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নদীয়া জয় করিয়া মহম্মদ ইবণ বঞ্জি্য়াব যে সকল বিপদে পড়িয়াছিলেন, তবকাং-ই- 
নাসিরী-প্রণেতা যিনহাজ তাহার বর্ণনা দিযীছেন| ন্দীয়া-জয়েব সময়ে যে ছইজন সৈনিক 
মহম্মদ ইবন বক্জিয়াবের সহচব ছিলেন, মিনহাজ তাহাদেরই মুখে 
সমন্ত বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন। ইবন বক্তিমাব নৃবদ্বাপ বিজয়ের পরে 
গৌড়ের এদিক সেদিক পুন করিয়া লঙ্ষণাবন্ী ও হিমালয়ের 
মধাবর্তী কোন স্থানের অধিবাসী মেচ্জাতীয় একজন নায়ককে মুসলমানধর্খে দীক্ষিত 
করেন এবং তাহাকে "আলি উপাধি দেশ! আপি মেচেব উপদেশে তিনি দশ সহ সৈল্ত 
লইয়৷ তিব্বত জয়ের জন্ত রওনা হন। পথে বদ্ধনকোট-সন্মুথে বিশালতোযা 'বগবতী নদী! 
এই নদীর কূল ধবিয়া তিনি দশদিনের পথ পধ্যটন কনিয়া একটা প্রকাণ্ড সেতুর সাক্ষাৎ 
পান। এই পেতু ২০টি পাষাণনিশ্ষিত খিলানেব উপর স্থিত! ইবন বক্তিয়াব সেই সেতু পার 
হইয়া চলিলেন। ছুইজন সেনাপতিকে সেতুরক্ষার জন্য রাখিযা গেলেন, ক্রমাগত ১৬ 1দন 
চলিয়া গিয়া একটি ছর্গ-রক্ষিত নগব আক্রমণ বরেন, তথায় শুনিতে পান, ২৫ ক্রাশ দুরে 
একটি স্থানে ( করমপত্তনে ) ৫০১০*৭ তুরক্ক দৈন্স বিছ্চমান ছে, তথায় বহু ব্রাহ্মণ বাস 
কবেন এবং তথায় বসবে অনেক সহজ টাঙ্গন ঘোড়া বগ্রত়েখ একটা কাজা বসে। কেহ 
কেহ ধনে করেন, উহ] আধুনিক দিনাজপুর জেলার নেক-মদ্দনেব হাট। মহম্মদ ইবন বঞ্জিয়ার 
ভয় পাইয়া অগ্রসর হইলেন না--ফিরিয়া আসিতে বাধা হইলেন। খাছ্েব ভয়ানক কষ্ট 
হইল। শক্ররা সমস্ত ক্ষেত ন্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। সৈষ্টাগণ ঘোড়া মারিয়া সেই মাংস, 
খাইতে প্রাগিল। ইবন বক্তিয়ার কামরূপ ফিবিয়! 'আপিযী গুনিলেন, কাহার রক্ষক্গণ ঝগড়া 
করিয়া চলিয়। গিয়াছে 'এবং শক্ররী বেগমতী নদীর সেই বিশাল পাষাণ নির্মিত সেতুর ছুইটি থাম 
ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। তিনি নিকটবর্তী এক পেবমন্দিব আক্রমণ করেন। সেখানে ছুই তিন 
ভাজা মন হ্বর্ণনিশ্শিত দেবপ্রতিনা ছিল। শক্রবেষ্টিত হইয়া তিশি এ মন্দিবে বন্দীর মত হইয়া 
রহিলেন, বহুকষ্টে তাহার সেৈম্তশণ প্রাচাবের একদিক ভায়া নদার জলে ঝীপাইয়া পড়িল । 
তীরঙূমি হইতে শক্রর শর তাহাদের ধ্বংসক্রিণনা সাধন কারতে লাগল। মুসলমান বার 
বহুকষ্টে অতি অল্পসংখ্যক পরিকর লইয়। রক্ষা! পাইলেন এবং আলি থেচের সাহাষ্যে 


মঃ ইবন বক্তিষার খিলিজির 
শেষজীবন | 


পাঠান-রাজত্ব ৬১১ 


দেবকোটে উপস্থিত হইলেন তথায় তিনি পীডিত হইয়া পেন এবং ১১০৫৬ থুষ্টাবে 
প্রাণত্যাগ কবেন। কেহ কেহ বলেন মহঃ ইঃ বক্ভিয়ারের অধীন 
নারান্কোই স্থানেব শাসনকর্তী আলিমর্দন খিলজি সুবিধা পাইয়া 
রোগশযায় তাহাকে নিহত কবেন বহুসংখাক সৈম্যক্ষয়ের জন্ত তাহার প্রতি তীহার 
দলে লোকেব আর কিছুমাত্র 'অনুরাগ ছিল নী। মৃত্যুকীলে তিনি নিঃসহায় ও বান্ধবহীন 
অবস্থায় ছুর্গীতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন! পরের দেশেব সর্বনাশ সাধন করিয়া 
আলেয়ার আঁলোব মত যে স্বল্পস্থায়ী যশঃপ্রভা তাহাকে গৌরব দান কবিয়াছিল তাহার 
বিনিমযে তিনি কি লাভ করিলেন ?_ পার্বত্য প্রদেশে অশেষ বিডম্বনী, পরাজয়জনিত 
লাঞ্ছনা, স্বজনধবংস ও অকালমৃত্যু; মহঃ ইঃ বক্তিযার দ্বাব+ সমস্ত বাঙ্গলাদেশ মুসলমানাধিকৃত 
হয় নাই। এমন কি নবদ্বীপকে ফিবিয়া জয় করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে সম্ভবতঃ 
কেশবসেন (লক্ষণের পুত্র ) গৌড শাসন কবিতেছিলেন এবং মুসলমানদের হাত 
হইতে দেশ রক্ষী করিতে না পাবিবা পুক্বণঙ্গ মীশষ করিয়ান্ছিলেন। বিক্রমপুরে 
্বর্গগ্রাম বাজধানী কবিষা সেনবংশায়েবা আব'ও এক শতাব্দীর উদ্ধকাল পুর্বববঙ্গে রাজত্ব 
করিরাছিলেন । 
ইহার কোন সমষে মেন বংশের এক শাখা লাহোব ও কাশ্মীরে যাইয! তথাষ রাজ্য 
লাভ করিয়া থাকিবেন। (৪০৯ পৃঃ) 
মহুঃ ইবন বক্তিয়ার খিলজির শ্রিষপাত্র মহম্মদ শিবান বঙ্গদেশেব বাজ বলিধা নিজেকে 
প্রচাব করেন। এই ব্যক্তি একপ দুদ্ধর্য ছিলেন যে, একাই অশ্বাবোহণপুর্বক লক্মণাবতীর 
নিকট কোন জঙ্গলে ১৮টি হাতী ঠেকাইয়া বাখিযাছিলেন | তাহার 
অদ্ভুত সাহপ্‌ দেখি 'তববতে অভিঘানেব পূর্বে ইবন বক্তিয়ার 
তাহাকে গৌডেব শাসনকর্তী শিগুক্ত কবিযা গিযাছিলেন। 
প্রন্থব মৃত্যুর পব সামন্তগণ ও তারা একত্র হয! মহম্মদ শিবানকে রাজপদ প্রদান 
কৰেন। রাজা হইয়া তিনি প্রথমেই প্রভুহতায় অভিযুত্ত 'আলিমদদনাকে পবাস্ত করিয়া 
কারাগাবে নিক্ষেপ কবেন' কাঁরাণাক্ষকে ঘুষ দিশা এলিমদ্দন পলাইযা মক্কিলাভপূর্বক 
দিল্লী যাইয়' কৃতুবুদ্দিনের অনুগ্রহ লাভ কবিযাছিলেন। কুতুবুদ্দিন এই সমনে সামাজ্যের 
দৃঢ় ভিত্তি গড়িবার প্রায়াসী হৃইযা 'অযোধা।ব শাসনকত্তী কাণ্মাজ বোৌম।কে পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধ- 
বিগ্রহেব ভার প্রদান করেন, গঙ্গোত্রীব ধ্রাগনকর্ভী সনাট্রমৈশ্দের সহযোগিতা করিরা 
দেবকোঁটেব »শসনকর্তৃত্খ প্রাপ্ত হন। 'অপব আপব তেনাপতিবা দিল্লীশ্বরে অধীনতা 
স্বাবাব শা কুরিয। কাএমাজ বোমীব সঙ্গে ঘন্ধ'নঠাহ চ!লাইয়াছিলেন, কিন্ক পবাস্ত হইয়' 
কুচবিচাবে দিকে পলারনপর হন । হহাগের মধো আমকণঠ টউপস্থি 5 হয়, মহম্মদ শিবান 
এই কলহেব ফলে নিহত হন। মহম্মা, শিবান ১১০৫ হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত রাজন 
কবিয়াছিলেন। তাহার এমদধে কুতুবুদ্দিন দিল্লীশ্বব ছিরেন 1 ৯২০৫ ০২১০ খুঃ) কিন্তু তিনি 
দিল্লীশ্ববের অধীনত স্বীকাব করেন নাই । 


মৃত্যু ১২০৫ ধু: । 


মহম্মদ শিরান--১২৭৫- 
খু জা খৃ ] 


৬১২ কুহত ব্জ 


শিরানেব মৃত্যুব পৰ শালিমর্দন খিলজি দিল্লীশ্ববেব সনদ লইয়া বঙদেশের মসনদ দখল 
করবেন ( ১২০৮-১২৯১১ খু )। 
কুতুবদ্নিনেব মৃত্ার পব 'আলিমর্দন শ্বেতচ্জত্রধাবণপৃব্বক নিজেকে স্বাধীন নৃপতি বলিষা 
ঘোষণী কবেন। এইবার তাহার কুকটা বদ্ধিন্রংশ হইখ।ছিল, এ পশ্যন্ত তিনি অক্লান্ত-কম্মা 
যোদ্ধা এবং পাঁজশীতিকুশপ বুদ্ধিমান লৌক বলিধা পবিচিত ছিলেন । 
এখন সমজ্ত গ্াষসঙ্গত গণ্ডী অতিক্রম কবিধা তাভাব গর্ব আঁকাশ- 
স্পশ্শী হহল। তিনি প্রাকাগ্ত দববাবে আপনাকে পাবশ্ত, তুকিস্থান এবং 
দিল্লীর বাদসাহগণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিমাঁ প্রচান কবিতে পাগিলেন এব” “তাহবি অধিকার হইতে 
বহু দুঝে অবস্থিত খোবাসান, ইবাক, গনী, গাব ৩ হস্ফাহানেব অধিকীব প্রহাধিগণকে 
ধিকাব-বহিভ ত.--শ্ুনিলে চটিম। যাইতেন। 
দবা!দি-বোঝাই জাহাজ জলমপ্র হওযাতে 
তাহার নিকট সাহাযোব প্রার্থ ৮ আালাউদিন তাভাকে হসপাহানেব শাসনকর্তী নিযুক্ত 
কবি প্রধান মন্ীন্ে এক করমান প্রস্থহ করিতে গাছে দেন এই উপহাস যোগা ছু, দ্িণ 


আলিমর্দন সুলতান 
আলাউদিন ১২০৮-১১ খুঃ। 


প্রদান করিতেন” এই সকল খাছা তীহান এ 


রি 


ফল হইতে তাহাকে মন্ত্রী বন্দি-কৌশিলে বক্ষ কাপ্গিছিলেত । কিন্তু শবাবকে স্বীঘ আছঙ্গীন 
বঙগাম বাখিবান জন্য বাণকৃকে আনেক অর্থ প্রদান করিতে হইবাছিল । এই মকল বদ্ধিহানতা 
শবশ্ত পাশববন্থী বাজাদের বিবাক্তকণ হইবাছিশহতথাপি তাহ উপস্ঠাস এবাগা মনে করিম কে 

কোন প্রতিকূলতা করে মাহি । ক্িন্থ ভিনি কিছুদিন পরবে আতিনষ লিষ্টবভাবে অভাচাব 
আরম্ভ কবিযান্ছিলেন ; ভীহান শহ্যাচাব শুধু মাচা € সন্ধান হিন্দদিগেব উপব সামাবঙগ 
রহিল নী, তিনি অবিচাবে খিনি্জিবংশীয হানেক বড় লোককে হা! করবিদেন। তাহ দন 
ংশধবগণেব চক্রান্তে ১১১১ খুষ্টানে তিনি নিভহ হন! আলিযান্দনের হনব পরব ভঙান 

উদ্দিন উউযঞ্গ নামক উবশ বক্তিন' বের প্বশ্তবামী কোন প্রিঘ স্নোপাতি গাগযাস উদ্দিত” উপ।াপ 
ধাবণ করিঘা গৌতডব মদলদ অধিকার কলে, হান প্ুন্দ তিনি শল্গোতার শাসন কৃষ্ঠী ছিলেন 
কথিত আছে পাব) দশের দই দনবেশ হান ভাবী সাভাগামন্দে 


[গয়ালটাদ্দন ভউগজ- ্ - র 
ভংবধ্য্।ণা কাবমী উহাকে ভপিতবধে পাঠাইপা দিখাছিলেন | ইনি 
১২১৯-১২১৬ খু । 

স্তনে আকঢ় হইল কামকপ) বি ও পুরী জন কবেন। 


[থছু যাদ€ খাধাবন্বয হাল নান ছিলেন অং ইহার বাজন্ছেন আপিক সম লোকহিতকব কাধো 


ও 


[ভ হইস।ছে । ভি গৌডে আনেক মা অট্রাপিকা নিক্দীণ কবেন। তথায় আতি মনোজ 
ও ।বশাল এক মঙটলপত একটি বড় বিদ্যালয় 9 আঠিবিশালা প্রস্তন কবিয়া বাবভম হতে 
দেপকোট পমান্থ এছ পিস্বৃত বাহপধ [শম্মাথ ববেন। দশ বহার কাপ উনি শাস্তির সভিত 
শাণন কবিমাছিলেন এবং পা ক দরিদ সর্বাশেনাণ প্রতি সমভাবে হ্যাএপর তা পধশন 
করিয়াছেন, কিছ্য শেষে উনি খাব দিলীতে বান পাইন না, দিলীম্থন আালতীমাস ভ্রু 


ইথ| অণন্গ আডিঘান জোক হারার রানার 
হহথা ল্গ ভ্যান করেন র্সিবাদে বিহাণ গধিকাক কবিষা যখন হিনি বঙ্গেব দিকে 


আদিতেছিপদ্ঃ সেই সমগে শিঘ,সঈদ্দিন গঙ্গার সমস্ত জলমান দখল কবিরা সমাটেৰ আসিবাব 


পাঠানরাজত্‌ ৬১৩ 


পথ্থ বন্ধ কবিযা ফেলেন। যাহা হউক একটা সন্ধি হইযাঁ এই কলহেব মিটমাট হইয়া গেল। 
বঙ্গাধিপ দিলীশ্ববকে ৩৮টি হাঁতী এবং বহু লক্ষ টাকা দিরা ভাহাৰ অধীনত্ব স্বীকার কবেন। 
লতামাস মলক্‌ আলাউদ্দিনকে বিহাঁবের শাসনকর্তা নিষক্ত কনিখা দিল্লীতে 'প্রতাবর্তন 
কবেন। কিন্তু সমাট যাইতে না যাইাতেই শিধাসউদ্দিন সঙ্গিব সর্তী ভঙ্গ কব্যি! বিভাব অর্িকাঁর 
কবিয়া প্রকান্টে বিদ্রোহী হন! গালতীমাশের পুল যুববীভ শাসিকদিন অযৌধা। হইতে 
এক বিপুল বাহিনী সংগ্রহ কবিঘী তদ্বিকাদ্ধ যাত্রা কবেন! এই যুদ্ধে গিযাসউদ্দিন নিহত 
হন। গিযাসউদ্দিন অতি উদাবচপিত্র এবং স্টাযপনাযণ বীজ ছিলেন । এমন কি 'আলতামাস 
পর্যাম্ত বলিতেন, “ইনি প্ররুতই ভলতান্‌ হইবাঁক যোগা 1৮ ১২ ব্ৃতপব বাপী বাঁজত্বের পৰ 
১২২৬ খুষ্টান্দে ইহাব মৃত্যু হয 

মুববাজ নামিরুদি'। বঙ্গেণ বাজ) হইত শ্রেতচ্ছন ও বাজদ গু-বান্হাবের অনুমতি পপ 
ভন! তিনি অতি দক্ষতাব সহিত বাজদ' চালনা কনিয়াছিলেন। 
১২২৮ থৃষ্টান্দে ঠহাব মৃতু হয়, খন খিঁপিজি সামন্তেরা বিদ্রোহী 
হইয়া বঙ্গদেশে সবাজকভা আনন কবে । 'আলতামাস পুনবাধ 


নানিক্দ্দিন মশমুদ 


১২২৩-১৬১২৮ খৃত। 


স্ব“ বাগলীদেশে আসিয়া সেই বিদ্বোচ্ত শিবাবণ করবেন । বিদ্বোহীৰ নেতা হাসামদ্দিন 


শে ্ : ট 
খিপিটি' অতি অর সফধে জন্তা বাঙ্গর মসনদ আপিকীণ করিযাছিলেল। 
তামামুদ্পিন শ্বানে জা 


. [ভি 47 ১ 71 ৮ 77 
১৩২৮খ১, রক মান ইপ- এক পহসাণিৰ জন্ট হথু, খাব উদ্দিন নু্গশ্বব হইফাছিতলন | 
িযাপ উিপ্দিন ১হ২৮- আহঙতামাস মুলক আ পাউদ্দিনকে বঙ্গেন শাজনকতী। শিমু 
৯, আঁলাটদ্িন গণি করবেন) ভান চাব বহসণ শাশিকের পর পবলোকগত হন। ততপনে 


১২৩*-১২৩১ খুব: সৈফ- ৮৭ উদ্দিন তুকক বাজা হইয়া হিন বহর বাজাশাসনপৃর্ষক বিষ 
দদ্দীন ১২২৩-১২৩৭ খু খান প্রাণহ্াাগ ক নু ১১৩৩ 2) ইাব পবেব বঙ্গাধিপ 
তাশীন খা ভাতাপিংদশহ লোক ছিলেন, উহাকে তকণব্ধস্ক, হাশর ও নানান ভিত দেখিখ] 
শলতামাস উহার পঙ্গপাতা হইসাছিলেন 1 উনি প্রথমতঃ শঠিলখ তে, পুবে বিহাব এবং 
সর্ববণেষে বালান শীমন্কর্তী লিমন হইয়াছিলেন। যখন শলহামাস বাদসাহেব কন্া 
বিলজ্যা দিসীর মসনদ প্রাপ্ত হন, তখন তোগান খী তাহার নিকট 
শ্ানক উপঢৌকনসভ একজন বাগ দূত প্রেবণ করেন। রিজিষি। 
বঙ্গেশ্ববেব প্রতি বিশেষ 'মন্তগ্রাহ দেখাইঘা স্াহাকে এমরাহগণেব 
মধ্যে সর্কশ্রেঠ পদ দান করেন এনৎ বঙ্গের মসনদে স্তাযিৰপে ইহার আসন স্বীকাব কবেন। 
রাত্রের প্রথম দিকে ইনি ভ্রিহত বিগম করেন, ততপবে দিমীশ্বব মামদেপ শাসন বিশৃঙ্খল ও 
শিথিল দখিষা কড়ামানিকপূণ বঙ্গেব অধিকাণতৃত্ত কবিলেন । 

তোঁগান খাব সঙ্গে গঙ্গাবংধাঘ অনঙ্গ জীমদদেবেব পূজ এুসিংহদেবেব প্রথম যূদ্ধ একটি 
শ্রবণীয় ঘটনা । লুসিংহদেব তোগান খাপ "অনুপস্থিতিতে পক্ষণাবহী আকমণ করিযা বাজ- 
ভাণ্ডার লুন কবিযাঁ চলিয! যাঁখ। প্রতিশোধ লইবাব জন্য তোগান খা জাজনগব আক্রমণ 
করেন। কিন্তু প্রবলপন্বাক্রাস্ত কলিঙ্গবাজ ও সামস্ত নামক তাহাব সেনাপতিব রণকৌশলে 


। *1শশ খা ১২৩৩7 


১২৪১ থঃ | 


৬১৪ বৃহ বঙ্গ 


তোগান খাঁ পবাস্ত ঠইয়। ফিবিয়া আসেন । এই দ্বুরবস্থায় বঙ্গেশ্বব দিল্লীতে সাভাষা প্রার্থনা 
করিরাঁ দূত প্রেরণ করেন। এখানে বলা উচিত প্রথমতঃ তোগান খা উডিষ্যাব কটাসিন ঢগ 
আক্রমণ কবেন, প্রতিশোধেব জন্ত নুসিংহদ্ব লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ কবিরাছিলেন | ( ১৯৪৩ 
_-8৪ খুঃ।) দিভী হইতে তমুব খা অনেক সৈম্ত লইষা বঙ্গে আগমন কবেন। বঙ্গেশ্বণ এই 
বাজকীয সৈন্যেব সাহ'ফযা কলিগ্গবাজের বিকদ্ধে অভিযান করিয়া এবাবও বাথকাম হন । 
পবস্ত তোগান খার উপর তমুব থা জুলুম কবিতে আবন্ত কৰিয়া 
নিজেকে পক্ষণানতার 'অশীশ্বব বলিধা পোষণী কবেন। কোন 
একদিন প্রভাত হইতে দ্র প্রহব পধান্ত লক্গমণাবতীব বক্ষেৰ উপর দুই 
প্রতিদন্দী মস্লমান সৈল্টেৰ বিবাদ নগববাসীদেব একটা উপভোগা 


[ঠাগাল খা! ও হমুব খা, 
উভয়ের রাজ হ ১২৪৪ - 
১২৪৬ খু: । 


বিষঘ হইথা দাঙাইধাছিন। । দভাগান খাব লোকেক। তাহাকে পবিভাাগ কবে, এবং তমব খাই 


ক্ষেত্রনাধক হন শেবে একগা সন্দি হইয়া এই স্িব হইল য়ে তমুৰ খা পাজবানীর মহ হস্থা। 
অশ্ব ও রাছগভগুাব তাহ। লব ফাইাবন নিছক £হাপান রি] পুহ্কেব আিপাতি গাকিখা বাইলেন। 
তাবকাং ইন।পিবী থক মিনচ!জ এই তোগান খাব সঙ্গে অনেক দিন ছিলেন এবং পৃক্ষোন্ত 
গন্ধি অনেকটা হাব চেষ্টা ভইতে পাপিবাছিল । উমর গা পরাণ ডু লংসব লঙ্গাণাব হা 
এমন কবিযাছিলেন) “শই সমথে ভাগান খা স্বীধ টৈাগন দাবা পপি ভ্বাপ্ত হইনা দবে আবস্ষিতি 
কলিতেছিলেন | অদষ্টচর এই দুই সামন্ত বাদ ১১৪৬ খুষ্টান্দে একই দিলে পা হযাগ 
করিধাছিলেন কহ কেহ বলেন দতাগান গাব বাজাহলালে ভ্গ্রাসিদ্ধ উজিস 21 5০১০০) 
সৈম্ত লইঘা গৌড আক্রমণ কনিযাছিলেশ 1 গঙ্গাবত্খার পাগপিণ এহ মে গ্রুবল। হইয়া 
মুসলমানদিগকে বারবার পবাডত করিঘাছ্ভিলেন, ছিভীয় নসিংজদেবের হামশাসিত। প্রথম 
নাসংভুদোবেব 'এই বিজণব কৃখ্-উিপলা্ষ গথখিত হইনাছে িভাহ্রাব আত বিষে 2বটি 5 
ববেন্দ্রীণ যবনীচ্গশাগণের কঙ্চলবাপমশিত হাননটপা পরদ-গ্জ। প্রণাতলল কপিনান ৮17 
গ্রামামান। কববাছিগ।'” 


না জজ স্পা 
পববন্তী বাজ মুলক পুজগেক নাট আলতামাজের একরাশ তাহার দশা দাত [ছিলেন 
ডু 


হান দিল্লীর সমাট্গণের গীতপাভ বাবয়া পরনভন্টেই ভাহাদেপ বিপঙগহা বাল্ব) ইতি 


রাম পাভ ভভাদের ভাল দক দত ধউলগ্গে লিপু ভিতগন। 
নানাভাগারাপগাদ্যনত্র পবধ অঙ্সেণ মসশদ পাবা ইনি সর্ব গ্রণম 


প্রতিশোধ লইবার ছন্ট জাজপুবে অভিযান্ব করবেন! প্রন ও দিতাথ বারের যুদ্ধে কণিস- 


নাচের পবাজর ভাল । াকন্থ ভভী৭ বাবে যুজনেক ভঘাশস লিগস্ত হহনা পরাস্ত হইলেন 
শি মি সে ভি ১২৪ এ জি রা 25. 2 ভি ১ ১. 
তাহার সমস্ত হস্তী পক্রহস্থগত হহপ! তগ্পপো অভ মুলাবান একীড় হেত ভা হি 


এই পরাজবেব পরব তিনি দিলী হইতে 2, সাঙগাঘা পহিষা আাণ একনাপু (গাপশে 
টি চ্‌ রি মা 
কালঈখাজের বাজ্ধানী আফুমণ কাবিখা! ভা প্রাব নন করিয়া শন আফ্িলেন 'লকানানা ১] 


যুজবেক দিতীস্ববেব অধীনভাপাশ ছিন্ন কবিরা বক) শেত ও রুঞ্চ- এই ত্রিবণেস চন্দাতপ 


পাঠান-রাজত ৬১৫ 


ব্যবহার এবং সমাট্‌ মুগীশউদ্দিন উপার্িধারণপুর্বক নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা 
করিলেন । ততৎপবে তিনি অমোধ্যা-জঘাথ অভিযান কবিতে কৃতসক্কল্ল হন। কামরূপ-পতি 
হইলে ইনি তাহার ধনবদ্ধু ল্গন করেন! তদবস্থায় কামরূপের রাজী মুগীশ- 
উদ্দিনের অধীনতাঁ স্বীকারপুর্ধক তীহাকে বাৎসরিক গ্রান্থুত রাজস্ব দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া! 
দূত প্রেরণ করেন, পবস্থ বঙগেশ্বরের মামাত মদ শিছরাঙ্গে চালাইতেও স্বীকৃত হন। 
কিন্ত বিজয়পৃপ্ত মুগীশউদ্দিন এই লগ্ষির প্রস্তাব অগ্রাহ্া কবিলেন। উপাধান্তর ন। দেখিয়া 
কিন্দুবা পার্খববন্তী সমস্ত শবাক্ষেত্র ধংস করিঘা ফেলিল এবং নদীব বাধ ভাঙগিয়া দিখা 
তাহাদের দুর্গম দেশ জপমগ্র করিযাঁ ফেলিল । এইবার মগীশটদ্দিন শক্রহস্তে পড়িয়! 
নিতাস্ত লাঞ্ছিত হইলেন । হস্তিপছটে পলাধ়নপব শঙ্গেশ্ববকে সকলেই পক্ষা কৰিতে সুবিধা 
"(ইল , একটি মাবাহ্বক লাণে "ছি হইনি তানি শবাশানী হইলেন। মুনুযুকালে তিনি 
যদ্রক্ষেএে জীবিত বা নিহত পুলেব মুখ লাখ চাহলেন। কামবাপ্র বাজা এই প্রার্থনা 
মঞ্জুল কাবণ' দিলেন: পুঁজ বন্দী হ 3 
দেখিতে তাহাব প্রাণবাযু বভিগশত 
১৯৫৮ খুষ্টাব্দে দিলীশ্বাপব সনদ পাই জ/নালদিন মঙগুদ ল্ঙগণাবতাব শাসনকর্তা লিথুপ্তদ 
হইলেন, কিন্ত ভিনি মাত্র এক বৎসণ এ পদে নিঘুক্ত ছিলেশ। 
কাব শাসনকর্তী আর্লন সহসা এক বিপুল বাহিনী ইরা 
পশ্াণাবতী আক্রমণ কবেন, লালালুদিন নিহত হন (১৯৫৮ খু )। 
সানলন খা? ডই বাব মাত্র বঙ্গে গদি দখণ কবিধাছিলেন। 
57; হস, বাখালদাঃবাবু এই সমযেব মধো তক্ষদ্দিন বলধন 


হইয়া সমীপবন্ধী হইল, অঞ্পিজ্ত চক্ষে তাহাকে দেখিতে 
রি 
হহল। 6১৯৫৮ শত এ 


৬ গালন্দিন--১২৫, 
এপ পহণর আসছশ 1 


১৭৫৮, ১২৬০-১৭৬১ হত । 


৬০ ॥ ৪ সন ২ 
এ ই চটি কি] 1515 


০৯৫ 


শামক শব একশ ব্েশ্বপের নাম উলথ কটি ১! 

আারদিল খাব এল মৃহম্মদ ভাতার খাস মিহামনে অভিধেপ্ত হইদা সকলের অন্গরাগ 
আকর্ষণ কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি সম্রাট বুলবনকে 
বভবিধ উপটোৌকন পাঠাইস্সী তাহাকে হশাভিত কারন! এই 
উপ্টৌকনেন মপো। চরুশমী কাপড গু মস্লিন বহু পরিমাণে ছিল, 
ভাহ। ছি ৬৩টি হস্ত এনং নল অর্থ রাজন্বস্বকপ প[গাইখাছিলেন | বুলবন ভাহাব রাদত্বের 
স্ুচনাথ এই 5৪ [৬ট পাইথা উহ? একটা শুভচিহন বলিয়া মশে কবিখছিলেন এবং তাতারের 
প্রত বিশেষ অন্রবক্ত হইবাছিলেন। জাতার খা ১১৭৭ থুঃ অবে প্রাণত্যাগ কবেন। 

ভাতাব যা মৃতাব পব সমাটু হদীঘ বিশ্বস্ত ও প্রিষ অনুচণ তোগ্রেলকে বঙ্গের অধিকার 
প্রদান কুপন । তোগ্রেল সিংহীসনে অভিষিক্ত হইয। উডিষ্টণা আক্রমণ করেন। তথা হইতে 
ফিবিয়া আসিধাই নিজেকে স্বাধীন নুপতি বলিয়া ঘোষণ। কবেন এবং ইহাঁও প্রচাব করেন 


১২৬৬ খু: 


* রাখালবাবু ঠাতাঁর খাব পরে শের খা ও আমন ণ| এই ছুই বাক্তির নাম এক যোঁগে ১২৬৬ থুঃ হংতে 
১২৭৮ খ: নিদ্দেশ করিয়া তাহাদেব বাজত্বের কাল উল্লেখ করিযাছ্ছেশ। 


৬১৬ বৃহৎ বজ 


যে সমু বেলিনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। তখন দিষ্লীশ্বর পীড়িত ছিলেন তাহার প্রিয়তম 
অন্চরের এই অক্কতজ্ঞত! ও দু্ব্যবহারে, একাস্ত ব্যথিত হইয়া 
তোঙেল খা মগীহদ্িন_ তিনি পীড়িত থাক সত্বেও তাহার মি ₹ 
১২৭৮-১২৮২ খঃ। মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ লা রটে 
এই জন্ত নিজে রাজধানীতে প্রকাশ্তভাবে দেখ! দিতে লাগিলেন 
এবং তোগ্রেলকে চিঠি লিখিলেন। তোগশ্রেল মগীস্দ্দিন খেতাব গ্রহণ করিয়া স্বাধীন 
বৃুপতি হইযাছেন, তিনি সে চিঠ উপেক্ষা করিলেন। সমাট্‌ তাহার বিরুদ্ধে দুইবার দুইজন 
সেনাপতি পাঠাইলেন, কিন্তু তোগ্রেল ( মণীস্থদ্িন ) তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন। 
সমাট্‌ স্বয়ং বঙ্গদেশে অপির লক্ষণাবতীব দিকে অভিবান করাতে কতকটা ভয় পাইয়! কতকট! 
লজ্জায় পড়িয়া বঙ্গেশ্বব তাহাব অর্থসম্পদ্‌ লইয়া] যাজনগরে আশ্রর লইলেন। সমাটু চলিয়া 
গেলে পুনবায গৌডে ফিবিবেন এই উদ্দেগ্ত ছিল। সম্রাট গৌডে হিসামউদ্দিন নামক 
সেনাপতিকে বঙ্গে মশনদে বসাহষা যাজনগরে মগীস্থদ্দিন তোগ্জেলকে "আক্রমণ করিতে 
অভিযান কবিপেন। তঠোগ্রেল এমন চতুবতাব সহিত পলায়ন কবিতে লাগিলেন ষে দিল্পীশ্বর 
কোথায় তাহাব সন্ধান পাইলেন না। তিনি বহু চেষ্টার পর একদল বণিকের মুখে সংবাদ 
পাইয়া 'অতর্কিতভাবে তাহাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন। দিলীশ্বরের এই অভিযানে 
স্ব্ণগ্রামেব দনুজ রার তাহাকে অনেক সাহাবা কবিযাছিলেন। সমাট স্ববং তোগ্রেলের 
হস্তী ও ধনসম্পদ্‌ আত্মসাৎ করিয়া! গৌডে প্রত্যাবর্তনপূর্বক তাহাব "অন্তঃপুবের মহিলা 
ও শিশুদিগেক শিরশ্ছেদেব আদেশ করিলেন এবং তাহাব কনিষ্ঠ হ্রাহী নাসিকদিদনকে 
কখনও দিলীশ্ববেব নিদ্বোভিভা। শী কবেন (যিশিই দিল্লীব বাজতজ্ডেব মালিক হউন 
না কেন) এই শপথ গ্রহণ কবাইধা বঙ্গে মসনদে স্থাপিত কবেন (১২৮০ খুঃ)। 
নাসিকদ্দিনেব জোন ভ্রাতা মহম্মদের অকলম্মাৎ্থ মুত্যু হওয়াতে বুদ সমু অত)নঃ 
বিচলিত হইঘ! তাহাকে দিল্লীতে আসিতে [লখিলেন। তাহাকে নিজেব কাছে ডাকাহয়! 
এানিরা বলিলেন, "আমি বৃদ্ধ ও শোকবিচলিত হইয়াছি, যদিও 
8 গ_. মহম্মদের পুত্র খসরুই এই বাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, তথাপি 
| দে অতি তরুণবয়স্ক, এত ব্ড় রাজ্যের ভার সে বহন করিতে 
পাবিবে না। আাপাততঃ বঙ্গের শাসনেব ভাব অপর কাহাবও উপর দিয়া তুমি কতক 
দিন এইখানেই থাক | আমি বেশাদিন বাচিব নী। তুমি একটা ব্যবস্থা কবিয় রাজ্য 
রক্ষা করি ও )" 
কিন্ত সমাু একটু একটু করিঘ়া ভাল হইতে লাগিলেন। নাসিকুদ্দিনেৰ আব 
দিল্লীতে থাকিতে ভাল লাগিল না| রাজ্যের যাহা হয় হইবে, এই মনে স্থির করিরা, মুগয়ার 
ছল করিয়! বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিলেন | 
পুত্রের এই ব্যবহারে সম্রাটু অত্যস্ত কুদ্ধ হইলেন, তিনি মহম্মদের পুজ্র খসরূকে আনাইয়া 
তাহাকেই তাহার উত্তরাধিকাবী পদে নির্দিষ্ট করিয়া ৮* বৎসর বয়ঃক্রমে পবলোকে গমন 
করিলেন ( ১২৮৬ খুঃ)! 


নসিরুদ্দিন ও পরবর্থী পাঠান-রাজগণ ৬১৭ 


খসরু আইনতঃ উত্তরাধিকারী হইলেও, দিল্লীর আমিবেব] তাহার দীবী উপেক্ষা কবিয়া 
বঙ্গেশ্বর নসিরুদ্দিনেব অষ্ট।দশবস্ক পুত্র কায়কোবাদকে সিংহাসনে অভিষিক্ত কবিলেন। 
এই বালক কুসঙ্গীদেব হাতে পড়িয়া বিলাসক্রোতে গ ঢালিন! দিলেন। নাজিমুদ্দিন নামক 
মন্ত্রীই সর্বেসর্ধা হইয়া রাজা শাসন কবিতে লাগিলেন। বাজী মন্ত্রীর কুপরামর্শে অতি 
নিষ্টুরভাবে খসরু ও কয়েকজন মন্ত্রীকে হত্যা! কবেন। 


হ্হিতীম্ম সিচ্জ্ছাচ্ 
নসিরুদ্দিন ও পরবর্ভা পাঁঠান-রাজগণ 


পুত্র সম্রাট হওয়াতে ন্িকদ্দিন আনন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন, নবীন 
সম্বাটের চরিত্রেব অধঃপতন হইতেছে, তখন তিনি তাহাকে অনেক সছুপদেশ ও মিষ্ট গঞ্জনা 
দিয় একখানি চিঠি লিখিলেন। তিনি ছৃষ্ট মন্ত্রী নাজ্মুদ্দিনকে বিদায় করিয়! দিতে পুত্রকে 
অনুরোধ করিলেন। সেদিন সমাট কিলখারী নামক স্থানে এক নবনির্মিত বিলাসাগারে 
আমোদপ্রমোদে লিপ্ত ছিলেন; তিনি পিতার চিঠি উপেক্ষা 
করিলেন! বঙ্গেশ্ব” এক বিপুলবাহিণী লইয়া দিলী আক্রমণ করিয়! 
রাজাশাসনের আমুল সংস্কার করিতে ইচ্ছুক ই২লেন। এদিকে গুহ কায়কোবাদও পিতৃগঞ্জনায় 
বিরত" হইয়। এবং মন্ত্রীর পরামর্শান্বসারে সৈন্যসামস্ত লইয়। বাঙ্গলার দিকে অভিযান 
করিলেন । ১২৮৮ খুষ্টান্বে পিতা ও পুন্রের শৈন্ঠেরা এক্স ব্যবধানে প্রায় মুখোমুখী হইয়া 
দাড়াইল। বঙ্গেশ্বর স্বীয় শিবির সরযূ নদীর তীরে স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং সম্রাটের 
শিবির ছিল গোগরা নদীর তীরে। এই ছুইটি স্থান বিহারে শারন জেলার অন্তঃপাতী। 

নসিকদ্দিন দেখিলেন তিনি সম্রাটের বিশাল সৈন্ঠের সঙ্গে আটিয়া উঠিতে পারিবেন না, 
তখন সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু অভিমানাহত পুত্র মন্ত্রীর প্রবর্তনায় সেই 
প্রস্তাব ঘ্রণার সাহত অগ্রাহ করিলেন। তিন দিন এই ভাবে কাটিয়া গেল, চতুর্থ দিন 
নসিরুদ্দিন নিজ হস্তে সম্রাটুকে এইভাবে একখানি চিঠি লিখিলেন, “প্রাণাধিকেষু। তোমার সঙ্গে 
আঁমার দেখ! করিবার একান্ত ইচ্ছ'। জেকবের মৃত্যুকালে পুত্র জোসেফকে দেখিবার জন্য 
তাহার যেরপ্‌ প্রন্থল আকাজ্ষ। হইয়াছিল, তোমাকে দেখার সাধ আমার তদপেক্ষা কম নহে। 
আমার এই সনির্বন্ধ অন্ুরোধটি পালন কর, ইহার পর আমি আর তোমাকে বিরক্ত করিব ন! 


এবং তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিব না” 


নসিকদ্েন ও কায়কোবাদ । 


৬১৮ বুশ বনজ 


এই পত্র পড়িয়া কায়কোবাদ নিতান্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি লোকজন ন৷ 
লইয়া একাকী তখনই তাহার পিতৃসকাশে ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন। কিন্ত 
কূটনীতিজ্ঞ মন্ত্রী তাহার স্নেহের আধিক্য কমাইয়া দিলেন “এবং বুঝাইলেন, তিনি, সমস্ত 
হিন্দুস্থানের সাহেন সা! সমাটু, তাহার পক্ষে নি্স্থ এক রাজার কাছে--হউন না কেন তিনি 
পিতা--এভাবে যাইয় প্রথমে সাক্ষাৎ করা তাহার পদোচিত মর্যাদার যোগ্য হইবে না। 

শেষে এই স্থির হইল যে, ছুই পক্ষের সৈন্তের মধ্যস্থলে কোন স্থানে বঙ্গেশ্বর সিংহাসনারূঢ 
সমাকে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিবেন । জ্যোতিষীর! শুভ" দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করিয়া 
দিল এবং সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক হইল। সম্রাট বু আডঙম্বরেব সঙ্গে সৈন্যসামস্তের ঘট। করিয়া 
দেহরক্গিপরিবেষ্টিত হুয়া শিবিরে প্রবেশ করিলেন, তৎপরে পিভাঁ সবযুনুদী পার হইযা পুল্রেব 
সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন। যখন তিনি দ্সিংভীসন প্রপ্নম দেখিতে পাইলেন, তখন একবার 
কুনিস করিয়া অভিবাদন করিলেন, আরো একটু অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয়বাব কুনিস ও 
অভিবাদন কবিলেন এবং যখন একেবাবে সিংহাসনের পাদদেশে আসিয়া পন্ডিলেন, 
তখন তৃহীয়বার কুণিস করিতে উদ্ভত হইলেন। পিতার এই হীনতাঁ ও দৈন্ঠ দেখিয়া, 
পুত্র“আর সহা করিতে পাবিলেন না। তিনি উচ্চস্বরে কাদিযা 
পিতার বক্ষে ঝীপাইয়! পড়িয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আপিঙ্গনবদ্ধ 
হইয়া রহিলেন। এই করুণ দৃশ্তের পরে পিতা পুত্রেব হাত ধবিয়া 

সিংহাসনে বসাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু সম্রাট সেখানে বসিতে কিছুতেই স্বীরুত 

হইলেন না। পিতাকে সিংহাসনে বসিতে বাধা কবিলেন এবং নিজে অতি সন্ত্রমেব সহিত 
সিংহাসনের নিয়ে একটি স্থানে উপবেশন করিলেন। এই ঘটনা রাজোব হিতাকাক্্ষী 
সকলেই বিশেষ প্রীত হইলেন। করেক দিন পর্যন্ত খুব আনন্দোৎসব চলিল, বাজি ও 
আলোর ঘটায় আকাশ প্রদীপ্ত হইল এবং রাঙ্গার সঙ্গে প্রধান প্রধান আমীরগণ দেখা 
সাক্ষাৎ করিষ! মহান্থুখে সময কাটাইলেন | 

ইহাঁব পব উভষ পক্ষের সন্ধি হওয়ার কোন বাধাই রহিল না" নসিরুদ্দিন বঙ্গ ও 
পার্ববন্তী অঞ্চলগুলির স্বাধীন নৃপতি হইলেন, কিন্তু দিল্লীর কোন কাধ্যে হস্তক্ষেপ কারতে 
পারিবেন না এই সর্ভ হইল। ১৯৮৮ থুঃ এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল 

বিদায়ের সময়ে নসিরুদ্দিন পুভ্রকে অনেক হিতোপদেশ দিলেন এবং প্রধান মন্ত্রীকে 
অবিলম্বে বিদীয কবিযাঁ দিতে অন্থুবৌধ করিলেন। পবস্পর আলিঙ্গনাদির পব অতি শ্নেহের 
সহিত বিদায়ের উপসংহাব হইল ! পিতীপুত্র স্বীয় স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন কবিলেন। 

এই ঘটনার পব নসিরুদ্দিন অত্যন্ত বিচলিত হইলেন! তিনি প্রায়ই ছুঃখ প্রকাশ 
করিষা বন্ধুদিগকে বলিতেন- হিন্ুস্থানের সায়াজ্য ও তাহা'র পুন্র উভয়ই তান শীঘ্র হারাইফেন। 
তিনি যাহী ভয় করিয়াছিলেন তাহাই হইল, কারণ এক বৎসর পরে ১২৮৯ খুঃ কায়কোবাদ 
খিলিজিবংশীয় এক আমীর কর্তৃক গোপনে নিহত হইলেন । 

ফিরোজ্সাহা খিলিজি ১২৮৯ থুষ্টাবে সম্রাট হইয়! নাসিকন্দিনকে বঙ্গের মসনদে বহাল 


পিতাপুত্রের মিলন__ 
১২৮৮ থৃঃ। 


নসিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঁঠান-রাজগণ ৬১৯ 


রাখিলেন। ততৎপরে আলাউদ্দিনের সময়েও কতকদিন এ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সম্রাটের 
খামখেয়ালি ভাবদর্শনে তিনি আতঙ্কিত হন। তিনি স্বেচ্ছায় বঙ্গের মসনদ ছাড়িয়া দিয়া 
কেবলমাত্র লক্ষ্মণীবতী অঞ্চল নিজ অধিকারে রাখেন । আলাউদ্দিন 
পূর্ববঙ্গের জন্য বাহাদুর খাকে শাসনকর্তী নিযুক্ত করেন। 
সোণারগীায়ে তাহার বাজধানী স্থাপিত হয়! মোবারেক সাহ 
সমাটু হইলে (১৩১৭ থৃঃ) বাহাদুর বিদ্রোহী হন। ১৩২৪ খুষ্টাব্দে সম্রাটু তোগলক 
বাহাছুরকে দমন করিয়া পুনরায় নাসিরুদ্দিনকে বঙ্গের অধিপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। 
কোন কোন লেখকের মতে দ্বিতীয় বার নাসিকদ্দিন রাজত্ব কবেন নাই, তখন রাজা ছিলেন 
রুকুনুদ্দিন। তিনি মৃত্যু পথ্যত্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন! নসিরদ্িনেব পবে বঙ্গদেশ 
ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া শীসনকেন্দ্র লক্ষ্ণাবতী ও স্থবর্ণগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাখালবাবু 
নসিকদ্দিনের পর এই কযেকজ্ন নৃপতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন_ ককুনুদ্দিন কৈকাউস সাহু 
(১২৯১-১৩০২ খুঃ ১, শমস্উদ্দিন ফিরোজ সাহ (১৩০২-১৩২২ খুঃ), নাসিরুদ্দিন ইব্রাহিম 
সাহ (১৩১২-১৩২৫ থুঃ, ইনি লক্ষণাবতীতে শমস্উদ্দিন ফিরোজ সান্কেব সমকাঁলেই বাজন্ব 
করিতেছিলেন ), গিয়াস্ুদ্দিন বাহাদুর সাত ( ১৩১০-১৩৩০ খুঃ)| শেষোক্ত ঘইজন নবাব 
ফিরোজ সাহের পুত্র। গিয়াস্দ্দিনের উল্লেখ বিদ্ভাপতির পদে পাওয়। যায় “প্রভু গিয়াস্্দ্দিন 
সুলতান”। ফিরোজ সাহের রাজত্বকাণে হিন্দুর প্রাচীন একটি পাষাণ মন্দির কতকটা 
রূপান্তরিত করিয়া সপ্তগ্রাম-বিজরী জাফর খা গঙ্গা! ও সরস্থতীব সঙ্গমন্তলে মসজিদ নির্মিত 
করেন (১৯২৮ খুঃ)। এই জাফর খাঁর স্থপ্রসিদ্ধ গঙ্গাস্তোত্র অনেকেই জানেন। এই 
পুস্তকের ৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 
অতঃপর বহরমখান সোণারগীধের এবং “দ্দর খাঁ লক্গণাবতীব শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। 
এই ভাবে বঙ্গে শাসন দুই ভাগে বিভক্ত কবিয়! দিশ্লীশ্বর উভয়ের 
নহরন নাও কুদদরং। ক্ষমতা খর্ব কবেন। বহরম খাব মৃত্যুর পর ১৩৩৮ খুষটাবধে 
সিসির ফকীকুদ্দিন নামক তীহ্াার এক দেহবঙ্গী সেকেন্দর বাদসাহ 
উপাধি গ্রহণ করিয়া সোণারগীয়ের গদী দখল করিয়া স্বাধীন নৃপতির ছত্রদণ্ড 
ধারণ করিলেন। এদিকে আলাউদ্দিন আদিমসাহ লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তী ছিলেন, ফকর- 
উদ্দিন ও আলাউদ্দিন উভয়ের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছিল। আলাউদ্দিন ১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে 
ফকরউদ্দিনকে নিহত করেন এবং তিনিও ইহার এক বৎসর পাঁচ মাস পরে তাহার বৈমাত্রেয় 
ভ্রীত। ইলিয়াস খাজে কর্তৃক নিহত হন । 
ইলিয়াস খাজে ১০ বৎসর নির্বিবাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার উপাধি ছিল 
'সামনুদ্দিন__ইনি রাজত্ের প্রথমে জাজনগর আক্রমণ করিয়। বিস্তর 
অর্থ ও হস্তী প্রভৃতি লইয়া আসেন। দিল্লীশ্বরের কাশী-সমীপব্্ী 
কান এক স্থান অধিকার করাতে সম্রাট ফিরোজসাহ তাহার 


বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া! আসেন । 


ফিরোজসাহ ও তাহার 
পুত্রগণ--১২৮৯-১৬৩০ খু 


আলাউদ্দিন ও ফকর- 
উদ্দিন--১৩৩৮ ১৩৪৩ থ2। 


৬২ বহুত বঙ্গ 


সামনুদ্দিনের পুত্র পাওুয়ায় ও তিনি স্বয়ং একডাল! ছুর্গে সৈম্ত-সামস্ত লইয়৷ আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে সামস্থন্দিনের পুজ বন্দী হন, কিন্তু সম্রাট 
টার কিছুতেই বঙ্গেশ্বররের একডাল! ছুর্গ জয় করিতে সমর্থ হন নাই। 
পযস্ত হুবর্শ্বামে রাজত্ব অনেক যুন্ধবিগ্রহের পর সামনুদ্ধিন সত্রাট্‌কে কিছু অর্থ ও সামান্ত 
নি পির উপচৌকন দিয়া সন্ধি করেন, তাহার পুত্র মুক্তি পাইয়াছিলেন। 
১৩৫৮ থঃ। ইহার পরে ফিরোজসাহ বঙ্গেশ্বরের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন । 
সামস্থদ্দিন ১৬ বংসর ৫ মাস রাজ্য সুশাসন করিয়া ১৩৫৮ 
খৃষ্টান প্রাণত্যাগ করেন। 
সামন্থদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুর সেকেন্দর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দিল্লীতে একট। বড় 
রকমের ভেট পাঠাইলেন। কিন্তু ফিরোজ সাহ্‌. এই স্তরে, বাঙ্গল! দেশটা সরকারের 
অধীন করিবার! চেষ্টা পাইলেন। তিনি বঙ্গাভিমুখে রওন! হইয়া 
হিরা ক "ং সেকেন্দর সাহকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি তাহার ভেট পাইয়া খুষী 
্ঁ হইয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গল! দেশটা তাহার সাআ্রাজ্যতুক্ত এই কথাটা 
স্বীকার করিলে তিনি খুসী হইয়! সন্ি করিতে পাঁরেন। বঙ্গেশ্বর স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে 
স্বীকৃত হইলেন, পরন্ত আরও পাঁচটি হাতী ও মূল্যবান উপহার পাঠাইয়া সন্ধিস্ত্রে আবদ্ধ 
হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 
যুদ্ধের উদ্যোগ দেখিয়া সেকেন্দর একডাল। ছুর্গে আশ্রয় লইলেন। তথায় তাহাকে 
পরাস্ত করা অস্তব দেখিযা সম্রাট ৪৮টি হাঁতী ও কতক উপহার আর বাৎসরিক কিছু কর 
দিতে সম্মত করাইয়া সেকেন্দারের সঞ্কে সন্ধি করিয়া ফেল্লিলন। এই সময় হইতে তাহার 
রাজত্বের প্রা শেষ পর্যন্ত তিনি খুুত্তিতে কাটাইযুছিল্রে, শেষকালে তাহার দুই স্ত্রীকে 
লইয়া কিছু গোলযোগ উপস্থিত হুুল। প্রধমার "গর্ভে ১৭টি সম্তান জন্মে। দ্বিতীয়ার মাত্র 
একটি পুর হইয়াছিল! এরই পুলের নাম গয়েসউদ্দিন। ঈনি সর্ধজনপ্রিয় ও পিতার 
আদরেব ছিলেন। একদ। প্রথম! রাজ্জী' রাজাকে অনের্ক শপথ করাইয়া একটি গুপ্ত ষড়যন্ত্রের 
কথা তাহাকে বলিতে চাহিলেন, রাজা তাহাকে অভয়রদয়াঁ-সই কথ! তাহাকে জানাইতে 
আদেশ করিলেন। আশ্বাস পাইয়া রীল্দ্রী তাহার নিকট জ্োষ্টপুক্র গয়েসউদ্দিন সম্বন্ধে 
কতকগুলি কথা ব্যক্ত করিলেন__গয়েসউদ্দিন “তাহাকে হত্যা করিয়া রাজা দখল করিতে 
উদ্যত ইত্যাদি! রাজা বলিলেন, দছুর্মাখি, তোমার সপত্বীর একটি মাত্র পুত্র, তাহাও তোমার 
সহা হইতেছে না-_তুধি আমার নিকট হইতে চলিয় হ্যুও |” 
গয়েসউদ্দিন ভাবে-প্রকারে বিমাতার ষড়যন্ত্র টের পাইয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদে এ 
অবস্থায় থাকা আর নিরাপদ্‌ নহে মনে করিয়া সোঁণারগায়ে যাইয়া বিদ্রোহী হইঙ্জেন : 
সেকেন্দর তীহার বিরুদ্ধে রওনা হইলেন। খুদ্ধকালে গয়েসউদ্দিন তাহার সৈন্যদিগকে 
রাজার জীবন সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতাঁর উপদেশ চ্ওয়া সত্বেও সেকেনর সাহ যুদ্ধক্ষেত্রে 
মারাত্মকভাবে আহত হইলেন! গয়েসউদ্দিন পিতার চরণধারণপুর্বক বারংবার ক্ষমা 


নসিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান-রাজগণ ৬২১ 


চাহিলেন, সেকেন্দর অল্প ছুই এক কথায় তাহার গুভ ইচ্ছ। জানাইয়! ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়! 
গেলেন (১৩৬৭ খৃঃ)। কিন্তু টুয়ার্ট প্রদত্ত এই তারিখ গ্রাহথ নে । কারণ সেকেন্দর সাহের 
১৩৮৭ খৃঃ অবের মুদ্রা পাওয়! গিয়াছে । 

পিতার শব সমাধির শ্যবস্থা করিয়া গয়েসউদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । তাহার 
প্রথম কার্য হুইল, তীহার বৈমান্রের ভাইদের প্রত্যেকের চক্ষু ছুটি উপড়াইয়! ফেলিয়া সেগুলি 
বিমাতাকে উপহার দেওয়া। তিনি আত্মরক্ষার জন্য এই নিষ্ঠুরতা 
করিতে বাধা হইয়াছিলেন, এই তীহার ওভুহাত। সিংহাসনে 
অভিষিক্ত হুইয়! ইনার পর তিনি সর্বদা] স্তায়পরতার সহিত রাজত্ব 
করিয়াছেন। একদিন তাহার একটি শর অন্জাতসারে লক্ষ্যন্রষ্ট হইয়া একজন বিধবার 
পুত্রকে আহত করে। বিধবা! কাজীর নিকট বিচারপ্রার্থ হয, কাজী পিরাজুদ্দিন সম্রাটের 
উপর শমন জারি করিতে দ্বিধ! বোধ করিয়। শেষে ভগবান্কে স্মরণ করিয়া স্বীয় কর্তব্য নির্ধারণ 
করিলেন। যে ব্যক্তির উপর শমন জারি করার ভার ছিল সে ভয় পাইয়া! অসময়ে মসজিদে 
উপাসনার ঘণ্টা বাজাইয়া দিল। ধর্ম লইয়৷ কে এই ব্যঙ্গ করিতেছে, তাহা! জানিবার জন্য 
সমাটু সেই লোকটাকে সম্মুখে আনিয়া এইরূপ অদ্ভুত কার্য্যের কারণ 
দিজ্ঞাসা করিলেন। সে কাজীর আদেশের কথ? বলিয়া কহিল, 
ভয় পাইয়া সে মহারাজের সকাশে উপস্থিত হইতে সাহসী হয় নাই, তজ্জন্য এই উপায় 
অবলম্বন করিয়াছে । রাজা একটা ক্ষুদ্র তরবারি কটিবাসে গোপন করিয়া আদালতে 
উপস্থিত হুইলেন। কাজী তাহার আসনে স্থির হইয়া বসিয়! রহিলেন-__বাদসাহকে কোনরূপ 
সম্মান দেখাইলেন না। সেই বিধবার ছেলেটি তিনি আহত করিয়াছেন কি ন৷ প্রশ্ন করিলেন, 
এবং যখন. রাজার অপরাধ প্রমানিভ হই: তখন ০ স্ত্রী-াঁকটির ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য 
রাজাকে বহু অর্থনণ্ড করিলেন ৷ রাজা সেই টাক! দিলেন। তখনই কাজী তাহার আসন 
হইতে নামিয়া আসিয়া রাজাকে যথোচিত সম্মান করিলেন। রাজা বলিলেন, “ভাগ্যে আপনি 
স্থবিচার করিয়াছিলেন, নতুবা অসিদ্ধারা আমি আপনার শির কর্তন করিয়া ফেলিতাম 1” 
কাজী বলিলেন, “আপনি আদালতে ঘি আমার অবাধ্য হইতেন, তবে এই বেত্র 
বারা আপনার পৃষ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত করিতাম 1” স্বীয় রাজ্যে ধর্মভীরু সংসাহসযুক্ত 
এমন স্ুবিচারক আছেন, এজন্য রাজা সন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন এবং কাজীকে পুরস্কত 
করিলেন। 

এক সময়ে পীড়িত হইয়া পড়াতে রাজার মনে হইয়াছিল, তিনি আর বাঁচিবেন না, 
সুতরাং একটা৷ উইল করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে লিখিত ছিল যে তাহার প্রিয়তমা তিনটি অস্তঃপুর- 
চারিণী_“সাইপ্রীস”, “গোলাপ' এবং 'তুলিপ+_মৃত্যুর পর তীহার শব ধুইবার অধিকার 


গয়েসউচ্ছিন জাজিমসহছ-_ 


১৩৮৯-১ ৩৪৬ খু ॥ 


গঞ়্েসউদ্দিনের স্যায়পন্রতা । 


* বিগ্ভাপতি যে গিয়াঙ্গদ্দিনের কথ' উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি পূর্ববর্তী বঙ্গেশ্বর কিংবা এই গয্লেসউদ্দিন 
তৎসন্তবদ্ধে মতভেদ আছে । 


৬২২ বৃহৎ বছ 


পাইবেন। তাহাদের প্রতি রাজার এই অন্ুকম্পীপ্রদর্শনে তাঁহার অপরাপর উপরাজ্তীরা 
পাইপ, গগোলপ নিতান্ত ক্ষ ও হিংসাভাবাপয হই এই তিনটি মহিলাকে 
ইন *ঘোষালী* বলিয়া বিদ্রপ করিতে লাগিল। সাধারণের শব ধৌত 
করার ব্যবসায় যে ইতরজাতীয় লোকেরা করে তাহাদের উপাধি 
“ঘোষালী”। রাজ সারিয়া উঠিলেন। সেই রমণীত্রয় বিদ্রপের কথা রাজাকে জানাইয়া হুঃখ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজা একটি কবিতা লিখিয়া তাহাদিগের মনস্তষ্টি সাধনের চেষ্টা 
পাইলেন, কিন্তু একটি ছত্র লিখিয়া তাহার জোড়া মিলাইতে পারিলেন না। যে ছত্রটি 
লিখিলেন তাহার অর্থ এই-__“হে সুরা-পীত্রধারিপি, তোমরা সাইপ্রাস, গোলাপ ও তুলিপের 
ংসা গান কর।” এই কবিতা সম্পূর্ণ করিবার জন্য তিনি পারস্তের শ্রেষ্ঠ কবি হাফেজের 
নিকট দূত পাঠাইলেন। তিনি তাহার চিঠিতে উক্ত কবিকে বহু অর্থ দেওয়ার কথা বলিয়! 
বঙ্গদেণে আসিয়া বাঁস করিতে অনুরোধ করিলেন। কথিত আছে 
রাজার কবিতার প্রথম চরণ ন1 দেখিয়াই হাফেজ দ্বিতীয় চরণটি 
লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহার মন্ম এই-_ণএই সুসংবাদ তিনটি পরমান্থন্দরী ও প্রিয়তম! 
“ঘোষালী্দিগকে জ্ঞাপন কর! হউক |” গয়েসউদ্দিনের পত্রের উত্তরে কবিবর যে স্ন্দর 
কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তাহ! তীহার দিওয়ান নামক কাব্যগ্রন্থ অন্তনিবিষ্ট আছে, তাহার 
প্রত্যেকটি ছত্রের শেষে “আমার রুবুধ” এই শব্দটি আছে। কবিতাটির শেষ ছত্রের মর্মার্থ 
এই-__“রে হাফেজ! স্থুলতান গয়েসউদ্দিনকে দেখিবার জন্ত তোমার যে তীব্র ইচ্ছ! জন্মিয়াছে 
তাহা লুকাইবার কারণ কি? তুমি যে যাইতে পাঁরিতেছ না তাহার কারণ, তৃমি অনেক দূরে 
আছ-_এ কথা স্থলতানের নিকট ব্যক্ত কর।” 
হাঁফেজ যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে এতট? দূর তিনি যাইতে সাহস পাইতেছেন না, 
ইহাই না আসার কারণ নির্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি সাংসারিক হিসাবে কতকট! 


উদাসীন ছিলেন । 
ছয় বৎসর কয়েক যাস দক্ষতার সহিত রাজত্ব করিয়া গয়েসউদ্দিন ১৩৭৩ খুষ্টাবে 


মানবলীলা সংবরণ করেন। 
পরবর্তী রাজা সৈফউদ্দিন গয়েসউদ্দিনের পুত্র। তিনি রাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া 
রাত সিংহাসনে আরোহণ করেন। নির্বিবাদে দশ বৎসর কাল রাজত্ব 
টিভি খু) করিয়া ১৪০৬ ্‌ঃ তিনি মৃতঃ মুখে পতিত হন। তাহার রাজত্বের 
বিশে কোন ঘটনা জান! যায় নাই । 
সৈফউদ্দিনের মৃত্যুর পব তাহার পোষ্যপুহ “দ্বিতীয় সামস্দ্দিন? নাম গ্রহণপূর্বক সিংহাসনে 
২ম সামপিন_-১৪*৬- আবোহণ করেন | কিঞ্দিধিক ছুই বৎসর রাজ্য শীসন করিয়! তিনি 
টব ভাতুরিয়ার রাজা গণেশ কর্তৃক নিহত হন। 
রাজা! গণেশ কে ?__তাহা! লইয়া অনেক বাকৃবিতঞ্ডা চলিতেছে । শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনীথ 
বন্ধ বঙ্গদেশের অধিকাংশ রাজাকে কায়স্থ প্রতিপণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি 


প্রিদ্ধ কবি হাফেজ। 


নসিরুদ্দিন ও পরবস্তী পাঠান-রাজগণ ৬২৩ 


তাহার কাযস্থদিগের ইতিহাসের নামই দিয়াছেন__প্রাজন্যকাণ্ড” | তাত্র-শাসনাদিতে 
প্রমাণাভাব হইলেও তাহার মতের পৌষক কুলজী গ্রন্থের অভাব 
হইতেছে না। এই কুলজীগুলির সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে, 
অনেকের বিশ্বাস নগেন্ত্রবাবু এই সকল কুলজী-লেখকদের দ্বারা 
বারংবার প্রতারিত হইয়াছেন। এ বিষয়ে রাখালবাবু এত প্রমাণ দিয়াছেন যে নগেন্দর- 
বাবুর উত্তর মুখে যোগাইতেছে না। রাখালবাবু লিখিয়াছেন_-প্বস্থজ মহাশয় সন্দেহ- 
জনক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ছুই বার সেন-রাঞ্জবংশকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিবার 
চেষ্টা পাইয়াছিলেন, সেই জন্য প্রতিবারেই তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ১৮৯৬ থৃঃ অবে 
বন্থজ মহাশয় চন্ত্রত্বীপের ঘটককারিক1 অনুসারে চন্দ্র্ধীপের রাজবংশ-প্রতিষ্ঠাত। দনৌজ 
মাধবকে লক্ষণসেনের পৌল্র প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দন্থজমর্দনের 
মুদ্রা আবিষ্কত হইলে প্রমাণিত হইয়াছিল মে, চন্ত্রদ্বীপের রাজবংশের গ্রতিষ্ঠাত। লক্ষণসেনের 
পৌন্র হইতে পারেন না| :::-:-১১১০ ইহার পরে দন্ুজমর্দন ও মহেন্্র দেবের মুদ্রা 
প্রকাশিত হইলে সেনবংশের সহিত কারস্থসমাজের নূতন সম্বন্ধ আবিষ্কারের প্রয়োজন 
হইল | তদনুসারে বটুভট্রের দেববংশ নামক কুলগ্রস্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে।” (বাঙ্গালার 
ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ, ১৩২৪, ১৮৮ পৃঃ)। এক একটি তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ার পর 
পূর্ববর্তী সগ্ভোজাত কুলগ্রস্থ স্থতিকাগৃহ হইতে বৃহির্গত হইতে না হইতে সেটির সংশোধক 
ও পবিপুরক হিসাবে অপর একটি কুলগ্রস্থ পাওয়া যাঁয়। এই নিত্য নব আবিষ্কারের 
বলে নগেন্ত্রবাবু যে সকল মত দীড় করাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা! রাখালবাবু 
তাহার বাঙ্গলার ইতিহাস, ২য় ভাগ, ১৮৮ ১৮৯ পৃষ্ঠায় ও সান্যাল মহাশয় তাহার 
সামাজিক ইতিহাসের অনেক স্থলে বিশদভাতক প্রদর্শন করিয়াছেন। পণ্ডিত উমেশচন্দ্র 
বি্ারত্ব যহাশয়ও এই ব্যাপারে উগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন; রাখালবাবু অতি গম্ভীর 
বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত মহিমার মধ্যে একটু চাপা রহস্তের ভাষা 
অবলম্বন করিয়াছেন। নিখিলনাথ রায়, সতীশচন্ত্র মিত্র প্রভৃতি 
কায়স্থ লেখকদের অভাব নাই, কিন্তু ইহাদেব অপেক্ষা এঁতিহাসিক শাস্ত্রে অনেক 
বেশা জ্ঞান থাক! সত্বেও এবং ইতিহাসক্ষেত্রে অপর্ব উদ্ঘমশীলতা ও অভ্ভুতপূর্বব বিস্তার 
পরিচয় দিয়াও পণ্ডিত-শ্রেঠ নগেন্্রনাথ কুলজীশান্ত্রকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করিয়! এবং 
ঘটকদিগের কথায় নির্বিচারে প্রত্যয় স্থাপন করিয়া এঁতিহাসিকগণের শ্রদ্ধা কি তিনি 
কতকটা হারাইয়! ফেলেন নাই? কায়স্বসমাজ অতি বিরাট্‌। যদি কোন জাতি সর্ব- 
বিষয়ে বংশের প্রীধান্তের দাবী করিতে পারেন--তবে কায়স্থ জাতি যতটা পারেন, 
ততটা আর কোন জাতি পারেন কি না সন্দেহ। কিস্তু সোণার উপর রং চডাইবার 
প্রয়োজন কি? যাহা! স্বভাবেতঃই বড়, তাহাকে অধিকতর বড় করিবার চেষ্টা 
বাতুলত! নহে কি? তাহার এই সকল গবেষণার ফলে বঙ্গের বহুসূল্য কুলজীগ্রস্থ- 
সম্পদের উপর লোকের কতকটা অনাস্থা জন্মিয়াছে। অথচ খাঁটি কুলজীগ্রস্থগুলি 


রাজা গণেশ--১৪*৯- 
১৪১৪ খৃঃ। 


গণেশ কোন্‌ জাতি? 


৬২৪ বৃহৎ বজ 


যে চারণদের গীতির ন্যায় ইতিহাসের বহুমূলা উপকরণ, তাহা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। 

গণেশকে উত্তর গাড়ী কাযস্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে নগেনবাবু চেষ্টা পাইয়্াছেন। 
দুর্গাচরণ সান্যাল মহাণর নিঙ্গে ইচ্ছ। করিয়া কিংবা স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তি-বলে কিছু লিখিয়াছেন, 
তাহার শত্রুর মধ্যেও কেহ এ' কথা বলিবেন না। তবে হয়ত তিনি ঠাকুরমার ঝুলি হইতে 
মাঝে মাঝে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি শ্রুতি ও প্রবাদের উপর জোর দিয়াছেন, 
ওজ্জন্ঠ স্থানে স্থানে তাহার মত ইতিহাসসঙ্গত হয় নাই। তথাপি রাজ! গণেশসন্বদ্ধে তিনি 
যে পুঙ্ান্ুপুঙ্খ বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে পারিবারিক এত কথ! আছে যে, সেই 
প্রবাদগুলি স্থানে স্থানে ভুল প্রতিপন্ন হইলেও উহা? সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
বলিয়াই মনে হয়। কায়ম্থকারিকায় গণেশসন্বদ্ধে এত কথা, এত 
প্রবাদের শতাংশে একাংশও নাই- এই প্রবাদগুলি পারিবারিক 
দীর্ঘকালাগত সংস্কার ও স্মৃতির পরিচয় দিতেছে । এজন্ভ আমাদের বিশ্বাস, গণেশ ব্রাহ্মণ 
কুলজাত ও বারেন্তর ব্রাঙ্গণ-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। বিশেষতঃ মুসলমান 
এঁতিহাসিক প্ভাতুড়িয়ার” জমিদার বলিয়া তাহাকে নির্দেশ 
করিয়াছেন। এই “ভাতুড়িয়” নাম হইতে প্রসিদ্ধ ভাছুড়ী বংশের 
উদ্ভব হইয়াছে এবং দীর্ঘকাল সেই স্থানের জমিদার বংশের ব্রাঙ্ষণ-সমাজে প্রতিপত্তি ছিল। 

নরসিংহ নাড়িয়াল নামক এক মন্ত্রীর কৌশলে গণেশ মুসলমান বাদসাহকে নিহত 
করিয়াছিলেন (ঈশান নাগবের অদ্বৈত-প্রকাশ )- যাহার মন্ত্রণাবলে আ্রীগণেশ রাজা | 
গৌড়েব বাদসাহকে মারি নিজে হৈল রাজ11” * তাহার নামের কোন মুদ্রা পাওয় 
যায় নাই। কিন্তু বাদশা! হইয়া তিনি সম্ভবতঃ মুসলমান উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
অনেক সময়েই রাজা! বা বাদশাহের প্রচলিত নাম রাজকীয় দলিলপত্রে ব্যবহৃত হইত না) 
যিনি মুসলমানী রাঙ্গতক্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহার তত্নময়ে সম্মানিত মুসলমানী 
উপাধি গ্রহণ করা অসম্ভব নহে। গণেশের রাজত্বকাল ১৩৮৫-১৪১৫ থ্ষ্টান্দের মধ্যবর্তী 
কোন সময়। হয়ত তিনি সাহাবউদ্দিন বায়াজিদ সাহ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
এঁ সময়ের মধ্যে এই নাম কতকগুলি মুদ্রায় পাওয়া গিয়াছে । গণেশ অতি প্রখরবুদ্ধি- 
সম্পন্ন ছিলেন; তিনি গ্রবল পরাক্রান্ত মুলমান সামন্ত ও আমীরগণকে সন্তুষ্ট করিয়। 
নির্কিবাদে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। একজন মুসমান এতিহাসিক লিখিয়াছেন, 
তিনি মুসলমানদিগের এরূপ প্রিয় হইয়াছিলেন যে, খৃত্যুর পর তাহার শব হিন্দুমতে 
দাহ করা হইবে কিংবা! মুসলমানমতে তীহার সমাধি দেওয়া হইবে, এই লইয়া ছুই 
শ্রেণীর মধ্যে তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। কিন্তু এত করিয়াও তিনি সর্বশ্ণৌর মগলমানদের 


বায়স্ ও বাঙ্ষণ-লমশ্া | 


ভাতুড়িযাব জমিদাঁব- 
বংশ-__ভাছুড়ীবংশ । 


« এই 'নাড়িযাল' বংশোদ্ভূত বলিছ। চৈতচ্ক ডু আঅছৈতাচার্যঃকে নাড়া” ও 'নাড়াবুড়।' বলিক্। ভিহিত 


কঙ্িতেন। 


নসিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান-রাজগণ ৬২৫ 


প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন, তিনি মুসলযানদিগের 
প্রতি অকথিত অত্যাচার করিয়াছিলেন। কথিত আছে সেখ বদর উল ইসলাম রাজাকে 
অভিবাদন না করাতে তিনি তাহাকে দণ্ড দিয়াছিলেন। কতকগুলি ওমরাহ তাহাকে 
বিধর্মী বলিয়া ষড়যন্ত্রে লিপু ছিল, এজন্য তিনি তাহাদের মুত্যুদণ্ড দিয়াছিলেন। এইগুলি 
বিশেষ কোন অত্যাচার বলিয়া মনে হয় না। যদি তিনি সাহাব-উদ্দিন বয়াজিদ উপাধি গ্রহণ 
করিয়া থাকেন, তবে তাহার শবের অস্তোষ্টি ক্রিয়া লইয়! কেন যে হিন্দু-নসলমানের মধ্যে কলহ 
হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। এদিকে যছু যখন মুসলমানধর্ম্রে দীক্ষিত হন, তখন 
রাজা গণেশ সুবর্ণধেনুত্রত করাইয়া তাভাব প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিরাছিলেন। 
প্রায় চারিশত বৎসরের দীর্ঘরজনীর পরে হঠাৎ একটু উষাব আলোর মত হিন্দুগগনে 
গণেশের উদয়। যে বংশে তিনি জন্মিয়াছিলেন, সেই ভাছুড়ী বংশ কি তাহাকে কখনও 
ভুলিতে পারে ? তাহারা এখন নিশ্রভ হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু গণেশের কীঠিকথা তাহাদের 
কুল-কারিকায় এরূপ বিস্তৃতভাবে লিখিয়া রাখিযাছেন যে, বাহিরের লোকেরাও তাহ! 
ভূলিতে পারিবে না! সান্যাল মহাশয়ের সামাজিক ইতিহাসেব এই গণেশের অধ্যায়টি পাঠ 
করুন, তাহ] এত পুঙ্ঞানুপুঙ্ ও এত বিস্তৃত ষে এই সকল কথা যে মূলতঃ সত্যমূলক ততসধঘন্ধে 
কোন সন্দেহ নাই! যদি দিনাজপুরের সমৃদ্ধ রাজবংশে তাহার জন্ম হইত, তবে তাহার 
ইতিহাসমন্বন্ধে সেই পরিবাবে সোণায় গিন্ীকরা চরিতকথ নী থাকিলেও শত এত প্রবাদ 
থাকিত। সেব্নপ একটি প্রবাদেরও অস্তিত্ব মামরা জানি না। তবে বেবপ দিনকাল 
পড়িয়াছে তাহাতে এরূপ প্রবাদসংধলিত পুস্তক "মচির-ভবিষ্যতে আবিষ্কার একটা বিন্ময়ের 
বিষয় হইবে না। গণেশ নারায়ণের স্্ী মহারাজ্ঞী ত্রিপুরা! দেবী এবং যদ স্ত্রী নবখকিশোবীর 
কাহিনী করুণ ব্লসের উৎস, সেই বিয়োগান্ত দৃণেন উপর ভাছুড়ীবংশের চোখের জল এখনও 
শুকায় নাই | ইহা বাবেন্ত্র-্রাঙ্গণকুলে স্ুবিদিত, এর সহিত শবকিশোরীর এবং নবকিশোরীর 
সঙ্গে আসমানতারার চিঠপত্রগুলি সান্যাল মহাশয় উদ্ধত করিয়াছেন। সেই চিঠিগুলি ০স- 
কালের রহশ্সের মোড়কে আটা তপ্ত অশ্রী। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এই দিনেব চিঠিপত্র 
এগুলি উপকথার মত শোনায় । কিন্তু এই ভাবে চিঠিপত্র রক্ষা করিবার প্রণা ও ধাব! 
আমরা বাঙ্গলার ইতিহাসে আরও কদেকবার পাইয়াছি। রালীবলোচনের কৃষ্ণচন্দ্রচরিত 
উক্ত রাজাব মৃত্যুর প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে লিখিত। সকলেই জানেন ফোট উইলিয়ম 
কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ এরতিহীসিক ও ভাষাবিৎ পণ্ডিত কেরি সাহেবের অন্রমৌদনে উহা 
লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেকে বলিয়া থাকেন এঁ পুস্তক ইংরেজদের অনুপ্রেরণায় 
বিরচিত হইয়াছিল। এই পুস্তকে রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে লইয়া সিরাজউদ্দৌলার 
ও সঙ্গে জন কোম্পানির কতকগুলি চিঠিপত্র দেওয়া আছে__তাহাও 
ডিও হন এই ধরণের। যোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জীবগোস্বামীর সঙ্গে 
কবি গোবিন্দদাসের সংস্কৃত চিঠিপত্রগুলি নরহরিবিরচিত ভক্তি- 
রত্বাকরে উদ্ধত হইয়াছে । এই ভক্কি-রদ্বাকর বৈষ্ণবদিগের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এবং 
বৃহৎ বঙ্গ/৪৫ 


৬২৬ বৃহৎ বল 


গোবিন্দদাস ও জীব গোস্বামী এই পুস্তক রচনার পূর্বে স্র্গীরোহণ করিয়াছিলেন। 
এই সকল চিঠিপত্রের ভাষা হয়ত কিছু রূপাস্তরিত হইন্কা থাকিবে, কিন্তু ইহাদের মূল 
ভাবের ব্যত্যয় হুইবার সম্ভাবনা নাই। মুসলমানগণ এই ভাবের চিঠিপত্র অনেক রক্ষা 
করিয়াছেন। এদেশের বাদসাহ আহমেদ শাহ (১৪০৯ থৃঃ) যখন জোয়ানপুরের রাজ 
ইব্রাহিমকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভয়ে ভীত হইয়া! তাইমুরের পুত্র সাহরুকের নিকট সাহাষ্য- 
প্রার্থ হন, তখন তাতার সমু জোয়ানপুরের বাদশাহকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহ! 
টুয়াট সাহেবের ইতিহাসে (১৯১০, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১২০ পৃঃ) উদ্ধত হইয়াছে । জান্যাল 
মহাশয় লিখিয়াছেন, নবকিশৌরী বাদসাঁহকে (যু) যে কৌটা পাঠাইলেন তন্মধ্যে 
একটি ভূর্পত্রে লিখিত কয়েকটি শ্লোক লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শ্লোক অবশ্ত বাঙ্গলায় 
এবং সান্ন্যাল মহাশয় তাহার্‌ স্বগুলি দিতে পারেন নাই। তারকা চিহ দিয়! পাঁদটাকায় 
লিখিয়াছেন, “মধ্যবর্তী শ্লোকগুলি অপ্রাপ্য ।” নবকিশোরীর পুক্র অন্ুপনারায়ণ। যছু 
তীহণর মাতা ও স্ত্রীর প্রতি যে নির্শমতা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য চির অনুতপ্ত ছিলেন। 
তিনি নিজে গড়ের সিংহাসন অধিকার করিলেন, কিন্তু এই সময়ে একটাকিয়ার জমিদারির 
আয় তিনগুণ বাড়িয়া গেল, এই সকল ঘটনা ভাছুড়ীবংশের চিরম্মরণীয়। সুতরাং মূলতঃ 
বাদসাদ দিয়! এই সকল কাহিনীর যে অনেক কথাই সত্যমূলক তাহা আমরা বলিতে পারি। 
পৃথিবীর সর্বত্রই ইতিহাস লিখিত হুইয়াছে, কিন্তু তাত্রশাসন ও মুদ্রায় যাহা নাই, তাহ! 
ষে ইতিহাস নহে, এবং বিজ্ঞানসঙ্গত বলিতে যে শুধু মুদ্রা ও তাম্্শীসন বুঝায় এই 
অদ্ভুত কথা আমরা আধুনিক কয়েক জন বাঙ্গালী এঁতিহাঁসিকের মুখেই প্রথম শুনিয়াছি। 
একটাকিয়! বংশের প্রতাপ চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের ইতিহাসের 
মশালের আলো । চলনবিলের স্বচ্ছ তোয়রাশি মুকুরের মত সম্মুখে রাখিয়া যে গভীর 
গড়খাই-বেষ্টিত রাজপ্রাসাদ এক সময়ে শক্রর অনধিগম্য ছিল, যে একটাকিয়া বংশের 
গৌরবের জন্ঠ হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া! লড়াই করিয়াছে এবং অষ্টাদশ শতাবীতেও যে 
রাজকুলের জন্য পাঠান সেনাপতি কামতার খাঁ প্রাণপাঁত করিয়া সেই সুচিরাগত রাজভক্কির 
সংস্কার উজ্জল করিয়া গিয়াছিলেন, যেখানে ১২ মাসে ১৩ পার্ধণে উৎসবের শত শত দীপ 
জলিয়া উঠিত, যেখানে ব্রাঙ্গণগণ পুথি ফেলিয়া একটু হইলেই তরবারি হস্তে সমরাঙ্গনে 
নামিতেন, সেই বঙ্গের শেষ গৌরবরশ্মি একটাকিয়৷ আজ কোন্‌ অস্তাচলে মিলাইয়া গিয়াছে ! 
যছুসম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, তিনি গণেশের এক মুসলমানী উপক্ত্রীর গর্ভসম্তৃত 
জ্যে্টপু্র ছিলেন, ন্থৃতরাৎ তিনি মুসলমান হইয়াছলেন। কেহ আবার বলেন, তিনি 
ব উল আলাম নামক কোন মুসলমান সাধুর চর্বিত পান 
জরিিহদি সী জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন। কেহু কেহ বলেন, তিনি 
আসমানতারা নামক কোন মুসলমান মহিলার প্রেমে পড়িয়া যুসলমানধ্্ম গ্রহণ করেন। 
গণেশ কোন পাঠান ওমরাহের সম্পত্তি হরণ করেন নাই, পরস্ত অনেক মুসলমান বিদ্বান্‌ 
ও সাধু ব্যক্তিদিগকে বৃত্তি দান করিতেন, এতৎ সত্বেও কতকগুলি ফড়ধন্ত্রকারী মুসলমানের 


ন্সিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান-রাজগণ ৬২৭ 


প্রবর্তনায় বিখ্যাত সাধু সুর কুতুব উল্‌ আলম বিহারের অধিপতি ইব্রাহিম সাহকে গণেশের 
বিরুদ্ধে অভিযান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। গণেশ মুসলমান ধর্ম গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া 
এই শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান, কিন্তু নিজে মুসলমান না হইয়! যছুকে এ ধর্মে দীক্ষিত 
হইতে অনুমতি দেন। তৎসম্বন্ধে প্রচলিত নানারূপ উপাখ্যান দৃষ্টে মনে হয়, অসামান্ত 
প্রতিভা ও বীর্ধ্যসম্পন্ন হুইয়াও রাজা গণেশ খুব শাস্তিতে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। 
চারিদিকে ছার্দান্ত পাঠান বাদসাহ এবং আমীর ওমরাহ, হিন্দু্দিগকে ইহার! বিধর্মী ও কাফের 
বলিয়া ঘ্বণা করিতেন। ইহাদের সকলের শীর্ষস্থানে গণেশ রাজা! প্রতিঠিত হইয়া সর্বক্ষণ 
শঙ্কিত ছিলেন। তাহার মাথার উপর চিরদিন শানিত খড়া ঝুলিতেছিল। রাজনীতি- 
কৌশল, পরাক্রম, শাস্তিপ্রিয়তা প্রভৃতি নানা গুণে মণ্ডিত হইয়! তিনি তাহার রাজত্বের 
আপতৎ কাঁলটা কোনরূপে কাটাইয়৷ দিয়াছিলেন। 
কথিত আছে রাজা যছু বা চেত্মল্ল 'জালানুদ্দিন' উপাধি ধারণ করিয়! হিন্দুদের প্রতি 
অমান্বষী অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন) যে স্ুবর্ণধেন্ুব্ত অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল, সেই কার্যের অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককে তিনি 
গোমাংস খাওয়াইয়৷ বলপূর্ব্বক মুসলমান করিয়াছিলেন। জালালুদ্দিন 
স্থবিখ্যাত সাধু সেখ সাহেদকে সোণারগ! হইতে আনিয়া তাহারই নির্দেশ মত সমস্ত 
রাজকাধ্য করিতেন। তিনি রাজধানী পাতওুয়া হইতে গৌড়ে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং বহু শিল্পনকলা-বিশিষ্ট মসজিদাদি নির্মাণ 
করিয়া প্রাচীন গৌড় নগর সুসমুদ্ধ করিয়াছিলেন | তাহার ভগ 
মসজিদ, অতিথিশীলা, দিঘী প্রভৃতি ণজালালী কীত্ডি” বলিয়া পরিচিত। অষ্টাদশ বর্ষকাল 
নির্বিবাদে রাজত্ব করার পর তিনি ১৪৩৯ ঘষ্টাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সম্ভবতঃ স্বীয় 
রাজ্ঞীর প্রতি সন্দিগ্ধ হুইয়া ইনিই কবি চণ্ডীদাসকে হস্তীর পৃষ্ঠে বাধিয়া বেত্রাঘাত করিয়া 
হত্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু ষ্রেপলটন সাহেব অনুমান করেন,_উক্ত কবির হত্যাকারী 
সম্ভবতঃ ইনি নহেন, পরবর্তী বঙ্গেশ্বর | 
জালালুদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র আহম্মদ সাহ ১৪৩১ খুষ্টান্ষে সিংহাসনে আরোহণ করেন, 
ইনি হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীরই প্রিষ হইয়াছিলেন। ইহার রাজত্ব কালে জোনপুরের 
জা মতি ইব্রাহিম বঙ্গদেশে এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। ইহাদের 
নিন আক্রমণে আহম্মদ সাহ ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাইমুরলেনের পুত্র 
সাহরুকের নিকট নিজ রাজ্যের দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া একখানি চিঠি 
পাঠান। সাহরুক সুলতান ইব্রাহিমকে যে ভীতি প্রদর্শন করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহ! 
ুয়ার্ট তাহার ইতিহাসে আমূল উদ্ধত করিয়াছেন, ইহা সেই সময়ে সম্রাটদের প্রতিহিংসার 
ইচ্ছা যেরূপ ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা রোমাঞ্চকর । সেই চিঠির 
মর্ম এই-_"এই জগতের রাজ-চত্রবর্তীর আদেশ পাওয়া মাত্র এক 
দিনের মধ্যে আপনি বঙ্গদেশের যত লোক বন্দী করিয়া আনিয়াছেন, তাহাদের বাড়ী পৌছাইয়া 


যছু কর্তৃক অত্যাচ।র। 


জালাঙুদ্দিন__১৪১৪- 


১৪৩১ ৮ ] 


সাহরুকের পন্ত্র। 


৬২৮ বৃহত বজ 


দিবেন এবং কাজিদের দম্তখতি চিঠি দ্বার! প্রমাণ করিবেন যে আপনি আদেশ প্রতিপালন 
করিয়াছেন। যদি কিঞ্চিন্নাত্র বিল করেন, তবে প্রথমতঃ আমার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্র কাবুলের 
শীসনকর্তীকে, তৎপর খোটান, গিজনি ও কান্দাহারের শীসনকর্তারদিগকে আপনাকে 
শান্তি দিতে পাঠাইব। ই্হার। গেলে যদি আপনার যথেষ্ট শাস্তি না হয়, তবে ক্রমান্বয়ে 
আমার সেনাপতি ফিরোজ সাহ, তৎপরে আমার প্রিয় পুক্র সামস্থদ্দিন মহম্মদকে খোরাসান 
প্রভৃতি সমস্ত রাজ্যের সৈম্ত সহকারে প্রেরণ করিব।” এই ভাবে তাহার আর আর 
পু্রগণ এবং তীহার প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যব্যাপী বিবিধ সেনানিবাসগুলির লক্ষ লক্ষ সৈস্ত 
পাঠাইবেন_-তাহার একটা বড় রকমের তালিকা দেওয়া আছে । উপসংহারে লিখিত 
আছে--“মমার প্রিয় পুত্র উল্ক বেগ স্ুরগণকে তুর্কিস্থানের সমস্ত সৈন্য সহকারে পাঠাইব। 
তাহার উপর আদেশ থাকিবে যে আপনাঁব দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্তন করে, অথব! তাহ। 
এমন জায়গায় ঝুলাইয়া রাখে, যেখান হইতে কাকগুলি মাংস চিরিয় খাইতে পারে।” 

এই ভীতি-প্রদর্শনের ফলে ম্থলতান ইবরাহিম, তাইমুরলেনের পুত্রের আদেশ অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করিযা! নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন এবং আহম্মদ সাহও নিরুপদ্রবে অষ্টাদশ 
বংমর রাজত্ব করিরা ১৪৪২ খুঃ অন্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

ইহার কোনও সময়ে দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব বাঙ্গলাদেশে স্বাধীন ভাবে রাজত্্‌ 
করিয়াছিলেন! কাহারও কাহারও বিশ্বাস গণেশ প্দনুজমদ্দিন” উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন । 
মুসলমান-বিজরা হিন্দু রাজাদের এরূপ উপাধি আমর! আরও ছুই এক স্থানে পাইয়াছি। 
কিন্ত সন তারিখের গোলযোগ না মিটিলে এ প্রশ্রের সমাধান হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে 
সম্প্রতি াবিদ্বত কুলঙ্গাগুলির উপর কোনই আস্থা স্থাপন করা যায় না। দন্ুজমন্দন ও 
মহেন্দ্রদেব সম্বন্ধে আমরা এ সকল তথাকথিত বংশাবলী একবারে অগ্রাহা করি। শ্ঠামল বর্ধ্মা 
সম্বন্ধেও এরূপ বংশাবলী উপস্থিত করা হইয়াছিল। বংশাবলীর প্রমাণ ঠিক এতিহাসিক না 
হইলেও তাহাকে আমর! ইতিহাসের অন্ততষ প্রমাণ বূল্যি! স্বীকাব করিযাছি। কিন্ত জাল 
'ংশাবলী ও মেকী টাক। চালাইতে গেলেই তাহা চলে না। রাখালবাবু এই সকল 
পর্বতপ্রমাণ জাল বংশাবলীর উপব সজোরে দন্তোলি নিক্ষেপ করিয়াছেন! দন্ুজমর্দন ও 
মহেন্দ্রদেব কে ছিলেন, তৎসম্ব্গে কোন দিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে পারিলাম না। উভয়ের 
যে ঘুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দু হয়, দন্ুজমধ্িন ১৩৪০ শকে (১৪১৮ খুঃ) এবং 
মহেন্দ্রদেব ১৩৩৯ হইতে ১৩৪৫ শকে ( ১৪১৭-১৪২২ খু) বাঙ্গলায় রাজত্ব করিতেছিলেন। 

আহম্মদের পুল্র ছিল না। নসির নামক এক দাস্‌ প্রবল হইয়া সিংহাসন দখল করেন, 
কিন্ত তিনি ৮ দিন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ওমরাগণ তাহাকে 
হত্যা করিম! সামস্র্দিন ভেঙ্গরের এক তরুণ বয়স্ক বংশধর নসির 
সাহকে রাজপদে প্রতিষ্টহ করেন, ইনি অগ্রতিহত প্রভাবে দীর্ঘকাল 
রাজত্ব করিয়া ১৪৫৯ থুঃ অবে ন্বর্গীরোহণ করেন। ইনি গৌড়ে 
এক বিশাল ছর্গ নির্মাণ করেন, তাহার সিংহদ্বারেন ভগ্লীবশেষ এখনও তৃষ্ঠ হয়। 


দাঁস নাসিরের ৮ দিনের 
বাজত্ব। নমিরউদ্দীন মতল্মাদ 
সাহ--_-১৪৪২-১৪৫৯ খু । 


নসিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান-রাজগণ ৬২৯ 


নসির সাহের পুত্র বরবক সাহ রাজা হইয়া আফ্রিকার আবিসিনিয়াবাসী নিগ্রোদিগকে 
তাহার সৈম্তুক্ত করেন, ৮ হাজার নিশ্রো অশ্বারোহী সৈন্ তাহার 
অন্থুগমন করিত, তাহার দেখাদেখি গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের রাজারাও 
এই শ্রেণীর লৌকদিগকে বিশ্বাসী ও সাহসী দেখিয়! নিজেদের সৈন্য 
শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। ট্ুয়র্টি লিখিয়াছেন “যুরোগীয়দের হাতে পড়িলে যাহারা পশুর 
মত ব্যবহার পাইত, এই দেশের রাজারা তাহাদিগকে অন্নরাগ ও প্রীতি প্রদর্শন করাতে 
তাহাদের কেহ কেহ বড সেনাপতি,এমন কি প্রাদেশিক শাসনকর্তীও হইতে পারিয়াছিলেন। 
নসির সাছের পুজ ইউনফ সাহ ১৪৭৪ হইতে ১৪৮২ খুঃ পধ্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি 
স্থপপ্ডিত ও স্তায়পর বাদসাহ ছিলেন বলিষ প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন। গরীব ও ধনী ইহাদের মধ্যে বিচার কালে কোন 
তারতম্য করিতেন না। পক্ষপাত-দোষ-ছুষ্ট কাজিদিগকে ইনি 
কঠোব শাজ্তি দ্রিতেন। ইহার রাজত্বকালে শ্রীহট্ট বিজিত হইয়াছিল। ইনি পাণুয়ার 
অনেকগুলি সুর্য ও বাস্দেবের মন্দির মসজিদে পারণত কবেন। “বাইশ দরজা” নামক 
গৌড়ের বিশাল মসজিপ্ট ভগ্ন হুর্যমন্দিরের উপাদানে নির্শিত। 
ইউসফ সাহের সন্তান হয় নাই। আমির ও মন্ত্রীরা রাজকুলজাত একটি যোগ্য যুবককে 
রাঁজপদে মনোনীত কবেন। ইনি “ফতে সাহ* উপাধি গ্রহণ করিয়। সিংহাসন অধিকার 
করেন। ইনি নবীন বয়সেই পাঁঙিত্য ও বিজ্ঞতা লাভ করিরাছিলেন। নিগ্রো ও খোজারা 
রাজদরব|রে বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়াছে দেখিযা ইনি খুব চিন্তিত 
হইয়া পড়িয়াছিলেন! ইহাদের মধ্যে কতকগুলি গুরুতর দোষ 
প্রচলিত ছিল, তঙ্/ বাদসাহ তাহাদের কতকগুলি বড় লোককে 
কঠিন শাস্তি দেন এবং 'অপর ব্যক্তিদিগকে সাধারণ ভৃত্য অথবা! প্রজার শ্রেণীতে পরিণত 
করিয়াছিলেন । খোজাগণের অস্তঃপুরে গতিবিধি কোন বাধ ছিল না। এই সুবিধা পাইয়া 
তাহারা ইহাকে রাত্রিকাঁলে শয়নাগাবে হত্যা করে! ফতে সাহু ১৪৯০ থুঃ অন্দে নিহত হন। 
ইহার রাজ্যের সর্ধ প্রধান ঘটনী__-চৈতণ্ত মহাপ্রভর জন্ম? ( ১৪৮৬ থৃঃ ১৮ই ফ্রেক্রয়ারী ) | 
অস্তঃপুব হইতে রাজ প্রীতে বাহিরে আপিবেন__দেহরক্ষীরা অপেক্ষা করিতেছিল, এমন 
সময় দেখা গেল, বারেক নামক খোঙ্া রাজ-পরিচ্ছদ পরিয়া সিংহাসনে আরঢ় হইয়াছেন। 
তখন প্রধান মন্ত্রী খান-জাহান এবং প্রধান সেনীপতি খোজ মালেক আগ্ল রাজধানী 
হইতে দুরে ছিলেন এবং অপরাপর সেনাপতিদিগকে ঘুস দিয় বশীভূত কর! হইয়াছিল--স্ৃতরাং 
বারেক খোজ! “সুলতান সাহাঁজাদ1” উপাধি লইয়া অনায়াসে 
হুলতান সাহাজাদা-. সিংহাসন দখল করিয়া বসিলেন। তিনি খোজা ও নিয়শ্রেণীর 
০০০ কম্্চারীদিগকে উচ্চপদ দিতে লাগিলেন, কারণ তিনি জানিতেন 
সন্ত্রাস্ত লোকেবা সুবিধা পাইলেই তীহার প্রতিকূলতা করিবেন। তিনি রাজ্যময় খোজা গুপ্তচর 
নিধুঞ করেন ) তাহার! তাহার বিরুদ্ধে কে কি করিতেছে বা কহিতেছে, তাহার বিবরণী 
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রাজাকে শুনাইত। প্রথমতঃ প্রধান মন্ত্রী খান জাহান ও প্রধান সেনাপতি খোজ! মালেক 
আগ্তিলকে তিনি খুবই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু তাহারা তাহার সিংহাঁসনের উপর 
চিরকাল বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন, এই শপথ গ্রহণ করাতে কতকট৷ দ্বিধার সহিত তাহাদিগকে 
স্ব-স্ব কার্ধ্যে বহাল রাখিলেন। ইহার! বাহিরে প্রতৃভক্তির ভাণ করিলেও ভিতরে ভিতরে 
রাজাকে হত্যা করিবার সুবিধা খু'জিতেছিলেন, অত্যন্ত চতুরতার সহিত উদ্দেশ্ত গোপন 
রাখাতে রাজা ক্রমশঃ তাহাদের প্রতি আস্থাবান্‌ হইলেন। অস্তঃপুর-রাজগৃহরক্ষীর সঙ্গে 
ষড়যন্ত্র করিয়া আগ্ডিল এক রাত্রে সমাটুকে আক্রমণ করেন। তখন তিনি খোজার 
স্বভাবানুযায়ী স্ীজনোচিত বঙ্জাদি পরিয় মদ খাইয়া সিংহাঁসনের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। 
আগ্ডেল তীহাকে সিংহাসনস্থিত দেখিয়া মারিতে ইতস্তত; করিতেছিলেন। কারণ তিনি 
সিংহাসনের প্রতি আজীবন বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন এই শপথ লইয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে 
রাজা অপর্ধযাপু মদিবা-পানে নেশার ঝৌকে ঘরের মেজেতে পড়িয়া যান, তখন আগ্ল 
তাহাকে খঙ্গাদাত করিলেন । বাদসাহের গায়ে অস্ুরেব জোর ছিল, ০েই খড়গাঘাত 
খাইয়া তিনি মাগ্লকে ধবিয়া ফেলিয়া ধস্তধস্তি করিতে লাগিলেন । আর ছুই একটি 
লোকের সাহায্যে আগ্ডিল রাজাকে মৃতবৎ করিয়া ফেলিলেন এবং তিনি মরিয়াছেন মনে 
করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন । ইতিমধ্যে অস্তঃপুর-রক্ষী প্রধান খোজা তাওয়াচি বাশা ঘরে 
আসিলে আহত রাজা তাহাকে বিশ্বাসী যনে করিয়া! আগ্লেব কথা বলিলেন এবং কি কর্তব্য 
তাহার উপদেশ দিলেন। খোজ! যাইয়া আগ্ডিলকে জানাইলেন, রাজা মরেন নাই। তখন 
আগ্ঙিল রাঁজগৃহে আসিয়া তাহাকে হত্যা করিলেন। সাহাজাদ মাত্র ৮ মাঁস বাজত 
করিয়াছিলেন 
রাজার মৃত্যুর পর 'মমাত্যেরা ঠিক করিলেন, স্বীয় রাজা ফতেসাহর ছুই বৎসর বঙ্গ 
শিশু কুমারকে রাজা করিবেন। তাহার! বিধব। রাণীকে যাইয়া এই কথা বপিলেন, এবং 
বলিলেন, শিশুব রক্ষকই আভভাবকম্থন্প রাজ্য শানন করিবেন । 
এখন রাজ্জী কাহাকে এঁ পদে মনোনীত করিবেন? রাজ্ঞী এই 
পৎসঙ্কুল রাজপদে শিশুটিকে অধিষ্ঠিত করিতে মনে যনে ভয় 
পাইয়া বলিলেন ষে, তিনি শপথ করিয়াছেন_যে তাহার স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে 
পারিবে, তাহাকে তিনি রাজসিংহাসনের যোগ্য মনে করিবেন। এই অবস্থায় শিশু আর 
রাজা হইলেন না খোজা মালেক আগ্ডিল ফিরোজসাহ নাম গ্রহণপুর্বক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত 
হইলেন। তিনি ইহ'র পূর্বেই যোগ্যতা ও সংসাহসের অনেক পরিচয় দিয়াছেন, রাজা 
হইয়া! তিনি জনপ্রিন্ম নান। অনুষ্ঠান-দ্বারা সুনাম অর্জন করিলেন! কধিভ আছে তিনি 
একদা একলক্ষ টাকা গরীবদিগকে দিতে আদেশ করিয়াছিলেন, টাকাগুলি একত্র কারলে 
কত বড় একটা বৃহৎ স্তুপ হয় ইহা! দেখাইয়া! রাঁজীকে এরূপ অপরিমিত দাঁন স্কোচ করিবার 
অভিপ্রায়ে মন্ত্রীরা টাকাগুলি জড় করিয়া রাজার যাইবার পথে রাখিয়। দিয়াছিলেন, রাজ! 
এ টাকাগুলি দেখিয়া «এসব কি?” জিজ্ঞাসা কারিলেন। তখন এত অধিক অর্থ তাহার 
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আজ্ঞায় বিতরিত হইবার কথা একজন মন্ত্রী স্মরণ করাইয়। দিলেন। রাজা বলিলেন 
“এত অল্প!” ইহার দ্বিগুথ দেওয়া হউক। ফিরোজ সাহের নির্শিত মসজিদ, দীঘি ও 
রমণীয় এক হন্দ্যের ভগ্নাবশেষ এখনও গোড়ে দৃষ্ট হয়। ১১৮৯ খৃঃ অন্দে ফিরোজ স্বর্গীরোহণ 
করেন। 

তাহার জ্যেষ্টপুত্র নামে মাত্র রাজা হইলেন। হোরস খা নামে এক আবিসেনীয় দাস 
মন্ত্রী হইযা সমস্ত ক্ষমতা আত্মসাৎ করিলেন। ইহার ব্যবহার সকলেরই বিরক্তিকর হইল। 
আবিসেনীবাসী সিদ্ধিবদ্র নামক এক ব্যক্তি হোরস খাঁকে 
গোপনে বধ করিয়া তৎপবে মহম্মদ সাহকে নিধন করিলেন। কেন 
কেহ বলেন মহম্মদ সাহ ফিরোজ সাহের পুন্র নহেন। তিনি ফতে 
সাহের শ্শিশু পুর, (ধাহাকে মন্ত্রীরা একদা বৃজী করিতে চাহিয়াছিলেন )| মহম্মদ সাহের 
রাজত্বকাল এক বৎসর মাত্র । 

সিদ্ধিবদ্দর "মুজাফর সাহ+ উপাধি লইয়া রাজা হন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান সকলের 
প্রতি অতি নিষ্ঠুর আচরণ করিতেন। তিনি দরবাবের অনেক প্রধান ব্যক্তিকে হত্যা করেন; 
রাজা, মামীর কিংবা! জমিদার তাহার হাতে কাহারও নিস্তার ছিল না। 
তিনি নিজ হস্তে তাহাদিগকে বধ করিতেন । এই ভাবে তিনি স্বয়ং 
যেসকল লোকের শিরশ্ছেদ কবিবাছিলেন এঁতিহাসিকগণ-গ্রদত্ত 
তাহাদের সংখ্য। এত বেশী থে তাহা সহস! বিশ্বীস করা যায় নী । অবণেষে প্রধান মন্ত্রী সৈয়দ 
হুসেন বিদ্রোহী হুইয়! গৌড় অবরোধ করেন । রাজ। ৫,০০০ উৎকষ্ট অশ্বারোহী হাঁবিসী সৈন্য 
এবং বাঙ্গালী ও পাঠান ২৫,০** সৈন্যসহ বহুকাল দুর্গরক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে 
বাহিব হইয়া এআসিয়। যুদ্ধ করেন। ২৫১০." লোক যুদ্ধে নিহত হয়, স্বয়ং মুজাফর 
সাহ নিহতদিগের একজন । কাহারও কাহারও মতে মন্ত্রী সৈয়দ হুসেন মুজাফর সাহেব 
পদাতিক সৈম্ত-নায়ককে উৎকোচ-ছ্বারা হাত করিয়া! লইয়া ১৬ জন গুপ্তঘাতকসহ রাজার 
শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে হত্যা করেন। 

পরবন্তী বাদসাহ হুসেন সাহ বঙ্গের ইতিহাসে বিখ্যাত ব্যক্তি। ইনি ১৪৯৩ থুষ্টাবে 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৫১৯ খুষ্টা পধ্যস্ত রাজত্ব করেন। 
ইহারই রাজত্বকালে চৈতন্ত দেব বঙ্গদেশ প্রেমের বন্া'য় ভাসাইয়1 
দিয়াছিলেন। কিন্তু সে প্রসঙ্গ পরে হইবে। 

হুসেন সাহ জীবনের প্রথম সময়টা স্বুদ্ধি রায় নামক গোঁড়ের সর্বপ্রধান ভূম্যধিকারীর 
ভৃত্য ছিলেন। একদা পুষ্করিণী খনন করিতে যাইয়! কার্যে শিথিলতার জন্য স্থবুদ্ধি রায় 
তাহার পৃষ্ঠে বেতরাঘত করিয়াছিলেন। ষ্ঠাহার পৃষ্ঠে সেই বেত্রাঘাতের চিহ্ন অনেক দিন 
ছিল। 

হুসেন সাহ প্রথমতঃ ছুঃস্থ অবস্থায় থাকিলেও তিনি সৈয়দবংশজাত ছিলেন। 
টাদপুরের কাজি এই সংবাদ প্রথম জানিতে পারিয়া তাহার ছর্দশা মোচন করিলেন। 


মহম্মণ সাহ--১৪৮৯- 


১৪০৯০ খুঁত । 


শুজাফর সাহ--১৪৯*- 


১৪৯৩ খু । 


গাল উদ্দন ইমেন সাহ 


--১৪৯৩-১৫১৯ থু । 


৬৩২ বৃহৎ বঙ্গ 


এখন বেমন হজবত মহম্মদের বংশধর “সৈয়দ” বাঙ্গলায় অনেক দেখা যায়, তখন তাহ, ন। 
এজন্য এদেশে সেই সময়ে একজন সৈয়দের আবির্ভাব মুসলমান সমাজে খুব বড় কথা ছিল। 
কাঁজি সৈয়দ হুসেনকে রাজদরবারে প্রবেশ করাইয়! দিলেন, শুধু তাহাই নহে, তাহার নিজ 
কন্ঠাকে এই যুবকের হস্তে সম্প্রদান করিয়া রুতাথ হইলেন। ক্রমে সৈয়দ ভসেন শাহার 
শৌর্্যবীর্ধ্য দেখাইয়। গৌড়ে খুব পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন এবং মুজাফর সাহকে হত্যা করিয়া 
বাঙ্গণাঁর গদি দখল করিয়া! লইলেন। তাহার বংখ/গাঁরব এবং রাজোচিত নানাগুণে মুগ্ধ হইয় 
আমীরগণ এক বাক্যে াহাকে রাজপদে বরণ করিয়া লইলেন। পূর্ব নুপতিকে হত্যা 
করার পর তিনি যুদ্ধরীতি অনুসারে গোঁড লণ্ঠন কবিতে শাদেশ করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহার 
টৈন্টের তাহার আাদেশ লঙ্ঘন করিয়া শতিরিক্ত পরিমাণে লন করিবাব অপরাধে দোষী সাণ্যস্ত 
হইলে তিনি স্বীয় সৈশ্তগণের ১২১৮০* লোককে হত্যা কবিয়া পঠিত সমস্ত বহুমূল্য গাম 
মাস্মসাৎ করিয়। লইয়াছিলেন। 

হুসেন সাহ সন্থান্ত ব্যক্তিদের খুব আদব করিতেন, পণ্ডিতদিপকে বৃত্তি দিতেন এবং 
বহু বিষ্ভালয়, চিকিৎসাঁগাব ও মতিথিশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি খাঁখাম, কামবূপ, 
ও হিমালয়ের উপত্যকা পথ্যন্ত স্বীয় বিজয়ী সৈন্যসহ 'অভিযান কবিয়াছিলেন, কিন সেই সকণ 
পার্বত্য দেশবাসীকে জয় করিয়া তথা হইতে মধ্যে মধ্যে ধনবনর গিন করিলেএ তততকেশি- 
গুলি তাহার অধিকাবভুত্ত করিতে পারেন নাই, বধাগমে তাহাব৷ তাহাকে "গ্রসবণ করিনা 
ব্যতিব্যস্ত ও তাড়িত কবিয়া দিয়াছে । হিমালয়ের দক্ষিণ উপত্যকায় তুবান দেএ হইতে 
হুসেন সাহের পুত্র অনেক লাঞ্ছনা! পাইয়া প্রত্যাবর্তন কবেন। তিনি পণ্ডিত ও সাঁধু- 
ব্যক্তিদিগকে এতদূব সম্মান করিতেন যে স্থরসিদ্ধ সাধু কুতব উল আলমের সমাধি দেখিবার 
জন্য তাহার জন্মতিধিতে প্রতি বৎসর পায়ে হাটিয়! পারুয়ায যাঁহতেন। 

হুসেন সাহু হাঁবিসী ও নিগ্লোদিগের ক্ষমতা একেবাবে খর্ব কবেন, তাহারা বাঙ্গলাদেশে 
খুব পরাত্রান্ত হইয়! উঠিয়াছিলেন কিন্তু ইহারা প্রায় বিশ্বীঘাতকতা করিতেন। সেন 
সাহের দৃষ্টান্তে আধ্যাবর্তের অপরাপর স্থানের রাগারা ইহ্দিগকে রাজ্য হইতে দুব করিয। 
দেন_ ইহারা পরিশেষে “সিদ্ধি” নামে দাক্ষিণাত্যে আবার প্রবল পরাগ্রাস্ত হহয়। 
াষ্ট্াছিলেন। 

সৈয়দ হুসেনের দরবারে জোনপুরের বাদসাহ সাহ হোসেন বেলোললোড্ডি-কর্তৃক 
আক্রান্ত হই্যা আশ্রয় ভিক্ষ। করেন। গোৌড়েশ্বর এই সম্মানিত 'অতিখিকে বিশেনভাবে 
আপ্যায়ন করিয়া তাহাকে রাজযোগ্য বৃত্ধি নির্দেণ করিয়া দেন। মৃত্যু পথ্যন্ত সাহু হোসেন 
সৈয়দ হুসেনের বৃত্তিভোগী ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর গৌড়েশ্বর একটি সমাধি-মন্দিব 
নিম্মীণ করিয়াছিলেন, তাহা। এখন স্থুরাক্ষত অবস্থায় গৌডে আছে। 

রাজা হইবার পরে তীহার রাজ্ঞী স্বামীর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত চিহ্ন দেখিয়৷ জানিতে পাবিলেন 
কে ইহা! করিয়াছে। স্বুবুদ্ধি রায় মোটের উপর হুসেনকে পিতৃম্সেহে পালন করিয়াছিলেন, 
ভৃত্যকে ছুই এক ঘ1 বেত মারা তখন 'একটা ধর্তাব্যের মধ্য গণ্য ছিল না। হুসেন সাহ 


নসিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান-রাজগণ ৬৩৩ 


বুদ্ধি রায়কে খুবই ভাঁলবাসিতেন, কিন্তু রাজী তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিতে প্ররোচিত করেন; 
রাজ! অনেক বুঝাইলেও রাণী কিছুতেই স্ববুদ্ধি রায়কে ক্ষমা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। 
হুসেন সাহ অগত্যা তাহার মুখে গোমাংস দিয় তাহাকে জাতিচ্যুত করিলেন। পণ্ডিতগণের 
ব্যবস্থা! চাহিয়। স্বুদ্ধি রায় জানিতে পারিলেন যে তাহার তুষানলে প্রীণত্যাগ করা উচিত। 
সুবুদ্ধি রায় সমন্ধে আমরা! শেবে লিখিব। এই বিষয়টি চৈতন্ক-চরিতামৃতে উশিখিত আছে এবং 
ঘটনাটি এ পুস্তক রচনার বেশী পরবর্তী নহে, এজন্ত উহ! অবিশ্বীস্ত বলিয়া মনে হয় না। তিনি 
যে তকণ বয়সে এক হিন্দু ভূম্যধিকারীব ভূত্য ছিলেন একথা অনেক এঁতিহাসিকই লিখিয়াছেন। 
পুরীর রাজ! প্রতাপ রুদ্র যখন দাক্ষিণাত্যে যুন্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, তখন হুসেন সাহ 
অতফিতভাবে যাইয়া উড্ভিষ্যার অনেক দেবালয় ও বিগ্রহ ভগ্ন করেন, প্রতাপ রুদ্র বাড়ীতে 
ফিরিয়া আপিয় প্রতিশোধ লইবার জন্ত গৌড়বিজয়ের সঙ্কর করিয়াছিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব 
বহু লোকক্ষয় ও দেশের ছুঃখ বৃদ্ধি হইবে, এই হেতু দেখাইয়া উত্ত সঙ্কল্প হইতে তাহাকে 
নিরস্ত করেন। কবি কর্ণপুর লিখিয়াছেন--প্রতাপ রুদ্দের বক্ষ লৌহকবাটের ন্যায় দৃঢ় ছিল, 
এবং প্রসিদ্ধ পাঠান মল্লগণ তীহাঁর সহিত প্রতিদ্বন্দিতা' করিতে ভয় পাঁইতেন। ট্রুরাট সাহেব 
মূসপলমান লেখকদের কথায় আস্থা স্থাপন কবিয়া লিখিয়াছেন, হুসেন সাহ পুরীর রাজাকে জয় 
করিয়া তাহাকে সামস্ত রাজার শ্রেণীভুক্ত করিষীছিলেন | মুসলমান-প্রদত্ত এই বিবরণ অলীক । 
দিল্লীশ্বর সেকেন্দর জৈনপুর দখল করিয়া বঙ্গবিজয্বার্থ অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্ত 
আলাউদ্দিন হুসেন সাহ তৎপুত্র দানিয়ালকে বহু উপঢৌকনসহ সমাটের নিকট প্রেরণ করেন । 
সেকেন্দর সাহ প্রীত হইয়া সন্ধিগ্ত্রে আবদ্ধ হন। এই সন্ধিতে হুসেন সাহ স্বাধীন নৃপতি 
বলিয়৷ স্বীকৃত হন। তাহার সহিত ত্রিপুরাবাঙ্জের যুদ্ধবিগ্রহাদি হইয়াছিল এবং তিনি টট্টগ্রাম 
ও ত্রিপুরাধিজয়ার্থ পরাগল খা! নামক সেন।”'তকে ও তৎপুত্র ছুটি থাকে নিবুস্ত করেন। 
তাহার অগ্ততঘ সেনাপতি মমারক খাঁকে ত্রিপুরেশ্বর ঘুদ্ধে পরাস্ত করিয় উদয়পুরের 
রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন কালীমন্দিরে বলি দিয়াছিলেন | ত্রিপুরাপ্রমঙ্গে সে সকল কথা! পুনরায় 
উল্লেখ করা হইবে! ১৫২০ থু অন্দে ( কাহারও কাহারও মতে ১৫১৯ থৃঃ), হুসেন সাহের 
মৃত্যু হয়। গড়ে তাহার সুচারু কারুলেখাস্কিত সমাধি-মন্দিরে সিংহদ্বারের ছুই দিক্‌ চিরিয়া 
যে বটবৃক্ষ উিত হইয়াছে, তাহার জটিল, স্থল ও দীর্ঘ শিকড়গুলি মহাদেবের বক্ষোলম্বিত 
জটাজুটের মত দেখায়। 
হুসেন সাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরত সাহ পাঠান রাজাদের নীতির অন্ুবর্তী হইয়া তাহার 
ভ্রাতাদিগকে হত্যা বা শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন নাই,_-বরঞ্চ তাহার ১৭ ভাইয়ের প্রত্যেককে 
রাজোচিত মর্য্যাদী ও উচ্চ শাসনকাধ্যভার দিয়াছিলেন। নসরত 
নাসির উদ্দীন, রত সাহের সময়ে দিল্লীতে অত্যন্ত রাজনৈতিক গোলযোগ উপস্থিত হয়, 
সাহ--১৫১৯ ১৪৩২ থ্‌:। সুলতান ইব্রাহিম লোভীকে পরাস্ত করিয়া বাবর ১৫২৯ ৃঃ দিল্লীর 
সিংহাসন অধিকার করেন। ইব্রাহিমের ভ্রাতা মহম্মদ পলাইয়া নসরত সাহ্ছের আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হন। ইব্রাহিম লোডভির এক কন্যাকে মহম্মদ সাহ লইয়া গিয়াছিলেন। নসরত 
সাহু এই কন্তাকে জাকজমকের সহিত বিবাহ করেন এবং মহন্মদকে রাজোচিত বৃত্তি দিয়া 


৬৩৪ বৃহ বঙ্গ 


গৌড়ে থাকিতে সুবিধা করিয়া দেন। বাবর দেখিলেন, বঙ্গদেশকে নসরত সাহ পলায়িত 
আফগান আমির ও সেনাপতিদের একট! আড্ডায় পরিণত করিয়াছেন, স্থতরাং কালবিলম্ব ন! 
করিয়। তিনি বঙ্গেশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া আসেন। নসরত সাহ তাহাকে অনেক 
উপঢৌকনাদি দিয়া নিরম্ত ও বশীভূত কবেন। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হয়, তখন 
মহম্মদ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মোগলদের হস্ত হইতে জোয়ানপুর রাজ্য বলপুর্ববক গ্রহণ করেন। 
সৈয়দ-বংশোদ্ভূত হুইলেও নৃসরত সাহেব প্রকৃতি, অতি নিষ্ঠব ছিল। কোন খোজাকে তিনি 
গুরুতর শাস্তি প্রদর্শনে ভয় দেখাইয়াছিলেন। একদিন যখন তিনি পিতার সমাধি-মন্দিরে 
উপাসনা করিতে গিয়াছিলেন, সেই খোজা তাহাকে সুবিধা পাইয়া হত্যা করে (১৫৩২- 
১৫৩৩ থুঃ)। এই ১৫৩৩ থুষ্টান্দে বঙ্গদেশে চিরম্মরণীয, কারণ এ বৎসর চৈতন্তদেবের 
লীলাবসান হইয়াছিল। 

নসরত সাহের হত্যার প্র তীহ।র পুক্র ফিরোজ সাহু সিংহাসনে তভিষিক্ত হইরাছিলেন, 


কিন্ত তিন মাসের মধ্যে তাহার খুল্পতাত (নসরত সাহের ভ্রাতা) মহম্মদ সাহ তাহাকে 
হত্য! করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই নিব কাধ্যের জন 


হাজিপুরের শাসনকর্তী মকছধম শাদম বিদ্রোহী হইয়া শের সানেব 
সঙ্গে মিলিত হন। তের সাহ উন্তরকাদে। হিন্দুস্থানের অধিপতি 
হইয়াছিলেন, এখন হুইতেই সৌভাগ্যলক্ষী তাহার প্রতি প্রসন্ন 
হইলেন। এদিকে বেহাবাধিপতি তকণবয়স্ক জেলাপ শের সাঁহের 
উপর বিরক্ত হইয়া মহম্মদের সহিত মিলিত হয। শের সাহ বিহারের ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ 
কবেন। জেলাঁপ এই ছুর্গ অববোধ করেন । এখানে পাঠান ও বাঙ্গালীদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ 
হইয়াছিল। জেলাপের অন্ীনে গৌডসৈন্ত শের সাহেব কৌশল বুঝিতে না পারিস্া পরাস্ত 
হুইল (১৫৩৫ খুঃ)। শেব পাহ চুনার অধিকার কারয়া সমস্ত বিহার দেশ দখল করিয় 
লইলেন এবং গৌড়ের দিকে অভিযান করিতে শুবৃও হহতপণন | গীড়েশ্বর মহন্মদ 
বিপদে পড়ি! হুমাযুনের নিকট উপস্থিত হইয়া সাহাধ্যপ্রার্থি হইলেন। তখন বঙ্গদেশ শের 
সাহের হস্তগত । 

চুনার ছুর্গ দখল করিয়া হুমাযুন ব্গদেশটা শের সাহের হাত হুইতে উদ্ধার করিতে মনঃস্থ 
করিলেন। কিন্তু তাহার গতি ও কা্যনীতি অতি মন্থর ছিল, স্ুবিধাগুলি হারাইযা তিনি 
বঙ্গে উপস্থিত হইলেন । শের সাহ প্রাচীর তুলিয়া নিজের বাসস্থান শক্রর অনধিগম্য 
করিয়া রাখিয়াছিলেন । মোগল-সৈম্য বাঙলার আবহাওয়া সহ করিতে না পারিয়া এখান 
হইতে চলিয়! যাইতে ব্যস্ত হইল। তিনমাস কালের মধ্যে কোন যুদ্ধবিগ্রহাদি হইল না। 
হুমাযুনের মোৌগল-সৈন্ত অত্যন্ত অসন্তষ্ট ও অসহিষ্ণু হইয়া! উঠিল। শের সাহ একটা! সন্ধির 
উদ্যোগ করিলেন, হুমাযুন এই স্যোগ ভগবানের দান মনে করিয়া থুসী হইপেন। মোগল- 
সৈম্দের আনন্দের পরিসীমা রহিল না । শের সাহের গুরু দরবেশ খিলিলের যদ্রে ও চেষ্টায় 
সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল | হুমাধুন শের সাহকে বঙ্গ ও বিহারের স্বাধীন নূপতি বলিয়া স্বীকার 


আলাউদ্দিন ফিরোজ- 
সাহ--তিন মাল মাত, 
শিক্ান্দ্দিন মহম্মদ সাহ__ 
১৫৩২-১৫৩৮ খ 2 | 


নসিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান-রাজগণ ৬৩৫ 


করিয়া লইলেন। ভ্মাযুনের রাজ্যে শের সাহ উৎপাত করিবেন ন! এবং সম্রাটের গতিবিধির 
বিদ্ধ ঘটাইবেন না, এই সর্তে কোরান স্পর্শ করিয়া শের সাহ অঙ্গীকার 
করিলেন । রাত্রি-ভোর মোগপ-সৈম্তের আনন্দোৎসব চলিল। 
কিন্তু শেষ রাত্রে শের সাহ কোরানের অবমানন! করিয়া ও সন্ধি- 
লজ্ঘনপূর্বক অতর্কিতভাবে হুমায়ূনের শিবির আক্রমণ করিয়া আট হাজার মোগল-সৈন্য 
হত্যা করিলেন | হুমায়ুন স্বয়ং অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বক সম্তরণ করিয়া গঙ্গা পার হুইলেন। 
এই ঘটনা! ১৫৩৯ খৃঃ অন্দে ঘটিয়াছিল। 

শের সাহের পিতার নাম হুসেন সুর। জোয়ানপুরের শামনকর্ত। যুবক হুসেনকে 
স্থদক্ষ ও পরিশ্রমী দেখিয়া সাসারাঁম ও তাঁগ্ঠাতে কতকটা৷ জযিদারী 
প্রদান করেন। হুসেনের প্রথম! স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মে, ফরিদ 
এবং নিজাম। কিন্তু তাহার দ্বিতীয় স্ত্রী হিন্দু ঘরের মেয়ে ছিলেন, 
তাহার অনেকগুলি পুভ্রকন্ত। হইয়াছিল। ফরিদ জ্যেষ্ পুক্র ছিলেন। 

হুসেন তাহার দ্বিতীয় স্ত্রীর বিশেষ অন্ুরক্ত ছিলেন, তজ্জন্য প্রথম] স্ত্রীর গর্ভজাত 
ফরিদ জ্যেষ্ঠ হইলেও তাহাব প্রতি স্বাভাবিক স্নেহের কতকটা বাধা উপস্থিত হইয়াছিল। 
জোয়ানপুরের শীসনকর্তী জেগ্মীলের অন্ুগ্রহে ফরিদ ভাল লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। 
তরুণ বয়সেই তিনি সাদির সমস্ত কবিতা মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন এবং তৎকাল- 
প্রচলিত সমস্ত শাস্্ে স্ুপণ্ডিত হুইয়াছিলেন; ইতিহাস ও কবিতার দিকেই তীহাঁর বিশেষ 
ঝোঁক ছিল। এই ফরিদ একদা একক এক ব্যাপ্ত স্বহস্তে বিনাশ করিয়া "শের সাহঃ 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

শের সৃহ কতক কাল জোয়ামপুরে জাপিম্া তাহার পিতার জায়গীর শীসন-সংরক্ষণ 
করেন। হুসেন দেখিলেন, পুত্রেব অসাধারণ 'পপ্রতিভায় কাঁজ অতি স্ুচারুরূপে সম্পন্ন 
হুইতেছে! তিনি উহাকে এ কাধ্যেই বাহাল করিতে স্বল্প করিলেন, কিন্তু তাহার দ্বিতীয় 
স্ত্রী, তাহার ছুই পত্র সোলেমান ও আহাম্মদের জন্ত স্বামী কিছুই করিলেন না, এই আক্ষেপ- 
বাণী কাহার কর্ণে অবিরত গুঞ্তরণ করিতে লাগিলেন। সোলেমান এখন বড় হইয়াছে, 
তাহাকেই পবগণার শাসন কর্তৃ্থ দেওয়া হউক, তিনি এই আবদার করিয়া হছুসেনের জীবন 
অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। শের অতি দক্ষতার সহিত কাজ করিতেছিলেন, স্থতরাং তাহার 
পিতা শ্রিয়তমার অন্থুরোধ লইয়! সত্যই ব্যতিব্যস্ত হইয়! পড়িলেন। 
শের সাহ দেখিলেন, অবস্থা বড় জটিল হইয়া তাহাদের গাহস্থ্য 
স্বচ্ছন্দতা ও শান্তি নষ্ট হইবার মধ্যে দীড়াইরাছে। তখন তিনি স্বয়ং স্বেচ্ছায় এ পদ 
ছাঁড়িয়া দিয়া দিল্লী চলিয়া গেলেন। রাজধানীতে উপনীত হইয়া দৌলত নামক ইব্রাহিম 
লোডির এক প্রধান ওমরাহের আশ্রক্ন গ্রহণ করিলেন। এই ব্যক্তি শের সাহের 
কার্্যদক্ষতা ও নানা গুণে মুগ্ধ হইয়া সম্রাটের সঙ্গে শেরের আলাপ-পরিচয় করাইয়া 
দিলেন। দৌলতের মারফত শের তাহার পৈতৃক সম্পত্তি দাবী করিয়া এক আবেদন 


শের সাহ কর্তৃক হুমাযুনের 
পরাভব- ১৪৩৯ পৃঃ 


শেখ সাহ--১৫৩২-১৫৫৩ 
খৃঃ। 


বলা ও কেশোর। 


৬৩৬ বৃহ বঙ্গ 


দরবারে পেশ করিলেন । তাহাতে তিনি বলিলেন, তিনি তীহার পিতার পদোচিত মর্ধ্যাদী 
রক্ষা করিয়া যাহাতে জীবনযাপন করিতে পারেন তছচিত ব্যবস্থা 
তিনি করিবেন। উত্তরে সম্াটু বলিলেন, শের ভাল লোক 
নহেন, যেহেতু তিনি পিতাব বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই শেরের 
পিতৃবিয়োগ হইল এবং শের পৈতৃক বিষয়ের অধিকার-প্রাপ্ত হইলেন। 

বি্ষয়সম্পত্তির অধিকার লইয়া! শেরের সঙ্গে তাহার বৈষাত্র ভ্রাতার কলহ চলিতে 
লাগিল_-এসম্বন্ধে বেহাবের অধিপতি সুলতান মহম্মদের মধাস্থতায় কোন ফলোদয় হয় 
নাই। সুলতান মহণ্মদ বিরক্ত হইয়া সাদি নামক এক সেনাপতিকে সৈম্ভসহ যাইয়া শেরের 
অধিরূত সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া সোলেমানকে দিতে আদেশ করিলেন। সের সাহু 
সহসা আক্রান্ত হইয়া পরাস্ত হইলেন। এই দুর্ঘটনার পর শের সহ কুড়া ও মাঁণিকপুরের 
শাসনকর্তা জুনৈদ্‌ বব্লাসের ক্নকট বহুমূল্য উপঢৌকন পাগাইয়া ত্তাহার সাহাযালাতে 
সমর্থ হইলেন। বব্লাস নুতন, মোগল বাদসাহ বাবরের বশ্ততা স্বীকার করিয়াছিলেন । 
তাঁহার সাহাধ্যে তিনি সুলতান "মহুম্মদকে পরাস্ত করিলেন এবং আগ্রা যাইয়া! সমাটের সঙ্গে 
দেখ সাক্ষাৎ করিলেন । বাঁবর শেরের দক্ষতাসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইলেও তাহার অকপটতা 
সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ ছিলেন। কধিত আছে, তিনি একদিন ওমবাহদের সঙ্গে শেরকে ভোজনে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। একটা শক্ত মাংসখণ্ড শেরের পাতে পড়িয়াছিল, কিন্তু সযলাটের 
গোপনীয় আদেশ অনুসারে তাহাকে একখানি মাত্র চামচ দেওয়া! হইযাছিল, ঢুধি দেওয়া 
হয় নাই। মাংসথণ্ড শের আয়ত্ত করিতে 'অসমর্থ হইয] ভূত্যদিগের 
নিকট একখানি ছুরি চাহিলেন, কিন্তু সক্্াটেব গুপূু আদেশে তাহার 
চুরি দিতে বিলম্ব করিতে লাগিল। শের বিলম্বে 'অপহিঝু হইযা 
কোষ হইতে তরবারি খুলিয়া তাহ] দিয়া অনায়াসে মাংস কাটিয়া! খাইতে লাগিলেন, সণাট্‌ 
আমির খলিফা নামক এক মন্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন_-"এই শের খা 'আসগান 
তুচ্ছ করিবার মত লোক নহেন। ইনি কালে বড়লোক হইবেন ।” 

কিন্ধ শের খ বুঝিলেন, সমাট্-দরবারে থাক! তাহার পক্ষে নিরাপদ নহে । তিনি 
জেয়ানপুরে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে স্থলতান মহন্মদেব মৃত্যু হওয়াতে তিনি 
তকণ বাঙ্গকুধাব জেলালের অভিভাবক স্বরূপ সেই রাজ্য শীসন করিতে লাগিলেন। 
জেলাল বড় হইয়া! শেন্রকে আর পূর্বের মত শ্রদ্ধাভক্কিব চক্ষে দেখিতে পারিলেন না) 
এক সময় তিনি শের সাহের কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, এখন শেবের ক্রমবদ্ধিষুঃ 
ক্ষমতায় আতঙ্কিত হইয়া তাহার হত্যা পধ্যত্ত কল্পন; করিতে লাগিলেন । এই ষড়যন্ত্র 
ধরা পড়িল, জেলাল পলাইয়! গৌড়ে যাইয়া মহম্মদ সাহর নিকট সেরকে পিতুরাক্গ্য হইতে 
দূর করিয়! দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন! 

জেলালের পলায়নের পর শের সমস্ত বিহার দখন্ন করিগ্া ফলিলেন, এই সময় চুনারের 
শীসনকর্তী তাজি অতি পবাক্রান্ত লোক ছিলেন। তাহার স্ত্রী লোদি মেলিকি পরমা! সুন্দরী 


দি্লীর বহুদর্শিতা। 


খড়ান্বানা কাটিয়। মাংস- 


লক্ষণ | 


নসিরুদ্দিন ও পরবস্তী পাঠান-রাজগণ ৬৩৭ 


ও গুণবতী রমণী ছিলেন, তাজি ইহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। ইহার কোন সস্তানাদি 
ছিল না, কিন্তু তাহার সপত্ীগণের অনেক পুত্র ছিল। তাহারা 
বিমাতার প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া! একদা তাহাকে 
হত্যা করিবার উদ্দেস্তে অস্ত্রাধাত করে )-_আঘাত গুরুতর হয় নাই; কিন্তু তাহার চীৎকারে 
তাজি উপস্থিত হইয়! পুত্রদের কার্ধ্য ধরিয়া ফেলিলেন। পুত্রেরা এই অবস্থায় পিতার বিরুদ্ধে 
অন্ত্র চালাইয়। তাহাকে হত্যা করিল। লোঁদি মেল্লিকি এই বিপদে শের সাহের আশ্রয় যা্ছা 
করিলেন। শের চুনারে আসিয়া সেই তরুণ ছেলেদিগকে নিরস্ত করিলেন। তাহারা 
সকলেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও শাসন কার্যের অযোগ্য ছিল। সুতরাং সমস্ত ক্ষমতাই শের 
সাহের হম্তগত হইল। লোদি মেলিকি শের সাহকে বিবাহ করিয়। 
যেটুকু বাঁকী ছিল তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। বিহারের স্তায় চুনীরও 
শের সাহের অধিকার তুক্ত হইয়া গেল । 

এদিকে গৌড়েশ্বর মহম্মদের প্রার্থন! পূর্ণ করিতে বঙ্গ বিজয়ে হুমাযুন আসিতে ছিলেন। 
হুমাযুন চুনার অধিকার ছাড়িয়া দিতে শের সাহকে আদেশ করিলেন, কিন্ত শের কাকুতি 
মিনতি করিয়! সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। হুমায়ুন সদ্ধিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্ত হুমাযুন 
পূর্বাঞ্চল ছাড়িয়া চলিয়। যাওয়ার পর শের সন্ধির সর্ত ভঙ্গ করিলেন । 

শের এখন শাশারামে কিরিয়া রোটাস দুর্গের মালিক রাজ! বকিসের সঙ্গে মৈত্রীর চেষ্টা 
পাইতে লাগিলেন। তাহার অভিসন্ধি ছিল এই ছূর্গ অধিকার করা, কিন্তু বাহিরে তিনি 
সৌহার্দ্য দেখাইয়া রাজা বকিষকে হস্ত গত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজা সেই 
সকল মৈত্রীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। খের সাহ উপায়ান্তর না দেখিয়! দূত-দ্বার! বলিয়া 
পাঠাইলেন “মোগল সম্রাটু তাহার বিরুদ্ধে, এমতাবস্থায় তাহার ধনরাশি ও পরিবারের মহিলা- 
দিগকে রক্ষা উপায় কি? সুতরাং যদি ভন দয়! করিয়া তাহার মহিলাবর্গকে ও ধনগুলি 
রোটাস ছুর্গে স্থান দেন তবে শের নিশ্চিন্ত হইয়া মোগলদিগের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারেন। যদি তিনি যুদ্ধে নিহত হম, তথাপি 
মোগলের হাতে তাহার পরিবারবর্গ ও ভাণ্ডার পড়ার অপেক্ষা রোটাস রাজের হাতে তাহ 
দেওয়৷ সহআ্র গুণে শ্রেয় মনে করেন, যেহেতু রাজ অতি উদার ও মোগলেরা নিষ্টুর প্রকৃতির 
লোক । তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন রাজ বাহাদুর লোভে পড়িয্া আত্মবিস্বত হইলেন। তিনি শের 
সাহের ভাগার সহঞ্জে করায়ত্ত করিবার সুবিধা পাইয়া অতি দ্রুত সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। 
শের সাহ কতকগুলি চৌদলায় কতিপয় বৃদ্ধ স্ত্রীলোক, সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রধারী কয়েকটি সৈন্ত 
এবং অপর কতকগুলি চৌদলায় বহু অস্ত্রধারী সৈন্ত-_এই ভাবে বাহকের সঙ্গে পাঠাইবার 
ব্যবস্থা করিয়া সিসার গুলিতে বহু বস্তা ভর্তি করিয়া সেগুলিও দোলায় চড়াইয়৷ দিয়া বাহকের 
সঙ্গে পাঠাইলেন। দ্বাররক্ষীরা৷ প্রথম ছই একটি দোলা খুলিয়া বৃদ্ধ স্রীলোক ও শেষের 
বস্তাটি খুব শক্ত ধাতব পদার্থ শঞ্তরূপে আবদ্ধ দেখিয়া আর কোন সন্দেহ করিল ন1। রোটাস 
রাজ! যখন গৌফে চাড়া দিয়া এই আগন্তক সারিবন্দী মহিলা ও ধন ভাগার দেখিতে ছিলেন, 


বেহাঁর অধিকার। 


লোদি মেল্লিকি ৷ 


রোটাস দুর্গ দখল। 


৬৩৮ বৃহৎ বঙ্গ 


তখন তীহার স্ক্কণী ও লেলিহান জিহ্বা হয়ত জলার্জ হইয়াছিল। কিন্তু যখন বস্তাগুলি 
নাষানো হইল, তখন তাহা চিরিয়া! ফেলিয়া! গুলি বাহির করিয়! দোলার সৈনিকগণ গুলি 
ছুড়িতে আরম্ভ করিল-_অকন্মাৎ মহিলাবেশী শত শত যোক্ধা' ঘোমটা খুলিয়! শাণিত খড়গ 
লইয়া ব্যাগ্রবং রোটাস দুর্গের প্রহরীদিগকে বধ করিতে লাগিল-_-তখন রোটাস-রাজ পলাইতে 
পথ পাইলেন না। বন্য ব্যাঘ্ব শেরের সৈশ্তগণের হস্তে ধনলুব্ধ রাজা নিহত হইলেন। 

রোটাস দুর্গের মত এরূপ অজেয় ছুর্গ ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয়টি ছিল না| একটি 
পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় এই ছূর্গ নির্মিত, অতি বন্ধুব ও ছুরারোহ ছুই মাইল ব্যাপী এক সরু পথ 
বাহিয়! এই ছর্গের প্রথম তোরণে প্রবেশ করিতে হয়। তোরণ তিনটি_ একটির বহু উর্ধে আর 
একটি-_ এই ভাবে স্থিত। প্রত্যেকটি তোরণ অনেকগুলি কামান ও বড বড় প্রস্তর খণ্ড কর্তৃক 
সুরক্ষিত | সর্বোর্ধে দুর্গের চতুক্ষোণ সীমারেখ। দশ মাইলের অধিক স্থান ব্যাপক- তন্মধ্যে 
নগর, গ্রাম ও শশহ্ক্ষেত্র আছে, কয়েক ফুট নিচেই স্থুনির্শ্ল জলধারা । এক দিকে দুরারোহ 
উচ্চনীচ বন্ধুর একট! দুর্গম পার্বত্য প্রদেশের উপাস্তে শৌণ নদী,_অপর দিকেও অপর 
একটি নদী-_এই ছুই নদী সুদীর্ঘ পথ অবতরণ করিয়া নিয়ের দিকে সুগভীর উপত্যক1 ভূমিতে 
মিলিত হইয়াছে । এই ভূমি এরূপ ঘন তরুসঙ্কুল অরণ্যপরিপূরিত যে উহাতে কোন 
ব্যক্তির প্রবেশ অসম্ভব হইতেও অসম্ভব | 

এই একান্ত নিরাপদ্‌ নিভৃত স্থানে স্বীয় পরিবার ও ধনরাশি সুরক্ষিত করিয়া শের সাহ 
কর্মনাশ তীরে হুমাযুনের সঙ্গে কোরান স্পর্শ করিয়া যে সন্ধি করিয়াছিলেন তাহ! একটা 
খেলনার স্তায় ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অতকিত ভাবে সম্ত্রাটুকে পরাজিত ও বিপধ্যস্ত করিয়৷ ছিলেন, 
তাহ! পূর্বেই লেখা হইয়াছে। 

সকল দিক্‌ হইতে দেখিলে শের সাহের তুল্য প্রতিভা-সম্পন্ন কর্মবীর এবং যোদ্ধা 
ভারতবর্ষে তখনকার দিনে আর ছিল না। তাহার কথার কোন মূল্য ছিল নাঁ-তীহার সন্ধি 
ভাবী কোন চক্রান্তের অভিসন্ধি ভিন্ন আর কিছু বল্‌! যায় না। তাহার কোরান স্পর্শ কতক 
গুলি কাগজ ছোয়া অপেক্ষা গুরুতর কিছু ছিল না। তথাপি তিনি হুমাফুনকে দিল্লী পর্যযস্ত 
তাড়াইয়৷। লইয়া সমস্ত হিন্দৃস্থান অধিকার করার পর যে স্তায়পরতা, ক্ষমা» ও শাসন-দক্তা 
দেখাইয়! ছিলেন তাহা! প্ররুতই প্রশংসনীয় । শের সাহের স্ঠায়- 
পরতা ও বিবিধ গুণরাশি সাব্বভৌম রাজপদ পাইবার পর হইতে 
আরবন্ধ হইয়াছিল। 

দিলীর সিংহাসন লাভ করিয়। শের সাহ বাঙ্গলার মসনদে খিজির খ নামক শাসন কর্তা 

নিযুক্ত করিলেন। এই ব্যক্তি ভূতপূর্বব বঙ্গেশ্বর মহম্মদ সাহের কন্তাকে বিবাহ করিয়! খুব 
উচ্চাকাজ্ষ। পোষণ করিতে লাগিলেন, তিনি খুব রাঁজকীয় ভাবে চলাফেরা করিতে পাগিলেন, 
এবং মহম্মদ সাঁহের আত্মীয় ও ওমরাহগণকে বশীভূত করিলেন । 
লোকে কাণাকাণি করিতে লাগিল যে ইহার অভিসন্ধি ভাল নহে | 
শের সাহ অত্যন্ত সন্দিগ্ধ প্রকৃতি ছিলেন, তিনি সংবাদ পাইয়া বাঁজলায় চলিয়া আসিলেন। 


নাট হইবাব পূর্বেব ও 
পরে। 


খিজিব থ। | 


নসিরুদ্দিন ও পরবত্ত পাঁঠান-রাজগণ ৬৩৯ 


খিজির খাঁ তাহাকে অভিনন্দন করিতে অগ্রসর হইলেন। তাহ'র সমস্ত সম্পত্তি শের সাহ 
থাস ভুক্ত করিলেন। 
খিজির খীর হাত হইতে শের সাহ শাসন ভার কাড়িয়া লইন্ন' বাঙ্গলা দেশকে দ্বাদশ 
মণ্ডলে বিভক্ত করিয়া ইহাদের সকলের উপর কাজি ফজলৎ নামক এক বিজ্ঞ, রাজনীতি- 
কুশল ও ধার্মিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন | দ্বাদশটি শীসনকত্তার অধিকাব সাম্য থাকে 
এবং কেহ কাহারও উপর মাথা ডিঙ্গাইয়া না উঠেন,_-এই সকল পরিদশনেব ভার তাহার 
উপর ন্যস্ত হইল। শের সাহের উপর হাহাদের কোন ভাবান্তর উপস্থিত হয় কি 
না অথবা! কোন উচ্চাকাজ্ষা পোষণ করিয়া তীহারা স্বাধীন হুইতে চেষ্টা করেন 
কি না ইত্যাদি সম্বন্ধে কাজি সাহেবকে নির্দিষ্ট অময়ান্তে দিল্লীতে সংবাদ পাঠাইতে হইত। 
এই সকল ব্যবস্থা করিয়া! শের সাহু বাঙ্গলা দেশে সম্পূর্ণ শান্তি স্থাপন করিলেন, 
তথায় আর পাঁচ বখ্সর কোন গোলযোগ হয় নাই। ১৫5৫ খুষ্টান্দে শের বুন্দেলখণ্ডের 
অন্তর্গত কালিগ্জর দুর্ণ অবরোধ করেন, তথায় বোমাতে 'শাগুন লাগায় তিনি নিহত হন। 
শের সাত অনেক মসজিদ ও প্রাসাদ নিম্মীণ করিয়। গিরাছেন। তাহার সর্ধপ্রধান কীন্তি 
সোণার গা হইতে পাঞ্জাবের নীলাভ নামক সিন্ধুর এক শাখা পর্য্যন্ত ১,৫০০ ক্রোশ-ব্যাপী 
একট রাস্তা প্রস্তুত করা । এই রাস্তার গ্রতি ক্রোশ পবে পবেই পাস্থণ।লা স্থাপিত হইয়াছিল 
এবং পথিকের শ্রমাপনোদনের জন্য ছুই ধারে বৃক্ষ পছ্ক্তি বোপিত ও কৃপ খাত হইয়াছিল। 
তিনি ঘোড়ার ডাক সর্ব প্রথম প্রচলিত কবেন এবং শ্রাজ্যেল সক্িসাশ-নিশগ্ 
ও ল্লাজত্-নিজ্ধাব্রলেন্স জন্য ম্মে সম্বল ল্যলস্ছা কল্সিস্ীছিলেন্ন 
স্প্রনিনিহ্দ ক্ডল্পমল্ল হেই ভিন্তিল্প উদপপ্প ভাহান্র নবক্ছ ্িত্ভত 
জ্ল্লিস্প ক্ান্য স্স্ম্পাঙগিত কল্রিজীছিলেন্ন। 
শেব সাহের দ্বিতীয় পুক্র সেলিম সাহ্‌ 'দল্লীর তত্তে আরোহণ করিয়া মহম্মদ সাহ সুর 
নামক এক আত্মীয়কে বাঙ্গনার কতত্ব প্রদান করেন । সেলিম সাহ 
মহশ্মদ সাহ--১৫২ মহম্মদ আদিল কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলে মহম্মদ সাহ সুর 
ই বাঙ্গলার স্বাধীন নৃপতি বলিয়' নিজেকে ঘোষণা করেন এবং 


জোয়ানপুর পর্যন্ত অধিকার করেন) মহম্মদ 'আদিলের মন্্ী হিমুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে 
যাইয়। বঙ্গেশ্বর ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ছাপরা ঘাট নাক স্থানে নিহত হন। 

মহম্মদ সাহ সুরের পুল খিজির খা 'বাহাদ্ধব সাহঃ উপাধি গ্রহণ করিয়া বঙ্গের অধিপতি 
হইলেন। কিন্ত ইনি প্রবাসে সমাটুসৈন্ঠের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত 
থাকার সময় সাহ বন্দ নামক এক ব্যক্তি বাঙ্গলার গদী দখল 
করিয়াছিলেন। বাহাছুর ত্রাহাকে নিহত করিয়া অচিরে সম্রাট 
মহম্মদ আদিলের 'শহিত যুদ্ধ করিতে অভিযান করিলেন। মুঞ্গেরের নিক ঘোরতর যুদ্ধ 
ঘটিয়াছিল। সম্রাট এই যুদ্ধে নিহত হইলেন, এবং বাহাছুৰ বঙ্গদেশ ছাড়া জোয়ানপুরও 
স্বাধীকার তুক্ত করিয়া লইলেন। বাহাদুর সাঁহ ১৫৬১ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হুন। 


বাহাদুর সাই--১৪৫৪ 


১৫৬০ খৃঃ | 


৬৪০ বৃহৎ বঙ্গ 


বাহাদুরের সন্তান ছিল না। তাহার ভ্রাতা জালাল সাহ রাজ! হইলেন ।কন্ত তিনি তিন 
বৎসর পরে গোড়ে প্রাণতাগ করিলে তাহার তরুণ বয়স্ক পুল্র সিংহাসন আরোহণ করেন। 
গিয়ান্থদ্দিন নামক এক হত্যাকারীর হস্তে এই পুভ্র নিহত হইলেন। 
দালাল সাঁহ-১২৬*- অতি অন্প সময়ের জন্য হত্যকারী গিয়ান্দ্দিন সিংহাসনে বসিয়া- 
নর লি রি ছিলেন। সম্ভবতঃ স্মপ্রসিদ্ধ কালাপাহাড়, ধাহার স্ধঙ্ধে দেশময় 
০০ নানারূপ কিংবদন্তী আছে, তিনি জালাল সাহের সময় বিষ্যমান 
ছিলেন। আমর! সংক্ষেগে সেই কিংবদস্তীব কতকগুলির উল্লেখ 
করিব। ছূর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় তারিখ-ই খাঁজেহান, তারিখ-ই শেরসাহী প্রতৃতি 
পারসী ইতিহাস এবং রাঁজসাহী জেলার কিংবাস্তী 'অবলম্বনে কালাপাহাড়ের জীবনচরিত 
লিখিয়াছেন বলিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন । 
তাহা লেখা অনুসারে কালাপাহাড়ের নাম কালাচাদ রায়। তাহার বাল্যকালে 
সকলে তীহাকে “রাজু” বলিয়া! ডাকিত। রাজপাহীব অন্তর্গত বীরজাওন গ্রামে ( থান। মান্দা ) 
তাহার বাঁড়া ছিল এবং তিনি প্রসিদ্ধ একটাকিয়া জমিদার-বংশে 
বারেন্ত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহাদের উপাধি 
ভাছুড়ী এবং ইনি জগদানন্দ রায়ের বংশে জাত (“জগদানন্দ রায় মহাপাঁত্রের কুউর* 
_ কৃত্তিবাস )। কালাপাহাড়ের পিতা! নয়ানচাদ রায় গৌড়েশ্বরের ফৌজদারী বিভাগে 
উচ্চ কাজ করিতেন, এবং তাহার উপাধি ছিল “ভূঁইয়া 1” কালাপাহাড়ের মাতকুল বৈষুব 
ছিলেন এবং তিনিও অল্প বয়সে হরিভক্ত ছিলেন। অকালে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে 
মাতামহই ষ্ঠাহার অভিভাবক হইয়াছিলেন। শ্রীপুর গ্রামবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর দুই 
কন্য।কে ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন। 
কালাপাহাড বলিষ্ঠ, স্থদর্শন এবং উজ্জ্বল শৌরব্র্ণছিলেন। একটাকিয়ার ভাছড়ী বংশের 
রীতি অনুসারে তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গলা প্রতি ভাষায় বুৎগত্তি লাভ করিয়া অশ্বচীলনা ও 
অস্ত্রব্যবহার প্রভৃতি বীরোচিত গুণেও প্রতিষ্ঠা অজ্জন কবিয়াছিলেন। * তখন নাসের সাহের 
পুজ বরাবক সাহ গড়ের বাদসাহ। কালাপাহাড় তাহার বিবিধ 
সদ্‌গণ-দঘারা শরীপ্ই বাদসাহের দরবারে উচ্চ চাকুরী পাইলেন এবং 
শোঁড়ে বাদসাহের প্রাসাদের অতি নিকটে উচ্চ হিন্দু আমলাদের সহযোগে রাঁজকর্খ্চারীদের 
জন্য নিয়োজিত গৃছে বাস করিতে লাগিলেন। কালাপাহাড় রোজ অতি প্রত্যুষে মহানন্দায় 
শ্নান করিতে যাইতেন। ন্বাঁব-কুমারী ছুলারী বিবি তখন সপ্তদশ ব্ষীয়া পরম! সুন্দরী । 
তিনি প্রত্যহ প্রাতে এই রূপধান্‌ যুবককে ন্নানান্তে বাড়ীতে ফিরিগ যাইতে দেখিতেন। 
একদিন তিনি সহচরীদিগকে বলিলেন, “এই যুবক ছাড়! 'মামি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব 
অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ অনুচিত, সহচরীর! এই কথা বলিলে 
রাজকুমারী উত্তরে বলিলেন "উহার গলায় পৈতা-_উনি ত্রাঙ্গণ, ইহার পশ্চাৎ ছাতা-বর্দার 
এবং হাতে সোণার কোষ। স্ুতর!ং ইমি ধনী,_ইনি স্ুক্ঠে স্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে 


কালাপাহাড়। 


ছলাবী বিবির প্রেম। 


নসিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান-রাজগণ ৬৪১ 


যান সুতরাং মুর্খ নহেন। তারপর ইহার মনভূলানে! রূপ,__তাঁহার সাক্ষী_আমার ছুটি 
চক্ষু, আর পরিচয় নিশ্রয়োজন 

বাদসাহ ও বেগম উভয়েই রাজকুমারীর মনোভাব জানিলেন। অনুসন্ধানে জানিলেন, 
ইনি একটাকিয়ার ভাছুড়ী বংশজাত | এই বংশের অনেক যুবকের সঙ্গেই পাঠান বাদসাহের! 
কন্তার বিবাহ দিয়াছেন, তাহা! গ্রস্থভাগে উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং তাহাদের আপত্তির 
কোন কারণ রহিল না| বাদসাহ কালাপাহাড়কে ডাঁকাইয়৷ মুসলমান ধর্ম গ্রহণপূর্বক 
কুমারীকে বিবাহ করিবার জন্য জেদ করিলেন, কালাপাহাড় তেজের সহিত এই প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করিলেন। কুদ্ধ হইয়া! বাদসাহ কালাপাহাড়কে শুলে দেওয়ার আদেশ করিলেন। 
যখন সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, তখন অকম্মাৎ ভূতলে পতিত একটি বিদ্যুতের স্তায় ছুলারী 
বিবি রাজপ্রাসাদ হইতে অবতরণ করিয়া ঘাতককে আদেশ করিলেন, "আগে আমায় হত্যা 
করিয়া, তারপরে ইহার অঙ্গ স্পর্শ কর।” রাজকুমারীর অসামান্ত 
রূপ এবং অপূর্বব অনুরাগ দেখিয়া] কালাপাহাড়ের গোৌঁড়ামি ভাঙ্গিয়া 
গেল, ফুলশরের আঘাতে ধর্মবেদী বিদীর্ণ হইল। কালাপাহাড় বিবাহে সম্মত হইলেন, 
কিন্ত তিনি হিন্দুধশ্খু ত্যাগ করিলেন না। তিনি বহু অনুনয় বিনয় এবং অজস্র অর্থ ব্যয় 
করিয়াও সামাজিক অত্যাচার ও নিগ্রহ হইতে অব্যাহতি পাইলেন নাঁ। জগন্নাথে যাইয়া এ 
অবস্থায় কি কর্তব্য, প্রত্যাদেশের জন্য সাত দিন অনাহারে ধন্ন। দিয়! রহিলেন, কিন্তু কোন 
আদেশ পাইলেন না; পরস্ত পাগ্ডারা অত্যন্ত অপমান করিয়া তাহাকে শ্রীমন্দির হইতে 
তাড়াইয়৷ দিল । 

ইহার পে প্রতিশোধের পাঁলা। সে প্রতিশোধ যে কি ভয়ানক, তাহা সমস্ত পূর্ববভারত 
হাড়ে হাড় বুঝয়াছে। মুসলমান ধর্গ্রহণ করিয়া বাদসাহের সৈম্ের সাহায্যে তিনি 
হিন্দুধন্ম জগৎ হইতে একেবারে বিলোপ করিবেন, এই সঙ্কল্ 
করিয়া বসিলেন। ইসলাম  ধর্শীবলম্বী হওয়ার পব তাহার নাম 
হইল “মহম্মদ ফর্খুলি”, কিন্তু তাহার “কালাপাহাড়” নামই দেশবিশ্রত। এই নাম অবণ্ত 
হিন্দুরা দিয়াছিলেন; তাহার নাম কালাাদ রায় হইতেই সম্ভবতঃ এই নামের উত্তব। এই 
নাম হিন্দুর দেবতা ভগ্রকাঁবীদের পক্ষে ষোগরূঢ় হইয়া গিয়াছে, কবিরাজ বলিতে যেরূপ 
বৈগ্কেই শুধু বুঝায়, কালাপাহাড় বলিতেও সেইরূপ দেবদ্রোহীকে বুঝায় । 

উড়িষ্যার পাগ্ডাদের কৃত অপমান তিনি ভুলিতে পারেন নাই, সুতরাং প্রথমেই বাদসাহের 
সৈন্ত লইয়া উৎকলবিজয়ার্থ অভিযান করিলেন। কালাপাহাড় উতৎ্কল-পতিকে যুদ্ধে 
নিহত করিয়া শ্রীক্ষেত্রে যেরূপ রোমহ্র্ষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার নহে। 
উড়িস্যা হইতে গোঁড়ে প্রত্যাগমন কালে তিনি শত শত হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়! দেবমৃত্তিসমূহ 
অপবিত্র স্থানে ফোলিয়! বহু লোককে অত্যাচার পূর্বক ইসলাম-ধর্থ্ে দীক্ষিত করিয়া ষে 
অশ্রতপূর্বক কাণ্ড করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এখনও ভারতীয় চিত্রশালাগুলিতে ক্ষতবিক্ষত 
দেব-অঙ্গে এবং চর্ণ-কিচূর্ণ মন্দির-স্তস্তে প্রাপ্ত হওয়া! যায়। গৌড়ে ফিরিয়া অসিয়া কালাপাহাড় 


বৃহও বঙ্গ/৪৬ 


বিবাহ ও হিন্দু-বিদ্বেষ। 


প্রতিশোধ 


৬৪২ বৃহত বদ 


ভাছুড়িয়া, ্লাতোড় ও পূর্ববঙ্গের দিকে অগ্রসর হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভাছুড়িয়ার 
রাজা কালাপাহীড়ের মাতা ও তাহার ছই পদ্বীকে স্বীয় প্রাসাদে লইয়া আসাতে অগত্যা 
তিনি তাহার অভিযানের মুখ ফিরাইয়া কামরূপ, আসাম, দিনীজপুর, রংপুর ও কোচবেহারের 
কতকাংশে ঘোর অত্যাচীর করিয়াছিলেন; কথিত আছে তীহার নিষ্ঠুরতা দর্শনে অনেক 
মুসলযানও ব্যথিত হইয়! পলায়নপর হিন্দুগণকে রক্ষা রুরিবার গোপন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 

এই সময়ে বেলোল লোদি দিলীর সিংহাসনে আসীন, তিনি জোয়ানপুরের নবাবের 
সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। জৌয়ানপুবাধিপতি কালাপাহাড়কে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া 
তাহাকে আনিবার জন্ত লোক পাঠাইলেন। কালাপাহাঁড় যুদ্ধে এরূপ দুপ্ধর্য ছিলেন ঘে 
এই সংবাদ পাইয়া বেলোল লোদি চক্রাত্তপূর্ববক সৈয়দ নামক এক 
রাজনীতি-কুশল কর্মচারীকে পাঠাইয়া তাহাকে কৌশলক্রমে বন্দী 
করিয়! দিল্লীতে লইয়া আসেন। বিলোল লোদির সেনাপতি হইয়' এবার কালাপাহাড় 
জোয়ানপুবেব বাদসাছেব বিকদ্ধে অভিযান করিয়া চলিলেন। ২৪ বৎসর যাবৎ দিল্লীশ্ববের 
সঙ্গে ছোয়ানপুরের বুদ্ধ চলিয়াছিল, কালাপাহাঁড় এই যুদ্ধের সমান্তিবাক্য উচ্চারণ কবিলেন। 
জোয়ানপুরাধিপ পবাস্ত ও নিহত হইলেন, এবং তাহার রাজ্য সম্রাটের সাত্রাজ্যতুক্ত হইল। 
জোয়ানপুব হইতে মাসিবার মুখে তিনি সেই প্রদেশের নিকটবর্তী সমস্ত দেবতা ও দেবমন্দির 
ভগ্ন কবিয়াছিলেন! কাণাধামে এক কেদারেশ্বর-লিঙ্গ ভিন্ন প্রাচীন দেবতা আর একটিও 
রহিল না। পাগ্ডার! ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাঁড়িল, এবার সেই ডাক মালিকের সিংহাঁসনের 
নিকট পৌছিল। 

কালাপাহাড়ের এক মাতুলানী কাশীবাঁসিনী ছিলেন। কালাপাহাড়েব ছুবাচার সৈস্তেরা 
তাহাকে ধর্ষণ কবিল। কালাপাহাড়ের কাছে আসিয়া তিনি ঝাদিয়। সমস্ত কথা বলিয়। 
তংপাঙ্গাতেই বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ক্ষালাপাহাঁড় 
স্তপ্ভিত হইয়া গেলেন এবং সেই দিন সমস্ত অত্যাচার বন্ধ করিয়া 
দিলেন, ফলে কেদারেশ্বর-লিঙ্গ রক্ষী পাইলেন । 

সান্গ্যাল মহাশয় লিখিমাছেন, সেই দিবস রাত্রিতে কালাপাহাড় সুরক্ষিত গৃহে শয়ন 
করিয়াছিলেন, কিন্তু পরদিন আর তাহাকে দেখা গেল না। কেহ বলেন, তিনি মনের 
অনুতাপে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, কেহ বলেন তিনি গঙ্গায় ডুবিয়া 
মরিযাছিলেন, কাহারও মতে কাশীর পাণগ্ডারা তাহাকে নিদ্রিত 
অবস্থায় হরণ করিয়। হত্যাপুর্রক এব মাটীতে পুতিয়া ফেলিয়াছিল, কেহ কেহ বলেন বেলোল 
লোদি তাহার ক্ষমতাবৃদ্ধি দর্শনে গোপনে গুপ্তচর-দঘ্বারা তাহাকে হত্যা! করাইয়াছিলেন, কেহ 
কেহ আবার একথাও বলেন যে তিনি বিনাশরূপী রুদ্রের অংশে জন্মিয়াছিলেন, বিশ্বেশ্বারে 
লীন হইয়া গিয়াছিলেন,__সার কথা এই ধে, কাঁশীতে অত্যাচাবেব তৃতীয় দিবসে তানি নিরুদেশ 
হইয়াছিলেন। তিনি একাদশ বর্ষ হিন্দুধর্ম নাশে বততী ছিলেন। বরাবক সাহের কন্া 
ছুলারীর গভে তাঁহার এক কন্ঠা হইয়াছিল-_-উহার নাম “ফতেমা”। 


কাঁশী ধবংস। 


অসুশোদ্ন!। 


শনি 
পকধেশ। 
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কিন্তু মুসলমান এঁতিহাসিকদের বর্ণিত বিবরণের সহিত বাজ্নাহীতে প্রচলিত কিংবদস্তীর 
কোন কোন বিষয়ে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। এই অনৈক্য রাজাদের নাম সন্বন্ধে হওয়া স্বাভাবিক,-_ 
ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতা-নিবন্ধন জনসাধারণ এক রাজার কথা মাঝে মাঝে অন্ত এক রাজার 
ঘাড়ে চাপাইয় দিয় থাকে । শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বস্থ এবং ছূর্গীচরণ সান্ন্যাল উভয়েই কাল- 
সম্বন্ধীয় সমস্তার সমাধান করিতে না পারিয়৷ ছুইজন কালাপাহ্াড় পরিকল্পনা করিয়াছেন। 
আমার মনে হয় উক্ত ছুই গ্রস্থকারই এসম্বন্ধে ভ্রম করিয়াছেন। কালাপাহাড় বাঙলার 
একজন মাত্র ছিলেন, তিনি দ্বিতীয় রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন নাই। সোলেমান খা ও 
দাউদ খার রাজত্বকালেই কালাপাহণড়ের সমস্ত সামরিক অভিযান হইয়াছিল। সোলেমান 
খাঁর রাজত্বকালে ( ১৫৬৪-১৫৭২ খুঃ) কালাপাহাড় উড়িষ্যার রাজা * মুকুন্দ দেব ও তাহার 
বিদ্রোহী সামস্তরাজ রঘুভঞ্জ ছোট রায় উভয়কেই পরাস্ত করিয়া নিহত করেন। মনোমোহন 
চক্রবর্তী লিখিয়াছেন এঁ ঘটনা! ১৫৬৮ খুঃ হইয়াছিল (রাখালদাসবাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস 
২য় ভাগ-_-১৩২৪ বাং ৩৬৭ পৃঃ)| তখন সোলেমান কররানী বঙ্গের বাদসাহ। ১৫৬৮ খুঃ 
অন্ধে কালাপাহাড় কোচবেহার-রাজভ্রাতা স্প্রসিদ্ধ চিলারায় (শুরুধ্বজকেও) পরাস্ত করেন। 
১৫৭৫ থুষ্টান্দে তিনি কাকশালদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন) তখন দাউদ খা বঙ্গের । 
স্থতরাং আমরা কালাপাহাড়েব প্রায় সমস্ত সামরিক বিজয় এই দুই নৃপতির রাজত্ব কাঁলে 
সংঘটিত হইয়াছিল, এনপ দেখিতে পাইতেছি। 

কিন্তু যদি বরাবক খাঁর কন্ঠাকে কালাপাহাড় বিবাহ করিয়া থাকেন এবং বেলোল 
লোদির পক্ষ হইয়া জোয়ানপুরের নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া থাকেন, তবে পূর্বোক্ত 
ঘটন।গুলির সঙ্গে তাহার কালের একটা সামগ্রস্ত করা কঠিন হয়। এঁঘটনাগুলি সমস্তই ১৫৬৮ 
হইতে ১৫৭৫-__এই সাত ব্থসর কাল ব্যাপক . এদিকে বেলোল লোদি দিল্লীর সিংহাসনে 
১৪৫১ খৃঃ হইতে ১৪৮৮ থুষ্টান্দ পর্ধ্যস্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বরাবক সাহার বঙ্গের রাজত্ব কাল 
১৪৫৯-৭৪ গুঃ পর্যান্ত | উড়িষ্যা ও কোচবেহার রাজ-ঘটিত ব্যাপার এই দুই বাদসাহের রাজত্বের 
এক শতাধিক কাঁল পরে সংঘটিত হইয্বাছিল। এদিকে আবার সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন 
যে কালাপাহ্থাড় ৩৪ বৎসর বয়মে নিরুদ্দেশ হন, তখন ছুলারী বিবির গর্ভে তাহার একটি 
মাত্র কন্তা সন্তান জন্দিযাছিল। এই প্রশ্নের উত্তর দুরূহ দেখিয়া লেখকগণ ছুইজন 
কালাপাহাড়েব প্রবাদের পরিকল্পনা করিয়াছেন। সান্যাল মহাশয় দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের 
সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ খুঁজিয়া পান নাই। যাহ। কিছু লিখিয়াছেন তাহা একই কথায় 
পুনরুক্তির মত শোনায়। দুই ভিন্ন স্থানে একই প্রবাদ প্রচলিত থাকিলে যেটুক প্রভেদ 
থাঁকিতে পারে এই পার্থক্য প্রায় সেইরূপ। তিনি লিখিয়াছেন “দ্বিতীয় কালাপাহাঁড়ের 
বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ বলিবার উপায় নাই। তাহার পূর্বব নাম কি ছিল এবং শিক্ষা কতদূর হইয়াছিল 
এবং তাহার পিতার নাম কি ছিল কিছুই জান1 যা নাই” ( সামাজিক ইতিহাস ১১৩ পৃঃ )। 
“গ্িতীয় কালাপাহাঁড়ও প্রথম কালাপাহাঁড়ের স্তায় স্বন্দরাককৃতি ও বলবান্‌ পুরুষ ছিলেন। 
উভয়েই ত্রাঙ্গণ-সন্তান এবং মুসলমান হইয়া মুললমানী বিবাহ করিয়াছিলেন। উভয়েই 
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ঘোরতর হিন্দুবিদ্বেষী হইয়াছিলেন এবং হিন্দুধর্মের অনিষ্ট করিয়াছিলেন” (সামাজিক ইতিহাস, 
১১৫ পৃঃ)। সুতরাং দেখা যাইতেছে কালের গোলমাল দূর করিতে অসমর্থ হইয়া লেখকের! 
দ্বিতীয় কালাপাহাড় নামক এক বক্কির কল্পনাপূর্বক গোঁজামিল দিয়াছেন। কিন্তু অন্ঠ 
এক স্থান হইতে আমর! ষে সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে অনায়াসে এই গোলষেগের সমাধান 
হইয়া যায়। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদের একখানি ইতিহাস সঙ্কলিত 
হইয়াছিল। জেমন্‌ ওয়াইজ সাহেব তখন ঢাকার সিভিল সার্জন, তিনি তকালের জঙ্গল- 
বাড়ীর দেওয়ান শোভান দাদ খাকে এতদর্থে অন্থুরোধ করেন।” দেওয়ান সাহেব মুন্দী 
রাজচন্দ্র ঘোষের উপর এই. কার্যের ভার দেন। মুন্সী মহাশয় বিশেষ তৎপরতার সহিত 
এই কার্য আরম্ভ করেন। জঙগলবাঁভীর দপ্তরের দলিল, কাগজ-পত্র, স্থানীয় প্রবাদ ও জনশ্রুতি 
প্রভৃতি যাবতীয় উপকরণ এজন্য সংগৃহীত হইয়াছিল? মুন্সী মহাশয় কালীকুমার চক্রবত্তী 
নামক জঙ্গলবাড়ী স্কুলের প্রধান পণ্িত, এবং ষ্টেটের প্রধান কর্মচারী ইদ্রিস খার বিশেষ 
সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় হ০ বৎসর জন্গলবাড়ীতে ছিলেন এবং 
অনেক বিষয় অপর সকল ব্যক্তি হইতে বেশী জানিতেন। অত্যস্ত আন্তরিকতার সহিত 
এই কাধ্য আরব হইলেও শোভান দাদ দেওয়ানের আকম্মিক মৃত্যুতে এই কাধ্য কিছু 
কাল স্থগিত ছিল। কিন্তু নূতন দেওয়ান আজিম দাদ খা স্বয়ং এই কাঁধ্যে উদেশাগা 
হওয়াতে এই ইতিহাস সঙ্কলনে সমস্ত বিদ্ব দূর হইল। এদিকে ঢাকা ডিভিসনের কমিসনার 
লাউল সাহেব এবং প্রখ্যাতনাম1 ( তখন তরুণবয়স্ক ) রমেশচন্দ্র দত্ত মৈমনসিংহের গ্যাসিষ্টেপ্ট 
ম্যাজিষ্ট্রেট মহা'শয়দের পুনঃ পুনঃ তাগিদে পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইল। এই পুস্তক একাদশ 
অধ্যায়ে বিভক্ত | বইখাঁনি যে অন্রাস্ত তাহা! বল! যায় না, তবে ইহার অধিকাংশ হুল 
স্বেচ্ছাকূত। ঈস! খাকে দাউদ খাঁর সহোদর প্রতিপন্ন করিতে যাঁইয়া লেখকগণ দেওযান বংশের 
রাজকীয় রক্ত ঘোষণা করিবার জন্ত যে এতিহাসিক গৌজামিণ দিয়াছেন, তাহা আধুনিক 
এতিহাসিকগণের চক্ষে সহজেই ধরা পড়িয়! গিয়াছে । কিন্তু দেওয়ানদের বংশ-গোৌরব বুদ্ধির 
জন্ত লেখক যে আয়োজন কারয়াছেন, তাহ! ছাড়া, আর সর্ব বিষয়ে তাহারা প্রামাণিক 
ধ্রতিহাসিক উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন ও হুক বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। 
প্রসঙ্গক্রমে যে সকল কথ! লিখিয়াছেন তাহা সর্বেধ বিশ্বাস-যোগ্য। এই ইতিহাসে লিখিত 
আছে, কাঁলাপাহাড় বাঁদসাহ জালাল সাহের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মুন্সী রাজচন্দ্র 
ঘোষ প্রামাণিক এ্রতিহাসিক সংবাদ পাইয়াই একথ। লিখিয়াছিলেন, যেহেতু দেওয়ান 
বংশের গৌরবের সঙ্গে এই কথার কোন সংস্রব নাই। 

এখন যদি বাদসাহ জালালের কন্তাকে কালাপাহাড় বিবাহ করিয়া থাকেন--তবে 
এঁতিহাসিক কাল নির্ণয় সম্বন্ধে সমস্ত গোল চুকিঝা যাঁয়। জালাল সাহের রাজত্ব কাল ১৫৬০- 
৬১ খৃঃ অব্দ। কালাপাহাড়ের কর্মজীবনের ইতিহাঁস বাহা প্রীমাণিক ইতিবৃত্তে পাওয়া 
খায়, তাহ! ১৫৬৮ হইতে ১৫৭৫ পর্য্যন্ত | বেলোল লোদির নাম সম্বন্ধে ও জনঞ্্তিতে এই 
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ভাবের কোন গোলযোগ হইয়! গিয়াছে । এই সকল প্রমাণের পর আমরা অনায়াসে সিশ্ধাস্ত 
করিতে পারি যে, কালাপাহাড় মাত্র একজন ছিলেন এবং তীহার বিবাহ ১৫৬০ হইতে ১৫৬৩ 
এই তিন বংসরের মধ্যে কোন সময় হইয়াছিল এবং তিনি ১৫৭৫ থুষ্টাবের মধ্যেই তাহার 
ধবংসলীলা সমাধা! করিয়! অন্থমান ৩৪ বৎসরে নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। ১৫৬২ থুষ্টাকে যদি 
তাহার বিবাহ হইয়া থাকে এবং ১৫৭৫ থুঃ অব্ে যদি তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া থাকেন, তবে 
তীহার বয়স তখন ৩০ হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে ছিল। 
কেরানী (বাঁ কররানী) বংশ শের সাহ ও তৎপুত্র সেলিম সাহ কর্তৃক আদৃত হুইয়া 
অনেক স্থানের শাসন কর্তৃত্ব করিয়া ছিলেন। সম্রাট মহম্মদ 
আদিলের আন্গত্য ইহারা করেন নাই। বরাবক শের সাথের 
উত্তরাধিকারীদের আমন্ুগত্য করিয়া! আসিয়াছিলেন। 
গিয়াসুদ্দিনের বঙ্গ দখলের সংবাদ শুনিয়। সোলেমান কররানীর ভ্রাতা তাজ খা কররানী 
অনায়াসে তাহাকে বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন দখল করেন। তিনি ইহার পরে এক 
বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। সোলেমান তাহার ভ্রাতার মৃত্যুর পর 
১৫৬৪-৬৫ খৃং অন্দে বঙ্গের মদনদ অধিকার করেন। তিনি গড়ের 
নিকটবর্তী তাও নামক স্থানে রাজধানী পরিবর্তন করিয়! সম্রাট 
আকবরকে বছ উপঢৌকনাদি পাঠাইর৷ প্রীত করেন। ইনি ১৫৬৭ থুঃ 
অব্ধে উড়িষ্যা বিজয় করেন, ১৫৬৮ খুঃ অন্যে কোচবিহণর অধিকার করেন ; ইনি পুনঃ পুনঃ 
সম্রাট আকবরকে ভেট পাঠাইয়া প্রসন্ন রাখিয়াছিলেন | তাহার রাজত্ব মোটের উপর নির্ধি 
ও শান্তিপূর্ণ ছিল। সোলেখান কররানী ১৫৭২ খুঃ অন্দে পরলোক গমন করেন | তখন 
কবিকন্কন মুকুন্দ রাষ আড়াবা ব্রাহ্মণ-ভূমিতে থ'কিয়া তাহার চত্তী-কাব্য শেষ করিয়াছিলেন । 
সোলেমান্রে ঘৃত্যুব পর তাহার জোষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ সাহ সিংহাসন আরোহণ 
করেন (১৫৭২ খুঃ অব্দে)। কিন্তু আফগান ওমরাহগণ তাহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া 
তাহাকে হত্যা করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা দাউদ খাঁকে সিংহাসনে 
অভিষিক্ত করেন। ইনি রাজা হইয়া দেখিলেন, যে তাহার 
রাজ-ভাগ্ডার অপরিমিত, তীহার সৈম্ঠ নিবাসে ৪০,০০০ অশ্বারোহী, 
১১৪০১০০০ পদাতিক সৈন্ত, নানা শ্রেণীর ২০,০০* কামান, বহুশত যুদ্ধজাহাজ এবং ৩,৬০০ 
হস্তী মজুত। তিনি মনে করিলেন, এই প্রবল শক্তির সহায়ে তিনি ছুনিয়ার মালিক হইতে 
পারেন। সুতরাং তিনি শ্বেতচ্ছত্র, রাঁজদণগ্ড, এবং অপরাপর রাজচিহন ধারণ করিয়া! নিজেকে 
স্বাধীন বলিয়া! ঘোষণী করিয়াছিলেন ; শুধু তাহাঁই নহে, তিনি আকবরের সাম্রাজ্যের কোন 
কোন স্থান আক্রমণ করিয়া সম্রাটের সহিত যুদ্ধ বাধাইবার সুবিধা খুঁজিতে লাঁগিলেন। 
দাউদ প্রথমতঃ জেমিনিয়া ছুর্গ (পন্মার দক্ষিণ পারে, গাজীপুরের কিছু উত্তরে অবস্থিত ) 
আক্রমণ করিবার জন্য একদল সৈম্ত প্রেরণ করিলেন। আকবর সেনাপতি মনিয়মকে 
দাউদের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। দাউদের প্রধান মন্ত্রী লোডিখায়ের সঙ্গে মনিয়ম পাটনার 


জালালের পুত্র এবং তাহার 
হস্ত! গিয়াুদিন__১২৬৩ খু: 


তাজ খ! কররানী--১২৬৩- 
৬৪ খঃ; সোলেমান কর- 
বাঁনী--১৫৬০-১৫৭২ খুঁত । 
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৬৪৬ বৃহ বজ 


নিকটে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইলেন, কিন্ত এই সময়ে লোডিখাঁয়ের সঙ্গে মনিয়মের একট 
সন্ধি হইয়া যায়। এই সন্ধির সর্তানুসারে বঙ্গেশ্বর সমাটূকে নগদ 
দুই লক্ষ টাকা এবং একলক্ষ টাকার যোগ্য রেশমের কাপড় ও 
যসলিনাদি দিতে বাধ্য হইলেন এবং মনিয়মও বিহার হইতে সৈম্ত ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন, 
স্থির হইল! সন্ধিব কথা শুনিয়া দাউদ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া_দলোডিখা তাহার মস্তক 
হেট করিয়া দিয়াছেন” এই অভিযোগ করত তাহার মৃত্যুদণ্ড করিয়া! তদীয় সমস্ত সম্পত্তি 
আত্মসাৎ করেন। এদিকে আকববও মনিয়মের সন্ধি সম্রাটের পক্ষে গৌরবজনক হয় 
নাই-_-এই ভাবিয়। তাহার উপর বিরক্ত হন, এবং দশ হাজার সৈন্য সহ তোডবমল্লকে 
বেহারে মনিয়মের উদ্ধতন কর্মচারী নিধুক্ত করিয়া বেহাবে প্রেরণ কবেন। 
এদিকে দাউদ সন্ধিতে স্বাকৃত হন নাই এবং লোডিখাঁকে হত্যা করিয়াছেন শুনিয়] 
মনিয়ম পাটনাব অভিবান করি] উপস্থিত হন। দাউদের নিযুক্ত হাজিপুরের শীসনকর্ত৷ 
ফতে খ। অত্যন্ত সাহসিকতা ও কৌশলের সঙ্গে দুর্দ রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন এবং মোগলদিগকে প্রার নিঃশেষ করিবাঁব মধ্যে আনিযা- 
ছিলেন। সম্রাট আকবব দূববীক্ষণ যন্্েব সাহাব্যে এই অবরোধ ও যুদ্ধেব ব্যাপার লক্ষ্য 
করিতে ছিলেন, তিনি মোগল সৈন্তেব এই ধ্বংস দেখিয়া বহুসৈন্তপুর্ণ তিনটি জাহাজ 
পাঠাইয়া দেন। মোগলেরা এই সাহায্য পাইয়া উৎসাহের সঙ্গে পুনরান্ধ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। 
তাহাদের ভীষণ বেগ সহা করিতে ন। পারিয়! ছুর্গন্বামী পরাস্ত হন। ফতে খা ও তাহার 
বহু সৈম্তসামস্তের কর্তিত মস্তক এক নৌকা বোঝাই করিয়া সমাটু আকবর দাউদের নিকট 
পাঠাইয়া দিয়া জানান যে অচিরে তাহাবও এই অনুচরদের গতি হইবে । দাউদ ভয় পাইয়' 
তাহার সমস্ত সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ লইয়া তেরিয়াগডিতে উপস্থিত হন। এদিকে মোগলেবা 
হাজিপুরে আফগানদের উপর যে অশ্রতপূর্ব্ব অত্যাচার কবিরাছিল, 
তাহার সংবাদ পাইন! দাঁটদেব টসান্বা! তেবিয়াগড়িতে অত্যন্ত ভয় 
পাইয়াছিল। সুতরাং তেরিরাগড়ির ছুর্গঘ গিরিপথে থাকিয়া! মোগলদিগকে বাধা দেওয়ার 
আশা তাহার বিফল হইল । তিনি ধনসম্পত্তিব সহিত পুনরায় পলায়নপর হইলেন, এদিকে 
বঙ্গপ্রবেশের একমাত্র দ্বার তেরিয়াগড়ি অনায়াগে মনিয়ম খাঁর হাতে পাড়ল। 
দাউদ পলাইয়া উড়িষ্যার পথে চলিলেন। এদিকে রাজা তোডরমল্ল গৌড় এবং 
তাণ্ড। অনায়াসে দখল করিয়া পলাতক দাউদের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। দাউদ এক 
স্থান হইতে অগ্তস্থানে পরিবার ও অর্থাদি লইয়া পলাইতে লাগিলেন । মাঝ পথে 
ছুই এক স্থানে দাঁউরের সৈন্ট কর্তৃক মোগলের! বিধ্বস্ত হইয়াছিল। অবশেষে দাঁউদ 
কটকে যাইয়া “মারি কি মরি” এই সঙ্কল্প কবিয়া একেবারে মরিয়! হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে 
ঈীড়াঈলেন। মনিয়ম খা যুদ্ধক্ষেত্রে কতকঞ্জলি ভীষ্ণ কামান গাড়ীতে বহাইয়া 
আনিয়াছিলেন। দাউদেরও ২ অতি দুর্দান্ত বন্ত হস্তী সঙ্গে ছিল। দুই পক্ষের 
সৈম্ত-সংখ্যা প্রায় তুল্য ছিল । এই যুদ্ধে আফগানগণ যেরূপ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল, 


প্রথম সন্ধি। 


অন্বীকার। 


ভেরিয়াগড়িতে পলায়ন । 


নসিরুদ্িন ও পরবর্তী পাঠান-রাজগণ ৬৪৭ 


মোগলেরা সেরূপ বাঁধা আর এদেশে কখনও পায় নাই। এই মহামারিতে মৌগল 
সেনাপতি গুরুতরভাবে আহত এবং দাউদের প্রধান সামস্তগণ হতাহত হইয়াছিলেন। 
দাউদ যদিও শেষ পর্্যস্ত জয়ী হইতে পারেন নাই, তথাপি মোগলেরাও বহু ধ্বংসের পর 
গয়লাভ করিয়াও কোন উৎসাহ বৌধ করিতে পাবে নাই। দাঁউদ কটকে উপস্থিত হইয়। 
উপায্মাস্তর,ন! দেখিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়! পাঠাইলেন। দাউদের দূতের অসামান্য বিজ্ঞতা 
ছিল। তিনি যখন এক ধর্মাবলম্বী ছুই দলের পরস্পরের এরূপ বিরোধ ও হত্যা ধর্শ্সঙ্গত নহে, 
দাউদ আত্মসমর্পণ করিতেছেন, তাহার এবং তাহার অনুচরবর্গের জীবিকা-নির্বাহের জন্য 
বদি সম্রাট কিছু স্থান ছাড়িয়া দেন, তবে তাহার! তাহার চিরাম্গত 
সেবক হুইয়! থাকিবেন ইত্যাদি কগ! করুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন 
তখন মনিয়ম খাঁর হৃদয় প্রুতই আর হইল। তিনি বলিলেন, যদি 
দাউদ স্বয়ং এখানে উপস্থিত হইধ1 এই সকল কথ! বলেন, তবে তিনি সমাটের নিকট তাহাদের 
হইয়া বিশেষ অন্থুরৌধ করিবেন । 

কয়েক জন ওমরাহ পরিবৃত হুইয়া দাউদ যোগল শিবিরে উপস্থিত হইলেন । মোগলেব। 
তাহাকে যথেষ্ট সংবদ্ধন। করিল। ছুই দিকে সৈগগণ দীড়াইয়। তাহাকে রাজকীয়ভাবে 
অভিবাদন করিল এবং শিবিরে উপবিষ্ট মোগল ওমবাহগণ কাহার প্রবেশ মাত্র সকলেই 
সঙন্মানে উঠিয়া ধড়ীইলেন। তাহাব! তীহাকে যথাযোগ্য সন্মান দেখাইয়া মনিয়ম খায়ের 
নিকট লইয়া আসিলেন। মনিয়ম স্বয়ং কতকদুর অগ্রসর হইয়া! তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। 
দাউদ খাঁ কটিতট হইতে তরবারি বাহির করিয়া মনিয়ম খায়ের হাতে দিয়া বলিলেন, 
“এই অসি-দ্বারা আপনার মত বন্ধুর শরীরে আমি অকন্ত্রাধীত করিয়াছি, ইহা ধারণ করিবার 
আমি ধোগ্য নহি, আমি এখন হইতে ফোন্ধার নাম গ্রহণের আর উপযুক্ত নহি, আপনি 
এই অক্ত্রট গ্রহণ ককন।” মনিয়ম খা হতে থরিয়া দাউদকে সন্মানিত স্থানে বসাইলেন। 
দাউদ কোরান এবং অপর সমস্ত পবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া বলিলেন--”সম্রাট 
যি দয়া করিয়া আমাদের ভবণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন, তবে আমি চিরদিনের জন্য তাহার 
বিশ্বস্ত সেবক হইয়| থাকিব, তীহার কোন শক্রর সঙ্গে যোগদান করিব ন11” এই কথাগুলি 
লিপিবদ্ধ হইল এবং দাউদ সেই সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন। মনিয়ম খা তাহাকে একখানি 
বহুমূলা তরবারি রাজকীয় উপহার স্ববপ দিয়া বলিলেন__-“আজ আপনি আমাদের মহিমান্বিত 
সমাটের বশ্ঠতা স্বীকার করিয়াছেন, আমি আপনাকে এই তরবারিখানি উপহার দিতেছি । 
আঁশ করি আপান ইহা সম্রাটের পক্ষে এবং তাহার শক্রগণের বিপক্ষে আজীবন ধারণ 
করিবেন । আমি আমার মহামাহ্ঠ সম্গাটের নামে সমস্ত উড়িষ্যা রাজ্যের অধিকার আপনাকে 
দিতেছি, আমি অনুমাত্র সন্দেহ করি না, যে আপনি চিরকাল সম্রাটের অন্থগত ও বিশ্বস্ত প্রজা! 
ত্বরূপ সাআাজ্যের সহায়ত! করিবেন ।” 

মনিয়ম খা তাগ্ায় প্রবেশ করিয়া সমারোহের সহিত বাঙ্গলাদেশ অধিকার করিলেন। 
গৌড় নগর পরিদর্শন করিয়া উহার বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত হম্দ্য, মসজিদ, মন্দির প্রসৃতি 


মনিযাম খাঁর দরবারে 
দাউদ। 


৬৪৮ বৃহত বঙ্গ 


দেখিয়া তিনি এতই শানন্দ লাভ কবিল্েন ঘে তিনি তাণড4 হইতে পুনরায় গৌ-ড রাজধানী 
পরিবর্ধন করিতে 'সঙ্কল করিলেন। তথাকার ভিজামাঁটী হইতে বিষাক্ত বাঘু বহিগ্তি হইয়াই 
হউক 'অথবা জল বা আবহাওয়ার দোষেই হউক, তথায় হিন্দু-মুসলমাঁনের মধ্যে এক মহামারী 
দেখা দিল। সহস্র সশ্ত লোক মরিয়। পপে পড়িয়া রহিল, তাহাদিগকে সমাধি দেওয়া বা 
দাহ করিবার লোক রহিলনা। শোকে সেই মহামাবাতে ত্রাহি ত্রাহি কবিযা পলাইতে 
সব করিল। স্ব ম্নয়ম খা! এই নিদ।ক্ণ৭ 'প্রগ বোগে আক্রান্ত হইয়। প্রাণত্যাগ করিলেন, 
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মনিষম খার মৃত্যুর পব বাঙ্গলাথ আকফগানেবা আবাব তাহাদের নষ্ট গমত। লাঁভেব জগ 
চেষ্টা কবিতে লাগিল এবং গ্লৌডেব ভাবপ্রাপ্ত শাসনকর্তা সাহেম খা জেলিয়ারকে বঙ্গদেশ 
ন্যাগ কবিতে বাধ্য করিল । আশ্চযোন বিদণ ঈশ্বব সার্গী করিয়া, 
কোপান স্পশশ করিরা এত প্রতিশ্রতি দেওয়। সত্বেও ভুঙাগ্য দাউদ 
এই বিপ্রোহীর দলে গেগদান কবিলেন। তাহার বিশ্বস্ত কম্মচারী হরি রায়, ষাহাকে 
দ[উদ বিক্রমারিত্া উপাধি দৈয়াছিলেন, তাহাকে পুনরায় খমাটুদোহা হইতে নিষেধ করিয়া 
ছিলেন; কিন্তু পর্ধগাণ হাজব শশিশ্িত অধ্বারোহী সেন! হাতে পাইয়। দাউদ ধরাকে সত 
জ্ঞান' করিলেন । 'সমাটের- সেনাপতি হুসেন কুলি খ! (উপাধি খা জাহান) দাউদের বিবাছে। 
অগ্রসন হইলেন । »তিনি *বাজমহলে আসিয়া দাঁউদেব সৈন্যের স্ুখীন হহলেন। প্রথম 
প্রথম দাউদের পরক্রান্ত দলবল বিজখা হওয়ার ভবম! কবিয়াছিল, কিন্ত যখন মোখন। 
সেনাপতির সাহায্যেব জন পাটনা, ত্রিহত এবং অপরাপব স্থান হইতে 'অগণা সৈম্ত আসিতে 
লাগিল, তখন আফগানদেব 'ভরসাব স্থল জোনিষেদ কররানী 
( দাউদেব ভ্রাতুষ্পুল্র ) এবং অপবাপর প্রধান মেনাপতিব! 
মোগলদের কামানের খেগ সহা কবিতে পারিলেন না, তাহাদের অনেকেই রণক্ষে্জে 
পতিত হইলেন। দাউদ এত হইয়া মোগল দরবারে আঁনত হইলেন । ততৎকত কৃতদ্রতান 
ও প্রতিপগ্রাভঙ্গের উত্তরে তিনি কোন উত্তর দিতে পারিলেন নী। রাজদ্রোহীর দণ্ড তাহাকে 
দেওয়া! হইল, তাহাব ছ্িন্নমস্তক একজন বিশেষ দূত সহ আপ্রীয় প্রেরিত হইল 
( ১৫৭১ খুঃ) | প্রায় চারিশত বহসর বঙ্গদেশে যে পাঠান গ্রাধান্য ছিল, দাউদের মৃত্যু 
সঙ্গে সঙ্গে তাা এ দেশে বিলপু হইল । 


পনরান্র ল্ধ-লজ্লন । 


দাউদের মৃত । 


পাঠান রাজতসন্থন্ধে নান! কথা ৬৭৯ 


পাঁঠান রাঁজত্বসন্মন্ধে নানা কথা 


মহম্মদ ইবন বক্তিবার খিলজ্রি সময হইতে ১৫৭৮ খুঃ পর্যান্ত প্রাথ চাবিশত বংসর বঙে 
আাফগানদের প্রাধান্ত ছিল। এই কিঞ্চির,ন চাবিএত বংসর বঙ্গদেটাকে শুন্দণ বনের মধ্যবস্তী 
বাত্র-বাস বলিলেও বাধ হয় অভ্াপ্তি হয় না--বিশ্ষে বঙ্গের 
পসিংহামশ। এবপ মাণাব উপর কূলান খড়গ লইর' সিংহাসনে বসার 
সখ কেনই বা বঙগেশ্বরগণ খুজিয়াছিলেন * ইবন বক্তি ধার হইতে 
দাউদ পর্য্যন্ত ৪৬ জন ভূপতি সিংহাসনে ক্গণিকেব জন্ত বস্বার স্নখ লাভ কবিযাছিলেন 
মহম্মদ ইবন বঞ্জি য়ার কামরূপেব বাজাব হাতে লাঞ্তিত হুইয়া এবং সর্ব সৈন্য ক্ষয় করিয়া! খন 
গৌডেব নিকট উপস্থিত, তখন তিনি উৎকট বোগশঘাশীযা, কিন্তু ভগবান মরিবার সময়ও 
ঠাহাকে শান্তি দিলেন না, প্রিব সেনাপতি 'আলিমদন তাহার পীড়িত শবস্থায় খঙ্গাঘাতে 
ঠাহাকে বধ কবিলেন। ১০০৮ থু, ।1| এই ঘটনার মাত্র ঢই বংসর পবে ইবন বক্তি, যাবের 
প্রিয় মন্ধী বঙ্গেখর মহয়দ শিরান নিজেব দলের একজন লোক কর্তৃক শিহত হন (১৩১৯০ খৃঃ )। 
এবার বক্তিয়ারেব হত্যাকারী আলিমদ্দন খিলজির পালঃ, ভিনি স্বীয় বংশেব একজন ষডযন্ত্ 
কাবীব হাতে প্রাণ হারাইলেন । ১২০১৯ খুঃ।| বঙ্গেব মগনদ পূর্ণ কবিলেন গিযান্তদদিন, কিন্ত 
তিনিও কয়েক বৎসর পরে দুদ্ধে নিহত হইলেন (১১২৭ খুঃ । 1 এই চাকিটি হতভাগ্য নুপতির 
পর শাসিকদ্দিন বাদসাহের কপাল ভাল, ন্টিন হেকিম ও কবিবাজদের চিকিৎসাধীন থাকিয়া 
মরিবার সুবিধা পাইযাছিলেন। পরবত্তী দুই গরতিদন্দী রাজা তাগন খা ও তথুর খা যুদ্ধ 
কৰিতে করিতে উভয়ে ১২৪৬ খু; অবের একই দিনে প্রীণত্যাগ কবিলেন। সিংহাসনে বসিয়া 
তোগন ৭ বোধ হয় একটি রাতিও শাণ্তিতে ঘুমাতে পাবেন নাই। স্থুলতান মগীঙ্গদ্দিন 
( সপ্রম বাদসাহ ) ১২৫৮ খুঃ কামরূপের বাজার গঙ্গে ঘন্ধ কবিয় শিহত হন, মরিবার সময় 
তিনি তাহার বিজমী শক্রর নিকট গলদ শুনেত্রে প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহার পুলের মুখখানি 
জীবনে শেববাব দেখিতে । পববর্তী বাদপাহ জাপালুদ্দিন কড়ার শীসনকর্তী আর্সলান খা 
কর্তৃক নিহত হন। একটা অভিসন্ধির ফলে মগীস্ত্রদ্দিন (মহশ্মদ ইবণ বক্তি,য়ার খিলজি হুইতে 
একাদশ ) বাদসাহের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছিল। কাইকোবাদকে খিলজি বংশীয় এক আমীর 
নিহত করেন (১২৮৭ খুঃ)| তংপরবর্তী নবাব ফকরুদ্দিনকে তাহার খুল্লতাত হত্যা 
করেন। সেকেন্দর বাদসাহকে তাহাব পুত্র গয়্ান্ুদ্দিন বন্ধে নিহত করেন ( ১৩৮৮ খুঃ )। 
দ্বিতীয় সামন্ত্রদ্দিন বাদসাহকে নূদিংহ ওঝাব বুদ্ধিবলে রাজা গণেশ হত্যা করিয়াছিলেন। 
হতভাগ্য নসিরুদ্দিন ( যছ্ুর পৌন্র) মাত্র ৮ দিন রাজতক্তে বসিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। 
নবমদিনে তাহাকে ষড়যন্গকারীরা হত্যা করিল। ফতে সাহ ১৪৯৫ খুঃ অনবে খোজ। 


পাঠান মজ্জাটুগণের 
অপমৃত্যু । 


৬৫০ বৃহ বজ 


বারেক কর্তৃক নিহত হুইলেন। সাহাজাদ] অস্তঃপুরে আমোদ করিতেছিলেন ; তিনি ছিলেন 
খোজা, শুইবার সময় স্ত্রীজনোচিত ( খোজাদের অভ্যন্ত) পরিচ্ছদ পরিয়া মদ খাইয়া 
আমোদ করিতেছিলেন, এমন সময় হাবিসী মন্ত্রিপ্রবর তাহার বুকে অসি বসাইয়া দিল, 
তাহার গায়ে ছিল অন্থুরের বল, খড়গাথাত সহ করিয়া তিনি মন্ত্রীর সঙ্গে খুব কতক্ষণ 
ধবস্তাধ্স্তি করিয়াছিলেন । অবশেষে রক্তক্ষয়ে ক্লান্ত হইয়! যখন মড়ার মতন পড়িয়া! ছিলেন, 
তখন হাবিসী মন্ত্রী তাহাকে মৃত ভাবিয়া ছাড়িয়া চলিরা গেল। এই সময় বাদসাহের এক 
খোজা চাকর তথায় উপস্থিত হইল) তিনি মরেন নাই, তাহাকে দেখিয়! ষেন পুনর্জীবন 
পাইয়া তাহার নিকট মন্ত্রীর কাটা বলিতে লাগিলেন। বিনয়েব ভাপ করিয়া আর্তনাদ 
করিতে করিতে বিশ্বস্ত চাকর বাহিরে লোকজন ডাকিতে চলিয়া গেল, কিন্ত সে লইয়া 
আসিল সেই হাবিসী মন্ত্িপ্রবরকে 1" বাজা তখনও মরেন নাই দেখিয়া মন্ত্রী ও বাদসাহের 
বিশ্বস্ত খোজ চাকর বাকী কাজটুকু সাবিয়া ফেলিতে কিছুমাত্র বিলম্ব কবিলেন না । 

অতঃপর ফিরোজসাহ মাত্র একটি বসব বাজত্বেব পর সিদ্ধিবদ্দরের হস্তে প্রাণত্যাগ 
করেন। সিদ্ধিবন্দর (মুজাফর সাহ ) সৈঘদ হুাসেনেব দ্বারা নিহত হন। হুসেন সাহেব 
পুত্র নসবত সাহ্‌ তাহার পিতার সমাধি-মন্দিরে ভজন করিতে- 
ছিলেন, ইতিপূর্বে তিনি এক খোজাকে গুরুতব অপবাধেব 
জন্য উচিত দণ্ড দিবেন বলিয়! ভযঘ দেখাইযাছিলেন, সে দণ্ড 
আব দিতে হইল না, খোজাই উপাসনা-মন্দিবে তাহাকে একা মুদ্রিতনেত্র দেখিয়া তাহার 
প্রাণদণ্ড কবিল (১৫৩২ খুঃ)। মুত বাদসাহেব পুল্র ফিবোজ সাহ তিনটি মাস মাত্র 
রাজতক্তে বসিয়াছিলেন, তৎপবে তীহাব খুল্পতাত মহম্মদ সাহ এই অভিশপ্ত বঙ্গ-সিংহাসানব 
লোভে তীহাকে হত্যা করিলেন। মহম্মদ সাহের পরবর্তী বাদসাহ স্প্রসিদ্ধ সের সান 
বছ্গর মসনদ ভীহাব এক মন্ত্রীকে দিখা সমস্ত হিন্দুস্থানেব অব্রীশ্বব তইবাছিলেন। তিনি 
যুদ্ধের আয়োজন করিতে যাইযা একটা বোম! ফাটায মৃতুামুখে পতিত “হন! মাঝে এক 
রাজা স্বাভাবিক কারণে মবিবাব স্থঘৌগ পাইয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তী বাদসাহ মহণ্মদ সাহ 
১৫৫৪ খুঃ অন্দে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। জেলানুদ্দিন বাদসাহের পুক্র অন্পস্থায়ী রাজত্বের 
পর গায়েন্দ্দিন কর্তৃক নিহত হন। গায়েস্ছদ্দিনের হত্যাকারক তাজ খাঁ, তাজ খাব পুত্র 
বয়জাদ আমিরদিগের ষড়ষন্ত্রে নিহত হন। পরবর্তী বাঁজা দাউদ এই দুর্ভাগ্য নৃপকুলের 
শেষ আহন্ুতিস্বরূপ মোগল সয়া আকবরের জঙ্গে বনু বুদ্ধবিগ্রহ চালাইযা স্বীয় জীবন সেই 
সমরানলে প্রদান করেন (১৫৭৬ থুঃ)। 

সুতরাং এই রাজগণের অধিকাংশই সিংহাসন দখল করিবার প্রায়শ্চি্তস্বরূপ প্রাণদ।ন 
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আট দিনের মধ্যে, কেহ বা তিন যান, 
কেহ বাঁ এক বৎসর পবেই নিহত হন ; এক সমাট তীঙ্গার শ্িয়তম 
পুজরের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, কেহ বা উপাসনা- 
মন্দিরে প্রার্থনায় বসিয়া অপবাধী ভূত্যের হস্তে, কেহ বা রাত্রিকালে শয়নাগারে বিশ্বস্ত মন্ত্রীর 


পাঠান ব্বাজগণের অপ- 
মৃত্যু। 


প্রতিএ্তির মূল্য 


পাঠান রাজত্বসন্বন্ধে নানা কথা ৬৫১ 


খড়গাঘাতে, কেহবা স্বীয় নেহশীল খুল্লতাতকর্তৃক যমমন্দিরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ধাহার! 
এই ভাবে অপঘাতে মরেন নাই, তাহারাও দিবারাত্র মৃত্যুর ছায়! চক্ষের সম্মুখে রাখিয় 
হীরকখচিত রাজতক্তে বসিয়াছেন। হতভাগ্য দাউদের মৃত্যুকাহিনী, পড়িলে চক্ষু সজল 
হয়। এই আফগান রাজগণের অনেকেরই ধর্াধন্্ম জ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না_কেবল যেমন 
করিয়! হউক বঙ্গের মসনদে বসিতে পারিলেই হয়। শের সাহ হুমাস্থুন বাদসাহের সঙ্গে 
কোরান ছু'ইয়! শপথ করিলেন, যাহ কিছু পবিত্র সকলের নাম করিয়া শপথ করিলেন, 
পরক্ষণেই সেই সন্ধি ছেলের হাতের মাটার পুতুলের মত ভাঙ্গিয়! ফেলিয়া! তিনি হুমাযুনের 
নিশ্চিন্ত, নিদ্রিত শিবির আক্রমণ করিলেন । দাউদ খা মনিয়ম খাঁর নিকট যে 
প্রতিশ্রুতি-সহকারে শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা! হইতে পবিত্রতর দলিল কেহ কল্পনা 
করিতে পারে না» কিন্তু বঙ্গের তক্তে বসিলে মানুষের বুদ্ধি বিকৃত হয়, এই প্রতিশ্রতি ভাঙ্গিয়া 
তিনি সম্রাটুদ্রোহী হইলেন । 

অবশ্ত রাজপদের মত লোভনীয় কি আছে? কিন্ত মোধ্য, গুপ্ত, পাল ও সেনদের 
রাঙ্জত্বকালেও ঘুদ্ধবিগ্রহের বিরাম ছিল না, তাহারাও স্বগণদের সন্্রে কলহ করিয়াছেন । 
কিন্ত এই পাঠানদের মত নৃশংসতা হিন্দুর ইতিহাসে খুব বিরল। 
ক্ষাত্র প্রতিশ্রুতি দুর্লজ্ব্য ছিল-_অভিমন্ত্য-বধ, পাওবদের পুলগণের 
হত্যা মহাভারতের কলঙ্বস্বরূপ, কিন্তু তাহাতেও প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের 
উদাহরণ বড় দেখা যায় না । সতারক্ষা, প্রতিশ্রাতি-পালন, রাজভক্কি প্রভৃতি গুণের উদাহরণ- 
স্বরূপ হিন্দুসাহিত্যে যে কত কাহিনী বণিত আছে তাহার অবধি নাই। অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক কালে লাউসেনের মন্গগত ভৃত্য ও সেনাপতি কালুডোম সত্যরক্ষার্থ নিজের প্রাণ 
দিয়াছিল। ধর্দমীধিকবণে একটি মাত্র মিথাঁ কথা বলিলে হুরিহর বাইতি বহু পুরস্কার 
পাইত--সত্য বলিলে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত, 1কন্ত দ্বিধাকম্পিতচিন্তে হরিহর মিথ্যা বলিতে 
অঙ্গীকার করিয়াও সাক্ষীর কা্ঠাসনে দাঁড়াইয়া মিথ্য! বলিতে পারিল না| তাহার পল্লীর সরল 
প্রাণ মিথ্যা বলিতে আতঙ্কিত হুইযা উঠিল, জিহ্বায় ভাষা ঠেকিয়া গেল। এই সকল কথ! 
উপাখ্যান মাত্র, কিন্তু হিন্দুর সত্যরাদিতাসম্বন্ধে বিদেশী ভ্রমণকারীরা যে উচ্চকণ্ঠে প্রশংস! 
করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া এই সকল গল্প পড়িলে মনে হইবে, উপাখ্যানগুলিতে 
জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে এবং উহ1 সত্য হইতে দূরবর্তী নহে। এই ধর্মভীরু 
জাতি রণকুশল সাম্্রীজ্যলোভী পাঠানগণের সংম্পর্শে 'আসিয়। নিতান্ত আতঙ্কিত ও 'অবসন্ন 
হইয়! পড়িযাছিল। কবিকন্কণচণ্ডীতে পশু-যুদ্ধের রূপক স্থলে হিন্দু রাজ! ও জমিদারবর্গের 
এই ৬য় বণিত হইয়াছে 

এই যুগে বঙ্গেশ্বরগণের ইতিহাসে দেখা যায় ইহারা স্বাধীনতার জন্য অসাধ্যসাধন-চেষ্া 
করিয়াছেন? প্রায় প্রত্যেকটি বাদসাহই দিশলীশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, হয়ত দায়ে 
পড়িয়া! সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হুইয়াছেন-_-আবার গ্বিধা পাইলেই বিদ্রোহী হুইয়াছেন। ইহারা 
প্রকৃতই বঙ্গের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজব্যা্ত (1,০)৪] 1]79:)। এই ব্যান্রকে দিল্লীশ্বরগণ 


দিল্লীবিজোহী ছুর্দাস্ত 'বঙ্গ- 
ব্যাঘ।" 


৬৫২ বৃহৎ বদ 


কিছুতেই পোষ মানাইতে পারেন নাই। শের সাহকে দমাইতে যাইয়া হুমায়ুন দিল্লীর তক্ত_ 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন ) সর্ব-শেষ পাঠানব্যান্্র দাউদের বিয়োগাস্ত জীবন-নাট্য ! 
কি ভীষণ তাহার অধ্যবসায়! কতবার হারিয়াছেন, সন্ধিপত্রে দস্তখত করিয়াছেন, সেগুলি 
তিনি সুবিধা পাইলেই তৃণবৎ নগণ্য মনে করিয়া কোমর বীধিয় যুদ্ধে লাগিয়া গিয়াছেন, 
তাহার পিতা সোলেমান খাঁ আকবরের নামে মাত্র ব্ততা স্বীকার করিয়া নিবিবঞ্ধে দীর্ঘকাল 
রাজত্ব করিয়া গেলেন। দাউদ ইচ্ছা করিয়। একটিবার মাথা নোয়াইলেই তদপেক্ষা 
বৃহত্তর রাজ্যে স্থায়িভাবে অভিষিক্ত হইয়া পরম নির্বিিদ্ধে জীবনটা কাটাইয়া দিতে 
পারিতেন। কিন্তু এই পাঠানব্যাত্র জীবনে সুখ-শান্তি চান নাই। পুনঃ পুনঃ হারিয়া 
গিয়া পুনঃ পুনঃ লড়াই করিয়াছেন। প্রীয় জীবনব্যাপী ঘৃদ্ধ চালাইয়াও যুদ্ব্লাস্তি হয় 
নাই; শেষে যে সন্ধি হইল তাহাতে সমস্ত উড়্িষ্যার সামাজ্যটা হাতে পাইলেন, হয়ত বা 
আকবরের বশ্ঠতা স্বীকার করিলে আরও অধিকার বাড়াইতে পারিতেন, কিন্ত সে সকল 
স্থবিধা ও ব্যবস্থা লইয়া তিনি স্থখী হন নাই। পবিত্র কোবাণ অমান্ঠ করিয়া পুনরায় 
যুদ্ধক্ষেত্রে অবততরণ করিয়াছেন। এই আফগানদের প্রত্যেকের রক্তে দিল্লীর বিরদ্ধে 
বিদ্রোহের বীজ ছিল, এই বীজ জরাসন্ধ, পৌও বাসুদেব, নবক ও সমুদ্র সেন প্রন্ততি 
হইতে আসিয়াছে__বাঞ্গলাদেশের রাজারা চিব-বিদ্রোহী। পাঠান সময়ে আমর] এই সত্য 
ষতট? দেখিতে পাই, এতটা আর কখনও নহে-_ইন্প্রস্থের 'মতুল বিজয়পতাকাঁ, মথুরার 
সমৃদ্ধি, বৈবতকের অন্রভেদী ছুর্গ এবং সর্বণেষে মুশ্রিম 'অধিকৃত দিল্লী__বঙ্গের ব্যাত্রদিগকে 
স্ববশে আনিতে পারে নাই। 

বাঙ্গালী-চবিত্রেব এক দিকে বিরাগ অপরদিকে রাগ। বিরাঁগে সে বিদ্রোহী 1কস্ত 
অনুবাগে সে অবহেলায় বৃতা ববণ করিষা লয। বাঙ্গালীর রাজ-ভক্তি অপূর্ব্ব। লাউসেনেব 
সেনাপতি কালু ডোম, তৎপত্বী লক্গা ও শাকা'-শুকা পূত্র-ছ্য়ের যে রাজভক্তির কথা 
ধর্মমঙগল কাব্যে বণিত আছে, তাহার গুপসা নাই। লক্ষণ তীহার ছুই পুত্রকে গভীব 
নিদ্রা হইতে জাগাইয়া রাজখব জন্য নিশ্চিত মৃত্যু বরণ কবিতে রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছেন । 
এ যুগেও বাঙ্গালী-পুলিশ 'অনেক সময় স্বীয় বন্ধুবাপ্ধবদিগের গঞ্জনী সহ্য করিরাঁও বাজার 
জন্য কথায় কথাথ মৃত্যুব সম্মুখীন হইতেছে | 

যদিও আমরা মঃ ইঃ বক্তিয়াবেক আগমন হইতে ১৫৭৬ থুঃ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়টা 
'পাঠান-সুগ+ নামে মূলতঃ পরিচিত করিয়াছি, তথাপি এই যুগের রাজগণের মধ্যে সকলেই 
আফগান ছিলেন না, কেহব! আরব দেশের, কেহবা খোজা, 
কেহবা হীবসী, এবং কেহবা হিন্দু ছিলেন। মোটামুটি এই 
সময়টাকে 'পাঠান-প্রাধান্তের নূগ” বল! যাইতে পারে। এই সকল রাজাদের শরীরে প্রচ 
পরিমাণে হিন্দুরক্ত বহযান ছিল। সুলতান গায়েস্থদ্দিনের বিমাঁতা, সমস্থ্দিনের নিকা- 
ত্রের স্ত্রী, ফুলমতী বেগম--এক সময়ে মুরজাহান দিল্লীতে যাহা করিয়াছিলেন-__বঙ্গদেশের 
শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে সেইদ্ধপ ক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন। ফুলমতী ঢাক? জেলার বিক্রমপুর 


হিন্দুর সহিত রক্তসন্ধন্ধ । 


পাঠান রাজত্সম্বন্ধে নান কথ ৬৫৩ 


পরগনার সুবিখ্যাত বজ্রযোগিনী গ্রামের এক বিধবা ব্রাহ্মণৃকন্তা ;) সমস্দ্দিন নুবর্ণগ্রাম 
যাওয়ার পথে নদীর ঘাটে এই অসামান্ত রূপসী ষোড়শীকে দর্শন করিয়া বলপূর্বক তাহাকে 
স্বীয় অন্দরমহলে লইয়া আসেন; সমস্ত্দ্দিনের নিকট তথাকাব প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ ও 
অপরাপর শ্রেণীর বিশ্তুদ্ধ হিন্দুবা৷ উপস্থিত হইয়া এই কার্যের প্রতিবাদ কবেন। বাদসাহ 
বলিলেন. *আচ্ছ! বেশ! ফুলমন্ীকে আমি ছাড়িয়! দিতেছি, ইহার 
সমান ঘরের কোন সংব্রাহ্মণ ইহাকে বিবাহ করুন,_-নতুব! গণিকা 
বৃত্তি করিবার জন্ত এবং সমীজচ্যুত হইয় নিরাশ্রয়৷ হইয়া থাকিবার জ্ন্য আমি এমন সুন্দরী 
মহিলাকে কখনই প্রত্যর্পণ করিব না।” বাদসাহের কথায় কেহ অবশ্ত রাজী হইলেন নী, 
তখন তিনি স্বয়ং তাহাকে নিকা করিলেন। এই রমণী যেরূপ অপূর্ব্ব সুন্বরী ছিলেন, 
তেমনই বুদ্ধিমতী ছিলেন, তৎসমধের আফগান-দরবারে আসিয়া তিনি বিলাসকলা ও কূটনীতি 
শিখিরাছিলেন। সমস্থদ্দিনের উপর ফুলমতী বিবির প্রভূত ক্ষমত1 ছিল, এমন কি তাহার 
মৃত্যুর পর কংসরাম, জুনা খ৷ প্রভৃতি রাজ-দরবারের প্রধান ব্যক্তিগণকে তিনি নিকা করিবেন 
সেই লোভ দেখাইয়! ক্রীড়াপুত্বলীর মত ব্যবহার করিয়াছিলেন । মুস্চলমানগণ হিন্দুপ্রভাবের 
কোন উল্লেখই করেন নাই-_কি্তু ফুলমতী বেগম যে কতট শক্তির সহিত বাদসাহের দরবারে 
শাসনকার্ধয নিয়প্রিত করিয়াছেন, তাহা বারেন্্র-ব্রাহ্ণ-কুলজীগ্রস্থে বিস্তারিতভাবে লিখিত 
আছে। সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন--গায়েন্্দ্দিনের মৃত্যুর পর ফুলমতীর পুত্র মইজুদ্দিন 
গৌড়ের বাদসাহ হন। মধুর! ও ফুলমতী-_ নিতান্ত অলস, বিলাসী ও অকর্ম্ণ্য মইজুদ্দিনকে 
সিংহাসনে স্থাপিত করিয়। প্ররুত শাসনকার্ধ্য তাহারাই সম্পাদন করিতেন। কিন্ত মইজুদ্দিন 
বাদসাহের অস্তিত্ব অন্ত কোন শ্ত্রে এখনও প্রমাণিত হয় নাই। তাহার সময়ে রাজসাহীর 
একটাকিয়! ও সাতড়ার রাজারা বাদসাহের অঞ্ক"হে খুব প্রবল হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত 
আছে। তাহারা থে এ সময়ে প্রভূত শক্তিশালী হইয়াছিশেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ঘটককারিক! ও প্রবাদবাক্যেব ভিত্তি অনেক সময়ই সতামুলক, কিন্তু সময়ে সময়ে 
উদ্বোব পিশ্তি বুদোর ঘাড়ে পড়িয়া ইতিহাসকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। এই সমস্ত ক্ষন 
ক্ষুদ্র বিষয়ে নানারূপ ভ্রম, প্রমাদ ঘটিয়া থাকিলেও ফুলমতী বিবির অস্তিত্ব ও বাদসাহ-দরবারে 
তাহার প্রভাব কখনই অবিশ্বীশ্ত বলিয়া মনে হয় না, দেশব্যাপী জনবর ও প্রবাদের ভিত্তিতে 
নিশ্চয়ই সত্য নিহিত আছে। 

ফুলমতীর প্রভাবেই হউক অথবা অগ্ত ঘষে কোন কাবণেই হউক, এই বাদসাহদের সময়ে 
হিচ্দুরা যে রাজসভায় অতি প্রধান ছিলেন-_তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। ইহার পরবর্তী 
এক অধ্যায়ে আমরা দেখাইব, মুসলমান রাজা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ “সিন্ধুকী” লাগাইয়া 
ক্রমাগত সুন্দরী হিন্দুললনাগণকে অপহরণ করিয়াছেন__তাহাদিগকে নিকা করিয়া বছ সস্তান 
উৎপন্ন করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ময়মনসিংহের জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানগণ এবং 
শ্রীহট্ের বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানের! এইরূপে যে কত হিহ্দ্বু রমণীকে বলপূর্ববক বিবাহ করিয়াছেন, 
তাহার অবধি নাই। পম্লীগীতিকাগুলিতে সেই সকল করুণ কাহিনী বিবৃত আছে। কোন 


ফুলমতী বেখম। 


৬৫৪ বৃহত্ বঙ্গ 


এক রাজার কন্তাকে বঙ্গের মুসলমান বাদসাহ বিবাহ করিতে চাহিয়। পাঠাইয়াছিলেন। 
তাহাতে ষে অনর্থ ঘটিয়াছিল তদ্ব্বরণ ময়মনসিংহ গীতিকাব 'প্রথম খণ্ডে রূপবতী নামক 
আখ্যায়িকায় বণিত হইয়াছে। আমরা বাধ্য হইয়া! নায়ক, নায়িকা, রাজা ও বাদসাহের 
নাম রূপান্তর করিয়া ছাপাইয়াছি। কিন্তু ঘটনাটি সত্য। পূর্ব হইতে দেশে যে আবহাওয়া 
বহিতেছিল, হুসেন সাহ সেই দিকে পাপ খাটাইয়! বঙ্গের বাদসাহের অন্তঃপুরে হিন্দুপ্রভাবের 
অনুকুল গতি দ্রুততর করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সৈরদ। এ দেশে তখন কুল- 
গৌরব অত্যধিক ছিল। আমরা পূর্বেই লিখিখাছি এই কুলগৌরবই তাহাকে অতি সামান্ট 
অবস্থা হইতে মহোন্নতির সোপানে আরূঢ় করাইয়াছিল। ইনি নিজের কন্টাদিগকে 
পাঠানদের সঙ্গে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না তখন বারেন্ত্র ব্রাহ্মণ-সমাজে ভাছুড়ীবংশ 
কুলমর্ধ্যাদায় অগ্রগণ্য-তীহাদেরই একজন বঙ্গে বীজা ছিলেন এবং তাহাদের স্ত্রীপুরুষ 
সকলেই সুদর্শন এবং গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন । একদ1 একটাকিয়ার রাজ মদন খাঁ তাহার দুই 
পুত্র কন্দপ ও কামদেবকে লইয়া! হুসেন সাহের সঙ্গে দেখা করিতে আসেন, তাহাদের 
সুগঠিত গৌরদেহু এবং বিগ্চাবুদ্ধিতে কৃতিত্ব দেখিয়া তিনি মদন খার নিকট ইহাদের সহিত 
তাহান ছুই কন্তার বিবাহের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, “আমি আপনার ছুই পুত্রের ধর্ম নষ্ট 
করিব না, আপনি যদি গ্রহণ করেন আমার কন্ার হিন্দু হইবে ।” যাহা হইবার নহে, তাহ! 
আর কি করিয়া হইবে? মদন খার ছুই পুল্র ঝাদসাহের কন্তা বিবাহ করিয়া অগত্যা 
মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলেন। ইহার পর বাদসাহ মদন খাঁর রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হুইয়' 
তাহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র সর্বসমেত ১১ জনকে ধরিয়! আনিয়া তাহার বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে 
বিবাহ দেওয়াইলেন। মদনের চতুর্থ পুত্র রতিকাস্ত ভিষকৃদিগকে প্রচুব উৎকোচ দিয়া 
বলাইলেন যে তিনি রাত্রে চোখে দেখেন না, স্্তরাং তিনি একটাকিযার বাজব*শের ঘ্বৃতের 
সলিতাটির মত একাকী সেই পরিবারের গৌরব রক্ষা করিলেন। বাদষাহ্‌ রতিকাস্ত সম্বন্ধে 
বলিয়াছিলেন, প্বুঝেছ বেহাই ! যে অন্ধ সে হিন্দু থাকুক, পাহ1র ৮ আছে তাহার 
মুসল- যাঁন হওয়াই উচিত।” সান্ন্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন-__“ইহাব পর অনেক নবাব ও 
বাদসাহ একটাকিয়ার যুবক ধরিয়া তংসহ কন্তার বিবাহ দিয়াছিলেন।” ঘটকদের পুস্তক 
হইতে জানা বায়, *২৯ জন একটাকিয়ার বংশধর মুসলমান রাজকুমারী বিবাহ করিয়। 
জাতিনষ্ট হইযাছিলেন ( ১০২ পৃঃ)1৮ ময়মনসিংহ গীতিকায় কালাপাহাড়ের যে বৃত্তান্ত 
পাওয়া যায় তাহা মুসলমানের লেখা, মুসলমান রাজদুহিতা যে কি অদ্ভূত কৌশলে 
বাহ্মণযুবককে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত অতিরঞ্জিত বর্ণনা এই গীতিকায় আছে 
( পৃ ১৪০-৬৪২)। 

ঘটককাবিকায ব্রীঙ্গণবংশের 'মাখ্যায়িকায় এইরূপ উল্লেখ কখনই কল্পনাসন্ভত হইতে 
পারে না। ভীহারা নিজেদের বংশীবলীতে এই কলক্কের ছাপ নিজেরা কেন দিতে বাইবেন * 
পাঁরসীক, ববন্‌ (গ্রীক), শক, হুন প্রভৃতি বিদেশীয় জাঁতিবা [হন্দুসমাঁজের উচ্চ গণ্তীতে 
স্থান পাইবার জন্য চিরদিন ল্লায়িত ছিলেন, তাহ! পূর্বে লিখিত হইয়াছে । কিন্ত 


পাঠান রাজত্বসন্বন্ধে নানা কথা ৬৫৫ 


মুসলমানেরা নব আছিজাত্যের ফলে অপরাপর জাতিকে উপেক্ষা ক্রয়াও হিন্দুর ব্রাঙ্মণদিগের 
প্রতি শ্রদ্ধা হারান নাই। এখনও একজন ব্রাহ্মণকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে 
তাহারা বিশেষ গৌরব বোধ করিয়া থাকেন। 

হিন্দু ও পাঠান প্রস্তুতি মুসলমান শ্রেণীর সহিত রক্তের সম্বন্ধ একটা প্রবাদ-বাক্য নহে, 
ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে, বহুল। আকবর মোগল রক্তের সঙ্গে রাজপুতের রক্ত-সংশ্রবের 
পথ দেখাইয়। ছুই জাতিকে মিলনের দিকে টানিয়া 'মানিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলাদেশে 
হিন্দু-সুসলমানের যেরূপ মেশামেশি হইয়াছিল, বোধ হয় ভারতেব আর কোনও দেশে 
তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। পল্লীগীতিকায় এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। 

মুসলমান বাদসাহেরা সময়ে সময়ে হিন্দু সাধুদেব গ্রাতি যেরূপ অনুরাগ ও ভক্তি 
দেখাইতেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, মুসলমান এীতিহাসিকগণই তাহা! লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। একটির কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি । বঙ্গাধিপ 
ইলাইস খাঁ ( সামস্থদ্দিন_-১৩৫৩ খু: ) তখন দিলীর সম্রাট ফিরোজ 
খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। ফিরোজ পাওয়া হইতে একডাল! দুর্গ অবরোধ করিলেন। 
সামন্থদ্দিন সেই ছুর্গণে ছিলেন। এই একডালা ছুর্দের সান্নকটে ভবানী নামক এক হিচ্ছু 
শাধু ছিলেন, সামস্ুদ্দিন তাহার অন্ুরক্ত ভক্ত। তিনি শুনিলেন সাধুবাবার দেহত্যাগ 
হইয়াছে, তখন সমস্ত বিপদের আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া! তিনি ফকিরের বেশে ছুর্গ হইতে 
একাকী বাহির হইয়া! সাধুর মুত দেহের প্রতি সন্মান দেখাইবার জন্য সাধুর আশ্রমে 
উপস্থিত হন। পথে সম্রাটের শিবির। সামস্ুদ্দিন তাহার গুরুদেবের শবের প্রতি শেষ 
সন্মান দেখাইয়! সেই ছদ্মবেশেই ফিরোজ সার দরবারে প্রবেশ করিয়! তাহার সহিত দেখা 
করিলেন, তৎপরে শনৈঃ এনৈঃ স্বীয় ছর্গে “ত্যাবর্তন করিলেন। সম্রাট যখন শুলিলেন 
তাহার প্রবল শক্র, ধাহাকে ধরিবার জন্ঞ তিনি ২২ দিবস খাবৎ একাল হর্গ অবরোধ 
করিয়া রহিয়াছেন, তিনি ফাকি দিয়! তাহার মৃত গুরু দর্শন করিয়া, এমন কি তাহার 
শিবিরে চুকিয়! তাহার সহিত কথাবার্তা কহিয়া গেলেন, তখন তাহার ক্রোধের সীমা- 
পরিসীমা রহিল না। কিন্তু তিনি সামস্দ্দিনের হুর্দীস্ত সাহসিকতা এবং অচল! গুরুভক্তির 
প্রশংসা না করিয়া! পারিলেন না। পূর্ববঙ্গগীতিকায় মুসলমান গায়কগণ ষে সৌন্রাত্রের 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা বুঝিতে পারি কি করিয়া এই ছুই জাতি, মত ও ধর্মের 
এতটা পার্থক্য থাকা সত্তেও, শতাব্দীব পর শতাব্দী পরম্পনের চালে ঢালে ঠেকাঠেকি 
করিয়া বাস করিতেছেন। পীর বাতাসীব মুসলমান গায়েন স্বীয় গুরু জিন্দাগাজীর নিকট 
বর প্রার্থনাপূর্বক “মক্কা মদিনা বন্দুলাম কাশী গয়াপান” ইত্যাদি বন্দনা-গীতে হিন্দুর 
তীর্থগুলির প্রতি সম্মান দেখাইয়াছেন (৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩৪১-৩৪২)। নেজাম 
ডাকাইতের গীতিকার মুসলমান কবি তরদ্দেশীয় (চট্টগ্রামের) সমস্ত গ্রামা দেবতাকে 
পর্য্যন্ত প্রণাম করিয়া গীতি আরম্ভ করিয়াছেন, উপসংহারে তিনি “লাতা শস্তি (সতী) 
মাকে মানি, রখুনাথ গৌসাই” প্রভৃতি পদ গাহিয়া “ছুনিয়ার সার” পিতামাতার চরণ 


ছিন্ুমুস লমানে শ্রীতি। 


৬৫৬ বৃহত বজ 


বন্দনা করিয়াছেন (২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩২৫ )। চৌধুরীর লডাই গ্ীতিকায় মুসলমান 
গায়েন পশ্চিমে মন্ত! মূল স্থানের উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়া “জগন্নাথ দেউ* সন্বন্ধে লিখিয়াছেন-_ 
প্বন্দি ঠাকুর জগন্নাথ । ভেদ নাই, বিচার নাই, বাজারে বিকায় ভাত। চগ্ডালে রাধে ভাত 
্রাঙ্মণেতে খায়। এমন স্ুধন্ত দেশ জাত নাহি যায়। ভাত লইয়া তার৷ মুগ্ডে মুছে ভাত। 
সে কারণে রাইথাছে নাম ঠাকুর জগন্নাথ” (৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩১০ )| শেষের 
দুইটি ছত্র পড়িয়া! পরবর্তী ভারতচন্ত্রেরর_-“চল দ্ভাই নীলাচলে। খাইয়৷ প্রসাদ ভাত, 
মাথায় মুছিব হাত, নাচিৰ গাহিব কুতৃহলে |” প্রভৃতি কবিতার কথা সহজেই মনে হয়। 
আর একজন মুসলমান পল্লীকবি লিখিয়াছেন-_“হিন্দু আর মুসলমান একই পিণ্ডের দড়ি-_ 
কেহ বলে আল্লা রস্থুল কেহ বলে হরি ।” 

আফগান-প্রাধান্তের সময়ে হিন্দু ও মুসলমান একত্র হইয়া মোৌগলের বিরুদ্ধে ছাড়াইয়া- 
ছিলেন, ছুই জাতির মধ্যে আত্মীধত হইলে যদিও হিন্দুগণ সমাজ-বহিভূতি হইয়! পড়িতেন, 
তথাপি তাহারা তাহাদের স্বাভাবিক বৃত্তি ও হিন্দুসমাজের প্রতি অন্থরাগ বিস্থৃত হইতেন ন]। 
হুসেন সাহের পুত্র নসরত সাহ মহাভারত কাব্যের বাঙ্গল! অনুবাদ করাইয়াছিলেন, উক্ত 
বাদসাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ মহাভারতের আর একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়া- 
ছিলেন; সঙ্কলয়িতার নাম কবীন্দ্র পরমেশ্বর । পরাগল খাঁর পুত্র ছু'টি খা (চট্টগ্রামের শাসন- 
কর্তা) শ্রীকরণ নন্দী নামক কবি দ্বারা মহাভারতের অশ্বমেধপর্বেবের অনুবাদ সম্কলন 
করাইয়াছিলেন। বঙ্গেশ্বর সামস্তদ্দিন ইউসাফ গুণরাজ খা উপাধিধারী বন্ববংশীয় মালাধর 
নামক কবিব (কুলীনগ্রামবাসী ) ছার! শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদণ স্বন্কেব অন্বাদ 
কবাইয়াছিলেন। বিগ্ভীপতি প্প্রভু গায়েসউদ্দিন সুলতানশকে প্রশংসাস্চক এই পদাংশ উপহাব 
দিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই তিনি সুলতানের উৎসাহ পাইয়াছিলেন। এই গামেস্দ্দিন কৰি 
হাফেজকে পাঁরস্ত দেশ হইতে বাঙ্গলায় লইয়া 'আসিতে লালায়িত ছিলেন! মিথিলাব রাজ- 
সভাব দীর্থাধু কবি একাধিক গৌড়েশ্ববের আনুকুলা পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। বিদ্ভাপতি 
লিখিয়াছেন--*সে যে নসিবা সাহ জানে, যারে হানিল মদন বাণে, চিবঞ্জীৰ বহ পঞ্চ গৌড়েশ্বর, 
কবি বিগ্ভাপতি ভানে |” বশোরাজ খা নামক কবি হুসেন সাহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-- 
“নাহ হুসেন জগতভূষণ, ভনে যশৌরাজ খানে ।” স্থদূর চট্টগ্রাম হইতে এই সুরে 
নুর মিলাইয় কবীন্দ্র পরমেশ্বর হুসেন সাহকে কলিযুগের ক্ষণ বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন, 
এরূপ উদ্দাহরণ অসংখ্য । আমাব এ সকল কথ! এখানে উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্টা এই 
যে বাদসাহের পরিবারে হিন্দুলপনার আমদানী হওয়াতে এবং এদেশের বহু সন্তাস্ত হিন্দু 
মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরে বাদসাহী দরবারে বাঙ্গল৷ 
ভাষা আদর লাভ করিয়াছিল। হয়ত হিন্দুবাজত্ব থাকিলে 
এটি বটিতে পারিত ন|| বিগ্ার অর্ণবযানসদৃশ, দেব-ভাষার প্রতি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধীবান্‌ 
টুলো পণ্ডিতগণের বাঙ্গলা ভাষার প্রতি বিজাতীয় দ্বণার দরুন আমাদের দেশের 
ভাব! যে কোন কালে রাজনারে প্রবেশ করিতে পারিত, এমন মনে হয় না। পাঠান- 


বঙ্গতাবার জাদর। 


পাঠান রাজত্ব সম্বন্ধে নানা কথা ৬৫৭ 


প্রাধান্তকালে বাদসাহগণ একেবারে বাঙ্গালী বনিয়! গিয়াছিলেন, তাহাদের দলিলপত্রও 
অনেক সময়ে নাঙ্গল। ভাষায় লিখিত হইত। শের দীহের কামানের উপর বাঙ্গলা 
অক্ষরে তাহার নাম ও উপাধি পাঁওয়! গিয়াছে । ২৩ শত বৎসর পূর্বে ত্রিপুররাজোব 
তাত্রশাসনগুলি বঙ্গভাষায় ও বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ হইত; সে সময়ে মুসলমানেরাই বাঙ্গলার 
এই বিস্তারের সহায়ত! করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাহার! হিন্দুর পুরাণ ও 
অপরাপর শাস্ত্রের মন্ম জানিবার জন্ত আগ্রহশীল ছিলেন। সংস্কৃত সম্পূর্ণ অনধিগম্য এবং 
বাঙ্গল। তাহাদের কথ্য ভাষা! ও স্ুখপাঠ্য ছিল, এজগ্ঠ তীহাবা হিন্দুর শাস্তগ্রন্থ তঞ্জম। 
করিতে উপযুক্ত পণ্ডিতর্দিগকে নিষুক্ত করিয়াছিলেন । হিন্দুর গান ও উৎ্সবাদি মুসলমান 
বাদসাহের দরবারে অবিরত উৎসাহ পাইত। এইভাবে কীর্তন শুনিবার স্পৃহাবশতঃ গোঁড়ের 
কোন সম্রাট আমাদের কবিসআ।ট চণ্ডী দাসের হতাার কারণ হইয়াছিলেন । 
রাজরালড়ার সতত সংঘর্ষ ও নিববধি যুদ্ধবিগ্রহাদি--উথ্থানপতন প্রস্ততি রাজকীয় 
পতাকার নিত্য পরিবর্তনখাল অবস্থাস্তর পললীসমা'জকে একেবারেই স্পশ করে নাই। ত্রাহ্গণ 
তাহার খড়ে। ঘরের মেজেয় মুর পাতিয়া খাগের কলম দিয়! তেরেট বা তালপত্রের উপর 
ব্দেবেদাঙ্গের ব্যাখ্য। লিখিক্া যাইতেন ; বৈয়াকরশ, তাকিক, ও নৈয়ায়িক যখন স্থীয় 
স্বীয় গ্রন্থেব আলোচনায় নিযু থাকিতেন, তখন তাহার! মুক্তকচ্ছ হইয়। তশ্ময়ত্ব প্রাপ্ত 
হইতেন। বিলাস তাহাদের বাড়ীরত্রি সীমানায় প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাহাদের 
খড়ো ঘরেব চালার উপর অন্াধুলতা দ্লিয়া তাহাদেৰ একান্ত উপেক্ষিত দারিদ্র্য ও 
সাংসারিক সিম্পৃৃতা প্রমাণ কবিত। কোন কোন সমখ এক একঢা রাজনৈতিক ঝড় 
বহিয়! যাইত সত্য, কিন্তু তাহার ফল বেশাদিন থাকিত না! দেশের বা!ণজ্যাদির উপরও 
বাদসাহের] কোনবপ হাত দিতেন না। পাঠানেবা তরবারি লইযা এদেশে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন, এদেশে তরবানি াহার। একা দনও পরিত্যাগ করেন ণাই, ভাহার। বাদসাহের 
বা! তত্প্রতিদ্বন্দীদের প্রয়োজনের জন্য শবীরে বর্শচম্্ আটিয়] যুদ্ধক্ষেত্রের জ্্'ই উদ্যত 
হইয়া থাকিতেন; ইহারা ক্লষির কোন ধার ধারিতেন না| সুতরাং ধনশালী হিন্দুরাই 
তখন কৃষিপ্রধান বাঙ্গলাবৰ একরূপ মালিক ছিলেন; শুধু রুমি 
প1ঠান-্রাজবকালে চিশুদের নহে, ব্যবসায়-বাণিজ্য যাহা কিছু তাহা সমস্তই হিন্দুদের হাতে 
০ ছিল। ট্রুয়াট সাহেব লিখিয়াছেন, “অধিকাংশ আফগানই তাহাদের 
জায়গীরগুলি ধনবাঁন্‌ হিন্দুদের হাতে ছাড়িয়া দিতেন; গৃহস্থ তাহাদের কপালে বড় 
থাকিত না, কারণ প্রায়ই তাহাদের নেতাদের আহ্বানে তাহাদিগকে গৃহ ছাড়িয়! যুদ্ধক্ষেত্রে 
যাইতে হইত, বিশেষ ইহাদের বাণিজ্যাদি কার্য্যের প্রবৃত্তি আদৌ ছিল না। এই জায়গীরগুলির 
ইজারা সমস্তই ধনশালী হিন্দুরা লইতেন এবং ইহারাই ব্যবসায়-বাঁণিজ্যের সমস্ত সুবিধা ভোগ 
করিতেন।” (ুয়ার্টের বাঙ্গীল! ইতিহাস, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৯১০ থুঃ, পৃঃ ১৯০) এই 
সকল কারণে বঙজ্জদেশে কোন ব্বর্ণথনি না থাকিলেও মহাসমৃদ্ধির জন্ত এদেশ “সোণার বাঙ্গলা” 
উপাধি পাওয়ার ষোগ্য হইয়াছিল। টুয়ার্ট সাহেব ১৪৮৯ থুঃ অন্দের এবং তৎসন্নিহিত সময়ের 


বৃহ বঙ্গ/৪ ৭ 


৬৫৮ বৃহত বজ 


বঙ্গদেশসন্বন্ধে লিখিয়াছেন, “এই সময়ে বাঙ্গলার প্রধান ব্যক্তিরা খাওয়ার সময়ে স্বর্ণপান্রের 
একট! জমকালো! ঘটা দেখাইতেন, ইহ] তাহাদের একটী রীতিতে দীড়াইয়াছিল | নিমন্ত্রণ- 
কালে কাহার এরূপ সোণার সরঞ্জাম বেশী তাহা! লইয়া একট! গৌরবের প্রতিদ্বশ্দ্িতা চলিত” 
( ১৩৪ পৃঃ)। এ কথ বর্ণে বর্ণে সত্য। বাঙ্গলাদেশ কত যুগ ধরিয়া বাণিজ্য ও ক্লষিতে 
জগতে সর্ধপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া এই বিপুল স্বর্ণাগম করিয়াছিল তাহার পরিচয় 
পূর্ববঙ্গ-গীতিকায় পাঠকের! পাইবেন। এই গীতিকাগুলি তাত্রশাসন, শিলালেখ বা মুদ্রার 
তায় “ইতিহাস নামে বাচ্য হইবার অধিকারী নহে, তথাপি সমাজের যে প্রতিবিশ্ 
তাহাতে পড়িয়াছে তাহ! নিখুত। এই গীতিকবিতার ভাগারে কত অলঙ্কারের উল্লেখ 
আছে, তাহা ছাড়া গৃহ ও নৌযানসজ্জায় যে প্রভৃত স্বর্ণ ও মুক্তা ব্যবহৃত হইত তাহার 
পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দুষ্ট হয়। ভোজন ও পানীয়ের জন্য মধাবিত্ত গৃহস্থ্বের গৃহে স্বর্ণের 
পাত্র ব্যবহৃত হইত। বণিকৃবধূরা সর্বদাই সোণার জলের কলসী লইয়া দীঘি, পুক্ষরিণী 
বা নদীর পাড়ে জল আনিতে যাইতেন; অর্ণবযানগুলির মাস্ল ন্বর্ণমগ্ডিত, এবং 
মণিখচিত জঙটুঙ্গি, চৌচালা, আটচাল! ঘরে প্রকাণ্ড আয়নার কপাট ও সোণা-রূপার 
রুয়া প্রযুক্ত হইত। 

এ দেশের বাশের “বারছুয়ারী” ঘর যে ঠিক একখানা সাজানো প্রতিমার শ্টায় 
হইত, তাহা ফরিদপুর জেলার সায়ওয়ারজান মিঞার বাঙ্গালা ঘরখানি-সম্বন্ধীয় দীর্ঘ 
ব্্ণনায় সবিস্তারে বলা হইয়াছে। সে সময়ের যত ইষ্টকালয় প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাদের 
অধিকাংশই বিলুপ্ত, কিন্তু সেইৰপ করেকখানি ঘৰ কতকটা গৌরব বিচ্যুত হইয়াও 
কালের সঙ্গে যদ্ধ করিয়া হযত কোন কোন স্থানে এখনও টি'কিয়া আছে। পূর্বববঙ্গ- 
গীতিকায় দেখা যায় এক বণিক্‌-শ্রেষ্ঠের এইরূপ ঘরে হীরামণির ঝালর শোভা পাইত 
এবং রুয়। ও থাম সোণারপায় ঝলমল করিত, সোণাব পাত দিয় চাল ছাঁওয়। হইত। 
মযুরপুচ্ছ ও মাছরাঙ্গা পাখীর পাখা! ধিঞ অনেক সময়ে চালের নীচের দিক্‌টা সাজানো 
হইত | *ভেলুয়া” নামক গীতিতে বণিক্রাজ মুরাইএর বাড়ীর কথায় লিখিত আছে-_ 
“বড় বড় ঘর, তার আটচাল৷ চৌচালা__আর সোণ। দিয়৷ মুড়াইছে মাথারে। রূপাতে 
দিয়াছে ঠুনি, সোণার পাতে দিছে ছানি, টুয়ের মধ্যে রদ্ব অপ্ঙ্কার, হাজার বাণিজ্য নায় 
সাগর বহিয়া যায়--দেখিতে অতি চমতকার রে।” (২য় খণ্ড, ২ম সংখ্যা, ১৪১-৪২ পৃঃ। ) 
আমর! মনে করিয়াছিলাম এই বর্ণনার সকলই উপকথ', কিন্তু যখন ফরিদপুরের এক মধ্যবিত্ত 
গৃহস্থের বাড়ীতে কতকট1 এইরূপ ঘর দেখিতেছি, তখন মনে হুয়'ন1 যে কবি দত্যের উপর 
খুব জোরসে তুলি চালাইয়। রং অতিরিক্ত পরিমাণে দিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু যখন অজন্ত1 
গুহার পাথরের ছাদের উপর ছবির সহিত এই ঘরের গ্রন্থিস্থলে হস্তিগ্রাসকারী সিংহ, পএস্পায়বন্ধ 
নরহস্ম ও বিবিধ ফুল-লতায় একট। পরম এ্ক্য দেখা ইতেছে 'এবং ষখন আমরাও কলাশিল্প- 
জাত নানারূপ প্রমাণ দ্বার দেখাইয়াছি---( বিশেষত: মুকুলবাবু প্রমাণ করিয়াছেন যে, অজস্তার 
কন্সিগণের যধ্যে অনেক বাঙ্গালী ছিলেন) তখন এরূপ সিদ্ধান্ত কর! ম্বাভাবিক যে ঘেই 


পাঠান রাঁজত্বসন্বন্ধে নানা কথা ৬৫৯ 


গুপ্তযুগের অপূর্ব শিল্পী ও কন্মিগণের বংশধরেরা অবস্থার নিদারুণ বিপর্যয় সব্ধেও তাহাদের 
কারুকাধ্যের পূর্ব সংস্কার ভুলিয়া যান নাই। 

এই শিল্পিকুল দেশের আদিম অধিবাসীরা । তাহারা দ্রাবিড়ী হউক বা দস্গ্যুই হউক,_- 
যাহাদের বহুসংখ্যক বক্তি আধ্যদের সঙ্গে মিশিয়া' সমাজের নিয় গণ্ডীতে স্থান করিয়াছিল, 
যাহারা! খুষ্পূর্ব্ব ৫০০* শতাব্দীতে মহেঞ্জদোরো আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্য দেখাইয়াছিল, তাহারাই কি 
ভারতীয় লিপিমালার আদিপ্রবর্তক এবং এই যে নমংশূদ্রবা “চাষা! নাগরী” জানিত তাহারা 
কি সেই আদিম অধিবাসীদের বংশধর এবং বহ্যুগ-পূর্ব্বকার শিল্প- 
সংস্কাব বহন করিয়া আসয়াছে? নতুবা মহা মহা পঞ্ডিতগণ যে 
ভাষা বুঝিতে অক্ষম তাহা! বুঝিতে নমঃশুদ্রর নিকট শরণ লইবার হেতু কি? (৩৩-৩৪ পৃঃ |) 
ইহাও একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা৷ যে কাণ্ঠশিল্লী, সোণারু, কর্মকার প্রভৃতি শিল্পী, 
যাহার! দেবমন্দির, দেববিগ্রহ ইত্যাদি রচনা কবে, তাহাদের অনেকের জল হিন্দুসমাজের 
আচরণীয় নহে, অথচ তাহাদের অপেক্ষা যাহাঁবা নীচকাধ্ধয করে, যথা কাহার, নাপিত-_ইহাদের 
জল আচরণীয় । এত গুণবত্তা থাকা সত্বেও আদিম 'অধিবাসিগণ আর্ধ্যগণ্ভীতে উচ্চস্থান 
প্রাপ্ত হন নাই, এজগ্ঠ ধুবন্ধর শিল্পীদিগের পরিচয় রাক্ষস, দানব প্রভৃতি । খণ্থেদে দৃষ্ট হয় 
আধ্যদদের সঙ্গে অনাধ্যদের ঘখন সংঘর্ষ হয়, তখনও সেই সুদূর অতীতকালে এদেশের 
অধিবাসী অনাধ্যদের বড় বড় প্রস্তর-গৃহ ও ছূর্গাদি ছিল। বাতস্তায়নের মতে সমস্ত 
কলাশাস্ত্রের মধ্যে চিত্রবিগ্ভাই সর্বশ্রেষ্ঠ ' এবংবিধ চিত্র-বিগ্তা আমরা নিম্নশ্রেণীর হান্তেই 
পাইতেছি | সখ. করিয়া বড়লোকের চিত্র ও স্থাপত্য-বিগ্ভার অনুশীলন না করিতেন, এমন 
নহে, কিন্তু কলাবিগ্যার মধ্যে এই সর্বশ্রেষ্ঠ বিগ্া নিম়শ্রেণীদেবই একচেটিয়া ছিল।* শুধু 
চিত্র ও স্থাপত্য নহে-_লেখকের বৃত্তিটাও কতক পরিমাণে নিম্নশেণীদেরই হাতে ছিল, 
যদিও গণদেবতার উপরে এককালে এই বৃত্তি আবোপ কর! হইয়াছিল । 

পাঠানদেব সময়ে শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতিতে হিন্দুদিগেরই প্রধানতঃ 'অধিকার ছিল, যেহেতু 
আফগানগণ নিববধি রণক্ষেত্রে ও পরদেশ আক্রমণে ব্যস্ত থাকিতেন। ছুই একজন ব্যতীত 
এই যুগের মুদলমান সম্রাটগণ দেশের শিল্প বা স্থাপত্যের বিশেষ 
কোন উন্নতি করেন নাই। যে সকল মুসলমান পশ্চিম হইতে 
এদেশে আসিতেন, তাহারা স্বীয় ভুূজবলে খড্গহস্তে ভাগ্যের দ্বার 
উন্মুক্ত করিতে আসিতেন, তীহাদেব অধিকাংশই আফগান, তাহ ছাড়া» হাবসী, নিগ্রো, 
খোজা, আরবি প্রভৃতি অন্তান্ত জাতীয় লোকেরাও এদেশে অনেক আসিয় পড়িয়াছিলেন। 
শের সাহ, হুসেন সাহ এবং অপৰ দুই এক জন বাদসাহ ছাডা ইহাদের মধ্যে কেহই 
শিল্পচঙ্চাব স্যোগ পান নাই । পন্মপাত্রেব জলের ন্তাথ ইহাদের সিংহাসন ভাগ্য-বারিধির 


শিল্পীব! অনাধ্য। 


পাঠান রাজার। শিল্পচচ্চানর 
তাদৃশ সুযোগ পান নাইি। 


* ভাঁরতচন্ত্রের অন্রদামঙগলে ব্যানদেব-কৃণ্ত বিশ্বকর্দ্ার প্রতি অভিশাপ এই যে তাহার পূজক শিল্পিকুল ন। 
খাহ্য। মবিবে। 


৬৬০ বৃহ বঙ্গ 


উপৰ টলমল করিত, এই সকল আবুহোসেন শিল্প ও স্থাপত্যর চিন্তা কখন করিবেন? 
বধঞ্চ ০সই য্গে গুপ্রগৃহ, গুপ্তদ্ধার, 'অনতিদীর্ঘ অন্ন প্রশস্ত গৃহ ও অন্দর, কোন কোন 
গানে হঠাৎ পব-আক্রমণকালে পলাইবার উপাধস্বরূপ জলনালী (1011০) প্রভৃতি বাজ- 
প্রাসাদের মঙ্গীব হইঘাঁছিল। এমন কি হিন্দুবাও অত্যাচাব হইতে মম্মবঙ্সী করিবার 
জন্য ভাহাদেব মন্দিবে এইরূপ ব্যবস্তা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই 
পমঘেব অপিকাংশ প্রাচীন মন্দিবেই প্রবেশন্ধাব অতি মঙ্গীর্ণ ত্রিপুবার সপ্তরদ্ব মন্দিরের 
( কৃমিল্লাব অদৃববর্তী ) উদ্ধে উঠিলে পথিক নীচে নামিতে পারিবেন মা। এই উচ্চ মন্দিবেব 
আগম ও নির্গম পথ একটা দুবস্ত ভেমালী। বহুদিন যাতায়াত না কবিলে সেই রহস্তের 
সমাধান হয না। এইবপ মন্দিব পাঠানাধিকাবেব সমষে বু হইযাছিল, গৌডের প্লুকোচুবা” 
তোরণ ছ্র্গ, মুসলমানদেব কৃত, উহা এইরূপ 'একটা বহন্ত | উহ্ভাৰ উদ্ধস্তবের স্কাপত্য 
ছজপুবেব স্ুবিখাত “রাজগণ্ড” দুর্গেব কথা শ্মবণ করাইঘ] দের । এই সকল গন্তবা পিখিয়া 
মামবা বলিতে বাধা এখনও এদেশে পাঠান-যুগেব শিল্প ও স্থাপত্যের বনু নিদশন রহিয়াছে | 
পু, পাল ও সেন-যুগেব কথা মনে হইলে পাঠান-যুগের শিল্পেব স্বপ্নতাঁ তুলনার শ্রীহীন মনে 
5াবে; কিন্ধ তাই বলিষা তাহা কখনই উপেক্ষণী নহে । 

ইচ্ভা নিশ্চয় যে পূর্ববকালের দেনা স্থপতি ও শিল্নবিশীবদগণই গৌডেব বাজ প্রাসাদ, 
ছগ ও মসঙ্গিদ প্রভৃতি নির্মাণ করিতেন। বঙ্গের চিরপ্রসিদ্ধ পবারছুয়াবী ঘব,” যাহার কথ 
পূর্ববঙ্গ-গীতিকাষ আমবা বহুবার পাইয়াছি, বঙ্গের দৌচালা ঘবেব 
মত ছাদবিশিষ্ট বাঙ্গালা ঘর-_যাহা বঙ্গীয় মস্তিকুক প্রথম 
উদ্ভাবিত হইয়াছিল,__গৌড়ের ও পাও্্যার নবাবদের কীর্তির মধ্যে তাহারই নমুনা! বেশী 
পাও] যায় । গৌডের সোণা মসজিদ এখনও বারদ্রুারী মসজিদ নামটি রক্ষা করিয়াছে | ইহ! 
বাঙ্গলার নিজস্ব স্থাপত্য । ইহ! ছাঁড়া রাজসাহীব “বাঘাব মসজিদ,” গৌড়ের “হুসেন সাহ্কের 
মসজিদ” এবং প্টাদ দরওজা”, তথাকার “জানজান মিঞার মশজিদ*, সাসারামের ইসলাম 
সাহের সমাধিস্থান প্রভৃতি মসজিদগুলিতে উৎকীর্ণ আরব লিপি ভিন্ন বঙ্গে বিদেশীয় স্থাপত্/- 
প্রভাব খুব অল্পই দৃষ্ট হয। গৌডের “কদম রসুল” বাঁ “কদম শরীফ”টি ঠিক হিন্দু মন্দিবের 
মই, উর্ধে একটি গমুজ রচনা করিয়া উহাকে মুসলিম ছাপ দেওষা হইয়াছে । লোটন বা 
নোটন মসজিদটি গৌড়ের একথানি বাঙ্গাল! ঘ্বেরই অনুকরণে নির্মিত! গোড়ের ভাস্কর্যের 
নিদর্শনস্ববপ কলিকাভাব চিত্রশালায় সে প্রস্তবখণ্ডের বাখালদাপবাবু তাহার বাঙ্গালা 
ইতিহাসের দ্বিনীয খণ্ডব ১৭৬ পুষ্টীষ স্থান দিয়াছেন তাহাব ফুল-পল্লবেব সুচারু কার্যযও বোধ 
হয অমবাবতীব শিল্পাদের বংশধবগণ পৰিকল্পনা কবিয়াছিলেন | মঙ্গলকোটের নুতন হাটের 
মসল্িদটি ভিন্দুব প্রাচীন মন্দিরাদিব লক্ষণাক্রান্ত। ত্রিব্নীক জফর খাঁর স্ুপ্রসিদ্ধ যশ 9? 
'এখনও একটা দশনীঘ সামগ্রী, এই মসজিদ একটি 'হন্দু মণ্দিবি ভাঙ্গিরা বচিভ হইর়াছিল। 
দেব-দেবীর চিত্র পশ্চাৎ্দিগের আওস্তর খুলিলেই ধবা পড়ে । এই মধমিদেব কৌন কোন স্থলে 
হিন্দু মন্দিবের প্রাচান খংশ পুএনিশ্মিত হয নাই, যেমনটি ছিল সেই ভাবেই রক্ষিত আছে | 


মনজিদ-রচনায় হিন্দু শিল্পী। 


পাঠান রাজত্বসন্বন্ধে নানা কথ ৬৬১ 


বঙ্গদেশের অনেক স্থলেই প্রাচীন হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া মুল্লমানগণ এইভাবে মসজিদ 
রচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল মসজিদ তো! হিন্দু মন্দিরের মালমশল দিয়াই রচিত 
হইয়াছিল; পরস্ত সম্ভবতঃ দেশীয় যে সকল শিল্পিগণ এ সকল প্রাচীন মন্দির রচন! 
করিয়াছিলেন, তান্াদেরই বংশধবগণ অনেক স্থলে মুসলমান ধর্ে দীক্ষিত হইয়া অথবা কোন 
কোন স্থলে স্বধর্থ্ধে থাকিয়াও সেই সকল মসজিদ রচনা করিয়াছিলেন, মোগলেরা পবস্ত 
হইতে যে শিল্পপ্রভাব আনিয়াছিলেন, তাহা তখনও বাঙ্গলায প্রবেশ করে নাউই। ১৫৭৬ খুঃ 
অব্দের পরে সেই হাঁওযা কিছু কিছু এদেশে ঢুকিযাছিল, তাহা! পরে উল্লেখ করিব! হাভেল 
সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন-_-ভারতীঘ হিন্দু ও বৌদ্ধগণ এসিমার চিত্র ও স্থাপত্য শিল্পের গুরু | 
পাবশ্তের শি ও বিদেশী মসজিদগুলির সুক্ম কাজ ও গঠনগ্রণালী সমস্তই মুসলমানগণ 
বৌদ্ধশিপ্লীর নিকট পাইয়াছেন | নার্ধ্য বর্ডে এই শিল্প ও স্থাপনা যেরূপ বিকাশ পাইয়াছে, 
খাস পাবস্ত দেশে তাহ! হইতে পাবে নাই । বৌদ্ধগণেব পদ্ম-চিহ্ন পোপ কবিয়া মুসলমানেরা 
যে গন্ুজ বচন কব্যাছেন, তাহাও এদেশেবই স্থাপত্য হইতে নেওয়া। ভারতবর্ষের বনু শিল্প ও 
স্তাপত্য বিশারদ মুসলমানদের বিজিত দাসরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশে চালান হইতেন। তাহার] 
মুসলমান ধর্মে দিক্ষিত হইতে বাধ্য হইলেও তাহাদের তৃনি ও বাটালি হিন্দু শিল্পের কুধলত'- 
বিচ্যুত হয় নাই। 
পাঠান-প্রাধান্ত যুগের মুসলমানী মসঙ্গিদ ও প্রাসাদাবলীর মধ্যে শের সাহ্ছের সমাধি 

বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । শেব সাহের বাল্যলীলাক্ষেত্র সাসারামে এই সমাধিটি উখিত 
হইযাছিল। এই সমাধির উর্ধ গশ্থুজ্টি ছাডিয়ী দিলে ইনার অনেকটা একটি হিন্দু রথে 
অন্ুরৃতি, তফাৎ এই যে ইহ রথের মত বেমানান দীর্ঘ হইয়া উঠে নাই। ছুই দিকে সমতা- 
সহকারে প্রসারিত করিষা ইছাব দৈর্ঘ্য-প্রস্থেব এমনই একটি সুসামঞ্জস্ত রক্ষা কর! হইয়াছে 
যে উহ] উত্তর কাণে শিল্প-স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ পরিশাতির আদর্শ তাজমহল-পরিকল্পনার পূর্বাভাস 
দেখাইতেছে! এই মন্দিরের চারিদিকে কৃত্রিম হৃদের বিস্তৃত জলরাশি এক মাইল ব্যাপক, 
তম্মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষু্র আব কয়েকটি সমাধি-মন্দির আছে । সেই বিস্তৃত জলরাশির উপর প্লবমান 
জলযানের মত দূরবর্তী স্বন্ায়তন সমাধিমন্দিরেব উর্ধে শ্তামতরুরাজিব 'অবকাশে এই বৃহৎ 
মন্দিরটি তাহার একক রাজত্বের মহিম! দেখাইতেছে। ইহা দেখিয়া! একজন ইংরাজ 
কবি মুগ্ধ হইয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছেন (£১5)010 211১০০11577) তাহার অনুবাদ 'আমি 
নিম্নে দিলাম-_ 

স্বচ্ছ নীর হতে উর্ধে মহিমা-প্রকাশ 

স্থবিশাল গৃহচুড ছুইছে আকাশ; 

উপকূল বেড] ছো'ট সমাধি-মন্দিরে 

বিশ্বস্ত সৈনিক যেন ঘিরে আছে বীরে 

সম্রাট একক, তার অখণ্ড বৈভব 

মৃত্যুতেও হারায়নি স্বাতত্ত্-গৌরব। 


৬৬২ বৃহ বঙ্গ 


মুসলমান নবাবদের অনেকেই খাষখেয়ালী ছিলেন। বাঙ্গলাদেশ অপেক্ষা দিল্লীর 
অঞ্চলে সময়ে সময়ে দৌরাত্মাটা খুব প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল। সম্রাট আলাউদিন ছুরস্ত 
পাগল ছিলেন, তাহার মস্তিষ্ক হইতে কত যে নূতন নৃতন আইন- 
কানুন উদ্ভাবিত হইত, তাহা কবির কক্পনায়ও আসে না| 
“ম্থলতান” তাহার রাজধানীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে 
ঘনিষ্ঠতা নিবাবণ করিয় দিয়াছিলেন। তীঙ্ারা পবস্পরের গৃহে যাতায়াত করিতে পারিতেন 
না, পবস্পরকে নিমন্ত্রণ করিয়? খাওয়াইতে পারিতেন না। তাহাদিগকে সভাসমিতি করিতে 
দেওয়া হইত না| রাজার অনুমতি ভিন্ন তাহাদের মধ্যে কোন বিবাহ হইতে পারিত না| 
তাহাবা স্বগ্ৃহে কোন বিদেশী লোককে স্থান ছিতে পারিতেন না। চারিদিকে এত গুপ্তচর 
ছিল যে তাঙ্াবা পরম্পবের সঙ্গে কথাবার্ভী কহিতে ভয় পাইতেন। তাহাদের মধ্যে ভাব- 
বিনিময়ের কোন স্থযোগ ছিল ন1। যদি তাহাব1! কোন ভোটেলে বা সরাইতে একত্র হইতেন, 
সেখানে তাহাদের মুখব্যাদান কবিবাব ক্ষমতী ছিল না, পরস্পরের ছুঃখেব কথা বলা অসম্ভব 
ছিল (তারিকি ফিরোজ সাহী)। যেখানে মুসলমান আমিরদেব উপরই এইরূপ আইন 
জারি হইত, সেখানে হিন্দুরা যে কি কষ্টে ছিলেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। “হিন্দুব। 
বাড়ীতে ঘোডা রাখিতে পারিত না, তাহাদের ভাল কাপড় পরিতে দেওয়া হইত না-কোন 
বিলাস সম্ভোগ করিতে পারিত নী। কোন হিন্দু মাথা! উচু করিয়া রাস্তায হাটিতে পারিত 
না-_তাহাদের গৃহে সোণা-রূপার কোন সামগ্রী রাখিতে দেওয়া হইত না1।” সুলতান মহম্মদ 
টোগলকের দৌরাত্ একরূপ অকথ্য । এক সমযে (১৩৪২ খুঃ) তিনি আদেশ করিলেন-_- 
“তিন দিনের মধ্যে সমস্ত দিল্লীবাসীকে নগর ছাড়িয়া যাইতে হইবে। অবশ্ঠ অনেকেই 
সমাটের ভয়ে দিল্লী ছাঁডিয়৷ দৌলতাবাদে পলাইযা' গেলেন, কিন্তু কয়েকজন রহিয়া গেলেন-_- 
তাহাবা লুকাইয়! গৃহ-মধ্যে রহিলেন। সম্রাট অতি কঠোরভাবে তীহাদেব সন্ধান লইতে 
লাগিলেন। সম্মাটের চরেরা একটি পঙ্গু ও একটি অন্ধকে রাল্ডায় পাইয়া কুড়াই্যা' আনিল। 
সমাট সেই পঙ্থুটাকে প্রাসাদশিখর হইতে গুলি করিয়া মারলেন এবং অন্ধকে হেচড়াইতে 
হেঁচড়াইতে দিল্লী হইতে দৌলতাবাদে টানাইয়া আনিলেন। দিল্লী হইতে দৌলতাবাদ ৪* দিনের 
পথ! এই সমস্ত রাস্তাটা অর্ধকে টানিয়! আনার ফলে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রাস্তায় কাটিয়া 
ছিডিয়া৷ পড়িতে পড়িতে চলিল। যখন দৌলতাবাদে এই লোকটার অবশিষ্ট অংশ আন! 
হইল, তখন ফেখা গেল হতভাগ্যের মাত্র একটি পা সেই নগরে পৌছিয়াছে। (ইবন বতুতুর 
ভ্রমণ )। তাইমুর দিল্লীতে হিন্নুদের উপর যেরূপ হত্যাকাণ্ড করিষাঁছলেন, তাহা লোমহর্ষণ। 
প্তিনি আদেশ করিলেন, যে মুসলমান যতগুলি হিন্দু বন্দী করিয়াছে, সেই সকল বন্দীর 
সকলটিকে সে আদেশমাত্র হত্যা করিবে, নতুবা তাহাকে হত্যা কর! হইবে৷ ইপন্াামের 
বীরপুক্ুষেরা এই আদেশ শ্রবণমাত্র তাহাদের গড়গ কোষ হইতে বাহির করিয়া সমস্ত 
বন্দীদের নির্শ্ল করিল, একদিনে একলক্ষ কাফের নিহত হইয়াছিল। একটি আমির 
রাঁজসভায় তাহার পাণ্ডিত্, চরিত্র ও দয়াদাক্ষিণা-গুণে সকলের আদৃত ছিলেন, তিনি জীবনে 


খাষখেঞ্জালী সম্রাটরগণের 
অত্যাচার । 


পাঠান রাঁজত্বসন্বন্ধে নানা কথা ৬৬৩ 


একটি চড়ুই পাখীও মারেন নাই, সেই স্মরণীয় দিবসে তিনিও স্বহত্তে ১৫টি হিন্দু বন্দীর শির 
কর্তন করিয়াছিলেন (তাইমুরের আম্মবিবরণী)। ভননেয়াবার আকবরের জীবনচরিতে 
উল্লেখিত আছে, যখন মুসলমান রীজকর্মাচারী হিন্দু প্রজার নিকট কর আদায় করিতে 
যাইতেন তখন সেই কাফেরকে হা করিতে হইত, কারণ বাজকন্মচারীটি যেন তাহার মুখে 
থুতু নিক্ষেপ করিতে পারেন, এই ছিল মাইন; ইহার উদ্দেশ্য “ইসলাম ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি 
এবং আশিত কাফেরগণের বশ্ঠতার পবীক্ষা করা।” দিল্লীর বাদসাহগণেব যে কতরূপ 
খামখেয়ালী ছিল তাহার অবধি নাই। একজন (সেকেন্দর লোডি-_-১৪৮৮-১৫১৮ খুঃ) 
তাহার আমির বা অতিথিদিগকে কি কি দ্রব্য খাইতে দিতেন, তাহার ফণ্দ নিদে করিয। 
দিতেন, একবাব যাহা করিলেন তাহ যেন পাথরের দাগ হইত--“হাকিম নড়ে, তো হুকুম 
নড়ে ন11” গ্রীষ্মকালে জোয়ান্পুব হইতে এক সন্ত্াস্ত অতিথি তাহার সঙ্গে দেখ করিতে 
দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন | সে সময়টা অতি দারুণ গ্রীষ্ম এবং লৌকজন সারাদিন তৃষ্ণায় 
ছটফট করিতেছিল। নুলতান সেই অতিথির সমস্ত খাছের ব্যবস্থা ও বরাদ্দ করিয়া শেষে 
তাহার জন্ত ছয় জাল! সরবৎ মণ্ুর করিলেন। তারপব সেই অতিথি শীতকালে আঝ!র 
আসিলেন, তখনও দেখিলেন তাহার জন্য সেই ছষধ জালা সরবতের ব্যবস্থা বহিয়। গিয়াছে 
( তারিকই দাউদি )। 

দিল্লীশ্বরগণের এই খামখেয়ালী ও অত্যাচাবের হাঁওয়াটা বাঙ্গলাধও আসিয়া 
পৌছিয়াছিল। বিশেষতঃ পাঠান জাতিবা স্বভাবতঃই নির্খ্ম ছিল্নে। আমাদের কোন 
ঈতিহাস নাই, স্থতরাং সেই সময়ের অত্যাচার-কাহিনী লিপিবদ্ধ হয় নাই। তবে আমাদের 
প্রাচীন সাহিত্য পাঠ কৰিলে মাঝে মাঝে এই অভিশপৃ দেশের অবস্থার কিছু কিছু আভাস 
পাওয়া যায়। যাহারা এ্রতিহাসিক বিষয় লইবখ' পুস্তক লিখিতেন, তাহারাও স্পট কবিয়। 
এসকল কথা লিখিতে সাহসী হইতেন নাঁ। প্রবল শাঁসনকর্তাদের অত্যাচাবেব কথ সেই 
দেশের লোকেরা লিখিতে স্বভাবতঃই ভয় পাইয়া থাকে। ভয় পাইযাই বোধ হয় বৈষ্ণবগণ 
আইন করিলেন, কোন নিতান্ত কষ্টকর কথা লিখিতে নাই। 

বঙ্গদেশে পাঠান রাজত্বের শেষকাল ও মোগলদের আবির্ভাব__-এই সময়টায় প্রজার! 
কাজীদের হাতে অত্যন্ত বিড়দ্বিত হইত। এই সমযের অবস্থা সম্বন্ধে কবি চত্্রীবতী যথাযথ 
চিত্র দিয়াছেন-_ 


*্টাকা পয়পা বাখে লোকে মাটিতে পুঁতিয়!। 
ডাকাত কাড়িয়৷ লয় গামছা! মোড়। দিয়া ॥ 
ডাকাত দেশেব রাজা পাতায় না মানে। 
উজাড় হুইল রাজ্য কাজীর শাসনে ॥ 

দোছক পাইয়) সবে ছাড়ে লোকালয়। 
ধনেপ্রাণে মরে লোক চন্দ্রাবতী কয় ॥” 


৬৬৪ বৃহত বঙ্গ 


কাজাদের সঙ্গে সহযোগে ডাকাতেরা দেশ লুটতরাল্গ করিত। কেনানাম এবং 
নেজামত প্রভৃতি দস্াদে্র যে চিত্র পল্লী-কবিদের হাতে ফুটিয়াছে, তাহ! পড়িলে প্রাণ 
আতঙ্কিত হইয়া উঠে। 

পূর্ববঞ্জে হিন্দুরাজত্বের মবসানে ও গাজিদের প্রথম মভ্যুদয়ে দেশে এইরূপ অরাজকতা 
আর্ত হইয়াছিল, বিজযগুপ্তের পদ্মাপুরাণে তাহার চিত্র দেওয়া হইরাছে। প্যাহার মস্তকে 
দেখে তুলসীর পাঠ । হাতে গলা বাধি লয় কার্জির সাক্ষাৎ । কক্ষতলে মাগা থুইয়া 
বজ মারে কিল। পাথর প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল। পরেরে মারিতে পরের কিবা 
লাগে বাথা। চড়চাপড় মারে আর ঘাড়ে গোতা ॥৮-_এক্রাঙ্গণ পাইলে লাগে$পরম কৌতুকে। 
কার পৈতা ছি'ড়ে কারো থুথু দেয় মুখে 1” "ত্রাঙ্গণ সঙ্জন তথা! বৈসে অতিশয় । ঘরেতে 
গোময় না দেয় ছুর্জনের ভয়।” প্বাছিয়৷ ব্রাহ্মণ লয় পৈতা যার কাধে । পেয়াদাগণ লাগ 
পাইলে হাতে গলায় বাধে 1” হুসেন সাহ একট। ভবিষৎ বাণী শুনিলেন যে, “নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ 
আবার রাজ হইবে ।৮ মন্ত্রীরা বলিলেন- পুরাণে ও গন্ধর্বশাস্ত্রে এরূপ কথ! লিখিত আছে 
বটে) বিশেষ নবদ্বীপের লোকেরা বলশালী ও ধন্থ চালনায় পারদর্শী ।॥ তখন হুসেন সাহ 
নবদ্বীপ ধ্বংস করিতে আদেশ করিলেন। *পিরুল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। উচ্ছন্ন 
করিল নবন্বীপের ব্রাঙ্ষণ। বিষম পিরুল্যা গ্রাম নবদ্ধীপের কাছে” ইত্যাদি। , জয়ানন্দ 
লিখিয়।ছেন, মুসলমানের! বাদসাহের আদেশ পাইয়া নবদ্ধীপে বিষম অত্যাচার আরম্ভ করিয়! 
দিল। “কপালে তিলক দেখে যন্ন্থত্র কীধে। ঘরদার লোটে আর. ললৌহপাখে বাধে 
অত্যাচারীরা অশ্বথ ও মনস। গাছের মূলচ্ছেদ করিয়! ফেলিল ও তুলসী গাছ মুলশুদ্ধ উপাড়িয়া 
ফেলিতে লাগিল। যে ঘরে পঙ্খ-ঘণ্টা বাজিত, সে ঘরে যাইয়া উৎপাত সুর কবিত। 
গঙ্গান্নান নিষিদ্ধ হইল, দেবালয়গুলি চূর্ণ করিল,__পণ্ডিতগুলিকে ধরিয়া জোর করিয়া মুসলমান 
করা হইতে লাগিল। বান্ুদেব সার্বভৌম পলাইয়! পুরীতে 'আমিলেন, তথায় রাজ প্রতাপ- 
রুদ্র তাহাকে স্বীয় সভায় রত্বসিংহাসনে বসাইয়া সম্মান করিলেন। তাহার 'পিতা বিশারদ 
কাশীবাসী হইলেন। বাস্থদেবের ভ্রাভা বিষ্ভাবাচম্পতি মহাশয় গৌড়দেশে চলিক্কা গেলেন। 
কিন্তু এই অত্যাচার বেশী দিন চলে নাই। হুসেন সাহ বুঝিলেন, এরূপ ভবিষ্যৎ বাণীর কোন 
মূল্য নাই, তখন সেই শত্যাচার নিবারণ করিয়া দিলেন। বিগ্ভাবিরিঞ্ি, বিগ্যারণ্য এবং 
উট্রাচার্যা, শিরোমণি ও অপরাপর মহাজনের! ধাহার। নবদ্বীপ ছাড়িয়! চলিয়া গিম'ছিলেন, 
তাহার৷ নবদ্ধীপে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। খামখেয়ালী নবাবগণের গুঁদার্য্যও নিষ্ঠুরতা 
মতই অত্যধিক ছিল। হুসেন সাহু যে সকল হিন্দুমন্দির ভািয়াছিলেন, তাহা রাজকোষের 
অর্থদ্বার! পুনরায় সংস্কার করিয়। দিয়াছিলেন। 

যখন বাঙ্গলাদেশ প্রথম পাঠানদিগের অধিকৃত হয়, তখন এই ভাবে অত্যাচার কতক 
দিন চলিয়াছিল। তারপর রাজাদের মধ্যে ধাহার1 খামখেয়ালী তাহারাও মাঝে মাঝে এই 
অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শেব সাহের জবরদস্ত শাসনে কতক দিনের জন্ 
এই অত্যাচাব বন্ধ ছিল। কিন্তু মোগলবাজ্য-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আবাব অত্যাচাব সুরু 


পাঠান রাঁজত-সম্বন্ধে নানাকথ। ৬৬৫ 


হইন্াছিল। দামুন্তার কবি মুকুন্দ ডিহিদার মামু সরিফের যে অত্যাচারের বর্ণন! দিয়াছেন, 
তাহাতে গ্রামগুলি উচ্ছন্ন যাইবার মধ্যে আপিগাছিল। হিন্দু আমলে রাজকম্মচারীরাও যে 
এরূপ না করিতেন তাহ! নহে। রাজ! মাণিকচন্দ্রের বাঙ্গালী মন্ত্রীর ক্রিয়াকলাপ ও ডিহিদার 
মামুদ সরিফের অত্যাচার প্রায় এক শ্রেণীর। খিলভূমি আবাদি বলিয়। লিখিত হইল, 
তাহার উপর রাজস্ব নির্দিষ্ট হইল। কৃষকেরা, একদিকে বাজারে জিনিষের মূল্য অত্যন্ত 
হাস পাওয়াতে এবং প্রত্যেক টাকার মূলা ॥/১০ আন! হওয়াতে, ছুঈ দিক্‌ দিয়াই ক্ষতি গ্রস্ত 
হইতে লাগিল। জিনিষের দাম তঙ্কাপ্রতি '%০ কমিয়া গেল। প্রঙ্গারা বীজ ধান ও গরু 
বিক্রয় করিয়া ডিহিদারের দাবী মিটাইতে পারিল না। এদিকে গ্রাম হইতে পালাই! 
যাইবার উপায় নাই। পথে পথে কোটালগণ রাস্তা বন্ধ করিয়া পাহারা দিতে লাগিল 
এবং প্রত্যেক বিঘ। পাঁচ কাঠ। কম করিয়া হিসাব করা হইতে লাগিল। যাহার দশ 
বিঘ। জমি ছিল তাহার হুইয়া গেল সাডে সাঁত বিঘা; বাকী রাঙ্গ-সরকারে জমা হইল। 
মুকুন্দরামের এই চিত্রের সঙ্গে দ্বাদণ শতান্দীর মৈমনসিংহ (*ভাটি*)-বাসী বাঙ্গালী মন্ত্রীর 
অত্যাচীরের কাহিনী মিলাইয়। পড়ুন । উভয়ের কার্যকলাপের আশ্চধ্য সাদৃশ্য পাইবেন | 
মুসলমানেরা বিলাস-ক্ষেত্রে এবং রাজ প্রাসাঁদ-সত্বপ্ধীয় সমস্ত বিষয়ই একচেটিয়া করিয়া 
£ইয়াছিলেন। হিন্দুদের সেই মহাপাত্র, নিশাপতি, মন্তী প্রড়তি রাজকর্ষচারীদের পদবী 
উঠ্িষ্বা গিয়া উজির, নাজির, সেরেস্তাদার, কাজি, ওমরাহ, 
জমানবিশ, খাসনবিশ, তালুকদার প্রতি নান। পারসী ও আরবী- 
সঙ্গত নাম রাঁজসচ্গায় প্রচলিত হইল। গৌড়েশ্বরগণের সভায় 
সেই অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি, রাজব্রয়ীবিপতি, বিবিধবিদ্কা- 
বিচার-বৃহস্পতি, আধ্যকুল-কষলভাক্গর, সোম + কর্যবংশ প্রদীপ, প্রতিপন্ন-কর্ণণ সত্যব্রত 
গাঙ্গেয়। শরণাগতবক্ষঃপগর, পরমেশ্বর-পরমভট্রারক, মহারাক্গাধির'জ প্রভৃতি সংস্কতাত্ক কোন 
উপাধির চিঙ্গমাত্র রহিল না! এযাগত, ঝাড়, দ্যোলগিবি, ফান্ুম, আতর গ্রভতি বিদেশী শব 
সমাজের উসস্তরকেব বিলাসীদের ভাষা হইল । সরে হিন্দর ভাষা দীবে ধীবে সুসলমানী 
ছাঁপ এাহণ করিয়া পরাধিকারের প্রভাব সগ্রমাণ কিল! কিন্তু পাড়াগায়ে হিন্দুদের 
হবাদ বাজ ধ,--সেখানে আগতির মেটে প্রদীপটি হইতে তুলমীতলা, চত্র, সুর্যা, জল, 
বাধ, আকাশ-ঘের। কুটিরটি পযাস্ত সমস্ত কথাহ বাঙলা রহিয়া গেল। পাঠান আমলে 
হিন্দু সপ ছাড়িয়া! দিয়া এই পল্লীতে রাজত্ব করিয়াছে । পলীতে বসিয়া পণ্ডিতের মেটে 
প্রদীপের সাহাধ্যে বড় বড ন্টায়দর্শনের টাক করিয়াছেন। পটুয়ারা অজন্তার শেষ চিহ্ন 
বজায় পাখিযাঁছে, মেয়েরা তাহাদের আলপনা ও কাথার মধ্যে যে সকল কন্ক। আকিয়াছেন 
তাহা অমরাবতীর চিত্রশিল্পের শেষ নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের 
পু'থিতে শিল্পিগণ বিচিত্র ছবি আকিয়া দিয়াছেন, ক'ঠের মলাটে গালা দিয়া লাল রংএর 
জমি তৈরী করিয়া তাহারা নিপুণভাবে দেবতাদিগের পৌরাণিক লীল! অঙ্কন করিয়াছেন। 
ছুতোরের! তাহাদের কর্ঘে অজস্তা, সাঁচি, অমরাবতী ও মগধের সমস্ত শিল্পের শেষ নমুনা 


রাদদরবারে ও বিলাসের 
কাল বিদেশ ভামাব 


পভাঁধ। 


৬৬৬ বৃহৎ বজ 


রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইয়াছে এবং মন্দির-নির্মাণকারীর। পোড়া ইটের গায় যে সমস্ত জীবজস্ব, 
নরনারী ও ফুললতার চিত্র উৎকীর্ণ করিয়াছে, তাহাতে শিল্পলক্মীর 
অভন্ববাণী শোনা যায়। তিনি যেন বলিতেছেন-_-পবাঙ্গলার 
নগর সহর হইয়া! গিয়াছে__সেখানে আমার স্থান নাই; কেবল 
অর্থের ছড়াছড়ি, অর্থে আমাকে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাঙলার পল্লীতে এখনও তপস্ত। 
চলিতেছে--আমি সেই তপন্বীদিগকে এখনও ছাড়িতে পারি নাই।” ফুললতার কন্কার 
বাহাছুরী বাঙ্গলার প্রত্যেক মন্দিরে পাওয়া যায়! তাহার অধিকাংশই মোগলাধিকারের 
কিঞিৎ পূর্বের । পাঠান আমলের শেষ দিকে ২০০ বৎসর পূর্বে বাঙ্গলার প্রান প্রত্যেক 
প্রাচীন পল্লীতে শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠ! হইয়াছে । বিগ্রহ বড় বেশী পাওয়া যায় না। বিগ্রহের 
নাম শুনিলেই বিগ্রহবিরোধী দল আসিয়া! তাহা ভাঙ্গিয়। ফেলিত, লিঙ্গ ভাঙ্গিতে তাহাদের 
ততটা উৎসাহ ছিল নাঁ। এই জন্ত অধিকাংশ মন্দিরেই লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা হইত। এই সকল 
মন্দিরে দেবলীল। এবং নানাপ্রকার সামাজিক চিত্র অঙ্কিত থাকিত। কিন্তু ইহাদের 
বাহার ছিল কন্ধায়। প্রত্যেকটি মন্দিরে বিভিন্নর্ূপ কক্কা, এক মন্দিরেই ুক্ম ও স্থুল বিবিধ 
প্রকারের কন্কা। এই কন্ধার কত আদর্শ যে কারিগরদের মাথায় ছিল, তাহ। বল! যায় না| 
এই অফুরন্ত কন্ধার আদর্শ যেমন আমর! মেয়েদের কথায় পাই, তেমনি মন্দিরগাত্রে পাই। 
আমার ঞ্রব বিশ্বাস, মন্দির সাজাইবার ভার সমস্ত আর্ধ্যাবর্তে এমন কি দাক্ষিণাত্যেও বাঙ্গালী 
শিল্পীরা জোগাইত। এই বাঙ্গালী শিল্পীরাই মগধের প্রসিদ্ধ শিলীদের বংশধর । মাঁগ্ 
গৌরব নষ্ট হওয়ার পরে গৌড়ের প্রতুত্বকীলে সেই শিল্পীরা 
বাঙ্গলায় আসিয়! বাস করিয়াছিল । তিন চারি শত বৎসর হইতে 
ছুই শত বৎসর পূর্বব পধান্ত বাঙ্গলার শত শত মন্দিরগাত্রে যে কল্ধার অপূর্ব মৌলিক শোভ'র 
ছড়াছড়ি দেখা যায়, তাহাতে মনে হয়, বসের] যেরূপ গোলাপের জন্ুস্থান-__-বাঙগলাদেশ 
তেমনই চারুশিল্পকলার জন্স্থান__এখাঁনণেছ কলালক্্ীর সিহামন ছিল! আপনারা যাটা 
খুঁড়িয়া অশোকন্তস্ত ও তাহার রাজপ্রাসাদ আবিষ্কার করিয়াছেন, বাঙলার শিল্পলক্মীর 
রাজধানী খুঁজিতে আপনাধের মাটা খুঁড়িতে হইবে না। প্রত্যেক বাঙ্গালী মেয়ের পদ্গৃহন্তে 
সেই পন্মাসনাব করকমলের সুরভি পাইবেন, প্রত্যেক মন্দির-রচকের বাটালী ও ক্ষুদ্র যন্ত্রিকার 
আগ্রে স্ীহার চরণকমলের ছাপ ফুটিয়। উঠিয়াছে, নতুব! এত পদ্ম ফুটিয়া! উঠিবে কিরূপে! 
আমি উৎকৃষ্ট ককাগুলির ফটোগ্রাফ পাইলাম না, তাহারা অনেক স্থলেই দূরে অবস্থিত | 
আমি বৃদ্ধ--সঙ্গতিহীন, চেষ্টা সত্বেও সেগুলি পাইবার উপায় করিতে পারিলাম না। আমার 
প্রিয়তম দেশবাসীদিগের এ বিষয়ে কৌতুহল উদ্বোধন করিয়! আমি বেহালা, বড়িষা প্রভৃতি 
নিকটবর্তী স্থানের কয়েকটি মন্দিরগাত্র হইতে কল্তার নমুনা দিতেছি । যুরোগীয় শিল্পকারেস 
মত আমাঙ্গের দেশের শিল্প কারের নকলবাজ নহেন। ঠিক একটি ফু৮ দেখিয়া ফুল আক1 ;- 
অল্প কিছু শিল্পবিস্থার বর্ণপরিচয় জানিলেই এই নকল কার্য/টি অতি সহজে শেখ! যায়। কিন্ত 
যে শিল্পী সমস্ত পুষ্পজগৎকে ন্বদয়ের মধ্যে আনিয়। তাহার লৌন্দর্ধ্য উপভোগ করিতে 


পল্লী স্বীয় ভাব বজায় 
রাখিয়া 


মনিরগাত্রে চারুশিল্প । 


পাঠান রাজত্ব-সম্বন্ধে নানাঁকথ। ৬৬৭ 


পারিয়াছেন, তিনি ভগবানের স্ষ্টি ভাঙ্গিয়৷ চুরিয়া নূতন সৃষ্টি করিবার দক্ষত। লাভ করেন, 
তখন জগতের বিবিধ বর্ণশোভা। তাহাকে বর্ণ আকিয়া শেখায়, জগতের যাবতীয় ফুল-লতা 
তাহার নবস্থষ্ট ফুল-লতাঁর মধ্যে অপরূপ মাধুরী ঢাঁলিতে শক্তি দেয়। এই মৌলিক সৌনর্য্যের 
উপলব্ধি লইয়! ভারতীয় শিল্পী অবাধে স্বাকিয়া ান। তিনি যে পদ্ম কেন, তাহা জগতের 
পদ্ম নহে, তাহার আক লতা জগতে পাওয়া যাঁয় না, কিন্তু তাহার অপূর্ব প্রতিভা তাহার 
হাতে অবাধ গতি প্রদান করে, বর্ণের বিষ্কাস দিয়া কাথার শোভা চিত্ত হরণ করে। 
হয়ত ছবিগুলি একটি একটি করিয়া দেখিলে তেমন কিছু আশ্চর্য্য বলিয়। মনে হইবে না, 
কিন্ত সমগ্রভাবে এই অপূর্ব কারুকাধ্য দেখিলে মনে হইবে,_একি আশ্চর্য্য রংমহাল, 
ইহাতে রঙ্গ এর বিচিত্র বিন্তাস, কলীলক্ষ্মীর কি অপূর্বব ও গৌরবান্বিত মহিমাই না এই অপাধিব 
ফুল-লতায় প্রকাশ করিয়া দেখাইতেছে । ভারতীয়, বিশেষতঃ বঙ্গীয়, শিল্পীর যে সহিষুতা, 
তাহার উদাহরণ অন্ত কোথাও নাই। এই জন্ত বাঙ্গালী শিল্পী ছবি আঁকে, মুন্তি গঠন 
করে-_-এ ঝলিলে কথাটা ঠিক বোঝা যাইবে ন, বলা উচিত বাটালি, ছুঁচ বা পিঠালী 
এই সকল সামান্ত উপকরণ দিয়া তাহারা তপন্তা করে! প্রত্যেকটি মন্দিরের কারুকার্য, 
প্রত্যেকটি কাথা দেখিলেই তপস্তা কথাটাই জিহ্বাগ্রে আসিবে । কারণ এ সকল ঢালাই 
করা কার্ধ) নহে, ইহার প্রত্যেকটি সুশ্ম কাজ, হাতের কাজ। 
এই পলীলক্ষ্মী বিদ্যা-ধন্্-জ্ঞান-প্রদায়িনী ; এখানে চৈতন্ত জন্মিয়াছিলেন এবং এই পাঠান 
আমলেই কত ভক্ত, কত তান্ত্রিক, কত নৈয়ায়িক, কত দিপ্বিজয়ী পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন। 
সত্য বটে মুসলমান-বিজয়ের পর আর কোন রাজকবি পবনদূত ব৷ গীতগোবিন্দ রচনা 
করিয়া মহারাজাধিরীজ-রাজচক্রুবর্তীর মনোরগ্রন করেন নাই। কিন্তু পলীকবিদের 
নুন্বরলহরী তো! থামে নাই, সময়ে সময়ে কেন ক্ষুদ্র জমিদারের নিকট “সাত আড়া” 
ধান মাপিয়া লইম়্া পরম তৃপ্তির সহিত কোন কব্চুড়াণি কৃতার্থ হইয়াছিলেন। 
কিন্ত মোটের মাথায় বাঙলার বিদ্বান, বাঙ্গলার ভক্ত, বাঙলার শিল্পী এবং বাঙলার 
ধাম্মিক আর রাজান্ুগ্রহের প্রত্যাশা করে নাই। বাশগলার সভ্যতা পলীতে পল্লীতে 
ছড়াইয়া! পড়িয়া! গণতন্ততার একট! রাজ্য স্থষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে রাজার কোন স্থান 
ছিল না,_সমস্ত দেশ পাঠানের অধিকারে থাকিলেও তাহার অধ্যাত্মসামাজ্য বজায় 
রাখিয়াছিল-_তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলার পল্লীর প্রকৃত শাসনকর্তী ছিলেন ব্রাহ্ধণ, 
তাহাদের ইঙ্গিতে সমস্ত সমাজ চলিত। ব্রাঙ্ষণের পর এ সনয়ে 
আর এক দল প্রধান হইয়৷ ফাড়াইয়াছিলেন-_বৈষ্ণব। ইহারা 
নুতন অ+ভিজাতা স্থষ্টি করিয়! দেশের একাংশ জয় করিয়া! লইয়াছিলেন। সমাজের উচ্চস্তরে 
কুলীনের' একেবারে দৃড়রূপে স্বপ্রভাব সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এক এক শ্রেণীর লোক 
তাহাদের কুলীনদিগকে সমাজে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। এই স্থদৃড় হিন্দুব্যহের মধ্যে বিদেশী 
শীসনকর্তীদের হস্তক্ষেপ করিবার বিশেষ সুবিধা ছিল না, তবে মাঝে মাঝে সুন্দরী হিন্দু 
ললনাদিগের খোজ করিবার জন্য “সিস্কুকী*র! পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়! বেড়ীইত। পল্লীবাসিনী 


ব্রাহ্মণ ও বৈষব | 


৬৬৮ বৃহৎ বঙ্গ 


রমণীর অবরোধ কি জানিতেন না। কিন্তু মুসলমান, মগ, পর্ত,গীজ, হাম্মাদ প্রভৃতি 
বিদেশী দস্যুদের ভয়ে মোগল রাজত্বের শেষভাগে এদেশে অবরোধ-প্রথা কতক পরিমাণে 
প্রবর্তিত হয়। *বৃত্যগীতানুরক্তি* হিন্দুললনাগণের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণের পরিচায়ক ছিল--পন্সিনী- 
শ্রেণীর রমণীর লক্ষণের মধ্যে এই *নৃত্যগীতে অনুরক্তি* উল্লিখিত আছে। এদেশের 
রাজকুমারীরা গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়! চিত্রাঙ্কন, নৃত্য ও সঙ্গীতবিদ্যা শিখিতেন, বৃহরলাই 
শুধু একমাত্র শিক্ষক ছিলেন না। চিন্রলেখার সময় হইতে সহশ্র সহজ বৎসর যাবৎ বাঙ্গালী 
মেয়ের! চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করিতেন । বিদেণীয়দের অত্যাচারে তাহারা এই সকল বিস্ভার 
অনুশীলন ছাড়িয়া দিলেন | ইচ্ছাবর (স্বয়ংবর)-প্রথা এদেশে এখন লুপ্ত ; কিন্তু পালরাজগণের 
সময়েও কতকটা পরিবস্তিত আকারে প্রচলিত ছিল। পপূর্বববঙ্গ-গীতিকা”্র এই ইচ্ছাবর- 
প্রথার অজত্র প্রশংসা কৃষক কবি গাহিয়াছেন। স্বকীয় মনোনয়নে যে রমধী স্বামী 
লাভ কন্িতে পারেন তাহার মত সৌভাগ্য জগতের কাহারও নাই, এই কথা কবি 
অকুণ্ঠিত ভাবে বলিয়াছেন। 

কিন্তু ষোড়শ কুমারীর বিবাহ হইবে, তিনি স্বয়ংবর মনোনয়ন করিবেন, কিংবা! কোন 
রমণী স্ুগায়িক1, নৃত্যকলায় পারদর্শিনী, কিংব! চিত্রবিগ্ঠায় নিপুণা এই সকল সংবাদ 
সিন্ধুকীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাহারা বাঘের স্তাম্স গুণবতী ও 
স্থন্বরী মহিলাদের খোঁজে পাড়ায় পাড়ায় ওৎ পাতিয়৷ থাকিত, 
নুতরাং বাঙ্গলাদেশ হইতে এই সকল গুণ রমণীসমাজে লুপ্ত হইয়া গেল। কিন্ত এখনও 
কোন কোন পলীতে প্রাচীন রীতির শে চিহ আছে। ফরিদপুর অঞ্চলের মেয়েরা অর্ধশতাবী 
পূর্বেও বিবাহ উপলক্ষে নৃত্য করিতেন। শ্রীহট্রের কোন কোন পল্লীতে বিশ বৎসর পূর্ব্বেও 
পাকম্পর্শের পুর্বে লাল-চেলী-পরিহিতাঁ কন্ঠ গুরুজনসমক্ষে নৃত্য করিতেন। ধাহারা এই 
ভাবে নৃত্য করিতেন তাঁহাদের অনেকে এখনও জীবিত আছেন । 

এখনও ঢাক ও মৈমনসিংহের মেয়েরা বিবাহ উপলক্ষে গান গাহিয়া থাকেন। বলের 
কোন কোন দেশ হইতে এই রীতি লুপ্ত হইয়! থাকিলেও কোথাও কোথাও তাহ! এখনও 
প্রচলিত আছে। 

শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও যে সকল রীতি প্রচলিত আছে তাহাতে বাঙ্গালীর গৃহ যে 
কিরূপ অনাবিল আনন্দনিলয় ছিল তাহার কতকট। ধারণ! পাওয়া যায়| কন্ঠ। জন্মিলে মাতা 
একখানি কাধ! শেলাই করিতে আরন্ত করিতেন__খুকুমণির বরের জন্য । সেই একখানি 
কাথ' গৃহকর্ম্বের অবসরে প্রত্যহ শেলাই করিয়া তিনি ৮1১০ বৎসরে সমাধা করিতেন, তখন 
বর তাহ। পাইতেন। এত স্েহের, এত যত্ের শিল্পসামগ্রী জগতে কোন মহারাজা ধিরাজও 
পান নাই। বিবাহের এক বৎসর পূর্ব হইতে *পীড়িচিত্র* আরম্ভ হইত, সেই চিদ্ধিত 
গীড়িব উপর পাতিবার জন্ত নানা কারুকাধ্যমগ্ডিত কাগজের ফুল-লতা অস্ত হইত | তাহার 
ছুই একট! ন্মুন! আমরা দেখিয়শাছি। শান্তির জল গাঁখিবার জন্তা ঘট ও বরণভাল! ছয়মাস 
ধরিয়! চিত্রিত হইত। কত হাস কত গন্প ও আনন্দের মধ্যে মেয়ের! এই সকল চিত্রকলা 


মেয়েদের নৃত্যগীত। 
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সম্পাদন করিতেন, তাহ। এখনকার মহিলার! বুঝিবেন না-কারণ এখন বিলাতী ঢকাপাদে 
কর্ম্দকর্ত। ও গৃহিনীর আত্ম! শুকাইয়। যায়_-হয়ত মেয়ের বিবাহের সরঞ্জামের জন্য ভিটাটি বাধা 
পড়িয়াছে। যে আঙ্গিনায় বরকন্ঠার "সাঁতপাক* অর্থাৎ সপ্তবার প্রদক্ষিণ এবং “মুখচন্ছিি ক” 
অর্থাৎ মুখদর্শন হইবে তাহার উপর 81৫ জন ল্লোক কন্ঠ ও বরকে 
লইয়া ঘুরিতে পারে তছুপযোগী আর একখানি আসন যেয়েরাই 
চিন্ত্রিত করিতেন। এইরূপে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাতদিন পরে 'সাদিনা+, দশদিন পরে দশা; এবং 
ত্রিশ দিন পরে পত্রশা* প্রভৃতি নান! উৎসব হইতে আরম্ভ করিয়! কন্টাসম্প্রদান এবং এয়ো- 
কণ্মসন্বন্ধীয় যাবতীয় কাধ্য মেয়ের সম্পীদন করিতেন। বাহিরের কোন শিল্পী বা কারিগরের 
এই অন্তঃপুরের কলাসদনে প্রবেশ নিষেধ। কেবল যখন মেখেরা নাচিতেন, তখন নিয্শ্রেণীর 
ঢুলিরা আস্তে আস্তে ঢোল বাজাইয়৷ নৃত্যের তাল রক্ষা করিত। 

পলীর বিগ্রহই পল্লীর প্রকৃত রাজা ছিলেন, তাহার ভোগের জন্ত রাত্রিদিন খাটিয়া 
চাষার! মতি সুগন্ধ সর গোপালভোগ, কৃষ্ণভোগ প্রভৃতি চাউল প্রস্তুত করিত। যাহার 
বাড়ীতে যে ফরটি জন্মিত, তাহ! গৃহস্থ আগে মন্দিরে আনিয়া দিয়া যাইত, কত মালী বাগান 
হইতে রাশি রাশি ফুল তৃলিগ্না তাহার মালা গীথিত, কত শিল্পী বিগ্রহের অঙ্গরাগ করিত । 
প্রাত উৎসবে মন্দিরবাড়ীতে যে ধুমধাম হইত রাজার বাড়ীর উৎলব হইতে তাহা 
কোন অংশে নান ছিল না। স্ত্রধরগণ সার! বৎসর ভরিয়া! দেবতার জন্য রথ তৈরী করিত। 
বঙ্গের পলীগুলি এই ভাবে পলীবিগ্রহের অধিকারে বাঁস করিত, তাহারই আঙ্গিনায় কীর্তন, 
কথকতা', যাত্রা প্রভৃতি নান! অনুষ্ঠানে পলীবাসী নিত্য নুতন আনন্দ পাইত। এমন সুখের 
রাজ্য, এমন শাস্তির রাজ্য কোন রাজা. কখনও শাসন করে নাই। সুতরাং বঙ্গপল্লী পাঠান 
আমলেও হিন্দুর ধর্মকর্ম ও সুথস্থাচ্ছন্দ্যের বিশেষ 'বস্্ করে নাই। 

তবে মধ্যে মধো অত্যাচারের আত বহিয়! যাইত, তাহার ফল কি দাড়াইত তাহার 
কিছু কিছু এতিহাসিক প্রমাণ এখনও পাওয়! যায়। যশোহরে পুকুর কাটিতে কাটিতে একটি 
বান্দ্েব-বিগ্রহ পাওয়। গিয়াছিল, তাহার চারিদিক অদ্ধছিন্ন নরকম্কাল-বেষ্টিত-_যশোহরের 
ইতিহাঁস-লেখক স্বগায় সতীশচন্ত্র মিন্ন মহাশয় আমাকে ইহ! জানাইয়াছিলেন। সহজেই 
অনুমিত হয়, এ সকল কঙ্কাল সেই বিগ্রহের ভক্ত কিংবা পাগাদের, তাহারা তাহাকে রক্ষা 
করিতে যাইয়| প্রাণ দিয়াছিলেন। তাহাদের কেহ মন্দিরসংলগ্ন দীঘিতে বিগ্রহটি লইয়া পড়িয়! 
গিয়াছিলেন, অপর সকলের করিত দেহ সেই দীঘিতেই ফেলিয়! দেওয়া হইয়াছিল। কোন 
কোন গৃহস্থ মুসলমান নবাবের ছাড়পত্র পাইতেন, সেই চিহ্ন থাকিলে মুসলমানের মন্দির 
ভাঙ্িতে সগ্রসর হইত না। একথণ্ড লৌহের উপর নবাবের পাঞ্জা মার্কা থাকিত, এই 
মন্দির কিরূপ তাহারও ইঙ্গিত থাকিত! আমার নিকট সেইরূপ একটি পাঞ্জা আছে। 
উহ| নারিকেলডাঙ্জার এক ভদ্রলোক ন্মামাকে দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই লৌহুখণ্ডটি 
মিরজাফরের আমলের, উহার একদিকে ত্রিশূলচিহ আছে, তন্বার! নির্দিষ্ট হইতেছে যে 
উহা কোন শ্িবমন্দিরের গায়ে সংলগ্ন ছিল। ইহাতে ইংরাজী ভাষায় তারিখ দেওয়া 


মেয়েদের হাতের কাজ। 
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আছে, পলাশীর যুদ্ধের পর এই ছাঁড় চিহ্নটি দেওয়া হইয়াছিল। বৈষ্ণবচূড়ামণি অতুলরুষঃ 
গোস্বামী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, খড়দহের শ্তামন্ন্দরের মন্দিরেও একটি ছাড়পত্র বা 
চিহ্ন ছিল। 

পল্লীবাসীরা সময়ে সময়ে মুসলমান নবাবের ক্রোধে পড়িতেন। বৈষ্ণবেরা তাহাদের 
ইতিহাসে সেই সকল অপ্রিয় কথ! লিখেন নাই। যে সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থ গোস্বামিগণের 
বিধিসম্মত হইত, তাহাতে নিতাস্ত দুঃসংবাদ তাহারা প্রকাশ 
করিতেন না। হয়ত বা নবাব বা অপরাপর শাসনকর্তীদের 
কোপে পড়িবার ভয়েও রাজনৈতিক দুঃসংবাদগুলি তাহার! চাপিয়! 
ষাইতেন। কিন্তু হিন্দুগণ সহজেই সাংসারিক দুঃখ ও বিপদের বিষয় পাহিত্যে প্রবেশ 
করাইতে অনিচ্ছুক ছিল। এজন্ঠ সংস্কৃত সাহিত্যে বিষ্বোগাস্ত নাটক লেখার নিয়ম ছিল না, 
এবং এজন্তই রাধারুষ্ণবিষয়ক সমস্ত কীর্তনাদিতে বিরহ, খণ্ডিতা, বিপ্রলন্ধা প্রভৃতি নারিকার 
সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া 'যুগগলমিলন' দিয়া গানের উপসংহার করিতে হইত । যে সকল 
কষ্ট শুধুই কষ্ট_মর্খাস্তিক বেদনার স্ষ্টি করে অথচ যাহার বর্ণনায় সাময়িক উত্তেজন! ব্যতীত 
মনের কোন স্থায়ী উপকার হয় না--সে সকল প্রসঙ্গ সংস্কৃত কবিরা লিখিতেন না। কিন্তু যে 
ছঃখ আমাদের আত্মার সম্পদ্‌__যাহাঁর পাবনী শক্তি মানুষের কলুষ নষ্ট করে এবং হৃদয়ের 
ভাবগুলি উন্নতির পথে লইয়। যায়, যাহার ফল মহৎ ও হিতকাঁরী__সেই সকল ছুঃখ তাহার 
বর্ণন। করিতেন, যথা রামের বনবাস সত্যরক্ষাকে উজ্জল করিয়! দেখাইতেছে, পাওবদিগের 
বনবাস, চৈতন্টসন্ন্যাপ, এই সমস্ত যহাছঃখময় ব্যাপার মহাশিক্ষার বিষয় | কিন্তু ডেসডেমনার 
শোচনীর মৃত্যু, জনের নিযুক্ত ঘাতককর্তৃক আরথারের চক্ষু উৎপাটন, হ্যামলেট-কর্তৃক 
নাটকের শেষ অধ্যায়ে হত্যাকাও-_এই সকল ছুঃখবর্ণনায় সাময়িক উত্তেজনার স্থষ্টি করে, 
গ্রীক-রীতি-অন্থমৌদিত পাশ্চাত্য সাহিত্য এই উত্তেজনাটুকু উপভোগ করাইবার জন্ত 
বিয়োগাত্ত নাটকের পক্ষপাতী । হিন্দুগণ অনীবহ্যকভাবে পাকের মনে পীড়া দেওয়ার 
বিরোধী, কতক এই কারণে--কতক রাজনৈতিক আতঙ্কে বৈষ্বের! ক্রাহাদ্রে প্রসিদ্ধ 
্রন্গুলিতে ছুঃসংবাদ প্রকাশ করেন নাই। বৃন্দাবনের ড়, গোস্বামীর অনুমোদিত প্রধান 
গ্রন্থ -_-চৈতন্ত-চরিতাঁমৃত ও চৈতন্ত-ভাগবত এই বিধি পালন করিয়াছে, এই জন্ত চৈতন্যের 
তিরোধানের সম্বন্ধে তাহারা নীরব । কিন্তু এই গোস্বামিগণের বিধি প্রকাশিত হইবার পূর্বে 
যে কয়েকজন লেখক গণ্ভীর বাহিরে স্থেচ্ছাকৃত সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 
জয়ানন্দ একজন | ইনি চৈতন্তদেবের সমসাময়িক এবং যদিও গৌড়া বৈষ্ণবের। গোম্বামি- 
গণের বিধিবহিভূত কথ! লিপিবদ্ধ করার দরুন জয়াঁনন্দের চৈতন্তম্লকে তেমন আদর করেন 
না, তথাপি এই পুস্তকে কতকগুলি মৃল্যবান্‌ ধ্রতিহাসিক তথ্য আছে--যাহার জগ আগা 
এ পুনস্তকখানির বিশেষ পক্ষপাতী । ইনি চৈতন্তাদেবের তিরোধানসন্কন্ধে যাহ! লিখিয়াছেন, 
তাহা প্রামাণা এবং ইতিহাসসঙ্গত, নতুবা লৌকিক প্রবাদ অন্তপারে মহা প্রকুর গোপীনাথ 
অথবা] অগল্লাথবিগ্রহের মধ্যে লীন হইয়া যাওয়ার কথাটা আজকালকার দিনে কতজনে 


ছুঃংখাস্ত দৃহ উদঘাটন 
করিতে নাই। 


পাঠান রাজত্ব-সন্বন্ধে নানাকথা ৬৭১ 


বিশ্বীন করিবে? জর়ানন্দ লিখিয়াছেন নৃত্য করিবার সময়ে একটা ইট তাহার পদতলে বিদ্ধ 
হয়, এবং তাহার তাড়সে জর হইয়া তিনি নিত্যধামে প্রয়াণ করেন। পুত্রের এইরূপ আঘাত 
পাওয়ার ভয় শচীদেবীর চিরকাল ছিল, তিনি কতবার অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে বলিয়াছেন-_ 
"তোমরা ইহাকে দেখ, নৃত্যকালে ইহার জ্ঞান থাকে না, কোথায় পড়িয়া চোট লাগিয়া মরিবে 
তাহার ঠিকানা নাই, আমার হরিবোলা পাগল বেহু'স হুইয়! নাচে-গাঁয়।” শচীর সেই 
আশঙ্কাই শেষে ফলিয়াছল। 

যাহ! হউক শুধু চৈতগ্দেবের তিরোধানের কথা নহে, জয়ানন্দের চৈহগ্তমঙ্গলে আরও 
কতকগুলি বিষাদাস্ত কথা আছে-_যাহা বৈষ্ণবসাহিত্যের অপর কোথায়ও নাই। চৈতন্তমঙল 
গোস্বামিগণের বিধিবহিভূতি হইলেও এক কালে ইহার প্রচার খুব 
বেশী ছিল, আমর] এই পুস্তকের অনেক হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি 
পাইয়াছি ও দেখিয়াছি । বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছেন। 

সেই সকল বিয়োগাস্ত কথার মধ্যে মুনলমান কাজীদের অত্যাচারের কতকগুলি বিষয়ের 
উল্লেখ আছে । চন্দ্রাবতী যে সময়কার কথ] লিখিয়াছেন, অর্থাৎ পাঠান আমলের শেষভাগের 
কথ (যখন রাজনৈতিক অবস্থা কতকট। অরাজকতাম্ম দাড়াইয়াছিল ), জয়ানন্দও সেই 
সমবকার কথ] লিখিয়াছেন, উহ1 ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের কথা। তিনি আমাদিগকে 
জ্ঞানাইয়াছেন যে মহাপ্রতুর প্রিয় সখা গদাধর দাস কাজীর সহিত ঝগড়ার ফলে অগ্নিকুণ্ে 
ঝাপ দিয়! প্রাণ বিসর্জন করেন। অপরাপর বৈষ্ণব লেখকের একথা চাপিয়া গিয়াছেন। 
কি বিষয় লইয়া এই নিদারুণ ঝগড়া! হইয়াছিল তাহা! জানিবার উপায় নাই। কিন্ত 
কাজীগণের একজন ত হরিদাসকে কতই লাঞ্ছনা করিয়াছিল, বাইসটি বাজারের প্রত্যেকটি 
বাজারে ঠাহাকে লইয়। নির্মমভাবে প্রহার করিয়/ছিল। পেয়াদারা ত *্যাহার মস্তকে দেখে 
তুলসীর পাত, হাতে গলে বাধি লয় কাজীর পাক্ষাৎ।” নবদ্বীপের গোড়াই কাজী ত 
মহাপ্রভুর সংকীর্তন বন্ধ করিবার আদেশ দিয়াছিল, সুতরাং বৈষবের! যে অনেক সময়ে 
কাজীগণের কো পদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন-__তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈষুবেরা সে কথা 
বলেন নাই। সনাতন যহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন--*অ'পনি রামকেলী ছাড়িয়৷ যাউন, যদিও 
হুসেন সাহ এখন পর্যাস্তও আপনার প্রতি বিপক্ষতা করেন নাই, উহাকে বিশ্বাস করিবেন 
না, কখন কি অত্যাচার করিয়া বসিবেন, তাহার ঠিকান! নাই » গদাধরকে হয়ত গোমাংসাদি 
জোর করিয়। খাওয়াইয়৷ থাকিবে, তখন হয়ত মহাপ্রভুর তিরোধান হইয়াছে-_কে তাহাকে 
বাচাইবে? তন্রূপ অবস্থায় তিনি স্বুবুদ্ধি রায়কে রক্ষী করিয়াছিলেন । গদাধর অগ্রিকুণ্ডে প্রাণ 
বিসর্জন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়] থাকিবেন | শুধু গদাধর নহে, জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলে 
আরও ছুইজন প্রসিদ্ধ বৈষ্বের উপর অত্যাচারের কথ! উল্লিখিত আছে; তন্মধ্যে একজন 
গৌরাীদাস পণ্ডিত, ইহার নাম গৌরীদাস সরকেল। ইহার ভ্রাতা হুর্যদাসের কন্তা বন্ধ! 
ও জাহ্থকে নিতানন্দ বিপাহ করবেন, কাড়ী কান্নায় এই গৌর-দাস চৈতগ্তের অত্যান্ত 
মস্তরঙ্গ পার্খশচর ছিলেন। কাটোয়ায় ইহারই স্থাপিত চৈতণ্ত ও নিত্যানন্দের মুত্তি অতি 


কাজীদের অত্যাচার । 


৬৭২ বৃহশ বগ 


প্রসিদ্ধ, এই বিগ্রহসম্বন্ধে একট! অলৌকিক প্রবাদ আছে, তাহা এখানে বলিবার 
দরকার নাই। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন_-“কাজী সনে বাদ করি প্রেমে উন্মাদে, সাতদিন 
গৌরাদাস ছিলা গঙ্গাহ্দে ।” গৌরীদাস পণ্ডিত কি কারণে কোন্‌ কাজীর ক্রোধের ভাঙ্গন 
হইয়া গঙ্গার কোন্‌ নিভৃত কোণে ঘৈপায়ন হ্ুদে হূর্যযোধনের স্ায় লুকাইর| প্রাণরম্ষা করিয়া- 
ছিলেন, তাহা জানা যায় নাই | কিন্তু সেই অবাজকতার সময়ে কাজীদের ক্রোধের খুব গুরুতর 
কারণ থাকার দরকার ছিল না, অবাধে অত্যাচার চলিয়াছিল ; এ সময়ে হিন্দু মুসলমান উভয় 
শ্রেণী সমভাবে অত্যাচার সহা করিতেন | মলুয়! গীতিকায় দেখ! যায় এক দিকে কাজী যেরূপ 
নিরপরাধ চাদ বিনোর্দের উপর মারাত্মক অত্যাচার কবিতেছেন, অপর দিকে বিচারের 
প্রতীক্ষা! না৷ করিয়াই দেওয়ান জাহাঙ্গীর কাজীকে শুলে দেওয়ার আদেশ প্রচার করিতেছেন। 
এই সকল গীতি কাল্পনিক হইলেও অনেক সময়ে উহাদের ভিত্তি সতঘটনামূলক হইত। 
গদাধর দাস এবং গৌরীদাস পণ্ডিত ছাড়া এই অত্যাচারিতদের দলে আর এক জনের কথা 
জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, পুরুষোত্তম দাসকে বিষ ভক্ষণ করিতে হইয়াছিল। প্রাসঙ্গিক ভাবে 
কবি এই ভাবের কতকগুলি এতিহাপিক ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন, তাহা এই যুগের অরাজকতা 
প্রমাণ করিতেছে । 

নবাবদের খেয়ালের অস্ত ছিল না। চণ্ডীদাসকে হাতীর পিঠে বাধিয়া কোন্‌ গৌড়াধিপ 
নির্মম ভাবে হত্য! করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই, সম্ভবতঃ তিনি জালালুদ্দিন বা৷ 
যছুনারায়ণ ছিলেন । কেহ কেহ বলেন রা গণেশ যে বাদসাহকে 
হত্যা করেন সেই দ্বিতীয় সামস্থদ্দিনই চণ্ীদাসের হত্যাকারী । 
তিনি নিতাস্ত অযোগ্য, অত্যাচারী ও বিলাসাসক্ত ছিলেন এবং মাত্র ছুইটি বৎসর 
রাজত্বের পর ১৩৮৪ খুঃ অবে নিহত হন। এই সময়ে বাদসাহদের অন্তঃপুর মুসলমান- 
ধর্মে দীক্ষিতা বহু হিন্দুললনায় পৃ ছিল| যছুর প্রথম স্ত্রী নবকিশোরী তাহার 
ধশ্দধ পরিবর্তন কবেন নাই। তাহার প্রধান মহিষী ছিলেন আসমানতারা। কিন্ত 
তৎকালে কোন বাদসাহেরই এক স্ত্রী ছিল না, তাহাদের অনেক বেগম থাকিত। 
রাধাকৃষ্ণের সঙ্গীত হিন্দু বেগমদেরই বেশী ভাল লাগিবার কথ । দুর খুব সম্ভব অনেক 
হিন্দু বেগম ছিল, তাহাদের মধ্যে কাহারও চণ্ডীদাসের গুণাঙ্থরাগিণী হওয়ার বেশী সম্ভব 
অবশ্য সামস্থদ্দিনের অস্তঃপুরেও যে সেরূপ হিম্দু বেগম ছিল না-তাহা বলা যায় না। এদিকে 
এই সকল বাঁদসাহ হিন্দুদের সঙ্গে বৈবাহিক আত্মীয়তা নিবন্ধন ইরান, তুরাঁন প্রভৃতি দেশের 
সঙ্গে সন্বন্ধত্যাগ এবং স্থায়িভাবে বাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গলায় বাস করিবার ফলে তাহার" 
একেবারে বাঙ্গালী বনিয়! গিয়াছিলেন, তাহার! বাঙগলায় পুস্তক রচন! রাইয়! দরবারে তাহা! 
শুনিতেন। মুসলমান কবিরাও অনেকে রাধাকৃষ্ণের গান এবং পল্লীগীতিক। বাঙলা বচন? 
করিয়াছেন। এই সকল কারণে মনে হয় চত্ডীদশাসের গুণান্ুরাগিণী মুসলমান কোন রাজ্ঞী 
হইতে পারেন, কিন্তু অধিক সম্ভব যে রাজ্জী কোন হিন্দু-ললনা! ছিলেন। হাতীর দ্বারা কোন 
দণ্ডিত ব্যক্তির প্রাণ নাশ করা এই যুগের ইতিহাসে একটি সচগাচর সংঘটিত ব্যাপার । 


চণ্তীদাসের মৃত্যু । 


পাঠান রাজত্ব-সন্বন্ধে নানাকথা ৬৭৩ 


যাহ! হউক, ষুসলমান নবাব ও কাজীদ্দের অত্যাচারে যে অনেক বৈধব বিশেষভাবে 
নিপীড়িত হইয়! তাহা! নীরবে সহ করিয়াছেন তাহ পূর্বোক্ত দৃষ্টাস্তগুলিতে প্রমাণিত হুইবে। 
যে দেশে রাজতক্ত. ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন লোক অধিকার করিয়াছেন, সে দেশের লোকের 
ইতিহাস লেখা সম্ভবপর নহে, নিরাপদ্‌ও নহে। প্রশংসা ও অগ্রশংসা উভয়রূপ লেখারই 
বিপদ্‌ ছিল। বৈষ্ণবের! তাহাদের সামাজিক ইতিহাস অনেক লিখিয়াছেন, ঘটক-কারিকায় 
বংশীবলী এত পথ্া্ুপুঙ্খভাবে বণিত হইয্পাছে ষে বোধ হয় জগতের অন্ত কোন দেশে 
এরপ বিস্তৃত পারিবারিক ইতিহাস লিখিত হয় নাই, অথচ রাজনৈতিক ইতিহাস কেহ লিখিতে 
সাহসী হন নাই। 

বৌদ্ধ-যুগের অবলানে উচ্চশ্রেণীর অল্পসংখ্যক লোক ও জনসাধারণের মধ্যে একটা 
ব্যবচ্ছেদ-রেখা টানা হইল। মহাভারত ও অপরাপর পুরাণে ব্রাঙ্গণ-শৃত্রে যে ব্যবধানের 
অনুণাসন মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহ! প্রক্ষিপ্ত কিনা-_-তাহা বিবেচনার যোগ্য । সম্ভবতঃ 
ব্রাঙ্মণ স্থঙ্গবংশীয় পুষ্যামিত্রের সময়ে শান্ত্রগুলি ফিরিয়া লেখ! হইয়াছিল এবং ব্রাক্মণকে 
দেবতাদের তুল্য কিংব! তদপেক্ষাও উদ্টে আসন দেওয়া হইয়াছিল; এই সময়ে প্রাচীন 
স্থবতিকারদিগের উপর অবাধভাবৰে হাত চালাইয়! ব্রাহ্মণদের গৌরবান্বিত কর! হইয়াছিল; 
শ্রীঘুক্ত জয়শোয়াল সাহেব তাহার “ঠাকুর-ল লেকচারে, ইহা! বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন। 
শাস্তের নিষেধ-বিধি-সন্বেও প্রতিলোম-বিবাহের এত দৃষ্টান্ত পাঁওয়। যায় এবং মাঝে যাঝে 
দ্ুই একটি স্থলে শূদ্রান্নের নিন্দ।! থাকলেও ভোজনাদি-ব্যাপারে এত শিথিলতার দৃষ্টান্ত 
আছে যে, মনে হয়, পরবর্তী কালে শান্্গ্রন্থগুলি ফিরিয়া, কতকাঁংশ বাদ দিয়া এবং 
কতক কথ! সংযোগ করিয়া, লেখা হইয়াছিল এবং ব্যাপদেবের উপর একালের নীতি 
বহুল পগ্গিমাণে আরোপ কণা হইয়াছিল; ইহ! অনায়াসে প্রমাণ করা যাইতে পারে। 
বঙ্গের ব্রা্গণেরা ভাহ'দের উপাধি পরিবর্তন করিয়া অপরাপর শ্রেণী হতে একেবারে 
স্বতন্ত্র হৃইয়! দেবতা আপন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে । কলিকাতার 
কোন বিশিষ্ট মহ?মহোপাধ্যায় ব্রাঙ্গণ-পণ্ডিতের বংশের কিছুদিন পূর্বে উপাধি ছিল 
কের | ধরবংশানধ ব্রাঙ্মণ-পররিবার এখনও চট্রগ্রামে আছেন, তাহারা উপাধি পরিবর্তন 
করেন নাই। 

নবহ্ছট সমাজে শদ্রশেণী দ্বুই ভাগে বিভক্ত হইল। আচঞ্জণীয় এবং অনাচরণীক্প--এই 
দুই থাক করা হইল। বড় থাক, ষথ।-_নমঃশুদ্র, জেলে-কৈবর্ত, পোদ প্রভৃতি পতিত 
হইল। দ্বিতীয় থাকে কতকগুলি জাতিকে দয়া করিয়া আচরণীয় বলিক্প। স্বীকার করা 
হইল-_ইহাদেব নাম হইল নবশীখ--অর্থাৎ নব শাখা । কিন্তু শৃদ্রমাত্রেরই উচ্চশ্রেণীর 
লেখাপড়ার অধিকার কাড়ি! লওয়া হইল। ব্রাক্ষণগণ শুদ্রগণের সম্পূর্ণ বশ্তত! পাইবার 
জন্তই জনসাধারণকে এই ভাবে উচ্চ-শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিলেন। ফল এই 
াড়াইল যে হিন্দুজাতির স্থুবৃহত্ণ অংশ-__-এই জনসাধারণ-__অজ্ঞ ও মুর্খ হইয়া রহিল। 
ইহাঁদেরই রক্ত্বন্ধ গৌরবাঘিত করিয়। এক কালে ব্যাস, . বশিষ্ঠ, নারদ, সত্যকামাদি 
বৃহ বঙ্গ/৪৮ 


৬৭৪ বৃহণ বছ 


জঙশ্মিয়াছিলেন এই খষিদের জন্ম হীন-কুলে। নবব্রাঙ্মণ্য এক সহশ্র বসর ফাঁধৎ বাঙ্গলায 
স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে যদি শিক্ষার হবার উদবাটিত ধাঁকিত তবে 
জন-সাধারণের যধ্য হইতে কত মনীষী ও জ্ঞানী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের গৌরব 
বাড়াই! দিতেন! ব্রাহ্ধণ্ত্বতস্্তাম আমাদের জাতীয় সম্পদের উপর কত বড় হানা 
পড়িয়াছে! লোক-সংখ্যাই জাতির প্রধান সম্পত্তি, এই সম্পত্তির সুবৃহৎ অংশের প্রতিভা 
আমরা নষ্ট করিয়। ফেলিতেছি। মূর্থতা-নিবন্ধন অত্যাচার, কুসংস্কার ও উচ্চজাতির 
নিগ্রহের জন্ত ইহার! যে সময়ে সময়ে বিদ্রোহী হইয় ভিন্নধর্শ্ম অবলম্বন করিয়। ক্ষীণকায় 
হিন্দু জাতিকে আরও সংখ্যালঘিষ্ঠ করিয়! দিতেছে__তজ্জন্ত অপরাধী কে? 'এত প্রতিকৃূলতা- 
সত্বেও ভারতবর্ষে দাছ ( চ্মকার ), কবীর ( জোলা, তীতি ), আসামের শঙ্করদেব (শূড্র ) 
প্রভৃতি মহাপুকষ ইহাদের মধ্যে জন্সিয়াছেন,_এই বৃহৎ জনসংখ্যা আজ ফুলফলে পল্পবিত 
হইয়া উঠিত, নানাদিক্‌ দিয়া ইহাদিগকে ঠেকাইয়! রাখিয়া আমাদের আধুনিক শান্ত্রকারেরা 
হিন্দু জাতিকে একান্ত ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন। 

গৌড় ব্রাঙ্গণগণ এই ভাবে আমাদের সমাজের ক্ষতি করিয়াছেন সত্য-_ কিন্ত অপর 
একদিক হইতে দেখিলে তাহারা তাহাদের গণ্ভীর যধ্যে ভারতীয় ধর্মকে বিশেষ ওজ্জল্য 
দিয়াছেন। বিশাল ব্রাক্ষণ-সমাজের মধ্যে গৌড়ামীর গণ্ভীর বাহিরে যে অপূর্বব উদারতা, 
সংসাহস, নিষ্ঠা ও প্রেম ছিল তাহার ফলে আমর! চৈতগ্তকে পাঁইয়াছি। এই অনিষ্টকর 
গৌড়ামীর অচলায়তন ভাঙ্গিতে যে সকল বিশীলবাহু সংস্কারক জন্মিয়াছেন, ধাহাদের 
পুণ্যকম্ম, ত্যাগ ও সহিষ্ুতার পাবনী ধারায় ব্গদেশের অনেক আবর্জনা ভাসিয়। গিয়াছে, 
ত্বাহাদের অধিকাংশই ব্রাঙ্ষণ ছিলেন। ব্রাঙ্গণের মত উপবাস কে করিবে? ব্রাহ্ষণের 
মত ভোগবঞ্চিত কোন্‌ জাতি? ব্রাহ্মণের মত নিংস্পৃহ কে? ব্রাহ্মণের মত দারিদ্র্য-ছঃখ 
বরণ করিবে কোন্‌ জাতি? এই সকল গুণ থাকার দরুনই তাহারা সমাজে শিরোভূষণ 
হইয়াছিলেন। জগতের যখন সর্বত্র জড়বাঁদে তমপাচ্ছন্ন, তখন 'একমাত্র ব্রাহ্মণই নিবুত্তির 
হোমাগ্সি জালাইয়া রাখিয়াছেন_-ইহাই হিন্দুর বৈশিষ্ট্য । ব্রা্গণ নী থাকিলে জড়বাদী 
জগতে সেই স্ুরটি নীরব হৃইয়। যাইত | 


চতুর্থ পল্কিচ্ছ্ছেচ্ছ 
হিন্দুসমাজ ও বৈষ্বধরন্ম 


এইবার আমর! “বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস-সম্বখ্ধে লিখিব। বাঙ্গলাদেশে পাঠান- 
দত্তিতবল্যের যুগ এক বিষয়ে বাঙ্গলার ইতিহাসের সর্বাপ্রধান যুগ। খ্বাশ্চর্ধ্যের বিষয় হিন্দু 
বীনতার সময়ে বঙ্গদেশের সভ্যতার যে শ্রী ফুটিয়াছিল এই পরাধীন যুগে সেই শ্রী 


হিন্দুসমাজ ও বৈষবধর্ষ্দ ৬৭৫ 


শতগুণে বাড়িয়া! গিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের অবনতির সময়ে উহা! কতকগুলি বীভৎস তান্ত্রিক 
অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। বৌদ্ধাধিকারে ধর্ম সজ্ঘের গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া! পড়িয়াছিল। 
ভিক্ষু ও ভিঙ্ষুণী পৌরোহিত্যের ভার লওয়ায় নরনারীর অবাধ সংমিশ্রণের ফলে বিহারগুলি 
হীন বিলাসের ক্ষেত্র হইয়াছিল। এমন কি বুদ্ধ কে ছিলেন, তাহা পধ্যস্ত জনসাধারণ 
ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন যেমন হিন্দুরা বেদপন্থী বলিয়। স্বীয় পরিচয় প্রদান করেন কিন্ত 
বেদে কি জনসাধারণে তাহার কিছুই বিদিত নহে-বৈদিক আচার কতিপয় ব্রাহ্মণের 
পুঁথিগত বিস্তার অঙ্গীয় হইয়াছে এবং জনসাধারণ কিছুই না৷ বুঝিয়! না শুনিয়। শ্রান্ধাদি 
ব্যাপারে কতকগুলি ছুর্ববোধ মন্ত্র আওড়াইয়। যায়, দর্বধাদলের গ্র্থি তৈরী করিয়া 
করা্ুলীতে পরে এবং হস্তের নানারপ ভঙ্গিমা করিয়া কখনও গালে কখনও অঙ্গের 
অন্তান্ত স্থান স্পর্শ করিয়! যোৌগের কসরৎ করে, বৌদ্ধধর্ম তেমনই কতকগুলি ছর্বে্বোধ 
এবং বাহ্‌ অনুষ্ঠানে দীঁড়াইয়াছিল। শৃন্ত-পুরাণ ও ধর্মপূজা-পন্ধতি জনসাধারণের 
আনুষ্ঠানিক ধর্দের কতকগুলি ছুর্ববোধ ভেহ্কি,-_বুদ্ধের সরল নীতিমার্গের বিকৃত পরিণতি | 
ধর্মজগতের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে নৃতত্ববিদের নিকট এই ছই পুস্তকের 
একট! স্থান হইতে পারে । কোন বিলুপ্ত পণুর কঙ্কাল হইতে 
পণ্ডিতগণ যুগবিশেষের জীবতত্ব আবিষ্কার করিয়। ফেলেন, এই ছুই 
পৃশ্তকও তদ্ধপ মন্ুষ্য-সমাজের প্রাচীন আধ্যাত্মিক তত্বের জীণ কম্কাল ভিন্ন আর কিছু বল! 
যায় না| শ্ধর্্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে* কিংবা “সিংহলে উ/ধর্্রাজের বছুত সন্মান” প্রভৃতি 
ছুই একটি বচন ঘার! আমরা ঝুঝিতে পারি যে এই পুস্তকগুলির লক্ষ্য তুবনপাবন বৌদ্ধ ধর্ম । 
পাঠাঁন-নেত1 দ্বারা কাশীরাজ খধুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলে তাহার দেহ ও মুখমণ্ডল এনসপভাবে 
বিকৃত হইয়াছিল যে তাহাকে চিনিবার কোন উপায় ছিল না, শুধু তাহার সোণা বাধ! 
তত কয়েকটি তাহাকে চিনাইয়া দিয়াছিল; শুন্তপুরাণের বিহ'রগুলিতেও তেমনই ছ্বার- 
পণ্ডিতদের প্রসঙ্গে দুই একটি পদমাহাত্্য এবং সজ্ঘের উদ্ভট বিকৃতি *শঙ্খের* উল্লেখে 
এই পুরাণকে সাবেকী বৌদ্ধধর্মের অঙ্গীয় বলিয়া মনে হইতে পারে, নতুব! বৌদ্ধধর্মের কোন 
নীতি বা জ্ঞান এই ছুইখানি পুস্তকে পাওয়া যায় না| এই ছুই পুস্তক মূলতঃ অবলম্বন 
করিয়! বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে দ্ধর্ম্মতলা য়” কচ্ছপরূপী ধর্ঘরঠাকুরের খুব জোরে ঢাঁক পিটিয়া 
পূজা দেওয়া হইয়াছে মাত্র। আমরা! পৃর্কেই বলিয়াছি বৌদ্ধ শীন্ত্রগুলির যাহ! সার কথা 
তাছ! হিন্দু শীত সমস্তই আত্বত্ত করিয়! এ ধর্মকে ভারতবধের ত্রিসীমান! হইতে দূর 
করিয়৷ দিয়াছিল, জনসাধারণের মধ্যে যে ধন্দ শৈব ও যৌদ্ধধন্্ম এই উভয়ের প্রতীকম্বরূপ 
গৃহীত হইয়াছিল তাহা 'নাথধর্ম্*--তাহা! উদ্ভট রকমের সিদ্ধপুরুষ ও নারীদিগের 
অলৌকিক লীলা ও আজগুবী গল্পপূর্ণ। এই আকারে বঙ্গদেশের নাথধন্মও জনসাধারণের 
উন্নতির জন্ত কিছু দিয়! যায় নাই। শুধু বুদ্ধের সংযমের ভাবট! গোএক্ষ যোগীর চরিত্রে 
আভাসে পাওয়া যায় ও ত্যাগের আদর্শটা! গীতিকথাগুলির মধ্যে পূর্ণভাবে ধরা পড়িয়া 
গিয়াছে । এই গীতিকথাগুলিই বোদ্ধযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। মালঞ্চমালার মত একটি 


শৃন্পুরাণ ও ধন্মপুজা- 
পদ্ধতি ৷ 


৬৭৬ বৃহ ব্গ 


গল্পে যে মহানীতি ও স্র্গা় ত্যাগ প্রেম-মহিযায় মণ্ডিত হইয়! দেখা দিয়াছে, তাহা বছু 
ধ্মগ্রন্থে পাওয়া যাইবার নহে। 

কিন্ত মোটের উপর ব্যভিচারী ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর এমন কোন গুণই ছিল না, যাহাতে 
সমাজ আর তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিবে । এদিকে রাজশীসন সমাজ হইতে অন্তহিত 
হইল, ফলে সংস্কতের প্রতৃত্ব নষ্ট হইয়া গেল। বিলাসের দিকে পতনোন্ুখ সেন-রাজারা যে রুচি 
প্রবর্তিত করিয়াছিলেন তাহার গতি অন্থা দিকে ফিরিল। মুসলমান সম্রাট ও বাদসাহের! 
আসিয়া ব্রাহ্মণ প্ডিতগণের দ্বারাই সংস্কৃত শাঞ্জ অনুবাদ করাইতে আরম্ভ করাইয়াছিলেন, 
পরবর্তী কালে সেই ভাবে অনিচ্ছাসন্বেও মহাপগ্ডিত মৃত্যুপ্জয়কে কেরি সাহেব এই যুগের 
বাঙ্গলায় গগ্য লেখার প্রণালী প্রব্তিত করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতের তীহাদে 
অন্তরের বিদ্বেষ ও দ্বণ! চাপিষ1 রাখিয়া বাঙ্গল পয়ার লিখিতে আরম্ভ করিলেন, এমন 
কি যে ধর্দঠাকুরের আঙ্গিন! মাড়াইলে পাপ হইত, তাহার সম্বন্ধে এক মহাকাব্য ব্রাহ্মণ 
কুলজাত মাণিক গাঙ্গুলী লিখিয়া৷ ফেলিলেন। ন্বপ্পে তিনি ধর্ঠাকুরের প্রত্যাদেশ পাইয়া 
একবার ঘাড় নীড়িয়৷ বলিয়াছিলেন, *্পারিব না*_-প্জাতি যায় যদি প্রভু ইহ! কপি 
গাঁন।” কিন্তু বাস্তবিক স্বপ্রের প্রত্যাদেশবশত:ঃই হউক অথব! অর্থলোৌভেই হউক গাস্গলী 
মহগাশয়কে ডোম ও “যোগী*-পুজিত এই কচ্ছপ দেবতার প্রশংসাস্চক কাব্য রচনা করিতে 
হইয়াছিল। 

এদিকে মুসলমান-শাগমনে . প্রশ্ন উঠিল, এই যে দেবদেবী আমরা পৃজ1 করি, 
এগুলি কি ভুল? শিব কিভুল? ছুর্গা, বিষু, সুর্য, গণেশ ইহারা কি ভুল? ব্রাহ্মণ 
শূদ্ব কি ভুল? ভোমের হাতে ভাত খাইলে কি পরকাল নষ্ট 
হয়? সকলেই কি একখানে বসিয়া ঈশ্বরের নাম লইতে পাঁরে ! 
ঈশ্বর তে! আমাদের নিজের মধ্যেই আছেন তবে আর ডাকিব 
কাহাকে 1 (চৈ ভা.) 'সোহহম্, বাদ কিভুল1 সত্যই কি ঈশ্বপ যুদ্ধক্ষেত্রে __কম্াক্ষেত্রে 
মানুষকে সহায়তা করেন? আমরা পাপপুণ্য দ্বারা কি সত্যই শাস্তি ও পুরস্কার অঙ্গন 
করি? স্বকর্মের দ্বাগা কি সুখছুখ উৎপন্ন হয়? সত্যই কি নিজ কর্ম ব্যতীত আমাদের 
দণ্ডযুণ্ডের কর্তী আর কেহ আছেন? 

এই সকল প্রশ্ন বেদ-বেদাপ্তের সময় হইতে এ দেশের পঙ্ডিতগণের মাথায় আসিয়াছে । 
তারপর মহাযান-পন্থী বৌদ্ধগণও এই সকল প্রশ্ন লইয়! নাড়াচাড়া করিয়াছেন । সহজিয়ারা 
গুরু-শিষ্য-সংবাদে এ সকল বিষয়ে তাহাদের মতাঘত আশ্চর্য্য স্বাধীনত! ও মৌলিকতার 
সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন ( বঙ্গসাহিত্য-পরিচর, ১ম খণ্ড--ভূমিক )| 

কিন্ত হিন্দু জনসাধারণের মনে এ সকল প্রশ্ন উদিত হয় নাই। সেন-গ।গত-কাল 
হইতে তাহার! ব্রাহ্মণের অনুশীসন একান্ত মূর্খতার সহিত নাঁনির। আসিয়াছে) ষে যাহ! সংস্কৃত 
অক্ষরে লিখিয়াছে তাহাই বেদ ও ঈশ্বরবাক; হয়! গিয়াছে । মাঘে মূলা খাইলে তোর 
নরকে পড়িতে হইবে, ইহাই তাহার! বিশ্বাল করিয়াছে । বাসুকীর মাথ! নাড়ার ভূমিকম্প, 


নুসগ্গম।নগণের সঙ্গে 
মিঙ্নের ফলে প্রশ্ম। 


হিন্দুসমাজ ও বৈষ্ঞবধ্ম্ম ৬৭ 


দিক্-হস্তীর কাধে পৃথিবী, আকাশে চাঁদ বুড়ী চরক কাটিতেছে, এ সকল মহাসত্য সম্বন্ধে 
টলাদরারা তাহারা প্রশ্ন করিতে সাহসী হন নাই। এমন কি যে মহ! হিন্দু 
রকাবিদাকে রর জ্যোতিষিগণ আকাশে গ্রহনক্ষত্রের শুক্্মতম গতি এবং বহু শতাব্দী 
জানান পূর্বে সুর্য্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর ভ্রমণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন 
সেই হিন্দুর বংশধরের| _বাহু-রাক্ষস বিফু-চক্র-দ্বারা কন্তিত হইয়! 
টাদকে গ্রাপ করিতে চেষ্টা পায়,--এই সকল কথা পরম ভক্তিসহকারে বিশ্বাস 
করিতেছিল। ফুরৌপে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হইলে সে দেশের প্রত্যেক 
নরনারী সেই সত্য শিখিয়! ফেলে কিন্তু আমাদের দেশে সেন-রাঁজত্বের সময় হইতে 
ব্রাহ্মণগণ্ভী ও সংস্কৃতের বাহভেদ্দ করিয়া কোন বৈজ্ঞানিক সত্য সমাজের শিয়স্তরে যাইতে 
পারে নাই; তাহাদের রন্ধনের হাঁড়ির মত ব্রাহ্মণের! তাহাদের জ্ঞানের ভাগ অন্তের স্পর্শের 
অনধিগম্য করিয়। রাখিয়াছিলেন। 
কিন্ত এই পাঠান-যুগে সর্ধ প্রথম হিন্দু-সমাজে নৃহন বিক্ষোভ দৃষ্ট হইল। জনসাধারণের 
মধো শাক্সগ্রন্থের অনুবাদ প্রচারিত হওয়াতে তাহারা গরুড় পক্ষী হইয়! ব্রাহ্গণের নিকট 
কড়জোড়ে থাকিতে দ্বিধা বোধ করিল। ব্রাহ্মণের! বাধ্য হয়া 
শাস্তগ্রহ্থ বাঙ্গলায় প্রচার করিলেন, তাহারা ঘোর অনিচ্ছায় ইহ! 
করিয়াছিলেন, এই অন্ুবাদকাধ্য সম্গনন করিয়া তাহার! শান্তের 
'নুবাদ ও শ্রোতাদিগের বাপান্ত করিয়া অভিশাপ দিতে লাগিলেন | “অষ্টাদশ পুরাণানি 
রামস্ চরিতাঁনিচ। ভাষায়াং মানবঃ এত্ব। রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।” এদিকে মুললমান-ধর্ের 
প্রভাব, অপর দিকে বাঙ্গলা ভাষায় ধর্শ প্রচার, এই ছুই কারণে বঙ্গীয় জনসাধারণের 
মন নব ভাবে জাগ্রৎ হইল | 
শীসন ও রুচি হইতে মুক্ত হইয়। চিন্তা-জগতে হিন্দুরা গণতান্ত্রিক হইয়া পড়িল। 
বান্ষণেরাও রাজশাসন হইতে মুক্তি পাইয়া! অবাধে স্বীয় মত সমাজে চালাইতে লাগিলেন। 
এই পাঁঠান-প্রাধান্যুগে চিন্তা-জগতে সর্বত্র অভূতপূর্ব স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হইল। এই 
স্বাধীনতার ফলে বাঙ্গলার প্রতিভার যেন্পপ অদ্ভুত বিকাশ পাইয়াছিল, এদেশের ইতিহাসে 
অন্ত কোনও সময়ে তদ্রপ বিকাশ সচরাচর দেখা যায় নাই। শুষ্ক 
জ্ঞান-যুগ তখন অবসানপ্রায়, সেই সময়ে ভক্তিগগনে শুকতারার 
হায় মাধবেন্ত্র পুরীর অভ্ভাদয় হইল । তিনি অছৈত প্রভু ও ঈশ্বর পুরীর গুরু ছিলেন এবং 
নিত্যানন্দের সঙ্গে শ্রী পর্ধতে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অনুমান ১৪০৭ থুষ্টাবে বঙ্গদেশে 
তাহার জন্ম হইয়া! থাকিবে। 
বৈষ্ঞব-ধন্ম ইতিপুর্বেই দেশে প্রচীরিত ছিল। নারদ, শুক, প্রহলাদ প্রভৃতি বৈষধব- 
শিরোমণিগণ ইতিহাসপূর্ব যুগে বিষুণ-ভক্তির মহিমা প্রচার 
কগ্সিয়াছিলেন। মধ্যযুগে রামানুজ (জন্ম ১০৭০ খৃঃ) মাদ্রাজ 
প্রসিডেন্সিতে চেঙ্গলাট পরগনায় পেক়ামভুদর! গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার পিভার নাথ 


জননাধাখণেন॥ জাগবণের 
2ইটি কারণ। 


মাধবেন্ত্র পুরী । 


রামানুজ-_-১*৭০ ঘুং। 


৬৭৮ বৃহৎ বত 


কেশব, মাতার নাম কান্তিযতী দেবী। ইনি শ্রীসম্প্রদায়ের সর্ধগ্রধান ব্যক্তি। একাদশ 
শতাব্দীতে ভক্তিবা? প্রচার ছাড়! বৈষ্ণৰ ধর্পের আরো ছুযটি গৌণ উদ্দেশ্ত ছিল, একটি শঙ্করের 
মায়াবাদ-নিরসন এবং দ্বিতীয় শৈব ধর্মকে দলন করা। রামানুজের শিষ্য গোবিনন শৈব ধর্ম 
পরিত্যাগ করিয়া শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ব হইয়! নিয়লিখিত ভাবের শ্লোক রচন| করিষাছিলেন-_ 

“হে বিষু | আমি তোমার শরণ লইলীম, আমাকে পাপ হইতে ত্রাণ কর, আমি 
বৈকুগঠনাথকে ত্যাগ করি বিষকণ্চকে আশ্রয় করিয়াছিলাম। আমি পুগুরীকাক্ষকে 
ত্যাগ করিয়া বিরূপাক্ষকে ভজনা! করিয়াছি! আমি পীতাম্বরকে ছাড়িয়। দিগম্বরের পিছনে 
পিছনে ঘুরিয়াছি। আমি স্বগাষ তুলসী-কানন ত্যাগ করিয়৷ হরীতকীর জঙ্গলে আশ্রয় 
লইয়াছিলীম ৷” 

শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের এই ঝগড়ার রেশট! অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গল! সাহিত্যে পর্ধ্যস্ত 
পাওয়া যায়। ভারতচন্ত্র ব্যাসদেষের বৈষ্বসাধন! ত্যাগ করিয়! শৈবধর্ধ-গ্রহণ উপলক্ষে 
এই ছন্দের আভাস দিয়াছেন--প্ব্যাস হরিমন্দিরতিলক কপাল হইতে মুছিয়া ফেলিয়া 
তংস্থলে : অর্ধিচন্্র চিহ্ন আ্াকিলেন, গল! হইতে তুলসীমাল! ছিড়িয়া ফেলিয়া! রুদ্রাপ্ষমালা 
পরিলেন। তুলসীপত্র ফেলিয়! দিয় বিন্বপত্র লইয়! ব্যস্ত হইয়! পড়িলেন। শাঞগ্রাম টানিয়া 
ফেলিয়া দিয় শিবলিঙ্গের প্রতিঠ1 করিলেন ।* (ভারতচন্ত্রের ব্যাসের--শিবনিন্না, গগ্ঠান্ুবাদ )। 
এখনও বঙ্গদেশে শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব আছেন। 

শ্রীসম্প্রদায় ছাড়! সনক, রুদ্র প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবও চৈতন্যদেবের বহু পূর্ব 
হইতে ভারতবর্ষে নান! স্থানে বিদ্ধমান ছিলেন। সনক-সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি নিন্বাদিত্য। 
ইছার নাম ভাস্করাঁচার্য্য, কধিত আছে হৃর্ধ্যদেব নিমগাঁছের আড়াল 
হইতে ইহাকে দর্শন দিয়া ইহার প্রায়োপবেশলের অঙ্গীকার ভঙ্গ 
করেন, তদবর্ধ ইহার উপাধি *নিম্বাচার্য।” হইয়াছিল। এই সনক-সম্প্রদায়ের যতাযত্ত- 
সম্বন্ধে যথুরার ইতিহাসলেখক গ্রাউপ সাহেব লাখয়াছেন,_-“সনক-সম্প্রদায়েদ অনেকে গতি 
সরল ও সাধুচরিত্র, তাহাদের জীবন ও মতামত আলোচনা করিলে ধারণা হয় যে মদিও ইহারা 
ৃষ্টায় দীক্ষা পান নাই, তথাপি তাহার্দের চরিত্রে সেই দীক্ষার ফল ফলিয়াছে, তাহাদের 
ধর্ প্রবৃত্তির উৎকর্ষের দরুন তাহারা ঈশ্বরের চক্ষে প্রকৃত থুষ্টান বণিয়া গৃহীত হইবার 
যোগ্য” (অনুবাদ )। কথিত আছে_ আরঞ্জেব সনক-সম্প্রদায়ের 
বু সংস্কত ও হিন্দী গ্রন্থ দ্ধ করিয়া! ফেলিয়াছিলেন | কুদ্র- 
সম্্রদায়ের বিষুস্বামী অতি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, তাহার শি্য 
বল্লভাচাধ্য ষোড়শ শতাব্দীতে বৃন্দাবন অঞ্চলে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি 
শ্রীযদ্তাগবতের নৃততন একখানি টাক! করিব! তাহা! পুরীতে চৈতন্তদেবকে দেখাহুতে আসিয়া- 
ছিলেন। এই টীকা! স্থপ্রসিদ্ধ শ্রীধর স্বামীর টাকার প্রতিকূল হওয়াতে চৈতন্ বিরক্ত হইয়া 
তাহ! শুনিতে চান না, বরং মিষ্ট কথায় এড়াইয়! যাওছ!র চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বল্লভাচার্য্য 
নাছোড়বান্দা হওয়াতে তিনি বলিয়াছিলেন_-“আপনার টীকা স্বামি-পরিত্যাগিনী, সুতরাং 


সনণ-সম্প্রদায়--নিষাদাধা । 


রুদসম্প্রগয়-__বিষুম্বামী, 
বলঙাঁচারধা ও চৈতন্। 


হিন্দুসমাজ ও বৈষ্ঞবধর্ষ্ম ৬৭৯ 


্রষ্টী |” চৈতন্ত-চরিতামূতে বল্পভাচাধ্যের সঙ্গে চৈতন্তদেবের সাক্ষাৎকারের বিস্তৃত বিবরণ 
আছে। রুধিত আছে বল্লভাচীর্ধ্য চৈতন্তের পাশ্থচর জগদানন্দ, স্বরূপ, দামোদর প্রভৃতি 
পর্ডিতের অগাধ শাসন্ত্রজ্ঞান দর্শনে চমতৎকৃত হইয়াছিলেন। বল্লভাচার্ধ্য চৈতন্তদেবকে দেখিয়া 
বলিয়াছিলেন--“আমি বনুদিন আপনার সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছ! করিয়াছি, আজ আপনাকে 
দেখিয়া মামার চক্ষু সার্থক হইল | মহাঁশর, জগতে আপনার স্ায় দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, 
কারণ আপনার দর্শন পাওয়। মাত্রই অন্তঃকরণে কৃষ্ণভক্তি লাঁভ হয়।” চৈতগ্দেব বলিলেন, 
“মহাশয়, আমার যে সকল প্রশংসা করিলেন, আমি তাহার একাস্তই অযোগ্য । যদি আপনার 
প্রশংসার কথামায়েরও উপর মামার কিঞ্চিৎ দাবী থাকে তবে সেই দাবীর কণিকা-প্রসাদ 
আমি পাইয়াছি অদ্ৈতাচার্যোর নিকট, ধিনি সর্বশান্ত্রে সুপপ্ডিত; আর পাইয়াছি এই 
নিত্যানন্দের নিকট যিনি বড়দর্শনে বুৎপন্ন এবং ধাহার সমকক্ষ ব্যক্তি ভারতবর্ষে নাই; 
আঘাব যদ্দি কিঞ্চিৎ ভক্তি লাভ হইয়! থাকে তবে ইহারই স্বগীয় অতি পবিত্র সংসর্গের দরুন | 
ইাদের ছাড়া আমি পণ্ডিত গদাধর, বক্রেশ্বর ও জগদানন্দ প্রতি সুধী মহাজনের নিকট 
অনেক শিখিয়াছি এবং আরও শিখিব এরূপ আশা করি। যদি আপনি শাস্ত্রীলোচনা 
করিকে চাঁন, তবে ইহাদের সহিত করুন।” জগদানন্দের সহিত দীর্ঘকাল আলোচনা 
করার ফলে বল্লভাচাধ্যকে তাহার অনেক মত পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল (চৈঃ চঃ) 
অন্য খঞ্, ৭ম অঃ) বল্লভাচার্যের শিধ্যের দল এখন আর্ধ্যাবর্তে বিশেষ পুষ্ট । বৃন্দাবনে 
ইহানা “গোকুল গোসাই” নামে পারচিত। শরন্ত্র শান্ত্ি-প্রণীত রামান্ুজচরিতে ইহাদের 
সম্বস্থে অনেক কথ আছে, তাহার কতটা বিশ্বীসযোগ্য তাহ। 
জানি না, তবে ইহাদের মধ্যে গুক্ভদ্ধি, অতীব প্রবল। গুরুকে 
দেখার অধিকার পাইতে হইলে না কি শিষাষক ২২ টাক! দক্ষিণা দিতে হয়, তাহাকে 
স্পর্শ করার অধিকারের জন্য ২০২ টাকা, তাঁহার প1 ছুইতে হইলে ৩৫২ টাকা» তাহার 
পদাঘাতেব মুল্য ১১২ টাকা, তাহার নিকট বেত্রাঘাত পাইবার 'অধিকারের জন্য ১৩২ টাক 
এবং ঠাহাপ সঙ্গে একাসনে বপিতে হইলে ৬০২ টাকা দিতে হয়। শিষ্বে! এইভাবে 
গুরু-প্রণামী স্বেচ্ছ'য় দেয় কিংবা এ নিশ্বয়ে অপরিহার্য নিয়ম আছে, তাহ! জানি না। এই 
সকল কথ! শরৎবাবুর পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি, কত দূর সত্য বলিতে পারি না। 

কথিত আছে ঠিতন্তদেব মাধবী-সম্প্রদায়তুক্ত। মাঁধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বর পুগী, কেশব ভারতী 
ইঞারাই বঙ্গে ভক্তির প্রবাহ প্রথম আনয়ন করেন এবং ইহার! মাধবী সম্প্রদায়ের লোক। 
কিন্তু চৈতন্তদেবের মতামত ঠিক মাধবী-সম্পদায়ের অনুকূল নহে, তাহার ধর্ম কতকটা তাহারই 
নিজের, এজন্ত তিনি বার বার তাহার শ্রেণীর সন্ন্যাসীদের নিক্নম 
ভঙ্গ করিয়। স্বরূপ দামোদরের নিকট তাড়া খাইতেন। অনেকের 
মতে চৈতন্যদেবের ধর্ম্মতের সঙ্গে মাধবী-মতের এক্য নাই, তথাপি বঙ্গের বৈষব-জগতের 
প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে আমরা তাহাকে মাধবী-সম্প্রদায়তুত্ত বলিয়াই ধরিয়। লইতেছি। 
মাধবাচার্যা ১১৯১ থৃঃ জন্মগ্রহণ করেন, ইনি যধ্বগের নামক জনৈক ব্রাঙ্গণের পুজ্র। 


বলত দম্পৰয়ের গুনভভভি। 


মাদবাচাধা ১১৯১ খু । 


৬৮০ বুহুৎ বঙ্গ 


ইহাদের নিবাস দাক্ষিণাত্যে তুলভ পরগনার উদ্দিপী নগরের নিকটবর্তী তাজিকক্ষেত্র 
নামক গ্রামে । মাধবাচার্যোর শৈশবে নাম ছিল বাসুদেব, ৯ বৎসর বয়ষে ইহাকে 
অচ্াত প্রচ্য নামক এক সন্ন্যাপী শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া! আনন্তীর্থ উপাধি দেন| দাঁক্ষিণাত্যের 
অনস্ভেশ্বর মন্দিরে ইহার প্রথম শিক্ষা-দীক্ষা! হয়। মাধ্বাচাধ্যের ব্রহ্ষস্থত্রের টীক1 অতি 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । এই গ্রন্থ ছাড় “পুরাণ প্রজ্ঞা-দর্শন* নামক একখানি পুস্তকে তিনি বৈষ্ণব 
দর্শনের উচ্চাঙ্গের মত প্রচার করেন। মাধবাচীর্য্য হইতে পঞ্চমস্থানীযম জয়তীর্থ বহু 
গ্রন্থ লিখিয়া৷ গিয়াছেন। জয়তীর্থ অল্প বয়সে ১২৪৫ থুঃ অন্দে সন্যাস গ্রহণ করেন। 
ইহার রচিত তব্বপ্রকাশিকা, উপাধিখগ্ডন, স্তার়দীপিকা, উপাধিখণ্ডন টীকা, তব্বনির্ণয়-টাকা 
প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত পুস্তক মাধবীশ্রেণীর অবশ্যপাঠ্য পুস্তকের তালিকায় দৃষ্ট হয়। মাঁধবী 
সম্প্রদায়ের সমস্ত আচাধ্যের নাম ভক্কতিরত্বাকর "প্রভৃতি পুশ্তকে পাওয়! যায়, তাহাতে 
মাধবাচার্ধয হইতে চৈতন্যদেব পর্যন্ত সকলের নামই আছে। কিন্তু চৈতন্য-ভাগবত ও 
চৈতন্য-চরিতামূতের মত দার্শনিক চরিতগ্রন্থেও মাধবী সম্প্রদায়ের কোনও উল্লেখ পাওয| 
যায় না, এমন' কি কেশব ভারতী কিংবা ছশ্বর পুরী যে এ শ্রেণীভুক্ত তাহাও উল্লিখিত 
হয় নাই। 

বৈষ্ণবদিগের এই বিবিধ শ্রেনীর মধ্যে ভাবের অনুালনই প্রধান লক্ষ্য ছিল। যদিও 
প্রাচীন শাস্ে 'রাগান্ুগা, ভক্তির উল্লেখ মধ্যে মধ্যে পাওয়া যার তথাপি চৈতন্টের পুর্বে 'এই 
ভক্তির পূর্ণ বিকাশ আর কোথাও ছিল নাঁ। বহু যুগ ধরিয়া বৈষঃবধশ্ন এরশ্বর্ষ্যেব গপ্তী 
এড়াইতে পারে নাই । ভগবান্‌ সর্বশক্তিমান, স্থষ্টি-স্থিতি-সংহারকত_-এই ধারণা বদ্ধমূল 
ছিল। চৈতন্য ভগবানের বিভূতির দিকে লক্ষ্য করেন নাই। উপনিধদের “আনন্দস্বপ্ূপ” 
ভগবান্ই তাহার আরাধনীয় ছিলেন। তিনি ভগবানের এশ্ব্যয প্রভাতি ও দেখিতে চাঁন 
নাই, অথচ চৈতন্ত-ভাগবতকার বুন্দাবন দাস প্রভৃতি সমস্ত চরিত্ত-লেখকই তাহার জাঁবনে 
ধশ্বর্য্যের লীল। দেখা ইতে চেষ্টিত হইয়াছেন। কেহ তাহার বড়ভূজ, কেহ সাহার বরাঁহমুদদি 
কেহ তাহার দামোদরত্ব পরিকল্পনা করিয়। তাহার জীবনে এশ্বরিক বিভৃতি আরোপ করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছেন। চৈতন্ত-ভাগবত তাহাকে ভগবানের অবতার প্রমাণ করিবার জন্য কখনও 
তাহাকে কচ্ছপরূপে বর্ণন! করিয়াছেন ; কখনও তাহাকে বর়াহরূপী করিয়া তাহার মুখে 
ভীষণ গন্ন করাইয়াছেন ; কখনও ব! অতি-শৈশবে তাহাকে অনস্তশায়ী নারায়ণ পরিকল্পনা 
করিয়! এক ভীষণ সর্পের উপর শামিত করিয়াছেন ; কেহ কেহ বাঁ তাহাকে রামের অবতার 
প্রমাণ করিবার জন্ত লঙ্কা হইতে অমর বিভীষণকে আনাইয় তাহার সহিত সাক্ষাৎকার ও 
ংবর্ধনাদি করাইয়াছেন; কেহ বা তাহার ভক্ত মুরারি গুপ্তকে হনুমানের অবতার বানাইয়া 
তাহার দেহ হইতে একটি দীর্ঘ লাঞগুল বাহির করাইয়াছেন। প্রেমের সম্পূর্ণ জটিলতা শৃন্য 
অনাবিল পবিত্র দেবচরিন্রকে লইয়। গোড়া! খেণীর চরিতকারগণ বৈষ্ব-বিভূতির ছাই ভালরূপে 
মাখাইয়। তাঁহাকে যে ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, সেই বিরত রূপ এখনকার দিনে গ্রাহা 
হইবার নহে। শুধু তাহাকে ফড়েশ্ব্ধযপূর্ণ ভগবানের অবতার পরিকল্পন! করিয়াই তাহার! 


হিন্দুসম'জ ও বৈষ্ঞবধর্ষ্ম ৬৮১ 


ক্ষান্ত হন নাই, পূর্ণ স্ৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্তা ভগবানের পাশ্বচর ছিসাবে নিজেরাও যে সেই 
এশ্বর্যযের অংশীদার তাহা প্রতিপর করিবার জন্ত *গৌরগণোদেশ* 


এ নামক অসংখ্য পুস্তিক! লিখিয়! গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
করার চেষ্ট।। পুধিশালায় তাহার এক রাশ পুস্তিক1 বিদ্যমান, হাতে চৈতন্তের 


পার্থচরের মধ্যে কে কাহার অবতার তাহার একট] পূর্ণ তালিক। 
দেওয়া হইয়াছে । অদ্বৈত মহাদেবের, হরিদাস ব্রদ্মার, নিত্যানন্দ অনস্তদেবের অবতার তো 
আছেনই, তাহা ছাড়! কেহ হনুমানের, কেহ অঙ্গদের, কেহ রাধিকার সখী বিশাখা, ললিতা, 
বা মধুমতীর অবতার এইরূপ পরিকল্পিত হইয়াছেন। এই গৌরগণোদ্দেশের এতগুলি পুঁথি 
পাওয়া যাইতেছে যে তাহাতে মনে হয় প্রত্যেক বৈষ্ণব বালককে ইহা মুখস্থ করিতে হইত । 
বৈষ্ণব গুরুগণ এইভাবে সত্য, ত্রেতা ও ভ্বাপর যুগের দেবত! বা দেবতাস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে 
সম্বন্ধ স্থাপন করিয়! শিষ্যমগডলীর শ্রদ্ধা আকষণ করিয়াছিলেন । গুরুতর স্বার্থের সঙ্গে সংশ্রব 
থাকায় এই সকল পুস্তকের কোন একটা পঙ্ত্তির সত্যতাসম্বন্ধে যদি কেহ প্রশ্ন করেন, তবে 
সমস্ত বৈষ্ণব সমাজে যে ক্রোধবন্ছি প্রজ্লিত হয় তাহাতে সমালোচক দগ্ধ হইয়। যাইবার পথে 
দীডন। যখন গোবিন্দ দাসের করচাঁর আমি একট! সংস্করণ প্রকাশ করি, তখন এক বিশিষ্ট 
বৈষ্ণব গোস্বামী আমাকে বলিয়াছিলেন_-“আপনি চৈতন্ত-চরিতীমূত ও চৈতস্ক-ভাগবতের 
অলৌকিক অংশ গ্রহণ করুন, আমর! তাহা হইলে গোবিন্দদাসের করচাঁর প্রতিকূলত। করিতে 
বিরত হইব!” চৈতন্তের এই সকল চরিত-কথা নান! দিক্‌ দিয়া অতি মুল্যবান্। ইহারা 
চৈতগ্ঠেতিহাঁসের প্রধান অবলম্বন, বিগ্ঠাবন্তু, সাধুত1 ও সহিষ্ণুতা, শ্রম ও জীবনব্যাপী তপস্তার 
ফলস্বরূপ ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু কোথায় বৃন্নাবনের দ্বাদশ বনের গরুর রাখাল, 
কিংযা মধু-সুর-নরক-বিনাশী কালীয়, বক, *-না, তৃণাবন, কংস প্রভৃতি দানবধবংসকারী 
মহাবীর আর কোথা নবদ্বীপের টোলের শান্ত্রামোদী শেষে ভক্তিপ্রেমের অবতার নিরীহ টুলে! 
তকণ ত্রাঙ্গণ যুবক --ইহীিগকে এক পহ্ক্তিতে আনিয়া এক করিয়! দেখাইবার চেষ্টা 
বাতুলতা | বৃন্দাবন দাস এতদর্থে না করিয়াছেন এমন কার্য নাই। টোলে বশিয়৷ চৈতন 
শিষ্যদিগকে পড়াইতেছেন ইহার বর্ণনা উপলক্ষে বদরিকাঁশ্রমে কিংবা নৈমিফারণ্যে কুষ্ খষি- 
দিগকে উপদেশ দ্িতেছেন--সেই প্রাচীন কাহিনী স্মরণ করিয়াছেন কৃষ্ণ গর্গমুনির নিবেদিত 
অন্ন খাইয়া পলাইয়! গিদ্দাছিলেন. এখানেও অতিথি ব্রাহ্মণের নিবেদিত অন্ন শিশু-চৈতন্ত 
খাইয়া! লুকাইয় পড়িততছেন। পাঁচ বৎসরের শিশু চৈতন্থ গঙ্গার তীরে ক্রীড়া-লীলা, অতি 
শিশু মেয়েদের সঙ্গে খেল! ও কলহ করিতেছেন, এখানেও বৃন্দাবন দাস “পূর্বে শুনিলাম যেন 
নন্দের কুমার । তেমনই দেখিয়ে তোমার পুত্রের ব্যবহার” লিখিয়! কৃষ্ণের গোপীদ্দের সঙ্গে লীলা 
বর্ণনা করিয়াছেন, .টচৈতন্ডের বাল্যকালের গুরু গঙ্গাদাঁস পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের অধ্যাপক সান্দীপনি 
নুনির সঙ্গে উপমিত হইয়াছেন। এই সকল চেষ্টার এত বাড়াবাড়ি চৈতন্থ-ভাগবতে দৃষ্ 
হয় যে, টৈতগ্তঞ যে শ্রীরুষ্ণের অবতার তাহা ন্দীবন দা যেমন প্রমাণ করিয়াছেন এমন 
আর (কেহ পারেন নাই--এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়! পরম পরিতোধসহকারে বৃন্দাবনের 


৬৮২ বৃহত বঙ্গ 


গোস্বামীর! চৈতন্তমঙ্জল নাম কাটিয়া এ পুস্তকের চৈতন্ত-ভাগবত নাম দিয়াছিলেন। 
ভাগবতের কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্ত-ভাগবতের চৈতন্তলীলা একই বস্ত, ইহাই দেখাইবার জন্ত 
এই নাষ। 

অথচ যে ব্যক্তিকে লইয়া এই দেবব্যহ পরিকল্পিত হইয়াছিল তিনি দীনের দীন ছিলেন, 
কেহ তাহার পা ছু ইতে গেলে তিনি বিরক্ত হইতেন। পুরীতে পাছে কেহ তীহার পাদোদক 
পান করে এই ভয়ে তিনি একটি বৃক্ষের তলে অতি সঙ্লোপনে দ্নানের একটা যায়গ! 
করিয়া লইয়াছিলেন। একবার “কৃষ্ণজয়, স্থানে “চৈতন্তজয়” বলিয়া 
কোন বিশিষ্ট ভক্ত তাহারই নামকীর্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি 
অত্যন্ত বিরক্তিসহকারে তাহ! থামাইর়! দিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে পুরী-প্রত্যাগমনের 
পর বাম্থদেব সার্বভৌম ত্রাহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ বলিয়া সংবর্ধনা করিতে গিয়াছিলেন, 
তিনি ত্র কুঞ্চিত করিয়া সীর্বভৌমকে এজন্ত গঞ্জ! করিয়াছিলেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত বহু 
পাওয়। যাইবে। 

স্থতরাং এখন এমন একটা সময় আসিয়াছে, যখন ক্ষুদ্র গৌড়! বৈষ্ণবসমাজে 
প্রতিহিত চৈতন্ত-জীবনীগুলির এঁতিহাসিকতা আলোচন! করিয়া গ্রহণ ও বর্জননীতি অবলম্বন 
করিতে হইবে। গৌসাইদের ভ্রকুটির ভয় করিলে চলিবে না। এই ভাবে সত্যের ভিত্বির 
উপর চৈতন্তচরিত নীড় করাইলে তাহার স্বরূপ দেখিবার ও দেখাইবার সুবিধা হইবে। 
নিজের বাড়ীটি লোকের প্রিয় হইলেও তথাকার আবর্জনা কোন্গুলি তাহা দেখাইলে 
গৃহের মহিম! বাঁড়িবে ভিন্ন কমিবে না। এখন উহার! চৈতন্তগণ্ডীর বাহিরে কতকটা 
অবিশ্বান্ত হইয়া 'আছে। উপযুক্ত ভূমিকায় এঁতিহাপিক কারণ দেখাইয়া সেই আবর্জনা 
কিভাবে আসিল তাহ' বুঝাইয়া দিলে পুম্তভকগুলির দর কমিবে না, বরঞ্চ ইহ! সর্বাজনগা'হা 
হইবে। মধ্য-যুগের জগতের সর্বত্রই সাধু পুরুষদের চরিতাখ্যানগুলি এইরূপ অলৌকিক 
গল্পময়, অথচ তাহারা সর্বত্র সম্মান পাইতেছে। তাহান্ কারণ এই যে সেই পুস্তকগুরির 
গুণাগুণ বিচারের দিগ্দর্শনীর আলোতে দেখান হইতেছে না| বিচারহীন অন্ধ বিশ্বা্ে 
উদ্দিষ্ট ভ্রব্যের মূল্য কমিয়! যা মাত্র। ভক্তদের নিজ ভক্তি অতি ছূর্মভ সামগ্রী, কিন্ত 
ধতিহাসিকর্দেরও একট। কর্তব্য আছে । 

চৈতন্তদেব ভারতীয় ধর্মের কি উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহাই এখন আমাদের 
বিবেচ্য | বৈষ্ণব-ধর্ঘ্ম প্রধানতঃ ভাবমূলক। চৈতন্তপ্রবর্িত বৈষ্ণব-ধর্ম্পর প্রধান লক্ষ্যও 
তাই, কিস্ব এ ক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্বেরা উহার নাম দিয়াছেন 
*মহাঁভাঁব”১ এই মহাভাবই এদেশের বৈষ্ণবধর্ম্ের প্রাণস্বরূপ এবং 
চৈতন্দেষ “মহাভাবের জীবন্ত প্রতীক । 

'গ্রই ভাব কি1?মহাভাব তো দূরে কথা--অপর দেশের লোকেরা এখনও তাহা 
বুঝিতে পারেন নাই। আমি চৈতন্তদেবকে বুদ্ধ হইতে কোন কোন গুণে শ্রেষ্ঠ বলাতে 
ডাঃ সিল্ভান লেভি মহাশয় আমাকে অনুযোগ দিয়াছিলেন (মতরুত 0179100)% ৪0 


চৈতন্কের বিনয়। 


“মহাভ।বশ | 


হিন্দুসমাজ ও বৈষ্ঞবধর্ধম ৬৮৩ 


1)19 ৪০৬৮ পুস্তকের 1)1. 31581 159%1র ভূমিকা )| ভগবানের অস্তিত্ব খৃষ্টান প্রভৃতি 
অন্ত ধর্মাবলম্বীরাও বিশ্বাস করেন। যদি তাহার সত প্থীকৃত হয়, তবে তীহাাকে 
ভালবাস! যায়_-এ কথাট! অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না। অনেক দেশের সাধু ও 
মহাজনের! ভগবানের প্রত্যাদেশের কণা! বিশ্বাস করেন, কারণ জগতের বড় বড় ধর্ম 
গ্রন্থের অনেকগুলিই এই প্রত্যাদদেশের উপর স্থাপিত । ধাহার প্রভ্যাদেশ শোনা যার, 
তাহার রূপশন কেনই বা অসম্ভব হইবে? একমাত্র চৈতন্যদেব তাহার জীবনে 
প্রমাণ করিয়াছেন, তাহার রূপদর্শন সম্ভবপর। খষিরা কখনও কখনও তাহাকে বিছ্ুৎ- 
স্ুরণের মত আভাসে মাত্র দেখিয়! থাকেন; যে মুহূর্তে সেই আভাসে দর্শন লাভ হয় 
সেই মুহ্র্তে ধ্যানীর ধ্যানের সার্থকত!। শুক, প্রহ্লাদ ও ঞবের ভগবদ্দর্শন এত 
উপগন্নে জড়িত যে তাহ! এঁতিহ'সিক যুগের প্রামাণিক কথা বলিয়া অনেকে গ্রহণ করিতে 
স্বীকৃত হইবেন না। কিন্তু জীবনে এই দর্শনটি সর্বাপেক্ষা বড় কথ! এবং ইহার ফল তাহার 
জীধনব্যাপী হইয়াছিল। গয়ায় যাই! তিনি কিছু দেখিয়াছিলেন ; কি দেখিয়াছিলেন, তাহা 
অনেকবার বলিতে চাহিয্াছিলেন, কিন্ত পারেন নাই । সেই অবধি “অবাঙ্মানসগোচরেশর 
কথ। বলিতে যাইয়। তিনি একবার গরদাধর আর একবার শ্রীমান্‌ পণ্ডিতের কাঁধে ঢলিয়৷ পড়িয়া 
মুচ্ছিত হইয়াছিলেন। একবার তিনি বলিরাছিলেন--*সর্ধত্র তাহার রূপ করে ঝলমল। 
সে দেখিতে পারে যাঁর আখি নিরমল 1” (গোবিন্দদাসের করচা)। তিনি কি দেখিয়াছেন 
বলিতে পারেন নাই, বলিতে গেলে আনন্দাধিক্যে তিনি মুচ্ছিত হইয়াছেন। কিন্তু যাহাই 
দেখুন না কেন, তাহার ফলসম্বন্ধে দ্বিধার কোন কারণ নাই। এই দেখার ফলে তিনি 
কুষ্ণকেলী ধুতি ছাড়িলেন ; আমলকী দিয়া যে দীঘ বক্রান্ত স্থকেশ মাজ্জনাপূর্ব্বক ফুলমালায় 
জড়াইয়। রাখিতেন, সে কেশসজ্জ। দূর হইল - পালঙ্ক ছাড়ির। ভূমিশবা! লইয়াছিলেন, তাহার 
ষে শরীর চন্দন, অগুরু, কন্তরী দ্বার! সুবাঁসিত হইত, তাহ! ধূলাক্স ধূসর 
হইল। সে কে আর স্বর্ণ মাছুলী স্থান পাঁইল না, এমন কি 
তিনি সন্ধ্যা, আহিক, শালগ্রাম-সেব!। প্রভৃতি ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম সকলই ছাড়িয়া! দিলেন। 
কোন শব্দ শুনিলে €কে এল, কে এল' বলিয়! উদ্ধে দৃষ্টিপাত করিতেন, চক্ষে অবিরঙ অশ্রধার! ; 
একবার ঘরে আর একবার বাহিরে যাতায়াত করেন-_পপুনঃ পুনঃ গতাগতি কর ঘর পন্থ। 
ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলহ একান্ত ।” মাধার চুল আলুলায়িত, শ্থ বসনে শচী দেবী তাহার 
পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ ছুটিতেন, কিন্তু মাতার দিকে আর তাহার দৃষ্টি নাই। “ন| করে সান গোরা 
না করে ভোজন, ন! করে শ্রী অঙ্গে বেশ তৈল উদ্বর্তন।* যিনি জীবন-মরণের সখা, জীধের 
অনন্যশরণ, যাহার সৌন্বধ্যের কণিকাপ্রসাদ পাইয়া! জগৎ সুন্দর_তীহার প্রথম রূপদর্শনে 
চৈতন্তদেবের এই অবস্থা দাড়াইয়াছিল। এই ভাব ক্ষণিক নহে--ইহা। তাহার জীবনব্যাপী 
ছিল। চত্ডীদান চৈতন্ত জন্মিবার পূর্বে তাহার আগমনী গাহিয়াছিলেন-_শ্রেষ্ঠ কবিদের 
চিত্ত মুকুর-্বরূপ, তাহাতে আগন্তক দৃত্ত গ্রতিবিদিত হয়। এ সকল কি গুড় আধ্যাত্মিক নিয়মে 
ঘটয়। থাকে, তাহ! কে বলিবে? তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহ! আমর! দেখি না কেন? 


রাপ্দশপ। 


৬৮৪ বৃহত বঙ্গ 


সে কথা পরে হইবে-__কিস্ত এই যে তিনি রূপ দেখিয়াছিলেন, সে দেখাটা ত ঠিক, তাহা! 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কারণ সেই দর্শনের ফলে তাহার জীবনের রূপ উল্টাইয়া 
গিয়াছিল। চণ্ীদাসের রাধার মত পবিরতি আহারে, বাঙ্গাবান পরে, যেমন যোগিনী 
পারা”__ভাব তাহার হইয়াছিল) তিনিও মেঘের মধ্যে সেই লুকানো রূপ দেখিবা ধ্যানীর 
মত নিশ্চল চক্ষে উদ্ধাদিকে তাকাইয়া থাঁকিতেন, পসঙ্গাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে, না 
চলে নয়নের তারা |” 

তিনি যাহ! দেখিয়াছেন, তাহ আর কেহ দেখে না কেন? আমাদের বাহিরের 
ইন্দ্রিয়গুলির অতীত হঙ্ষ-ইন্দ্রি় আছে-_-এ সম্বন্ধে আমি কৌন জটিল দার্শনিক প্রসঙ্গের 
অবতারণা করিব না। গবাদি পশুকে ফুলবনে ছাড়িয়া দিলে দেখা যায--সৌন্দর্ধ্য 
দেখিবার যে চক্ষু, যাহা মানুষের আছে--তাহা তাহাদের নাই। যাহা আমর! চক্ষুর দ্বারা 
দেখিয়া পরম তৃপ্তি উপভোগ করি, তাহারা সেইগুলি তখনই খায়! ফেলে। ক্ষুধার 
তাড়নায় সৌন্দর্যাদর্শনক্ষম চক্ষুর উপর তাহাদের একটা আচ্ছাদন পড়িয়াছে_তাহাদের 
সেই দৃষ্টি ফোটে নাই। আমরাও বহিরিজ্দিয়তাড়নায় আসক্তিবশতঃ জগতের হুক্ম তত্বগুলি 
অনুভব করিবার শক্তি তেমনই হাঁরাইয়াছি, কিংবা আমাদের সেই স্বর্গীয় দৃষ্টির এখনও 
উন্মেষ হয় নাই। 

রূপদর্শনের ফল পূর্বরাগ--জগতে সৌন্দর্যের জন্ত মানুষ পাগল, এই উম্মন্ততার মত 
স্খকর আর কিছু নাই, এই রূপদর্শনজাত অন্ুরাগের ভিত্তিতে পৃথিবীর যাঁবতীয় মহাকাব্য 
দাড়াইয়া। নায়ক-নাস্বিকার প্রেম শ্রেষ্ঠ কাব্যের উপাদান। প্রত্যেকে যদি অকপটে 
তাহার মনের কথা বলেন তবে অবশ্তই স্বীকার করিবেন__ জীবনে প্রথম যে ভালবাস! 
আস্বাদন করিমাছিলেন, অনাবিল স্থার্থশূন্ঠ ত্যাগ-পুর্ণ দয়ের আবেগে প্রথম যে ভাল্বাসা 
হইয়াছিল, তদপেক্ষা বড় সুখ তিনি পান নাই । 

যদি ঈশ্বরস্থষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌনার্ষেপ আকর্ষণে মাঞ্ধ এপ অপূর্ব সুখে আস্বাদন 
পায়, তবে যিনি সৌন্দশ্যের শেখর, আম্মার একমাত্র কাষ্য, রূপের উৎস, তাহাকে দেখা 
যদি সম্ভবপর হয় তবে যানুষের মনের অবস্থা কি হইতে পারে, চৈতন্তের জীবন তাহাই 
প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছে। আর কোন সাধু মহাজন জগতে তাহা! পারিয়াছেন বলিয়া 
আমি জানি না। স্ত্রী, পুত্র, প্রণয়ী, প্রণয়িনীর জঙগ্তা যেরূপ কেহ কীদিয়া মরে, পীগল 
হয়, কাব্য লেখে, গান গায়, কত কি করে, ঠৈতন্ত ভগবানের জন্ত তদপেক্ষ! শতগুণ 
উন্মাদনা দেখাইয়াছেন | ভগবানের প্রেম যে সত্য বস্ত, তাহা কাল্পনিক নহে, তাহা 
মান্নষ লাভ করিতে পারে, তাহ! চৈতন্ত যেরূপ দেখিয়াছেন অপর কেহ তেমন পারে 
নাই। 

কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে কোন বড়জে!কের বাড়ীতে যাইয়। দেখা-সাক্ষাৎ করিয়।! 
আসা কত কঠিন, আর যিনি রাজাধিরাজ তাহার দর্শন ল'ভ কি সহজ 1? ফত যুগের তপস্তা 
থাকিলে তবে এই সৌভাগয লাভ হইতে পারে ! 


হিন্দুসমাজ ও বৈষ্ণবধর্্ম ৬৮৫ 


ভারতবর্ষ এই তণপন্তার মধ্য দিয়! যুগ-যুগাত্তর যাবৎ চলিয়া! আসিয়াছিল। যিশুর শিক্ষা 
মচুত্যের সঙ্গে সৌন্রাত্র-স্থাপন--প্তুমি মন্দিরে যাইবার পূর্বে শ্তরণ করিয়া আইস কাহারও সঙ্গে 
তোমার কলহ আছে কিনা, যদি থাকে, তবে যিটাইয়া এস-_নতৃব! তোমার নৈবেছ্ 
গৃহীত হইবে না। যে ভোমাঁকে প্রহার করিয়াছে, তাহার নিকট পুনরাঁয় ঘাও প্রহৃত 
হইতে; যে তোমাকে এক ক্রোশ বেগার খাটাইয়াছে, তাহার ছুই ক্রোশের বেগাঁর 
খাটিয়া আইস; যে তোমার জাম! লইয়াছে, তাহাকে তোমার কাপড়খানিও দিয়া 
আইস।”__এই ক্ষমাশীল ভ্রাতৃভাব যিশু শিখাইয়াছিলেন, তোমার মনে কলুষলেশ থাকিলে 
তুমি রাঁজার দ্বারে ঢুকিতে পারিবে না। তীর্থস্করগণ ও বুদ্ধ জীবে দয়া! শিখাইয়াছিলেন। 
শুধু মানুষ নহে একটি সামান্ত পণ্ড ও পাখীর জন্য প্রাণ দিয়! এ সার্বজনীন প্রেম 
দেওয়ার শিক্ষা! তাহারা দিয়াছিলেন। গল্পে কথিত আছে, এক জন্মে বুদ্ধ একটি ব্রাসত্রীর 
জীবনরক্ষার জন্ত নিজ প্রাণ দিয়াছিলেন, সেই জাতকটির কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । 
এরূপ আরও বু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । 

ঘন এইভাবে মানুষের সঙ্গে এবং সমস্ত জগতের সঙ্গে সৌন্বাত্র ও দয়ার সম্বন্ধ সুদৃঢ় 
হইল-_হখন ভগবত/প্রেমলীভের উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল। বনু যুগ যাবৎ ভারতবর্ষ 
হোমবকুণ্ডে যজ্ঞাগ্নি জালিয়। পুনরায় তাহ! নির্বাণ করিয়া অতি ছুশ্চর 
তপস্তা করিয়া যে সিদ্ধি চাহিম়াঁছিল, চৈতন্যদেবই সেই সিদ্ধি। 
অপরাপর সাধুদের জীবনে তপন্ত। আছে-_কিস্ত চৈতন্ত সাক্ষাৎ তপঃসিদ্ধি, অতি সহজ, 
বান্মীকির কাব্য, চণ্ডীদাসের গান, রবীজ্দ্রর গাতাবলী যেমন সহজ--ইহ| তেমনই সহজ । 
শ্রমঙজাত একটি বিন্দুও তাহার নাই, ধর্মজগতের সম্যক বিকশিত পদ্ম, ইহ] স্ঠি করিতে 
যে জাতীর কত যুগের তপন্তার দরকার হইছে, তাহার চিহ্মমাত্র ইহাতে নাই। তিনি 
খুব কমই উপদেশ দিয়াছেন, তিনি কোন কান পন্থা দেখান নাই-তীহাকে দেখা মাত্র 
লোকে ভুলিয়াছে। কোন স্ুন্দরীকে দেখিলে যেরূপ নায়ক ভুলিয়৷ যায়--তীহাঁর মুখে 
প্রেমের বন্তুতা ন শুনিয়াও সে তাহাকে পাগলের মত ভালবাসিয়া ফেলে, চৈতন্তকে লোকের! 
তেমনই সহজে 'ভালবাসিয়াছিল, কারণ তিনি যে রূপ দর্শন করিয়াছিলেন সেই রূপের ছাপ 
তাহার মুখে আক ছিল-_তাহার সে অপুর্ব রূপ যাহার উদ্দেশে শত শত কবি গানের 
উৎস বহাইয়াছেন, শত শত বীণাবাদক বীণার স্ুরলহরীতে আকাশ ভাসাইয়। দিয়াছেন, 
সেই রূপ তিনি ভগবন্দপ-দর্শনের ফলে পাইয়াছিলেন, রাজার মোহরাঙ্কিত সে রূপ-আকর্ষণ 
কে এড়াইবে? চস্তীদাসের রাধিকার মুখে এই তত্বটি একটি ছত্রে লিখিত হইয়াছে--_ 
"তোধার গরবে, গরবিণী হাম--রূপসী তোমার রূপে।” 

তাহার ধর্মের পঞ্চ শাখ।--ইহা! গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ছাড়। আর কাহারও শাস্ত্রে 
নাই, রাম রায় তাহা চৈতন্তের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা শান্ত, দাস্ত, সখ্য, 


বাংসল্য ও মধুর | 
প্রথম শাস্তভাব-বুদ্ধদেব যাহার উপর গ্গোর দিয়াছেন, সমস্ত কামনা দূর করিতে 


গৌডার বৈধাবধন্্ম। 


৬৮৬ বৃহৎ বঙ্গ 


হইবে। এই কামন। নির্্ধাপিত কর! দরকার-__তাহা না! হুইলে অত্যন্তছঃখ-নিবৃত্তির উপায় 
নাই। বুদ্ধদেব ছন্দককে বলিয়াছিলেন_-“আমাকে অগ্নি-শলাকা- 
দ্বারা দগ্ধ কর-_-অতল জলে নিমজ্জিত কর,__কিছুতেই আমি দুঃখের 
সংসারে প্রবেশ করিব না।” এই জগতের ত্রিবিধ তাপে খন মানুষ আর্ত হইয়! ত্রাহি, 
ত্রাহি” রব করিতে থাকে, তখন তাহ! হইতে পলাইয়! সে অরণা আশ্রয় করে, বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দ 
এইভাবে বৃদ্ধের শরণ লইয়াছিলেন। স্ৃতরাং বুদ্ধ অমৃতের সন্ধানে বনবাপী হন নাই-__তিনি 
ছুঃখ হইতে জগৎকে রক্ষা করিবার উপায়ের অন্বেষণে গিয়াছিলেন। জপের দ্বার! শাস্তভাব 
পাওয়া যায়| যিনি জপের পথে প্রথম ব্রতী, তিনি বুঝিবেন এ পথ কত কষ্টকর। ভগবানের 
নামই হউক, রূপই হউক বা বৌদ্ধযুগের মহাযান-সম্প্রদায়ের 
মতানুসারে শুন্ত বা মহাশূন্তই হউক, একট! কেন্দ্র মনে আবদ্ধ করিয়া 
জপ মরু করিলে দেখা যায় পৃথিবী সাধনার পথের পথিককে কিরূপ শত বন্ধনে বীধিয়া 
ফেলিয়াছে। জপের সময়ে পুনঃ পুনঃ সাংসারিক বিষয়ে মন প্রধাবিত হইবে। যাহা 
প্রথমতঃ অতি সহজ মনে হইয়াছিল, জণপের ব্রতী দেখিবেন তাহা কত কঠিন, পন্মপত্রে 
জলের মতন মন টলটলায়মান, কিছুতেই তাহাকে কেন্দ্রে আটকাইয়া রাখিতে পারা 
যাইতেছে না। কিন্তু কয়েক বৎসরের দৃঢ়দক্কলিত অমোঘ চেষ্টার ফলে মনকে বশীভূত 
করা ষায়। তখন, সংসারের যত বিপদই আন্থক না কেন, মনকে তাহাদের উর্ধে 
লইয়া! গিয়া সেই কেন্দ্রটিতে আবদ্ধ করা যাইতে পারে । জপে যখন এইভাবে মনে শাস্তি 
আইমে তখন বুঝিতে হইবে ক্ষেত্র প্রস্তত হইয়াছে-_উহাতে আগাছ' বা আবর্জন! নাই। 
তখনকার প্রশ্ন--আমার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে, এখন ভগবানের সঙ্গে একট! সম্বন্ধের বীজ 
বপন করিতে হইবে! 

প্রথম সম্বন্ধ তৃমি গ্রভৃ-আমি দাস। তোমার আজ্ঞা পালন কর! আমার কর্তব্য। 
এই স্থানে নীতিবাদ সুরু হইল। দ্লাল্পভীবটা নৈতিক রাজা | কি ভাল কি মন্দ মনের 
মধ্যে বিচারপূর্ববক সর্বদ! তাহার আদেশের প্রতীক্ষা করিয়া 
থাকিতে হইবে। দাশ্তভাবের সঙ্গে কর্মকাণ্ড জড়িত। সর্বদা 
কর্ম করা-_ভগবানের নিয়ম বুঝিপ্না শুনিয়া তাহার প্রিয়কার্ধা সাধন করা-_ইহাঁই দাস্তের 
লক্ষণ। অধুনা যুরোপ-প্রচলিত থৃ্টধর্শ-_এই দান্ত,_নীতিজ্ঞান ইহার ভিত্তি। 

কিন্ত কন্মী কর্ম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, তিনি ভগবানের সঙ্গে নিকটতর 
সম্বদ্ধের জন্ত ইচ্ছুক হইলেন। নীতিজ্ঞান নীরস ও প্ুফ। তাহাতে ভগবানের সঙ্গে 
আনন্দের সম্বন্ধ নাই | সারাজীবন বিবেক-সম্মতভাবে অহোরাত্র 
কর্ম করিয়। কন্মী দেখিলেন, কি পাপ কি পুণ্য তাহ| ছিনি বুঝিতে 
পারেন নাই। এক শ্রেণীর জীবের ধ্বংসের উপর অন্ত শ্রেধীর আহার চলিতেছে, যাহা! 
কিছু শুভ, আলোর পশ্চাতে ছায়ার ন্যায় তাহার পশ্চাৎ অস্ত আছে! জগতের একদিকে 
হিতসাধন করিলে, অন্তদিকি আহত হয়। পাঁপ-পুণ্যের কথ! সমস্ত! হইয়। দ্াড়ায়। তখন 


ভ্াবপঞ্চক। 


শামতভাব। 


দাস্য। 


সধ্য। 


হিন্দুদমাজ ও বৈষ্বধর্মম ৬৮৭ 


ভক্ত ক্রমে ক্রমে নীতির সীমার উর্ধে লীলার জগৎ পাইয়! রসের সন্ধান পাইলেন। ভি।ন 
বলিলেন, আমি ভালমন্দ কিনুই বুঝি না, আমি তোমাকে আত্মসমর্পন করিলাম, তোমার 
এই খেলার আমাকে টানিয় লও। এই স্থানে সখ্য । দীস্তের মধ্যে শাস্তভাব আছে-_ 
কারণ প্রথমতঃ মন স্থির করা দরকার-মন স্থির না করিলে ভগবানের প্রত্যাদেশ শোনা 
যাইবে না। ঘোল! জলে হ্র্ধাকিরণ বিধিত হয় নাঁ। শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, অনাসক্ত মন 
প্রস্তুত হইলে তাহাতে কি প্রেয়্ঃ কি শ্রে্ঃ, তাহার কি আদেশ তাহা বুঝা যায়। 
আর সধ্যের মধ্যে শান্ত ত আছেই, দাস্তও আছে- সখ্য দান্ত হইতে আর একটু অগ্রসর | 
জগৎ লীলাময়ের লীলা, আমি তীহার সঙ্গী, সহচর ও খেলার সাধী। যাহ! কিছু করি 
সর্ধবদ। তিনি আছেন, আমি তাহারই সঙ্গে আছি, আমি তাহাকে ছাড়া কিছু জানি না। 
বিপদে পড়িলে বক, তৃণাবর্ত প্রভৃতি দানবের দ্বার! উৎপীড়িত হইলে, আমি তাহাকে 
জড়াইয়! ধরি, তিনি আমাকে রক্ষা করেন। এই সথ্যের মধ্যে দাস্তভাব আছে, ক্ৃ্ণ- 
সখার! দিনবাত্র তাহার সেবা করিতেছে, তীহার জন্ত ফল কুড়ীইতেছে ; যে ফলটি মিষ্ট 
লাগিল তাহ! তাহার মুখে আনিয়। দিল, তাহাকে কাঁধে করিল, তীহার কাধে চড়িল; 
এখানে উচ্ছিষ্টজ্ঞান নাই, প্রভৃভৃত্য সব্ন্ধ নাই, তথাপি রাখালের! কুষ্ককে বলিতেছে_- 
"্বিনি কড়িতে হেন নফর কোথা পাবি।* এখানে ভক্ত কৃষ্ণের বাহির আঙ্গিন! ছাড়িয়া 
দাস্তের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তাহার গৃহের ভিতরে ক্রীড়াক্ষেত্রে ঢুকিয়াছে। এখানে 
কর্তব্যজ্ঞান, নৈতিক বিচার নাই, এত ঘণ্টা খাটিতে হইবে, এত ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে 
হইবে, ঘড়ি ধরিয়া কর্তব্যের সেরূপ কোন সীমা নির্ধারণ করা নাই। বৃন্দাধনে সখাদের 
নিত্যলীল! চলিতেছে । সখ্য হইতে ভগবানের সঙ্গে রসের সম্বন্ধ_-আানন্দের সম্বন্ধ । 

তদৃত্দ আনন্দ ঘনীভূত হইয়াছে। প্রত্তেরক নবস্থষ্ট জীবের মধ্যে ভগবান্‌ তীহার 
সমস্ত সৌন্দর্য্য লইয। প্রকাশ পাইতেছেন। শতুব! কালো কুৎসিত ছেলেট| তাহার মায়ের 
কাছে রূপের ডালি বলিয়া বোধ হইভ না। রাত্রি জাগিয়া দীপ 
উস্কাইয়া মাতা ছেলের অধরপ্রান্তে হাসিটুকু ফুটিতে দেখেন এবং 
আনন্দে আত্মহারা! হন! প্রত্যেক জনশীকে ভগবান্‌ শিশুবূপে দেখ! দেন| নতৃব। কুৎমিত 
ছেলেটার মধে) তিনি অনন্তরূপ আবিষ্কার করিবেন কিরুপে? প্রত্যেক মায়ের ধারণা 
তাহার ছেলের মত এমন সুন্দর কেহ হাত-প1 নাড়িতে জানে না, এমন সুন্দর আধ-আধ 
বুলি কেহ বলিতে পারে না। এত রূপ, এত সৌন্দধ্য কালো ছেলেটার মধ্যে প্রকাশ 
পাঁয় কিরূপে? বাঁৎসল্যের মধ্যে শান্তভাব আছে, দাস্ত আছে-__-কারণ মাতার মত অক্লান্ত 
কঙ্মী দাসী আব কে আছে? এখানে দাশ্ত কত্তব্য-জ্ঞাণমূলক নহে, এ দাস্ত অনুরাগের। 
এখানে কর্ম কোন দিদ্দিষ্ট সমগেব গৃণ্তীতে আবদ্ধ নহে | সেই অসীম অনন্ত রূপের উৎস 
কপ শিশুটিকে অবলম্বন করিয়। মাবণ্ে ধরা দিয়া তাহার নিঃস্বার্থ, অযাচিত, অজন্প 
করুণ ও কর্মমপ্রবৃত্তি প্রবুদ্ধ কনে । বাৎসলো সথ্য আছে, সমানে সমানে ন' হইলে সথ্য 
হয় না। মাতা শিশুর সঙ্গে যখন খেল! করেন, তখন শিশুর সঙ্গে শিশু হইয়া যান। 


বাঁৎষল্য। 
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প্রচলিত ভাষায় তাহার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন না, এজন্ত ছেলে-ভুলানে! ছড়ার মত অর্থহীন 
কাকলীর সৃষ্টি করিয়৷ তিনি তাহার সঙ্গে কথ। বলেন। একদ1 রোমের দিনেট-সভাপতির 
নিকট বিদেশী এক রাজদূত আসির়াছিলেন, ভুলক্রমে তিনি তাহার একট গোপন- 
প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়! দেখেন, রোমের এত বড় সভাপতি ঘোটক সাজিয়াছেন ও তাহার 
শিশুপুত্র তীহার পিঠে চাঁপিয়া তাহাকে চাবুক মারিয়া চালাইতেছে। সভাপতি মাঝে 
মাঝে চিহি রব করিতেছেন । বস্ততঃ বাৎসল্যে শাস্ত, দাহ্য ও সখ্য আছে-_তার উপর 
আরো কিছু আছে। অত তন্মন্ঘ হইয়া কি সখা অনুরাগী হইতে পারে? কিন্তু কৃষ্ণসথা 
শ্রীদাম সুগাম তাহা স্বীকার করেন নাই। তাহার ঘুমাইলেও স্বপ্নে কৃষ্ণের সঙ্গে আলাপ 
করিতেন-__শ্রীগাম বলিতেছে-_-“আমরা মায়ের কোলে ঘুষাঁয়া থাকি। স্বপনে তোর চাদ 
মুখখানি দেখি ।” ম্ুৃতরাং সখ্য বড় কি বাৎসল্য বড় তাহ! লইয়। তর্ক আছে। সখার 
নিকট যাহা বলা যায়, তাঁহ। মায়ের নিকট বল! যাদ্স না। শিশু একটু বড় হইলেই 
মাতৃন্সেহ তাহাকে সম্যক রূপে ধরিতে পারে না, সম্পূর্ণভাবে আঘ্তত করিতে পারে না, 
পেটের ক্ষুধা হইতে হৃদয়ের ক্ষুধা বড়, মাতা তাহা বুঝিতে পারেন না। এই হিসাবে 
সখ্য বড় হইতে পারে, বেহেতু সখার নিকট মনের সকল কথা ব্যক্ত করা চলে। শ্রীকৃষ্ণের 
ন্ুবল-সখার নিকট তিনি মনের নিগুঢ কথ! ব্যক্ত করিতেন। সুতরাং সথ্য হইতে যে 
বাৎসল্য বড় এ কথ! শ্রীকুষ্ণ-সখারা স্বীকার করিতেন না--শ্রীরুষ্ণজ সুবলকে বলিতেছেন 
“কি করিব ওরে সুবল, করিব আমি কি? চুড়! বাধি ধড়া পরি বসে রয়েছি। মায়ে 
না বলিয়া আমি যাই রে গোঠে, মরিষে আমার মাঁ, পড়িব সঙ্কটে । একদিন নবনীত 
খেয়ে ছিলেম লুকাইয়া। মরিতে গেছিলেন মা, আমায় ন! দেখিয়া ॥” উত্তরে সুবল 
বলিতেছে, “জানি রে তোর মাঁয়ের প্রেম--কত ভালবাসে। সামান্ত ননশীর তরে 
বেঁধেছিল গাছে ॥ যমল অজ্ঞন যেদিন পড়েছিল গায়। সেদিন তোর মা নন্দবাণী আছিল! 
কোথায় ?* 

যে পুত্র মরিয়া! যার, সন্তান-শোকে বিধুর! মাত! অপর একটিকে ক্রোড়ে পাইয়া 
তাহাকে ভুলিয়া! যান। কিন্তু মাধুর্য, একনিষ্ঠ প্রেম”+-ইহ! আনন্দের নিত্য প্রত্রবণ, কৃষ্ণ 
কাছে থাকুন বা ন! থাকুন__রাধার মন সর্বদ! কৃষ্ণময়__*গুরুজন আগে দাক়াইতে নারি 
সদা ছলছল আখি। পুলকে আকুল দিক্‌ নেহারিতে সব শ্তামময় দেখি” (চুণ্ীদাস) 
প্রতি পত্রমন্্রে কুষ্-পদধ্বনি, প্রতি বাযুহিলোলে বাশার তান, রাধিকা আর কোন 
ভ্তান নাই। চোখে কৃষ্খরূপের অঞ্জন, কণে অমুতময় বেণু-শ্রবণ; এই প্রেম রাগানুরাগা। 
ইঞ্জিয় তখন অন্থমু্খী, ভীহার পাদপদ্ম হইতে তাড়াইয়! অন্তদিকে চালাইতে চাহিলে তাহার! 
বাগ মানে না। রাধিকা বলিতেছেন-_শ্যত নিবারিয়ে তায়, নিবার ন! যায়, আন পথে ধাঁই, 
তবু কানুপথে ধায়*__মনকে ষত নিবারণ করিতে চেষ্টা করি, কিছুতেই নিবারণ করিতে 
পারি না, আমি অন্ত পথে যাইতে চাই, কিন্ত পদ আমার অতক্কিতে কানুর পথেই 
চলিয়। বান্ধ। «এ ছার রসনা1! মোর হইল কি বাম। যার নাম নাহি লব; লয় তার 


হিন্দুসমাজ ও বৈষ্ণবধর্ষ্ম ৬৮৯ 


নাম। এ ছার নাসিকা মুগ কত করু বন্ধ] তবু তে! দারুন নাসা পায় শ্ঠামগন্ধ ॥ 
সে কথা না গুনিৰ করি অনুমান। পরসঙ্গে শুনিয়ে পনি যায় কাণ॥ ধিক রহ 
আমার ইন্দ্রিয় আদি সব। সদা ষে কালিয়! কানু হয় অচ্চুভব॥*» কখনও কখনও রাধা 
সেই বিশ্বন্রন্দর পরম দেবতার আদরের কথা বলিতে যাইয়া! আত্মহার| হইতেছেন :-__ 
“এ কথা কহিবে সই--এ কথা কহিবে। অবলা এমন তপ করিয়াছে কবে ॥ পুরুষ 
পরশষণি নন্দের কুমার! কি ধন লাগিয়া ধরে চত্ুণে আমার ॥* তিনি ত ম্পর্শযণিতুল্য, 
তিনি যাহ! স্পর্শ করেন, তাহাই সোণা হইয়। যায়_-তবে, আমার নিকট কি ধন চান 
ষে আমার পা ধরিয়া! বসিয়া থাকেন? “আমি যাই যাই যাই--বলে তিন বোল। কতনা 
চুত্বন দেয়, কত দেহি কোল ।॥” যাইতে চাহিয়াও যাইতে পা উঠে না। চিবুক ধরিয়া 
"আমি যাই, যাঁই, যাই” বলিয়। বারংবার সজলচোথে বিদায় গ্রহণ করেন। কত চুত্বন 
ও নিবিড় আলিঙ্গনে বিদায় লওয়ার পালার পরিসমাপ্তি । কিন্ত এত করিয়াও পাল! শেষ 
হয় না। প্পদ আধ যায় পির চা পালটিয়।। বয়ান নিরথে কত কাতর হইয়া ॥ 
করে কর ধরি গিয়া শপথি দেয় মোরে । পুনঃ দরশন লাগি কত চাটু বোলে ॥” এক পা 
যাইয়া আবার ফিরিয়া কত কাতরভাবে আমার মুখখানি দেখেন, এবং আমার হাতে 
নিজ হাত দিয়া ধলেন, “আমার শপথ, আবার যেন দেখা পাই 1” পুনরায় দর্শনের জন্য 
কত মিষ্ট কথ বলেন, কত খোসামুদি করেন। এহেন কৃষ্ণের প্রসঙ্গ যেখানে হয়, সেখানেই 
তিনি পুলকে আত্মহারা হইয়া যান--“্দাড়াই যদ্দি সখীগণ সঙ্গে,-পুলকে পুর তন্থ 
শ্তাম পরসঙগে 1” কৃষ্ণের প্রসঙ্গে শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হয়, অন্তরের সেই আনন্দ 
ঢাঁকিতে গেলে প্পুলক ঢাকিতে কত করি পরকার | নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥» 
সে কথা গ্ুনিলেই চক্ষে পু্নকাঁশ, দেখা দেখ! যাহা কিছু করি, যত দূরেই যাই না 
কেন--তীহার মুখের হাসিটি মনে জাগে, ৩২৭ সর্বজালার অবসান হয়। প্যথা তথা 
যাই আমি_যত দূর চাই। টাদ মুখের মধুর হাসে তিলেকে জুড়াই ॥” 

আমরা এই রাগান্থগ প্রেমের কথ পুনরায় উত্থাপন করিব । বুদ্ধদেব মানুষের সঙ্গে__ 
সমস্ত জীবজগতের সঙ্গে একমাত্র করুণার সম্বন্ধ রাখিয়! পর সমস্ত সম্পর্ক বাদ দিয্াছিলেন। 
তাহার মুদি শ্বতন্ত্র, একক--তিনি জীবের সঙ্গে যে পারিবারিক 
বন্ধন তাহ! অস্বীকার করিয়া সমস্ত কামনার উদ্ধে আসন 
লইয়াছিলেন, তাহার ধর্মমতের ভিন্তি গুঃখবাদ। কিন্তু মহাপ্রভু মাস্থষের সমস্তগুলি সম্বন্ধ 
গরীয়ান্‌ করিয়৷ উহা আনন্দময়ের সঙ্গে আনন্দের সধ্ন্ধের প্রতীক স্বরূপ দ্রেখাহয়াছিলেন। 
এই সব্ন্ধগুলির দ্বারা আমরা পরিবারে আবদ্ধ-_ইহাঁদের প্রত্যেকটির মধ্যে ভগবদারাধনার 
উপাদান আছে। দারা, পুত্র,“ পরিবার মিথা। নহে- ইহাদের পশ্চাৎ সেই অন্তরঙ্গ 
বন্ধু দীড়াইনা ভাসিডেছেন,বযিনি বেদাস্তের কথায় বলিতে গেতে “আমাদের পিতা, 
ধাত। ও পিতামহ 1” এই সত্বন্ধগুলিকে তুচ্ছ করিলে_ আনন্দম্বরূপের দ্বারে পৌছান 
সহজ হয় না। 
বৃহৎ বঙ্গ/৪৯ 


হংখবাদ ও আনম্দ। 


৬৯৯০ বৃহৎ বঙ্গ 


স্ৃতরাং মহাগ্রতু মানুষের পারিবারিক সম্বন্ধগুলির উপর ভগবৎপ্রেমের ভিত্তি গ্রাতিঠিত 
করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন দেবাদিদেষের প্রেমের ইজিত 
আমর! গৃহে পাইতেছি-_বনবাসী তাহ! পাইতে পারে না। বৈষ্ণব 
সন্ন্যাসী গৃহী ন! হইয়াও গৃহী, কারণ গাহস্থ্য জীবনের শিক্ষ। দিয়া তিনি তাহার উদ্দিষ্ট দেবতার 
পুজোপকরণ গ্রস্তত করিয়াছেন। 
এই পঞ্চরস-_গোৌড়ীয় বৈষণবখশ্মের মূলকথা। বৈষ্বেরা নীতিশাস্ত্র, জ্ঞান ও করব 
মানেন না। তাহারা বলেন রসই সর্বপ্রধান--ধাহার চিত্তে সেই অন্থুরাগ জন্মিয়াছে তাহার 
চিত্তে নীতিকথ ন্বতঃসিদ্ধ। ভগবানে ধাহার প্রেম জন্দিয়াছে, 
তিনি নীতিবিগঞিত কোন কর্ম করিতে পারেন না, তাহার পক্ষে 
তাহা অসস্ভব--সুতরাং নীতিকথা নীচেকার কথ! | ইহা! কি কখনও কেহু-মনে করিতে 
পারে যে চৈতষ্ভদেব মিথ্যা! কথ! বলিবেন,_-পরের অপকার করিবেন 1 বৈষ্ণবধন্মের উচ্চাঙ্গের 
রস-শীস্ত্রের নিকট নৈতিক ধারাপাতের বুলি আওড়ান বাতুলতামাত্র | 
চৈতন্তদেব জশ্বরপ্রেমের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহ! জগতে অতুলনীয়,_-“রূপ 
লাগি আখি ঝুরে গুণে মনভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর।” জশ্বরের 
সত্তা, তাহার প্রতি অন্ুরাগ-- কল্পনার বস্ত নহে। এই অলৌকিক রস আস্বাদনযোগ্য ও 
আস্বাদিত হুইয়াছে-_-ইহাঁই তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন। ত্বাহার প্রেমে আজ বাঙলা দেশ 
ভরপুর। বাঙ্গলীর দূরদুরাস্তরে, নগরে ও পল্লীতে ঘরে ঘরে গৌরাঙ্গের নাম কীর্তিত। চাষ! 
লাল ফেলিয়া, কামার হাতুড়ী ছাড়িয়া, তাতি বন্ত্রবয়ন রাখিয়! সন্ধ্যায় মাদল লইয়া বসে, 
বাঙ্গলায় এমন পল্লী নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় নাঁ যেখানে গৌরান্গের নাম কীন্তিত হয় না। 
সমস্ত বাঙ্গল। ও উড়িষ্যার তিনি মালিক। তিনি খুব বড় পণ্ডিত বা! তাকিক ছিলেন, কিংবা 
কোন অলৌকিক কাণ্ড করিয়াছেন, চাঁষাদের গানে তাহার উল্লেখ নাই, এমন কি 
তাহার দিপ্বিজয়ী জয় কি ষড়ভুজদর্শন প্রভৃতির কথা একবারও তাহারা বলে নাই। তাহার! 
যে নিত্য সন্ধ্যায় তাহার জন্ত ভক্ভিফুলের মালার অর্ধয সাজায়--তাহ1! সহজ সরল কথার 
ম্বরভিমাখা। "আমার গোরা জাতের বিচার মানে নারে-দেখুবি যদি আয় সকলে।” 
“দেখেছি ক্ষপসাগরে মনের মানুষ কাচা সোণা, তারে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গিয়ে আর 
পেলাম না। সে মানুষ চেয়ে চেয়ে, ফিরতেছি পাগল হয়ে-_মরমে জলছে আগুন আর নিবে না, 
আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ, বিরহে তার প্রাণ বাচে না।” যিনি 
আমাদের অন্তরঙ্গ হইতে অস্তরজ চিরম্হদ, একমাত্র অবলম্বন, 
ছুঃখের দিনের অবসানে ধাহার চরণকমল পাইব বলিম্গাই জীবন- 
ধারণ, সেই পরম আশ্রয়, রূপেশ্বর প্রিয়বন্ধুর যিনি সন্ধান দিয়েছেন, সেই সোণার মানুষটির 
জন্ত জাতীয় ব্যাকুলত! বাঙলার শত শত চাঁষার গানে ফুটিয়। উঠিয়াছে। তাহাকে ইহার! 
কত ভালবাসে এই ছইটি চরণ, যাহ! বালার হাটে মাঠে শোনা যায়, তাহ! হইতেই তাহা 
বুঝ! যাইবে _-“ভজ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ কহ গোরাঙ্গের নাম! যে জন গৌরাঙ্গ ভজে দেজন 


পারিবারিক মন্বন্ধ। 


মীতিশান্ত 


গানে গানে চৈতগ্ভের 
ইতিহাস-রচনা | 


হিন্দুসমাজ ও বৈষ্ঞবধর্ম্ম ৬৯১ 


আমার প্রাণ।” শত শত গানে এই ভাবটি আছে,_-“দেখ এসে এক সোণার মান্ধুষ পতিতের 
গলা ধরিয়া কাদিতেছেন।” গৌরাজদেব জাতীয় গানের যত উপহার পাইয়াছেন, বোধ 
হয় জগতে আর কেহু তেমন পান নাই। ত্বাহার নিজের জীবনটি ছিল একটি গানেরই 
মত। এই রূঢ় জগতের কোন জটিল কথ! তাহাতে ছিল না। ছুইটি অশ্রময় পল্পচক্ষু, “চল 
ঢল অঙ্গের লাবনী”, কৃষ্/প্রেমে শীর্ণদেহ_-এই ছিল তাহার সম্বল। জনম ভরিয়া এই রূপের 
কথ! বলিয়! বঙ্গীয় জনসাধারণের তৃষ্ণা মিটে নাই। জগঘন্ধু ভদ্র মহ্থাশয় যে এক সহ্ম্র 
গৌরাঙ্গপদ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহ! সেই অফুরস্ত ভাগ্ডারের অতি নগণা অংশ । তাহার 
যে সমস্ত বড় বড় জীবন-চরিত লেখা হইয়াছে_-তাহার মধ্যে চৈতন্তকে যত না পাওয়া! 
যায়, এই সকল গানের মধ্যে তাহার জীবস্ত রূপ তদধিক পাওয়া যায়-_ন্রধুনীর তীরে 
তাহার কীর্তনের যে খোল বাজিয়! উঠিয়াছিল, অগ্যাবধি সেই সুরতরঙ্গ এখানে আকাশে- 
বাতাসে খেলিতেছে । গৌরাঙ্গের বিশিষ্টদ্বৈতাদ্বৈতবাদ তাহাতে নাই, কিন্ত তিনি পতিতকে 
কোল দিয়াছিলেন, তিনি ষে শ্রবণামৃত কষ্ণকথা শুনাইয়াছিলেন--কত ভঙ্গীতে কত ছন্দে 
কত হুক্মরূপে বাঙ্গলার জনসাধারণ তাহাই গাইয়া আসিতেছে। তাহার অপূর্ব কীর্তন 
মনোহরসাই, গড়নহাটি, রেনেটি প্রভৃতি স্থরে--ভাবের মদিরা ঢালিয়া বাজালী- 
কুটিরের পর্বহঃখের জালা ভুলাইয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী এমন করিয়া কোন সমগ্র জাতি 
জগতে গুণের পুজা করে নাই। গৌগান্গ প্ররুতই বাঙ্গালীর চোখের অগ্রন, কণ্ঠের 
আভরণ, হস্তের দর্পণ, মুখের তাশুল, হৃদয়সর্ধন্থ, গৃহের সার | তান ভগবানের রূপ 
দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া পাগল হইয়াছিলেন। বাঙ্গলার জনসাধারণ 'রূপাঁভিসার, 
গাহিয়া সেই স্মৃতি এখনও উপভোগ করিতেছে | নব-বিবাহিত! বধু পিত্রালয়ে গেল্সে যেমন 
নৃতন বরটি ঘুরিয়৷ ফিরিয়! শ্বশুরালয় হইতে আগত কোন লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে 
ভালধাসে--সেই প্রীণের মানুষটি বে স্বর্গলো, তাহাদিগকে দেখাইয়াছিলেন সেই স্বর্গের 
স্মৃতি সম্বণ করিয়া! বাঙ্গালীচিত্ত তেমনি মহাজন-পদ্দাবলী বুকের ধন করিয়া রাখিয়াছে এবং 
তাহ! শুনিতে এত ভালবাসে। 

চণ্তীদাস, বি্ভাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাঁস প্রভৃতির কীর্তনকে মহাজন*-পদাবলী 
আখ্যা দেওয়। হইয়া থাকে । বাঙ্গালী আর কোন জাতীয় গানকে এইরূপ সম্মান দেখায় 
নাই। রামপ্রসাদদের ধর্মরসন্বন্ধীয় সঙ্গীত, রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীত, 
ফকির ও বাউলদের গান এবং আগমনী গান-_ইহার! সত্যলত্যই 
ধর্মের কথ! গুনাইতেছে, কিন্তু ইহার কোনটিই 'মহাজনপঙ্ 
নহে | চৈতন্তের পরিকরগণ কিংবা চৈতন্ত ধীহার্দের নিকট প্রেমের প্রেরণা পাইয়াছেন 
এবং চৈতন্তের পরবন্তী একটি নির্দিষ্ট কবির দল, ধাহারা রাধাকুষ্খ-সঙ্গীত রচন! 
করিয়াছেন_তীহারাই ঘমহাজন+) চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ 
হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যযস্ত একটি নির্দিষ্ট বৈষ্ণব 
কবির মল-_“মহাঁছন+। রূপজীবীরাও কীর্ভন গাহিয়! থাকে, তাহারা রামপ্রসাদের গান, 


কীর্তনের সঙ্গে ঢেতন্যের 
গম্বনা ৷ 


মহাজন গান। 


৬৯২ বৃহৎ বঙগ 


আগমনী গান, কিংবা! শীক্ত-সঙ্গীত, ব্রাহ্ম গান, ফকিরের দেহতত্বের গান--এ সমস্তই 
গাহিয়া থাকে-_কিস্ত কীর্তন গাহিতে হইলে তাহাদের ভাব অন্ত প্রকার হইয়া যায়, 
তখন তাহার! বলিবে “মহাশয়, বাসি কাপড়ে, হাত মুখ না ধুইয়া কীর্তন গান করিব 
কিরূপে 1” অথচ এই কীর্তনের মধ্যে শীলতার হানিকর অনেক আপত্তিজনক বিষয় 
আছে। তথাপি কীর্তনগানও অপরাঁপর গান এক পাঙ্ক্েরর নহে। কীর্তঘনগান চৈতন্তের 
ছাপ মারা__মোহরাঙ্কিত। উড়িগ্বার রাজা প্রতাপ রুদ্র খন তাহার সঙ্গী পর্ডিতকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, “এমন অমৃতবর্ধী স্থরতো কখনও শুনি নাই, শুধু স্বরেই যে প্রাণ কাড়িয়! 
লইল, এই আশ্চর্য্য সঙ্গীত, এই আশ্চর্যা স্থুর কাহার স্থষ্টি ?* সঙ্গী বলিলেন, “এই কীর্তন- 
সুর ঠাকুর চৈতন্যের সৃষ্টি । &. চ. অন্ত্য )। মোট কথা স্থরুচি-কুরুচির কথ! ছাড়িয়া 
দিয়। অনুসন্ধিৎম্থ ব্যক্তির পক্ষে কীর্তনের আসরটি দেখা উচিত। ধাহার বৈষ্ণব ভক্তির 
দীক্ষা নাই, ধিনি চৈতন্তের জীবনী হুক্ষ্রূপে পড়েন নাই তিনি যেন বটতলা-প্রকাশিত 
পুস্তকগুলি হইতে কীর্তনের পদ না পড়েন। চাঁলি ও কাঠামে! বাদ দিয়া অনুর-সিংহ- 
কার্তিক-গণেশ-লক্ষী ও উর্ধদিকে শস্তু এই সমস্ত আসবাব ছাঁড়িয়! দিয় দি হূর্গী ঠাকরুণকে 
নামাইয়া আন! যায়, তবে হুর্গ। প্রতিমার সে মহিমান্বিত রূপ আর থাকে কি? সেইরূপ 
ধাহার! কীর্তন বুঝিতে চাহিবেন তীহারা ভাল কীত্রনিয়ার মুখে আসরে আসিয়। একবার 
কীর্তন শুন্ুন। দেখিবেন খণ্ডিতার কলুষ কাটিয়া গিয়াছে, বিপ্রলন্ধার উদ্দাম ভাব আর 
নাই__কলহাস্তরিতার মীন-__এ সমস্তই অনীবিল, অপাঁপবিদ্ধ। যে সম্ভোগ-মিলন শুধু পুস্তকে 
পড়িলে বিগ্তান্ুন্দরী তোটকের মতই শুনাইবে-_আসরে ভাই-ভগিনী, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে একত্র 
বসিয়া শুনিম্বা বুঝিবেন-__সম্ভোগ-মিলনে ভোগের লেশ নাই--যে ভোগ আছে তাহা 
দেবভোগ | অধিকাংশ বৈষ্তবপদই চৈতন্তের' চরিত্র স্মরণ করিয়া 
লেখা হইয়াছে, তাহ! পাধিব মোড়কে "আটা একখানি স্বর্গের 
চিঠি। কীর্রনীয। (সই পথিবীর মোড়কটি ভাঙ্গিয়া যে 
ংবাদটি দিবেন, তাহা স্বর্ণের। এজন্ত প্রথমহে “ততৎকালোচিত গোৌরচক্্রিক!” দিয়া গান 
সুরু হইয়! থাকে । অর্থাৎ পূর্ববরাগ, মান, মাথুর প্রভৃতি যে বিষয়ই লইয়া! গান হইবে, 
তাহার পূর্বে চৈতস্তদেষের তদ্রেণ অবস্থান্থচক একটি গ্লান গাহিয়! নেওয়! হয়-_ ইহাই 
“গৌরচন্দ্রিক1।” যেমন ধরুন, পূর্বরাগের পদ গাওয়! হইবে, ভাহার পূর্বে রাধাযোহন ঠাকুরের 
গোৌরাঙ্গলীলাঁর এই পদটি গাওয়া হইল, “আছু হাম কি পেখিলু নবদ্ধীপচন্দ্র। করতলে 
করই বয়ান অবলম। পুনঃ পুনঃ গতাগতি করু ঘর পথ। ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলই 
একান্ত । ছল ছল নয়নে কমল সুবিলাস। নব নব ভাব করত পরকাশ। পুলুক মুকুল- 
বর ভরু সব দেহ। রাঁধামোহন কু না পাওল থেহ” ('পদকল্পতর, প্রথম অঃ, ৬৪ পদ )। 
খুব জোরে মৃদঙ্গ বাজাইয়া! খোল-করতালের স্ররে, তাণ্ডব নৃত্যে 
দূর দুরাস্তুরের পল্লীগুলিকে যেন আসরে আমিতে নিযন্ত্রণ করিয়া 
গান্ছকেরা এই গৌরচন্দ্রিক1” । গৌরবিষয়ক গান বা! মুখবন্ধ) গাহিল। এই ডঙ্কানিনাদ ও 


পার্থিব মোড়কে আট৷ 
স্বর চিঠি | 


গৌরচক্দ্রিক।। 
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চীৎকারের মধ্যে বড় একট পটে চৈতন্যদেবের ভুবনপু্জা মৃদ্িখানি আকা হইল-_তাহ! 
প্রথম অন্ুরাগের। তিনি করতলে বদন অবলম্বন করিয়। কি ভাবে বিভোর হুইয়! ধ্যান 
করিতেছেন 1 হঠাৎ উঠিয়! একবার বাহিরে একবার ঘরে যাতায়াত করিতেছেন। 
কখনও ব। ফুলবনের দিকে চাহিয়! প্রফুল ফুলদ্াম দেখিয়া কাহাকে মনে পড়াতে তাহার 
পদ্মচক্ষু বারংবার সজল হইতেছে এবং কি এক আনন্দে শরীর পুলকিত ও রোমাঞ্চিত 
হইয়া উঠিতেছে__রাঁধাযোহন ভাহার এই মুছতে মুহর্তে পপ্রিবর্তননীল ভাবগুলির তাৎপর্য 
ঠিক ধরিতে পারিতেছেন না চৈতন্ের এই মুন্দি প্রথমে পটে আক। হইল, তাহা শ্োতার 
মনে মুদ্রিত করিয়া-_রাধারুফের পূর্ববরাগের অবতারণ!। ঝরা হইবে। এইভাবে মহা প্রভুর 
লীলার ভিত্তির উপর বাধাকৃষ্চের লীল। দাড় করান হইল। চৈতন্তলীলার এই গাঁনের 
পরেই পূর্বরাগ। প্রথম গানটি হত চণ্তীদাসের “ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার, তিল তিল 
আসে যায়। মন উচাটন, শিশ্বাস সঘন, কদঘ্ব-কাননে চায়! রাই এমন কেনই বা হৈল? 
গুরু ছু্ুজন ভয় নাই মনে কোঁথ। ব| কি দেব পাহল। সই চঞ্চল, বসন অঞ্চল সম্বরণ 
নাহি করে। বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূস্ণ খসিয়া পড়ে ।” এই গান কার্তনীয়া 
“আখ” দিয়! 'আপরে বুঝাহর। যান। শ্রোতার মনের তাঁর যাহাতে সর্বোচ্চ গ্রামে 
আট! থাকিতে পারে, ভূতলে? পক্ষে নাসিয়া না পড়ে-_এই জন্ত কীর্তুনীয় "গৌরচক্দ্িকা”র 
সঙ্গে সুর মিশাইয়া ভাবের পবিরঙা বজায় বাখেন, *কোথাবা কি দেব পাইল।” 
গাহিয়। কোন্‌ দেবতা রাধিক।কে পাইরাছে -তাহার আধ্যাত্মিক সন্ধান অন্ুলীসন্কেতে 
প্রদান করেন। আগাগোড। *আখর” দিয়। গায়ক কীর্তন গানের মহিমা অব্যাহত বাখেন। 
এমন কি খণ্ডিতার মত ভাবছুষ্টু গান আমি কীত্ুনীয়ার মুখে ব্রাঙ্মিকীগণের সঙ্গে বমিয় 
শুনিয়1ছি; কীর্তনীয়। এমনই উচ্চগ্রামে শ্রে” এর মনকে লইয়া গিম্বাছেন যাহাতে কোন 
দোষের কথা দুরে থাকুক, "অনাবিল শুত্র পবিত্রতায় চিত্ত ভরপুর হইয়া গিয়াছে! ভাল 
গায়ক না হইলে *আখর” দিতে পারে না, আল্পদরের কীর্ভনীয়া “আখর* দিতে চেষ্টা করিলে 
কীর্তন মাঁটা হই যায়, আসর ভাগিয়া যায়। স্ুকণ্ঠ বা সুগায়ক হইলেই যে কীর্তন 
জমিবে তাহা নহে, কীর্তনীয়া ভগবংরসের র্িক হওয়া চাই, শুধু তাহাই নহে, শ্রোতা- 
দিগেরও আঙরে একটা বিশেষ মনোবৃত্তি লইয়৷ বস্সিতে হইবে। কিরূপে যে নিতান্ত 
পাঁধিব বিষয়গুলি স্বর্গের উপাদানে পরিণত করা হয় তাহ! কতকট! আশ্চর্য্য ! অভিসার 
গানে রাধিক। গোপনে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইতে যাইতেছেন। জয়দেব ঠাকুর রাধিকাকে 
উপদেশ দিতেছেন__“মুখর মঞ্জীর ত্যাগ কর, নীলশাড়ী পর।” যেহেতু পথে নূপুরের শব্ধ 
হইতে পারে, _ অন্ত রঙ্গের শাড়ী আধারেও দেখ! যাইতে পারে। যথাসাধ্য গোপন রাখার 
বাবস্থা,_ইহাই ত আঅভিসারের কথ|। আলঙ্কারিকের! ইহাই নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু পরবন্তা 
কবিরা রূপাভিসার বলিতে শ্রীরুষ্টের উদ্দেশে গৌরের যাত্রা, অর্থাৎ তাহার সংকীর্তনের 
অভিযান বুঝিতেন। তীহারা রাধিকাকে সাজাইয়া বাহির করিতেছেন । যিনি রূপেশ্বরের 
নিকট রূপের সন্ধানে যাইতেছেন, তাহার মত রূপ কাহার? তাহার “পিঠে দোলে 
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হেমাপা, রঙ্গিয়া পাটের খোপা”,_-*একে সে তরুণ ইন্দু, মলয়জ বিন্দু বিন্দু, তছ্পরি কন্তরি 
তিলক, তাঁহার গতি “অতি নুলাবনী”, তিনি সখীর স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া যাইতেছেন। 
পকুস্তলে বকুলমাল! গুঞ্জরে ভ্রমরী ।” রাজনন্দিনীর দ্রুত হাটিবার অভ্যাস নাই, “রাই 
যাইতে যাইতে পুছে, কেলিকুঞ্জবন, কদম্বকানন, আর কতদুরে আছে ?” এইভাবে রাধিক! 
যাইতেছেন--ইনি জয়দেবের অভিসারিক নহেন, ইনি সগর্কে বলিয়াছেন-_”কলঙ্কী বলিয়া 
ভাঁকে সবলোকে, তাহাতে নাহিক হৃংখ, তোমার লাগিয়। কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ ।” 
ইনি কুল শীল জাতি সমস্ত “কৃষ্ণায় নমঃ» বলিয়া! তাহার পদে সমর্পণ করিয়াছেন, ইনি বলিয়াছেন 
"ননদিনী বল্‌ গিয়ে নগরে, ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী, কৃষ্ণপ্রেম-কলঙ্ক-সাগরে |” কানে কানে 
কথা বলিয়া চাপা স্থুরে নিন্দা প্রচার করিবার দরকার নাই। বল্‌ গিয়ে নগরে__অর্থাৎ 
ঢাক বাজাইয়া প্রচার কর্‌ আমি নিখিলভয়হরণের পায়ে শরণ লইয়াছি-_-আজ আমি 
নির্ভয়। কবি অনস্তদাস মহাগ্রতুর সঙ্থীর্ভন বা অভিসারযাত্রা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 
তিনি স্থন্দরী বাধিকাকে সাজাইয়া বাহির করিলেন এবং লিখিলেন_ “কম্কণ রণরণি, বঙ্ক- 
রাজধবনি, চলইতে সুমধুর বাজে । চৌদিকে রমণী সাজে, ভন্ফ রবাব বাজে)” শুধু 
ক্কপের রুণু রুণু বাঁ বাকমলের সুমধুর ধ্বনি নহে, উচ্চৈ:স্বরে মধ্যে মধ্যে তেপু বাজিয়া 
উঠিতেছে__ডম্ক ও রূবাবের শব্দ গুনিয়া অভিসারিকাকে দেখিবার জন্ত রাজপথে ভিড় 
জমিয়৷ গিয়াছে। ইহা অভিসারের নাষে সংকীর্তন। চৈতন্তদেব যে এই রাধারুষ্ণ-লালা 
গানের প্রাণ, তাহা কি এখনও বলিতে হইবে? অথচ এই সকল গানের আধ্যাত্মিক 
ইঙ্গিতগুলি কবিদিগের অপূর্ব কবিত্বের হানিকর হয় নাই। এই পদটিতেই আছে, 
রাধিক1 চলিতেছেন, তাহার পায়ের আলতার ছোপ মাটিতে পড়িয়া! রাঙ্গা! দাগ রাখিয়া 
যাইতেছে । তাহার অঙ্গ-গন্ধে ভ্রমরের অন্ধের মত তীহার পায়ে পায়ে চলিতেছে এবং 
যেখানে যেখানে তাহার রাঙ্নাচরণচিহ্ন পড়িয়াছে, তাহাই পদ্ম বলিয়া ভ্রম করিয়া চুম্বন 
করিতেছে__“চলইতে চরণের--সঙ্গে চলে মধুকর-মকরম্ম পান কি লোভে । পসৌরভে 
উনমত, ধরণী চুম্বয়ে কত, যাহ! যাঁহ! পদচিহ্ন শৌভে |” 
শ্রীকৃষ্ণের পায়ে সর্বস্ব অর্পন করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণই এই শিক্ষা ইহা অতি কঠিন। 
নুকুমার জীবনে অভ্যস্ত, চিরস্সেহে পালিত তরুণকে তপন্তাঁর ব্রত করিতে হইবে। রাধিক! 
বলিতেছেন__“নিজের আঙ্গিনায় কাটা পুতিয়া-.কলসী কলসী জল 
ঢালিয়া তাহ! পিছল করিয়াছি । তছুপরি রাত্রি জাগিয়৷ আঙ্গুল 
চাঁপিয়া যাতায়াত করিয়াছি--যেছে্তে আমায় যেতে যে হবে গো, 
রাই ব'লে বাজিলে বাঁশী, ৰধুর লাগি পিছল পথে” অন্ধকারে বন-জ্ছলে খুরিতে হইবে এজন্ত 
“করযুগ মুদি চলু ভামিনী, তিমির পয়ান কি আশে ।” তিমিরে প্রয়াণ করিবার আশায় 
ভামিনী হাতের দ্বার! চক্ষু চীঁপিয়! রাখিয়া যাতায়াত কর! শিখিতেছেন। আর পথে পথে 
হয়ত বিবাঞ্জ সাপ এজন্ত “্মণিকন্কণ্পণ, ফণিমুখবন্ধন, শিখয়ে ভূজগ-গুরু পাশে ।” মণশি- 
শ্িত কন্বণপণ (পুরস্কার )শ্বরূপ দিয়া “ভুজগ-গুরুর” (সাপের রোঝার ) নিকট ফণি- 


সম্বাপের জন্ক প্রস্তত 
হওয়।। 


হিন্দুসমাজ ও বৈষণবধর্ম্ম ৬৯৫ 


মুখবন্ধন, ( সাঁপের মুখ কি উপায়ে বন্ধ করা যায়) তাহা শিখিয়াছি। সন্নযাস-গ্রহণকালে 
গুরুজনের গঞ্জন। শুনিতে হইবে--পরিজনের। বাধ! দিয়া উপদেশ দিবেন- তজ্জন্ত এখন 
হইতেই প্রস্তত হইতেছেন, প্গুরুজন বচন বধির সম মানই আন গুনই কহ আন। 
পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই গোবিন্দ দাস পরমাণ।* গুকজনের কথা শুনিলে বধির 
হওয়ার ভান করেন--এক কথা শুনিয়। আর কথার উত্তর দেন। পরিজনের কথা 
শুনিলে মুগ্ধার (পাগলের) ন্যায় হাসেন-_-গোবিন্দ দাস ইহার সাক্ষী । বর্ধার অভিসারের 
গোবিন্দদাসের কি বর্ণন! | শব্দের ললিত ঝঙ্কার ও ভাবের গুরুত্বে তাহাদের তুলন৷ নাই। 
পঙ্কিল বাট (কর্দিমাক্ত পথ ), মন্দির-বাহিরে কঠিন কপাট, তাহার উপর দূরতর আকাশ 
বাহিয়া বাদলের খারা আসিতেছে, হে সুন্দরি, তোমার একখানি নীল শাড়ীর আচল দিয়] 
কি এই ছুধ্যোগ ঠেকাইয়। রাখিতে পারিবে? আবার পরক্ষণেই বিদ্যুৎ যেরূপ এক 
মুহূর্ত চমক দিয়! মর্ভ্যধাসীকে স্বর্গ দেখাইয়। দেয়, সেইরূপ একটি মাত্র পুর্ণ সঙ্ষেতে 
কবি আধ্যাত্মিক রাঙ্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন প্হরিরহ মানস স্ুরধুনী পার। সুন্দরী কৈছে 
করবি অভিসার?” কি ভাবে এই দুর্য্যোগে অভিসারে যাইবে, হরি মন-গঙ্গার অপর 
পারে-_ইন্ত্িয়াতীত রাজো। এই যে সৌন্দর্য, এই যে ছুশ্চর তপস্তার কথ।-এ সমস্তেরই 
প্রেরণ দিয়াছিলেন চৈতন্তদেব। তাহ'র জীবনের অলৌকিক প্রেমের লীলা, অশ্রুর 
একটি সুরধুনীর ন্যায়, কিন্তু সে বেগশালী আোত দুশ্চর তপস্তার শৈলভেদ করিয়া 
আমসিয়াছিল। তীহার জীবনের কৃম্ড্ টাকা পড়িয়াছিল, তাহার দুইটি বিকশিত-_ 
শতদলপ্রভ সজল চক্ষুর অন্তরালে ; লোকে তাহাই দেখিয়া ভূলিয়াছে। কিন্ত শতদলের নীচে 
ভুজলশয্যা-শস্কের ভিত, তাহা কে দেখিয়াছে? কত উপবাস, কত অনিদ্রা, কত ছূর্গম 
ভ্রমণ, কত বিপদ--সেগুলি তাহার জীবনে সের উৎস ও প্রফুল্পতার হানি করিতে 
পারে নাই। 

এই পদাবলী ও কীর্ভন-সাহিত্য একটি খগআৌতা নদীর স্তাঁয় ছুটিয়াছে | ইহার 
ছুইকুলে কত উপবন, কত লোকালয়, কত মধুর প্রার্কৃতিক দৃণ্ত,__কিন্তু ইহা বেখানে যাইয়া 
পড়িয়াছে--সেখানে আর কলরব নাই, তরঙ্গের তান নাই-_সে 
নিশ্চল প্রশান্ত চিররহস্তময় মহাসমুদ্র। ইহার প্রত্যেক তরঙ্গ 
সেই আধ্যাত্ত্রিক অভিযানের ইঙ্গিত দিয়! ছুটিয়াছে ইহাতে যদি কিছু মলিনতা৷ থাকে, তাহ! 
ইহার চির-অমল প্রেমের উৎসের ঘূর্ণপাকে কোথায় চলিয়া গিগ়াছে__তাহার ঠিকান! নাই। 
বি্যাপতির গাধা বলিয়াছিলেন, কৃষ্ণ, আয তোযাকে আমার সর্ধন্ব দিয়াছি। তোমাকে 
ভিন্ন আমি মুহূর্ভ বাচিতে পারি ন|। কত উপমায় কত সুন্দর সুন্দর কথায় এই 
আত্মনমর্পণের কথ! ঝলিয্! শেষে কবি বলিগ্নাছেন "মাধব তুহু কেছৈ কহুবি মোয়”__আমি 
সর্ধবন্ব দিয়াছি সত্য, কিন্তু কাহাকে দিয়াছি তাহ! জানি না। তুমি কেমন তাহা 
আমাকে বণ। সাধনার এই ছুশ্চর তপন্তার পর একি প্রশ্ন? ব্রহ্দের শ্বরপ-জির্ঞান! | 
বিগ্ভাপতির ভাব-সম্মেলনের পদে কৃষ্ণ আর দেহী নহেন, তিনি চিন্ময়, রাধিক! তাহাকে 


ত্রোমের সাগর-মঙগম। 


৬৯৬ বৃহৎ বঙ্গ 


মঙলাচরণ করিয়া আনিতেছেন। সেই মঙ্গল-উপচারও সমস্ত মনের, বাহিরের উপকরণ 
তাহাতে কিছুই নাই। 

“পিয়৷ যব আওব এ মধু গেছে, 

মঙ্গল আচার করব নিজ দেহে, 

বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে, 

ঝাড়ু করব হাম [চিকুর বিছানে, 

আলিপন দেওব মোতিম-হার 

মঙ্গল-কলমু করব কুচভার |” 


যখন তিনি আদিবেন, তখন আমার দেহ দিয়াই সমঘ্ত মঙগল-আচরণ করিব। 
আমার অঙ্গই বেদী হইবে এবং আমর সুদীর্ঘ কুস্তলের দ্বার৷ ঝাট! তৈরী করিয়! তাহা 
পরিফার করিব। আমার বক্ষের লম্বিত মণিমাল! আলিপনার কাধ্য করিবে এবং আমার 
পীনবক্ষ মঙ্গল-কললী স্বরূপ হইবে। 

মনুষ্যদেহই ভগবং-মন্দির। ইহাই এই পদের অর্থ। সুতরাং চৈতন্তের জীবন- 
চ্ছটায় এই পদাবলীর অর্থ ফুটিযাছে এবং তাহার প্রসাদে সমস্ত বাহলার জনসাধারণ এই 
পদাবলীর আধ্যাত্মিক লৌন্দর্ধ্য উপভোগ করিবার যোগ্য হইয়াছে । 

এখন আমর| তাহার জীবন ও কার্যাবলী সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া যাইব। 
৮১০ বৎসর হইল গৌরীদাস কীর্তনীয়। স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেন 
বঙ্গীর নিকুগ্বনের শত শত কোক্লিকণ্ঠ থামিয়া গিয়াছে। তাহার গোষ্ঠ ও মাথর 
যাহা শুনিয়াছিলায, তাহা মুহুর্তে মুহর্তে তথ্বর ও নারদকে শ্মরণ করাইত; তাহার ব্যাখ্যার 
কাছে ভাগবতের শ্রীধর স্বামীর ভান্য মান হুইত। এই অদ্ধ-শিক্ষিত লোকটির ভিতরে 
দেবী ভারতী যে প্রেরণ! দিয়াছিলেন, তাহাতে গৌরীদাসের কণ্ঠে যেন দেবীর বীণাই 
বাঙ্গিতে থাঁকিত। পূথিবীতে থাকিয়! তিনি স্বর্গের সংবাদ দিয়। গিয়াছেন, কোন ধর্-মন্দির 
বা বেদী হইতে সেরূপ সংবাদ আমরা শুনি নাই। আজ গৌরীদাস নাই, তাহার অগ্রজ 
আসর-বিজয়ী রলিক নাই, আজ শিবুও পরলোকগত, এখন গণেশ সাঝের বাতি জালাইয়! 
রাখিয়াছে, কিন্ত উক্ত কীর্তনীয়াদের কৃলপ্লাবী ভক্তিবগ্ঠার আসর যদিও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 
তথাপি নৃ্তনভাবে ভাবিত, নবমন্ত্রে দীক্ষিত খগেন্ত্রনীথ ও অপর্ণ, দেবী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
জন্য যে আসর বাধিতেছেন তাহ! কালে হুর হইবে বলিয়। মনে হয়। 

পদাঁবলীর অশ্লীলতা-সন্বন্ধে ধাহারা বিজরপ করেন, তাহার! গঙ্গার একগ্রাস ঘোল! 
জল দেখিয়। বিরক্ত হুইয়া' থাকেন, পুণ)তোয়! ভাগীরথীর বিশ্ববন্দিত প্রবাহে শুত্রতা ও 
পবিত্রতা অনুমান করিবার শক্তি তাহাদের নাই । 


গৌরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবর্গ ৬৯৭ 


পঞ্ওহম পল্িজ্ছছদ 
গৌরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবর্গ 


পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে হুসেন সাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়!' নবন্বীপে পুনরায় 
ব্রাহ্মণ রাজা হইবেন,” এই ভবিষ্যদূবাণী শুনিয়াছিলেন। নবদ্বীপের প্রজার! ধনু চালনায় 
সুদক্ষ ছিল। এই প্রবল জনশ্রতিতে আতঙ্কিত হইয়। তিনি নবদ্বীপ উৎসন্ন করিতে 
আদেশ দিয়াছিলেন। নবদ্বীপের অনতিদূরে পিরুল্য। গ্রামে শিবিরস্থাপনপূর্ব্বক মুসলমানেরা 
নানাবিধ অত্যাচার করিতে আরস্ত করিয়াছিল। কিন্ত যে কোন কারণেই হউক, 
( জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, কালী তাহাকে স্বপ্নে ভীতি প্রদর্শন করেন) রাজার মত পরিবর্তিত 
হইয়াছিল। তখন রাজদরবারেও সন্ত্রান্ত ও স্থপণ্ডিত সভাসদ ছিলেন; আর এদিকে তখন 
নবধীপের খ্যাতি সমস্ত ভারতব্যাপী ছিল, মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের প্রতিপত্তি-বিলোপের 
সঙ্গে সঙ্গে নবন্ধীপের নাম ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিগ্যাকেন্ত্ররূপে 
পরিচিত হইয়াছিল । বোধ হয় বিদ্যোৎসাহী হুসেন সাহ তাহার 
সভার পণ্ডিতমগ্ডলীর অনুরোধে এই অত্যাচার শেষে থামাইয়! 
দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি বুঝিন্তে পারিয়াছিলেন, টুলো বামুন-পণ্ডিতের নিতান্ত নিরীহ, 
ইহাদিগকে নিপীড়ন কবা ভাল নছে। চৈতন্তমঙ্গলে লিখিত আছে, হুসেন সাহ অন্থৃতপ্ত 
হইয়া নবদ্বীপের ভগ্ন দেবালয়গুলির পুনঃসংস্কারের আদেশ প্রচার করিয়া! দিয়াছিলেন ।. 
এই শুভ সংবাদে নবদ্বীপত্যাগী বহু ব্রাহ্মণ আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। যখন 
দেশের অবস্থা এইরূপ, তখন চৈতন্তদেব জন্মগ্রহণ «[রয়াছিলেন। 

চৈতন্দেবের পূর্বপুরুষ মধুকর মিশ্র উড়িয্যার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের অত্যাচারে 
যাজপুর হইতে পলাইয] শ্রীহট্রে বাস করেন। কপিলেন্দ্রদেবের উপাধি ছিল পত্রমরবর,” 
মধুকর মিশ্রের পিতার নাম বিশুদ্ধ মিশ্র--ইহারা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-_বাৎস্তায়নগোত্রীয়। 
মধুকরের ৪ পুত্র -_-উপেন্ত্র, রজদানাঁথ, কীত্তিদানাথ, কৃত্তিবাস। 
উপেন্ত্র মিশরের স্ত্রীর নাম কমলাবতী, তাহাদের ৭ পুত্র_কংসারি, 
পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্কেশ্বর, জগন্নাথ, জনার্দন, ব্রৈলোক্যনাথ | জগন্নাথ নীলাম্বর চক্রবর্তীর 
কন্তা শচীদেবীকে বিবাহ কপ্সেন। 

যখন জগন্নাথ মিশ্র তরুণবয়স্ক, তখন শ্রীহট্রে ছুর্ভিক্ষ ও ঘোর অরাজকতা ঘটিয়াছিল। 
জগন্নীথ নবন্বীপে শিক্ষাসমাপ্ত্ির জন্ত আসিয়াছিলেন, সেইখানেই রহিয়া গেলেন, আর 
ঢাকা-দক্ষিণেই এই পরিবার বংশপরম্পরায় বাস করিয়াছেন। শ্রীহট্রের আর একটি পল্লীও 
এইরূপ দাবী উত্থাপন করিয়াছেন-_কিন্তু তাহ! গ্রাহথ বলিয়! মনে হয় না। ধীহার! শ্রীহট্র 
হইতে এই বিপৎকালে নবধীপে পলাইয়া আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নীলাম্বর চক্রবর্তী 
(অপর একজন বৈদিক ) ছিলেন। তিনি নবদ্বীপের বেলপুকুরিয়। গ্রামে বাসস্থাপন করেন। 


টিতন্যেব পূর্বে 
দেশের অবস্থ। | 


বংশাবলা। 


৬৯৮ বৃহৎ বছজ 


জগন্নাথ মিশ্র বল্লাল রাজার বাড়ীর নিকট বাস করিয়াছিলেন-_ইহা। তখন নবন্বীপের 
দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত ছিল, এবং এই স্থানটি সম্ভবতঃ নগরের শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল। 
মুসলমানেরা এই স্থান অধিকার করার পর এই স্থানের নাম দিয়াছিল *মেঞাপুর,” কারণ 
অনেক মুসলমান এখানে বাস করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর জন্মস্থানটিকে মুসলমানী নামে 
অভিহিত করিতে ভক্তচরিতকারের। স্বভাবত:ই কুগ্ঠাবোধ করিতেন! স্থৃতরাং বৃন্দাবন দাস, 
মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি আদি-লেখকেরা' পল্লীর নাম উল্লেখ না করিয়! মহাপ্রভুর জন্মস্থান শুধু 
নবদ্বীপ বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী লেখকেরা ( তন্মধ্যে ভক্তিরদ্বাকর-রচয়িতা 
নরহরি চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য ) “মেঞাপুর” শব্দটি হিন্দুভাবাপন্ন করিয়া উহাকে 
“্মায়াপুর” নাম দিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন মুসলমানদের দলিলপত্রে এবং চলিতকথায় 
মিঞাপুর বা মেঞাপুর নাম এখনও প্রচলিত দেখ! যায। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব 
হইতে হিন্দুরা উহাকে মায়াপুর নামে অভিহিত করিয়া আসিয়াছেন। নবদ্বীপে দ্বিতীয় 
মায়াপুর নাই। যেখানে বহু শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে রামচন্দ্রের পূজা হইত এবং রামের 
রথোৎনব অনুষ্ঠিত হইত সেখানে বাঙ্গলার কৌন প্রতাপশালী ব্যক্তি রামচন্দ্রের একটি 
মন্দির নির্াণ করিয়াছিলেন । উহা! ঠিকই করিয়াছিলেন, যেহেতু এঁ স্থানটি রামের লীলার 
একটি প্রাচীন তীর্থ ছিল। সেই মন্দির এখন নদীগর্ভে কিন্তু, সেই রামচন্দ্রের মন্দির 
কখনই চৈতন্তমন্দির হইতে পারে না, এবং সে স্থানেব নামও যায়াপুর নহে। জোর 
করিয়া! কেহ কেহ নিজের! উহার নাম "মায়াপুর” দিয়াছেন । 

জগন্নাথ মিশ্র সুপগ্ডিত ছিলেন, তাহার হাতের লেখা একখানি সংস্কৃত মহাভারতের 
আদিপর্ঙ এখনও পণ্ডিত ৬ মহামহোপাধ্যায় অজিত ন্তায়রত্বের বাড়ীতে আছে, উহা 
১৪৬৯ থুষ্টান্বের লেখা । একটি বর্ণাশুদ্ধি নাই, হাতের অক্ষর মুক্তার 
ন্যায়। এই মহাভারতের পুথিখানি অতিযত্বে রাখা উচিত। 
আমি উহা দেখিয়াছি । এই পুঁথি লেখার ১৭ বৎসর পরে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। 
জগন্নাথ মিশ্রকে তাহার পত্বী শচীদেবী অর্থাগমের জন্ত মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবপুজার 
পৌরোহিত্য করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, “তুমি পণ্ডিত অথচ তোমার চিরদারিদ্রা।” এই 
অনুযোণ্‌ দেওয়াতে জগন্নাথ বলিয়াছিলেন, "এ দেখ আকাশের পাখীগুলি ; উহাদ্দিগকে 
কে খাইতে দেয়? আমরা সত্যপথে থাকিব, তুচ্ছ অর্থের জন্য অনুচিত আগ্রহ আমার 
নাই!” ( চৈতন্ত-ভাগবত ) 

জগনাথ মিশ্রের আটটি মেয়ে হইয়াছিল, তাহার! আতুড়ে অথবা অপোগগ্ড 
বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়) তৎপরে বিশ্বরূপ নামক পুত্র জন্মে এবং বিশ্বরূপ জন্মিবার 
১১ ব"সর পরে একদিন অতিক্রান্ত সন্ধ্যায় (১৪০৭ শকে, ১৪৮৬ থৃষ্টাবকের ১৮ই ফেব্রুয়ারী) 
ষখন সম্পূর্ণ গ্রাস হইতে পূর্ণচন্ত্র সবেমাত্র মুক্ত হইয়া আকাশে ঝলমল করিয়া 
উঠিয়াছেন, সেই গুভক্ষণে সমস্ত ন্বদ্বীপবাসী গঙ্গাঙ্গানাস্তে "হরিবোল” শবে আকাশ 
মুখরিত করিতেছিলেন_-ঠিক সেই লময়ে চৈতন্তদেব মায়াপুরে একটি নিমগাছের নীচে 


জগন্নাথ মিশ্র । 


গৌরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবর্গ ৬৯৯ 


আ্রাতুড়ঘরে ভূমিষ্ঠ হইলেন, এ জন্য চৈতন্কে নিমাই, নাম দেওয়! হইয়াছে, পূর্ণচন্র 
হইতেও তিনি প্রিয়দর্শন, এজন্য লোকে তাহাকে নবন্বীপচন্ত্র নাম দিয়াও সুখী হন নাই, 
কবি গাহিয়াছেন-_্টাদে যে কলঙ্ক আছে, ছি ছি টাদ কি গোরা্টাদের কাছে 1” 

বিশ্বরূপ ও নিমাই উভয়েই বড় স্থুদর্শন ছিলেন, __বিশেষ নিমাই, ধাহার রূপের 
কথা! লিখিতে যাইয়া! কত লেখক কবি হইয়া গিয়াছেন! বিশ্ববূপ খন ষোড়শবর্ষবয়ন্ক 
এবং নিমাই সবে পঞ্চমবর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন, তখন তিনি 
অদ্বৈতৈর কাছে পড়িতে যাইতেন এবং আহারের সময় হইলে 
কনিষ্ঠ তীহাঁকে ডাকিয়া আনিত। দুইটি ভাই হাত ধরাধরি করিষ1 বাড়ী ফিরিতেন, 
নিমাইয়েব মুখখানি ফুল্লপদ্মের শ্টায়, তন্মধ্যে বিন্দু বিশ্ু কালি, কারণ তিনি বিশ্বরূপের 
দোয়াত ও কলম লইয়! ধাটাঘাটি কবিপাছেন, সেই কালির বিন্দুভে তাহার মুখ ভ্রমরবেষ্টিত 
শতদলের মত ঢলঢল করিত. পাষে নৃপুব বাঁজিত, কত মধুর কথা বলিতে বলিতে ঢুইটি 
ভাই শচীদেবীব কাছে আসিতেন। বিশ্বরূপেব বিবাহ স্থির হইল--তখন তাহার ১৬ বর্ষ 
বয়স-কিন্ত বিশ্ববৰপ বিবাহ কবিয়ী সংসারী হইবেন না, 'অথচ যদি প্রতিবাদ করেন তবে 
“জননী ছুঃখ পাবে বিপরীত 1” এ দিকে নহবৎ বাঁজিতেছিল, পুরনারীর! শুভ বিবাহের 
উদেষাণ কবিতেছিলেন, এমন এক প্রদৌষে বিশ্বরূপ জবালাময় সংসাব হইতে ত্রাণ 
পাইবার জন্ত সাতাবিয়া গঙ্গা পার হইলেন। কোথায় গেলেন কে জানে? সে কথা 
এখনও 'অজ্ঞাত রহিয়াছে-_ এইটুকু জনা গিয়াছিল থে কোন সিদ্ধ পুরুষের নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ কবিধা তরুণ ঘোগী “শঙ্করারণ্য পুরী” নাম লইষা বনবাসী সন্গ্যাসী হইয়াছিলেন। 
শচীদেবীব অভিযোগ “মদ্বৈত আচার্ষাই তীহাব পুত্রকে সন্াস-বুদ্ধি দিয়াছিলেন।” ইহার 
পবে যখন নিমাই ক হইনা শদ্বৈতেব নিকট যাও: :ত করিতেন, শুচীদেবীর তাহা! ভাল 
লাগিহ না। ভ্িনি একদ্নি বলিযাছিলেন, “কে বলে এই বুড়র নাম অদ্বৈত, ইনি একটি 
টদত্য। আমার চাদেব মত ছেলেটাকে ঘবেব বাহির কবি! দিয়া কণিকাঁ-প্রসাদের মত 
এই শিশুটির কাণে আবার কি মগ্ত্রণা দিতেছেন, কে জানে?” শচীদেবী অদ্বৈতকে দৈত্য 
নামেই অভিহিত করিতেন । বিশ্বরূপেব সন্াসের পর জগন্নাথ মিশ্র পঞ্চবর্ষ বয়স্ক নিমাইয়ের 
পড়াশুনা বন্ধ কবিয়া দিয়াছিলেন। কারণ "এই যদি সর্ধবশান্ত্রে লভিবেক জ্ঞান। ছাড়িয়া 
সংসারস্খ করিবে প্রয়াণ ॥ অতএব ইনার পড়িয়া কার্য নাই। মুর্খ হইয়! ঘরে মোর 
থাকুক নিমাই ॥% 

কিন্তু ছেলেটি বড় দৌরাত্ম্য. আরম্ত করিল। তাহার পায়ে নৃপুব, পরনে নীল ধুতি, 
মাথা চুল বেণী কবিঘ| বাধা, তাহাতে সোণার ঝাঁপা, কটিতে কিন্কিণী_ মুর্তি অতি সুন্দর, 

রি কিন্তু কাজগুলি আদে্‌ সেরূপ সুন্দর নহে। নন্ধ্যাকালে বালক 

| কোন দেব্মন্দিরে ঢুকিয়! বিগ্রহের নিকটবর্তী আরতির পঞ্চপ্রদীপ 
নিবাইয়া আসিত; কখনও কোনও ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে চক্ষু বুজিয় গীতাখানি সম্মুখে রাখিয়! 
ধ্যান করিতেছেন, নিমাই গীতাটি লইয়া ছুটিয়া' পলাইত) কোন ব্রাহ্মণ স্নানার্থ গঙ্গায় 


বিশ্বরূপ ও নিমাহ। 


০০৩ বৃহৎ ব্তা 


নামিয়াছেন, তাহার উত্তরীয় ও শিবলিঙ্গ চুরি করিত; কখনও জলে ডুবিয়া কাহারও 
একটা পা ধরিয়! তাহাকে টানিয় লইয়! যাইত) কখনও কোন বালকের কাণে জল প্রবেশ 
করাইয়! তাহার বিপদে আনন্দ অন্গভব করিত) কখনও কোন বালিকার চুলে ওকড়ার 
বীচি ফেলিয়! দিয়! তাহাকে বিবাহ করিবার ভয় দেখাইত (তখন বালকের বয়স পঞ্চবর্ষমাত্র ); 
অপেক্ষাকৃত কম অনিষ্টকর খেলার মধ্যে__গঙ্গার বালুচরে বকের পিছনে ছোটা কিংবা কোন 
বালকের উপর চড়িয়া শিব হইয়৷ নাচা। হয়ত কাহারও কণাবনে ঢুকিয় নিমাই গায়ে কৃষ্ণ 
কম্বল দিয়া বৃষ সাজিয়াছে, তার পরে সেই কদলী চুরি করিয়া পলায়ন। এই সকল 
উৎপাঁতে নবন্বীপের লোকদিগকে অতিষ্ঠ করিয়! তোলাতে গ্রামবাসী ব্রাঙ্ষণ-সজ্জনের1 জগন্নাথ 
মিশ্রকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন ; বাধ্য হইয়া কয়েকমাস পাঠ-বন্ধের পরে জগন্নাথ মিশ্র 
পুজ্জকে পুনরায় টোলে ভর্তি করিয়া! দিলেন। 
নিমাই বিষুদাস, শ্দর্শন এবং গঙ্গাদাস--এই তিনজন পণ্ডিতের নিকট পড়িয়াছিলেন, 
ইহাদিগের মধ্যে গঙ্গাদাস খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। যে আগ্রহে তিনি বালকোচিত ছরস্তপনা 
করিতেছিলেন সেই আগ্রহে পড়িতে সুরু করিয়া দিলেন। 
তিনি সতীর্থদের একজনকে প্রতিপক্ষ করিয়া বিচার করিতেন এবং 
তাহাকে পরাজয় করিয়া পুনরায় তাহাকে তাহারই পূর্বকার মতের পক্ষে বিচার করিতে 
নিযুক্ত করিতেন, এবারও তাহার জয় হইত। বিগ্োৎসাহী বালক নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ 
পশ্ডিতদিগেব পথ আগলাইয় তাহাদের সহিত বিচার করিতে আগ্রহান্বিত হইতেন। 
মুরারি গুপ্তের মত প্রাচীন পণ্ডিতকে “মুক্তির” লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়ণ তাহাকে একদিন ঘাল 
করিয়া শাসাইয়া বলিয়াছিলেন, «প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেন পড়। লতাপাতা নিয়! গিয়া 
রোগ দুর কর।” তাহার এইরূপ রূঢ় বাবহারে পণ্ডিতের মনে মনে খুব চটিয়! থাকিতেন 
তথাপি তীহার তরুণ সুদর্শন মূর্তি ও নবোন্মেষিত প্রতিভাব জ্যোতিতে সকলে মুগ্ধ না হইয় 
পারিত না। তাহার ছুরস্তপনার তখনও বিন্দুমাত্র হাস হয় নাই। অবকাশ পাইলেই 
যার তার উপর দৌরাত্ম্য করিতেন। শ্রীহট্টবাসিগণের ভাষা লইয়া তিনি তাহাদিগকে 
ক্ষেপাইতেন, তাহারা সহজেই চটিয়া বাইত, এবং বলিত “তুমি কত দিনের নদেবাসী হে? 
তোমার পিতামাতা সকলের জন্বস্থানই ত প্রীহটে-_এ কথাটি কি ভুলিয়াছ?” কিন্তু কে 
সেই তর্ক করিতে যায়, তিনি এরূপ তীব্র ব্যঙ্গ দ্বারা তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতেন যে 
তাহাদের কেহ কেহ লগুড় লইয়] তাহাকে যারিতে যাইত, কেহ বা কাজির কাছে নালিশ 
পর্য্যস্ত করিতে উদ্ভত হইত। 
বল্লভাচার্য্যের মেয়ে লক্ষ্মী বড় সুন্দরী ছিলেন, তিনি গঙ্গার ঘাটে যাইতেন, নিমাই 
তাহীকে দেখিতেন এবং তিনিও তাহাকে তরুণ হৃদয়ের স্ষেহঢালা দৃষ্টি ফিরাইয়! দিতেন । 
সিরা নিমাই বনমালী খটককে বিবাহের গ্রন্তাব করিতে 
অগ্ুরোধ করিলেন! তখন জগন্নাথ মিশ্র স্বর্গগত, এবং নিমাই 
গঙ্গাতীরে যুকুন্দসঞ্জয়ের বাড়ীতে টোল স্থাপন করিয়াছিলেন। বল্পতও আনন্দের সহিত 


অধ্যয়ন। 


গৌরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবর্গ ৭০১ 


প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। নিমাই বনমালী ঘটককে তাহার মাতা শচীদেবীর নিকট 
পাঠাইলেন, শচীদেবী ঘোর আপত্তি করিলেন__“এতটুকু ছেলে লেখাপড়া করিতেছে, এখনই 
বিবাহের কথা কেন?” এই কথা শুনিয়া ঘটক মহাশয় ফিরিয়া যাইতেছিলেন__পথে 
তাহার মুখে সমস্ত শুনিয়া নিমাই মাঁকে যাইয়া বলিলেন, তুমি কি বলিয়াছ যাহাতে ঘটক 
মহাশয় এত ছুঃখিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন? তোমার এরূপ কর] ভাল হয় নাই, তাহাকে 
ডাকিয়া আনিয়া যাহাতে তিনি সন্তষ্ঠট হন, তাহাই কর।” (চৈ. ভা ) এখন শচীদেবী 
বুঝিলেন, তাহার পুত্রই এই ঘটককে নিযুক্ত করিয়াছিল এবং তখনই তিনি বিবাহে সম্মতি দান 
করিলেন। এই বিবাহ বর ও কন্তার পরস্পরের মনোনয়নে দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। 
যখন নিমাই পূর্ববঙ্গ গিয়াছিলেন তখন তিনি তাহার পৈতা। ও পাঁহ্ক ম্মরণচিহ্ৃস্বরূপ লক্ষমীকে 
দিয়া গিয়াছিলেন। লক্ষ্মী অতি নিপুণ চিত্রকরী ছিলেন, তিনি স্বহস্তে তাহার স্বামীর মৃদ্তি 
আকিয়াছিলেন। যখন সর্পাঘাতে তাহার মৃত্যু হয়, তখন সেই চিত্র ও পাদুকার দিকে 
দৃষ্টি রাখিয়! সাধবী মৃত্যুর জালা ভুলিয়া! গিযাছিলেন। 

এদিকে নিমাইয়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সমস্ত বঙ্গদেশের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়] পড়িয়াছিল, 
তিনি *বিগ্ভাসাগর” উপাধি পাইয়াছিলেন, তীহার ভাল নাম ছিল “বিশ্বস্তব মিশ্র ।” তিনি 
ব্যাকরণের একখানি টীকা করিয়াছিলেন। উহা পূর্ববঙ্গের টোলগুলিতে অধীত হইত, 
এই টীকার নামও ছিল পবিগ্ভাসাগর-টিপ্রনী” 1 ক্রমে তাঁহার অর্থ ও খ্যাতি উভয়ই লাভ 
হইয়াছিল। তিনি পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ করিয়া পণ্ডিত-বিদায় হিসাবে বহু অর্থ লইয়া গৃহে 
আসিয়াছিলেন ; গঙ্গার উপরে পীচখানি সুন্দর বড় ঘ্বর নিম্মিত হইয়াছিল, সেখানে এই 
নিরামিশ-ভোজী বৈষ্ণব পরিবার অতি স্থখে দ্রিন যাপন করিতেছিলেন। শচীদেবী নিজ 
হস্তে পরমান্ন, পিষ্টক, বেতো শাক, করলা ভাজ প্রভৃতি রন্ধন করিয়া বিষ্র ভোগ দিতেন। 
শচীদেবীর মৃষ্তি শাস্ত ছিল কিন্ত তিনি অতি খব্বক্তি ছিলেন। পশাস্ত মূর্তি শচীদেবী 
অতি ক্ষুদ্রকায়” ( গোবিনদাসের করচ1)। 

এই সময়ে কেশব কাশ্শীরী নামক এক দিখ্বিজয়ী পণ্ডিত আধ্্যাবর্তের বহু স্থানের 
পণ্ডিতদিগকে অত্ব করিয়]! নবদ্বীপ পরাজয় করিতে আসিয়াছিলেন। পণ্ডিতের ভাবিলেন, 
"এই ছুষ্ট ছেলেটা কেবলই ঘুদ্ধং দেহি" বলিয়া তর্ক করিবার জন্য লালায়িত। প্রবীণদের টিকি 
ধরিয়! টানিতে চায়__আমরা বয়স্থ, ইহার উপরই দিশ্বিজয়ীকে লেলিয়! দেওয়া যাক্‌।” সুতরাং 
তাহারা বলিলেন, গঙ্গাতীবে অতি অল্পবয়স্ক একটি মহাপ্ডিত আছেন, আপনি তাহার সহিত 
বিচার করুন। চৈতন্ত-ভাগবতে সবিজ্তারে এই বিচারের কথা বর্ণিত আছে-_দিশ্বিজয়ী 
হারিয়া গেলেন। সেদিন “নবদ্বীপের মুখ রক্ষা হইল”- -এই বলিয়! সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইয়] 
এক সভ1 করিলেন এবং নিমাইকে উপাধি দিলেন “বাদিসিংহ”, সুতরাং নিমাই পণ্ডিতের 
পুরো নাম হইল শশ্রীবিশ্বস্তর মিশ্র বিদ্বাসাগর বাদিসিংহ।” 

ব্যঙ্গ করাই ছিল নিমাইয়ের রীতি ও স্বভাব, যৌবনের প্রারস্তেও এই বুত্তি হাস পায় 
নাই| কেবল বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তিনি একটি বিষয়ে সতর্ক হইয়া উঠিয়াছিলেন। কৈশোরে 
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পদার্পণ করিয়াই স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গ পরিহার করিয়া চলিতেন, “সবে মাত্র পরস্ত্রী প্রতি 
ূ নাহি উপহাস। স্ত্রী দেখি প্রতু হন এক পাশ” ঈশ্বর পুরীর 
নিমাই ও ঈশ্বর পুরী। 
বাড়ী ছিল হালিসহর, তিনি বয়স্থ সন্ন্যাসী, ভক্তিপন্থী, সুপপ্তিত, 
মাঝে মাঝে' নবদ্ধীপে আসিতেন। তাহাকে দেখিতে নবদ্বীপের লোকের ভিড় হইত। 
নিমাইয়ের সতীর্থ পরম পণ্ডিত গদাধরের চিরকালই ধর্দ্ের দিকে ঝৌক ছিল, তিনি 
ঈশ্বর পুরীর বড় প্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। অপর কেহ কোন বিষয়ে কৃতিত্ব লাভ 
করিয়াছে শুনিলে নিমাইয়ের হিংসা হইত | ঈশ্বব পুরী কেন গদাধরকে ভালবাসেন, এজন 
নিমাই মাঝে মাঝে তীহার আশ্রমে যাইয়া গদাধরেব পার্খে বসিয়া থাকিতেন। ঈশ্বর পুরী এই 
সুলক্ষণ বালকটীকে দেখিয়া বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিতেন এবং স্বপ্রণীত ধর্ম্পুস্তক হইতে * 
শ্লোক তুলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। কিন্তু একদিন যখন পুরী গৌসাই সোৎসাহে একটি শ্লোক 
ব্যাখ্যা করিতেছিলেন তখন নিমাই ধলিয়া উঠিলেন --"এ ধাতু আত্মনেপদী নহে ।” জীশ্বর- 
পুরীর ধর্মের আগ্রহ জুড়াইয়' গেল, এ বালককে বাগে আনা ত্তাহার কর্ম নহে, তিনি 
বুঝিতে পারিলেন ! 
পূর্ববঙ্গ-ত্রমণের পর যখন নিমাই শুনিতে পাইলেন, তাহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে, তখনই 
তাহার ভাবান্তর হইল। পথে গদাধর, শ্রীমান্‌ পণ্ডিত প্রভৃতি সহচরের সঙ্গে দেখা পূর্ববঙ্গের 
ভাঁষা বাঙ্গ কবিয়! নিমাই হাসিমুখে কথা বলিতে লাগিলেন-_কিস্তু সহচরের! সেই ব্যঙ্গের সায় 
দিলেন না। মাতা কীদিয়া! ফেলিলেন। নিমাই বুঝিলেন, লক্মী নাই, যে লক্মীকে তিনি 
ভালবাপিয় বিবাহ করিয়াছিলেন, যিনি গুণশীলা ও সাধ্বী--এবং কৈশোর-সঙ্গিনী, নবযৌবনের 
নব অনুরাগ ব্বাহ্হাকে আশ্রর করির] জন্মিয়াছিল, সেই লক্মীর অভাবে তাহার যে ভাবাস্তর হইল 
তাহা পরবর্তী জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, বলা যায় নী। এদিকে নিমাই 
পণ্ডিতের খ্যাতি-প্রতিপত্তি বাঁড়িয়াছে তাহার সঙ্গে বিবাহ দিবার জন্য নবদ্বীপের ধনশালী 
রাজসভাঁ-পপ্তিত সনাতন নিশ্র আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শচী পুত্রের ইচ্ছা 
না জানিয়াই বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিলেন। বিখাহ্রে দিন নিমাই শুনিলেন, তাঁহাকে 
বিবাহ করিতে হইবে ' তিন্নি বিবক্ত হইলেন, বিবাহ করিবেন না, বলিলেন । অগত্যা 
শচী সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়! দিবাব জন্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু চৈতন্ঠ বুঝিলেন এরূপ করিলে তাহার 
যাষের মুখখানি ছোট হইয়া যায়--সনাতন মিশ্র অনেক আয়োজন করিয়াছেন-_ 
তাহ। পণ্ড হইয়! যাখ, স্থুতরাং অনিচ্ছাক্রমে শেষে স্বীকৃত হইলেন ; বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে বিবাহ 
হ্যা গেল ইহাব পর নিমাই পিতৃপিগ প্রদান করিতে গয়ায় যাত্র! করিলেন। পথে 
কুমারহট্রে তিনি ব্যাকুল হইয়! ঈশ্বর পুবীকে দেখিতে ছুটিলেন, আজ তাহার চক্ষু ছল ছল-- 
মাঁজ ঈশ্বর পুবীকে তীহাব এত ভাল লাগিল কেন? পাধুসঙ্গে মুহুমু হু; চক্ষু অপূর্ণ হইতে 
গণ, মনে হইল ঈশ্বব পুবাব দেবচবিত্র, তাহার মত অন্তরঙ্গ তাহার কেহ নাই। ইশ্বর শুর 
বলিলেন, “তুমি গন।ম যাও, আমিও সেখানে যাব-- তথায় আমার সঙ্গে ভোমার দেখ! হইবে 1” 
ঈশ্বর পুবীকে ছাড়িয়া যাইতে ভীহাগ আজ বড় কষ্ট হইল। কুমাবহুট্রের কতকগুলি ধুলি 
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তিনি কৌচার খুঁটে বাধিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, “ঈশ্বর পুরীর জন্বস্থান, এ মৃত্তিক আযার 
জীবন ধন প্রাণ,” উন্মন্তের মত সাঙ্খনেত্রে দাডাইয়। রহিলেন, এবং কুমীরহট্রকে করজোড়ে 
প্রণাম করিয়! “প্রভু কহে কুমারহট্রের নমস্কার, শ্রীঈশ্বরপুরীর যে গ্রামে অবতার |” 

সঙ্গীর! দেখিল সে নিমাই আব নাই। সে ব্যঙ্গপ্রিব সততরহম্তময় নিতাপ্রফুলল তরুণ 
নিমাই, --দিগ্বিজয়ী জয়দর্পিত পণ্ডিত নিমাইয়েব জীবনের চাঞ্চ্যপূর্ণ অধ্যায় শেষ হইয়াছে। 
তিনি কেন কাদিতেছেন, কেন সজল চক্ষে উদ্ধে তাকাইরা আছেন, কেন মুহুমুঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস 
ফেলিতেছেন তাহার! বুঝিতে পারিলেন না; তাহার জন্ত ব্যস্ত হইয়! পড়িলেন। ইহার পর পিও 
দেওয়ার পালা। শ্রীপাদপদ্মে দাড়াইর়া নিষাই দেখিলেন, পাদপন্মের উপব পাহাড় সমান উচ্চ 
ফুলরাশি পড়িতেছে ! কত বন্ত্র-অলম্কার, চারিদিক হইতে পুষ্পস্তবকের সঙ্গে সঙ্গে কত নরনাক্র ! 
পাণ্ডাবা শ্লোক আবৃত্তি কবিয়া বলিতেছে “সংসাবের ছুঃখী তাপী জীব, তোমরা এই পাদপস্্ 
দেখ, -যোগী খষি মহধিরা এই পাদপস্ন ধ্যান করেন, এই পাদপস্ন 
হইতে গঙ্গা নিঃস্তা হইয়াছেন, ইহা যোগেশ্বর শিব ধ্যান করেন, 
রিতাপদগ্ধ মান্গষ-_তোমাদের আর গতি নাই, এই পাদপদ্ম আশ্রয় কর।” নিমাই কি 
শুনিলেন, কি দেখিলেন, কি বুঝিলেন, তিনিই জানেন, পাদপদ্মেব উদ্দেশে তাহাব পদ্মুচক্ষে 
যে ধারা ছুটিল, তাহার শেষ নাই, বিরাম নাই! সেই বহুপদ্মের মধ্যে তাহার মুখপ্ম 
অশ্র-গঙ্গাব গ্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে-_ দেখিতে দেখিতে সেই পাদপস্মের কাছে তিনি 
মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 

সঙ্গীরা তাহাকে ধবিয়া কোৌনোরূপে বাসায় লইয়। আসিল-_-তখন ঈশ্বর পুরী আসিম্বাছেন। 
নিমাইয়ের জ্ঞান নাই, কেবল অশ্রু, উর্ধে তাকাইবা কি দেখেন, আবার মুচ্ছিত হইয়া পড়েন । 
কোনও প্রকারে তাহাকে সহচবেরা বাঁড়ী ফিরাইযা আনিল-_কিন্তু পথে পথে তিনি বলিতে 
লাগিলেন, “আমার বাড়ী নাই, আমার বাডী বৃন্দাস*. তোমরা আমাকে ছাভিয়া দাও, আমি 
প্রাণেশ্ববকে দেখিতে বুন্দীবন চলিলাম।” কতকটা বলপুর্বকই সঙ্গীবা তাহাকে বাড়ীতে 
আনিলেন। 

বাড়ী ফিরিয়া! আসিবাঁব পর কাহাবও সঙ্গে কথ] নাই, চুপটি করিরা ঘবে বসিধা1 থাকেন, 
আব কাদিতে থাকেন। প্রিধ গদাধন আসিল, তাহাকে আলিঙ্গন করিবা বলিলেন__-“আমি 
গযায কি দেখিরা আসিষাছি, তাহ। তোমায় বলিব,” কিন্ত বলিতে 
যাইর। অশ্রপুর্ণ চক্ষু ও গদ্গদকণ্ঠ হইযা অজ্ঞান হইর1 পড়িলেন। 
কি দেখিরাছেন আব বলা হইল না| শচী দেবীব অবস্থা সহগেই অনুমেব, প্রতিবেশিনীরা 
বপিলেন-্পাগল হইবাছে, এর শাব কণা কি? চিকিৎসা কবাও।” ভিষক্‌ শিবাদিঘ্বতের 
বাবস্থা করিয়। গেল কোগার গেল সেই কুষগ্ুকলী সৌখীন ধুতি, সেই চন্দন, অগ্ডরু, গঙ্গদ্রব্য, 
সেই সংখর পুষ্পমাল্য । বিষ্ণুপ্রিণাকে সাঙ্গাইযা আনিয়া শচীদেবী গুত্রের নিকট বসাইয়া 
বাখেন। কিন্তু “দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভূ নাহি চার । কোথা কষ কোথা কষ বলে অগ্থক্ষণ, 
দিবানিশি শ্লোক পড়ি করয়ে ক্রন্দন !” 


পাপন । 


পূর্ধবরাগ। 


৭98 বৃহ বে 


শ্রীরাম পত্ডিতের বাড়ীতে এক ঝাড় কুন্দফ্ুলের গাছ দিল_তথায় দিবারাত্র ফুল ফুটিভ। 
প্রাতে ব্রাঙ্গণেরা ফুল তুলিবার জন্য বেতের সাজি লইয়া তথায় যাইতেন এবং পল্লীর সমস্ত 
কথার আলোচনা করিতেন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন শুক্লাম্বর, গদাধর, শ্রীমান্‌ পণ্ডিত 
প্রভৃতি, ভ্রীবাম তো অবশ্তই ছিলেন। ইহারা সকলেই বৈষণব-ভাবাপন্ন, জগতে ভক্তির অভাব 
দেখিয়া আক্ষেপ করিতেন। তাহার! নিমাই পণ্ডিত সম্বন্ধে নানা কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। 
কেহ কেহ বলিলেন “সে পাগল নয়, এ যে কি তাহা বুঝিতে পার! যাইতেছে না ;--এত 
জলও মানুষের চোখে থাকে । রুষ্খনাম বলিলেই উম্মত্ততা বৃদ্ধি পায়__রুষ রুষ্ণ বলিয়া 
আছাড় খাইয়া মাটাতে পড়ে ।” শ্রীমান্‌ পণ্ডিত বলিলেন, “আজ আমার বাড়ী নিমাই 
আসিয়াছিল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাস৷ করিয়াছিলাষ, তোমার কি হইয়াছে ? সে বলিল আমি 
তোমার বাড়ী যাইয়! আমার কথা শুনাইব। আজই তার আমার এখানে আসার কথা” 
সকলেই এ সম্বন্ধে কুতুহলী হুইলেন। এই সময়ে একটি লোক ছুটিয়৷ আসিয়' শ্রীবাসকে 
বলিল, “চলুন, শচী দেবী ব্ড বিপন্ন, নিমাই বড় বাড়াবাড়ি করিতেছেন, শটী ঠাকুরাণী 
বিপদে গড়িয়া আপনাকে ডাকিতেছেন।” শ্রীবাস চলিয়া গেলেন, শচী দেবী বলিলেন 
“আপনারা "মামার ছেলের একটা উপায় করিয়া দিন, আমি কি করিব? নিমাই ষে 
আমার সর্বস্ব, আমার সর্ধস্ব যাইবার পথে ।” যেঘরে নিমাই ছিলেন, শচী শ্রীবাসকে 
সেই ঘর দেখাইয়া! দিলেন। শ্রীবাস যাইয়া সেই ঘরে খিল দিলেন। তারপর প্্রীয় 
চারি দণ্ড পবে শ্রীবাস বাহির হইলেন, তাহার চক্ষু অশ্রপ্ুত। তিনি শচীকে বলিলেন, “মা 
তোমার ছেলে পাগল হয় নাই। উহাকে বিরক্ত করিও না। ফ্রুব, গুক, প্রহ্লাদের 
কথা] আমরা শুনিয়াছিলাম, আমাদের ভাগ্যবশে তেমনই একজন নবন্বীপে আসিয়াছেন ! 
এই সময়টুকু মধ্যে নিমাই আমাকে পাগল করিয়া! ফেলিয়াছে, অচিরে সমস্ত দেশটা 
পাগল করিবে 1” 

এইবার শচী আশ্বস্ত হইলেন। এদিকে দিনের বেলায় নিমাই পণ্ডিত গঙ্গাতীরে 
যান, সেখানে কাহারও বস্ত্র ধুইযা নিঙড়াইয়া শুকাইতেছেন, কাহারও ধুতি গ্রভৃতি কাধে 
করিয়া বাড়ীতে পৌছাইয়া দেন, কাহারও পা! ধোয়াইয়া' দেন! লৌকে আপত্তি করিলে 
তিনি বিনীতভাবে বলেন-:তোমাদের সেবা করিলে আমি কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ-ভক্তি পাই, এই সেবা 
হইজে আমাকে বঞ্চিত করিও ন11” রাত্রে শ্রীবাসের ইতিহাস-বিশ্রুত আঙ্গিনায় সংকীর্তন! 
নির্দিষ্ট কয়েকটি লোকের সঙ্গে এই সংকীর্ভন ! দলের প্রধান ৭২ বৎসরেব বৃদ্ধ অদ্বৈত আচাধ্য 
“্পক্ক কেণ পক দাড়ি বড় যোহনীয়। দাঁড়ি পড়িয়াছে, তার হৃদয় ছাইয়1 ;” এইদলে শ্রীবাস 
স্বয়ং, গদাধর, শুক্লান্ঘব, শ্রীমান্‌ পণ্ডিত, গঙ্গাদাস প্রভৃতি আরও কয়েকজন ছিলেন। এই দলে 
ছিলেন বক্রেশ্বর পণ্ডিত, “গ্রভূব মতন যাঁর নর্তন নুন্দর।” সারারাত্রি কি ভাবে কাটিয়া 
বাইত তাহা স্টাহাবা জানিতেন না। এই ৫০* বৎসর যাধৎ কীর্তনে গোটা বাঙ্গল! দেশটা 
মাতাইয়৷ রাখিরাছে। এখনও ভাল কীর্তন শুনিলে লোক ক্ষুধা তৃষণ নিদ্রা সমস্ত ভুলিয়া 
যায়-_আর যিনি কীর্তনানন্দের হরিদ্বার, ধাহার শ্রীমুখে এই সুর প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল, 


গৌরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবর্গ ৭০৫ 


পুর্রববাগের আবেগে সম্পূর্ণ ভগবানের প্রেমে আত্মহার1 প্রেমিক পাগলের সেই নৃত্য-_ 
সেই গান যে কি প্রেরণা দিয়াছিল, তাহ কি করিয়া বুধাইব? পৃথিবীর অন্তান্ত দেবকল্প 
ব্যক্তির1 ধর্সন্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, ধর্মজীবনের উজ্জ্বল আদর্শ ও নীতির শুতভ্রতা দ্বার জগতে 
পুজ্য হইয়া! আছেন_কিস্ত ভগবৎপ্রেম লোকচক্ষে এরূপ সুস্পষ্ট করিয়া আর কে 
দেখাইয়াছেন? সেই যে মুদজ বাজিয়৷ উঠিয়াছিল তাহার বোল এখনও নীরব হয় নাই, সেই 
এতকষ্ঠ-উচ্চারিত বাণী, যাহা শ্রীবাসের আঙ্গিনায় প্রথম আকাশে উঠিয়াছিল-_-তাহ! 
এখনও আমাদিগের প্রাণ হরণ করিতেছে । যে রাত্রে নিমাই রুক্নিণী সাজিয়৷ অভিনয় 
করিয়াছিলেন, সেই বাত্রে তাহাকে দেখিয়া! লোকে বলিয়াছিল-_“ইনি কি মূর্তিমতী ভক্তি? 
ইনি কি ভূতলে আবিভূতা পদ্মাসনা কমলা না মানবদেহধারিণী ভারতী,-_রাগিণীর অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী?” স্বয়ং সেদিন কক্সিণী কষ্ণকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা সতাকার কৃষ্ণ-প্রেমেব 
অশ্রুতে মাখা; রঙ্গমঞ্চে এমন সত্যিকার অভিনয জগতে কেহ কখনও দেখে নাই। 
সেদিন নবদ্বীপে স্বয়ং কৃষ্ণভক্তি আসরে নামিয়! আসিয়া মানুষকে ভগবৎপ্রেম শিখাইয় 
দিয়াছিল। প্রীতঃকাল হইল, দর্শকমগ্ডলী বলিল “এমন রানত্রিও প্রভাত হয় 1” 

উইল গুব্লী নবদ্ধীপে আসিলে নিমাই আহার-নিদ্র৷' ছাড়িয়া তাহার কাছে পড়িয়] 
থাকিতেন। একদিন শচী দেবী নিজ্জনে নিমাইকে বলিলেন, “নিমাই, আমার বড় ভগ্ন 
হইতেছে, আমাকে অভয় দাও, আমার বুকট। বড় অস্থির হইয়াছে ।” 
নিমাই বলিলেন, “মা, সে কি কথ1? তুমি যাহ আদেশ করিবে 
তাহাই করিব। কি হইয়াছে বল।” তখন শচী দেবী চোখের 
জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, “তুমি সন্গ্যাসী পাইলে এত খুসী হও কেন? মনে হয় যেন 
তোমার কোন' প্রাণের অন্তরঙ্গের সঙ্গে দেখা হইয়;”চ্, তোমার আহার-নিদ্রা-জ্ঞান থাকে না, 
আমাদিগকে ভুলিয়া যাও | নিমাই, আমাকে ছু'ইয়া শপথ কর, তুমি সন্ন্যাসী হইবে না। 
বিশ্বরূপ প্রাণে বড় দাগ! দিয়া গিয়াছে, তুমি ছাড়া আমার কেহ নাই, আমাকে ছাড়িয়া 
যাইও না” নিমাই মাকে নানারপ প্রবোধ দিয়া আশ্বস্ত করিলেন। শচী দেবী কাদিতে 
কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন-আমি তোমার নিকট বড় 'অপরাপ কবিয়াছি, তুমি বল 
আমাকে ক্ষমা করিবে” নিমাই বলিলেন_-কি করিয়াছ? তুমি মা, ছেলের কাছে 
মা কি কোন অপরাধ করিতে পারে? ওরূপ বলিলে যে মা আমি অপরাধী হই |” 
শচী দেবী বলিলেন-_-“বিশ্বরপ নিজহাঁতে একখানি বই লিখিয়াছিল, সে তাহা! আমার 
কাছে রাখিরা দিম? বলিয়াছিল--নিমাই বড় হইলে এই বই পড়িবে । আমি সেই বই 
ছি'ভিয়া গঙ্গার ভাসাইয়1 দিয়াছি, পাছে সেই বই পড়িয়া তুমি সন্ন্যাসী হও।” নিমাই 
বলিলেন প্দাদার চিহ্ন নষ্ট করিয়া ভাল কব নাই, কিন্ত মামার কাছে ক্ষমা চাওয়া 
তোমার সঙ্গত নহে__কআম যে তোমার একান্ত স্নেহের অনুগত ছেলে-_-এরপ ক্ষম! চাহিলে 
আমার অকল্যাণ করা হয়।” পূর্বোক্ত সমস্ত কথাই আমি চৈতন্ত-ভাগবত এবং অপরাপর 
প্রামাণা পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি ! 


বৃহৎ বঙ্গ/৫০ 


ঈশ্বর পুরী সম্বন্ধে শচী- 
দেবীর ভয়। 


৭৬৩ বৃহৎ বল 


এদিকে টোল বন্ধ হইয়! গেল, হরিকথ ভিন্ন নিমাই আর কিছু বলেন না, ব্যাকরণের স্থৃত্র 
পড়াইতে যাইয়! হরিভক্তির ব্যাখ্য! কবেন; ছাঁত্রেরা মুগ্ধ হইয়া শোনে__কারণ নিমাইয়ের 
মুখে হরিকথা-_-সে যে অমৃত হইতেও 'অমৃত। কিন্ত তাহার! গঙ্গাদাঁস পণ্ডিতের (নিমাইয়েব 
শিক্ষক) কাছে যাইর! নালিশ করিল, “নিমাই পণ্তিত আর পড়ান না, কেবল কৃষ্ণকথ! 
বলেন আর কাঁদিতে থাঁকেন।” গঙ্গাদাস যাইযা বলিলেন, “দেখ নিমাই, তোমার পিতা 
জগন্নাথ মিশ্র, মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী ইহাবা সকলেই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, তাহার! 
ধার্ট্িক ও ভক্তিপগায়ণ বলিয়াও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তুমি হ্রিভক্তি প্রচার কর, 
ভাল, কিন্তু ছেলেদের পড়াশুনা বন্ধ কবা কি ঠিক?” নিমাই বলিলেন, সেদিন হইতে 
তিনি পড়াইবেন। নিমাই টোলে গেলেন, খানিকট। মনোযোগের সহিত পড়াইলেন, তখন 
ভূগর্ভ জযদেবেব গান করিতেছিলেন, গঞ্গাভীবে তাহার মধুর স্ুরলহুবী কাপিয়া নাচিয় 
আকাশে উঠিতেছিল__নিমাই ধেই গান শুনিরা প।গল হইয়া! গেলেন। “আবাব গাঁও” 
"আবাব 1৪” বলিয়া ভূগর্ভের পায়ে লুটাইথা পড়িলেন, ছুই 
চক্ষু আঅতে গ্রাবিত হইল, সেদিন আর পড়ান হইল না। 
তিনি বুঝিলেন, আর পড়াইভে পারিবেশ মা । তখন পুনবার আমন গ্রহণ করিয়া! বলিলেন, 
“ভীইসব! তোমরা দেখিতেছ, আমি কিছুতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছি নী, 
আমাব মন তীহাব পাদপদ্মে বিলাইবাছি, তিনি বে অর্বক্ষণ আমাব সামনে দাড়াইয়! 
তাহাব ভুবনভুলানো হাসি হাসিতেছেন, আমি কি কবিধাঁ পড়াইব?-_আজ হইতে আমি 
আর পড়াইতে পাবিব না, আমার শত শত মপবাধ তোমরা ক্ষমা কবিও। আমি 
জীবনে যদি কান ভালকাজ করিথা থাকি সেই পুণ্যেব ফল তোমাদিগকে দিলাম, তোমর! 
আমাকে ক্ষমা কর।” আঞ্রছে চক্ষু ভরিঘা 'আসিল; এইভাবে তিনি পুথিতে ডুরি 
বাধিলেন। নদেব টাদেব টোন এইখানে সমাপ্ত হইল! 

এদিকে নবছু'পে মাঝে মাঝে চৈতন্তের দল্‌ স্পুকীর্র্ন কবিতে বাহির হন) দলের লোৌক 
কম নখ | তীহারা থেন প্রেমাএব হাব গাখিধা পবেন, কষ প্রেম-গর্ধেব ধ্বজা তুলিয়া উচ্চরবে 
নাম পংকী্উন কবিতে করিতে চলেন। নদীযার ভট্টাচার্যাদের এই 
সকল আশ, উচ্চঃস্ববে ভগবান্কে ডাকা, ভাল লাগিত ন1। তাহার! 
কেহ বলিলেন, “খাসা! ছেলেটা ছিল, একেবারে মাটী হইল। 
ব্যাকরণ ও অলঙ্কার এমনই বিছা দে একদিন অভ্যাস না থাকিলে সুত্রগুলি ভুলিয়! 
যাইতে হয়--নিমাইয়ের ক আব বিগ্াবুদ্ধি কিছু থাকিবে ৮৮ একজন বলিলেন, 
“আমবাও তো ভাই ভাগবত পড়িয।ছি, এরূপ ইবিনাম লই নর্তনকুদ্দনের কথাতো 
কোথাও দেখি নাই, ভগবানকে চীৎকার করিধা না ডকিলে বুঝি তিনি শুনিতে 
পান শ11” অপব একজন বলিশেন, “আমিই তে! ঈশ্বণ ) জীবাত্ম ও পরমা্ায় প্রভোদ 
কি? তবে কে কাহাকে ভাঁকিবে?” 'শনেকে বলিলেন--প্রাত্রে ইহাদেব চীৎকারে 
ঘুম হয় না, বাদসাহ এসকল কথা শুনিলে নিশ্চয়ই সৈন্য পাঠাইয়া নবদ্বীপ উৎসন্ন করিবেন ।» 


টোল-ত্যাগ। 


ভট্টাচাধার দন ও গোরাই 
বাজর আদেশ। 


গৌরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবর্গ ৭০৭ 


আবার কেহ বলিল, শ্শ্রীবাস পশ্ডিতের আঙ্গিনায় ইহারা নিশ্চয়ই মধুমতী-শরী সাধনা 
করে” (চৈ. ভা.)। ইহারা যাইয়া নবদ্বীপের গৌরাই কাজির কাছে আরজী করিয়া 
রাজপথে সংকীর্তন বন্ধ কবিয়া দিলেন। 

সেইদিন নবদ্বীপেব একটা শ্মরণীয় দিন। কাজির আদেশ-প্রচীরের সংবাদ শুনিয়! নিমাই 
বলিলেন, “আজ আমর সকলে প্রকাশ্তভাবে সংকীর্ভন করিব। এতদিন শ্রীবাসের আঙ্গিনায় 
আমাদেব কীর্তন আবদ্ধ ছিল, যাঁঝে মাঝে দুই একটি মাত্র দল 
রাজপথে কীর্তন করিত, আজ আমি সকলকে আহ্বান করিতেছি, 
আপনাবা রাত্রে রাজপথে একত্র হইয়! বাহির হউন।” সেদিন দেখ গেল, নিমাইয়ের বিরুদ্ধ 
দল কত নগণ্য! নিমাই রাজপথে বাহির হইবেন, বিছ্যতের মত এই সংবাদ প্রচারিত 
হইল | শত শত, সহত্র সহঅঅ নরনারী সে রাত্রে রাজপথে বাহিব হইল) নানাবর্-রচিত 
পতাকায় এবং ম্থগন্ধ তৈল-নিষেবিত সহস্র মশীলের আলোকে মনে হইল নবদ্বীপে সে রাত্রে 
কোন রাজাধিরাজের অভ্যর্থনা হইবে। জন-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। নবদ্বীপের পরভাঙ্গ 
গড়িগাছা প্রসতি পাঁড়াগুলি তীভারা পরিক্রমণ করিয়া কাজির বাড়ীর কাছে আসিলেন। 
ষে যে পথ দির এই সংকীর্ভনের দল চলিয়াছিল, তাহার স্থুম্পষ্ট নির্দেশ চৈতন্ত-ভাগবত, ভক্তি- 
রত্বীকর ও শ্রেম-বিলাসে পাওয়া য'ইবে। গোরাই কাজি এত বড় বিপুল জনতা প্রত্যাশা 
কবেন নাই, বিশেষ জনত। নেহাৎ ভাল মানুষ হুইয়| থাকে নাই, কিছু কিছু আক্রমণের ভাবও 
দেখাইতেছিল। কতকট। ভয়ে, কতকট নিমাইয়ের মুর্তিদর্শনে কাঁজির ভাবান্তব হইল। তিনি 
দেখিলেন--লোৌকে লোকারণা, তাহার] নিমাইকে কেন্দ্র করিয় উচ্ছ্বসিত বন্তার মত ছুটিয়াছে-__ 
তাহাদের আনন্দধবনিতে বোধ হয স্বর্গ হইতে দেবতারা সাড়া দিতেছেন, কুলবধূরা পর্য্যস্ত 
বাহির হইর়াছেন-_নিষেধ করিবাব কেহ নাই, নিষেদ বিধি মানিবার কেহ নাই। মশালের 
আলোকে প্রদীপ্ড মুখমণ্ডলে, কপোলে সকলেরই অশ্রু টল টল করিতেছে, এই বৃহৎ জনতা 
শুধু অশ্রু উপঞ্ারে রুষ্ণেব পুজা করিতেছে । যে দিকে বিভোর হইয়া! পরম সুন্দর কুঞ্চিত- 
কেশদামপুণ মস্তক দোলাইয়া' কাদিতে কাদিতে গোর! হরিনাম গাহিয়! চলিতেছেন, শত শত 
মশাল তাহার রূপদর্শনেচ্ছ শত শত ভ্রমরপড্ক্তির স্তায় সেই দিকৃ 
উজ্জল কবিয়া চলিযাছে, কি অপূর্ব রূপ ! কাজি মুগ্ধ হইলেন, তিনি 
গৃহ হইতে নামিযা আসিয়া নিমাইকে আলিঙ্গন করিয়া অনেক মিষ্ট কথা বলিলেন। 

এই সমরে নিমাই পণ্ডিতেৰ বাড়ীতে আর একটি সম্মানিত অতিথি উপস্থিত হইলেন। 
ইহার নাম নিত্যাননল্দঃ ইনি হড়াই ওঝার পুত্র--বাড়ী 
শিভাইরে? আভা বীরভূম, একচাকা গ্রাম। ইনি নিমাই হইতে নয় বৎসবের বড়, 
সুতরাং ইনি ১৪৭৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 'অন্পবরস হইতেই ইহার কৃষ্ণপ্রেম জন্মিয়াঁ- 
ছিল। বাণ্যকালে শকটভগ্রন, পৃতনাবধ, কালীর়দমন প্রভৃতি কৃষ্ণের নানারূপ লীলার অভিনয় 
করির] বালাসঙ্গীদেব অনুরাগ আকর্ষণ করিরাছিলেন। কৈশোর অতিক্রম করিবার পূর্বেই 
ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং দ্বাদশ বৎ্সরকাল ভারতবর্ষের সর্বতীর্ঘ ঘুরিয়া বেড়ান। কথিত 


মহাঁদংকীর্তন । 


কাজির শ্রীতি। 


৭৬৮ বুহত বস 


আছে শ্রীপর্তে ইহার সঙ্গে স্নাঞ্ধবেত্ড্র পুরীর সাঙ্গ: 5৭1 এই মাধবেন্্র পুরীই বর্গ- 
দেশে প্রথম কৃষ্ণপ্রেমের ুত্রপাত করিয়াছিলেন । নানাকা'রণে মনে হয় গুলী বাঙ্গালী 
ছিলেন। ইনি অযাচক-বৃত্তি সন্ন্যাসী ছিলেন, কেহ কিছু স্বেচ্ছা দিলে খাইতেন- নতুবা! উপবাসী 
থাকিতেন। চৈতন্তচরিতামূৃতে লিখিত আছে, ইনি একদ1 ধুন্দাবনে যাইয়া গোবরদ্ধন-পর্ববত- 
দর্শনে কৃষ্ণলীলা স্মরণ করিয়া তথায় বসিধা ধ্যান কবিতেছিলেন। তিন দিন কিছু খাওয়! 
হয় নাই, তথাপি দৈহিক কোন কষ্ট হয় নাই, শতদলের মহ মুখখানি প্রেমে ঢলঢল করিতেছে । 
সায়াহ্ছে কৃষ্ণবর্ণ পরম স্থন্দর একটি কিশৌরবঘদ্দ বানক এক ভীড় দুধ মাথায় করিয়া তীহার 
নিকট আসিয়া বলিল, “আপনি এই দ্রপ্ধ পান কণিগা তপ্ত হউন। সম্মুখে এ ঝব্নার জল__ 
উহাতে ভা'গুটি পবিদ্ধার কবিয়! রাখিয়া দিবেন,__আমি খানিক 
পরে আসিধা লইথা বাইর” মাধবেন্ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “কে 
তোমাকে এই ছুধ দিয়া পাঠাইয়াঁছে ?” বালক বলিল, প্ব্রজমাঁষের তোমাৰ উপবাসের কথা 
জানেন, তীহারাই আমাকে পাঠাইবা দিযাছেন। তীহারা বলিলেন, এখানে যত সাধুসন্সাসী 
আসেন, তাহার সকলেই তাহ।দের কাছে আহাধ্য ভিক্ষা করেন, কেহ যব, ছাতু, ছুগ্ধ, রুটি, 
কেহ বাঁ ল-মূল ভিক্ষা কবেন, কিন্তু তুমি তীহাদের কাছে কিছুই চাও নাই! তীাহারাই 
আমাকে তোমার নিকট পাখাইয়াছেন। যিনি কাহারও কাছে কিছু চাঁন না, 'আামিই 
তীহার খাবার যোগাইয়া থাকি 1” এই বলিয্না বালক চলিঘ্ণা গেল, তাহার পরমসুন্দণ 
মুখশ্রী, উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ এবং স্থন্দব রূপ সন্নাসীব মন মুগ্ধ করিল। 

মাধব পরেই দুগ্ধ পান কবিলেন, তাহ! অমৃতের স্তার সুস্বাদু, ভাগুটি ধুইয়া মুছিয! 
একধারে বাঁখিয়া দিয়া সন্ন্যাসী পুনরাষ ভপস্তায় বসিলেন। কৃষ্ণের করুণাস্মরণে তাহাব চক্ষু 
হইতে 'অবিবল ধাবায় জল পড়িতে লাগিল। শেবরাত্রে তন্্রার অবস্থায ধ্যানের বশে তিনি 
দেখিতে পাইলেন, সেই তরুণবরস্ক বালক তীহাব কাছে দীড়াইয়া, বড় মধুর তাহার মুক্তি, 
কিন্তু বড় বিদগ্জ 1 গদ্গদকণ্ঠে বালক যেন বলিভেছে, “পন! আমি বহুদিন যাব তামার 
'অপেক্ষা কবিয়া "আছি, মৃত্তিকার নীচে শাতাতপে আমার বড় কষ্ট ভোগ করিতে 
হইতেছে | তুমি আমাকে উদ্ধাব করিবে, এই প্রত্যাশায় আমি কত বর্ষ কাটাইয়া 
দিাছি-_স্কান্রশপ জগতে তুন্মি আমাকে হেল্প ভালবাস 
এক্সপি কেহ আছষ্টক্ে ভললীঙেন না) এই বলিয়া স্থান-নির্দেশ 
করিয়া ধালক অন্তহিত হুইল। তখন গোবদ্ধনের শৃঙ্গে রাঙ্গা মাণিকেব মত স্ুর্য্য- 
করণের প্রথম ঝলক ঝিকিমিকি করিতেছিল-_সন্যাসী সাশ্রনেত্রে বৃন্দাবনের পল্লীতে ছুটিলেন। 
ধু লোক কোদাল ও শাবল লইয়া তাহার পিছনে পিছনে গোবদ্ন পাহাড়ে ছুটিল। নির্দিষ্ট 
স্থান খুঁড়িয়া তাহারা! এক বিশাল প্রস্তরমুত্তি পাইলেন, এই গোপালমুধি মাধবাচার্ধয বৃন্দাবনে 
প্রতিষ্ঠা করিলেন, তিনি বাঙ্গালী পুরোহিত আনিয়৷ পেই মুষ্ধির পুজার ব্যবস্থী কবিল্নে। তিনি 
আবার স্বপ্প দেখিলেন যেন সেই বালক তাহাকে পুনরায় বলিলেন_-“্মাঁধব ! বহুদিন ভূনিয়ে 
থাকিয়া আমার শরীরের তাপ দূর হয় নাই-_উড়িষ্যাভে খুব উৎকৃষ্ট চন্দন আছে, তুমি যদি 


মাধবেজ্র পুরী। 


গৌরাঙ্গ ও তীহাঁর পরিকরবর্গ ৭০৯ 


তাহা আমার অঙ্গে লেপন কর, তবে এই জালা জুড়াইবে। মাধব উড়িম্থার অভিমুখে চলিলেন, 
তখন পথে রাঁজায় রাজায় বিরোধ, পথ 'অতি তর্গম ও বিপদ্সম্কুল | 
মাধবের মাত্র কটিবাস সম্বল, বিপদ্‌ সম্পদ ঠাহার জ্ঞান নাই -- 
তিনি রেমুনাী নগরীতে উপস্থিত হইখাঁ £গাপীনাণ-বিগ্রহ দর্শন 
করিলেন, এই বিগ্রহকে ক্ষীরভোগ দেশুয়া হয়--গোপীনাথেব ক্ষীরভোগ অতি প্রসিদ্ধ | 
মাধব ভাবিলেন, প্ৰদি এই ক্ষীবের একটু আস্বাদ পাইতাম তবে আমি বুন্দাবনে যাইয়! 
গোপালকে এইরূপ ক্ষীবভোগ দিতে পাবিতাম 1” কিন্তু পরক্ষণেই মনে বিবাগ উপস্থিত 
হইল, “ছিঃ, আমাব ক্ষীর খাইবাব জন্য জিহবাব লালসা! হই্যাঁছে 1” অন্কৃতপ্ত হইখা তিনি 
বাঁজাবের অনতিদূরে একটি বৃক্ষমূলে বসিয প্যান-ধারণাষ প্রবৃত্ত হইলেন । 

তখন বেলা পড়িযা গিযাছে। €গাপীনাথ-মন্দিরের প্রধান পাগা দেবতাকে ভোগ 
দেওয়ার পব আশ্ারাদি সমাপ্ত করিধা ঘুমাইয়! পড়িয়াছেন, এমন সমধে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গীর পর 
তিনি চমকিথা উঠিলেন. এবং দ্রুতগতিতে মন্দিরে যাইয়া! দেখিসেন__গোপীনাথের পৃষ্ঠে 
তাহার উত্তরীষের সঙ্গে কতকটা ক্ষীর বাধা! 'মাছে। তখন পাঁণ্ডাব দুই চক্ষু জলে পূর্ণ। তিনি 
উচ্চৈঃস্ববে বলিলেন, “গোপীনাথ 'আমায় বলিতেছেন, "মাজ আমি ভোগ খাই নাই, আমা ভিন্ন 
যে জানে না সেই মাধব না খাইয়ণ বাজবে উপবাঁসী হুইযা পড়িয়া আছে, তাহার জন্ত আচলে 
কতকটা ক্ষীর রাখিয়াছি, মাধবকে ক্ষীর খাওখাইয়া এস, তবে আমি ভোগ পাইব।” সেই 
ক্ষীরথণ্ড হাতে করিয়া! পাগলের মত পাণ্ড বাজাবে ছুটিলেন, “এমন ভাগ্যবান কে যাহাব জন্য 
স্বং গোপীনাথ ক্ষীব চুরি করিরাছেন, তাহ।ধ দর্শনের পুণা কবে পাইব? কোন্‌ সন্নাসীর নাম 
মাধব ?” এই চীতকাবে মাধবেব ধ্যানভঙ্গ হইল, তিনি ধরা দিলেন। ইহাব মধ্যেই সমুদ্র- 
তবঙ্গের মত ধিপুল্‌ জণতা। তাহাকে ঘিরিয়া ফেনি' চছে। তিনি সমস্ত শুনিয়া রোমাঞ্চিত 
কলেববে ক্ষীরপ্রসাদ পাইলেন এবং আনন্দে নৃত্য কবিতে লাগিলেন, সেই সঙ্গে সমস্ত 
বেমুনাবাপী লোক নুত্য কবিতে লাগিল--তাহারা তীহার সঙ্গ ছাড়িতে চায় না! কিন্ত 
প্রতিষ্ঠা বৈঝুবদের চক্ষে অতি ঘ্বণার বিষয, এই প্রতিষ্ঠায় ভয় পাইয়া সন্ন্যাসী রেমুনা 
হইতে উদ্ধার পাইবাব পথ খুঁজিতে লাগিলেন; রাত্রে |ঙনি ভর্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়' 
বহুদূবে চলিযা গেলেন ।__এখনও বুন্দাবনেব পাডাব' বাঙ্গলায় রচিত এই ছুইটি চরণ আবৃত্তি 
করিয়া থাকে__্ধন্য ধন্য মহাভক্ত মাঁধবেন্দ্র পুরী | যাঁর জন্য গোপীনাথ ক্ষীব করিলেন চুরি ৮ 
এই চুবির অখ্যাতি উক্ত বিগ্রহের এখনও যাঁয় নাই. -এখনও রেমুনার গোপীনাথ 
দ্ক্রীর-চোরা' গোপীনাথ” নামে পরিচিত। পুরী হইতে চন্দন লইয়৷ মাধবেন্্র বুন্দাবনে 
ফিরিযাঁ আসিলেন । 

দাক্ষিণাত্যে শ্রীপর্তে মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে নিত্যানন্দের দেখা হইয়াছিল। মাধবেন্ত্রের 
ভক্তি অপাধারণ _আ[ক।শে মেঘোদয হইলেই তিনি কৃষ্ণত্রমে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহি থাকিতেন 
এবং মুচ্ছিত হুইয়া পড়িতেন। “মাধবেন্্র পুরীর কথা অকথা কথন। মেঘদরশনমাত্র হয় 
অচেতন ।” এই মাধধেন্ত্র পুবীর রচিত শ্রোকগুলি চৈতন্য আগ্রহমহকারে আবৃত্তি করিতেন। 


ণ্যার জন্য গোপীনাথ 
ক্ষীর করিলেন চুরি।” 


৭১৩ বৃহ বল 


তন্মধ্যে একটি শ্লোক--“অয়ি দীন-দয়ার্নাথ হে মথুরানাথ কদীবলোক্যসে। হৃদয়ং 
ত্দালোককাতরং দগ্িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্”--চৈতন্তের অতি প্রিয় ছিল; তিনি 
বলিতেন, “এই শ্লোকচন্্র জগৎ আলোকিত করিতেছে, ঘধিতে ঘষিতে যেরূপ চন্দনের গন্ধ 
বাড়ে, এই শ্লোক পুনঃ পুন: আবৃত্তি ও মালোচনা করিলে ইহার উৎকর্ষ তেমনই উপলব্ধ 
হয়| বন্রগণমধ্যে শোভে কৌন্তভমণি | রসকাবামধ্যে এই শ্লোক গণি” (চৈ. চ. মধ্য, 
৪র্ঘ পঃ1) এই শ্রেরক পড়িতে পড়িতে তিনি কতবার অজ্ঞান হইয়! পড়িয়াছেন, এবং মৃচ্ছাভঙ্গের 
পর সাঞ্নেত্রে গদগদকণ্ে শুধু “অয়ি দীন, অধরি দীন” বলিতে বলিতে আর বলিতে পারেন 
নাই, পুনবার সংজ্ঞাহার1 হইয়াছেন। নিত্যানন্? বু তীর্থ ভ্রমণেব পব মাধবেন্দ্রের উদ্দীম 
ভক্তিদর্শনে বলিগাছিলেন, প্যত তীর্থ দর্শন করিয়াছি-_-তাহার সর্ধপ্রধান এই মাঁধবেন্্-পুরী- 
সঙ্গমন্থ।ন, তুমি সব্বতার্থের সাব, যেহেতু তোমার মধ্যে যেরূপ আর কোথাও এরূপ কৃষ্ণভক্তির 
বিকাশ দেখিতে পাই না। তীর্থগুলি পড়িয়া আছে--সিংহাসন শৃন্ঠ, কোথাও ঠাকুরকে 
পাইলাম না।” তখন নিত্যানন্দ শুনিলেন__কেহ বলিতেছেন, "তুমি গৌড়ে ফিরিয়া যাও, 
সেইখানে কৃষ্ণের দর্শন পাইবে, নবদ্বীপে তীহাঁব লীলা দেখিবে।” এই বাণী কোন 
ঢুঙ্গেয় অলক্ষ্য শক্তিতে তাহাকে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ীতে টানিরা আনিল। 

মাধবেন্্র পুরীই ভক্তিরাজ্যের প্রতিষ্টাতা_-ইহার উপাধি ছিল “ভক্তিচক্্রোদয়।” ইহার 
স্থাপিত গোপালের অদৃষ্ট নানীরূপ বিপদূজীলে জড়িত। বজ্নীমক কোন বাক্তি এই বিগ্রহ 
গোবর্ধনে স্থাপন কবিয়াছিলেন। মুসলমানের উহাকে ধ্বংস করিতে আসিয়াছে, এই সংবাদে 
ইহার মন্দিরের পববর্তী এক মালিক ইহাকে মৃত্তিকার নীচে পুঁতিয়! পালাইয়া বান, তথা হইতে 
মাধবেন্্র ইহাকে উদ্ধীর করিয় দুইজন বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণকে ইহার সেবায়েত নিযুক্ত করিয়া যান। 
সেখানে পুনরায় মুসলমানেরা হানা দেয়, তখীর একমাস কাল ইনি বিউ্ললেশ্বরেব গৃহে বাস 
কবেন, তৎপরে বহু ভাগ্যবিপর্ধ্যয়ের পর ইনি এখন জয়পুরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মাধবেন্ত্র পুরী 
মহাপ্রতুর জন্মেব কিছু পূর্বে বাঁ পরে স্বর্গগত হন, হ্মান ১৪০৭ খু্টা্দ হইতে ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দ 
পর্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন--ইহার শিষ্যগণের মধ্যে অদ্বৈতাচাধ্য, নিত্যানন্দ, কেশবভারতী 
ও ঈশ্বর পুরী প্রধান। এই বৈষ্ণবচক্র শেষে চৈতন্কে আশ্রয় করিয়াছিল । 

চৈতন্তের নামের সঙ্গে নিতানন্দের স্তায় আর একজনের নাম অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত, ইনি 
অইন্ৈতীাম্্য ! ইনি শ্রীছট্রের অন্তর্গত লাউর নগরে ১৪৩৪ থষ্টান্দে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইনি চৈন্ত হইতে ৫২ বতসরের বড় ছিলেন। বাজ] গণেশেব প্রধানমন্ত্রী নুসিংহ নাড়িয়াল 
ইহার পূর্বপুরুষ ছিলেন। (ধাহার মন্ত্রণাধলে শ্রীগণেশ রাজা, গৌড়ের বাঁৎসাহে মারি নিজে হৈল 
রাজা__অদ্বৈতপ্রকাঁশ। ) লাউয়ের রাজা কষ্চদাসের সভায় অছৈতের পিতা কুবের তর্কপঞ্চানন 
প্রী ছিলেন! উত্তরকালে এই কৃষ্খদাস অদ্বৈতৈর নিকট বৈষ্ণব দীক্ষা লইয়ণ *“বাল্যলীলাস্ুত্র” 
নামক একখানি অদ্বৈতজীবন সংস্কৃত ভাষায় বচন! করেন। কথিত আছে অদ্বৈত লোকের 
নাস্তিকতা দেখিয়া অতান্ত ব্যথিত অস্তঃকরণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেন, সেই 
প্রার্থনার ফলে চৈতন্তের আবির্ভাব হয়। শাস্তিপুরের শীস্তাচাধ্য নামক এক বিখ্যাত পঞ্ডিতের 
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নিকট পাঠ সমাপন করিয়! ইনি শান্তিপুরেই উপনিবিষ্ট হন। ইনি যেরূপ পণ্ডিত ছিলেন 
তেমনি ধনশালী হইয়াছিলেন। শীস্তিপুরে ইহার রাজপ্রাসাদের স্তায় অস্রালিকার নাম ছিল 
“উপকারিক11” মুসলমান হরিদাসেব সঙ্গে ইহার একান্ত অন্তরঙ্গতা ছিল; ইহার ছুই স্ত্রী 
সীতা ও (প্রী বৈষ্ণব-সমাজে স্ুবিদিতা। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর চৈতন্ত একবার শাস্তিপুরে ইহার 
বাড়ীতে যাইয়া! “উপকারিকায়,”» দশদিন আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন,_যখন তিনি 
শীস্তিপুর ছাঁড়িম্ন। চলিয়া! যান, তখন বৃদ্ধ অদ্বৈতাচা্য বালকের ন্তায় চীৎকার কবিয়1 কাদিয়া- 
ছিলেন। চৈতন্ত বলিরাছিলেন, “তুমি নিজেই বদি এরূপ ব্যাকুল হও, তবে আমার বুধ 
মাতাকে কে প্রবোধ দিবে?” কথিত আছে একদ1 জ্ঞানে দিকে বেশী ঝৌক দেওয়াতে 
ভক্ভিশ্বাদীর! পুবীতে চৈতন্তের নিকট ইহার কুৎসা করিয়াছিলেন। চৈতল' চিঠি লিখিয়া উত্তর 
আনাইযা দেখাইলেন_ইনি যে প্রেমিক সেই প্রেমিকই রহিয়াছেন, শুষ্ক জ্ঞানবাদ গ্রহণ 
করেন শাই। অদ্বৈতৈর টোলে বঙ্গদেশ ছাড়াও ভারতের নানাস্থল হইতে ছাত্র পড়িতে 
আসিত। প্রেমবিলাসে লিখিত আছে, তাহার প্রেমের ধর্দেধি মর্ম বুঝিতে না পারির। 
তাহার এক মহারাষ্্রীয শিষ্য তাহাকে ত্যাগ করিযা যান। “অদ্বৈতাচাধ্য” তাহাব 
উপাধি,-ন।(ম ছিল_-কমলাকব ভট্টাচার্য্য | শাক্সিপুবে অদ্বৈতৈর বংশধরেরা এখনও বাস 
কবিতেছেন। ১৪৩৪ খুঃ অন্দে ইহার গন্ম এবং প্রেমবিলাসের মতে ১৫৩৯ থুঃ অন্দে ইহার 
মৃতু; । ঈশান নাগরকৃত অদ্বৈত-প্রকাশে ইহার মৃত্যু ১৫৮৪ 3: অন্দে ঘটিয়াছিল ধণিধা 
লিখিত আছে। 

চৈতন্তের সহচর অছৈত ও নিত্যানন্দ ছাঁডা জাবও কয়েকজন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, 
তন্মধো আমবা অগ্পসংখ্যক কয়েকজনেব উল্লেখ করিব--শ্রীথ্ডের নবহবি সরকার, শ্ীবাস, রূপ, 
সনাতন, রঘুনাথ দাস, হরিদাপ, প্রতাপরুদ্র, ২%দেব সাব্ৰভৌম, বাস্থ ঘোষ, লোকনাথ, 
শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ, রামানন্দ বাধ এবং উদ্ধরণ দত্ত। 

ল-্পহল্লি লন্বান্কাক্ শ্রাথণ্ড গ্রামেব পন্থদাসবংশীর । পন্থদাস বল্পমলসেনের প্রধান 
সেনাপতি ছিলেন, ইহার 'আদি নিবাস ছিল সপ্ত গামেব নিকটবন্তী বালিনছি এামে ; উত্তরকালে 
ইহার! ভ্রীখও, মৌডেশ্বব ও আপরাপব গ্রামে আসিয়া বাস করেন। 
ইহাদের এক প্রধান শাখা-_নীলাশবর, দিশ্বর ও বিষুদাস ফৌজদার 
অনুমান ১৩২৫ থুষ্টান্দে পূর্ববঙ্গের এক বিস্তৃত স্থানের অধিকার পাইয়া ঢাক। জেলার স্থুয়াপুর 
গীমে বাস কবেন। অধ্যাপক ডাঃ তমোনাশ দাশ-গুপ্ত এই বংশের বংশধর | নরহরির পিতার 
নাম নারায়ণ, এবং তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ হুসেন সাহার গৃহচিকিৎসক ছিলেন | নরহরি 
১৪৭৪ থুষ্টান্দে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি চৈতন্যদেবের গণ্ডীতে পা দিবার পূর্বে রাধারুষ্ণবিষয়ক 
পদ লিখিয় কবিষশ প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন-_তীহার একটি পদ এইবপ--”আঙ্গিনায় রহিল আমার 
এই হিয়ার হেম হার। পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার । রোপিধু মল্লিকা নিজকরে, 
গাথিয়া ফুলের মালা! পরাইও তারে...। এ বনে আসিতে তারে কইও! নরহরি ক্র 
এই কাম, নে সময়ে কাণে শুনাও রুষ্নাম 1৮ ইহা দশম দশ অর্থাৎ অস্তিম অবস্থায় 
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রাধার উক্তি! চৈতন্তের প্রতি অনুরাগ হওয়ার পরে, তিনি আর রাধাকৃষ্চবিষয়ক 
পদ রচনা কবেন নাই, সমস্ত পদই গৌরাঙ্গ-বিষয়ে রচন1! করিয়াছেন। এই সকল পদে 
গৌরাঙ্কে কৃষ্ণরূপে বর্ণনা করির1 সহচরদিগকে গোপী বলিয়া! কীর্তন করিয়াছেন ; এই 
গোগীভাবের ভজনা চৈতগ্তভাগবতকার কৃন্দাবন দাসের ভাল লাগে নাই--সে কথ তিনি 
নরহরির নাম উল্লেখ না কবিযা ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন। কিন্তু নরহবি আর একটি কাজ 
করিয়াছেন, যাহ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে একটি নূতন অধাষ্‌ উন্মুত্ত কবিয়া দিল__ইনি 
শীস্্রবিধিমতে চৈতন্তপুজাব মন্ত্র রচন। করিয়।ছেন__ সেই বিধি সমস্ত গৌভীয় বৈষ্ণব-সমাজে 
প্রচলিত হইয়াছে । নবহরিরচিত গৌরাঙ্গলীলাব বহু পদ শ্আছে-__তন্মধ্যে জগবন্ধু 
ভদ্র মহাশয় তাহার গৌরলীলাতরঙ্গিণীতে প্রায় একশত গন উদ্ধৃত করিয়াছেন। নবহরির 
বংশধবেবা শ্রীথণ্ডে “বৈষ্ণব গৌসাই” বলিয়া পরিচিত, তীহাদেব ত্রাঙ্গণাদি এেণীব মধ্যে 
বহু শিষ্য আছে। নবহরি ১৫৪১ থুষ্টানে স্বগগত হন। চৈতন্য নবহবিকে এত ভালবাসিতেন 
থে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ-সমযে প্রলাপেব মধ্যে পধ্যন্থ তাহাব নাম উল্লেখ করিবাছিলেন। “কখন 
বলেন এস প্রাণ নবহরি! হবিনাম শুনি তোরে 'আলিঙ্গন করি ।” নবহবিকৃত আনেক 
সংস্কৃত পুস্তক আছে | 
উ্বীল্বাভন চৈতন্ত হইতে অন্ততঃ ৪০ বতসবের বড ছিলেন, ই্ভাব মাতা মালিনী দেবী 
শচীর বন্ধ ছিলেন। ইহ্হাবা শ্রীহট্টরবাসী-ছিলেন, অদ্বৈত এবং শ্রীবাস একত্র হইয়া! মাভূমি 
বত্যাগপুর্ধক গঙ্গাতীবে বাস স্কাপন কবিয়াছিলেন! শ্রীব!সেব 
আরও তিন ভ্রাতী ছিলেন, শ্রীনিধি (শ্রীকষ্ঠ ), শ্রীরাম এবং জ্রাপতি | 
এই ব্রাঙ্গণপরিবার সঙ্গতিপন্ন ছিলেন। দেকালে ত্রাঙ্গণেবা সেণাই কাপড়-এথাৎ আমা 
প্রভৃতি প্রাই ব্যবহার করিতেন না, কিন্তু সে সময়েও শ্রীবাসের বাড়ীতে একজন মুসলমান 
দবজি থারমাস নিযুক্ত ছিল। ১৭ বৎসব বয়স পর্য্যন্ত শ্রীবাস উদ্দামপ্রকৃতি ছিপেন- বে 
মিশতেন এবং উচ্চঙ্গছল হইবাব পথে আসিরাছিলেন । মেই বসন এক আব্্যাম। হাকাকে 
স্বপ্পে দেখ। [দয বলিলেন, *শ্রীবাস, তুমি কি করিতেছ ? তোমার আয়ু আর একবংখব মাত্র 
আছে ।” প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিণা পেল, শ্রীবাস দেখিলেন স্বপ্নে দৃষ্ট 01ই সন্গাসী দাডাইযা 
আছেন এবং তিনিও ভাহাকে সেই সতর্কতাস্থচক উপদেশ দিয়া চন গেলেন। তদবধি 
শ্রীবাসের সমস্ত মানন্দ ও উচ্ছজ্ঘলভার অবসান হইল। এমন সময়ে তিনি পথে এক টকরা 
কাগজ কুঙাইঘ়া পাইলেন, ভাহাতে বৃহন্নারদীয়পুরাণোক্ত এই শ্লোকটি লিখিত ছিণ_- 
“হরের্নাম হরেনাম হরের্নীমৈব কেবপন। কলে নান্তোব নাস্ত্যেব নাস্তোব গতিরন্তথী॥” গলে 
নিমজ্জিত বাক্তি যেরূপ একটি তুণ পাইলেও তাহ] আকভাইর। ধরে, তিনি এ শ্লোকটি মেই 
ভাবে শ্রহণ কবিলেন এবং নিরন্তর নাম জপ করিতে লাগিলেন, তাহাতে ক্রমশঃ 
তাহার মনে আধ্যাত্মিক শক্তির সঞ্চার হইল । তাহাব ক অতি মিষ্ট ছিল, খন রাস্তাণ 
দীড়াইযা তিনি ভত্ভিব আবেগে নাম কীপ্তন করিতেন, তখন তথায় ভিড় জিয়ণ যাইত। 
দেবানন্দ পণ্ডিতেব বাড়ী বোজ শান্প!2 ও ব্যাখ্যা! হইত, শ্রীবা ভাঁক্তর উচ্ছ্বাসে চীৎকার 


শ্রীবাম। 
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করিয়া কাদিয়া উঠিতেন। এই অপরাধে পণ্ডিতের! তাহাকে একদিন সভা হইতে তাড়াইয়! 
দিয়াছিলেন ; পণ্ডিত-সমাজে এই উচ্ছাস ও ভাবুকতা, অনুমোদিত হয় নাই। যেদিন 
সর্বপ্রথম শচী দেবীর গৃহে যাইয়। তিনি চৈতন্তের ভক্তি দেখিলেন, সেইদিন ঠাহার জীবনের 
সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় দিন। ইহার বনুপূর্বে একদিন তিনি বথারীতি দেবানন্দ পণ্ডিতের 
গৃহে শাস্তবব্যাখ্যা শুনিতে গিয়াছিলেন, সেইদিন সন্্যাসীর নিদ্দিষ্ট একবৎসরেব শেষ দিন, হঠাৎ 
তিনি মুচ্ছিত ও নিষ্পন্দ হইয়া! পড়িলেন। তাহাকে মৃত মনে করিয়া সকলে তীহাকে 
বাহ্িবে লইয়া আসিল, এমন সময়ে কোথা হইতে সেই মন্ন্যাসী আসিয়া তাহাব পৃষ্ঠে চাপড় 
মারিয়া বলিলেন, *শ্রীবাস উঠ, জগতে তোমার আরও অনেক কাজ করিবাব 'আছে-_তুমি 
নব জন্ম পাইলে ।” 

চৈতন্তেব ভক্তি-লীলী প্রকাশ হইবাৰ পবেই শ্রীবাসের বিস্তৃত কুন্দ-কুন্ুমাকীর্ণ শাঙ্গিনায় 
বার্রিকালে প্রত্যহ একটি বিশিষ্ট ভক্তদল লইয়া কীর্ভন হইত । গঙ্গাদাস পণ্ডিত বাহির দ্বারে 
পাহাবা দিতেন, আব কোন লোক ঢুকিতে পারিতেন নী। চৈতন্যেব সন্াসগ্রহণের পূর্ব 
পর্মান্ত এই আঙ্গিনাম যে লীলা হইত, তাহা? দেবলীলা। সে লীলার কথা এখনও লোকে 
হুলিতে পাবে নাই। সেই আঙ্গিনা এখন গঙ্গাগর্ডে, কিন্তু অদুববর্তী একটা স্থানকে 
“জ্রীবাদেব আঙ্গিনা” নাম দিঘা গোস্বামীর! এখনও সেই পবিত্র স্বৃতি বজায় বাখিয়াছেন। 
এই আাঙ্গিনাধ একদিন কাঁঞ্তন হইতেছিল, তখন শ্রীবাসের একমাত্র পুত্র মাবা যায়। কিন্তু 
শ্রীবাসেব বাড়ীর মেযেবাঁ ফুকবিয় কীদেন নাই। শ্রীবাঁস যথাবাঁতি কীর্তনে যোগ দিয়াছিলেন, 
ভাহাব মুখে, গলাব সুরে এবং ব্যবহারে কোনও বৈলক্ষণা দেখা যাষ নাই। সংকীর্তনের 
শেষে মৃত শিশুকে পোডাইবার জন্য বাহির কর] হইল, তখন চৈঠন্ত এবং তাহার সহচরগণ 
সেই দুর্ঘটমাব কণ! প্রথম জানিতে পাবিরাছিলেন ' শ্রীচৈতন্ত বলিয়াছিলেন, “পুত্রশোক 
না জানিল যে আমাব প্রেমে । হেন তব সঙ্গ মুই ত্যজিব কেমনে” ( চৈ. ভা. মধ্য, 
২৫ 'স)। একদ1 পুবীততে চৈতন্য-সংকীর্তনে শ্রীবাস মহাবাজ প্রতীপরুদ্রের গাঁ ঠেলিয়! 
চৈতন্টোব দিকে যাইতেছিলেন, তাহাতে বাছমন্ত্রী হবিচন্দন তাহাকে ভতসনা কবাতে হিনি 
মন্্রীর গণ্ডে চপেটাঘাত করিযাছিলেন, মন্ত্রী জুদ্ধ হওয়াতে বাজ তাহাকে প্রবোধ দিয়া 
বলি" ছলেন,_তুমি রাগ কবিও না, প্রভুব প্রতি উহ্ভাব ভক্তির কণিকা প্রসাদ পাইলে 
আমব! ধন্য হইতাম ।” 

শ্রীবাসের আঙ্গিনায় কীর্তন হইত; তিনি হরিদাস (মুসলমান) ও জাতিচ্যুত 
নিতানন্দকে ঢুইবৎসরকাল তাহাব বাড়ীতে স্থান দিথাছিলেন। এই কারণে ভট্টাচার্য্যগণ 
সর্বাদ| তাহার সঙ্গে শত্রুতা করিতেন। হুসেন সাহার নৌসৈন্ত আসিয়া যাহাতে শ্রীবাসের 
আঙ্গিনা ও গৃহাদি ধ্বংস কবিয়া ফেলে, এইৰপ একট! বড়ঘন্্ও তাহার1 করিতেছিলেন | 
শ্রীবাস ও তাহার পবিবারবর্গ চৈতন্ঠগতপ্রাণ ছিলেন, তীহারা এসকল কথা গ্রাহ্থ করিতেন না। 
চৈতন্য-ভাগবতকার লিখিয়াছেন, “সপরিবারে করে তার! চৈতন্তের সেবা । শ্রীচৈতহ্য বিন 
নাহি মানে দেবীসেবা।” নবদ্বীপ ছাড়া শ্রীবাসের কুমারহন্্রে এক বিশাল প্রাসাদ ছিল, 
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তথায় ভগ্ন অট্রালিকাঁ এখনও আছে। চৈতন্তদেব বলিয়াছিলেন, "লক্মীকে ও যদি ভিক্ষাভাও 
হাতে লইতে হয়, তথাপি শ্রীবাসের সন্তানেরা দরিদ্র হইবেন না” যখন চৈতন্য শিশু ছিলেন, 
তখন শ্রীবাস প্রবীণবযস্ক, তিনি শিশু চৈতন্তকে প্রায়ই একাজ সেকাঙ্জ করিতে ফরমাইস 
দিতেন, একদিন চৈতন্তের হাত ধরিয়া তিনি ধমকাইঘা বলিয়াছিলেন, “কোথায় চলেছ উদ্ধতের 
শিরোমণি” চৈতন্ত অবশ্ঠ কোন অন্ায় কার্যের দিকে অভিযান করিতেছিলেন। শ্রীবাধ 
অনুমান ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈতন্য নবদ্বীপে যে অভিনয় করিয়াছিলেন 
ভাহাতে শ্রীবাম নারদ সাগিযা তাহার স্বরলহৃবীতে শ্রোতৃবর্গকে মাতাইয়াছিলেন। 
হুল্ল্িচ্দীতনকে কেহ কেহ ত্রাঙ্ধণেব পুত্র প্রমাণ কবিতে চাহিথা তাহার পিতামাতাব নাম- 
দাম সমস্ত কল্পন1 করিয়াছেন, তিনি মসলমানের গৃহে পাপণিত এইজন্য *যবন হরিদাস” নামে 
পরিচিত হইর়াছিলেন, এই তাহাদের সিদ্ধান্ত । এমন কি প্রাচীন 
লেখক জরানন্দও এই মত প্রচাব কবিয়াছেন। পরিণামে হরিদাস 
বরাহ্গণ-সমাজে গৃহীত হন, এমন কি বনু ব্রাঙ্গণ ভাহাব শিষ্য হন। মহ্াপ্রত্তব বিয়োগেব পৰ 
হিন্দুরানী ও জাতিভেদ আবার উদ্দাব বৈধণব-সম্প্রদায়ে দ্ীবে ধাঁবে প্রবেশ কবে, ভখন তাহার 
শিষ্ের তাহাকে মুসলমান বলি পরিচিত কবিতে লক্জ। বোধ কবিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ এই 
জন্যই এই গল্পেব উৎপত্তি, আমরা এই দেশের ইতিহাসে একপ ঘটনা আবে অনেক জানি | 
যখনই কোন মুসলমান ব! নিক্শ্রেণাব হিন্দু গমতাশালী হঈথা উচ্চশ্রেণীব সঙ্গে মিশিখা গিয়াছে, 
তখনই এই সকল গল্পের উৎপন্তি হইযাছে। কুচবেহাব, বনবিষ্ণুপুব প্রন্তি স্থানের 
ইতিহাসে এইরূপ প্রচেষ্টার উদাহবণ আছে। শ্তবাং হবিদাস এ বিষযে একা নহেন। 
বৈষ্ঃব ইতিস্াসে আলৌকিক অংণ বাদ দিলে চৈতন্যভাগবতেখ ভুলা বিশ্বাসযোগা পুস্তক আব 
নাই। বৃন্দাবন দাস শিশ্যানন্দের সঙ্গে অনেক দিন বাস কবিখাছিলেন এবং তীহ্াব পুস্তক" 
খানি€ নিত্যানন্দের £প্ররণা ও তীাভাব সা্গাৎ উপদেশাদির ফলে বচিত হইযাছিল। হরিদাস 
ও নিত্যানন্দ দুইঙ্গন একান্ত অন্তবঙ্গ বন্ধ ছিলেন এবং বভদিন একগৃঙে বাস কবিখাছিলেন | 
এরূপ অবস্থাঘ চৈতন্ঠভাগবতের প্রমাণই সব্বথ! গ্রাহা। চৈতগ্ঠভাগবত স্পষ্ট কবিযা লিখিবাছেন 
যে, কাছি হরিদাসকে বলিতেছেন, “তুমি বনহুভাগো মুস্লমানকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ | 
তৌমাব পন্গে কাফেবদেব সঙ্গে মেশাব মত অপরাধ আর নাই।” তিনি যদি ব্রাঙ্গণের 
পূত্র €ইতেন, তাহা হইলে কাজি এবং 'অপবাপব মুসলমানের তাহার প্রতি এরূপ জাতাক্রৌধ 
হইতে পারিত না) চৈত্তন্ত-ভাগবত কিংবা! চৈতন্-চরিতামৃত এই ই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থে হরিলসের ব্রাঙ্গণকুলে এন্মিবাব গল্প নাই । হরিদাসেব পিতার নাম মলয কাছি, অন্ববা 
অঞ্চলে ইহাদের বিস্কৃত জমিদারী ছিল। যশোহব জেলাব বনগ্রামের নিকট বুঢ়ন পল্লীতে 
হবিদাসের জন্ম হয়। ১৪৬৪ খুঃ অন্দে শান্টিপুরে আসিয়া ইনি সংস্কতে অসাধারণ পাঞ্থিনা 
অর্ঞন কবেন এবং অদ্বৈত কর্তৃক বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। একজন শ্ুসপমান বৈষ্ণবধস্ম গ্রহণ 
করিবাছে, এই সংবাদে ঘোর চাঞ্চল্যের সষ্টি হয়, এবং ফুলিয়! গ্রামের গোবাই কাকি এবং 
মারও বার জন কালি একত্র হইয়! হরিদীসের বিচাব করেন । যদি হুবিনাম ত্যাগ না কবেন 


"হরিদাস ।” 
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তবে তাহাকে এক একটি করিয়া ২২ বাজারে দাঁড় করাইয়1 বেত্রাঘান্ করিতে হইবে, এই 
আদেশ প্রচারিত হয়) উদ্দেন্ত-_যেন এই শাস্তির ভীষণতা মুসলম!নসমাজে দৃষ্টাস্তস্থানীয় হয়। 
এই বেত্রাঘাতের ফলে হরিদাস মৃতপ্রায় হইলে তীহাকে মৃত মনে করিয়া ছাড়িয়া 
দেওয়া হয়। 

বেনেপোলের জমিদার রামচন্দ্র খা মুসলমানদিগের শিক্ষামত উহাকে প্ররলুন্ধ করিতে 
চেষ্টা করেন। যে গুন্ফায় বসিয়! হরিদাস তপস্তা করিতেন, সেইখানে তিনি এক পরমা 
শ্ুন্বরী গণিকাকে পাঠাইয়! দেন। হরিদীসের নিকট গণিকা উপযাচিক1 হইয়া! প্রণয় প্রার্থনা 
করে। তিনি উত্তরে বলেন, “বেশ, আমি জপ শেষ করিয়া লই, শেষে তোমার কথা শুনিব |” 
সন্ধা হইতে জপ সুরু করিয়া! সেই জপ প্রভাতে শেষ হয়। কারণ তিনি প্রত্যহ তিন 
লক্ষ বার নাম জপ করিতেন। প্রভাত হওয়ার পরে তিনি গণিকাকে বলিলেন, কাল আসিও |” 
কারণ প্রাতঃকাল হইতে বহু ভক্ত তাহার দর্শনকামী হইয়া আসিয়! গুক্ষায় ভিড় করিয়াছিল। 
পরদিন এবং তার পরদিনও সেইরূপ ;-জপ সাঙ্গ হইতে সারারাত্রি কাটিয়া যায়-_ 
গণিকা কোন সুবিধা পাইল নাঁ। তাহার চক্ষে আর একটি জগৎ প্রকাশিত হইল, সেই 
ভক্তিরাজোর দেবোপম ইন্দ্রিয়জয়ী সংযমী পুরুষের হরিনামের প্রতি অন্গরাগ, গলদশ্র চক্ষু এবং 
সমাধির প্রান্তি দেখি! সেই বমণী দৈহিক সৌন্দর্য্য একান্ত তুচ্ছ বলিয়! মনে করিল। 
হরিদাসের চরণ ধরিয়! ক্ষমা! প্রার্থনা করিয়! সে বৈষ্ণবধন্মে দীক্ষিত হইল। 

পুবীতে যথাঁকালে চৈতন্তদেব প্রত্যহ হুরিদীসকে দেখিতে তীহার নিভৃত আশ্রমে 
যাইতেন। :এই আশ্রমে কতকদিন সনাতন বাস করিয়াছিলেন । সনাতন হরিদীসকে বলিয়া- 
ছিলেন, “এমন অনেক লোক আছেন ধাহারা ধর্মের উপদেশ দেন, কিন্তু নিজেরা সে পথে 
চলেন না, আবার এমন লোকও আছেন ধাহারা জণ:তর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ কাটিয়া ফেলিয়া 
নিজেবা ধ্যান-ধারণায় প্রদত্ত আছেন, কিন্তু এমন লোকতো! তোমাৰ মত দেখিলাম না, যিনি 
ধর্ম শিক্ষা দেন এবং স্বয়ং ধরনের পথে অটল, যিনি একাধারে সন্ন্যাসী ও জগতের হিতে রত।” 
(চৈ চ অন্ত, ৪র্থ অ. ) চৈতগ্ঠদেব বলিয়াছিলেন, “তোমার চিস্তাগুলি গঙ্গাধারার স্যায় পবিত্র, 
তোমার আত্মা নিয়ত তাহাতে অবগাহন করে| ধর্মের যে সকল শান্ত্রসঙ্গত অনুষ্ঠান সকলে 
করিয়া থাকে, তোমার জীবনের প্রত্যেকটি কাধ্যই তন্্রপ পবিভ্র। তোমার নিত্য আচরিত 
আদর্শ বেদপাঠের পুণ্যময়। জগতে তোমার মত সাধু ও প্ররুত ব্রাহ্মণ কোথায় পাইব ? 

হরিদাস একদা চৈতন্যদেবকে বলিলেন-__-“আমার এ কি হুইল? আমি নিত্য তিন লক্ষ 
নাম জপ করিয়৷ থাকি, কিন্ত এখন দেহে ক্লান্তি আসিয়াছে, সংকল্পিত নাম জপ করিয়া! উঠিতে 
পারি না1” উত্তরে চৈতন্যদেব বলিলেন, “এখন বৃদ্ধ হইয়াছ, এত নাম জপ করিবার তোমার 
প্ররোজন নাই। তুমি নিজে পাবন, নামজ্জপে তোমার পাবনী শক্তি আর কি বাড়াইবে !” 
১৫১০-১১ খুষ্টান্বে হরিদাস দেহত্যাগ করেন। তখন চৈতন্তদেব তীহাব সম্মুখে ছিলেন, 
তিনি তাহার সমস্ত উচ্চ ব্রাঙ্গণকুলজাত সহচরদিগকে মুমুু হরিদাসের পাদোদক সেবন 
করাইলেন এবং তাহার সমাধির জন্ঠ নিক্গ হস্তে প্রথম মাটী খু'ড়িলেন। পুরীতে সেই 
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সমাধিস্থানটি আছে, তথায় যে বকুলবৃক্ষনিয়ে বসিয়া হরিদাস জপ করিতেন, সেই বুক্ষটি 
এখনও আছে, উহার কা নাই, স্থল ত্বকের উপর গাছটি দাঁড়াইয়া আছে। প্রায় 
৪৫০ বৎসবের বৃক্ষটি দেখিলেই তাহার প্রাচীনত্ব প্রতীয়মান হইবে। আমি এমন গাছ আর 
দেখি নাই। 

হরিদাস বৈষ্ুব-সমাজে যে আদর, শ্রদ্ধা ও পুজা পাইয়াছিলেন, তাহ! অপূর্ব্ব। এই 
মুসলমান সাধু বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণদের সঙ্গে শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে এক পর্ভৃক্তিতে বসিয়! আহার করিতেন, 
এবং শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণের বিদায় প্রাপ্ত হইতেন। মৃত্যুকালে হবিদাসের বয়স কিঞ্চিনন্যন ৭ বৎসর 
হইয়াছিল। | 

লোকনাথ গৌত্সীক্মী চৈতন্তের সতীর্থ ছিলেন। ইহার পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্তী 
যশোর জেলায় ভালগড়িযা গ্রামের অধিবাপী, ইনাব মাতার নাম সীতা । ১৪৯০ থুষ্টান্ে ইনি 
জন্মগ্রহণ করেন। যখন চৈণন্য সন্নাস গ্রহণ কবেন, তখন ইনি চৈতন্তের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে 
চাহিয়াছিলেন, কিন্তু চৈতন্য ইহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। বৃন্দীবনতীর্থ লুপ্তগৌরব হইয়! 
একটা অবণ্যে পরিণত হইযাছিল, এই তীর্থকে পুনরায় পূর্বব-গৌববে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চৈতন্য অতান্ত প্রয়াসী হইয়াছিলেন। 
তদনূসারে রূপ, সনাতন, ভগর্ভ ও লোকনাথকে তিনি বৃন্দাবনে পাঠাইরাছিলেন। যাত্রীকালে 
লোকনাথ বলিয়াছিলেন, “তোমার মুখদর্শনের স্ায় তোমার সঙ্গলাভের স্তাষ-_ন্গুখ আমাঁব 
নাই-_তাহা হইতে বঞ্চিত কবিয়! তুমি "আমাকে এখানে পাঠাইলে” ( প্রেমবিলাস )। 
চৈতন্যদেব বলিলেন__«তোমাব ও আমার ভাগ্যে বিধাতা সংসাবেন স্থখ লেখেন নাই |” 
খন লোকনাথ বৃন্দাবন গমন কবেন, তখন পথ অতীব বিদ্রসন্কুল ছিল। ১৫১০ খুষ্টাব্দে 
বাদসাহদেব লড়াই চলিতেছিল। ভূগর্ভ ও লোকনাথ তাজপুরেব পথ ধরিয়া! পুর্ণিষা 
গিয়্াছিলেন | তথা হইতে লক্ষৌ দিয়া নবদ্বীপ হইতে ২৩ দিন ভ্রমণে পর তিনি বুন্দাবনে 
পৌছিয়াছিলেন। লোকনাথ মহাপ্রভুব দাক্ষিণীতো শাত্র! শুণিখা তীহাব সহিত দেখ 
করিতে গিয়াছিলেন, পথে শুনিলেন তিনি বুন্দাবনে ফিরিয়া 'আসিয়াছেন ? বুন্দাবনে গিয়া 
গুনিলেন তিনি তথা হইতে চলিযা গিয়াছেন, সুতরাং তীহার সঙ্গে আব লোকনাথের দেখা হয় 
নাই; বাঙ্গল। ও উভিষ্যাম তীহাব মাস! নিষিদ্ধ হইঘাছিল, কারণ তিনি সন্যাস গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । লোকনাথেব মত নীরব কন্মী এবং নির্লোভ সাধু বৈষ্ণব ইতিহাসে খুব 
বেশী নাই। তান কুষ্দাস কবিরাজকে চৈতন্তচরিতীমৃত লেখায় অনেক সাভাষ্য 
করিয়াছিলেন, কিন্তু কৰ্বাজকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছিল বে তিনি তীহার পুস্তকে 
তীহাব নামোল্পেখ কবিতে পাবিবেন ন1। তিনি একান্তভাবে প্রতিষ্ঠাৰ বিরোধী ছিলেন, 
এজন্য কোন শিষ্য গ্রহণ করেন নাই। শেষকালে নবোত্তমের গভীব অনুরাগ, দৈন্ত ও মিনতি 
এড়াইতে না! পারিয়! সেই একটি মাত্র লোককে তিনি মন্ত্রদীক্ষ! দিযাছিলেন! লোকনাথ 
দীর্থজীবন বৃন্দীবনে কাটাইয়াছিলেন, তথাৰ তীহা'র স্মৃতি এখনও বিশেষভাবে পুজিত । 

দাক্ষিণাত্যের কোন রাজকুলে ভু্নুপাঃ তননাতিন্ন ও আন্নুপ্পক্ম (অপর নাম বল্লভ) 


লোকনাথ গোত্বামী। 
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এই তিন ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের অবস্থার অবনতি হওয়াতে উহার! ইহাদের পিতৃবন্ধু 
বাঙ্গলার পাঠান নৃপতিদিগের সভায় মন্িত্ব গ্রহণ কবেন। সনাতন 
ছিলেন পরম পণ্ডিত, সংস্কৃত, পারসী ও আরবীতে তাহার মত 
স্থপপ্ডিত সেকালে দুর্লভ ছিল। রূপের অসামান্ত কবিত্বশক্তি ছিল এবং তিনিও নানাশাস্ত্রবিৎ 
ছিলেন। অধিকন্ত রূপের হাতের লেখ! ঠিক মুক্তার মত ছিল। চৈতন্য কতবার তাহার 
সুন্দর হস্তলিপির প্রশংস! করিয়া বলিতেন, “রূপের আখর যেন মুকুতার পাতি” ছুই ভ্রাতাই 
্রাহ্মণকুলে জন্মিলেও কতকটা মুসলমান-ধর্ানুরাগী এবং আচীর-ব্যবহারে ঠিক মুসলমানের 
মত হইয়া গিয়াছিলেন। ইহার! হিন্দু নাম ত্যাগ করিয়া মুসলমান উপাধিতে পরিচিত 
হইয়াছিলেন। সনাতন ছিলেন হুসেন সাহের প্রধান মন্ত্রী এবং রূপ সম্রাটের লেখা-পড়ার 
দপ্তরে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী । সনাতনের উপাধি ছিল “সাকর মল্লিক” এবং রূপ প্দবির 
খাল” নামে পরিচিত ছিলেন। ইহাদের হিন্দু নাম ছিল অমর ও সন্তোষ। তৃতীয় ভ্রাতা 
অন্থপম একটি মাত্র পুত্র (জীব গোস্বামী) রাখিয়! অকালে প্রাণত্যাগ করেন। ১৫১০ থৃষ্টাবে 
চৈতন্ বৃন্াবনের পথে গৌড়ের নিকটবর্তী রামকেলী নগরে উপস্থিত হন, তখন রূপ ও সনাতন 
তাহার সহিত সাক্ষীৎ করেন। উভয় ভ্রাতারই জীবনে এই স্মরণীয় দিনে যে মহৎ পরিবর্তন 
ঘটিয়াছিল, তাহা বৈষ্ণব-সমাজের একটা গুরুতর ঘটনা । চৈতন্ত স্নাতনের সঙ্গে আলাপ 
করিয়! মুগ্ধ হন, যদিও সেই দিনই সনাতন তীহাকে মনুষ্য-দেবত! বলিয়া গ্রহণ করেন, তথাপি 
তাহাকে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে উপদেশ দিতে কুগ্ঠা বোধ করেন নাই! এদিকে রামকেলীতে 
চৈতন্তদর্শনের জন্য লক্ষাধিক লোকের ভিড হওয়াতে হুসেন সাহ কেশব ক্ষেত্রী নামক এক 
রাজকন্মমচারীকে পাঠাইয়! দেন। একজন তরুণবয়স্ক সন্যাসীকে দেখিবার জন্ত এত লোক 
জমিয়াছে কেন__এই বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদ জানিবার ভার কেশবের উপর ছিল। কেশব 
ফিরিয়! গেলে হুসেন সাহ তাহাকে চৈতন্তসম্বন্ধে অনেন প্রশ্ন করেন, চৈতন্ত-চরিতামৃতে লিখিত 
আছে যে, এই সকল প্রশ্নের উত্তরে সম্রাটু যাহ! বলিয়াছিলেন তাহাতে চৈতন্তের প্রতি তাহার 
বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, ইহাই বুঝা যায়। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া সনাতন চৈতন্তকে 
বলিলেন, “আপনি সন্যাসী, তীর্ঘদর্শনে যাইবেন, অথচ স্হআ্র সহআ্র লোক উৎসবানন্দ করিয়া 
আপনার পিছনে পিছনে ছুটিয়াছে__মনে হইতেছে যেন কোন রাজাধিরাজ সমারোহপুর্ববক 
যাইতেছেন, ইহ 'মাপনার যোগ্য নহে। দ্বিতীয়তঃ হুসেন সাহ অতি খামখেয়ালী সম্রাট, 
সেদিনও উড়িষ্যায় কতকগুলি দেবমন্দির ও বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া আসিয়াছেন। যদিও এখন 
আপনার উপর তাহার ভাল ভাব-_কিনস্তু ইহার ভাবাস্তর হইতে এক মুহুর্ত লাগে না। এত 
সমারোহ যদি তিনি প্রীতির চক্ষে না! দেখেন এবং কেহ যদি কুপরামশ দেয়, তবে আপনার প্রতি 
অত্যাচার হইতে পারে--সুতরাং আপনি ফিরিয়া যাউন 1” চৈতন্তের সঙ্গে যে লক্ষাধিক লোক 
চলিয়াছিল, কীর্তনানন্দে ষে দিষ্মগ্ুল নিরবধি প্রতিধ্বনিত হইতেছিল__চৈতন্তের সে দিকে 
মোটেই লক্ষ্য ছিল না, অনেক সময়েই তিনি এ রাজ্যে থাকিয়াও অপররাজ্যে বাস করিতেন ! 
সনাতনের কথায় তীহার এদিকে দৃষ্টি পড়িল, তিনি পুরী ফিরিয়া চলিলেন । 


সনাতন ও রপ। 


৭১৮ বৃহ বঙজ 


যাইবার পূর্ব তিনি সনাতনের “সাকর মল্লিক” নাম ঘুচাইয়া তাহার "সনাতন” নাম 
দিয়া গেলেন এবং “দবির খাসস্কেও “রূপ” নামে পরিচিত করাইলেন। চৈতন্য বলিয়! গেলেন, 
ষেন পুরীতে ইহারা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন! গৌড়ে ফিরিয়। সেই রাত্রে রূপ রাজকার্যযা- 
বসানে স্বগৃহে শয়ন করিয়াছেন। মধ্যরাত্রে তাহার পায়ে একটা বিষাক্ত কীট দংশন করে! 
তিনি তাহার স্ত্রীকে জাগাইয়! একট] আলো জালিতে বলেন; বাস্তভাবে স্ত্রী জাগিয়া উঠিয়া 
অন্ধকারে মোমবাতি হাতের কাছে না৷ পাইয়া রূপের বহুমূল্য একটা পরিচ্ছদের মধ্যে আগুন 
ধরাইয়া ফেলেন। রূপ বলিলেন, "তুমি আমার এত দামের পোষাকট1 নষ্ট করিলে ?” 
স্ত্রী বলিলেন, “তোমার ইষ্ট ও স্ুুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা যেখানে, সেখানে এই ঘরবাড়ী, বনুমূল্য 
পোষাক আমার কাছে অতি তুচ্ছ কথা।” রূপ মনে ভাবিলেন, “ইহাব প্রভুর সেবা ত এ 
সর্বস্ব দিয়া করিতে প্রস্তত! আমার প্রভুর সেবার জন্ত আমি কি করিযাছি বা করিতেছি ? 
আমি তো ঘববাড়ী-বিষয় লইয়াই আছি।” চৈতন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার পর তাহার হৃদয়ে 
্ব্ণাক্ষরে যে স্বীয় প্রেমের চিঠি লিখিত হইয়াছিল, এই তুচ্ছ ঘটনায় তাহার বার্তা উজ্জ্বল 
হইয়! তাহার মনে পৌছিল। তিনি সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করিয় সন্ন্যাসী ভইলেন। যাইবাব 
পূর্বে তাহার বিপুল বিষয়ের এক-চতুর্থাংশ ব্রাঙ্মণদিগকে, এক-চতুর্থাংশ দুঃখিদরিদ্রদিগকে, 
অপর ছুই অংশের একাংশ পরিবারবর্গকে এবং অপরাংশ সনাতনকে লিখিরা দিলেন; সঙ্গে 
একটুকরা কাগজে একটি শ্লোক সনীতনকে লিখি গেলেন তাহ! সর্বত্র পবিচিত ; প্রথম 
ছত্রটি এইরূপ “ যদুপতেঃ কক গতা৷ মণ্রীপুত্রী, রঘূপতেঃ ক গাতীত্তরুকৌশল1 1” 

রূপ পুরী আসিয়া চৈতন্যেব সঙ্গে দেখা করিলেন_বূপ সংস্কতে যে ছুইখানি নাটক 
লিখিতেছিলেন, তাহার সম্বন্ধে চৈতন্টের সঙ্গে কথাবার্তী হইল। বূপ একই নাটকে শ্রীকৃষ্ণের 
বৃন্দাবনলীলা ও মথুরার কাহিনী লিখিতেছিলেন। চৈতন্থ এ্বর্ষ্ের সঙ্গে মাধুধ্য জড়াইতে নিষেধ 
করিয়! রূপের পরিকল্িত উপাদানে ছুইখানি নাটক লিখিতে উপদেশ দিলেন! তাহার ফলে 
আমর বিদপ্ধমাধব ও ললিতমাধব-_মধ্যযুগের সংস্কৃত-সাহিত্যের কোহিন্ুবসদৃশ এই ছুইখানি 
নাটক পাইয়াছি। রশ্বর্ধ্য হইতে মাধুর্য বিচ্যুত হইবার পর হইতে কৃষ্ণলীলাব এক নবভাব 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, বঙ্গদেশ ভিন্ন আর কোথায়ও সেই রস প্রগাট্রভাবে আস্বাদিত হয় নাই। 

রূপ আরও অনেকগুলি সংস্কৃত কাব্য রচন! করেন, তন্মধ্যে দাঁনকেলীকৌমুদী প্রভৃতি 
শ্রেষ্ঠ । বৃন্দাবনে ইনি যে ভাবে জীবনযাপন করেন, তাহা সন্গ্যাসীর আদর্শ জীবন! 

সনাতন রূপের চিঠিটুকু লইয়া ভাঁবিতে লাগিলেন, তাহাবও মন হইতে বিষয়তৃষ্ণ) দুব 
হইয়াছিল। চৈতন্তের দর্শনাবধি তিনিও বর্ষণোগ্যত মেঘের স্তায় কোন সুযোগের সঙ্কন্ন লইয়া 
রীজসভায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । রাঁজকাধ্যে মন নাই, ক্রমে কয়েক দিন রাজসভায় 
উপস্থিত হন না। রাজার মনে সন্দেহ হইল, হয়ত রূপের মত ইনিও পালাইবার চেষ্টা 
করিতেছেন। রাজ! তাহাকে ডাকাইয়! তাহার সঙ্গে কোন শক্রর বিরুদ্ধে অভিযান করিবার 
জন্ত প্রস্তাত হইতে বলিলেন। সনাতন ম্পষ্টাক্ষবে বলিলেন, “আপনি হয়ত কোন দেবমন্দির 
ভাঙ্গিবেন- হিন্দুর ধর্মে হাম! দিবেন, এমন কাধ্যের জন্য আমার সহায়তা চাহিবেন না । 


গৌরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবর্গ ৭১৯ 


আপনার অনেক মুসলমান মন্ত্রী আছেন, তাহাদের কাহাকেও লইয়া! যাঁউন।” হুসেন সাহ 
অত্যন্ত কুদ্ধ হইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। এদিকে সনাতনও রাজসভার কাজ প্রায়ই 
উপেক্ষা করেন, এবং সভায় উপস্থিত হন না| সম্রাট রাজবৈষ্থ পাঠাইয়া জানিতে চাহিলেন, 
সত্যসত্য সনাতনের কোন অস্থখ হইয়াছে কি নী। ভিষক্‌ জানাইলেন, সনাতন দিব্য সুস্থ 
দেহে আছেন। হুসেন তাহার প্রধান মন্ত্রী সনাতনকে এবার কারাগারে পাঠাইয় শত্রর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্ত গৌড় ছাঁড়িঘা চলি! গেলেন। ৭০০০২ টাকা ঘুষ দিয়! সনাতনের 
আত্মীয়ের! কারাধ্যক্ষ মীব হাবুলের নিকট হইতে সনাতনের মুক্তিলাভ করাইলেন। বন্দীবা 
গঙ্গায় নানার্থ মাঝে মাঝে নীত হইতেন। সেই স্থযোগে সনাতন পলাইলেন, তাহার জন্ত 
নৌকা প্রতীক্ষা করিতেছিল। এদিকে মীর হাবুলও খুব সতর্ক অনুসন্ধানের একটা বাহ্াড়ম্বর 
করিযা কিছুতেই তাহাকে খুঁজিরা পাইলেন না| ঈশান নামক একটি ভূৃত্যের সঙ্গে সনাতন 
সন্ন্যাসীর বেশে গৌড ছাড়িয়া পলাইলেন। জশান গোপনে ১৫টি স্বর্ণমুদ্্রী সঙ্গে লইয়াছিল। 
গঙ্গা পার হইযা সনাতন পাত্র নামক একটি ছোট পাহীডের নিকট এক পল্লীতে জনৈক 
“ভূঁইয়ার” বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। এই ভূঁইয়ার অতিরিক্ত আপ্যায়ন ও ভদ্দরতায় 
সনাতনের মনে সন্দেহ হইল। তিনি ঈশানকে জিজ্ঞাস' করিলেন, তাহাব সঙ্গে কোন অর্থ 
মাছে কিনা । ঈশীন সেই ১৫টি মোহব তীহার হাতে দিল। তিনি উহা তূঁইয়াকে দিলেন। 
ভূঁইয়া অকপটে বলিল, “ইহা দিয়! ভালই করিয়াছেন, নতুবা আজ রাত্রেই আমর1 আপনী- 
দিগকে হত্যা করিতাম।” দয়ার শিরোমণি ভুঁইয়া এ অর্থ হইতে একটি মোহর পথখরচের জন্ 
সনাতনকে ফিরাইয়া দিল। সনাতন উহা ঈশীনকে 1দিয। তাহাকে বাড়ীতে ফিরিয়া! যাইতে 
বাধা করিলেন। সমগ্র বাঙ্গলা রাজ্যেব প্রধান মন্ত্রী কৌপীন পরিয়। একক ছুটিয়াছেন। পথে 
এক ময়দ(নে তিনি কতকগুলি মাটিব ডেলা দিয় শিয়বেপ বালিশ ও পাশবালিশ প্রস্তুত করিয়া! 
শুইয়াছিলেন। জলেব ঘাটের যাত্রী কোন মহিলা তীহ।.ক দেখিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল, 
“সন্ন্যাসী হইয়াছেন, কিন্তু ভোগের অভ্যাস যায় নাই” সনাতন বুঝিলেন, বহুদিনের অভাস 
হইতে মুক্ত হওয়া অতি কঠিন। তিনি সেই মহিলাকে ধন্ঠবাদ দিয়া চলিলেন। হাজিপুরে 
একটা খড়ের গাদার নীচে শীতের বাত্রে তিনি উচ্চস্বরে হরিনাম কীর্তন করিতেছিলেন। 
পার্শ্ববর্তী একটা বড় বাড়ী সনাতনের ভগ্মীপতি স্ত্রীকণ্ঠ ভাড়া লইয়াছিলেন | হুসেন সাহ 
তাহাকে সেখান হইতে ঘোড়। কিনিবাব জন্য তিন লক্ষ টাকা দিয়া পাঠাইয়াছিলেন | 
শ্বীকঞ্ঠ সনাতনের চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিথা চমতকৃত হইলেন, তিনি তাড়াতাডি যাইর! 
সনাতনেব সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। দেখিলেন গৌড রাজ্যেব সামন্ত রাঁজার। ধাহাব 
নিত্য দ্বাবস্থ থাকিতেন, সেই রাজচক্রবন্তিসদৃশ মহামন্ত্বীর কটিতে কৌপীন-বাস। 

পৌষমাসের শীতে তাহা ক্ষীণদেহ কাপিতেছে--নগ্রদে্, অণচ মুখখানি প্রেমসরোবরের 
এতদলেব মত আনন্দে ঢলঢল । শ্রাক তাহাকে ফিরাইতে বত চেষ্টা করিলেন, পাশে বসির 
কাদিতে লাগিলেন । অবশেষে সেই দারুণ শীত নিবারণের জন শালদোশালা দিতে 
চাহিলেন। কিন্তু কুচ্ম হইতেও মৃদছ্ধ এবং বজ্ত হইতেও কঠোব এই শোকোত্তরগণের চরিত্র 


৭২৩ বৃহৎ বজ 


প্রীকঠের বহু অস্কুনয়ে বাধ্য হইয়! তিনি তিনটাঁকা মুল্যের একখানি ভোট কম্বল গাঁয়ে পরিতে 
স্বীকৃত হইলেন । সনাতন কাশীতে যাইয়1 চৈতন্তদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। শীতকাল, তবু 
সকল সন্ন্যাসীরই নগ্নদেহ, শীতবাত উপেক্ষ1 করিয়] লতাটির গায়ে শত শত ফুল ফোটে-__ চৈতন্য 
সেইরূপ ভক্তি-সরোবরের সরস পদ্মের ন্ভাষ ফুটিয়া আছেন। সনাতনের লজ্জা বোধ হইল, 
কাবণ “ভোট কম্বলেব পানে প্র চাহে বাব বার।” কম্বলখানি এক ভিক্ষুককে দিয়! 
সনাতন লক্জার হাত এড়াইলেন। কাঁশীতে সনাতন চৈতন্টদেবকে বলিলেন, “আমার এই 
দেহ-মন আঁশনাকে সমর্পণ কবিলাম।” কাশী হইতে রূপের সঙ্গে দেখা করিতে সনাতন 
বৃন্দাবনে গেলেন, তথা হইতে চৈতন্যের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছায় পুনরায় পুরীর দিকে 
রওন! হইলেন। পথে ঝারিখণ্ডেব বন, ছোট নাগপুর। জঙ্গলের পথে নিতান্ত অপরিষ্ষার 
ডোবার জলে স্নান করার ফলে সনাতনের সোশার কান্তি ম্লান হইল। গা-ভরিয়! ফোড়া হইল__- 
এই অবস্থায় পুরীতে আসিয়া তিনি হরিদাসের আশ্রমে অতিথি হইলেন! গা-ময় ফোড়া, তিনি 
চৈতন্ঠের সঙ্গে দেখা করিতে সাহসী হইলেন না, কিন্তু চৈতন্ত তাহাকে আবিষ্কার করিয়া 
টানিয়। আনিয়! বাহিব করিলেন এবং ঘন ঘন আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। সনাতনের 
শবীরের রক্ত-পুঁষে চৈতন্তের শবীর আপ্নুত হইল। সনাতন লজ্জিত হইলেন, তিনি সঙ্থল্প 
করিলেন, আষাঢ় মাসে জগন্নাথের বথধাত্রান সমখে তিনি রখেব চাকার নীচে পড়িয় প্রাণত্যাগ 
করিবেন__কারণ তিনি বিধর্মী হইয়াছিলেন এবং তাহার শবীর ব্যাধিছুষ্ট। একদিন 
চৈতন্তের নিত্যসহচর জগদানন্কে সনাতন তাহার কলগ্িত দেহস্পর্শে চৈতন্যের দেহেব গ্লানি 
হইতেছে, এই কথা অতি ছুঃখিত ভাবে বলিলেন। চৈতন্ত থে সনাতনকে আলিঙ্গন কবেন 
ইন্ভা জগদানন্দের ভাল লাগিত নাঁ। জগদানন্দ বলিলেন, “আপনাব মথুরায় যাওয়াই উচিত 1” 
সেদিন মহাপ্রভু সনাতনকে আবাব টানির1 আনিয়া আলিঙ্গন করাতে সনাতনের মুখ 
শুকাইযা গেল। টিতন্ত বলিলেন, “তুমি জগন্নাথের বণেব নীচে প্রাণত্যাগ করিবে? 
আম্মহত্যার পাঁপসক্কপ্প করিয়াছ? তুমি তো কাশাতে তোমার দেহ-মন আমাকে দিয়াছ, 
এই দেহেৰ উপব তোমার কোন শরপিকাব নাই |” এই বলিয়া তাহাকে পুনরায 
আলিঙ্গন করাম চৈতন্যেব দে রক্তরাপ্ত হইল। সনাতন লজ্জায় মরিয়া গেলেন। চৈতন্য 
বলিলেন, “তোমার দেহ মন্দির, উহাব স্পর্শে আমার পাপ দূর হইল।” সনাতনকে মথুরা 
যাওয়ার পরামর্শ দেওয়াব জন্ত তিনি জগদানন্দকে ভত্দনা করিলেন। আর একদিন 
বাজপথ দিয়া শা! বাইয়া! চৈতন্ের আহবানে সনাতন উত্তপ্ত বালুকার পথ দিয় গিয়াছিলেন ; 
ত্তানার পায়ে ফোস্কা পডিয়াছিল। চৈতন্ত বলিলেন, “রাজপথ দিয়া আস নাই কেন?” 
সনাতন বলিলেন, “ব্রাহ্মণদের হয়ত আপত্তি হতে পাবে 1” চৈত্তন্ত বলিলেন, “তোমার স্পর্শে 
দেবতারাও পবিত্র হইতে পারেন, তথাপি তুমি মন্দিরের জাচার-ব্যবহারের প্রতি এরূপ সতর্ক, 
তোমার দৈন্ত জগতে অতুল্য।” সনাহন চৈতন্ের উপদেশ লইয়া “হরিভক্কি-বিলাস নামক 
্বৃতিগ্রস্থ রচনা! করেন, ইহ! এখন. গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্ত্াদায়ের একমাত্র অবলম্বন । ধর্শচ্যুত 
ব্যক্তির রচিত এই পুস্তক পাছে সমাজে গৃহীত ন] হয়) এজন এই পুস্তক সনাতনের ইচ্ছাক্রমে 


গৌরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবর্গ ৭২১ 


গোপাল ভট্ট্রের নামে চলিয়াছিল। কিন্তু চৈতন্ত-চরিতামৃতের লেখক এবং জীব গোস্বামী 
তাহাদের গ্রন্থে এই পুস্তকের রচনাসঘ্ন্ধে সকল কথা লিখিয়৷ জানাইয়াছেন। সনাতন 
বৃন্দীবনের প্রন্কৃত উদ্ধারকর্তী। রূপ ও সনাতনের দুশ্চর তপস্তা সে অঞ্চলে সর্ধজনবিদ্দিত, 
ভক্তমীল গ্রন্থে তাহা! উল্লিখিত আছে সম্রাট আকবর সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়! মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন, এবং মহারাজ মানসিংহ বনৃব্যয়ে বুন্দাবনে গোবিন্দজীর যে মন্দির স্থাপন করেন, 
তৎসংলগ্ন প্রস্তরফলকে লিখিত আছে যে, ভক্ত রাজা তাহার গুরু রূপ ও সনাতনের আদেশে 
এ মন্দির রচনা! করেন । রামদাস কাপুরি নামক বণিকের জাহাজ নদীর চড়ায় আটকাইয়া যায়, 
তিনি সনাতনের বিগ্রহ মদনমোহনের নিকট মানত করেন--জাহাজের উদ্ধার হইলে তিনি 
একলক্ষ টাক ব্যয়ে বুন্নাবনে উক্ত বিগ্রহের মন্দির স্থাপন করিবেন । বণিকের প্রতিশ্রুত অর্থে 
বিগ্রহের জন্ত মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। এই ছুইজন নগ্নদেহ সন্গাসীর কৃপায় বৃন্ীবনের 
লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার হয় এবং উহ শত সৌধমালায় বিভূষিত হয়। চৈতন্ত-চরিতামৃত-কার 
লিখিয়াছেন, ছুই ভ্রাতাব থাকিবার কোন নিদিষ্ট স্থান ছিল না! পাছে কোন স্থান- 
বিশেষের প্রতি আসক্তি জন্মে, এইজন্ত “এটৈক বৃক্ষের নীচে” এক রাত্রি শয়ন করিতেন, 
কৌপীন ও কন্বলমাত্র সম্বল ছিল, মুষ্টিভিক্ষা যথে্ই ছিল 'এবং দিনরাত্র কৃষ্ণচনাম-কীর্তন ও 
তৎসঙ্ষে নর্তভন করিতেন। সনাতনরচিত বহু সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। রাজপুতনার অনেক 
বাজ সনাতনের শিষ্ত হইয়াছিলেন, সে অঞ্চলে তীহার সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে। ভক্তমালে 
লিখিত আছে তিনি একটা পরশপাথর পাইয়া! তাহা অন্পৃম্ত বলিয়া! যমুনার জলে ফেলিয়। 
দিয়াছিলেন, সম্রাট আকবর যমুনার জলে হাতী নামাইয় তাহার খোঁজ করিয়াছিলেন 
( গ্রাউসের মথুরার ইতিহাস ত্রষ্টব্য )। উত্তরকালে রূপ ও সনাতনের ত্রাতুক্পুত্র জীন 
গোত্প্রাহ্ছমী বৃন্দীবনে বৈষ্ণব-সমাজের কর্ণধার হইয়াছিলেন। 
ষোড়শ শতাব্দীতে সপ্তগ্রাম বাঙ্গলার সর্কপ্রধান বাণিজ্যকেন্ত্র ছিল। অতি প্রাচীন 
কালেও ইহার খ্যাতি ষুরোপ পর্য্যন্ত প্রচারিত ছিল। রোমানদিগের পগ্যাঞ্জা রিডিয়” বোধ হয় 
রা এই সপ্তগ্রীম-অঞ্চল, সরস্বতী নদী শুকাইয় যাওয়াতে এই নগর ধ্বংস 
পাইয়াছে। পুর্রাকালে কনোজের কোন রাজার সাত পুত্রের নামে 
এই গ্রামের নাম অগ্তগ্রাম হইয়াছিল বলিয়! প্রবাদ। গৌড়ের পাঠান রাজার অধীন এক 
শাসনকর্তী সপ্তগ্রাম শাসন করিতেন । কিন্তু এই বাণিজ্যকেন্দ্রেব বিপুল আয় থাকার দরুন 
শাসনকর্তার! প্রায়ই প্রবল্ল হুইয়! গৌঁড়ের বিদ্রোহী হইতেন। এইজন্য বাদশাহ শাসনকর্তা 
উঠাইয়া দিয়া সপ্তগ্রাম জমিদারীর মত হিরণ্য ও গোবর্ধন নামক ছুই ভ্রাতাকে ইজারা 
দিয়াছিলেন। ছুই ভ্রাতীকে গৌড়ে বাৎসরিক ৮ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতে হইত, ইহা ছাড়াও 
এই সম্পত্তির আয় অতি বিপুল ছিল। জাহাজের উপর যে কর স্থাপিত হইত তাহাও একটা 
বড় রকমের আয়ের পথ হইয়াছিল ! রাজস্ব ছাড়াও ছুই ভ্রাতা! প্রায় ১২ লক্ষ টাকা বৎসরে 
নিজেরা পাইতেন। ষোড়শ শতাব্দীতে বারলক্ষ টাকা একটা সামান্ত কথ৷ ছিল না। হিরণ্যের 
কোন সন্তান ছিল না, গোবর্ধনের পুত্র ল্লচ্যুনাঞখই এই বিশাল সম্পত্তির একমাত্র 


বৃহৎ বঙ্গ/৫১ 


৭২২ বৃহ বজ 


উত্তরাধিকারী ছিলেন। হিরণ্য ও গোবর্দন উভয়েই সংস্কৃত, আরবী ও পার্শীতে কৃতবিদ্ 
ছিলেন। গোবর্ধনের মত দাতা এদেশে কেহ ছিল ন। এরপ প্রবাদ আছে,__“মর্তে গোবর্ধন 
দাতা” ( সংগীত-মাধব)। বলদেব আচার্য নামক এক শিক্ষকের উপর রদুনাথের শিক্ষার ভার 
হস্ত ছিল। বলদেব ণ্যবন হরিদাসে”্র প্রিয় শিষ্য ছিলেন এবং সর্বদ1 চৈতন্যের গুণানুবাদ 
কীর্তন করিতেন। এই সমন হইতেই বালক রঘুনাথের মনে চৈতন্যের মুর্তি একখানি 
দেবমুক্তির হ্ায় অস্কিত হইয়া যায়। ১৫১০ থৃঃ অবে চৈতগ্ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই 
বার্তা তড়িদগতিতে সর্ধত্র প্রচারিত হয়! ভ্রাতৃদ্বয়ের রাজসভায় চৈতন্তের কথা প্রায়ই 
হইত, বালক রঘুনাথ গৃহের এককোণে বসিয়। সেই করুণ কাহিনী শুনিয়া অশ্রুপাত করিতেন, 
তিনি ষোড়শ বৎসর বয়সে একান্ত উন্মন! হইয়া! গেলেন, বাজপ্রাসাদ তাহার ভাল লাগিত না, 
একাকী নির্জনে থাকিতেন। পিতা ও খুল্পতাত আশঙ্কা করিলেন, ছেলেটি পাছে চৈতন্তের 
মত পাগল হইয়া সংসার ঠ্যাগ কবে,__-এইজন্ঠ তাহারা কয়েকটি সৈনিক ও ছুইজন ব্রাঙ্গণ তাহার 
কাছে সর্বদা নিযুক্ত রাখিলেন। ব্রাঙ্গণেরা গাহ্‌স্থ্য কর্তব্যনীতি তাহাকে ভাল করিয়া 
শিখাইবেন-_এই ভার তাহাদের উপর ছিল। চৈতন্তের সন্ন্যাসের পর রঘু পিতাকে বলিলেন, 
তিনি চৈতন্যদেবকে দেখিতে যাইবেন। বাড়ীর সকলে প্রমাদ গণিলেন, এইবার বুঝি পাখী 
শিকল কাটিয়া! বাহির হয়। হিরণ্য ও গোবদ্ধন সহজে সম্মতি দিলেন না। কিন্ত রদ্বুনাথ 
বলিলেন, চৈতন্তকে দেখিতে না পাইলে তিনি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন। ইহার ভাব 
দেখিয়! তাহারা বুঝিলেন-__উহ্না ভীতি-প্রদর্শন নহে, বালক সত্যসত্যই এরূপ কিছু করিতে 
পারে,_-কারণ চৈতন্যের নাম শুনিলেই তাহার চক্ষু অশ্রপপূর্ণ হয় এবং তিনি স্নান-ভোজন একরূপ 
ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বাধ্য হইয়া কয়েকজন অশ্বারোহী সৈম্ত ও অপরাপর লোকজন সহ 
গোবর্ধন রদ্ধুনাথকে চৈতন্তের নিকট পাঠাইয়! দিলেন; চৈতন্ঠ তীব্রভাষার তাহাকে গঞ্জন1 
দিয়া বলিলেন, “তুমি অকালে এই আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিবে ন--আগে সংসারের 
কর্তব্য অনাসক্ত হইয়া সম্পাদন কর-_-তবে ন্যাপের যোগ্যতা! জন্মিবে! এখন যে বৈরাগ্য 
দেখাইতেছ, তাহা মর্কট-বৈবাগ্য, তুমি গৃহে চলিয়া যাও এবং সমস্ত কর্তব্য সমাধা 
করিয়া যোগ্যতা অঞ্জন কর1” রঘুনাথ গৃহে ফিবিয়া আসিলেন। বাঙ্গলার প্রতি 
পল্লী তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধানপূর্ধাক পরমা স্বন্দরী এক কন্তার সঙ্গে ত্তাহার বিবাহ 
হইয়া গেল। পিতা ও পিতৃব্য দেখিলেন, তাহার সম্পূর্ণ ভাবাস্তর হইয়াছে। ভিনি 
স্ববোধ ও শান্ত ছেলেটির মত সর্বদ| তাহাদের অধীন হইয়া বিষয়কর্ম করিতেছেন । 
এই সময়ে সপ্তগ্রামের ভূৃতপূর্ব মুসলমান শাসনকর্তী হিরণ্ায ও গোবর্ধনের বিরুদ্ধে অনেক 
মিথ্যা কথা বাদশাহের হুজুরে জানাইল | বাদশাহ ভ্রাতৃদ্বয়কে ধরিয়া আনিবার জন্য ফৌজ 
পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা বাড়ী" ছিলেন নাঁ ফৌজগণ রঘুনাথকে ধারয়া লইয়| “গল | 
বাদশাহ বলিলেন, "তোমার পিতা ও খুড়া সপ্তগ্রাম হইতে বছ অর্থ অঞ্জন করে 'গবং আমাকে 
ফাঁকি দেয়। তুমি তাহারা কোথায় আছেন বলিয়া দেও, নতুবা ভীষণ শাস্তি পাইবে ।” 
রঘুনাথের মুখে চোখে অপর এক রাজ্যের জ্যোতি, তাহার কণ্ঠন্বরে স্বর্ের মাধুর্য, কথায় অপুর্ব 


গৌরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবর্গ ৭২৩ 


লালিত্য, চোখে বিশ্বপ্রে--তিনি যে সকল কথা বলিলেন তাহাতে বাদশাহর মন ন্বেহরসে 
আদ্র হইল, তাহার দাড়ি বহিয়! চোখের জল পড়িতে লাগিল। কতকগুলি সামান্ত সর্তে 
আবদ্ধ হইয়া রঘুনাথ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এই যে কঠোর কর্মীর বেশ-_ইহাতো' 
রঘুনাথের নিতান্ত ছন্মবেশ ছিল, ভিতরে ভিতরে তিনি অনাসক্ত যোগীর মত থাঁকিয়া চৈতন্তের 
উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেছিলেন। এই সময়ে রঘুনাথ পানিহাটা গ্রামে 
আসিয়! নিত্যানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। তিনমাসব্যাপী কীর্তনানন্দে পানিহাটার আকাশ 
নারদের বীণাভিনন্দিত বৈকুষ্ঠের স্তায় হইয়া! উঠিয়াছিল। রঘুনাথ বুঝিলেন-_রাজপ্রাসাদ 
তাহার স্থান নহে, ইহাই তাহার প্রকৃত নিকেতন। নিত্যানন্দ বলিলেন, “চোরা তোকে এবার 
ধরে ফেলেছি। তোকে দণ্ড দিব” সংসারে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইয়াও আসক্তির ভান 
দেখাইতেছিলেন, এই মিথ্যাচরণের জন্তঠ তিনি “চোরা” উপাধি পাইয়াছিলেন। যাহ! হউক 
রঘুনাথ দণগ্ডগ্রহণ করিলেন । সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য মহোৎসবের ব্যবস্থা করিলেন, 
এই উপলক্ষে তাহার বু ব্যয় হইয়াছিল। তৃপ্তির সহিত ভোজন ছাড়া প্রধান বৈষ্ণবের! 
সকলেই যথাযোগ্য দক্ষিণা পাইয়াছিলেন,_নিত্যানন্দের জন্ত সাত তোলা সোপ! এবং একশত 
টাক! প্রণামীর ব্যবস্থা হইল। নিত্যানন্দ রাঘবপগ্ডিতের গৃহে ছিলেন, তিনি পাইলেন একশত 
টাকা। প্রণামী ও ছুইতোল! সোণা, ইহ] ছাড়া লক্ষ লক্ষ বৈষ্ণবকে তিনি ২০২ টাকা হইতে ২২ 
টাক পধ্যন্ত দ্িয়াছিলেন। এই উৎসবের নাম “দও-মহোতৎসব।” অগ্যাবধি প্রতি বৎসর 
জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে কলিকাতার সন্নিহিত পানিহাটা গ্রামে এই উৎসব 
হইয়া থাকে । 

এবার গৃহে ফিরিয়া রঘুনাথ পুনবায় ওদাসীন্য দেখাইতে লাগিলেন, তিনি অস্তঃপুরে 
শোওয়া ছাড়িম। দিলেন, তাহার আহার ও নিদ্রা একেবারে গেল। বহুসৈন্য-পরিবেষ্টিত 
হইয়া! রাজপ্রাসাদে তিনি বন্দীর মত হইয়া রহিলেন। তাহার মাতা! একদিন গৌবর্ধনকে 
বলিয়াছিলেন, “ইহাকে একট! থামের সঙ্গে দড়ি দিয় বাধিয় রাখ, তবে পলাইতে পারিবে না” 
গোবদ্ধন বলিলেন, “ইন্দ্রসম এরশ্বরধ্য, স্ত্রী অগ্মরাসম, এসকল বাধিতে নারিল যার মন,_- 
দড়ির বাধনে তারে বাধিব কেমনে ?” সতর্ক পাহারার চাঁখ এড়াইয়া কুলগুরু যছুনন্দন 
আচাধ্যকে ফাকি দির ১৯ বৎসর বয়সে রঘুনাথ গৃহ ত্যাগ করিলেন, তিনি একদিনে শুধু-পায়ে 
ত্রিশ মাইল হাটিয়। রাত্রে একটা পরিত্যক্ত গরুর গোগনালে কাটাইলেন। তারপবে যাত্রাভোগ 
হইয়! শারণে আসিলেন। পুরীতে আসিতে তাহার ১২ দিন লাগিযাছিল। তখন কাশী মিত্রের 
বাড়ীতে চৈতন্ত ছিলেন। মুকুন্দ দত্ত অঙ্গুলিছ্ারা রঘুনাথকে দেখাইয় মহাপ্রভুকে বলিলেন, “এ 
দেখুন, আমাদের বু আর্গু, ছে, আহা! কত ক্ষশ ও দুর্বল হইয়! গিয়াছে ।” চৈতন্ত শ্বর্ূপ- 
দামোদরের উপর রু থর শিক্ষার ভার দিলেন। তীহাব পিতা ও খুল্পতাত দশজন অশ্বারোহী 
সৈন্ত ও অন্তা ুলাকজন পাঠাইয়া শিবানন্দ সেনের নিকট সন্ধান লইয়! গিয়াছিলেন। 
তখনও £ই১নন্দের সঙ্গে রঘুনীথেব সাক্ষাৎ হয় নাই। অবশেষে ছুঃখিত অস্তঃকরণে 
ুরীর্তে এছেন জানিয়া দুর্ভাগ্য বালকের হাত-খরচের ভন্ত তাহারা সামান্ত ৪০*২ 


হু 
ণ 


৭২৪ বৃহ বজ 


টাক! পাঠাইয়াছিলেন। তাহাদের মনে পাছে ব্যথা লাগে, এইজন্ত তিনি সেই টাকা 
ফিরাইয়া না দিয়া তাহা হইতে মাসিক %* আনা! গ্রহণ করিয়া সেই ব্যয়ে বৎসরে 
একদিন চৈতন্তকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। ছুই বৎসর এইরূপে চালাইয়! সেই 
অর্থ হইতে আর কপর্দকও গ্রহণ করেন নাই। চৈতন্ত তারপর একদিন স্বরূপকে 
জিজ্ঞাসা করেন, “রঘু আর আমাকে নিমন্ত্রণ করে না কেন?” স্বরূপ বলিলেন, প্রঘু 
বিষয়ীর অর্থ গ্রহণ করা পাপ মনে করে” চৈতন্ত এই কথায় মহাসম্তষ্ট হইয়াছিলেন। 
রঘুনাথ যে ক্চ্ছু করিতেন তাহা! অসাধারণ । পুরীর মন্দিরের বারে ছুই ঘণ্টা ধীড়াইয়া এক একটি 
তঙজুল ভিঙ্ষা-্বূপ এক এক জনের কাছে গ্রহণপূর্বক যে এক মুষ্টি ভিক্ষা পাইতেন, 
তাহাই একবার র্াধিয়া খাইতেন। অবশেষে তাহাঁও ছাড়িয়া দিলেন। মন্দিরের 
বাহিরে যে সমস্ত পচা প্রসাদ পাণ্ডারা ফেলিয়! দিত, গাভীগণ তাহা খাইয়া গেলে__ 
তাহারই এক মুষ্টি বারংবার পরিষ্ষীর জলে ধৌত করিয়া! তিনি দিনাস্তে একবার খাইতেন, 
প্রায় সবদিনই উপবাসে যাইত। উপবাস এবং অল্লাহারে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও প্রেম 
প্রবল হয়-_ইহাই তাহার বিশ্বীস ছিল। এই বিনয়নম মধুরপ্রকৃতি সুন্দর কুমার 
চৈতন্তদেবের কাছে আসিতে লঙ্জিত ও ভীত হইতেন। একদিন তবু স্বরূপ-দামোদরকে 
দিয়া তীহাকে বলিয়া! পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি চৈতন্টের শ্রীমুখের উপদেশ শুনিতে 
চান। চৈতন্ত তাহাকে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন, “আমি ধন্্ীধর্মের বিশেষ খবর জানি 
না। নিজ খেয়ালে চলি, এসকল বিষয়ে স্বরূপ-দামোদরই বিশেষ প্রাজ্ত, সেই তোমাকে 
শিক্ষ। দিতেছে-_তথাঁপি যদি আমার কথ শুনিতে চাও, গগ্রাম্য কথা না! শুনিবে, গ্রাম্য বার্থ 
না কহিবে। ভাল নাঁ খাইবে আর ভাল নাঁ পরিবে ॥ তৃণাদপি স্ুনীচেন, তরোরিব সহিষু্ন!। 
অমানিনা মানদেন কীর্ভনীয়ঃ সদা হরিঃ॥”৮ ১৯ বৎসর বয়সে রবুনাথ পুরীতে আসিয়াছিলেন, 
তাহার যখন ৩৫ বৎসর বয়স তখন মহাপ্রভুর তিরোধান হয। একদিন রঘুনাথ চৈতন্তকে 
বলিয়াছিলেন, “আর কোন্‌ ঠাকুরের কথা আমাকে বলিতেছেন? আপনি ছাড়া আমার 
আর ঠাকুর নাই।” ইহার পর রঘুনাথ বৃন্নাবনে যাইয়া দীর্ঘকাল তথায় যাপন করিয়াছিলেন, 
তাহার রচিত অনেক সংস্কত পুস্তক আছে। মহাভাবস্বরূপিণী রাধার সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্য! 
একটি কবিতায় তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহাতে তিনি জীবাত্মার কৃষ্জাভিসারে যাত্রার গুণরাশি 
ব্রজনায়িকাতে আরোপ করিয়াছেন,_“রাঁধা তারুণ্যামৃতে মান করিয়৷ লাবণ্যামৃতের তিলক 
পরিয়াছেন, তাহার সলজ্জভঙ্গিমা নীলবাসের ন্ায় অঙ্গে ওজ্ছল্য সাধন করিতেছে, তীহার প্রিয়ের 
উপর একাস্ত-নির্ভরতা৷ এবং সহচরীদের প্রেম অঙ্গের স্থুরভির কাধ্য করিতেছে, তীহার একাগ্রতা 
দীপস্বরূপ অভিসারের পথ দেখাইতেছে ।” ইত্যাদিরূপ ব্যাখ্যায় রাধারুষ্*-প্রেমের খোঁসা ও 
ধঘহিরাবরণ বাদ দিয়! তিনি প্রেমের আধ্যাত্মিক রসটি গ্রহ্ণ করিয়াছেন। (মৎকৃত « 0199162098 
৪০ 1,19 (077)18101008” পুস্তক দ্রষ্টব্য |) তীহ।গ সব পুস্তকগুলিই ভক্তির ব্যাখ্যা । 
কষ্জদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্তচরিতামূতের অনেক উপাদান তিনি দিয়াছিলেন ৷ জন্ম ১৪৯৮ থৃঃ, 


মৃত্যু ৮৬ বৎসরে, ১৫৮৪ থুঃ। 


গৌরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবর্গ ৭২৫ 


চৈতন্টের পরিকরদের মধ্যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন, ল্লাঙ্মান্ম্দ ল্লাম্র। ইনি 
উড়িম্যার মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং ইহার উপাধি ছিল রাজা” । ইহার 
পিতার নীম ভবানন্দ রাঁয় এবং চারি ভ্রাতার নাম গোপীনাথ পট্রনায়ক, 
কলানিধি, স্থধানিধি এবং বাণীনাথ। ইহাদের বাড়ী ছিল মধ্যভারতে 
বিগ্ভানগরে। ইনি “জগন্নাথবল্লভ” নামক সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকের লেখক । যে কয়েকখানি 
পুস্তকের শ্লোক চৈতন্তদেব দিনরাত গান করিতেন-_তন্মধ্যে “রায়ের নাটকগীতি” একখানি | 
গোদাবরীতীরে চৈতন্য ইহাকে দেখিয়া আলিঙ্গনপূর্বক অশ্রপাত করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়] 
তথাকার ব্রাহ্গণমণ্ডলী বিস্মিত হইযা বলিতেছিলেন, “এই না৷ ব্রাহ্মণ তেজে দেখি কৃর্যসম | 
শুদ্রে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন।” বিগ্ভানগবে মহাপ্রভুর সঙ্গে রামানন্দের দশদিন- 
ব্যাপক যে কথাবার্তা হয়, তাহাতে গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সার কথা বিবৃত হইয়াছিল। 
চৈতন্তের অনুজ্ঞাক্রমে রামানন্দ বৈষ্ণবধর্ম্ের মুল কথাগুলি ব্যাখ্যা করেন। প্রথমতঃ সাধ্যা 
ভক্তি, বিষুপুরাণের তৃতীয় খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ের ৮ম শ্লোক এই ব্যাখার প্রমাণ। সাধকের 
এতদপেক্ষা উন্নত পথ গীতার নবম অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোকেব প্রমাণ-ছ্বার1 দৃ়ীকৃত হইয়াছিল । 
তৎপরের অবস্থায় প্রমাণ শ্রীমন্ভাগবতের ১৩শ স্বন্ধ, ৩২শ শ্লোক এবং গীতার ১৮শ অধ্যায়ের ১*শ 
শ্লোক, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবস্থা গীতাব ১৭শ অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোক-ছারা "প্রমাণিত | তৎপরের 
অবস্থা ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীমস্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ১৫শ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে প্রমাণিত 
এই অবস্থায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্থের মূলভিত্তি পঞ্চতত্বের কথা-_ প্রথম দাশ্ত (প্রমাণ শ্রীমস্তাগবতের 
তৃতীয় অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক )। তৎপরে সখ্য (ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ১২শ অধ্যায়ের দ্বিতীয় 
শ্লোক ), ইহার পর বাঁসল্য ( ভাঃ ১০মস্বন্ধ, ১৮শ অঃ, ৩৭শ শ্লোক )। তৎপরে গোশীদের 
মাধুর্য ( গোঁবিন্দ-লীলামৃত, ১০ম অধ্যায়, ৮ম শ্লোক এবং ভাঃ ১০ম স্বন্ধ, ৩৭শ অঃ, 
৫৪শ শ্লোক এবং ভাঃ ৩৭শ অঃ, ১৯শ শ্লোক এবং ৪*শ অধায়ের ২শ গ্লোক। 
রামানন্দকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ণ করিয়া চৈতন্যদেব সর্বশাস্ত্র মন্থনপুর্বক অবশেষে স্বয়ং রাধিকার 
মহাঁভাব প্রমাণ করিবার জ্ন্য ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ২৫শ অঃ, ঈম শ্লোক এবং ১১শ স্বন্ধের 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৪শ শ্লোক স্বয়ং ব্যাখ্যা করিলেন। চৈতন্তরিতামৃতকার লিখিয়াছেন, কোন 
ব্যক্তি একটা হারানো পয়স' খুঁজিতে যাইয়! যেরূপ মাটা খু'ড়িয়! হীরামুক্তার ভাণ্ডার আবিষ্ষার 
করে, চৈতন্তের সঙ্গে সাধারণ ভক্তির সম্বন্ধে আলাপ করিতে যাইয়া! রামানন্দ সেইরূপ 
প্রাগান্থগা”্র উত্তক্গ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। রামানন্দ সেদিন চৈতন্তকে সাক্ষাৎ 
ভগবানের প্রেমাবতীর বলিয়! গ্রহণ করিলেন । এই সময়ে তিনি যে কবিতাটি রচনা করিয়া 
ছিলেন তাহা বৈষ্বজগতে স্থবিদিত “পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গে ভেলা। অনুদদিন বাড়ল 'অবধি 
না গেল। না সে রমণ না হাম রমণী, এ সখি সে সব প্রেম কাহিনী, কানু ঠাম কহবি 
বিছরিব জানি। না খোজল দুতি, না খুঁজল আন, ছুইক মিলন মাঝহি পা বাঁণ। অবসই 
বিরাগ তু ভেল দূতি। স্মপুরুষ প্রেম এঁছন রীতি” 

এই কয়েকটি পরিকর ছাড়া ক্র্ক্চান্ল গোনিস্দ্‌জগীন, যিনি মহাপ্রভুর সঙ্গে 


রামানন্দ রায়। 


৭২৬ বৃহ বঙ্গ 


ছুইবৎসর কাল দাক্ষিণাত্যে ঘুরিয়া পুঙ্থানুুঙ্খরূপে ভ্রমণবৃত্বান্ত লিখিয়৷ গিয়াছেন এবং খুব 
সম্ভব যিনি প্শ্রীগোবিন্দ” নামে উত্তরকালে চৈতন্ঠের রাত্রিদিনের সঙ্গী হইয়া পুরীতে দিন যাপন 
করিয়াছেন; ইহার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তীহার স্ত্রীর নাম শশিমুখী ছিল এবং 
তিনি স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া স্বীয় আবাসপল্লী কাঞ্চননগর পরিত্যাগপূর্বক সন্যাস গ্রহণ 
করিয়! চৈতন্ঠের চিরসাথী হইয়াছিলেন। 

কাচড়াপাড়ার মহা ধনাঢ্য ও পণ্ডিত শ্পিল্রান্নল্দ সেনকে মহাপ্রভু পিতার 
হ্যায় মান্ত করিতেন, তীহার পুত্র বিখ্যাত পল্পস্মান্নল্দ জেন্নঞগ ধিনি 
“কবিকর্ণপূর” নামে বৈষ্ণব জগতে সুপরিচিত 'এবং ধাহার রচিত চৈতন্ত-চন্দ্রোদয়, চৈতন্ত- 
চরিতামৃত কাব্য চৈতন্যসতবন্ধে আদি গ্রন্থসমূহের অন্যতম । মুল্লাল্লি৩ুঞ্ত_ধাহার আদি 
ন্ববাস ছিল শ্রীহট্র__এবং ধাহার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য এক সময়ে নবদ্ধীপের গৌবব ছিল। ইচাব 
বচিত চৈতন্তের জীবনীতে দন্গ্যাসগ্রহণের পূর্ববপর্য্যস্ত ঘটনাগুলি বিবৃত হইয়াছে । কবিকর্ণপুব 
ও মুরারিগুপ্ত উভয়েই সংস্কৃতে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, মুরাবিগুপ্তের কতকগুলি বাঙ্গলা' পদ আছে । 
ট্রগ্রামবাসী প্ুণুল্ীক্ক লিছ্যান্নিধি-_ইনি ভোগের বাহ্াবরণের আড়ালে নিবিড় 
কৃষ্তান্ুবাগ এবং সংসাবেব প্রতি বিবাগ বহন কবিতেন। চৈতন্য ইহাকে পিতৃসম্বোধন করিতেন । 
লাস্সাদেব্র আীন্র্ধভোৌগ্ম__যিনি পণ্ডিতদের শিবোমণি ছিলেন, _পুবীতে যেদিন চৈতন্তেব 
নিকট ইহার বিচাবে পরাজয় হয় সেদিন বাঙ্গলা ও উভিষ্যার সমস্ত পণ্ডিতম'গুলী তরুণ চৈতন্তেব 
নিকট বিস্ময়ে ও ভক্তিতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। যে সার্মভৌম অন্নবয়স্ক চৈতন্তকে 
দেখিয়া! বলিয়াছিলেন, “তুমি সন্্যাসের যোগ্য নহ, আমাৰ শীল্তব্যাথ্যা শুন, তারপব তুমি 
তোমার বর্তমান কর্তবা বুঝিবে»”__সেদিন তিনি কি জানিতেন এই তরুণবয়স্ক যুবক জবলস্তু 
অগ্িস্কুলিঙ্গতুল্য চৈতগ্ঠের ভক্তিব্যাখ্যায ও কৃষ্ণানন্দে বিহ্বলতা-দরশনে পবাস্ত ও বিমুগ্ধ হইয়া 
স্তোত্ররচনাপুর্বক তীহার স্ততিপাঠ করিবেন? প্রবাদ চৈতন্য তাহাকে ষড়ভুজ দেখাইয়াছিলেন। 
দুই হস্তে রামজন্মের ধনুর্বাণ, অপব এক হস্তে কৃষ্চজন্মের বাশী, এবং অপর ছুইহস্তে 
বর্তমান জন্মের করঙ্গ ও কমগুলু! বাস্থদেব সীর্বভৌম চৈতন্ের এতটা অন্ুরক্ত হইয়াছিলেন 
যে তাহার অদর্শনে অস্থির হইয়া পড়িতেন-__“শিবে বজ্ পড়ে যদি পুত্র মরি যায়, প্রভুর বিরহ- 
বাণ সহ] নাহি যায়।” কাশার প্রক্চাস্পান্নন্দ্‌ সব্পদ্রক্তী এই ভাবেই চৈতন্তের ভক্তদের 
খাজা ত্রীহার নাম লিখাইয়াছিলেন, ইনি ছিলেন কাশীর দণ্ডিসন্ন্যাসীদের নেতা। প্রথমতঃ 
চৈতন্তের ভাব-বিহ্বলত! দেখিয়া তিনি কতই না ঠাট্টাবিদ্রপ করিয়াছিলেন ! তাহার শাস্তরজ্ঞান 
কি থাকিতে পারে__সে এক তরুণ যুবক! চৈতন্ত এই সকল গালাগালি শুনিয়া! প্রথমবার 
চলিয়! গেলেন কিন্তু দ্বিতীয় বার প্রকাশ নন্দের সহিত তাহার বিচার হইল। 

এই ভক্তি-ধর্ম্ সে যুগের পরম বিশ্ময়ের কথা । তখন একদিকে মুসলমানেরা হিন্দুর মন্দির 
ও বিগ্রহাদি ভঙ্গ করিতেছিল, অপরদিকে পল্লীর ছায়ায় বসসিয়। ব্রাহ্মণগণ বেদবেদাস্ডেস চর্চা 
করিতেছিলেন,__এই সময়ে রখুনাথ শিরোমণি স্তায়শান্ত্রকে অতি সুক্মবিচার-পারদর্শী পশ্ডিত- 
গণের বোধগম্য করিয়া চিন্তাঁশীলতার এরূপ উত্ত,ঙ্গ সৌধ নির্মাণ করিয়াছিলেন, যাহাতে সমস্ত 
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পণ্তিত বিস্ময়ে নবদ্ধীপের টোলের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন ;--এই সময়ে 
রা নবদ্বীপের লচ্যুন্নম্দ্ন্ন সংস্কৃত সর্ধশান্্র মন্থন করিয়া যে স্থৃতি 
লীলা । রচন! করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গলাদেশে এখনও কোটা কোটা হিন্দুর 
একমাত্র অবলম্বন)-_-এই সময়ে আঁগন্মবাগীস্ণ তান্ত্রিক ধর্মের 

সমুনতত ব্যাখ্যাদার' তান্ত্রিক অনুষ্টানগুলির গৃঢ়মর্ম সকলকে বুঝাইয়! দিয়! তন্ত্রের প্রতি জন- 
সাধারণের সশ্রদধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, বাস্থদেব সার্বভৌম উড়িষ্যাঘ বসিয়া, প্রকাশানন্দ সরস্বতী 
কাণীর বিদ্যাকেন্দ্রেব নায়ক এবং সন্াসীদিগের নেতৃম্বূপ এবং দাক্ষিণাত্যে ভ্ভাল্পত্তী 
গোঁ'স্লাই__চিন্তাজগতের কর্ণধারস্বরূপ সমস্ত হিন্দুস্থানের পূজা! পাইতেছিলেন ; এই সময়ে 
একদিকে নবদ্বীপ অপবদিকে পৃণ্যনগবে (পুণায়) সংস্কৃত বিস্ভার যে অনুশীলন হইতেছিল 
তাহার একখানি নুহুৎ ইতিহাস লিখিবাব বিষয় বটে; তখন মিথিলার দীপ নির্ববাপিত, 
এবং নবদ্বীপেব বালকেবাও অদ্বৈতবাদে গৃঢ মর্ম লইয়া আলোচন। করিত-_“বালকেহ ভট্টাচার্য 
সনে কক্ষী করে” । চৈ, ভা. আদি )._ এই অদ্ভুত বিদ্কী ও চিন্তার অভাবনীয় প্রভাবের দিনে 
কেবল নাচিয়! গাহিয়ী, কেবল ঢল ঢল শতদল-প্রভ আনন্দাশ্রপুর্ণ একখানি সুন্দর মুখ 
দেখাইয়া এক তরুণ যুবক সমস্ত ভারতবর্ষকে মাতাইয়া ভুঁললেন, এমন কি আকবর বাদশাহ 
প্ধান্ত তাহাব স্তত্তিবাঞ্জক পদ রচনা করিলেন, ইহ কি আশ্চর্যের বিষয় নহে? যোটকথা 
টৈতন্ঠ পণ্ডিত-শিবোমণি ছিলেন । কিন্ত তিনি টোলে যাইয়া আজীবন শাস্্রচ্চা করেন নাই, 
ভগবদত্ত অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার বলে তিনি শাস্ত্র প্ডিয়া যে জ্ঞান লাভ 
কবিয়াদ্িলেন, তাহা প্রগাঢ়, গভীব ও গ্রন্থ-কীটদিগের বিদ্যা হইতে অনেক বেশী। তিনি 
ভাবে মাতিয় গিঘাছিলেন সত্য, কিন্তু তীভার সাংসারিক জ্ঞান, সতর্কতা ও চূরদর্শন এরূপ ছিল 
হণ বড বড সমাজ- ও ধর্মম-সংস্কীরকগণের ছিল ন।। সনাতনকে দিযা যখন তিনি হরিভক্ভি- 
রে লিখাইয়াছিলেন, তখন তিনি পুনঃ পুনঃ তীহাকে সতর্ক কবিয়াছেন যে প্রত্যেক 
অনুশাসনের জন্য যেন শাস্ত্ীয প্রমাণ দেওযাঁ হর । বু শাস্ত্রীয় প্রমাণ তিনি নিজে কহিয়] 
দিয়াছিলেন (চে, চ. সনাতন শিক্ষা)। বস্ততঃ ইহা! বড়ই বিম্মযেব বিষয় যে যিনি পণ্ডিতের 
শিরোমণি ছিলেন, হিনি মেঘ দেখিলে মূচ্ছিত হইতেন, কষ্তপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া তকণ তমালকে 
নির্জনে আলিঙ্গন করিযাঁ থাকিতেন--“বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল,”_-এবং 
ধাহার চক্ষের জল দ্বিতীয় হরিদ্বারের স্থা্টি করিয়া তাহার নিভভ প্রেমের উৎস হইতে 
অবিরত উছলিয়া' পড়িত, তিনি শাল্স-বিচারের সময়ে একটিও ভাবের কথা বলিতেন না৷ 
বাণী যেন স্বয়ং জিহ্বাগ্রে বসিয়া তাহার শ্রীমুখে সর্বশাস্ম হইতে অবিরত প্রমাণ 
জোঁগাইত। ধাহাব৷ আজীবন কোন এক বিশেষ শাস্ত্র আলোচন! করিয়াছেন, সাহারা 
আশ্চর্য্য হইয়। দেখিতেন, ঠিক সেই শাস্ত্রে চৈতন্যের অস্ত্দষ্টি গভীরতর ও সুম্্তর ) সেই 
শাস্ত্রের মর্দন তিনিই বুঝিয়াছিলেন, আজীবন খাটিয়াও তাহার! সেই জ্ঞানের সীমান্তে 
প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তিনি জানিতেন জনসাধারণ শাস্ত্রকে ত্যাগ করিয়া! কোন 
কথা স্থায়ী ভাবে বিশ্বাস করিবে না। এজন্য তিনি তীহাদেস হৃদয় চোখের জলে ও 
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মধুর হরিনামে আর্ করিয়াও “হরিভক্তি-বিলাসে”্র সর্ধবাংশে শান্ত্রকে ভিত্তি করিয়াছিলেন । 
চৈতন্য ভিন্ন অন্ত কেহ এই অসাধারণ কাঁজ সম্পাদন করিতে পারিতেন না, তিনি ছিলেন 
একদিকে চিস্তাজগতের অপরদিকে চোখের জলের রাজা-_তিনি ১৩।১৪টি ভাষা জানিঙেন। 
অল্পবয়সে তিনি গঙ্গাদীস পণ্ডিতের টোলে প্রাকৃত ও পাঁলিভাষা পড়িয়াছিলেন ( গৌঁড়পদ- 
তরঙ্গিণী), দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে উহার অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের 
উল্লেখ আছে, পালিভাষা স্বয়ং শিখিরা তিনি বৌদ্ধধর্মের মর্ীভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। 
উড়িষ্যায় ১৮ বৎসর থাকিয়া ইনি সেই ভাষা খুব ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন, 
তিনি উড়িয়া! ভাষায় বৈষ্ণবপদ প্রায়ই আবৃত্তি কবিতেন, “জগন্নাথ প্রভু পরিমুণ্ডাই ”__ 
প্রভৃতি উড়িয়া পদ তিনি সর্বদা আবৃত্তি করিতেন) অনেক উড়িয়। কবি তাহার অন্তরঙ্গ 
সহচর ছিলেন। তেলেগু ও মালাযালাম ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। 
নারোজি দস্থ্যর ভাষী ছিল-_মালায়ালাম, তাহার অন্ুচরেরা চৈতন্তদেবের সঙ্গে কথ! কহিয়াছিল, 
এসম্বন্ধে গোবিন্দদাঁস লিখিয়াছেন :_-"একজন লোক আসি কাই মাই করি। কি কহিল 
আমি বুঝিতে না পারি ॥ তার বাক্য বুলি সব প্রভু সমঝিয়ে। কাই মাই বলি তারে 
দিলেন বুঝায়ে।” তামিল সন্বন্ধে' এই উল্লেখ আছে-_“কখনও তামিল বুলি বলে গোরা রায়। 
কভৃ বা সংস্কত বলি লোকেরে বুঝায় ॥৮_-এই ব্যাপারে কোন অলৌকিকত্বেব অবকাশ 
গোবিন্দদাস রাখেন নাই; তিনি স্পষ্ট করিয়। বলিয়াছেন--"এই দেশে ভ্রমি দীর্ঘকাল 
সকলের ভাষা বুঝে শচীর ছুলাল।” তাহার সময়ে বিগ্াপতির মৈথিল পদ্দের উপর বাঙ্গলার 
প্রভাব পড়ে নাই-_বিগ্ভাপতির পদ তখন খান্‌ মৈথিলী ছিল। চৈতন্ত দিনরাত্র চণ্ীদাস 
ও বি্ভাপতিব পদ গান করিতেন | ( চণ্ডীদাঁস, বি্াপতি, রায়ের নাটকগীতি, কর্ণামৃত 
শ্রীগীতগোবিন্দ। স্বরূপরামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিন, গাষ শোনে .পবম আনন? ॥৮ 
( চৈ. চ.)।. বৃন্দাবনে তিনি ছয়টি বংসর ছিলেন, হিন্দী তখনকার দিনের আর্ধ্যাবর্তের সর্ববজন- 
দিত ভাষা ছিল! সেই হিন্দীর অন্যতম কেন্দ মথুরা ও বুন্দাবনে ক্রমাগত ছয় বশর 
থাঁকিয়! তিনি অবশ্ঠ হিন্দী ভাষী জানিতেন। পাঠান বিজলী খায়ের সঙ্গে চৈতন্তের মুসলমান 
ধন্মসম্বন্ধে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল, বিজলী খাঁ আরব ও পারশ্ঠ দেশীয় শাস্ত্রে একজন 
বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। চৈতন্ত-চরিতামূতে চৈতন্তের মুসলমান পণ্ডিতের সঙ্গে যে 
বিচারের আভাস আছে, তাহাতে মনে হয় পারশী ও আরবী ভাষার যোটামুটি জ্ঞান 
তাহার ছিল। 
স্বতরাং দেখ! যাইতেছে চৈতন্ত আরবী, পারশী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, হিন্দী, 
উড়িয়া, মৈথিল, তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম- _অস্ততঃ এই সকল ভাষ। ভালরূপ জানিতেন। 
ইহা ছাঁড়া তিনি তাহাদের পরিবারের নিবাসভূমিতে যাতায়াত করিতেন। আসামী ভাষার 
সঙ্গে তাহার পরিচয় থাকিবার কথা। নান! প্রদেশে হবিনাম ও প্রেমধঙ্মগ্রচারের 
জন্য তাঁহাকে এই সকল ভাষা শিখিতে হইয়াছিল | ভাষাশিক্ষায় তাহার অসাধারণ 
ক্ষমত। ছিল। 


গৌরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবর্গ ৭২৯ 


শুধু সংস্কতে নহে, এতগুলি ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকার দরুন তিনি জনসাধারণকে 
সর্বত্র উপদেশ দিতে পারিতেন। তিনি আধ্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের বু পণ্ডিতের সঙ্গে 
তর্ক-বিতর্ক করিয়৷ তীহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তরকালে সহজে তিনি 
[বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন না| “আমি মুর্খ সন্ন্যাসী, কি বিচার করিব?” এইরূপ পরম দৈন্টোক্কি- 
দ্বারা বিচার-সভা এড়াইয়া যাইতেন। কিন্তু যখন তিনি “কৃষ্ণ” বলিয়া ডাকিতেন, হঠাৎ 
শত সহ্ত্র লোক সেই নামামৃত পান করিবার জন্য লালাফ্রিত হইত, অ স্ম্মাৎ যেন সেখানে 
পদ্মগন্ধ ছুটিত-_শ্রোতৃবর্গ অসংখ্য নরনারী মুগ্ধ হইত, তাহাদের দেহ ঘন ঘন রোমাঞ্চিত ও চক্ষু 
সজল হইত, “পশ্চাৎ ভাগেতে মুই দেখি তাকাইয়া, শত শত নারীগণ আছে দীড়াইয়। নারীগণ 
অশ্রজল মুছিছে ত্বাচলে,” এবং “অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্ন্যাসী জুটিয়া। হরিনাম শুনিতেছে নয়ন 
মুদিয়া।” মহারাষ্ট্র দেশে শুধু এপ দৃশ্ত সংঘটিত হয় নাই, যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই 
এইরূপ। কৃষ্ণের মোহিনী মূর্তি দেখিয়৷ ভোলা মহেম্বর অবধি যেরূপ শত শত দেবতারা! অজ্ঞান 
হইয়া পিছনে পিছনে ছুটিয়াছিলেন, পরম! সুন্দরী কোন ষোড়শী রমণী রঙ্গমঞ্চে দাড়াইলে যেমন 
শত শত চক্ষু নিনিমেষে তাহার প্রতি আবদ্ধ ভয়__চৈতন্যেব অশ্রপ্লীবিত ছুইটি চক্ষু ও কণ্ঠস্বরের 
অপার্থিব মোহিনী শক্তি বৃদ্ধ অৈতাচার্্য, সার্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী হইতে আরস্ত 
কবিয়! আবালবৃদ্ধ নরনারী সকলেরই মন সেইভাবে--বূপ সাগরের পাডে টানিয়! লইয়! যাইত। 
এত বিগ্যাবুদ্ধ, এত পাণ্ডিত্য ও এত ভক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যুগের প্রয়োজন সাধন করিতে 
পারিয়াছিলেন। সেই শুক্ষ চিন্তাশীলতাব যুগে পাপ্ডিত্য নী থাকিলে কেহ আদর পাইত না। 

নবদ্বীপে জগাই মাঁধাইএব জীবন-সংশোধন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা! | শুভানন্দ রায় 
নামক জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে অতিশয় ধনাঢা ও প্রবল হইয়! উঠ্িয়াছিলেন। হুসেন 
সাহের সঙ্গে ইহার অন্তরক্গতা ছিল এবং ইনি সম্্টের নিকট হইতে 
বাঁজা খেতাব পাইয়াছিলেন। শুভানন্দের ছুই পুত্র রঘুনাথ ও 
জনার্দিন ; স্প্রসিদ্ধ জগীহ বা জগন্নাথ রঘুনাথের পুত্র এবং মাধব বা হাহ 
জনার্দনের পুত্র, এই ছুই যুবক নবদ্বীপে অস্থুর-কল্প হইয়া দাড়াইয়াছিল। 

জগতে এমন কোন পাপ নাই-_যাহা ইহারা না করিত। দিবারাত্র মছাপান করিয়া 
বিভোর থাকিত_-ত্রাঙ্ণ হইয়া মগ্ভ গোমাংস ভক্ষণ, ডাক চুরি গৃহদাহ করে অন্ুক্ষণ” 
(চৈ. ভা.) চৈতন্ত ও নিত্যানন্দের উপর ইহাদের আক্রোশ ছিল, এই দিনরাত্র হরিবোলের 
হট্টগোল ইহাদের অসহা হইয়াছিল ; ইহারা একদিন ছুই তরুণ সাঁধুকে পথে পাইয়া 
তাহাদের মগ্ের ভীড়ট! ছু'ড়িয়া মারিল? নিত্যানন্দের কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতে 
লাগিল; তথাপি প্রসন্নমুখে তিনি বলিলেন__”আমাকে মারিয়াছ দৌষ নাই, কিন্তু একবার 
তোমার শ্রীমুখে হরিনাম কর-_আমার ব্যথার জাল! জুড়াইবে ৮ এই কথার পরেও মাধাই 
আর একবার তীহাঁকে মারিতে উদ্ভত হইয়াছিল, কিন্তু তরুণ সাধুদ্ধয়ের ক্ষমাশীল ভক্তিপূর্ণ মত্ত 
দেখিয়া জগাইএর নেশ। ছুটিয়। গিয়াছিল, সে মাধাইকে বারণ করিল। কি মধুর ক্_স্সেহার্ড 
ও দয়াশীল! চৈতন্য কেবল বলিলেন, প্মাধাই, তুমি উহ্বাকে না মারিয়া আমাকে মারিলেই 


জগাই ও মাধাই। 


পও৪ বৃহৎ বজ 


পারিতে 1” ছুই ভ্রাতা বাড়ী ফিরিয়া গেল, কিন্তু তাহাদের অন্ুতাপে রাত্রে ঘুম হইল না 
রাত্রি থাকিতে থাকিতে তাহারা চৈতন্তের শধ্যাগৃহের হারে আঘাত করিয়া তাহাকে 
জাগাইয়া বলিল, “আপনি আমাদের ক্ষমা করুন|” চৈতন্য বলিলেন, "আমি সর্বাস্তঃকরখে 
তোমাদিগকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু তোমাদের অপরাধ তো! আমার কাছে নহে, তোমরা 
নিতাইয়ের কাছে যাও।” নিতাই বলিলেন; “শিশু যদি পিতামাতার কাছে অপরাধ করে, 
তবে কি ত্বাহারা তাহা গণ্য করেন__ আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিলাম, পরস্ত আমি যদি 
জীবনে কোন পুণ্য করিয়| থাকি তবে তাহার ফল যেন তোমরা পাও-_ইহাই আমি ভগবানের 
নিকট প্রার্থনা করি” নিতাইয়ের চোখে অশ্রু ও মুখে হরিনাম এবং বাহুদ্বয় আলিঙ্গনের 
জন্য প্রসারিত। চৈতন্য ও নিত্যানন্দের ছুই দেবমুত্তি ভ্রাভৃযুগলের মনে চিরকালের জন্য 
অস্কিত হইয়! রহিল। কতক দিন পরে ইহার! নিত্যানন্দের নিকট আবার উপস্থিত হইল | 
মাধাই কীদিয়! কাহার পায়ে পড়িয়া বলিতে লাগিল, প্ঠাকুর, তুমিত আমাদিগকে ক্ষম! করিয়াছ, 
কিন্ত তোমার মত সাধুর গায়ে হাত দেওয়ার জন্য হৃদয়ের জাল! কিছুতেই কমিতেছে না-_- 
কত শত লোকের উপর যে আমরা অত্যাচার করিয়াছি তাহার অবধি নাই। অস্কৃতাপের 
বৃশ্চিক-জাল! যে কিছুতেই কমিতেছে নী, তুমি আমার পাপের বোঝা গ্রহণ কর” নিত্যানন্ন 
তাহাদিগকে দীক্ষ? দিয়৷ বলিলেন, ণগঙ্গার ঘাটে যেসকল লোকের উপর অত্যাচার করিয়াছ, 
পায়ে পড়িয়া! তাহাদের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা কর।” মাধাই কাহার উপর অত্যাচার করে 
নাই! মাতাল হইয়া করিয়াছে, তাহা কি তাহার মনে আছে? একখানি কোদাল 
হাতে সে মাটা কাটিয়! একটি ঘাট প্রস্তুত করিল এবং যে সকল লোক স্সানার্থ তথায় আসিত, 
করজোড়ে সাশ্রনেত্রে যাইয়া তাহাদের প্রত্যেকের পা ধরিয়া! ক্ষমা চাহিত। এইভাবে ছুশ্চর 
সেবাবৃত্তি ও সাধুজীবনের দ্বারা তাহারা! তাহাদের অসাধু জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল। 
সম্ভবতঃ ১৭২৫ খুষ্টান্দে নরহরি তাহার ভক্কিরত্বীাকর রচন! করেন, তখনও “মাধাইয়ের ঘাট” 
বিগ্ভমান ছিল, এই ঘাট কোন দেশবিজয়েব স্ৃতিজস্ত নহে._-অপরাধ-ভঞ্জন প্রায়শ্চিত্তের 
চিরম্মরণীয় স্তস্ত। স্বর্গীয় অজিতনাথ মহাঁমহোপাধ্যায় আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি 
এই ঘটের সামান্ত অংশ তাহাব বাল্যকালে দেখিয়াছিলেন। এখন আর উহার কোন 
চিজ নাই। 

এই জগাই-মাধাইয়ের জীবনের পরিবর্তনসন্বন্ধীয় যে কত গান পল্লী-কুন্থমের মত 
বাঙ্গলার তরুচ্ছায়ার শীতল বাতাসে ভাসিযা বেড়াইতেছে, তাহার অবধি নাই। একটিতে 
জগাই-মাধাই যাহা! বলিতেছে, তাহার ভাবার্থ এই :__যারে,_জগাই-যাধাই তুই শুনে আয়, 
গঙ্গাতীরে এ মধুর হরিনাম কার শ্রীকষ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, পৃর্বেোতো এ নাম বজ্র মত 
কঠোর লীগিত, আজ নাম শুনিয়া কেন ঘন ঘন চোখের জল পড়িতেছে? 

ইহার পর চৈতন্ত সন্ন্যাসী হইলেন-_ভট্রাচাধযগণ তীহাকে প্রহার করিবেন, ভয় 
দেখাইয়াছিলেন। চৈতন্ মুকুন্দকে বলিলেন-_-আমি গৃহী, এইজন্য আমার মুখে ইহারা নাম 
গ্রহণ করিবেন না। ধাহারা আমাকে মারিতে চাহিতেছেন, কাশ যাইয়! সন্ন্যাসী হইয়' 
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তাহাদের পায়ে পড়িয়া হরিনাম দিব--তখন তাহারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে 
পারিবেন না 


“ চগ্ডাল যুবক গৃহী বালবৃদ্ধ নারী। 
নামে মত্ত হইয়া দাগ্ডাইবে সারি সারি ॥ 
বালক বলিবে হরি বালিক। বলিবে। 
পাষণ্ড অঘোর-পন্থী নামে মত্ত হবে। 
আকাশ ভেদিয়! নামের পতাকা উড়িবে 
রাজ! প্রজা এক সঙ্গে গড়াগড়ি যাবে ॥” 


চৈতন্ের সন্ন্যাসে দেশময় যে শোক হইয়াছিল, তাহ! শত শত গানে বঙ্গের ঘরে ঘরে 
এখনও কারুণ্য জাগাইয়! থাকে । শ্চী ১২ দিন উপবাস করিয়াছিলেন__প্ঘাদশ উপাসে 
আই করিলা ভোজন” ( চৈ. ভা.)। তীহার অনুমতি না লইয়া 
সন্নযাস-গ্রহণ অসম্ভব। তিনি যে ভাবে অনুমতি পাইয়াছিলেন, 
তাহা অতি করুণ। শচী কাদিতে কাদিতে বলিলেন, আমার উপর--তোমার এই 
তরুণ-বয়স্কা স্ত্রীর উপব কি তোমার কোন কর্তব্ই নাই? এখানে থাকিয়া! কি 
ভগবান্কে ডাকা চলে না? আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে ত্যাগ করাই কি তোমার ধর্ম? 
তুমি ধন্মীবতীন্ন, তোমার মাকে তাগ করিয়! তুমি কি ধর্ম করিবে?_- আমাকে বুঝাইয়া 
যাও” চৈতত্ত বলিলেন, “মা, তুমি কি জান না কি ভাবে কৌশল্যা রামকে বনে 
যাওয়ার অনুমতি দিয়াছিলেন। দেবছতি অসহা বাৎসল্য-বিরহ সহা করিয়াও তাহার 
পুত্রকে বৈরাগ্যের পথ হইতে নিবৃত্ত করেন না! তুমিতো সেই দেশেরই রমণী ! 
আমি জগতে হরিনাম বিলাইব, মা, তুমি আমার সাধুপথে বাধা দিও না, এই 
পরিবারে আবদ্ধ থাকিয়া আমি তাহ! পারিব না। তোমার ছেলে সকলকে ভগবানের 
প্রেম দিতে যাঁইতেছে,_ তুমি ভারতের পুজ্যা -নারীকুলে জন্মিয়া আমার হোমানল 
নিবাইও ন11” শোকে মৃতপ্রায় শচী অন্রমতি দিয়ছিলেন, কারণ ধর্মের আহ্বানকে 
তিনি প্রাণ দিয়াও শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিলেন। বিষ্ুপ্রিয়া যে কঠোর তপস্তা 
করিয়াছিলেন, তাহা ঈশান-নাগর অদ্বৈতপ্রকাশে লিখিয়াছেন__সে উতৎকট তপস্যা চৈতন্ঠের 
সহধর্মিণীরই উপযুক্ত । নবদ্বীপ অশ্রুর বন্তায় ভাসিয়া গিয়াছিল, ভট্রাচার্যাগণ অন্ৃতপ্ত হইয়া 
কীদিয়াছিলেন, বাজারে দৌকান-পাট সমস্ত বন্ধ ছিল, কেহ উচ্চৈঃস্বরে কথ কহে নাই, চৈতন্ত 
ছাড় আলাপের অন্ত প্রসঙ্গ ছিল না, সে আলাপ অশ্রময়__চৈতন্তগুণ-্মারক | শ্রীবাসের 
আঙ্গিনায় শচী অনিদ্ররজনী ধুলায় পড়িয়া কাটাইয়া' দিতেন। শ্রীবাস হরিপৃজার জন্ট 
কুন্দ ফুল তুলিতে যাঁইয়৷ উচ্চৈঃস্বরে কীদিয়া অবসন্ন হইয়! পড়িয়া যাইতেন, কখনও বা 
প্রীকৃষ্ণায় নমঃ বলিয়! গৃহদেবতাকে পুজা করিতে যাইয়া “চৈতন্তায় নমঃ বলিয়া কাদিয়া 
উঠিতেন। এখনও নবন্বীপবাসীর! মাথুর গাহিতে দেন না- মাথুর অর্থ শ্রীকৃষ্ণের মধুরাঁ- 


চৈতন্ঠের সন্ন্যাস । 


৭৩২ বৃহ বজ 


যাত্রাঁ_কিন্তু তাহাদের কাছে উহা! চৈতন্যের সন্্যাসের শ্মারক। তীহারা চৈতন্তের সন্যাসমৃষ্তি 
আ্কিবেন না, বা মুত্তিতে গড়িবেন না সন্ন্যাসের পর যাহ! কিছু হইয়াছে তাহারা এখনও 
তাহা শুনিতে চান না তাহাদের সেখানে অর্ধদাই “নবদ্বীপ-লীলাস্ারক গান ও কীর্তন | 
নবদ্বীপ পরিত্যাগ করার পরের কথা তীহার! শুনিতে চান না। 

মঘদ্বীপ হইতে বাহির হইয়! ২৩ বৎসর বয়স্ক চৈতন্য কাটোয়ার কেশবভারতীর নিকট 
সন্ন্যাস-দীক্ষা! গ্রহণ করেন (১৫০৮)। যে সুন্দর চাচর কেশ পুষ্পমাল্যে শোভিত হইয়া 
তাহার অপূর্ব রূপের শ্রী বাড়াইয়] দিয়াছিল, সেই কেশ-মুণ্ডনের উপলক্ষে কাটোয়ার নরনারী 
কাদিয়া আকুল হইয়াছিল! পরবর্তী বৈষ্ণব-সমাজের নেতা-চৈতন্তের দ্বিতীয় অবতার-_- 
শ্রীনিবাস আচার্ধ্য প্রভুর পিতা চাখন্দীনিবাসী গঙ্গাধব ভট্টাচার্য্য চৈতন্ঠের সন্যাসগ্রহণ ও 
কেশমুণ্ডনের সংবাদে এতটা অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি কতকদিনের জন্য উন্মত্ত 
হইয়াছিলেন--তরুণ নিমাই বাঙ্গলাব এতই স্নেহের ছুলাল ছিলেন! তাহার নাম ছিল 
*বিশ্বস্তর মিশ্র, বিদ্যাসাগর বাদী-সিংহ”, এখন সন্যাসগ্রহণের পর যে নাম হইল তাহাও 
কম উদ্ভট নহে, সন্যাসীর নাম কেশবভারতী দিলেন "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতগ্ত,» কিন্তু বাঙ্গালী জন 
সাধারণ এ সকল আভিধানিক নামে তুষ্ট হয় নাই, তাহারা তাহাকে “গোর” প্প্রাণের 
গোবা,” “গোরা চাদ,» “নদের চাঁদ” ইত্যাদি নামে ডাকিয়া থাকে । 

দিন কয়েক শীস্তিপুর থাকিয়া চৈতন্য পুরী গেলেন। তদবধি তাঁহার জীবনের 
গতি অন্তরূপ হইল। কিরূপে তাৎকালিক ভারতেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বাসুদেব 
সার্বভৌম তরুণ সন্ন্যাসীকে অল্পবঘসে প্রব্রজ্যাগ্রহণের জন্য গঞ্জন1 দিয়া শেষে তাহাকে 
ভগবানের অবতার বলিষ। স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা চৈতন্ত-চরিতামৃত প্রভাতি 
গ্রন্থে বিশদভাবে বণিত হইয়াছে । সাতদিন বাস্থদেব শান্ত্র ব্যাখ্যা করিলেন, অগাধ 
প্রেমের তরুণ তাপস মাথা ষ্েট করিয়া বসিয়া ছিলেন__একটি কথাঁও বলেন নাই. 
বাস্থদেব বলিলেন, “বালক, তৌমার প্রতিভাব ক সকলে মুখে ুনি। কিত্তব আমার 
এই দীর্থ-কাল-ব্যাপী ব্যাখ্যার সময় তুমিতো একটিও কথ! বলিলে না। কত লোক 
কত প্রশ্ন করিয়াছে__তুমি মাথা গুঁজিয়া বসিযা আছ। তুমি কি আমার ব্যাখ্যা শোন 
নাই” চৈতন্য বলিলেন, “আপনার মত প্রবীণ পণ্তিতের কাছে আমি কি বলিব, 
তবে আমি অন্তরূপ বুঝিয়াছি 1” স্পর্ধীতো কম নয়। বৃদ্ধ বাসুদেব সমস্ত শীল্র মন্থন 
করিয়া যে ব্যাখ্যা! করিয়াছেন, নীলাম্বর পণ্ডিতের দৌহিত্র, জগন্নাথ মিশ্রের তরুণ পুত্র তাহ 
হইতে অন্যব্ূপ বুঝিয়াছে! কিন্তু সতযসত্যই যখন চৈতন্য ব্যাখ্যা! করিতে লাগিলেন, 
তখন বৃদ্ধ বান্থদেব দেখিলেন, প্রবীণতা ও পাণ্ডিত্য প্রতিভার নিকট দীড়ায় না, ক্ষুত্র 
গিরিনদী যেরূপ বিশাল শীল-শাম্মলী আনায়াসে খববেগে ভাসাইয়! লইয়া যায়, চৈতন্য 
সার্বভৌমের যুক্তিতর্ক তেমনি অনায়াসে ঠেলিয়া ফেলিলেন এবং ভক্কিবাদ সুদৃঢ় 
করিলেন। উপসংহারে চৈতন্য পাত্ডিত্যের আড়ম্বর ছাড়িয়া ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে হরিনামের সুধা 
বর্বধ করিলেন। পরাজয়ের আহত অভিমানে বাস্গুদেবের হৃদয়ে যে জালা হইয়াছিল, 


গৌরাঙ্গ ও তীহার পরিকরব্্গ ৭৩৩ 


এবার তাহা জ্ুড়াইয়া গেল। বৃদ্ধ পঙ্ডিত চৈতন্যের দেবমুর্তি আবিষ্কার করিয়া ক্লোকচ্ছনে 
তাহার স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কাশীর প্রকাশানন্দ চৈতন্তের কতই 
নিন্দা করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন চৈতন্যের অপূর্ব ভক্তিব্যাখ্য। শুনিয়া সেই সর্বশ্রেষ্ 
পণ্ডিত ও দণ্ডীদের নেতা সন্ন্যাসী বাঙ্গালী বালককে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তখন 
কাশীতে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের স্প্রসিদ্ধ চুণ্তীরাম তীর্থ, ভারতী গোৌঁসাই 
প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতের দশাও একই রূপ হইল। কিরূপে তিনি গুজরাটে ঘোগাগ্রামে 
নটা-শ্রে! সুন্দরী বারমুখীকে সৎপথে আনিয়াছিলেন, তাহা ভক্তমালে আভাসে বণিত 
আছে, কিন্তু গোবিন্দ কর্মকার তাহার এমন বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন, যে তাহা একটি 
দৃশ্তপটের স্তায় মনোহর হইয়াছে । 

খাগুবা গ্রামে সেবাদাসী ইন্দিরা বাই, নারোজী দস্থ্য, ভিল পান্থ প্রভৃতি ছুশ্চরিত্র ব্যক্তি- 
গণের কি অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহার শ্রীক্ঠে হরিনাম শোনার পর ! তাহার মুখে 
চোখে যে অপূর্ব অধ্যাত্ম শক্তি ফুটিয়াছিল, _গলদশ্র শতদলপ্রভ চোখে যে স্বর্গীয় প্রেমের কথা 
লিখিত ছিল, তাহাতেই এঁ সকল অসাধাসাধন সম্ভবপর হইয়াছিল। তিনি উপদেশ অতি অল্পই 
দিয়াছেন! জগতের ইতিহাসে এরূপ আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখা যায় না_যিনি উপদেশ, ব্যাখ্যা, 
বতুতা! প্রস্ঠতি চির-ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহাব ন! করিয়া শুধু নাম-বলে লোকের চিত্ত এমন 
ভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। যে মহাঁধনী তীর্থরাম যুবক দুইটি বেস্তা লইয়! তাহাকে বিচলিত 
করিতে আসিয়াছিল__সে তাহার মুখে শুধু হরিনাম শুনিয়া স্বয়ং দণ্ড-কমণ্ডলু হাতে লইয়া 
সন্ন্যাসী সাজিল, তীহার নিযুক্ত সত্যবাই ও লক্ষমীবাইনামক বেশ্তাহ্বয় রূপের গর্কে ফাটিয়া 
পড়িয়াছিল-_তাহার]। এই প্রেমোন্মার্দের ভগবত্তক্তির উচ্ছাস দেখিয়া কাদিয়! পায়ে পড়িল। যাট 
বৎসরের ব্রাহ্মণ দশ্থ্য নারোজি__চৈতন্যের প্রেমোচ্্স দেখিয়া পাগল হৃইয়া গেল, সে তাহার 
অস্ত্রশস্ম সমস্ত চিরতরে ফেলিয়া! দিয়! সেই দিন হইতে চৈতন্তের যে সঙ্গ লইল, মৃত্যুর দিন পর্যস্ত 
তাহা ছাড়ে নাই। ত্রিবান্ুরের রাজা রুদ্রপতি, উডিষ্যার প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজ! প্রতাপরুন্দ 
চৈতন্থেত্র পিছনে পিছনে অন্কগত সেবকের ন্াঁয় চলিতেন। ষে প্রতাপরুদ্রের কবাট-তুল্য 
বিশাল বক্ষের মর্দনে প্রধান প্রধান প্লাঠীন মল্লগণ নিম্পেষিত হইতেন, কবিকর্ণপূর বিস্ময়ে 
জিজ্ঞাস্থ হইঘাঁছিলেন-_এই মহাবীর রাজরাজেস্বর চৈতন্যকে দেখিলে নবনীতের ন্যায় কোমল 
হইয়। তাহার দাসানুদাস হইতেন কোন্‌ গুণে? এই প্রতাপরুদ্র হুসেন সাহের হাত হইতে 
গৌডদেশ কাড়িয়া লইবার জন্য একবার সমরোদেযাগ করিয়াছিলেন। ইনি দাক্ষিণাত্যের 
অনেক প্রদেশ জয় করিয়ণ সার্বভৌম রাজচক্রবর্তী হইয়াছিলেন। ইহার আদেশে চৈতন্তের যে 
ছবি আক হইয়াছিল, তাহার পাদপীঠে- সর্ধাক্গপ্রণতির ভঙ্গীতে রাজার ভূলুন্টিত মূর্তি অস্থিত 
রহিয়াছে । ইনিই চৈতন্তেব সঙ্কীর্তন শুনিরা গোপীনাথ মিশ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
"এ কোন্‌ রাগিণী? অর্থবোধ না হইলেও যেমন কোকিল-কাঁকলী, এ যে তেমনই মিষ্টি, এরূপ 
মধুর রাগিণী ত আমি শুনি নাই, ইহা! কে উত্ভীবন করিয়াছেন?” গোপীনাথ মিশ্র বলিলেন-_. 
"ইহ! মনোহর-সাই কীর্তন, ইহার অষ্ট। স্বয়ং চৈতন্তদেব।” প্রতাপরুদ্র রাজা পুরুযোত্বম দেবের 
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একমাত্র পুক্র ছিলেন। পরম। সুন্দরী পদ্মিনী কারঞ্জিভরম রাজ্যের রাজকন্ঠা' ছিলেন। প্রতাপ- 
রুদ্রের পিতা ইহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়! রাজার নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। রাজ উত্তরে 
লিখিয়াছিলেন, “যে সামান্ত ঝাড়ু্ারের কাজ করে-__তাহাব হাতে আমার কন্তা দিতে পাৰিব 
না1” বৎসরে একদিন উড়িষ্যার রাজারা সোণার ঝাট] হস্তে পুরীর মন্দির সাফ করেন, ইহ] 
চিরাগত রীতি ছিল, রাজ] ইহাই লইয়া ব্যঙ্গ করিয়! পুরুষোত্বমকে ঝাড়ুদার বলিয়াছিলেন। তিনি 
ক্রোধে কাঞ্জিভরম আক্রমণ করেন এবং রাজাকে পরাস্ত করিয়৷ পদ্িনীকে পুরীতে লইয়া আসেন 
এবং সভাসমক্ষে সংকল্প করিয়! বলেন, “এই বন্দী রাঁজকুমারীকে আমি সত্যসত্যই এক ঝাড়ু- 
দারের হস্তে দিব।” মন্ত্রীরা ছুঃখিত হুইয়া' একট! ষড়যন্ত্র করিলেন। 
এবারও বৎসরের সেই দিন আসিল- যেদিন রাজ! সুবর্ণ ঝাট? হস্তে 
পুরীর মন্দির পরিষ্ার করিতে গেলেন। এই স্থযোগে প্রধান মন্ত্রী বন্দী রাজকুমারীকে লইয়া 
রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া! বলিলেন, “মহারাজ, আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ইহাকে 
কোন ঝাঁডুদারের সঙ্গে বিবাহ দিবেন, আপনিই সেই ঝাড়ুদার, ইহাকে গ্রহণ করুন” রাজার 
মন আর্দ্র হইয়াছিল, তিনি এই অনুরোধ এড়াইতে পীরিলেন না, পন্মিনীকে বিবাহ করিলেন। 
কাঞ্ী-কাবেরী নামক উড়িয়াকাব্যে এই কৌতুহুলজনক ঘটনা! লিখিত আছে । আমাদের 
কবি রঞ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয় লইয়া! একখানি সুন্দর বাঙ্গলা কাব্য লিখিয়াছেন। * 
গ্রতাপরুদ্র রাজ পুরুষোত্বম ও রাণী পদ্মিনীর পুত্র। চৈতন্যের তিরোধানের পর প্রতাপরুদ্র 
যতদিন বাচিয়া ছিলেন, ততদিন শোকে মৃতপ্রীয় ছিলেন। একদা কবিকর্ণপুরকে (পরমানন্দ 
সেনকে) তিনি বলিয়াছিলেন, “এ দেখ রথধাত্রীর সময় উপস্থিত, নীলাদ্রিনাথ রূপের ছটায় 
ঝলমল করিতেছেন, 'একদিকে নীল সিন্ধু'জলের অস্ফুট গর্জন, অপর দিকে লক্ষ লক্ষ লোকের 
আনন্দ-কোলাহলে পুরী যেন নবজীবন পাইয়! জাগিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু চৈতন্য বিহনে এই 
উৎনবে আমার কণিকাপ্রমাণও আনন্দ হইতেছে না, তুমি তীহারই লীলা বর্ণনা করিয়! 
আমাকে শ্ুনাও।* এই আদেশের ফল-_নুপ্রসিদ্ধ চৈতন্থ-চন্দবোদয় নাটিক | 

চৈতন্ত একবার পুরী হইতে পালাইয়াছিলেন। পার্থিব স্নেহ-মমতার সম্পূর্ণ খপ্পরে পড়িলে 
নির্মল সার্বজনীন প্রেম ও সত্যদৃষ্টির বাধ! পড়ে। পুরীতে আসিয়া! দেখিলেন, সেখানেও 
নদীয়ার মত তাহার দ্বিতীয় একট! সংসারের স্থষ্টি হইয়াছে জগদানন্দ তাহার প্রতি মাতার 
অধিক যত্ব করেন__-এবং তীহার স্নান, ভোজন, শয়ন প্রভৃতি লইয়া অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যস্ত 
হইয়া পড়েন, _নানারূপের উপহারেব খাগ্প্রব্য আনিয়া তাহাকে খাওয়ার জন্ত পীড়াপীড়ি 
কবেন,_তিনি নাঁ খাইলে হয় নিজে উপবাসী থাকেন, না হয় 
অভিমান কবিয়া তিন দিন চৈতন্তের সঙ্গে কথ! বলেন না। একদিন 
ইন চৈহহ্যেব জন্ত একটি ডুলার বালিশ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন, তরুণ সন্ন্যাসী আত 


আপনিই সেই ঝাড়,দার। 


পুরলাগের সন্কজ। 


* প্রতাপর' স্বপর্বাড়, লইয়া যে জগম'ণ মঙ্দির বৎদরে একদিন সাফ করিতেন, তাহার উল্লেখ 
চৈত্ক-চরিতাষৃতের মধঃখ: ওর ১৫শ অধ্যায়ে আছে। 


গৌরাজ ও তাহার পরিকরবর্গ ৭৩৫ 


কঠোর ক্রঙ্গচর্ধ্য পালন করিয়। শুধু মেঝের পাথরের উপর শুইয়া! থাকিতেন, জগদানন্দের তাহা 
সহ হয় নাই। সেই তুলার বালিশ দেখিয়া চৈতন্য বলিয়াছিলেন, “জগদানন্দ, বিলাসের আর 
আর আস্বাব বাকি রাখিলে কেন? এখন একটা খাট লইয়া এস এবং আমাকে দিয়া বিষয় 
ভোগ করাইবার অন্তান্ত যোগাড় কর।” আর একদিন এক ভক্ত চৈতন্তকে এক হাড়ী 
স্থগন্ধ তৈল উপহার দিয়াছিলেন, চৈতন্য বলিলেন, "ইহা মন্দিরে লইয়৷ যাও এবং জগন্নাথের 
আরতির সমরে জবালাইও 1” এই কথায় জগদানন্দ রাগিয়া গিয়। সেই তৈলের হাড়ী ভাঙ্গিয়! 
ফেলিয়াছিলেন। পরিব্রজ্যার নিয়ম পালন করিয়! চৈতন্য শীর্ঁদেহে মাঘের নিদারুণ শৈত্য 
অগ্রাহ করিয়া শেষরাত্রে স্নান করিতেন। মুকুন্দের ইহা সহা হইত না। চৈতন্য বলিলেন, 
“মুকুন্দ, জগদীনন্দের মত রাগ করে না; কিন্তু অতি দুঃখিত হইয়া! চুপ করিয়া থাকে, তাহাতে 
আমার অধিকতর কষ্ট হয়।” এদিকে স্বরূপ-দামোদর চৈতন্তের উপর শিক্ষা-দণ্ড ধরিয়৷ ছিলেন। 
চৈতন্ত শাস্ত্-নিয়মের ধার ধারিতেন না, উচ্ছ্বসিত প্রেমের আবেগে কোন বিধি পালন 
করিতেন না। কিন্তু শ্বরূপ-দামোদর “ইহ1 কর! উচিত নহে, সন্ন্যামীর পক্ষে উহা? উচিত 
নহে” ইত্যাদিরূপ অনুশাসন দ্বার! তাহাকে সর্ধদ? ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। 

চৈতন্য দেখিলেন,_-ইহারা তাহার জন্য পুনরায় ন্ষেহ ও শাসনের গৃহের মতই একটা 
কারাগার স্থষ্টি করিয়াছেন। পুরীর এই স্নেহের বন্ধনী হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্ত তিনি 
ব্যাকুল হুইয়! পড়িলেন। একবার ছুটিয়। পালাইবার মুখে তিনি সনাতনের বাধা পাইয়া ফিরিয়! 
আপিয়াছিলেন। বিবাহের বরের ন্যায় এক বিপরীত মিছিল সঙ্গে তিনি যে চলিয়াছিলেন, 
একথা তাহার খেয়াল ছিলনা । সনাতনের উপদেশ তিনি গ্রহণ করিলেন। পুরীতে ফিরিয়া 
তথায় আর কিছুকাল থাকিয়! এবার প্রকৃতই পলাতক আসামীর স্তায় গোপনে দাক্ষিশাত্যের 
দিকে যাত্র! করিলেন, সঙ্গে কালারুষ্ণ দাস নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি গোদাবরীর 
তীর পর্য্যন্ত যাইয়৷ ফিরিয়া আসিলেন। একমাত্র গোবিন্দ কর্মকার বিশ্বস্ত কুকুরের ন্যায় 
দীর্ঘপথ তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং এই ভ্রমণের যে সবিস্তার বৃত্তান্ত লিখিয়। গিয়াছেন 
তাহা দৃশ্তপটের স্তায় সুম্পষ্ট। গোবিন্দ কর্মকারের বাড়ী ছিল-_বদ্ধমান, কাঞ্চন নগর; 
তাহার পিতার নাম ছিল শ্তামাদাস এবং "তার নাম মাধবী, গোবিন্দ তাহার স্ত্রী শশিমুখীর 
সহিত ঝগড়া করিয়া চিরদিনের জন্জ চৈতন্তের সঙ্গী হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উত্তর কালে ইনিই 
প্ভ্রীগোবিন্দ” নামে বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত হুইয়াছিলেন | এই করচা-লেখক সম্বন্ধে সমস্ত 
কাহিনী মৎসম্পাদিত “গোবিন্দ দাসের করচাষ্র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় জষ্টব্য। 
১৫১০ খৃষ্টাব্দের ৭ই বৈশাখ তিনি দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে বহির্গত হন ও ১৫১১ থৃষ্টাব্ধের ৩রা মাঘ 
পুরীতে প্রত্যাগত হুন। ম্ুুতরাং এক বৎসর আট মাস ছাবি্বিশ দিনে এই ভ্রমণ শেষ হয়, 
পুরীতে ফিরিয়া আসিয়া! চৈতন্ত বলদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে মধুরা, বন্দাবন, কাশী প্রস্ৃৃতি অঞ্চলে 
ছয় বংসর ভ্রমণ করেন। "তিনি অষ্টাদশ বর্ষ কাল পুরীতে ছিলেন । ১৫৩৩ থুষ্টাব্ের আষাঢ় 
মাসের সপ্তমী তিথিতে রবিবার দিন বেলা ৩টার সময়ে তিনি পুরীর গুগ্ডিচা গৃহে দেহ- 
রক্ষা করেন। 


৭৩৬ বৃহ বছ 


বৈষুব-সমাজের উপর _সমস্ত বাঙ্গল! দেশটার উপর-_চৈতন্যের যে প্রভাব তাহার তুলনা 
নাই। নিত্যানন্দ পুরীতে আসিলেই চৈতন্ত সঙ্গোপনে এক প্রকোষ্ঠে বসিয়! তীহাকে সমাজ- 
স্র্নী সংশোধনের উপদেশ দিতেন. (চৈ. ভা.)। তিনি জানিতেন-_ 
নিত্যানন্দের স্তায় স্বজাতির প্রতি সমদর্শী, উদা রহ্ৃদয় ব্যক্তি ব্রাক্ষণ- 

সমাজে আর দ্বিতীয়টি নাই। এই জন্য জাতিভেদের উৎকট বৈষম্য দূর করিয় উদার বৈষণব- 
সমাজের দ্বার উন্মুক্ত করিবার ভাব তিনি নিত্যানন্দের উপর দিয়াছিলেন। নিত্যাননদ ও 
তাহার পুত্র বীরভদ্র খড়দহে বসিয়া! পতিতদ্দিগকে যে নেহ-মধুর আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহার 
ফলে ১২৭০ নেড়া (মুগ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষুক) ও ১৩০৭ নেড়ী (উক্তবপ বৌদ্ধ ভিঙ্ষুণী) 
সাগ্রহে আসিয়! বৈষ্ণবধন্ম আশ্রয় করিয়াছিল। এইভাবে রামকলী নগরে আর এক বৃহৎ 
নেড়ানেড়ী সম্প্রদায় ভেকাশ্রিত হইয়া বৈষ্ণব বৈরাগী সাজিয়াছিল। বহু বৌদ্ধ মুসলমান হইয়া 
গিয়াছিল, কিন্তু নিত্যানন্দের প্রপারিত-ভুজাশ্রিত হইয়া বৌদ্ধ'জনসাধারণ সাধাবণ বৈষ্ণব- 
মত অবলম্বন করিয়া হিন্দুসমাজের গণ্ভীতে স্থান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল । বৌদ্ধ- 
আখড়ায় বিবাহপ্রথ ছিল না। ব্যভিচার-ছুষ্ট নেড়ানেড়ীমমাজ তাহাদের নেতৃদলের সঙ্গে 
সম্বন্বচ্যুত হইয়া বিলাসের স্রোতে আক নিমজ্জিত অবস্থায় স্বার্থ হইয়াছিল, তাহাদের সন্তান- 
সম্ততি নাম-গোত্রহীন হইয়া অতি হেয় অবস্থায় ছিল,-নিত্যানন্দ ইহাদের মধ্যে বিবাহপ্রথা 
প্রচলন করিয়া সমাজে ইহাদের একটা স্থান করিয়! দিয়াছিলেন। বৈরাশীবা কখনই ভেকা শ্রয়ের 
পূর্বে তাহারা কোন্‌ জাতীয় ছিল তাহা বলিবে না। এই ভাবে তাহাদের পূর্বজীবনের 
কলঙ্কিত অধ্যায় সম্পূর্ণরূপে বিস্বৃতিব জলে বিসঙ্জন দিয়! তাহারা! লোক চক্ষে শুদ্ধ হইয়াছিল। 
কিন্ত বাউলদের মধ্যে চৈতন্ত-নিতানন্দকে গ্রহণ করার পরও বৌদ্ধধর্মের দেহতত্ব এখনও 
চলিয়া আসিয়াছে ৷ পূর্ব ধর্মের সংস্কীব বাউলদের সহল্গিয়া গানে ম্পষ্টরূপে বিগ্যমান আছে। 
একদিন এক বাউলকে জিজ্ঞাসা করা হইযাছিল, "তুমি চৈতন্ত ও নিত্যানন্দেব বিগ্রহ পূজা 
কব কি না?” সে বলিল, “ইহাদের কি বিগ্রাহ আছে 1 চৈতন্য হচ্ছেন -শৃন্ত মুর্তি 1” এই 
উক্তি মহাযান বোদ্ধগণের প্ধায়েৎ শৃন্তমুত্তিম্” ইত্যাদি ভাবে ব্যক্ত শূন্য-বাদেব প্রতিধ্বনি করে। 
নিত্যানন্দের নাম হইয়াছিল “জাতনাশী”। তিনি সুবর্ণবণিকশিরোমণি_ সপ্ত গ্রামের 
ধনকুবেব- সন্নাসাঁবলক্ষী উদ্ধাবণ দান্তেব সঙ্গে একত্র ভোজন করিতেন। অথচ হুর্যোদাস 
সবকেলেব ছুই কন্ঠ “বস্তরধা' ও “জীহৃবী”কে বিবাহ করিরা! নিত্যানন্দ দস্তরমত গৃহী 
সাজিয়াছিলেন। চৈতন্সের আদেশে তিনি অবধৃতের ব্রত ভঙ্গ করিয়া সংসাবাশ্রমী 
হইয়াছিলেন। তিনিই সমস্ত নিয়'জাতীয় হিন্দুর গৃহে বৈঞ্ব গোস্বামীদের পুজাদ্ি 
করিবাব ব্যবস্থা চালাইযাছিলেন ১ ব্রাঙ্গণেরা' ইতিপূর্বে যাহাদের বাড়ীর দ্বারে পদার্পণ 
কবাও মহাপাপ মনে করিতেন, বৈষ্ণব গোস্বামীরা তাহাদিগকে শিষ্যুত্বে গ্রহণ কিবা 
তাহাদের বাড়ীতে ভোজনাদি ও দেবপুক্জা অবাধে করিতে লাগিলেন। এজন্ই নিতানন্দের 
নাম হইয়াছিল “পতিত-পাবন।” ভাক্ত ও প্রেমের রাজোর রাজচক্রবন্তী চৈতন্ট ; তিনি 
ভাবে বিভোর থাকিতেন, কিন্তু সমাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিতেন-__নিত্যানন্দ। 


গৌরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবর্গ ৭৩৭ 


চৈতন্তের অনুজ্ঞাক্রমে বৈষ্ঞব-সমাঁজে সমস্ত নীচজাতির প্রবেশ-দবার উন্মুক্ত করিয়! নিত্যানন্ন 
তাহাদিগকে অশেষরূপ সামাজিক ছূর্গীতি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন । এজন্য তাহাদের 
শ্রদ্ধায় নিত্যানন্দের নাম চৈতন্তকেও ছাপাইয়াঁ উঠিয়াছে। কতকগুলি গানে এই কথা সুব্যক্ত 
আছে। “হাটের রাজ! নিত্যানন্দ, পাত্র হৈল শ্রীচৈতন্য” প্রভৃতি গানে নিত্যানন্দ রাজ! এবং 
চৈতন্ত তাহার প্রধান মন্ত্রী বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছেন! নিত্যানন্দ এই মহত কার্য না 
করিলে আজ পতিত জাতির অধিকাংশই ইসলাম ধর অবলম্বন করিত। চৈতন্য 
পুরীতে তাহাকে সমাজ-সংস্কারসন্বন্ধে কোন্‌ পন্থা অবলম্বশীয়,_দ্বীব বন্ধ করিয়া এক 
প্রকোষ্ঠে অতি গোপনীয়ভাবে সেই উপদেশ দিতেন । 

চৈতন্ত স্বয়ং ভগবংপ্রেমে বিভোর থাকিয়াও বাঙ্গলার নবগঠিত বৈষ্ণব-সমাজকে সংশোধিত 
ও নিয়ন্ত্রিত করিবার সমস্ত উপা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সনাতনকে দিয়া তিনি এই সমাজের 
জন্য বিধিব্যবস্থা সংকলন করাইয়াছিলেন। এই কার্যের জন্য সনাতন অপেক্ষা যোগ্যতর 
ব্যক্তি কেহ ছিলেন না। সনাতন বাঙলার সমাটের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, ব্যবহার-শাস্ত্র তাহার 
নখাগ্রে ছিল, তিনি হিন্দুদের দর্শন, কাব্য ও পুবাণ উৎকরুষ্টৰপে পড়িয়াছিলেন, কিন্ত স্থৃতিই ছিল 
তীহার বিশেষভাবে পঠিতবা বিষয়। আশ্চর্যের বিষয়, নবদ্বীপের তরুণ পাগল দেবতাটি 
ভাবে বিভোব থাকিয়াও সংসারেব প্রয়োজন এবং স্মৃতির পুঙ্থান্নপুঙ্খ তত্বসম্বদ্ধে সনাতনের 
মত পণ্ডিতকে কলেব পুতুলেব স্(ৰ পরিচালিত করিয়াছিলেন। এসম্বঞ্ধে চৈতন্ত-চবিতামুতের 
সনাতন-শিক্ষা শীর্ষক অধ্যায় দষ্টব্য | 

একদিকে সমাজ-সংস্কাব, অপবদিকে উহা পরিচালিত করিবার বিধি-ব্যবস্থা করিয়! তিনি 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজেব প্রাণ-প্রতিষ্ঠী করিয়াছিলেন । কে জানিত হরিপ্রেমে উন্মাদ এই 
হকণ যুবকেব একপ্‌ অসাধারণ সমাজ-সংগঠনী শক্তি 'ও প্রতিভা ছিল? 

তাহার “মহা-ভাব” অতুলনীয়-_সনুদ্রের মত অপ্রমেয় | সেই মহাভাঁবের সৌন্দর্যে বৈষ্ণব- 
পদসশাহত্য ভবপুর ; চণ্ডীদ(স তাহাব আভাস পাইয়। তাহার আগমনী গাহিয়াছিলেন, বাস্থঘোষ 
নরহবি তাহা স্বর্গীয় প্রেমলীলায় 'আত্মহার1 হইয়া শত শত পদ রচনা কবিয়াছেন। হরিনাম 
করিতে করিতে যখন তিনি কাদিতেন, তখন নারদের বীণাধ্বনিবৎ তাহার সুক্ঠ-উচ্চারিত 
হরিলীল! যেন শ্রোতিবর্গের প্রত্যক্ষ হইত। এই মনোহর কণ্ঠের ধ্বনিতে নৃতন নূতন সুরের 
ুর্ছনা জাগিঘা উঠিত। শুধু মনোহর সাহী, রেনেটি বা গরান-হাটার কীর্তন নহে,_- একদিন 
এমনই করুণ-মধুর কণ্ঠে তিনি সাশ্রনেত্রে হরিনাম কীর্তন করিতেছিলেন যে তাহাতে 
“মায়ুর” নামক এক নবরাগিণীব সৃষ্টি হইয়া গেল। তাহার প্রেম-বিহ্বল চোখের মধুরিমা 
মুহূর্তে মুহূর্তে নানাভাবে নানা মধুর বার্তী মর্ত্যলোকে বহন করিয়া আনিত। একদ্দিন তাহার 
চোখে অভিমানের অরুণিমা' খেলিতেছিল, অতিশয় অভিমান ও লঙ্জাজনিত ক্ষোভ ছুইটি 
অশ্রুতে সুব্যক্ত হইয়াছিল, তাহার চোখে কি কথ ফুটিতে চাহিয়! যেন ফুটিতে পারিতেছিল না, 
দেহলতা অতিশয় আবেগে ছুলিতেছিল। রূপ-গোস্বামী মুগ্ধনেত্রে এই মহাভাবের পাগলের 
মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, অমনি সেই দৃশ্ত তাহাকে কল্পনার ম্বর্গলোকে লইয়! গেল, 
বৃহৎ বঙ্গ/৫২ 
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তিনি রাধিকার একটি ভাব উহাতে আরোপ করিয়! দাঁনকেলী-কৌমুদী নামক নাটকের 
মুখবন্ধে “অন্তঃ ন্মেরতয়োজ্জলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষান্ধুর1।” ইত্যাদি শ্লোকটি রচন! 
করিলেন, তাহাতে সাতটি ভাবের সমাবেশ আছে; আলঙ্কারিকগণ উহাকে “কিলকিঞ্চিং” 
ভাব সংজ্ঞ। দিয়াছেন। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর স্বপ্রবিলাস এবং বাই উন্মাদিনী প্রভৃতি 
পুস্তক রাধিকার নামে চৈতন্ত-লীল1)- বিশেষ রাই উন্মাদিনী গ্রন্থখানি চৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ 
ছানিয়া, তাহাদের সারাংশ কবিত্বমপ্তিত করিয়া লিখিত হইয়াছে । ইহাতে এমন একটি 
কথা নাই, যাহ! চৈতন্য-জীবন হইতে সংগৃহীত হয় নাই। অথচ এই পরিপূর্ণ 'অধ্যাত্মতত্ব 
বা ভক্তি-সংবাদ এমনই করুণভীবে লিখিত হইয়।ছে যে রাধিকার এই রূপ ও চরিত্র মহা 
করুণার প্রত্রবণস্বরূপ হইযাছে। কে বলিবে এই কাবোর উৎস মর্তা-বাহিনী ভাগীরথী-_ 
স্বর্গ-গামিনী মন্দাকিনী নহে? উহা! সংসারের বেশ ধরিয়া আসিয়াছে সত্য কিন্তু উহার 
উৎপত্তিস্থান স্বর্গে । চৈতন্যদেবেব মুত্তি যদি অতি স্পষ্টভাবে কেহ দেখিতে চান, ভাল গায়কেব 
মুখে “রাই উন্মাদিনী” যাত্রাখানি শুন্থুন। গোবিন্দ দাস প্রড়ির পদে বণিত আছে যে সময়ে 
সময়ে রাধিক1 কৃষ্ণের ক্রোড়ে থাঁকিয়াও “কোথা! কষ্ক, “কোণা। কুষঃ, বলিয়া কীদিযা মুর্চিত 
হইতেন। যিনি দিনরাত্র কৃষ্ণের সঙ্গবিচ্যুত হইতেন না, তিনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া! বিরহীর 
মত কাদিতেন-_রাধাতে আরোপিত এই ভাব সেই লীলার গ্োতক । 

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে বহু দেববিগ্রহ ও মন্দির মুসলমান অত্যাচারী! ভাঙ্গিয়া 
ফেলিয়াছিল। তখন বঙ্গদেশেব থুবে ঘরে কষ্টিপাপধ-নিন্মিত বাস্গুদেববিগ্রহেব পুজা 
হইত | এই সকল বিগ্রহ ভক্তুদ্রে প্রাণের স্তাৰ প্রি ছিল। যাহার কাছে বসিয়' 
রাত্রিদিন জপ চলিয়াছে,__নিত্য শত শত কুলবধু ধাহাব জন্ট নৈবেগ্ক ও পুষ্পপত্র রচন 
করিতেন, _ধাহার ভোগ কত যত্বেব সহিত রান্না হইত,_যাহার আবতির জন্তা কন 
মালী বাগানের ফুল সংগ্রহ করিযাঁ মাল্য প্রস্তত কনিত এবং যাহাৰ মন্দ্র-ধুপ অন্তরের 
সমস্ত কলুষ দূর কবিত, এবং গঙ্গান্নাত, পট্রুনাস-প্বিহিত্ত ত্রাহ্ধণ শ্রদ্ধদেহ ও শুদ্ধীন্তঃকরণে 
ধাহার পুজা অর্চনা করিতেন, সেই সকল প্রাণাপিক বিএাহেব ধ্বংসের পব ভগ্রদেবমন্দির 
শূন্য হইয়া পড়িল। কত পুরোহিত ও পাও হয়ত স্বীয় প্রাণ বিধন্মীর খডগাঘাতে 
বিসর্জন দিয়। শ্রীবিগ্রহ-রক্ষার বিঞ্ল প্রয়াস পাইযাছিলেন_সেই সকল বিগ্রহ দেশ 
হইতে "স্তহিত হইল। কিন্তু ভক্তের মানসপটে তাহা শাঁবও উজ্জল হইয়া ভীহাব 
কল্পনাকে প্রবুদ্ধ করিতে লাগিল । সেই চন্দন!শুবঞ্জিত কষ্টিপাগবের কৃষ্তবর্ণ কপ তাহাদের 
বুকে শেলসম বিদ্ধ হইয়াছিল | কালো কিছু দেখিলেই সেই কালো রূপেব কথা মনে হইত 
বঙ্গের প্রাচীন এবং আধুশিক বৈষ্ণব সাঁহভ্যে কালোবপেৰ প্রেম-্সিগ্ধ উল্লেখ সর্বত্র দৃষ্ট হয়) 
এজন রাধিকা কাজল পরিতেন না, কালো শাড়ী দেখিলে চমকিত হইতেন। তিনি সখীকে 
বলিতেছেন, “কালো কুন্থমকরে, পরশ না করি ডরে, এ বড় মনে মনোব্যথা” ( চত্তীদাস )। 
এজন্যই তিনি কষ্চবর্ণ মেঘ দেখিলে নিশ্চল এ মুগ্ধ চক্ষুছুটি সেই দিকে নিবদ্ধ রাখিতেন, “সদাই 
ধেয়ানে চাহে মেঘপাঁনে, না চলে নয়নের তাবা)” এজন্যই তিনি যালভী মালা খুলিয়া কালো 
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চুলের রাশি হাতে লইয়' মুগ্ধ চোখে চাহিয়। থাকিতেন, এবং ময়ূর-ময়ুরীর কণ্ঠের উজ্জ্বল নীলাভ 
কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া উন্মত্ত! হইতেন। কালে! রঙ্গের বিগ্রহ সম্মুখ হইতে অপসারিত হওয়ায় সেই বর্ণ 
আরও প্রিয় এবং ধ্যানের বস্ত্র হইয়! দাড়াইয়াছিল; এজন্ই মাধবেন্ত্র পুরী মেঘদর্শনে অজ্ঞান 
হইতেন এবং চৈতন্ত দেব দাক্ষিণাত্যে চণ্ডপুর গ্রামে এক তমালতরু দেখিয়া তাহাকে সাশ্রনেত্রে 
নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ কবিয়াছিলেন__-কখনও যেকোনও নদীকে কালিন্টী মনে করিয়া! 
তাহাতে ঝাপ দিয়া পড়িতেন। এক পদকর্তা রাধিকার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন--”বিজনে আলিঙ্গয়ে 
তরুণ তমাল।” এবং বহু বৈষ্ণব কবি রাধার মৃত্যুকালীন ইচ্ছা-_মরণাস্তে তমাল-ডালে তাহার 
তন্ন বাধিয় রাখিবার কথ! লিপিবদ্ধ করিয়াছেল | ভগবদারাধনায় এই কৃষ্ণবর্ণটি ক্রমশঃ একটি 
স্মারক চিহ্বম্বরূপ হুইয়া বৈষ্ণব কবিতায় এক পুর্ব উন্মাদনার অমৃত ঢালিয়! দিয়াছিল। 
এই কালো বর্ণ বৈষুবের চক্ষে ধ্যানলোকের বস্ত্র হইয়! দীড়াইয়াছিল এবং ধাহাকে মন্দির 
হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইল, সেই বিগ্রহ স্থান লইলেন ভক্তের চক্ষে ও মনে_ বিশ্বের 
সর্ধত্র--সমুদ্রের নীললহরীতে, সুগ্তাম তম।লতরুতে, কৃষ্কবর্ণ মেঘে ও ময়ুর-মযুরীর কণ্ঠের 
বর্ণে। কবির এখনও গান বীধিয় বলেন, “কালো কি হয় না ভালো-রে” চৈতন্যের মুহুমুনুঃ 

ুচ্ছা এবং ভগবানের সঙ্গে আনন্দমমিলন অনেক সময়ে এই কৃষ্ণবর্ণকে 

কালোর উপরে দরদ। 

সমাশ্রয় করিয়া! হইত। কৃষ্ণের বর্ণ অবশ্ঠই কালো, ক্কিত্ভ 
ভ্াল্পতবর্ধে কালো শ্রজেল্র উদপপল্প এত দল্লদ বাজ্ালীদে 
সত আর কেহ ছেখাম্্ নাই । 


বন পন্লিচ্চ্ছেচ্গ 
চৈতন্যের তিরোধান ও বৈষ্ণব সমাজ 


১৫৩৩ অবে চৈতন্ঠের তিরোধান হয়। এই তিরোধান কিরূপে হইয়াছিল, তাহা 
এখনও স্থির হয় নাই। তিনি সমুদ্রে ঝীপাইয়া পড়িয়াছিলেন, একথা! চৈতন্তচরিতাম্তে লিপিবন্ধ 
আছে, এই হ্ত্রে সমুদ্রের জলে তীহার তিরোধান হয়_এই থে 
তির্োধান-সন্বছে নানা মত। সংস্কার কয়েকজন শিক্ষিত লেখক স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে কোন 
আস্থা দেওয়া যায় না। প্রাচীন সাহিত্যের কোথায়ও ইহার প্রমাণ নাই। স্থানীয় প্রবাদ, 
তিনি জগন্নাথের সঙ্গে অথব1 গোপীনাথের সঙ্গে মিশিয়! গিয়াছিলেন-__তাহার দেহ ছিল চিন্পয়, 
স্থুতরাং রক্তমাংসের দেহের ধ্বংসের মত তাহার বিলম় হইতে পারে না, এই সংস্কার- 
বশতঃ প্রবাদটির সৃষ্টি হইয়্াছিল। কোন একটি প্রাচীন পদে ্মহাপ্র্ু হারাইলাম 
গোপীনীথের ঘরে” এই ছত্রটি আছে। ইহা গোপীনাথের সঙ্গে তাহার মিশিয়া 
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যাইবার ইঙ্গিত-বাণী কিনা জানি না। কিন্তু, 'আমাদেব মনে হয়, জয়ানন্দ তাহার 
চৈতন্ত-মঙ্গলে মহাপ্রভুর তিরোৌধানের যে কাহিনী দিয়াছেন, তাহাই এতৎসন্বন্ধে 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও যুক্তিসঙ্গত কথা । বথযাত্রাব সময়ে কীর্তনানন্দে চৈতন্ত উছট্‌ খাই 
পড়িয়া যান এবং তাহাতে পায়ে ভযানক চোট লাগে। অনতিকাল-পরে গুখিচা গুহে 
তাহাকে আনা হর, এবং তথায় ভীাহাব প্রবল জর হঘ। জধানন্দ বলেন, আষাঢ় মাসের 
ববিবার সপ্তমী তিথিতে (১৫৩৩ খৃঃ ) বেলা তিনটার সমষে তিনি স্বর্গধামে গমন করেন, কিন্তু 
লোচনদাম বলেন রাঞ্রি আটটায় তাহাব বিযোগ হয়| সেদিন অপর।পর দিনেব ন্তাধ বেলা 
তিনটার পর গুপ্ডিচ বাটার দরজ। খোলা হয় নাই । চৈতন্তেব পাশ্বচবগণ মন্দিবের দ্বাবে ভিড 
কবিয়া ছিলেন। কিন্তু আটটা পাত্রিতে দরজা খুলিষা পাণ্ডারা বলেন-_ মহাপ্রতু স্বর্গে গমন 
করিয়াছেন, তাহার দেহের আর কোন চিহ্ন নাই। বেলা তিনটা হইতে রাত্রি আটট' 
পর্য্যন্ত সেই গৃহে পাগ্ডার! খিল লাগাইয়! কি কবিয়াছিলেন? পুব্বোস্ত ছুই পুস্তকের কথা এবং 
ঈশান নাগরের অদ্বৈত-প্রকাশের কয়েকটি ছত্র হইতে আমাদের অনুমান হয, বেলা ৩টাব 
সময়ে তাহার দেহত্যাগ হইলে মন্দিরের মধ্যেই দেববিগ্রহের প্রকোষ্ট-সংলগ্র বৃহৎ ম'গুপের 
এককোণে তাহাকে সমাপি দেওয়া হয | প্রতাপকদ্রেব অনুমতি লইযাই সম্ভবতঃ এরূপ কবা 
হইয়াছিল, যেহ্েতে উক্ত পুস্তকের একখানিতে লিখিত হইয়াছে, বহু পুষ্পমাল্য সেই মন্দিরের 
গ্প্তদ্বাব দিয়া তখন লইয় যাওয়া হইয়াছিল। বেলা তিনট1 হইতে রাত্রি আটটা পধ্যন্ত তাহার 
সমাধিকার্য্যে ব্যয়িত হয়, তৎপরে খেই মণ্ডপের পাথরগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া 
সমাধির চিহন বিলুপ্ত কর! হইয়াছিল। ধাহার| সঠিক অবস্থা জানিয়াছিলেন_ তাহারা তিরোধান 
বেল' টায় হইয়াছিল এরূপ লিখিয়াছিলেন ; কিন্তু আটট! রাত্রে সংবাদ রাষ্্ী হয় যে তিনি 
আর -হলোকে নাই। সেই মওপের দেবপ্রকোষ্টের একটি নিকটস্থ কোণে গোরাঙ্গের প্রস্তর- 
নাচ, পদচিহ্ন আছে। এ মন্দিরে চৈতন্তের সেই পদচিহ্ন থাকার কোন কারণ নাই: 
জগ. মন্দির ও গোপীনাথ মন্দির এই ছুইটি চৈতন্তের প্রধান লীলাস্থল। গুগ্িচ। মন্দিরের 
সেই 'দচিহ্ন কি লুক্কায়িত সমাধির নিদর্শন ? যাহা হউক এ বিষয়ে আমি আর বেশী কথা 
লি শী। আমি আমার অন্ুম(ন মাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম। যাহারা বিগ্রহের অঙ্গে তীহার 
চিন্ম, দ্হে মিশিয়া যাইবার কথা বিশ্বাস করেন, তাহাদের বিশ্বাসে আমি "ঘা দিতে ইচ্ছা! 
কট "| পুরীর পাগাদের মধ্যে আর একটি ভীষণ প্রবাদ প্রচালত আছে-_তাহা আমি 
তথীয শুনিয়াছি। জগন্নাথ বিগ্রহ হইতেও চৈতন্তের প্রতিপত্তি বেশী হওয়াতে পাগ্ডার! নাকি 
,প্নে তাহাকে হত্যা করিয়াছিল। কিন্ত রাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্র যাহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ 
বলয়! মান্ত করিতেন, ধাহার তিরোধানের পর রাজার ঘোর বিরাগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই 
4'জধানীতে কি এরূপ একটা ঘটনা৷ ঘটিতে পারে? উড়িষ্যার রাজপঞ্জী সন্ধান করিলে হ্যত 
১৩) ঘটন। ব্যক্ত হইতে পারে। 

চৈতন্তের তিরোধান-সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি সকলেই নীরব। যে কয়েকখানি পুস্তকে 
একটু ইঙ্গিত আছে, তাহা বৈষ্ণব-সমাজের সর্ধবজনাদৃত গ্রন্থ নহে। শুধু লোচনদাস 
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একশ্রেণীর বৈষ্ণবদেব মধ্যে লন্বপ্রতিষ্ঠ, তাহার পুস্তকেও এ সম্বন্ধে সামান্য কযেকটি কথ! আছে। 
যে কারণেই হউক, এই নীরবতা ছুঃঘহ শোকজ্ঞাপক। ভগবান্‌ 
চেতন্যেরা তরোধানের পর _ 
না ধুতি চাদর পরিষা বাঙালী সাজি বাঙ্গালীর মধ্যে লীল! করিয়া 
গিমাছেন, এত বড় গৌরবে এদেশের লোকের! গৌরবান্বিত ছিল, 
চৈতন্ের তিরোধানে সেই জাতীর গৌরব-কিরীট শিরশ্চযত হইল! জাহাজ ডুবিয়। ভাঙ্গিয়া 
চুরিয়া গেলে যেরূপ তাহার ভগ্ন অংশগুলি অর্ণবে ইতস্ততঃ দুষ্ট হয়--এই মহাবিপদের দিনে 
বৈষ্ুব-সমাজ তেমনই বিচ্ছিন্ন ও ছত্রভঙ্গ হইয়! পড়িল। গঙ্গীতীবে যে মহাকীর্ভনেব দল 
মন্দিরা, কবতাল, ডম্ফ ও মুদ্গনিনাদে আকাশ দিবারাত্র প্রতিশকিত করিত, হঠাৎ সেই 
আনন্দোৎসব থামিয়া গেল। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস ও নবহরি ধীরে ধীরে শোকসন্তগু হইয় 
অবাক্ত খে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন । শচী "হার পুত্রেব সন্ন্যাসের পর প্রতিবতসর প্রাণের 
নিমাইয়েব সংবাদ পাইতেন,_শেষবাব চৈতন্ত পুবী হইতে জগদানন্দকে পাঠাইয়াছিলেন, 
তাহাতে বলিখা দিযাছিলেন, “মা, আমি তোমার বৃদ্ধ বধসে সেবা করিতে পারি নাই । আমার 
ধর্মকর্ম কিছুই হইল না,আমি পাগল হইয়া! কর্তবো অবহেল1 করিয়াছি, আমি তোমার 
চিরন্সেহের ছেলে, আমার শত অপবাধও তৌমাব নিকট মাজ্জনীয়-_মা, তোমার স্সেছের 
নিমাইকে মাঁপ করিও 1” একবার শাস্তিপুরে শোকাকুল! মাকে সাস্তবনা দিয়! চৈতন্য বলিয়া- 
ছিলেন, “মা, আমি তোমারই রান্নাঘরে ও শ্রীবাসের আঙ্গিনায় অশরীরিভাবে সর্বদখ থাকিব) 
তুমি যেদিন কোন ভাল জিনিষ রান করিবে,_জানিও, আমার আত্ম তোমার ঘরে সেই 
সময়ে বিবাজ কাঁধবে, আমার দেহ অন্তর থাকিলেও প্রাণ-মন নদীয়ায় তোমার ঘরে থাকিবে” 
এই সকল সংবাদ পাইয়া শচীর শতধাবিদীর্ণ হৃদয়ের জাল! কথঞ্চিৎ জুডাইত$ কিন্তু আজ 
তান কি করিব্নে? চিববিশ্বস্ত ভৃত্য ঈশান অঃ তাহাকে কি বলিয়া সামনা দিবেন? 
চির-ব্রক্মচধ্য ও কঠোর নিয়ধ্পাঁলনে কঙ্কালসার তন্বঙ্গী বিষ্ুণপ্রিয়ার দশ কি হইল, জানা নাই। 
নিত্যানন্দ দস খেতুরীর মহোৎসব এবং গৌরাঙ্গ-বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সেই বিষ, 
ভগবৎপরায়ণার অপূর্ব সাধ্বীমূত্তি আভাসে দেখাইয়াছিলেন, তারপর তৎসন্বন্ধে কোন 
লেখক কিছু বলেন নাই। 
টনি রানা চৈতন্ত তাহার প্রিয় 
ভক্তদিগকে সেখানে পাঠাইয়া তীর্থগুলির উদ্ধার করার পর সমস্ত ভারতবর্ষের চক্ষু 
বুন্দাবনের দিকে পড়িয়াছিল। দলে দলে তীর্থদর্শনকারীরা তথায় ভিড় করিয়াছিল| 
লোকনাথ, রঘুনাথ দাস, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, জীব গোস্বামী, কৃষ্ছদ্াস কবিরাজ 
প্রভৃতি বরেণ্য সাধুগণের অলৌকিক ভক্তি-দর্শনে সমস্ত আর্ধ্যাবর্ভত বৈষ্ণব-ধর্ম্দে 
অনুরাগী হইয়াছিল,_তথায় শত শত মঠ মন্দির উত্থিত হইল। গ্রাউজ সাহেবের মথুরার 
ইতিহাস ও নাভাজি-কৃত ভক্তমালে তথাকার সমৃদ্ধি ও ভক্তিধর্টের সাফল্যের কথা 
বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। যে সনাতনের ভক্তিদর্শনে সম্রাট আকবর বিশ্মিত 
হইয়াছিলেন, রাজা মানসিংহ শিশ্যত্ব গ্রহণ করিয়1 বিষয়বিরাগীর নির্দেশান্থসারে ১৫১২ খ্ুষ্টাবে 
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আকাশম্পর্শী মন্দির রচনা করিয়াছিলেন, সেই সনাতন এবং তীহার ভাঁরতপ্রসিদ্ধ ভ্রাতা 
চাননাদহা রূপ গোস্বামী চৈতন্তের তিরোধান শুনিয়া তাহার সর্বজনবন্দিত 
চরণ ধ্যান করিয়া ধীরে থীরে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ১৫৩৩ থুঃ 
অবের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের কাজ প্রায় অর্দশতাব্দী বন্ধ ছিল | মহাশৌকে মতিচ্ছন্ন 
চৈতন্তের অন্ুচরগণ যেন বজ্রাঘাতে চেষ্ঠাহীন ও নীরব হইয়াছিলেন-_কিন্ত অর্ধশতাববী পরে 
আবার ধীরে ধীরে নবজীবনের আলোকচ্ছটায় দিগ্বলয় উজ্জল হইয়া উঠিল। চৈতন্ত, নিত্যানন্দ 
ও অগ্বৈত__এই তিনজন প্রথম অধ্যায়ের নেতা ছিলেন। পরবর্তী যুগে শ্রীনিবাস, নরোত্তম 
ও শ্তামানন্দ এই তিনজন নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। আবার তেমন করিয়! খোল বাজিয় 
উঠিল__ যেমন করিয়া চৈতন্যের সময়ে বাজিত, আবার সন্কীর্তভনের উচ্চরোলে, রামসিঙ্গার চীতকারে 
ভক্তিধর্্ শুধু বঙ্গ-উডিষ্বায় নহে, মথুরা, বৃন্দাবন ও রাজপুতনায় বিজয়ী হইল। বাঙ্গালী 
কবিরা বাঙ্গলাভাষা কতক পরিমাণে ত্যাগ করিয়া ব্রজবুলীতে পদ রচনা! করিতে 
লাগিলেন, কারণ তাহাদের অপূর্বপদগুলি এখন আর শুধু বাঙ্গালীর জন্য নহে-_সমস্ত 
আর্ধ্যাবর্তে তাহা গীত হইবে । চিরঞ্জীব সেনের পুত্র, দীমোদরের দৌহিত্র বুধরী-গ্রামবাসী 
নুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দদাস প্রত্ৃতি কবিরা বিদ্যাপতির অনুসরণ করিয়া এই ব্রজবুলি ছন্দে যে রস 
বিলাইয়! দিলেন, তাহা বুন্দাবনবাসীরা পধ্যন্ত উপভোগ করিতে সমর্থ হইলেন। বাঙ্গালী 
কবির পদ সমস্ত আর্ধ্যাবর্তে প্রচারিত হইল। নরহরি চক্রবর্তীর ভক্কিরত্বীকরে জীব গোস্বামী 
ও গোবিন্দদাসের যে সকল সংস্কৃত-পত্র উদ্ধত আছে, তাহাতে দেখা যায় বাঙ্গালী কবির 
ব্রজবুলি ছন্দ অবলম্বন করিয়া কিভাবে সমস্ত আধ্যাবর্ভ বিজয় করিয়াছিলেন । 
গৌড়ীয় বৈষণব-ধর্ম্দের পর পর তিনটি কেন্ত্র হইয়াছিল। প্রথম কেন্ত্র নবন্বীপে, যেখানে 
সর্বপ্রথম বাসুদেব ঘোষের ছুই ভ্রাতার হাতে খোল বাজিজ এবং 
মুকুন্দ ও শ্রীবাস মধুর কঠে হরিনাম গাইতেন আর বক্রেশ্বর তাহার 
্র্গায় নৃত্যে দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিতেন | এই কেন্দ্রের মধ্যবর্তী ছিলেন চৈতন্য । 
চৈতন্ত পুরীতে গেলে নবহ্বীপ হতশ্রী হইল। এবার খোল বাজিয়া উঠিল পুরীতে । 
বর্ষাকালে বাঙ্গালী ভক্তের শিবানন্দ সেনের নেতৃত্বে পুরীতে চলিয়া আসিতেন, তখন শ্রীবাসের 
কণের স্বরলহরী ফিরিয়া আসিত; মুকুন্দ আবার গাইতেন, _বক্রেশ্বরের নৃত্যে, নিত্যানন্দ- 
সমাগমে, শ্বরূপ-দামোদর, রামরায় এবং বাজাধিরাজ প্রতাঁপরুদ্রের প্রেমোচ্ছাসে ভক্ত 
জনসাধারণ নীলাদ্রিনাথের পথ ভুলিয়া বাঙ্গালী ভগবানের কীর্তনে যোগ দিতেন। মহাপ্রভুর 
লীলাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই কেন্দ্র নিশ্রভ হইয়া গেল। 
ভৃতীয় কেন্ত্র-বৃন্দাবন। মহাপ্রভুর লীলাবসানেৰ পর বৃন্দাবন কতকর্দিন শোকে 
সমাচ্ছন্ন ছিল। এখানে শুধু ভক্তি ও প্রেমের চষ্চা হয় নাই, অশেষ দৈন্য- ত্রন্বাচর্য্যের 
অশেষ কঠোরতা, ও দিশ্রিজয়ী পণ্ডিতদিগের অশেষ পাণ্ডিতা-_এই কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য হইয়। 
ইহাকে ্রীসম্পন্ন করিয়াছিল। এখানে সনাতনের হুরিভক্তিবিলাস, রূপের ললিতমাধব, 
বিদগ্ধমাধব, উজ্জ্বল-নীলমণি, দানকেলী-কৌমুদী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 


তিনটি কেজ্ু। 


চৈতন্যের তিরোধান ও বৈষ্ণব সমাজ ৭৪৩ 


হইয়াছিল। এখানে বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিবাজ তাহার আজীবন ব্রহ্গচর্যা ও অশেষ পাগ্ডিত্য ও 
সাধুতার মমৃতফলস্বরূপ বাঙ্গলা' ভাষায় বিরচিত অপূর্ব চৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ; 
এখানেই নরহরি চক্রবর্তী তাহার অসামান্ত অধ্যবসায় ও পাগ্ডিত্যের কীত্তিস্তস্ত ভক্তিরত্বাকর 
গ্রন্থ সন্কলন করেন। উত্তরকালে জীব গোস্বামী এই বৃন্দীবন কেন্দ্রের নেতা হইয়াছিলেন। 
এখানে রূপ, সনাতন; রথুনাথ দাস, রঘুনাণ ভট্ট, জীব ও গোপাল ভষ্ট-_এই ছয়জন গোস্বামী 
বাম করিয়। গিয়াছেন ! উত্তরকালে যে সকল বৈষ্ণবগ্রস্থ বাঙ্গলাদেশে লিখিত হইত, তাহ 
এই গোস্বামীদের নিকট প্রেরিত হইত! যে সকল গ্রন্থ ইহার! অনুমোদন করিতেন, তাহাই 
বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত হইত। যাহাতে ইহাদের শিলমোহর থাকিত না, তাহা! বৈষ্ণব- 
সমাজে প্রচলিত হইতে পারিত না। ইহার] বৈষ্ণব-সমাজের বিধানকর্তী ও নিয়স্তা ছিলেন । 
বৃন্দাবন দাস তীহার “চৈতন্যমঙ্গল' লিখিয়া ইহাদের অন্থমোদনের জন্ বুন্দাবনে পাঠাইয়া 
দিয়াছিলেন, গোস্বামীর ইহ! পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইযাছিলেন, এবং শ্রীরুষ্চের 
লীলাজ্ঞাপক ভাগবতের সঙ্গে ইহাব সৌসাদৃশ্ঠ দেখিয়া ইহার নাম “চৈতন্তভাগবত, 
বাখিয়াছিলেন। 

জীব গোস্বামী ছিলেন রূপ ও সনীতনের সহোদর অনুপমেব পুত্র। জীব অতি সুদর্শন 
ছিলেন, তাঁহার পিতৃব্যেরা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন_-তীহারা চৈতন্যের পাগল-_এই সমস্ত 
কথা বালো যখন তাহার মাতা বলিতেন, তখন বালকের গণ্ড বহিয়! অশ্রু পড়িত। অল্পবয়সে 
তিনি সর্বশান্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করেন। কিন্তু ভক্তিব আকর্ষণে তিনি একেবারে উন্মত্ত হইয়' 
যাইতেন! এই সংসার তাহার নিকট অল্পবয়সেই অসার বোধ হইত-_প্তিব্যদের পরিত্যক্ত 
অতুল এশ্বধ্য, কৈশোবাতিক্রান্তে তাহাব অতুল্য রূপ ও স্ুখস্াচ্ছন্দ্-_এসকলের আকর্ষণ 
তাহার কিছুমাত্র,ছিল না । যাহাকে চৈতন্ত আকঞ্* করিতেন-_-তীাহাকে কে রোধ করিবে? 
একদিন যোড়শব্ষীৰ বালক জীব তীহাব মাতাকে জিজ্ঞীস] করিলেন, মা, সর্যাসী হয় কেমন 
কবিধা?” মাতা কাদিতে কাদিতে সন্নাাপ লওয়াণ পন্ধতি বলিতে লাগিলেন, কারণ--শুধু তাহার 
স্বামীব ভ্রাতার। নহেন, তাহা ব স্বামীও মৃত্যুর শনতিকালপুর্বে সন্না।সধর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন 
সাশ্রনেত্রে মাতা কিরূপে মন্তক মুগ্ডন করিতে হয়, কিবপে দীক্ষা লইতে হয়, কিরূপে 
গৈবিক বন্ত্র পরিতে ও দু গ্রহণ করিতে হয়__এই সকল কথ! বলিলেন । বালক বলিল, 
“আমার পিতৃব্যেরা অতুল সম্পদের অধিকার" ছিলেন, তাহাবা সন্নাস লইয়া জঙ্গলের বৃক্ষপত্রে 
শয়ন করিয়া ও তথাকার কষার ফল খাইয়! কিরপে থাকেন ?” মাত! বলিলেন, প্ধর্মে বিশ্বাস 
ও চৈতন্টের প্রতি ভালবাসার দরুন তাহারা দৈহিক কষ্টকে কষ্টের মধ্যেই গণ্য করেন না।” 
পরাদন জীব দণগ্ডহস্তে ও গ্ৈরিক পরিয়া মাতার সম্মুখে আসিয়! বলিলেন, «মা» আমায় কি 
সন্নযাসীর মত দেখায় না? এখন হইতে সকলে আমাকে প্রণাম করিবে-- আমি একজন 
সাধু! সন্দর বালককে গৈরিক বাসে বড়ই মানাইয়াছিল। মাতা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার 
দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “এমন সুন্দর ঠাচর কেশ মাথায় করিয়া! কি 
কেহ সন্ন্যাসী হইতে পারে?” বালক ক্ষণকাল নিকুত্তর থাকিয়া! বলিল, “আচ্ছা, কাল দেখিবে 1” 
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পরদিন.যস্তক মুখ্ডিত কবিয়। গৈরিকপরিহিত কিশোর জীব মাতাকে বলিল, “মা, প্রণাম, তোমার 
প্েহের ছুলালকে চিরদিনের জগ্ত বিদার দাও, আমি ব্রাঙ্গণণ আমার পিতা ও পিতৃব্যদের 
যে গনি, মামারও তাহাই । আমি বিষরভোগের জঙ্ঠ জন্মগ্রহণ করি নাই। মা, আমি 
চলিলাম, তোমার স্সেহেৰ ছেলেটিকে আর দেখিতে পাইবে না1” জীব ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতাকে 
প্রণাম করিল। বজাহতের স্তায় মাতা জ্ঞানহারা হইয়া রহিলেন। রূপ-সনাতনের 
পরিবারবর্গ ফতেয়াবাদে বা করিতেছিলেন, তথ হইতে জীব সন্্যাস লইয়! প্রথমতঃ নবদ্বীপে 
আপিলেন। তিনি শ্রাবাসেব বাড়ীতে আসিয়া নিতানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
শ্রীবাসেব আঙ্গিন৷ চৈতন্তের পদরজে পবিত্র হইয়াছিল। বালক 
সন্ন্যাসী কীদিতে কীদিতে সেই "আঙ্গিনায় গডাইয়া' পড়িলেন। 
নবদ্ধাপ হইতে কানা যাইয়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মধুস্দন বাচস্পতির 
নিকট তিনি কঘেক বংসব উপশিধদেব শিক্ষালাভ করিলেন। বৃন্দাবনে আসিরা স্বীর 
পিতৃবাদের সঙ্গে মিলিত হইঘা ভঞ্জিণাঙ্্ অধ্যয়ন কবিতে লাগিলেন! আচিবে তাহাব 
পাণ্ডিত্যের খানি সমস্ত ভাবহবঘে ব্যাপ্পু হইল। বপ ও সনাতনের পরে বৈষ্কব-সমাজে 
তেমন প্রতিষ্ঠা আাব কাহারও হয় নাই। তিনি ১৯৫ খানি সংস্কত পুস্তক রচন। করেন, 
ইহাই গৌডীয় বৈষ্ণব বন্মের এধান ভিত্তি! এই পুস্তকগুলিব মধ্যে ঘট্‌সন্দভই সব্বাপেক্ষ! 
প্রসিদ্ধ । উদ্ভরকালে জীব গোস্বামীই বঙ্গীথ বৈষ্ঞব-সমাজের একমাত্র কর্ণধার হইযাছিলেন। 
কোন পণ্ডিত বাঁ সামাজিকের শান্ত্রবিসয়ে দিপা উপস্থিত হইলে ভাহীরা জীব গোস্বামীর শিকটে 
বৃন্বাবনে পত্র শিখিতেন, টাাব পদ্ধান্তই শিবোধা ধ্য হইত| নাভাজি উক্তমালে শিখিধাছেন, 
“জরীপ সনাহন শক্তিজল শ্রাজীব গোসাই সর গম্তীব। বেলা ভঙগন স্ুপক্ক বসান কব ন 
অভিলাধী | বুন্দাবন দুঢ়বাস পৃগণচবণ অনুরাগী । সন্দেহ গ্রহ্থচ্ছেদণ শমর্থ রসবাসী উপাসক পরম 
বীর। শ্রীরপ সনাতন, শ্রীজীব গোর্জাই সর গস্ভাব 1” গ্রাউজ সাহেব তাহা মথুর(র ইতিহাসে 
লিখিয়াছেন, “এই সময়ে বৃন্বাবনের সর্বাপেক্ষা! লব্ষপ্রতিষ্ঠ, বৈষ্ণব-সমাজের নেতা ছিলেন 
রূপ ও সনাতন । ইহাদেব সহিত তাহাদেৰ ভ্রাতুদ্পুত্র জীব গোস্বামীর নাম করাও কর্তব্য | 
মানসিংহ গোবিন্দজীর যে মন্দিৰ শিন্াণ কবিয়াছিলেন, তাহাতে এই কয়েকটি কণা উৎকীর্ণ 
হয়__“মহারাঁজ পূর্থীরাজের বংশোষ্টিব মহারাজ শ্রীভগবান্‌ দাসের পুত্র, মহারাজ মানসিংহকর্তৃক 
এই মন্দিব তাহার গুরু রূপ ও সনাতনের আদেশে সম্রাট আকবরের ৩৪ রাজ্যাঙ্কে নির্মিত হয় । 
গ্রাউজ_ সাহেব বলেন, “10 18006 00986 17019769158 191110983641609 9) 006 1177700 
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চৈতন্যের তিরোধান ও বৈষ্ণব সমাজ ৭8৫ 


স্থাপত্য হিসাবে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হিন্দুরা যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন-_-এই মন্দির তন্মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা! মহিমান্থিত। আশ্চর্যের বিষয় যত স্থপতিবিশারদ এই মন্দিবের উল্লেখ করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে কেহই ইহাঁব একট! অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন নাই। গন্ুজ ও চুড়ার অপূর্ব 
সামপ্রস্ত এই মন্দিরে যাহা! দৃষ্ট হয-_তাহ] শুধু সম্প্রতি যুবোপের স্থপর্ি'বর্গ কলাকৌশলের 
সর্বাপেক্ষা জটিল প্রশ্ন বলিয়! বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্ত প্রার তিনশত বৎসর পূর্বে হিন্দুরা 
তাহাদের অভ্যস্ত বৈশিষ্ট্য, মনোহারিত্ব ও কৌশল সহকাবে এই অমস্তার উৎকৃষ্ট সমাধান 
করিয়ছিলেন || গ্রাউজজ এই সকল মন্দিরের বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন! এই মন্দির 
স্পতিবিদ্াব্শিরদ কল্যাণ দাস, স্থপতি গোবিন্দ দাঁস এবং মাঁণিকচাদ চোপরের সাহায্যে 
নিম্মিত হইয়াছিল । 

বুন্দাবনে রূপ, সনাতন ও জীব বে ভাবে জীবন যাপন করিতেন, একটি এতিহাসিক 
াখ্যায়িকাদ্ীর! তাহ] বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 

এককালে কামরূপের রাজধানী এগারসিন্দুবের নিকটবর্তী ভাটাদিয়৷ গ্রামে লক্গমীনারায়ণ 
ভট্টাচায্য নামক এক বারেন্ত্র ত্রাঙ্গণ বাস করিতেন । তাহার সাধবী 
পান্ধীর নাম কমল! দেবী। ইহাদের একমাত্র স্দর্শন পুত্র ছিলেন 
রূপনাপাঁধণ। অন্নবয়সে তিনি লেখ।পড়ার অমনোযোগী ও ছুবৃত্ত ছিলেন। সংশোধনের 
সমস্ত চেষ্টা বিফল হওয়াতে একদা বৃদ্ধ ব্রাক্ষণ পত্ীকে আদেশ করিলেন, বালককে অঙ্গার 
খাতে দিতে | সাধবী কমল! দেবী স্বামীর আদেশ অমান্ত করিতে না পাবিয়! ভাতের থালার 
এক পার্খে একটুক্রা কয়লা ধুইয়! তাহ! পুত্রকে পরিবেধণ করিলেন! কিন্তু রূপনারায়ণের 
দুষ্টি সেই করলাটুকুর দিকেই সর্বাগ্রে গড়িল। মাতাব নিকটে প্রশ্নে উপর প্রশ্ন করিয়া 
কাবণ জানিতে পারিলেন এবং ভন্দণ্ডে অন্নের থাল' 'এলয়া ফেলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া 
গেলেন। প্রথম পঞ্চবটা নামক এক গ্রামের টোলে আসিয়া তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন, 
তাবপর নবদ্বীপে আসিরা তথাকাব টোলে নানাশান্্ অধ্যয়ন করেন। তথ! হইতে অনুমান 
১৫২৮ খুষ্টান্দে তিনি পুৰীতে আসিয়া চৈতন্তদেবের সঙ্গে দেখ! করেন, [কন্ত উদ্ধত যুবক ভক্তির 
সেই প্রবল বন্াব পাশ কাটাইয়া কাণাতে আসিয়। সংস্কৃত শাস্ত্র আরও বিশেষ করিয়া অধ্যয়ন 
করেন। সর্বশেষে বূপনাবারণ বোন্বইগ়ের পুণা নগরীতে যাইয়া পাঠসমাপ্রিপূর্বক “সরস্বতী” 
উপাধি লাভ কবেন। 

তেজস্বী উদ্ধত যুবক এখন পণ্ডিত-শিরোমণি হইলেও তাহাব স্বভাবের কোন পরিবর্তনই 
ঘ নাই। তিনি জশর্যাবর্তে আসিয়া হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, “আমি দিখ্িজয়ী, যদি কোন 
পণ্ডিতের গৌবখ থাকে, তবে সেই গৌরব পরীক্ষা করিবার কষ্টিপাথর আমি। আমার 
সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হউন” বহু পণ্ডিতকে ঘাণল করিয়া এক বোঝা জয়পত্র সঙ্গে লইয়' 
তিনি বৃন্দীবনের দিকে ছুটিলেন, কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন, রূপ ও সনাতনের মত পণ্ডিত 
তখন ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। দৈম্তের অবতার ভ্রাতৃদ্বয় বূপনারায়ণের গর্বিত আক্রমণের 
উত্তরে বলিলেন, “ভাই, তুমি ভুল শুনিয়াছ, লোকে আমাদের সামান্য গুণ বাড়াইয়া! তোমাকে 

৯৪ 


রূপনারায়ণ। 


৭৪৬ বৃহ বজ 


বলিয়াছে। আমরা দীনহীন কৃষ্চকুপাপিপাস্থ্‌, তোমার মত পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামিবার 
সামর্থ্য আমাদের নাই” স্পদ্ধিত পণ্তিত বলিলেন, “সে হইলে ছাঁড়িব না। তর্কে না পার, 
আমাকে জয়পত্র লিখিয়৷ দাও |” সদীশয়তার আঁতিশয্যে এবং বৈষ্ণবোচিত বিনয় ও দৈন্যের 
বশবর্তী হইয়া তীহারা উহাকে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন, কারণ বৈষ্ণবের নীতি “অমানিনা 
মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ হরিঃ1” এই জয়পত্র হাতে করিয়া রূপ সরস্বতী মনে করিলেন --তিনি 
ভারতের বিষ্তারাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট! কিন্তু কে যেন বলিল, বৃন্দাবনেই এই ছুই ভ্রাতার এক 
পাপ্ডিত্যাভিমানী ভ্রাতুদ্পুত্র আছেন, তিনিও বড় কম নহেন। রূপনাবায়ণ অমনি যাইয়া জীব- 
গোস্বামীর কুটিরে উপস্থিত। তাহার পিতৃবাদ্বয়েব স্বাক্ষরিত জয়পত্র দেখিয়া যুবক জীব- 
গোস্বামী অতিশয় তুদ্ধ হইলেন এবং তখনই সরস্বতীর সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঁচদিন 
পর্ধ্স্ত বিচারে সমকক্ষতাঁ চলিল, কিন্তু ষষ্ঠ দিনে জীবের নিকট রূপনারায়ণ পরাস্ত হইলেন,__ 
সপ্তম দিনে উপনিষৎ এবং অদ্বৈতবাদের বিচার সমাধার পর জীব গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা 
আরম্ভ করিলেন। রূপনারারণের নিকট ইহা সম্পূর্ণ নৃতন। সপ্তমদিনেব ব্যাখ্যায় পাথব 
গলিয়! জল হইয়া গেল--অহস্কাব ও দর্প বসাঁতলে গেল। অন্ুশোচনাষ দগ্ধ হইয়! বূপনারায়ণ 
রূপ-সনীতনের নিকট যাইয়া তাহার অকৃত্রিম দৈশ্য ও অনুতাপ জ্ঞাপন করিলেন এবং বৈষ্ঞব- 
ধর্দ্দে দীক্ষিত হইলেন। তাঁবপর তিনি বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিব! কলিকাতার নিকটবর্তী 
পরুপল্লীব বাজ! নৃসিংহেব সভাপগ্ডিত হইলেন এবং বৈষ্ণবশান্ত্র চ্চা করিতে লাগিলেন । 
রূপনাবায়ণ সঙ্গীত-শাস্ত্রেও কৃতী ছিলেন, রাজসভায় তাহার ও 'মালোচন] চলিল। 

এদিকে জীবকে বপ গোস্বামী বলিলেন, “তোমাৰ বিচাবজয়ের প্রবৃস্তি এখনও দূর হয় 
নাই--তুমি বন্দাবনে বাস করিবার যোগা নও) সর্বতোভাবে আহঙ্কার বিলুপ্ত না হইলে 
বৃন্দাবনবাসের যোগ্যতা হয় না, তুমি বৃন্াবনের সীমানাব মধ্যে 
থাকিতে পারিবে না!” পিত্বোর আজ্ঞা শিবোধার্য করিয়া জীব 
বৃন্দাবন ছাড়িয়া! যমুনাঁতীরে এক কুটিরে বা» কির প্রা়স্িনতন্বরূপ মৌনত্রত মবলম্বন 
করিয়! এক বৎসর কাটাইলেন। একদিন সনাতন রূপকে বলিলেন, “বলতো! ভাই, বৈষ্ণব- 
ধর্মের প্রধান গুণ কি? রূপ বলিলেন, “জীবে দয়া।” সনাতন বলিলেন, “তবে তুমি 
জীবের প্রতি এত নিষ্ঠ্র কেন?” জ্ঞোষ্ট ভাতার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয় রূপ জীব গোস্বামীকে 
বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিতে অনুমতি দিলেন। 

১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে পয আকবর রূপ ও শনাতনের সঙ্গে দেখ! করিয়াছিলেন | গ্রাউজ সাহেব 
লিখিয়াছেন, এই দর্শনের ফলে সম্রাটু এতই প্রীত হইয়াছিলেন যে, সমস্ত হিন্দুরাজীদিগকে 
বুন্দাবনে বড বড় মান্দর-নিম্মীণের অনুমতি দিয়াছিলেন । স্বযং চৈতন্তের বহু গুণকীর্তন 
শুনিয়া তিনি চৈতন্যাসপ্বন্ধে একট! হিন্দী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা জগদ্ধু দ্র 
মহাশয়ের “গৌরলীলা-তরঙ্গিণী'তে দ্রষ্টব্য । কথিত আছে অহ্বৈত সর্বপ্রথম মদনমোহন 
বিগ্রহ আবিষাব করেন, তিনি উহা মথুবা। চৌবে নামক এক ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, উক্ত 
চৌবে উহা সনাতনকে দিয়াছিলেন! রামদাস কাপুরী নামক একজন ক্ষেত্রী নদীতে তাহার 


রূপ-ননাতণের দৈস্য | 


জ্রীনিবাস, নরোত্বম ও শ্যামানন্দ ৭৪৭ 


বহুমূল্য বাণিজ্যদ্রব্যসহ জাহাজ আটকাইয়! যাওয়াতে মদনমোহন-বিগ্রহের নিকট মানত 
করেন, জাহাজ উদ্ধার পাইলে তিনি সেই বৎসরের সমস্ত আয় দিয়! উক্ত বিগ্রহের জন্য মন্দির 
নির্মাণ করাইবেন। মদনমোহনের বিশাল মন্দির এই মানতের ফলে প্ররস্তত হইয়াছিল। 
গ্রাউজ সাহেবের ইতিহাস, চৈতন্তচরিতামূৃত, নাভাজিকৃত ভক্তমাল ও লক্ষ্মণদাসপ্রণীত ভক্তি- 
সিন্ধু পুস্তকে এই বিগ্রহ-্সংক্রান্ত অনেক কথা আছে । উত্তরকালে এই বিগ্রহ জয়পুরের রাজা 
লইয়] গ্রিয়াছিলেন। তিনি উহা তাহার ভ্রাতা কারাউলির রাজ! গোপাল সিংহকে প্রদান 
করেন, তিনি ইহার জন্য তথায় একটি নৃতন মন্দির তৈরী করিয়! পুজার ভাব রামকিশোর 
গৌসাই নামক মুপিদাবাদের এক ব্রাহ্মণের হস্তে স্থস্ত করেন। এই ভাবে চৈতন্তের প্রভাবে 
তাহার ভক্তগণকর্তৃক যে নব বৃন্দাবন স্থাপিত হর, তাহ) ক্রমে এরূপ সমৃদ্ধ হইয়] উঠিয়াছে | 


গতম পলিচ্জ্ছেদ 
শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্টামানন্দ 


মহাপ্রভুর তিরোধানের পর বুন্দীবনের ষট্‌ু গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের নিয়ন্তা 
হইয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে চৈতন্য, নিত্াণানন্দ ও অদ্বৈতের স্থলে আর তিনজন 
ৃ নেতৃত্বপদে অভিষিক্ত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্মের ক্ষেত্র অশেষরূপে 
রা নরোস্তন ও বাড়াইয়া দেন। ইহাদের ভক্তিপূর্ণ জীবন বনু সুপ্রাচীন 
- বাঙ্গলা গ্রন্থে উল্লিখিত শ্াঁছে, তন্মধ্যে ভক্কিরত্বাকর, প্রেমবিলাস, 
নরোভ্বমবিলাস, বংশী-শিক্ষা, অন্ুরাগবল্লী, কর্ণামৃত প্রভৃতি পুস্তক উল্লেখযোগ্য । এই 
তিনজনের মধ প্রথম নাম উ্রীন্মিলীতন আঙাশ্যেক্র । 
কথিত আছে চৈতন্তদেব ইহার আবির্ভীবসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন । ইনি 
নবদ্বীপের নিকটবর্তী চাখন্দিবাসী গঙ্গাধর ভট্রাচার্য্যের পুত্র। বর্ধমান যাজিগ্রাম ছিল 
ইহার মাতুলালয়! ইহার মূর্ঠি অতি সুন্দর ছিল; বৈষ্ঞব-সমাজে ইনি মহাপ্রভুর দ্বিতীয় 
অবতার বলিয়া পরিচিত। ধনঞ্জয় বিদ্যানিবাসের নিকট ইনি শৈশবে সংস্কৃত শিক্ষা করেন । 
নিত কিন্ত ইহার পিতা ছিলেন চৈতন্টের অনুরাগী | সেই অন্রাগ 
পত্রে বর্তিয়াছিল। শৈশবে গঙ্গাধর নবস্বীপে ইহাকে লইয়া যাইয়া 
চৈতন্তলীলার সমস্ত স্থান দেখাইতেন ও সেই মধুরাদপি মধুর লীলাকাহিনী শুনাইতেন। 
বক্তা ও শ্রোতা পিতাপুত্র-ছুই জনেই কাদিয়া আকুল হইতেন। গঙ্গাধরের মৃত্যুর পর ইনি 
নবন্বীপে শচী দেবীর সঙ্গে দেখা করেন। তৎপরে পুরীতে গদাধরের নিকট ভাগবত পড়িতে 
যান। গদাধরের একখানি মাত্র ভাগবতের পুঁধি ছিল, তাহার অক্ষর মহাপ্রভুর অশ্রুতে 
মুছয়। গিয়াছিল। বঙ্গদেশ হইতে একখানি বিশুদ্ধ পুঁথি আনিলে তিনি পড়াইবেন__ 


৭8৮ বৃহ বঙ্গ 


স্বীকার করিলেন । তৎকালে যাতীয়াত সহজ ছিল না। কয়েক মাস পরে শ্রীনিবাস 
ভাগবতের পুঁথি লইয়া ফিরিয়া আসির] শুনিলেন, গদাধব স্বর্গীবোহণ করিয়াছেন । তখন 
ফিরিয়া! বাঙ্গলায় আসিয়া! নিত্যানন্দের পত্বী শ্রী্জান্নবী গোস্বামিনীর সঙ্গে দেখা করেন এবং 
তাহাব 'মাদেশে বুন্দাবনে বওন] হন, উদেন্তা ধপ-সনাতনেব নিকট ভক্তিশান্ত্রপাঠ | বাজিঞাম 
হইতে পীচদিনে রাগমহল আসিয়া তথী হইতে গৌড়দ্বাব হইয়া পাটনায় আাসিলেন। 
কাশাতে যাইবা চৈতন্তেব লীলাক্ষেত্রগুলি, বিশেষতঃ চন্ত্রশেখবেব বাড়ীব তুলসীতলা, যেখানে 
মুসলমান দরবেশবেশা হরিদাস মহাপ্রভূব সঙ্গে দেখা কবিরাছিলেন, সেই সকল দেখিঘা 
তাহাব মনে প্রেম ও শোকের বন্তা বহিগা ?গগল। চৈতন্ত-গ্রেমে ভিনি প্রা উপবাস 
কবিতেন, তাহার জীবনের কথা বলিতে বলিতে গদগদকণ্ হইয়া আব কথা বলিতে পাবিছেন 
না, প্রসঙ্গেব পবিসমাপ্তি হইত চোখের জলে! যে এই সুদর্শন বালককে দেখিত সেই 
ইহাকে প্রাণের দুলাল ও অন্তরঙ্গ ভাবিয়া "আলিঙ্গন করিতে চাহিত | তাহাঁণ জিহবাচ্ে ছিশেন 
সরস্বন্ী ককণ বসেব ভাগাব লইযা। বুন্দাবনের পথে শুনিলেন, রূপ € সনাতন উভষে্ট আন 
সময়ের বাবধানেব মধ্যে প্রাণতাগ কবিযাছেন। বৃন্দাবন তাহাদেব শোকে অঙ্গকার 

নিরাশ বালক বহু পরিতাপ কবিতে লগিলেন, কিন্থ জ'ব গোন্বামী ইনার ভন্তি' ও 
প্রতিভাদর্শনে ইহাকে আশ্রধ দিনা ভক্কিশান্্র সম্যগ্বপে শিখ।ইতে লাগিলেন এ 
সময়ে অপর ছুই জন প্রসিদ্ধ ঘুবকের সঙ্গে ঈহাব বঙ্গ হইনাছিণ। 

দ্বিতীয় ব্যক্তি রাঁজসাহী জেলার খেতুরী নামক নগবীব বাছ। কুধগীননেব একমাদ পু 
শল্লৌত্ভদ্ম দত । খেতুরা বেযালিয়া হইতে ১২ মাইল উন্তর-পশ্চিমে এবং পদ্মার তাবন্থ 
প্রেমতলী গ্রামের এক মাইল উত্তর-পুর্বে অনস্থিত | কৃধ্ণানন্দেব বহুদিন কোন সন্তান জন্মে 
নাই। নরোত্তম দেই রাঁজবাড়ীৰ চোখের মণিস্বরপ ছিলেন। আনিবাষের ন্তায় নবোণমও 
অতি প্রিয়দশন। শৈশব হইতেই তাহাকেও চৈতন্ঠপ্রেম পাইযা1 বসিয়ছিল। একদিন পদ্মার 
তীবে বালক সেই খমুদ্রতুল্য অসীম জলরাশি দেখিনেছিলেন, হৃঠাত্ তাহার মনে হইল, তিনি 
দেখিলেন এক গৌরাঙ্গ পুরুষ উদ্ধলোক হইতে তীহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, পনবোন্তম, 
তুমি তো বিষয়ভোগের জন্ত জন্মগ্রহণ কর নাই__-তুমি যে 'আমার। আমাব কাছে এস।” 
সেই পরম অন্তরঙ্গের স্বর যেন তিনি স্ুম্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। তখনই তিনি অজ্ঞান হইয়া 
নদীত'রে পড়িয়া গেলেন। রাজবাড়ী হইতে বহু সন্ধানে তাহার খোঁজ মিলিল। চিকিৎসকের! 
শিবাদিঘ্বতের ব্যবন্ী করিলেন, কিন্তু নরোগ্ম বলিলেন, ণ্যদি আমার জন্ত শিবা হত্যা করা 
হয় তবে আমি না খাইয়! প্রাণত্যাগ করিব ।” কিন্তু রাজ দেখিলেন-__যেমন দেখিযাছিলেন 
কপিলাবস্তর শুদ্ধোদন,_- যেমন দেখিয়াছিলেন সপ্তগ্রামের গোবদ্ধন দাস--ভরা যে ডুবি হয়। 
চৈতন্তের নাম করিতে সগ্ভোবিকশিত সরসিজের স্তায় বালকের শ্রীমুখ অশ্রুতে ভাসিয়া য॥। 
গৌড়েশ্বর সগ্রাটু কৃষ্ণানন্দ দত্তের অন্তরঙ্গ ছিলেন। কৃষ্ণান্ন্দ তাহার ইলাবাদার ছিলেন । তিনি 
রাজার বিপদ্‌ শুণিয়া বলির পাঠাইলে্ন, ণন্রোত্বমকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও, আমি 
তাহার রোগ সারাইয়া দিব” বহু অশ্বারোহী সৈম্ত-পরিবেষ্ঠিত করিয়া যোড়শবর্ধবয়স্থ 


শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ ৭8৯ 


নরোত্তমকে গৌডে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল । কিন্তু তরুণ নবৌস্তম সমাঁটের ফাঁদে পা 
দিলেন না। 

উদ্ধ হইতে সেই বাণী বে তিনি সর্বদা শুনিতেছিলেন। তাবপব সিদ্ধার্থ যাহা 
করিয়াছিলেন, বঘুনাথ দাস যাহ! করিয়াছিলেন, খপ-সনাতনের জীবনে বে বিবাগ দেখা 
দিয়াছিল সেইরূপ বিবাগে বশবন্বী হইযা বাঁণক-নবোত্ভম পালাইযা গেলেন । প্রহরীবা 
জাগিয়! দেখিল- -পিঞ্পব খাপি, পাখা উডিয়া গিয়াছে | উদ্বশ্বাসে ছুটিয়া। বালক প'লাইতেছেন, 
সংসাঁবকে বিভীষিকা ভাবিণা_বিলাকে নরকের বাগুবা মনে কবিয়া বিশ্ব-হিতের শাভ্বানে 
সেকি ঈন্মন্চভাবে ভর্টিরাছেন। ক্ষুদ্র গিবিনদী যেষপ শৈলখণ্ড ভীসাইয়া লইয়া) যায়, 
চদমন'থ ভক্তি তাহাকে সেইরূপ তাডাইয়া লইষা চলিল। কযেক দিন পবে দুর্গম জঙ্গলের 
গজ্ঞাত পথ ভাঙ্জিয়া বালক কামার নিকট বাজ্জঘাটে উপস্কিত হইলেন_-তখন তীহার সুন্দৰ 
মুখ শুকাইর| গিয়াছে । দুই দিনেব উপবাশী, পদ্মপ্রভ মথখানি মান, লমণে আঅনভাত্ত ছুইটি 
গদতল কণ্টকবিদ্ধ হইয়া ক্ষতাবঙ্গত হইয়াছে । এক বঙ্গতলে পড়িয়া তিনি 'আর উঠিতে 
পারিলেন ৮-আব।র শস্পষ্ট স্বর শ্ুনিলেন, “ভমি আমার জন্য এত সঠিয়াছ. তরুণ জীবনে 
সমস্ত স্থুখগোগেন খাশা বিসজ্জন দিঘা আসিয়া, শামি “ভামাকে ছাঁড়িব না, উঠ খাও ।” 
তাহার রী ভাঙক্ষিয়া গেল, তখনই কোন ব্যপ্চি দয়াপব্বশ হইয়। তাহাকে এক বাটা ছগ্ধ 
দিয়া গল । তিশি উহা পান করিয়। ক্ষুধাড়ষণা দূর করিলেন এবং পু হইলেন। বুন্দাবনের 
নিকট কয়েক জন ত'থগাম! সঙ্গা জুটিল! চৈতন্তের কগা বলিতে গেলে বালকের প্রেমে 
কগঠবোধ হয়, আনন্দাশ্ররতে গঞ্ড প্লাবিত হয়। সঙ্গীদেবও চোখ হইতে জল পড়ে এবং 
ঘনঘন “বামাঞ্চ হয়--তাহারা ভাবিল “এ দেববালক কে %” 

বুন্দাবনে আসিখা সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত, নিঃসঙ্গ বালক পথে পথে ঘুরিঘা বেডান, অল্লাহারে 
শরীর কশ, কিন্ত কোন স্বাধীন শৃপতি ঘদি কীরাগার হহতে ঘুক্তি পান, হাঁত-পায়েন লৌহশৃঙ্খল 
ভাঙ্গিয়া ফেলেন, তবে তাহার সেই নুক্তিব আনন্দই যেৰপ সকল জাল! জুডাইয়া দেয়__ 
নরোত্তমেরও সেইরূপ হইল। তীহাব সুখ অলৌকিক প্রফুললতার উজ্জল। এই অবস্থায় 
স্প্রসিদ্ধ লোকনাথ গোস্বামীর আশ্রমে .শেষরাত্রে ঢুকিয় নিত্য নিত্য তাহার আবক্না মুপ্ত 
করিয়া! ঝাট দিযা পরিষ্ষারপরিচ্ছন্ন করিনা মাসেন। সেই অদ্দুতকর্া, বিষয়নিংস্পৃহ, 
সম্পূর্ণ 'মনাসক্ত, অপ্রতিগ্রাহী সন্যাস দেখিলেন, কে যেন তাহার আশ্রম ও আঙ্গিনা ফিটফাট 
করিরা রাখিরাছে। একদিন, দুইদিন, তিনদিন তিনি বিশ্ময়সহকাবে এই অদ্ভুত কাণ্ড 
প্রত্যক্ষ করিধা এক রাত্রি জাগিয়া বহিলেন_ চোরকে ধরিবার জন্ট | ভ্ঠাৎ সেই জ্যোৎসা- 
পুলকিত নিশাথে তিনি দেখিতে পাইলেন, দেবতার মত স্থন্দর এক কুমার ঝাটা হস্তে 
আঙ্গিনায় দাঁড়াইঘা|। ্রাহার চক্ষু ছুটি পদ্মদলের যত জলে ছলছল করিতেছে, কখনও ঝীঁট 
দিতেছেন এবং কখনও বা ঝাটাটি বুকে রাখিয়! অজস্র চক্ষুজলে গণ্ড প্লাবিত করিতেছেন । 
লোকনাণ পরম স্লেহভরে পিছন দিক্‌ হইতে তীহ।কে জড়াইয়! ধরিয়া বলিলেন-__“চোর ! 
তুমি কে? আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না” লজ্জিত ও বিস্মিত বালক লজ্জাবতী তরুণীর 


৭৫০ বৃহৎ বজ 


হ্যায় আর কথা বলিতে পাঁরিলেন না, ভাঙ্গ সুরে অল্প কথায় বলিলেন, “যদি ছাড়িবেন না, 
তবে আমাকে শিষ্য করুন ।”-__যে যৌগিবর পাছে মনে অহঙ্কারের উদয় হয় এজন্য কখনও শিষ্য 
গ্রহণ কবেন নাই, যিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজকে তীহার গ্রন্থের বু উপকরণ দিয়া নিজেৰ নাম 
উল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, যিনি চৈতন্যের বাল্যসখা এবং তাহারই আদেশে বুকভর' 
ব্যথা লইয়া_চৈতন্তের শ্রীমুখদর্শনে চিরজীবন বঞ্চিত হইয়া বৃন্দাবনেব এককোণে ছশ্চর প্রেম- 
তপস্তায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই বিষরবিরাগী, কৃষ্ণে সমর্পিতজীবন প্রেমের সন্্যাসীর অটল সঙ্কল্প 
আজ টলিল। বিশীল বিটপিশাখা যেবপ বনলতাকে আশ্রদ দেয়, তিনি সেই ভাবে নরোত্তমকে 
দীক্ষা দিয়া তীহাঁব নিকট রাখিলেন। ক্রমে বালকের পাগ্ডিত্য, অসীম ভক্তি ও পদগৌরব 
বৃন্দাবনে বিদিত হইল, জীব গোস্বামী শ্রীনিবাসেব সঙ্গে তাহাবও শিক্ষার ভার লইলেন। 

তৃতীয় ব্যক্তিব নাম স্ট্যা্মীন্নল্দদ | ইনি নিম্ন শশ্রণীতে জন্মগ্রহণ করিধাছিলেন, 
ইহার পিতা কৃষ্ণ মণ্ডল উড়িষ্যার দণ্কেশ্বব পবগনার ধারেন্দা বাহাছুরপুরবাসী ছিলেন। কিন্ত 
এই পরিবাৰ শেষে বঙ্গদেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। 
শ্তামানন্দের নাম ছিল দুঃখী । অল্পবয়সেই ইহার বিরাঁগ উপস্থিত 
হইয়াছিল । ইনি কালনাষ আসিয়1 গৌরীদাস পঙ্ডিতেব চৈতগ্রমন্দিরে কতকদিন বাস করিয়- 
ছিলেন। এখানকাব পুরোহিত হদঘচৈতন্ত দব1 করিষা ইাকে ভক্তিশান্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন 
এবং ইহার ছুঃখী নাম ঘুচাইয়! কষ্চদাস মাম দিযাছিলেন | কালনা হইতে ইনি যাত্রা কবিয়া 
ভারতের যাঁবৎ তীর্থস্থান দর্শন কধেন। “রসিকমঙ্গল” নামক পুস্তকে ইহার বিস্তৃত ভ্রমণ- 
বৃত্তান্ত দেওয়া আছে। ইংরেজেবা যাহাকে 75179 বলেন, ভাবতের সাধু-সম্প্রদায়ের সকলেই 
সেই শ্রেণীভুক্ত । ইহাবা যে সকল রূপ বা দৃশ্য দর্শন করেন, তাহা সাধারণ লোকেবা চন্মচন্ছে 
দেখিতে পায় নাঁ। নরোত্তম ভাহাব মানস গৌবাঙ্গেব রূপ দেখিযাছিলেন, শ্রীনিবাসও 
কত কি দেখিয়। সমাধির দশ প্রাপ্ত হইতেন, “কর্ণীনন্দ” প্রভৃতি পুস্তকে তাহা বর্ণিত আছে । 
তিনি মৃর্চিত অবস্থায় মৃতকল্প হইয়া! থাকিতেন, আশ্মী় ও ভক্তগণ তাহা'ব জীবনের আশঙ্কা 
কবিয়া বিষণ্ন হইতেন। মহাপ্রভুর তে! কথাই নাহ, স্বপ্ন ও জাগরণের মধে। ছিল তাহার জীবন। 
সেই আশ্চর্য্য কবিত্বমর স্বপ্নগুলি হুক্ষম অধ্যাত্মজগতেব দৃশ্তেব গ্তাষ__তাহা! ধবা-ছ্োয়! যাইত না! 
ক্যাথারিন অব সিয়েনা (১৩৪৭ খুঃ জন্ম) ছয় বসব বযসে এক গির্জ! ঘরের উপবে খুষ্টের 
মুক্তি দেখিতেন, তীহার জীবনই এই স্বপ্নঘোরে কাটিরাছিল। জীবনে কতবার যে এই মুষ্ঠি 
দেখিয়! তিনি সংজ্ঞাহীন হুয়া অলৌকিক আনন্দ উপভোগ করিতেন তাহার ঠিকান। নাই। 
সেপ্ট টেরেশী (১০৯১-১১৪৩ খুঃ) খুষ্টমূর্তি এতবাব দেখিয়াছেন যে তাহার পুনঃ পুনঃ প্রেমের 
আবেগে মনে হইয়াছে যে তিনি ও খুষ্ট এক। জয়দেবেব বাধাব সম্বন্ধে “মুহুরবলোকিত 
যগুনলীলাঁ, মধুরিপুবহমিতি ভ'বনশীলাঁ”, বি্ভাপতির “অন্ুখন মাধব মাধব সোঙরিতে 
স্বন্দরী ভেল মাধাই” এবং ভাগবতেব গোপীদের “অন্ুক্ষণ কৃষ্ণকে ম্মরণ করিয়! তাহারা নিজেই 
কৃষ্ষ এই ভাবিতে লাগিলেন” প্রভৃতি কাহিনীব সঙ্গে এই সকল ক্যাথলিক সাঁধুজীবনের 
অনুভূতির অনেকটা এঁক্য আছে। আগার হিলের 'মিষ্টিসিম পাঠ করিলে পাঠক 


হ্যামানলা | 


শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ ৭৫১ 


এ সম্বন্ধে বু কথা জ্ঞাত হইবেন। মুসলমানদের মধ্যে জেলালুদ্দিন ( ১২০৭-১২৭৩ থৃঃ), হাফিজ 
( ১৩০০-১৩৮৮ খুঃ), এবং জামি ( ১৪১৪-১৪৯৩ ুঃ) প্রভৃতি সুফী কবি ও সাধুদিগের 
আধ্যাত্মিক অনুভূতি এইরূপ ভইয়াছিল। শ্ঠামানন্দ একদিন বুন্দাবনে এক মন্দিরে যাইয়' 
দেখিলেন, আরতি হইয়া গিয়াছে, পাগ্ডার! চলিয়া গিয়াছেন- এমন সময়ে শ্বয়ং রাধিকা] 
তথায় আসিয়া কৃষ্ণকে পরিক্রমা করিয়| নূত্য করিতে লাগিলেন, সে কি স্বর্গীয় ভঙ্গী! 
কি' আনন্দ কি গতি অতি সুলবনী'! শ্ামানন্দ অপলক হইয়া দেখিতে লাগিলেন, 
দেবনৃত্যের বিরাম নাই। সমস্ত রাত্রি নিমেষের মত চলিয়া গেল। পাখীর! কাকলী করিয়৷ 
উঠিল। চমকিত হইয়! বাধিকা তাহার এক পায়ের স্বর্ণনূপুর ফেলিয়া! গিয়াছেন। সমস্তটাই 
একটা স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়! দেওয়া! চলিত, কিন্তু স্বর্ণনূপুরটিতো একটা খাটি সামগ্রী, তাহ! 
কি কবিয়া সেখানে আসিল? সেই নূপুবটি হাতে করিয়া যখন শ্ঠামানন্দ সাশ্রুনেত্রে 
জীব গোস্বামীব নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন বুন্দাবনেব স্মস্ত ভক্তমগ্ডলী এই অলৌকিক 
ব্যাপার বিশ্বাস করিয়াছিলেন, অনেক পুস্তকে এই কাহিনীটি বণিত আছে। নিন্ন- 
কুলজাত হইলেও জীব গোস্বামী বিশেষ যত্বের সহিত শ্ঠামানন্দকে ভক্তিশান্ত্র পড়াইয়া- 
ছিলেন। যুবকের অসামান্ত মেপা ও ধাবণাশক্তি-দর্শনে জীব গোস্বামী আশ্চর্য হইয়া 
গিয়াছিলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন কবিয়! গুরু তাহার শিষ্যের নিকট হইতে এরূপ সন্তোষজনক 
উত্তর পাইয়াছিলেন যে, তিনি তাহার বিশেষ পক্ষণীতী না হইয়া! পারেন নাই। বৈধী ভক্ভি, 
বাগ'ন্ুগা, স্বকীয়া' ও পবকীয়৷ ইত্যাদি বিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে তিনি শ্টামানন্দকে অনেক উপদেশ 
দিয়াছিলেন, তাহার সর্ধশেষ উপদেশ ছিল :"তুমি তোমার উপদেশ দেওয়ার পূর্বে ভাল 
করিয়া বুঝবে, তোমার শ্রোতা জড়বাদী কিনা, যাঁদ তাহা হয-__-তবে তাহাকে কিছুই বলিবে 
না, তোমার সমধন্ী ও চিত্তবৃত্তির অনুকূল ব্যক্তির সহিত শাস্ত্রালোচন! করিবে ।” 

ইহার প্রথম মাম ছিল “দুঃখী” দ্বিতীয় নাম “শঞ্দীস” তৃতীয় নাম জীব গোস্বামীর 
দেওয়া প্গ্ামানন্দ”, এই নমই উত্তরকালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কোন কোন রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক 
পদে ইনি দুঃখী” ছুঃখিনা” অথবা! “গুখী কষ্জদাঁস” এইরূপ নাম ভণিতায় ব্যবহার করিয়াছেন। 
ইনি ভাগবতের দশম ও একাদশ ক্বন্ধের একখানি পগ্চান্বাদ রচনা করেন, তাহার এক 
মাত্র পু থি বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে | ূ 

এই যে তিন ব্যক্তির কথা বল! হইল, ইহারাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্শের প্রধান পাণ্ডা হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। সম্পূর্ণ সপ্তদশ শতাবীতে বঙ্গদেশ এই তিন ব্যক্তির কীন্তিপ্রদীপে উজ্জল। 
সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের একটু বিস্তারিত আলোচন৷ করিতে হইয়াছে । জনসাধারণের 
উপর ইহাদের ষে প্রভাব হুইয়াছিল, তাহার তুলন! বঙ্গদেশে বিরল। 

জীব গোস্বামী কৃষ্ণের প্রিয় বলিয়া! ছুঃখী কষ্চদাসের উপাধি দিলেন শ্ঠামানন্দ, 
শ্রীনিবাসের উপাধি হইল £আচার্ধয” এবং নরোত্তমের উপাধি হইল ঠাকুর মহাশয়” । বৈষণব- 
সমাজে আচার্য্য প্রতু বলিতে একমাত্র শ্রীনিবাসকে ও ঠাকুর মহাশয় বলিতে শুধু নরোভমকে 
বুঝাইবে। এই তিন জনেই জীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশান্্র শিখিয়াছিলেন। তিনি 


৭৫২ বৃহৎ বঙগ 


আদেশ করিলেন__“মামাদের এই ভক্তিগ্রস্থগুলি লইয়া তোমরা গৌড়দেশে যাও, নতুবা শুধু 
বই পাঠাইলে কি হইবে-_ ইহাদের ব্যাখ্যা করিবে কে ?” 

প্রীনিবাস বলিলেন--“আমরা সপ্যাসী, কি করিয়া! আমরা গৃহে যাইব, আপনাকে ছাড়াই 
বা আমরা থাকিব কিরপে? আপনার সঙ্গ ছাড়া স্বর্গও সুখকর 
নহে। জীব উত্তভব করিলেন, “সত্য নিজে পাইয়া অপরকে বিতরণ 
করা ইহাই মুখ্য কর্তব্য! আমি তোমাদের গুরু । আমি তোমাদিগকে আাদেশ করিতেছি, 
দ্বিরুক্তি করিও না” 

১২১খানি ভক্তিগ্রন্থ_ তন্মধ্যে সনাতনেব হরিভক্তিবিলাস, হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু 
চৈতন্চবিতামৃত, উচ্জল-নীলমণি, ললিতমীধব, বিদদ্ধমাধব, দানকেলী-কৌধুদী প্রভৃতি 
গৌড়ীয় বৈষ্ঞণগণের সব্দপ্রধান বত্রভাগ্ডার ছিল। একটি কাঠের বান্সে মোমজমার 'মাবরণে 
সুরক্ষিত করিয়া তাহা বড় একটা শকটে উত্তোলিত হইল | চারিটা বিশালকার বুষচালিত 
শকট ও তংপরিচীলক ১০ জন সশস্স ব্রঙ্গবাসীর সহিত যুবক সন্যাসিত্রয় জয়পুর রাজের 
নিকট হইতে অনুমতিপত্র লইয়া গৌডাভিণুখে যাত্রা করিলেন। পথে ছোটনাগপুরের বিশীল 
অরণ্য -ঝারিখণ্ড | হাব! তথা কোকিল-কলরব-মখবিত বনশোৌভা দেখিয়! মুগ্ধ হইলেন, 
এবং চৈতন্ত একদা এঁ বনে ভণ্তিব শাবেশে বৃক্ষ ও লতাপল্লবকে রুষ্ ভাবিয়! প্রিয়সম্বোধন- 
পূর্বক ছুটিয়া কাদিয়া বেডাইয়াছেন, সেই প্রেমের পাগল দেবতাব কথা পর্ধত্র মনে করিয়া 
ইহারা কখনও হার পদরজের স্পশ্রে আশায় সেই ভুঁমিতে লুটাইয়া পড়িতেন। বামে 
মগধেব প্রান্তভমি. তাহারা শাণ! হইয়। ইটা নামক স্থানে একটা প্রশস্ত পথ দিয়া চলিলেন। 

এই সময়ে বনবিষু্পুরের রাজ লী্রহান্ম্বিন্বা মতিশয় পরাক্রান্ত ছিপেন। তিনি দন্থ্য- 
বৃন্তি করিয় স্বরাজ্যের বাহিরে নানাবিধ অত্যাচাব করিতেন । সময়টা ছিল ১৬০০ থুষ্টান্দের 
সন্নিহিত, পাঠান ও মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ চলিতেছিল ! গৌঁড়েশ্বর প্রধল বহিঃশব্রকে দমন করিতে 
ব্যস্ত, সমস্ত নুপতিরা দেশ লুটপাট করিতেন, রাশন্থ দিতেন না, কিনব গোৌঁডের বাদশাহেব 
মোঁগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদেমাগ করার সময়ে, গৃহকলহ বাড়াইবার ইচ্ছা বা শক্তি ছিল ন1; এইজন্য 
দেশে একবপ অরাজকতা! চলিয়াছিল। বাবন্থাপ্বির কতকটা স্বাধান হইয়! নানারূপ শত্যাচার 
করিতেন । সম্ভবতঃ কতলু খা নবাবের নিকট তিনি উত্তরকালে ১৬৭,০০০ টাকা বাৎসরিক 
রাজস্ব দিতে স্বীরূত হইয়াছিলেন, কিন্ধ যে সময়েব কথা বলা হইতেছে তখনও তিনি এরূপ 
কোন সন্ধি কবেন নাই | তাহার নিজের ১৫টি প্রধান দুর্গ ছিল এবং তাহার অধীন ৯২ জন 
সামন্ত রাজাব আরও ১২টি দ্রর্গ ছিল! বছিও শেষে রাঁজস্ব দেওযাঁৰ একটা বন্দোবস্ত হইয়াছিল, 
কিন্তু মুরসিদ্‌ কুলিখাএর রাজত্বের পূর্বপপধ্যস্ত বনবিষুপুরের রাজার! একবপ স্বাধীন ছিলেন । 

একটা শকটের পিছনে গেরয়াধারী তিনজন সন্্যাপী এবং ১৭ জন সশঙ্গ 
ব্রজবাসীকে দেখিয়া বীরহাশিরের গুপুচরের! মনে করল- নিশ্চয়ই এই শকট বু ধনরদ্ে 
বোঝাই। তারপর যখন সন্নযাপিগণের একজনকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, ইহার মধো কি 
আছে? তখন [তিনি শাস্ত্গ্রস্থগুলির প্রাতি শ্রদ্ধার আতিশয্যে নিশ্চিস্তমনে বলিয়া! ফেলিলেন__ 


বঙদেশে রাজদন্যর খপ্পরে 


শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ ৭৫৩ 


“রত্ব”-গ্রন্থ কথাটা মনের ভিতর উহ রহিল। চরের! এখন ঠিক খুঝিল ইহা! মণিমাণিক্য 
না হইয়া যায় নী; বারহাম্বিরের রাজসভায় জ্যোতিষিপ্রবর গণশিয়া বলিলেন-_-এঁ শকটের 
বাক্সে ধনরত্ব আছে । গুপ্তচরেরা শকটের সঙ্গে সঙ্গে চলিল, সঙ্গে বীরহাঘ্িরের নিযুক্ত দস্থ্যদল। 
তামর নামক একস্থানে আসিয়া দস্থ্যরা! কালীপুজা করিয়া লইল এবং সেই গ্রামেই তাহারা 
শকটটি আক্রমণ করিবে প্রথমতঃ এরূপ সঙ্গল্ল ছিল। কিন্তু সেই গ্রামে সুব্ধা হইল না। 
তারপর রঘুনাথপুর হইয়া শকট ধারগতিতে পঞ্চবটা নামক স্থানের দিকে আসিল, এই 
গ্রামের দক্ষিণে মালিয়ারা গ্রামে সন্যাসিত্রর এক সদাশয় জমিদারের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া 
রাজ্রিবাস করিলেন, পরদিন ইহাবা গোপালপুর পল্লীতে আসিয়া পৌছিলেন,_-এঁ সময়ে 
রাত্রিকালে দুইশত দস্যু রাহাজানি করিয়া শকটসহ বুহৎ কাষ্ঠাধার লইয়! চম্পট দিল। 

বীবহাম্বির প্রচুর ধন-লোভের আশায় সেই বাত্রে ঘুমান নাই। সেই রাত্রেই বাক্স 
আসিষা তাহাব রাজপ্রাসাদে পৌছিল। তিনি উহ! পাইয়া এত হৃষ্ট হইয়াছিলেন যে বাক 
খুলিবার পূর্বেই দঙ্গ্যদিগকে পারিশ্রমিক ও পুরস্কার দিয়! বিদায় করিয়া দিলেন । 

তিনি ভাগ্ারে যাইয়ী বাক খুলিলেন। কিন্তু একি, প্রথমেই একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ। 
প্ূপের আখর যেন মুকৃতার পাতি”, মহাপ্রভু বলিতেন। সেই মুত্তগসম অক্ষরগুলি দেখিয়া 
রাজ বিস্মিত হইলেন, সমস্তই পুস্তক- ধর্মগ্রন্থ, রঞ্ছের নামগন্ধ নাই। বীরহাম্বির সভার 
জ্যোতিষী পণ্ডিতকে বলিলেন, “তোমার ভবিষ্যদ্বাণী এইরূপ 1” জ্যোতিষী লক্জায় মাথ! হেট 
করিলেন । রাজা বলিলেন, “রত্র বই কি? যে জহরত চিনে, তাহার নিকট এগুলি রত্বই 
বটে!” গুপ্তচরকে তিনি দিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন্‌ সাধু--কোন্‌ পণ্ডিতের আজীবন সাধনার 
ফল তোমর1 লইয়! আসিয়াছ? তান্তাদেব উপর তো অত্যাচার হয় নাই? তাহাদের নিঃশ্বাসে 
আমার রাজপ্রাসাদ দগ্ধ হইয়া যাইবে ।” গুপ্রচন্ো! বলিল, “মহারাজের নিষেধ আমরা 
সর্বদা শ্ররণ রাখি, যেখানে ধিন1 অভ্যাচারে কার্ধ্যসিদ্ধি হয়__সেখানে 'আমরা কোন আঘাত 
করি না, এক্ষেত্রে নিবীহ সাধুদিগের প্রতি কোনই অত্যাচার হয় নাই। রাজা চুপ করিয়া 
রহিলেন, অনেকক্ষণ তিনি মন্থতপগ্ত হৃদয়ে মৌন হুইয়া রহিলেন। রাণী স্থদক্ষিণা আসিয়া 
তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। ্ 

এদিকে তিন সাধুযুবকের মনে যে শোক হইল-_তাহা বর্ণনীয় নহে। সাধু:মহস্তদের 
আজীবন তপশ্তার ফল তাহাদ্ব হাতে ন্তন্ত ছিল, সেই পবিভ্র মহামূল্যবান্‌ ন্তাস অপহত হইল। 
তাহাদ্দের আর নকল ছিল না, বঙ্গদেশ হইতে গ্রন্থগুলি নকল করিয়া! ভারতবর্ষেব নানাস্থানে 
প্রেরিত হইবে--এই ছিল ব্যবস্থা । হবি-ভক্তিবিলাস ও চৈতন্তচরিতামৃত প্রতাতি মহারত্ব 
চিরদিনের জস্ত বিলুপ্ত হইল। ধৈর্্যহারা না হইয়] শ্রীনিবাস গ্রামবাসী একজনের নিকট 
হইতে কাগজ-কলম লইরা জীব. গোস্বামীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইলেন। ক্ৃষ্দাস 
কবিরাজের তখন বুদ্ধ বস, এই শোকসংবাদ তিনি সহা করিতে পারিলেন না, সেইখানেই 
অজ্ঞান হইয়। পড়িলেন এবং তখনই বা তাহার অব্যবহিত পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। 

অপরদিকে ট্রানিবাস তাহার ছুই বন্ধুকে গৌড়মগুলে পাঠাইয়া দিলেন, নরোত্মের 
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হাতে শ্তামানন্দকে ঈপিয়া দিলেন এবং বলিলেন, প্যাবং এই হৃতরদ্বের সন্ধান করিতে না 
পারি তাবং আমি এখানেই থাকিব। এই গ্রন্থগুলির উদ্ধার-চেষ্টায় আমার প্রাণ গেলে 
তাহাও মঙ্গল।” নয়দিন পর্য্যস্ত বিষুঃপুরের সমীপবর্তী স্থানগুলি ঘুরিয়া শ্রীনিবাস জানিলেন, 
সে দেশের রাজা স্বয়ং একজন দ্য সুতরাং অপহৃত পুস্তকগুলি সম্বন্ধে সেখানে কোন 
সন্ধান পাওয়া সহজ নহে। দশমদিনে তিনি দেওয়ালি নামক গ্রামে পৌছিলেন-_-এই 
গ্রাম বিষুরপুর হইতে এক মাইল মাত্র দুরে অবস্থিত এবং যশোদা নদীর তীরবর্তী । সেইখানে 
কৃষ্ণবন্নভনামক এক তরুণ ব্রাহ্মণ যুবকের সঙ্গে তাহার দেখা হয়? ব্রাঙ্গণ বটু ব্যাকরণ 
পড়িতেছিলেন। শ্রীনিবামের সঙ্গে আলাপ করিয়া তিনি বুবিলেন, ইহার পাগ্ডিত্য অগাধ। 
যুবক তাহাকে তাহার বাড়ীতে লইয়] গিয়া সেখানে প্রস্তাব করিলেন যে, যদি তিনি তাহাকে 
ব্যাকরণ ও অলঙ্কার পড়িতে একটু সাহাধ্য করেন, তবে তিনি চিরক্ুতজ্ঞ ও কৃতার্থ হইবেন। 
স্বপাকে শুধু সিদ্ধ তরকারা দিয়া একবেলা! ছুটি ভাত খাইতেন, পরণে ছোট একখানি কটিবাস, 
শ্রীনিবাস কৃষ্ণবল্লভকে পড়াইতে লাগিলেন। চুম্বক-পাথর যেরূপ ইম্পাতকে আকর্ষণ করে, 
শ্রীনিবাসের বিষপ্ধ ও করুণ মুত্তি ও অগাধ পাশ্ডিত্য কৃষ্ণবল্লভকে সেইরূপ আকর্ষণ করিল। 
কৃষ্ণবল্লভ রাজসভায় ব্যাসাচার্য্ের ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিতে যাইতেন। হিন্দু রাজগণ সম্ভবতঃ 
সেনবংশের সময় হইতেই অপরাহে ধর্মবগ্রন্থের ব্যাখ্যা শুনিতেন, কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যে 
পাওয়। যায় যে ধর্শপাল প্রভৃতি রাজাও এ ভাবে ভাগবত-পাঠ শুনিতেন ; তাহারা বৌদ্ধ 
ছিলেন। ধর্মমঙ্গলের এই উক্তি বিশ্বাস্ত নহে। পরবস্তী হিন্দু রাজার! ভাগবতের ব্যাখ্যা 
শুনিতেন। গ্রাম্য কবি প্রাচান সংস্কারগুলির মধ্যে এই গোলযোগ ঘটাইয়! থাকিবেন। 
বীরহান্বিব দন্থ্যপতি দুর্দান্ত রাজ হইলেও তাহার সভাপগ্ডিত ব্যাসাচাধ্যের নিকট মেই 
দেশের চিরাগত রীতি অনুসারে অপরাহ্থে শান্ত্রপাত শুনিতেন। উৎস্ক হইয়া শ্রীনিবাস 
জিজ্ঞাষা করিলেন, “ভাগবত-পাঠ কেমন শুনিলে ?” কৃষ্ণবল্পভ বলিলেন, “আমার মন 
আপনার পাদপদ্মে পড়িয়াছিল, আপনার সঙ্গের জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলাম, তাই তাড়াতাড়ি 
চলিয়া আসিয়াছি।” শ্রীনিবাসকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া! কৃষ্ণবল্লভ সই শাস্্ব্যাখ্যা শুনিতে 
তাহাকে পরদিন রাজসভায় লইয়া গেলেন। প্রথম দিন শ্রীনিবাস নির্বাক হইয়া সেই 
ব্যাখ্যা শুনিলেন। দ্বিতীয় দিন আর থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন “আপনি প্রশস্ত পথ 
ছাড়িয়া এ কি ব্যাখ্যা করিতেছেন 1” ব্যাসাচাধ্য একথার কোন উত্তর করিলেন না, 
তৃতীয় দিনও শ্রীনিবাস বলিলেন, “আপনি ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন, অথচ শ্রীধরকে 
ত্যাগ করিয়। নিজের মত স্থাপন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। শ্রীধরের টীকা ছাড়িয়া! আপনি 
রাসপঞ্চাধ্যায় বুঝিতেই পারিতেছেন ন1”» এ কথার উত্তর না দিয়া ব্যাসাচার্্য ব্যাখ্যা 
করিতে লাগিলেন। তখন রাজা সভাপগ্ডিতকে বলিলেন, ”"এই ব্রাহ্মণ আপনার ব্যাখ্যায় 
তুষ্ট নহেন, আপনি কি তুল ব্যাখ্যা করিতেছেন?” বিরক্তির স্থরে ব্যাসাচাধ্য বলিলেন, 
“এই গৈবিকধারী যুবকের আম্পদ্ধী €দখুন, আমার ব্যাখ্যায় ভুল ধরিতে পারে এমন পণ্ডিত 
এদেশে কে আছে ?” শ্রীনিবাসের দিকে চাহিয়। বলিলেন, “আস্মন, আপনি ভাগবত 
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ব্যাখ্যা করুন, দেখি আপনি কত বড় পণ্ডিত!” এই বলিয়া! তিনি বেদী ছাড়িয়। 
উঠিলেন, অকুন্টিতভাবে শ্রীনিবাস তাহাতে আসীন হইয়! ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সে 
কি কচ, সে কি অদ্ভুত পাণ্ডিতা' তাহার হৃদয়ের বাথা অসীম ভক্তিতে যেন উছলিয়! 
উঠিতেছে। সেই ব্াখা। যেন নৈবেগ্ের মত, অশ্রুর ডালির মত তাহার প্রাণের 
দেবতাকে উৎসর্গ কবিতেছেন, বেন সপৃতণ্বী বীণা নারদের অঙ্ুলীম্পর্শে বাজিতেছে। রাজা ও 
অপরাপর শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়া গেলেন, এমন কি ব্যাসাচার্ধ্যও বুঝিলেন যে সত্য সত্যই 
সেদিন বনবিধুঃপুবের বাজোৰ প্রকৃত গুক আসিযাছেন। পর দিন শীঘ্র শীঘ্ব যার যার কাজ 
সারিরা শত শত লোক আবাব শ্রীনিবাসের ব্যাখ্যা শুনিতে বাজবাড়ীতে ভিড কবিল. বিপুল 
হরিধবনিব সঙ্গে শ্রীনিবাস ভাগবতেব ডুবি খুলিলেন। সেদিনের ব্যাখ্যায় পাষাণ গলিয়া 
গেল | দীরঘশ্বাযা € 'অখার তুফাণ বহিষধা গেল_-অশ্চক্ষে সকলে দেখিল শ্রীনিবাস মানুষ 
নহেন,--দেবতা ! পাজা সভাভঙ্গের পর মনত ভত্যের হ্যায় জাহাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন । 
বাজবাডীর এক বিশিষ্ট প্রকোচ্চে তাহাব স্থান করিব দিঘা শানারূপ উপাদের ভোজ্োর ব্যবস্থা 
করিলেন । কি শ্রনিবাম নিজে ভাতেভাত রাবিয়া এক বেলা মাত্র আহার করিলেন। 
সেই সন্ধাকালে বাজী তাহাকে |নভতে জিজ্ঞাসা কবিলেন, পত্রাঙ্গণ। আপনি কে? কেন 
আসিযাছেন? শুনিয়'ছি একাল বিপদে পড়িয়া আপনি এ রাজ্যে আসিয়াছেন, আমার 
দ্বাবী যদি আপনাঁব কোন সাহাধা হয় তবে অকুন্ঠিতচিত্তে আমায় 
বলুন1” শ্রীনিবাসের বুকেব ব্যথা উথলিয়। উঠিল। তিনি গদ্গদ- 
কণ্ঠে সকল কথা৷ বলিলেন । উপসংহাবে ধলিলেন, ণগোস্বামিগণের এই অমূল্য বত্বভাগার 
আমাব হাতে ন্তস্ত ছিল, এগুলি না উদ্ধার করিতে পারিলে আমার মৃত্যুই শ্রেয়, আযার 
সঙ্গী এক রাজকুমার ও অপর এক তরুণ সাধু শোক ন্বিত হইয়! বঙ্গদেশে চলিয়া! গিয়াছেন।” 
তখন বাজা ভূলষ্টিত হইযা৷ পড়িলেন, বলিলেন,_“আমার মত নরশিশাচ আর নাই, 
আপনাবা যে দস্থ্যকে খাজতেছেন, আমিই সেই দস্থা__-আমার মত অপরাধী এত বড় রাজ্যে 
দ্বিতীয় নাই। আপনার সেই গ্রন্থগুলি যেমন ছিল তেমনই আছে, আপনি আশ্বস্ত হউন। 
আমার রাজ্যের নরহত্যাকারীর যে সাজ্কা তাহাই আমাকে দিন।” এই বলিয়া নতজানু 
হইয়া রাজ! সাশ্রুনেত্রে শ্রীনিবাসের পায়ে পড়িলেন, তাহার রাজবেশ ধুলায় লুন্ঠিত হইল । 
সমসামগ্ষিক প্রেমবিলাসে বণিত এই ঘটনা আমরা লিপিবদ্ধ করিলাম। ভক্তিরত্বাকর 
ইহার প্রীয় এক শতাব্দী পরের লেখা । তাহার কাহিনীও প্রায় এইরূপ; ছুই একটি 
জারগায় সামান্য প্রভেদ দুষ্ট হয়। ভক্তিরদ্বাকরের সময়ে শ্রীনিবাস দেবতাস্থানীয় হইয়া 
উঠিয়াছেন; তিনি যেদিন প্রথম বীরহাম্িরের রাজসভায় প্রবেশ করেন-_সেই দিন 
তাহার উজ্জলচ্ছটামপ্তিত স্বর্গীয় রূপ দেখিয়া! সকলে দীড়াইয়া তাহার সংবর্ধন করিয়াছিলেন । 
বাজ। তাহাকে বসিতে" অন্গুরোধ করিলেও তিনি বলিয়াছিলেন, “যে পর্যাস্ত ভাগবত-পাঠ 
শেষ না হইবে, তাবৎ বসিয়া! শোনা আমার রীতি নহে।” ইহা ছাড়া প্রেমবিলাসের 
মতে রাজসভায় রাস-পঞ্চাধ্যায় প্রথম দিন পঠিত হইতেছিল, কিন্তু ভক্তি-রত্বাকরেন্ত 


হাদ্থিবেব অনুতাপ । 


৭৫৬ বৃহৎ ব্ 


বর্ণনায় প্ভ্রমর-গীতাপ্র কথা লিখিত হইয়াছে । মোটামুটি কাহিনীটি একরপ, তবে পরবর্তী 
ভক্তি-রদ্ধাকরের অতিরঞ্জিত ভক্তির বর্ণনা হইতে প্রেমবিলাসের সরল স্বাভাবিক বর্ণন৷ 
আমাদের কাছে অধিকতর প্রামাণিক মনে হয়। 

এই ঘটনার পর রাজা স্বয়ং, সভাপণ্ডিত ব্যাসাচাধ্য, রাণী স্থদক্ষিণা প্রভৃতি 
সকলেই শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । রাজা তাহার রাজাশীসনের 
ভার শ্রীনিবাসের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। গৈরিকবসনপরিহিত সাধুর রাজ্য-শাসনের 
ভার গ্রহণ করা এই নূতন নহে; মহাঁন্বাজ চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের উপর এইরূপ ভার অর্পণ 
করিয়াছিলেন, দেবপাল তদ্দীয মন্ত্রী দর্ভপাণির উপর সমস্ত বিষয়ে নির্ভব করিতেন। প্রায় 
একশত বৎসর পূর্বে ত্রিপুরেশ্বর ঈশান মাণিক্য তাহার গুরুদেব বিপিনবিহারীর হস্তে 
খণজালজড়িত ত্রিপুররাজ্যের ভার স্তস্ত করিয়াছিলেন। 

বিদ্ভাপতি ও চণ্তীদাসের পর বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবিগণ ও 
সংকীর্তনীয়ারা বিষ্ণুপুর, বাকুড়া ও বদ্ধমান অঞ্চলের লৌক। গোবিন্দ দীসের বাঁড়ী ছিল 
শ্রীখণ্ড (বর্ধমান)। ইনি শ্রীনিবাস ও নরোতমের একাস্ত অস্তরঙ্গ, রামচন্দ্র কবিরাজের 
সহোদর; জ্ঞান দীসের বাড়ী কাদরা, লোচন দাসের বাড়ী কৌগ্রাম, আর আর প্রায় সমস্ত 
বৈষ্ণব কবিই বর্ধমান ও বীরভূমনিবাসী | 

বীরহাঘ্িরের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষাগ্রহণের ফলে দেশে স্থাপত্যশিল্প বিশেষরূপে শ্রীসম্পন্ন 
হইয়াছিল । বনবিষুণপুরে বু বৈষ্ণবমন্দির গঠিত হইয়াছিল, তাহাদের স্থাপত্য ও কারুকার্ধ্য 
বঙ্গদেশে ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর কলাচচ্চার নিদর্শনস্বরূপ। বীরভূম, বাকুড় 
প্রভৃতি অঞ্চলে পু'থির মলাটে, প্রাচীরের গায়, কাষ্ঠিফলকে, কাঁগজে ও কাপড়ে এই সময়ে 
গৌরাঙ্গবিষয়ক সহস্র সহস্র চিত্র অস্কিত হইয়াছে। শ্রীনিবাস ধর্মপ্রচারকার্ধ্য খুব বিস্তৃত 
ভাবে চালাইয়াছিলেন, বিধুপুরের রাজাদের সাহায্যে শুধু বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি 
অঞ্চল নহে, ত্রিপুরা, মণিপুর, ময়নামতী-পাহাঁড় 'এবঃ কুকী প্রভৃতি উলঙ্গ পার্বত্য জাতিদের 
মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্ের প্রচার হইয়াছিল। পার্বত্য ত্রিপুররাজ্যের পাহাড়িয়া লোকদিগকে 
আমি কুমিল্লায় শিল্প সমতলূমে প্রায়ই দেখিয়াছি তাহারা স্্রীপুরুষে কাঠ বিক্রয় করিধার 
জন্ত কুমিল্লায় অবতরণ করে এবং তাহাদের কেহ কেহ পাহাড়ে ফিরিবার মুখে দৌকান হইতে 
চৈতন্-চবিতামৃত কিনিয়! লইয়1 যায়! তাহার] টিপ্রা1 ভাষায় কথ! বলে_-সে ভাষা আমাদের 
নিকট ছর্ববোধ, কিন্ত কিছু কিছু ভাঙ্গা বাঞ্জলা বলিতে পারে, অথচ চৈতন্ত-চরিতামূতের 
মত কঠিন পুস্তক তাহার! লইয়? যাঁয়। শ্রীনিবাস ও নরোত্বমের প্রচারকগণ ও তীহাদের 
বংশধরেরাঁ যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্শপ্রচারের জন্ত বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাজে 
সন্দেহ নাই। তীহাদের সহায় ছিল--বনবিষ্ুপুর ও খেতুরীর রাজ্ভাখার। এদিকে 
শ্যামানন্দ সমস্ত উড়িষ্যাদেশবাসী রাজন্তবর্গকে 'এই ধর্মে দীক্ষিত কবিয়াছিলেন, তাহার 
গ্রধান শিষ্য রাজ! রসিকানন্দের রাজভাওটর্রেই -প্রচারকার্ধ্যের সহায় ছিল। চৈতন্ঠ 
দীর্ঘকাল উড়িম্যা্প ছিলেন! তথাকীর বহু পল্লীতে গৌরাঙ্গদেবের মুর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, 


শ্রীনিবাস, নরোত্বম ও শ্যামানম্দ ৭৫৭ 


খাস্‌ বাঙ্গলা দেশে যত গৌবাঙ্গবিগ্রহ তদপেক্ষা অনেক বেশী বিগ্রহ উড়িষ্যার পল্লীতে পল্লীতে 
পূজা পাইয়া থাকেন। এই প্রচারের উদ্যমশীলতা শ্রীনিবাস, নরোত্তম এবং শ্তামানন্দ বিশেষরূপে 
প্রদর্শন করিরাছেন। ইহাবা সুবধুনীর তীরেব কীর্তন সমস্ত বাঙ্গলা ও উড্ভিষ্যা দেশে প্রচলন 
কবিয়াছেন। সনাতন, কপ, জীব গোস্বামী এবং গোপাল ভট্টরের চেষ্টায মধ্যভারত ও রাজ- 
পুতনায় প্রচার চলিয়াছিল, €শষোক্ত স্থানে কতকগুলি ষ্টেট গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম স্বীকার 
কবিয়াছেন। মধ্য ভাবতেব ছতবপুবেব রাজা ৫1৭ বসব পূর্বে মহাসমারোহের সহিত 
গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুব বিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি টির অদ্বৈত 
প্রভুর এক বংশধবেব শিষ্য । দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে চৈতন্ত প্রতুব ধর্মে দীক্ষিত 
দল আছেন। ত্রিবাঙ্কবের সন্নিহিত কোন স্থানে এপ একটি দল থাকার কথা 
আমর শুনিয়াছিলাম | এমন কি একজন বিশ্বীসযোগ্য ব্যক্তিব মুখে শামি শুনিয়াছি, 
আফগানিস্থানবাপীদেব মধ্যে চৈতন্যসম্প্রদায়ভূত্ত লোক আছেন। শ্ববিখাত মহারাষ্ 
কবি ও সাধু তুকার'মেব চৈতন্ঠসন্বদ্ধে একটি “অভঙ্গ' মাছে, তাহাতে তুকারাম তাহাকে 
গুক বলি স্বীকাব কবিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তিনি গৌবাঙ্গকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। 
ডাক্তার এান ডি. ভাগ্ডাবকবেব নিকট এই অভঙ্গটি আছে । 'আঁকবব বাদশাহ যে গৌরাজ- 
সম্বন্ধে একটি গান বচনা করিয়াছিলেন,_-সেই হিন্দি গানটি ৬জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের গৌরপদ- 
তরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসন্বন্ধে আমি পূর্বেই লিখিয়াছি। 

স্বৃতবাং দেখা ধায়-_-অন্ুসন্ধান করিলে সমস্ত ভারতবর্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধন্ম্ের বিকাশ 
এবং বিস্তাবসম্বন্ধে একখানি ইতিহাস লিখিত হইতে পাঁরে। ধ্াহারা বিচ্ছিন্ন হুইয়া আছেন, 
তীাহাবা এক হইতে পাবেন। গোস্বামিগণ তে! সে চেষ্টা করিবেনই 
না। সাহেবের! যখন »চ'নী হইয়! এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই) 
আমাদের শিক্ষিত. সম্প্রদায় কোন্‌ সাহসে সেরূপ মৌলিক ব্যাপারে হাত দিবেন? অথচ 
ব্যাপারটি গুরুতর হইলেও খুব কঠিন নহে! খড়দহ ও শাস্তিপুরের গোস্বামিগণের শিষ্য 
তালিক1 এবং শ্রীনিধাসের বংধধরগণেব শিষ্যতালিকা! খুঁজিলে বিস্তর উপকরণ পাওয়' 
যাইতে পারে! মণিপুর, ত্রিপুরা, মধ্য-ভারতের ছতরপুর এবং উডিষ্যার মযূরভঞ্জ প্রভৃতি 
রাজগণের পুঁথিশালায় এবং বংশতালিকায় এসম্বন্দে অবশ্ত অনেক তথ্য আছে। কোন 
শিক্ষিত ও কর্মী যুবক যদি এসন্বদ্ধে উদ্যোগী হইয়া। কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন তাহা হইলে দেশের 
প্রকৃত একটা উপকাব হয়| বঙ্গদেশের কোন রাজা বৈষ্ণবধর্ম্ে তাহার অনুরাগ দেখাইবার 
জন্য নবন্বীপের ধুলটে একবৎসর একলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন, এমন শুনিয়াছি। কিন্তু 
এই ইতিহাস-লেখার কার্যে উৎসাহ কে দিবেন? আমার দৃঢ় বিশ্বীস যিনি বাহিরের কোন 
উৎসাহের উপর নির্ভর্‌ না কবিয়া স্বীয় প্রাণের অনুরাগে কাজ করিবেন, রিক্তহস্ত হইলেও 
তগবান্‌ তাহার ভাগ পূর্ণ করিয়া দিবেন এবং তিনিই সর্বাপেক্ষা বেশী কৃতকার্য হইবেন 
হিম্তুরা নবব্রাহ্গণোর যুগে তাহাদের ধর্ম অন্তের অনধিগম্য করিয়া রাখিয়াছিলেন__ 
বৈষ্ণবের1 এই যুগে সর্বপ্রথম সেই অচলায়তনের দ্বার উদঘাটন করেন। 


ধন্বের বিরুদ্ধে দ্বার উদঘটন। 


৭৫৮ বৃহ বজ 


শ্রীনিবাস বিষুপুর হইতে খেতুরীতে (রাজসাহী জেল! ) নরোত্তমের নিকট গ্রস্থগুলির 
উদ্ধার ও রাজার দীক্ষাদিসন্বন্ে সমস্ত কথ! জানাইয়া চিঠি পাঠাইলেন। নরোত্তম ফিরিয়া 
আসিলে তাহার পিতা কষ্ণানন্দ দত্ত হাতে স্বর্গ পাইলেন, কিন্তু নরোত্বম রাজপ্রাসাদে গেলেন 
না, তিনি তথাকার কুষ্ণমন্দিরে রহিয়। গেলেন এবং পিতামাতাকে জানাইলেন, তিনি যে সন্নাসী 
সেই সন্নাসী থাকিবেন, গেরুয়! ছাড়িবেন না, এবং কৃষ্ণমন্দিরের যে নিদ্দিষ্ট ভোগ আছে, তাহ! 
হইতে প্রসাদ পাইবেন। খাওয়া-দাওয়া কিংবা অল্প কোন সম্বন্ধে অনুরোধের বাড়াবাড়ি 
করিলে তিনি খেতুরী ছাড়িয়া পালাইবেন। তীহার স্থানে তাহার খুল্লতাত-ভ্রাতা সন্তোষ দত্ত 
রাজ! হইয়াছিলেন | নূতন রাজা ও বৃদ্ধ রুধানন্দ দত্ত ভয়ে আর কোন বাডাবাড়ি করিলেন 
না। কিন্ত রুষ্টানন্দ ভিন্ন অপর সকলে নরোত্তমের রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়! গেলেন, তাহার 
রাজপরিচ্ছদ নাই, শিরোভূষণ নাই, রাজদণ্ড নাই, শুধু গেরুয়া, মুণ্ডিত মস্তক ও দণ্ডকমগ্ডলু 
লইয়' যেন একখানি দেবমুত্তি ঝলমল করিতেছে । সেই মুস্তিতে এমন একটা গৌরবের 
ঘট! ছিল যে স্বয়ং পিতা কৃষ্ণানন্দ তাহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। গ্রন্থোদ্ধারের 
ংবাদ খেতুরী রাজধানীতে ঢাকঢোল এবং অপরাপর বাগ্যস্ত্রের উচ্চতানে এবং রজনীতে 
শত শত দীপের আলোকে বিঘোধিত হইয়াছিল । নবোত্তম মনে মনে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, 
খেতুরীতে গৌরাঙ্গদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবেন। সেই ইচ্ছার কথা আভাসে জানিতে 
পা্ধিয়া সন্তোষ দত্ত তাহার সমস্ত রাজভাগ্ডার মুক্ত করিয়া! দিলেন, যথাসর্ধস্ব বায় করিয়া 
এই উৎসব সম্পন্ন করিবেন-__ইহাই সঙ্কল্প করিলেন। সম্ভবতঃ ১৬০৫ থুষ্টাব্বে এই ম্মরণীয় 
উৎসব সম্পাদিত হুইয়াছিল। এত ঘটা বৈষ্ণব-সমাজে আর হয় নাই; পাণিহাটির 
দণ্ডমহোৎসবের (১৫০৯ খু) পর এই উৎসব বঙ্গদেশে বৈষ্ণব-সমাজের সর্বপ্রধান ঘটনা । 
সহস্র সহত্ বৈষ্ণব বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে আসিয়াছিলেন; নিমন্ত্রণ-পত্রিকা 
বঙ্গদেশের সর্বত্র বিতরিত হইয়াছিল; তাহার মর্ম এইরূপ-_“আমরা সকলের নাম জানি ন' 
জানা সম্ভবপরও নহে। যিনি এই উৎসবে যোগ দিম্লা আয়াদে উৎসব সফল করিতে ইচ্ছা 
করিবেন, তিনিই দয়া করিয়! আমাদের এখানে আসিয়া! আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন। 
রবাহৃত ও আহতের মধ্যে কোন পার্থক্য আমরা রাখিব ন11” এইরূপ সার্বজনীন নিমন্ত্রণ 
আর কোথায়ও কখনও হইয়াছে কিনা আমর জানি না। এই উৎসব বৈষ্ণবদিগের 
“মহোতৎসবের” মতই উদ্দার এবং সর্ধব্যাগী। সন্তোষ দত্ত উপাস্থত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের 
পাথেয় দিয়াছিলেন; সেই শত সহশ্র অভ্যাগতের মধ্যে একজনের উপর সকলের দৃষ্টি 
আবদ্ধ হইয়াছিল, শতবর্ষবয়ন্কা, অতি শীর্ণা, উপবাসরুশা, তপঃপ্রভার উজ্দলকাস্তি রিশ্বজননীকল! 
বিষুপ্রিয় দেবী তাহার স্বামীর বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা দেখিবার জন্য খেতুরীতে উপস্থিত হুইয়াছিলেন। 
হখন মন্দিরে স্বামীর বিগ্রহের দিকে যুক্ত করে চাহিতে চাহিতে তাহার হই গণ্ড বাহিয়া 
অশ্রধারা বহিয় পড়িতেছিল তখন শত শত লোকের চঙ্ষু অশ্রপূর্ণ হুইয়াছিল। ভৃত্য 
ঈশানের মুখে সন্তোষ দত্ত জানিতে পারিলেন, বিষুপ্রিয়! শেষ দশায় বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা 
পোষণ করেন, জানিয়া তদর্থে গোপনে তরুণ রাজ! বিষুঃপ্রিয়ার পাথেয় এবং ১৫০২ টাকা 


শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ ৭৫৯ 


প্রদান করেন। শ্রীনিবাস, বীরহাম্বির, ব্যাসাচার্া প্রভৃতি সকলেই আসিয়াছিলেন | সন্তোষ 
দত্ত শ্রীনিবাসকে ছুইটি স্থুবর্মুদ্রা এবং বহুমূল্য গরদের এক জোড়, ব্যাসাচার্্যকে একখানি 
রেশমী বস্ত্র এবং ৫২ টাকা প্রণামী দিয়াছিলেন। সকলেরই পাথেয় এবং পরদদগৌরব 
অনুসারে মর্ধ্যাদা দেওয়া হইয়াছিল। এই বিরাট উৎসবে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ কবিরা উপস্থিত ছিলেন, পুর্ববণিত প্রসিদ্ধ রূপনারায়ণ পগ্ডিত, রামচন্দ্র কবিরাজ 
প্রভৃতি অনেকের নামই এই উপলক্ষে প্রেমবিলাসে বণিত আছে। এই সকল ঘটনা 
প্রেমবিলাস-প্রণেতা নিত্যানন্দ দাসের চাক্ষুষ বিষয়, সুতরাং তাহাতে বর্ণনার সমস্ত খু'টিনাটিই 
পাওয়া যায়। শ্ঠামানন্দ স্বয়ং যে রাধাকুষ্ণ-বিষয়ক গানটি রচনা করিয়াছিলেন, সেই “শুনলো 
পরাণ সই, মরম কথা তোরে কই”-_-আগ্ভ পদটি উৎসবে যখন গাওয়া! হয়, তখন লোকের দৃষ্টি 
পড়িয়াছিল নরোত্তমের উপর, রাধার কথন ভুলিয়া তাহারা তখন তাহাদের সন্ন্যাসী রাজকুমারের 
কথাই ভাবিতেছিলেন। “আমার ধৈর্ধ্যশালা হেমাগার, গুরু গৌবব সিংহদ্বার,--আমার 
সকলই ত ছিল সই--বংশীরব বজ্রাঘাত পড়ে গেল অকন্মাং* ইত্যাদি কথায় ষিনি 
কৃষ্ণের আহ্বানে রাঞজ্কুলের গৌরব--হৈম প্রাসাদ ছাড়িয়াছেন, সর্বপ্রকার অহঙ্কার 
ছাড়িয়া নিরহঙ্কার, দীনাতিদীন হইয়াছেন-_তীহারই কথ! মনে হওয়! স্বাভাবিক হইয়াছিল। 
এই উৎসবে দেবীদাস ও গোরুলদাস ছুই প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়ার সুমধুর পদকীর্তনে-_বিগ্ভাপতি, 
চণ্তীদাস, গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতি মহাজনের পদরসাস্বাদনে উপস্থিত জনমগ্ডলী যেরূপ 
তপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে খেতুরী কয়েক দিনের জন্য বৈকুষ্ঠপুরীতে পরিণত হইয়াছিল। 
উৎসবের পূর্ণবৃত্তাস্ত, নরহরি চক্রবত্তীর নরোভ্তমবিলাস ও ভক্তিরত্রাকর, নিত্যানন্দের 
প্রেমবিলাস, শিশিরকুমার ঘোষের নরোত্তম-চরিত প্রভৃতি পুস্তকে বিস্তারিতভাবে বণিত 
আছে । এই স্থানটিকে কি একট প্রস্তর-লিপিদ্বার' শ্রণীর করিয়। রাখা যায় না? 

নরোত্বম বঙ্গীয় সমাজ আর একটি বিপ্লব উপাঞ্ত করিলেন, তিনি কায়স্থ কিন্তু তাহার 
অনেকগুলি ব্রাহ্মণ শিত্য হুইয়াছিল। এই সকল ব্রাহ্মণ আবার পণ্ডিত-শিরোমণি ছিলেন। 
ভগবান্‌ ধাহার ললাটে সাধুত্বেধ তিলক আআকিয়াছেন তাহার প্রভাব 
অস্বীকার কবিবার উপায় নাই। নরোত্বমের সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ-শিষ্য 
ছিলেন বলরাম মিশ্র। একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ নরোত্বমের শিষ্ঠ হইয়াছেন, এ সংবাদে সমস্ত 
ব্রাহ্মণসমাজ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। এই উত্তেজিত দলের নেতা হইলেন পদ্মার তীরে গাস্তিলা 
প্রাম-নিষাসী গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী । ইনি সর্ধশাস্ত্রে স্থপত্তিত ও ধনশালী লোক ছিলেন। ইহার 
বাড়ীতে যে টোল ছিল তাহাতে পাঁচ শত ছাত্রের ব্যয়ভার ইনি বহন করিতেন। পবারেন্্র 
ব্রাহ্মণ তেঁহো! পণ্ডিত প্রধান। পাঁচ শত পড়ুয়ার নিত্য অর্নদান”(--প্রেমবিলাস, বিংশ তরঙগ)। 
এই সময়ে বলরাম মিশ্র ছাড়া আরও দুইটি ব্রাহ্মণ নরোত্তমের চরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন-_ 
ইহাদের নাম রামকষ্ক ও হরিনারায়ণ। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী অত্যন্ত মন্্াহত ও 
উত্তেজিত হুইয়! ইহাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। তবে তাহার কৃষ্ণ ভক্তি ও শাস্ত্রে 
বিশ্বাস ছিল, সুতরাং ভাবিয়াছিলেন, নিয়জাতিকর্তৃক ব্রাহ্মণকে শিষ্য করার প্রমাণ কোন শাস্ত্রে 


কায়স্থ গুরুর ব্রা্গণ শিয়া । 


৭৬০ বৃহৎ বত 


পাওয়। যাইবে না, এই বিশ্বাসে ইনি নরোস্তমের ফাদে পা দিলেন। বহু তর্ক ও আলোচনার 
পর তিনি দেখিলেন, ইহারা দেবদূতের ন্যায় দেশে যে নূতন সংবাদ আনিয়াছেন তাহা 
গ্রহণ না করিলে বাঙ্গালীর উদ্ধারের দ্বিতীয় পন্থা! নাই। পরাভূত এবং সম্যগ্রূপ নূতন ভাবে 
প্রণোদিত হইয়া স্পন্ধিত ও ছূর্দান্ত গঙ্গানারায়ণ স্বয়ং নরোত্মের শিশ্বত্ব গ্রহণ করিলেন। 

কিন্তু নরোত্মমের প্রধান সংস্কারকার্্য গৌড়দ্বারে হইয়াছিল। গৌড়দ্বার রাজমহলের 
নিকটবর্তী | তথাকার রাজ! রাঘবেন্ত্র অতি প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ ভূস্বামী ছিলেন, তাহার ছুই পুত্র 
টাদ রায় ও সত্তোষ রায়। ইহার! অতি প্রবলপরাক্রান্ত দস্থ্য হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। পাঠান বাদশাহ মোগল সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে 
লিপ্ত ছিলেন, স্তরাং এই রাজার রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়! দিয়াছিলেন, তখন বাদশাহ ইহা- 
দিগকে ধাটাইতে ইচ্ছ! করেন নাই। মোগলদের সঙ্গে লড়াই করিবার জন্ত দাউদ খা সর্বদ্ৰ 
পণ করিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি সমস্ত নৃপতিদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া বলক্ষয় কর! 
সময়োচিত মনে করেন নাই। কয়েকবাব বাদশাহের কর্মচারীরা রাজস্ব আদায় করিতে 
গোঁড়দ্বারে গিয়াছিলেন, কিন্তু টাদ রায় তাহাদিগকে মারিয়৷ ধরিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। 

একটি নিরপরাধ ব্রাহ্মণকে হত্যা! করার পর চাদ রায় বাষুরোগগ্রন্ত হইলেন, তাহার 
ঘন ঘন মুচ্ছা হইত, এবং তিনি প্রলাপ বকিতেন। এতবড় দুর্দান্ত রাজী একেবারে শয্যাশায়ী 
হইয়! অকর্মণ্য হইয়া পড়িলেন। চাদ রায় এই অবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, কেহ যেন বলিতেছে-_ 
“খেতুরীর সন্ন্যাসী রাজ-কুমারের শরণ লইলে তাহার রোগ আরোগ্য হইবে” কিন্তু অহঙ্কারী 
্রাঙ্গণ রাজা--একটা কায়স্তের শরণ লওয়ার কথ! তাহার পক্ষে অসহা | বৃথা কল্পনাজাত 
স্বপ্ন মনে করিয়া! তিনি কথাটা উড়াইয়৷ দিলেন, কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল 
এবং লোকের! বলাবলি করিতে লাগিল__সেই নির্দোষ হত ব্রাহ্মণের ভূত চাদ রায়ের কীথে 
চাপিয়াছে। ভিষকৃদের আপ্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ হইল, টাদ রায়ের অবস্থা শঙ্কটাপন্ন হইল | 

এ অবস্থায় সমস্ত অহঙ্কার বিসর্জন দিয়! বৃদ্ধ রাজ! রাঘবেন্দ্র রায় নরোত্তমকে আনিবার 
জন্য লোক পাঠাইলেন। নরোত্তম আসিলেন না» বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি যাুবিস্তা 
জানেন না, তীহার কোন অলৌকিক ক্ষমতা নাই। তিনি টাদ রায়ের হুঃসাধ্য রোগ 
সারাইবেন কিরূপে ? কিন্ত এবার অনুতপ্ত চাদ রায় প্রাণের দায়ে অনেক কাকুতি মিনতি 
করিয়া স্বয়ং চিঠি লিখিলেন__রোগও যদি ন! সারে, তবে তাহার মুখে মৃত্যুকালে হরিনাম 
শুনিলেও একটা গতি হইবে। এবার নরোত্তম থাকিতে পারিলেন না, কারণ পাপী 
আর্ত হইয়া ভাকিয়াছে। তিনি তাহার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু বুধুরির শ্বিখ্যাত পণ্ডিত ও 
ভিষক্‌ এবং কবিকুলচুড়ীমণি গোবিন্দদাসের সহোদর রামচন্ত্র কবিরাজকে সঙ্গে লইয়' 
গৌড়দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তীহারা রাজধানীতে বিপুলভাবে সংবদ্ধিত হইলেন। 
চাদ রায়ের ব্যাধি ছিল মানসিক। কতকটা নরোত্তমের প্রাণ-জুড়ানো উপদেশে কতকট। 
বা রামচন্দ্র কবিরাজের চিকিৎসার ফলে তীহার মনের উপর বৈষ্ণব-প্রভাব খুব হিতকর 
হইল। চাদ রায় অল্পদিনের মধ্যে সারিয়া উঠিলেন | তখন নরোত্বয়ের উপর তাহার অচল! 


চাদ রায়ের 'ীড়।। 


শ্রীনিবাস, নরোত্বম ও শ্যামীনন্দ ৭৬১ 


ভক্তি হইল। তাহারা ছিলেন ঘোর শীক্ত ; শরৎকালে রাজবাড়ীতে বহু আড়ম্বরপূর্ণ যে 
ছর্গাপূজা হইত, তাহাতে শতসহম্র মেষ ও মহিষ বলি দেওয়া হইত। কিন্তু এই 
সন্ত্রস্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারের মনে যে পরিবর্তন হইল, তাহার ফলে বৃদ্ধ রাঘবেন্ত্র হইতে আরম্ত 
করিয়া রাজবাড়ীর সকলেই কায়স্থ নরোত্তমের নিকট বৈষ্ঞব-দীক্ষা। গ্রহণ করিয়া তীহার 
শিষ্য হইলেন। এই ঘটন। এপ বিশ্মম়ুকর হইয়াছিল যে, লোকে সহসা! ইহু* বিশ্বাস করিতে 
চায় নাই। 

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই টাদ রায় পর্বত দু্ম্মগুলির জন্য বহু অনুতাপ করিয়া 
গোঁড়ের বাদশাহকে চিঠি লিখিলেন এবং বলিলেন, এবার বাদশাহের কর্মচারী আমিলেই 
তিনি বাকী রাজস্ব সমস্ত পাঠাইয়া দিবেন। পাঠান-রাজসভায় এই চিঠি লইয়া অনেক 
আলোচনা! হইল, অধিকাংশ রাঁজমন্ত্রী এই চিঠির উপর নির্ভর কর! অবিবেচনার কার্ধ্য মনে 
করিলেন- মহ? ধূর্ত চাদ রায় কি গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিয়া ভাল মানুষটি সাজিয়াছে তাহার ঠিকানা 
নাই। যুদ্ধবিগ্রহাদি না করিয়া এই ফন্দির জালে পা দিতে কোন রাজকর্ম্নচারী স্বীকৃত 
হইলেন না 

চাদ রায় গেরুয়া পরেন, সংসারে গুদাসীন্য, নিজে ছুই বেলা কৃষ্ণপুজা করেন। গুরু 
মরোত্তম দীক্ষা দিয়া চলিয়া গেলেন। চাদ রায় খেতুরীর দেবমন্দিরে অগণিত মণি-মাণিক্য 
ও বস্ত্রালঙ্কার উপঢৌকন পাঠাইলেন, নরোত্বম স্বয়ং এক কপর্দকও গ্রহণ করিলেন না। 
নরোত্তমের যাওয়ার পর একদা চাদ রায় মাত্র ১০০ অশ্বারোহী ও ৪০ পদ্দাতিক সঙ্গে 
নিশ্চিন্তমনে গৌড়দ্বার হইতে গঙ্গা্সানেব জন্য যাত্রা করিলেন। গুগুচরের! গৌড়ের বাদশাহকে 
জানাইল-_াদ রায় অরক্ষিত অবস্থায় দূব পথে যাইতেছেন। এই হ্থযোগ পাইয়া গৌড়েশ্বর 
বহু সৈল্ঠ পাঠাইয়া চাদ রায়কে বন্দী করিয়া লগা আসিলেন। লোহশৃঙ্খলে আবদ্ধ, 
অসামান্য দৈহিক বলসম্পন চাদ রায়কে সম্বোধন করিয়া বাদশাহ বলিলেন, "পাপিষ্ঠ, তোমার 
এত বড় বুকের পাটা যে তুমি বহুকাল যাবৎ আমার রাজ্য লুট করিয়া! খাইতেছ ?* চাদ রায় 
রাজোচিত মর্ধযাদ রক্ষা করিয়া বৈষ্ণব-দৈস্তের সঙ্গে বলিলেন, “আমি হুজুরে পূর্বেই জানাইয়া- 
ছিলাম-_পূর্বকৃত দুঘর্মের জন্য আমি অনুতপ্ত, আমাকে উচিত শাস্তি প্রদান করুন|” বাদশাহ 
তাহার গান্তীধ্য ও সরলতা-দর্শনে কতকটা মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু বিশ্বীস করিতে পারিলেন না। 
*ইহার বিচার পরে হইবে” এই বলিয়া একটা অন্ধকার কারাগারে ইহাকে পাঠাইয়া দিলেন 
মাটার নীচে কারাগার, আলোর প্রবেশপথ নাই; দাড়াইলে ছাদে মাথ1 ঠেকে--দিনাস্তে অতি 
তুচ্ছ খাছ্ের ব্যবস্থা। কিন্তু সংসারের কোলাহল হইতে এই গুহায় ঢুকিয়া_ইনি ইহাকে 
আশ্রমের গ্তায় পবিত্র মনে করিয়া যুক্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। তিনি সেই নিভৃত নিকেতনে 
সারাদিন কৃষ্ণধ্যানে রত থাকিতেন। কোন সময়ে ভাবিতেন তিনি কৃষ্ণের জঙ্ত চন্দন 
ঘসিতেছেন এবং অতি যদ্বে তাহার টিপ বিগ্রহের মাথায় পরাইয়া দিতেছেন। কখনও ভাীবিতেন, 
তিনি তাহার আরতি করিতেছেন, পঞ্চপ্রদীপের আলোতে বিগ্রহ ঝলমল করিতেছে ; কখনও 
মনে করিতেছেন, তাহাকে ব্যজন করিতেছেন, অথবা! নৈবেগ্ধ সাজাইতেছেন। কখনও মলে 

৯৬ 


৭৬২ বৃহ ব্জ 


হুইত, বনে বনে ঘুরিয় তিনি কৃষ্ণের জন্ত সন্ঃপ্রস্ফুট ফুল চয়ন করিতেছেন, অথবা তাহার দ্বার! 
মাল্য রচনা করিতেছেন । এই ভাবে দিনযামিনী কোথা দিয়া কাটিয়া যাইত, তাহা তিনি 
জানিতেন না । মনুষ্কের হদয়ে যখন এই সহজ আনন্দ শতদলের মত ফুটিয়া উঠে, তখন 
বাসস্থান কর্দমাক্ত ব! নিবিড় বন্ধনযুক্ত কারাগৃহ-_তাহা ভাবিবার অবকাশ কোথায় থাকে ? 

চাঁদ রায়ের পিতা রাঘবেন্ত্র রায় কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ পাঠাইয়। তাহার আহারের 
সুব্যবস্থা করিয়] দিয়াছিলেন । 'আর একজন লোক পাঠাইয়! এমন একটা স্থযোগ করিয়া- 
ছিলেন, যাহাতে অনায়াসে চাদ রায় ঘুক্তি পাইতে পারিতেন। সেই লোক অতি গোপনে 
তাহার সঙ্গে দেখ। করিয়া! বলিলেন, “আপনি কালীবিগ্রহকে ফুল-বেলপাতা৷ দিয়া পূজা করুন; 
তারপর আমি আপনার বাহির হইবার ব্যবস্থা করিব।” এই বলিয়! একটি ক্ষুদ্র কালীবিগ্রহ 
উপস্থিত করিলেন। টা রায় বলিলেন, “কৃষ্ণ ভিন্ন আমার উপান্ত আর কেহ নাই, এখানে 
মরি তাহাও ভাল--কিস্ত আমি অন্ত কোন দেবের পায়ে ফুল দিব না। আমার সকল ফুল, 
সকল নৈবেগ্ক, আমার দেহমন তাহার পায়ে বিলাইয়! দিয়াছি; অপর কাহাকেও দিবার মত 
আমার কিছুই নাই। আমার পিতাকে বলিও, আমি ভাল আছি, রাজপ্রাসাদে যেরূপ 
ছিলাম তদপেক্ষা অনেক ভাল আছি, আমি মুক্তির আনন্দ অনুভব করিয়া দেহমনে পরম 
পবিত্রতা ও অপূর্ব্ব শাস্তি অনুভব করিতেছি, আমি চুরি করিয়া পলাইয়া যাইতে চাহি ন1।” 
পিতার নিযুক্ত দূত দেখিলেন, কালীপুজ| না করিলে এসম্বন্ধে কিছু করা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ । 
তিনি ফিরিয়া গেলেন। 

যথা] সময়ে দরবারে টাদ রায়ের ডাক পড়িল। বাদশাহ বিচার করিয়া “হস্তিপদদলিত 
করিয়! হত্যা করা হউক”--এই আদেশ দিলেন। চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে 
সমস্ত এশিয়াতে বন্দী ও শক্রদিগকে হস্তিদ্বারা হত্যা! করার প্রথ। বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। 

টাদ রায়ের শক্তি ছিল অসীম। একটা বৃহৎ হস্তীকে তাহার দিকে ধাওয়াইয়! দেওয়া 
হুইল। তিনি তাহার হস্তদ্বারা হাতীর শু'ড় ধরিক্বী এমনই জোরে মোচড় দিলেন যে, হাতীট। 
চীৎকার করিয়! উর্ধাস্বাসে ছুটিয়! পলাইল ! এই অমানুষিক বল দেখিয়! বাদশাহ বিস্মিত হইয়া 
টাদ রায়কে বলিলেন, “তুমি বহুদিন যাবৎ অতি তুচ্ছ খাগ্ের উপর নির্ভর করিয়া একরপ 
অনশনে আছ, এ অবস্থায় তোমার এরূপ অদ্ভুত বল হইল কি প্রকারে ?* 

টাদ রায় প্রথমে কারাধ্যক্ষের জন্ত অভয় চংহিয়! বলিলেন, “আমি কারাগারে উত্তম খাছ 
থাইয়াছি। কারাগারে আমি খুব ভাল ছিলাম-_-আমি সাংসারিক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া 
স্বচ্ছন্দ মনে কৃষ্ণসেবা! করিতে পারিয়াছি। আমার পিতা আমার যুক্তির বাবস্থা করিয়াছিলেন, 
কিন্তু কালীপৃজা! করিবার কথা থাকাতে আমি তাহাতে রাজী হুই নাই। হুজুর আমার মৃত্যু- 
দণ্ড বা যে কোন দণ্ড দিবেন, আমার তাহাতে ক্ষোভ নাই। আমি কৃষ্জে আত্মনিধেদন করিয়া 
দিয়াছি ।” বলিতে বলিতে চাদ রায়ের চক্ষু সজল হুইল । বাদশাহ তাহার কথ! শ্বনিয়া এত 
ভ্রীত হইলেন যে, তখনই তীহার মুক্তির আদেশ দিয়া যে সকল স্থান চাদ রায় বলপূর্ক দখল 
করিয়াছিলেন, তাহাদের অধিকারও তীহ্থাকে ছাড়িয়! দিলেন! 


শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ ণ৬৩ 


টা রায় গৌড়ন্বারে প্রত্যাবর্তনের পর বাদশাহ তাহাকে পুনরায় ডাকাইয়! পাঠাইলেন 
এবং অতি গ্রীতির সহিত বলিলেন, “সেবার আমি তোমাকে শুধু তোমার পৈত্রিক ও বাহুবলা- 
জিত সম্পত্তির অধিকার দিয়াছি, আজ তোমাকে একটা! পুরস্কার দিব।” বাদশাছের আদেশ- 
অন্রসারে চাদ রায়কে একটি ফারমান দেওয়া হইল, তাহাতে তিনি আহেদি পরগনার অধিকার 
পাইলেন। 

টাদ রায়ের দলে যে সকল ব্রাহ্মণ দন্ট্য ছিলেন তীহারা অনেকেই নরোভ্ভমের শিষ্বুত্ব গ্রহণ 
করিলেন। ইহাদের মধ্যে গোবিন্দ বাড়ুয্যে, কালিদাস চট্ট, নিরারণ চক্রবর্তী, রামজয় 
চক্রবর্তী, হরিনাথ গাঙ্গুলী এবং শিব চক্রবর্তীর নায নরোত্তম-বিলাস ও অপরাপর পুস্তকে 
উল্লিখিত দেখিতে পাই। 

মহাপ্রভুর জীবনে ভক্তির মাধুর্য্যই বেশী ছিল, তাহ! জনসাধারণকে মুগ্ধ করিত। নিত্যানন্দ 

পতিত জাতিদের মধ্যে বৈষ্ণব গৌঁসাইদের পৌরোহিত্য চালাইয়াছিলেন, সমাজ তাহাকে 
প্রথম বন্ধ করিয়। রাখিয়াছিল। নিত্যানন্দের সঙ্গে কন্তার পরিণয় সম্পাদন “করার জন্ত ুর্য্যদাস 
সরখেল ব্রাহ্মণ-সমাজে খুব বেশী বেগ পাইয়াছিলেন। 'অদ্বৈত হরিদালকে আশ্রয় দেওয়ার জন্ঠ 
শাস্তিপুরে বিলক্ষণ লাঞ্চিত হুইয়াছিলেন। ইহারা বুঝিয়াছিলেন হিন্দু সমাজের সঙ্গে বিরোধ 
করিলে সমাজে অচল হইয়া পড়িবেন-_তাহা হইলে সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টা 
সফল হইতে পারিবে নাঁ। নিত্যানন্দের বংশধর ক্ষীরোদবিহারী গোস্বামিকৃত *নিত্যানন্দ 
বংশাবলী ও সাধনা” পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের 
বংশধরের! বহু চেষ্টায় এবং অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া ব্রাহ্মণ কুলীন-সমাজে আদানপ্রদান-সম্পর্ক 
বজায় রাখিয়াছিলেন। তাহারা যদি বিনীত হইয়া সমস্ত দাবী-দাওয়। মিটাইয়! কুলীন-সমাজকে 
হস্তগত না করিত্বেন, আজ খড়দহ ও শাস্তিপুর একে বারে সমাজ-বহিভূত হইয়। থাকিত। 

কিন্ত নরোত্তম সমাজের কাছে একটুও অবনতি স্বীকার করেন নাই। বরঞ্চ বৈষণবের! 
ঈ্নসাধারণের এক বিশাল সভা আহ্বান করিয়া নরোত্তমকে খাঁটা ব্রাহ্মণ বলিয়! স্বীকার করিয়া 
াহাকে যক্ঞন্ত্র দান করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন নিত্যানন্দের 
পুত্র বীরভদ্র। এখন আর গুধু বলরাম মিশ্র কিংবা গঙ্গারাম চক্রবত্তী নহেন, চাদ রায়- 
প্রমুখ সন্ত্রাস্ত ও বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ প্রকাশ্তভাবে তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাহার পদধুলি 
মন্তকে ধারণ ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণসমাজের ক্রোধ সকল সীম! অতিক্রম 
করিল, তাহারা একেবারে ক্ষেপিয়। গেলেন। 

কলিকাতার নিকট পকুপল্লী ( আধুনিক পাইক্‌পাড়। ) তখন সমৃদ্ধ নগরী ছিল, তথাকার 
মাজা! নৃসিংহ রায় একজন ব্রাঙ্গণভক্ত গৌড়। হিন্বু ছিলেন) এই রাজপরিবার কায়স্থ 
হইলেও সমাজে ইহাদের্‌. খুব প্রভাব ছিল। ব্রাহ্মণের সমবেত হইয়া! সমাজসংস্কারের একট। 
ড়াস্ত ব্যবস্থা করিতে সম্কল্প করিলেন। তাহারা ছয়জন প্রতিনিধি নৃসিংহ রাজার নিকট 
পাঠাইলেন। এই ছয় জনের নাম যছুনাথ বিদ্াতৃষণ, কাশানাথ তর্কভৃষণ, হরিদাস শিরোমণি, 
ম্রকাস্ত ভ্তারপঞ্চানন, শিবচরণ বিস্তাবাগীশ এবং ছূর্গাদাস বিভ্ভারত্ব | ইহারা পকপল্লীর 


৭৬৪ বৃহৎ বঙ্গ 


রাজাকে বলিলেন, “আপনি ধর্মের রক্ষক, সনাতন ধর্ম যে ঘোর কলিতে রসাতলে 
যাইতেছে। ব্রাহ্মণ শুদ্রের উচ্ছিষ্ট খাইতেছে, ইহ! হইতে কি 
বীভৎস ব্যাপার হইতে পারে ? আপনি দেশ রক্ষা করুন।” অনেক 
আলোচনার পর এই ঠিক হইল যে রাজ। নৃসিংহ পগ্ডিতগণসঙ্গে 
খেতুরী যাইয়। নরোত্বমকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিবেন। পণ্ডিতগণ বলিলেন, ণ্যদি সেই 
কায়স্থ-গুরু এই সকল অনাচার শীল্তদ্বারা সমর্থন করিতে পারেন, তবে আমরা সকলে তাহার 
নিকট মাথ! মুড়াইব, নতুব! তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে ।” 

পণ্ডিতের! চলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পড়ুয়ারাও চলিলেন, বহুশকট বোঝাই পুঁথি চলিল। 
রাজা নৃসিংহের সভাপগ্ডিত রূপনারায়ণ মধ্যস্থৃত| করিবার জন্য সহযাত্রী হইলেন। এই ভাবে 
রাজ! একট! মস্ত বড় দল লইয়! খেতুরীর অভিমুখে রওন1 হইলেন। এই অভিযানের সংবাদ 
খেতুরীতে পৌছিল। নরোত্তমের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী, অস্তরঙ্ স্হৃৎ রামচন্দ্র কবিরাজ 
ও তৎসহোদর কবিচুড়ামণি গোবিন্দদাঁস এই রাজকীয় দলের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করিলেন । 
তাহারা তাহাদের জগন্মান্ত আচার্য্য নরোত্তমকে এই দ্ন্দযুদ্ধে অবতরণ করাইতে সম্মত 
হইলেন নাঁ। “আমরা তাহাদিগকে বুঝিয়া লইব, আপনি খেতুরীতে বসিয়া থাকুন”__এই 
অভিপ্রায় জানাইয়! তাহারা তিনজন অগ্রসর হইলেন। খেতুবী আসিবার পথে কামারপুর 
গ্রাম। নৃসিংহ রাজ] তথায় শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন! তৎপূর্কেই গঙ্গানারায়ণ, রামচন্দ্র 
ও গোবিন্দ সেই গ্রামে তিনখানি ছোট দৌকান খুলিরা অপেক্ষা করিতেছিলেন। গঙ্গ 
নারায়ণের তেলের দৌকান, রামচন্দ্রের মুদিখান| এবং গোবিন্দ একখানি পানের দোকানের 
মালিক হইলেন। নূসিংহ রাজার সঙ্গী পণ্ডিতদের পড়ুয়ারা জিনিষ কিনিতে যাইয়া দেখে 
তেলী, মুদী ও পানওয়াল! সকলেই সংস্কতে কথাবার্ভী বলে। আশ্চর্য্য হই তাহার! তাহাদের 
শিক্ষাসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। ছন্মবেধারা! বলিলেন, “আমরা খেতুরীর লোক, সেখানে ঠাকুর 
মহাশয়ের কাছে বহু পণ্ডিতের সমাগম হয়, থেতুরীর লোকের! সকলেই অল্নশীবস্তর সংস্কত 
জানে ।” কিন্তু এতে অল্প বিদ্ভা নহে ! পড়ুয়ার] শাস্ত্রের যে কথ পাড়িল, তাহাতেই তাহারা 
পরাত্ত হইল। স্থতরাং অতি বিস্ময়ে তাহার] যাইয়! তাহাদের অধ্যাপকদিগকে এই বৃত্তান্ত 
অবগত করাইল। সেই ক্ষুদ্র তিনটি দোকানের কাছে রাজকীয় দলের অসম্ভব ভিড় হইল। 
ছয়জন পণ্ডিত তাহাদের বছ পড়ুয়া! ও কয়েক শকট পুঁথি একদিকে, অপরদিকে তেলী, মুদি 
ও পানওয়াল!। রাজা স্বয়ং সভ! জাকা ইয়া বসিয়া! গেলেন, মধ্যস্থ স্বয়ং প্ডিতরাজ রূপনারায়ণ 
সরম্বতী। পণ্ডিতদল আশ্চর্য্য হইয় দেখিলেন, প্রতিপক্ষ তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী 
পণ্ডিত__-উপরস্ত ভক্তিশীস্ত্ে, যাহাতে তাহাদের প্রবেশমাত্র নাই, তাহারা সেই নব অমোঘ 
অস্ত্রের নিপুণ সন্ধানী। সনাতনকত হরিভক্তিবিলাসের প্যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাহ্তং 
রসবিধানতঃ। তথ? দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জাঁয়তে নৃণাম্” প্রভৃতি শ্লোক ও অনিবার্য যুক্তির 
ব্যুহে পড়িয়া পপ্ডিতেরা একাস্তরূপে অসমর্থ হইলেন। তাহাদের মনোহারী কথা, ভক্তির 
আবেগ ও পাগ্ডিত্য সকলকে মুগ্ধ করিল। রাজা নৃসিংহ এবং সতীর্থ পণ্ডিতমগ্ডলী নরোস্তমের 


তকযুদ্ধে আহবান ও 
পরাজয় । 


শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ ৭৬৫ 


শরণ লইয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। রাজা নৃসিংহ ও বাজী রূপমালা একত্র 
দীক্ষিত হুইলেন। (বিস্তারিত বিবরণ নরোত্তমবিলাস ও প্রেমবিলাসে দ্রষ্টব্য |) 

নরোত্তম আরও অনেক লোকের জীবনের গতি ফিরাইয়! দিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে 
দল্যুতস্কর ছিল। সদেগাপ-কুলজাত শ্ঠামানন্দ পুনরায় দেশে আসিয়া তাহার পূর্বপুরুষের 
আদিনিবাস ধারেন্দা-বাহাছ্রপুরে উপস্থিত হন (পরগন। দণ্কেশ্বর, উড়িষ্যা )। এখানে তিনি 
অছৈতবাদী দমোদরকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈষুবধর্মে দীক্ষিত করেন । শের খা নামক 
এক মুসলমান দস্যু তাহার সংস্পর্শে আসিয়! এতই ভক্তিভাবাপন্ন হন যে, তিনি শ্ঠামানন্দের 
নিকট বৈষ্ণব-দীক্ষ। গ্রহণ করিয়। চৈতন্তদাস নামে পরিচিত হন। এই চৈতন্তদাস একজন 
পদকর্তী। ভক্তিরভ্বাকরের ১৫শ তরঙ্গে ইহার সংস্কারকাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। 
রাঁধাকষ্জ-গানে ইনি আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন (প্রেমবিলাস দ্রষ্টব্য )। 

রয়ানি থানার নিকটবর্তী ভারজিৎ নগরে ততৎকালে এক পরাক্রাস্ত রাজ। রাজত্ব করিতেন, 
ইহার নাম অচ্যুত। ইহার অধিকার মল্লভূমির অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। ভারজিৎ 
নগরের একদিকে দোলঙ্গ। নদী। এই নদীর তীরদেশ অতি রমণীয়, তথায় একটি বাণেশ্বর 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা অচ্যুত তাহার রাজ্জী ভবানীর সহিত অনেক সময়ে এই 
মন্দিবের নিকটে বাস করিতেন । অচ্যুতের জ্যোষ্ঠপুত্র রসিকমুরারি পিতার মৃত্যুর পর 
সিংহাসন অধিকার করেন। তিনিও অনেক সময়ে দৌলঙ্গানধীতীরে বাস করিতেন। 
শাস্তশীল! নামক স্থানে রসিকমুরারি শ্তামানন্দের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। সেই সাক্ষাতের 
পর রসিকমুরারি ভক্তি-সৃধার রসাম্বাদ পাইলেন_ তাহার মনের ভাব ও জীবনের গতি ফিরিল। 
তিনি মানুষ চিনিলেন, জাতের খোসাট। তাহার নিকট অসার বোধ হইল। ক্ষত্রিয় রাজ! 
রসিকমুব্লারি তাহার ছুই রাজ্ঞী ঈশানী ও মালতীর সহিত সদেগাপ শ্তামানন্দের শিশ্যু হইলেন। 
উড়িষ্যার প্রায় সমস্ত রাজারাই এই রসিকমুরারির শিল্পু। সুতরাং ময়ুরভঞ্জ প্রভৃতি উড়িয্যার 
অন্তর্গত যাবতীয় রাজ্যের অধীশ্বরদের গুরুর গুরু শ্যামানন্দ। ভক্তিরত্বাকরে শ্যামানন্দের 
শি্ঠগণের মধ্যে উদ্ধব, অন্কুর, মধুবন, গোবিন্দ, জগন্নাথ, আনন্দানন্দ এবং রাধামোহনের নাম 
উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহার সর্বপ্রধান শিষ্চ রসিকমুরারি | সমস্ত উড়িষ্বাদেশে শ্তামানন্দ 
চৈতন্ধন্ন প্রচার করিয়াছিলেন । 

সুতরাং দেখ। যাইতেছে চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের পরে শ্রীনিবাস, নরোত্বম ও 
শ্ামানন্দ বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজের নেতা হইয়াছিলেন। ইহারা জাতিভেদ একেবারে অস্বীকার 
করিয়াছিলেন । শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে ধর্মমন্দিরের ছার সর্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত করিয়াছিলেন । 
নিত্যাননের পুত্র বীরভদ্র একাস্ত অন্ত্যজ বৌদ্ধ নেড়ানেড়ীদিগকে বৈষ্ণব-পর্ধ্যায়ে স্থান দিয়া 
রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহারা পতিতের উদ্ধারকারী ছিলেন, শান্ত্রাহ্নশাসিত জটিলতা গ্রস্ত 
কত্রিমতাপূর্ণ হিন্দুসমাক্গকে একেবারে ইহারা জাগরণমন্ত্রে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন । নব- 
জীবনের স্ধুর্তিতে বৈষণবগণ মণিপুর হইতে মধ্যভারতের ছতরপুর, উড়িস্য! হইতে আফগানিস্থান 
পর্য্যস্ত সর্বত্র, পাহথাড়িয়াদের মধ্যে কুকী, ত্রিপুরবাসী প্রসৃতি নান। জাতি ও দেশবাসীকে 


৭৬৬ বৃহত বজ 


চৈতন্তের প্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন। চৈতন্তের সঙ্কীর্ভনের খোল ও মন্দিরা বঙ্গদেশের নগরে 
নগরে পল্লীতে পল্লীতে বাজিয়া উঠিয়াছিল, তাহ1 এখনও থামে নাই। ইহারা ভিন্ন ধর্ের 
গ্রাস হইতে জনসাধারণকে অনেক পরিমাণে রক্ষ। করিয়াছিলেন। 

বল! বাহুল্য যে এই ধর্প্রচার ও সমাজসংস্কার সমস্তই চৈতন্তের প্রেরণা-জাত। 
তিনি ভাবের পাগল, ভগবৎ-প্রেমানন্দে বিভোর ছিলেন। কিন্তু সর্ববিষয়ে তাহার ইঙ্গিত ছিল। 
সেই ইঙ্গিত ক্ষুদ্র গিরিনির্বরের মত কালে বিশালতোয়৷ শ্রোতস্বিনীতে পরিণত হইয়াছিল । 
জাতিভেদসম্বন্ধে তাহার উক্তি স্থম্পষ্ট, “মোর জাতি--মোর সেবকের জাতি নাই” (চৈ ভা. 
অস্ত্য ১১)। “সন্যাসী পশ্তিতগণের করিতে সর্বনাশ । নীচ শুদ্র দিয় করে ধর্মের প্রকাশ” 
(চৈ. চ. অন্ত্য)। রঘুনাথ-দাসের জ্ঞাতি কালিদাস ঝড়ু ভূঞ্মীলীর উচ্ছিষ্ট খাইয়াছিলেন, 
চৈতন্য এজন্য তাহার সাধুবাদ করিয়াছিলেন। যবন হরিদাসের মৃত্যুকালে চৈতন্ত সমবেত 
বান্ণমণ্ডলীকে তাহার পাঁদোদক পান করাইয়াছিলেন, শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে তিনি 
হরিদাসকে সদ্ত্রাঙ্গণদের তুল্য আদর ও শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। জাতি-নির্বর্িশেষে তাহার 
প্রেম ও উদার ব্যবহার গৌঁড। ব্রাহ্মণসমাজে নিষিদ্ধ, এজন্য কীর্তনীয়ার৷ গাহিয়। থাকে, _ 
“সব অ-বিধি, নদের বিধি” (অর্থাৎ যত অনাচার-__তাহাই নদীয়ার ধন্ম)। শাক্ত কবি 
চৈতন্যের এই উদারনীতিকে ঠাট্া করিয়া লিখিয়াছিলেন, «গৌর বলে আনন্দে মেতে, একত্রে 
ভোজন ছত্রিশ জেতে, বাদী কোটাল ধোপা কলুতে একত্র সমস্ত ।” 

পরবর্তী কালে হিন্দুবিধি অতিক্রম করিয়া বৈষ্ণবেরা যে প্রচারকার্য্য চালাইয়া কৃতকার্য 
হইয়াছিলেন, সেই প্রচারকাধ্যের প্রশ্রবণ চৈতন্ত হইতে নির্গত হুইয়াছিল। 

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে এই বিপুল উদ্ভম শ্রথ হইয়া পড়ে। বীরহাম্বির বন- 
বিঞুঃপুরে বৈষ্ণবধর্ম্ম লইয়া একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন, অবশ্ঠ তথাকার শিল্প ও স্থাপত্য 
বৈষ্ঞণবপ্রভাবে অত্যন্ত শ্রীসম্পনন হইয়াছিল। বহু ছুর্লভ বৈষ্ণব পুস্তক রাজার পু'থিশালায় 
গৃহীত হইয়াছিল । কিন্তু কোন কোন বিধয়ে তিনি সাধাবণ রাজধর্শের গণ্ডী অতিক্রম 
করিয়' গিয়াছিলেন। দৃষ্ান্তস্থলে বলা যাইতে পারে তিনি প্রত্যহ একট! নিন্দিষ্টসংখ্যক 
নাম জপ করার জন্য প্রজাদ্দিগকে বাধ্য করিয়াছিলেন । এই নিয়ম - বিধিবদ্ধ হুইয়াছিল। 
লিখিত আছে, কোন কোন লোক রাত্রি জাগিয়া নাম জপ করিত, পাছে ঘুমাইয়া পড়িয়া 
নিদ্িষ্টসংখ্যক নাম জপ করিতে অক্ষম হয়, সেই ভয়ে তাহারা নিজেদের টীকি 
ঘরের টু" বা আড়ার সঙ্গে হত দিয়া বাধিয়া রাখিত। বসিয়া বসিয়া জপ করিবার সময়ে 
যদি তন্দ্রাবশে ঝিমাইতে গাকিত, তবে টাকিতে টান পড়িত। তখন জাগ্রৎ হইয়। পুনরায় 
জপে মনোযোগী হইত। ধীরে ধীরে বৈষ্ণব গৌসাইগণ প্রচুর ক্ষমতা ও লোকশ্রদ্ধা! লাভ করিয়া 
আভিজাত্যদর্পী ও কতকটা ধম্মের বিকৃত অর্থবাদী হইয়! পড়েন । আমরা বলিতে খাধ্য, টৈতন্থ 
যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, বাঙলার গোস্বামিগণ-প্রবর্তিত ধর্দ আর সেরূপ নাই । চৈতন্তের 
অশেষ দৈন্ভ ছিল, তাহাকে যদি কেহু ভগবানের অব্তার বলিত, তিনি তাহাতে অত্যন্ত 
বিরক্ত হইতেন। কিন্তু তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করার পর তাহার সম্বন্ধে বু আজগুবী গল্পের 


শ্রীনিবাস, নরোত্ম ও শ্যামানন্দ ৭৬৭ 


সষ্টি হইল, তন্দারা তীহাকে ভগবানের অবতার প্রতিপন্ন করিতে । তিনি বরাহ হইয়া গর্জন 
করিতে লাগিলেন, ভীষণ এক সর্পের উপর শুইয়া অনস্তশষ্যাশায়ী বিষ্ণুর অভিনয় করিলেন, 
বহুলোকের খাছ একা খাইয়া দামোদর হইলেন, চতুভু্জ ও ষড় তুজ মুন্তিতে ঘন ঘন দেখা 
দিতে লাগিলেন, একদিনে আত্বীজ বপন করিয়! সেইদিনই গাছে ফল উৎপন্ন করিলেন, 
জামীরের গাছে কদম্ব ফুটাইলেন, কখনও নৃসিংহমূর্তি ধারণ করিলেন (চৈ. ভা মধ্য 
২য়, মধ্য ৩য়, চৈ. চ. মধ্য, ১৭ প.১ ১২-১৩ শ্লোক, চৈ. চ. মধ, ৩য় প. ৪৯ শ্লোক প্রভৃতি 
রষ্টব্য )। লোচন দাস লিখিয়াছেন, তিনি পুরীতে আছেন শুনিয়। লঙ্কা হইতে বিভীষণ 
তাহার সহিত দেখ! করিতে আসিয়াছিলেন, এ সকল কথা পূর্বে বিস্তারিতভাবে লিখিত 
হইয়াছে। বস্ততঃ চৈতন্য-বিরহখিন্ন নবদ্বীপবাসীদের মধ্যে যে-কেহ তাহাকে বিষ্ণুর 
অবতার প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, সেই আছৃত হইয়াছে । কেহ কেহ লিখিয়াছেন, 
“অলৌকিক গল্পে যে বিশ্বীদ না করিবে-_তাহার মস্তকে তিনি পদাঘাত করিবেন। 
চৈতন্তচরিতাঁমৃত পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়__চৈতন্তের পূর্ব্বলীলাতেই যত অলৌকিক 
ব্যাপার, রূপ গোস্বামীর কৃষ্দাস কবিরাজকে যে সকল বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, তাহাতে 
অলৌকিক অংশ খুব অল্প। এই পূর্বলীলার বর্ণনা নবদ্বীপবাসীর! কুরিয়াছিলেন। ধাহাঁকে 
তাহার! ভগবান্‌ বলিয়। বিশ্বাস করিয়াছিলেন, ভীহার সম্বন্ধে ভাগবত-লীল! আরোপ করা 
তাহারা দৌষাবহ মনে করেন নাই, বরঞ্চ উহ! অবিশ্বীস করা তীহারা পাপ মনে করিয়াছেন । 
এজন্য মুরারি গুপ্তের মত প্রবীণ পণ্ডিতও অনেক আজগুবী কথা বিশ্বাস করিয়া তাহার 
কাব্যে স্থান দিয়াছেন । শুধু গোবিন্দদাসের করচা! এই দোষ হইতে মুক্ত। একথা নিশ্চয় 
বলা যাইতে পারে যে চৈতন্ত নবদ্বীপে থাকিলে ভক্তির ক্ষেত্রে এ সকল আগাছ! জম্মাইতে 
পারিত না। তিনি এসকল অলৌকিক কথার কখনই প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি শতবার 
এই সকল ভক্তির আতিশয্য নিরস্ত করিয়াছিলেন, এমন কি সার্বভৌমের মত পৃজাপাদ 
প্রবীণ পণ্ডিত তাহাকে সাক্ষাৎ বিষণ বলাতে তিনি কুদ্বস্বরে বলিয়াছিলেন, "প্রভু কহে 
সার্বভৌম আর কথা কহ। আতাল পাথাল কথ। কেন বা বলহ।” তীহার অনুপস্থিতিতে 
গৌড়দেশে ভক্তির রাজ্যের পথঘাট, ঘরের আঙ্গিনা উপগল্পের আগাছায় পূর্ণ হইয় গিয়াছিল। 
চৈতন্ধদেবকে ভগবান্‌ রূপে প্রতিপন্ন করার পর গোস্বামীর! নিজেরাও তাহার 
দেবত্বের অংশীদার হইতে দাবী করিলেন। চৈতন্য স্বয়ং বিষু, নিত্যানন্দ বলরাম এবং 
অছৈতকে সদাশিব করা হইয়াছে। কেশব ভারতী- শ্রীরুষ্ণ-গুর সান্দীপনি মুনি, 
পুগুরীক বিদ্বানিধি-_বুষভানু, নরহরি দাঁস-__মধুমতী, রামানন্দ_বিশাখা, রূপ-_ 
শ্ীবপমঞ্জরী, গদাধর-_রাধিকা, রাঘব- চম্পকলতা, সনাতন-_লবঙ্গমঞ্জরী, গদাধরভট্-_ 
স্থদেবী, রঘুনাথ দাস--রূপমঞ্জরী, মুকুন্দ__বৃন্দাদেবী, দেবানন্দ-_গর্শমুনি, কাশীশ্বর-_ 
ইন্দুরেখা, তুগর্ভ__প্রেমমঞ্জরী, এইরূপ প্রত্যেকেই রাধাকৃষ্ণলীলা-সংক্রাস্ত দ্বাপর যুগের কোন 
সঙ্গীর অবতার বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। গোম্বামিগণ এইভাবে মনুষ্জগতের উর্দ্ধে 
সিংহাসন স্থাপন করিয়া দেবকল্প হইলেন এবং জনসাধারণের নিকট পুজার দাবী দৃঢ় 


৬৮ বৃহৎ বছ 


করিলেন। টিচতন্তের “না খাইয়া অস্থিচন্্ম হইয়াছে সার”, নিরবধি দাশ্তপ্রেমে 
প্রভুর বিহার, মুই কৃষ্দাস বই না বলায় আর। হেন কার শক্তি নাই সম্মুখে 
তাহানে। ঈশ্বর করিয়া বলিবেক দাস বিনে” ( চৈ. ভা, অস্ত্য ১), পত্রিরান্র চলিয়া গেল 
বৃক্ষের তলায়। অনাহারে উপবাসে কিছু নাহি থায়। বহিছে হৃদয়ে দরদর অশ্রধার!। 
শত ডাকে কথা নাই পাগলের পারা।” “ছিন্ন এক বহির্বাস পাগলের বেশ” ( করচ। ) 
*্ধুলামাখা জটাবীধা অন্য কথা নাই। পথে কৃষ্ণ ক্ষ বলি চলিছে নিমাই ।” “অনাহারে 
শীর্দেহ চলিতে না পারে । তবু প্রভু হরি নাম দেন ঘরে ঘরে ।” (করচা) এই প্ররেমার্্র 
চৈতন্ত-ৃত্তি আর বৈষণব-সমাজে নাই। কৃষ্ণনগরের কুমারের! তাহার যে মুষ্তি প্রস্তুত করে, 
তাহাতে চৈতন্যদেব গৌসাইদের মত নধরকাস্তি, ভু ড়িটি অগ্রগণ্য, তৈলে দ্বতে মাথনে পুষ্ট দেহ। 
গোস্বামিগণ এই ভাবে নিজের অংশ-অবতাররূপে লোকবিশ্বাসে স্থান অধিকার করিয়া বৈষ্ণব- 
ধর্মের প্রধান সুত্র দৈন্) ও আন্তি হইতে বিচ্যুত হইলেন। চৈতন্যদেব রঘুনাথ দাসকে শিক্ষা 
দিয়াছিলেন__“ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।--তীহাকে তরুর মত হইতে 
বলিয়াছিলেন-_তরু ঝড়বৃষ্টি রৌদ্র বিদ্যৎ স্বয়ং মাথা পাতিয়া লয়-_কিন্তু পরকে ছায়া দান 
করে, যে কুঠারাঘাতে তাহাকে কর্তন করে, তাহাকেও স্বীয় অমৃতফল ও স্্গন্ধ পুষ্প প্রদান 
করে ? ক্ষুধাতৃষ্ণায় মরিয়! গেলেও কাহারও কাছে কিছু প্রার্থনা! করে না। নিজকে রিক্ত করিয়া 
তাহার তপস্তার্জিত পুণ্যফল- পুষ্পরস ও ফল অপরকে বিনামূল্যে প্রদান করে। জগতে 
তরুর মত সহিষ্ণতার আদর্শ, দৈন্তের, দানের, অযাচক বৃত্তির আদর্শ_-আর কোথায় আছে? 
এইজন্য চৈতন্য রঘুনাথ দাসকে তরুর মত হইতে বলিয়াছিলেন। চৈভন্চরিতামৃতকার তরুর 
গুণ ব্যাখ্যা করিয়া! টিপ্পনী করিয়াছেন । 

এই জগতে নিত্য ধ্বংসলীলা চলিতেছে, প্রশ্ফুট ফুল শুকাইয়! ঝরিয়া পড়িতেছে, কত 
পল্পব, কত পত্র, কত সৌনর্য্য, কত স্ুরভির ধ্বংসের মধ্যে জগৎ প্রতিদিন জাগ্রৎ হইতেছে, 
তথাপি এই ধবংস্লীলার মধো পরমানন্দ। সেই আনন্দময়ের 
হাসির বিরাম নাই। নিত্য বিহজের আগমনী গান, নিত্য নবকুস্থুম- 
সম্তার, নিত্য নির্ঝরের কুলুকুলু, উষার স্ুবেশ ) এই অস্থায়ী চিরচঞ্চল 
জগতের মধ্যে চিরস্থায়ী আনন্দের রূপ আছে-_সেই রূপ-সমুদ্রে অবগাহন করিলে মাম্ুষ 
আনন্দনিকেতনে পৌছিতে পারে__“আনন্দং ব্রহ্মণে। বেত্তি নবিভেতি কদাচন।” চৈতন্ত 
সেই আনন্দময়ের দেখা পাইয়াছিলেন। বৈষ্ণব ধর্শ-_-আনন্দের ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম হুঃখের ধর্ম 
সেই আনন্দময় পুরুষবরকে দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ আত্মা নিজসত্ব! ভুলিয়া আনন্দসাগরে 
ভুবিয়। যায়, যেমন নদী সমুদ্রে পড়িয়! নিজকে হারাইয়া ফেলে__এই অবস্থার নাম পবিশিষ্ট 
দ্বৈতাত্বৈতবাদ,” এই অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়। জয়দেব বলিয়াছেন__*মুস্ুরবলোকিত- 
মণ্তনলীল৷ মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীল” ভাগবতও তাহার আভাস দিয়াছেন। চৈতন্তদেব 
ভগবানের সেই অপূর্ব হলাদিনী শক্তির প্রকাশস্বরূপ। তিনি শুধু তাহার ভগবদ্ভক্তি প্রবুদ্ধ, 
অপাঁপবিদ্ধ, সুনিশ্বল মূর্তি দেখাইয়া সর্বলোককে পাগল করেন নাই, তাহার প্রেমে 


মহাপ্রভুর ধর্মের ভিন্নরূপ 
ব্যাখা । 


গুরুবাদ ও পরকীয়া ৭৬৯ 


রঘুনাথ দাস, রূপ, সনাতন, উদ্ধরণ দত্ত, নরোত্তম, বীরহাঘ্ির, চাদ রায় প্রভৃতি রাজ ও 
রাজকল্প ব্যক্তির! তাহাদের অতুল বৈভব পরিত্যাগ করিয়া! সন্স্যাসী হইয়াছিলেন। ইহাদের 
প্রতেকটি এক এক জন বুদ্ধের স্ায়। এই বাঙ্গলাদেশে গোপীচন্ত্র, দীপঙ্কর হইতে লালাবাবু 
ও চিত্ররঞ্জন পর্য্যস্ত যত রাজা, রাজপুত্র ও রাজকল্প ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন জগতের 
এত স্বপ্প-পরিসর কোন দেশে বোধ হয় সেরূপ-সংখাক রাজধিদের আবির্ভাব হয় নাই। কিন্তু 
এই রাজধিদের দেশেও ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে চৈতন্যের প্রভাবে যতজন রাজতুল্য ব্যক্তি 
ইন্্তুল্য বৈভব পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছেন, এত আর কোন যুগে 
হয় নাই। এই দেশ খুব বড় আদর্শ ও খুব বড় ত্যাগের দেশ। এ হাটে ক্ষুদ্রকথা বিকায় ন' 
এখানে জীবন-মরণ পায়ের ভূৃত্য-_কিস্ত ধ্বংসের জন্য নহে, অনুরাগ ও প্রেমের জন্য | 
এদেশে অশ্রুর যে বল, অন্তত্র গোলাগুলি ও বারুদের সে বল নাই। চৈতন্য আনন্দাশ্রুর 
উপর তাহার বিশাল সাআজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। জগৎ কতকাল পরে তাহার 
এই উচ্চ আদর্শকে বুঝিতে পারিবে, জানি না। 


অঅস্ক্ম পল্িচ্্ছেচ্ছ 
গুরুবাদ ও পরকীয়। 


আমর! দেখাইয়াছি, মহাপ্রভুকে ভগবান্‌ কল্পন! কাঁধয়] সেই কেন্দ্রের পরিধিতে যে সকল 
নরদেবতার মণ্ডলী পরিকল্পিত হইয়াছিল তাহা কখনই চৈতন্ের অন্থমোদিত হইত ন1। 
চৈতন্তের অবতার-বাদ এই কল্পনার ভিত্বি। ইহা' কখনই তিনি গ্রহণ করিতেন না, বরঞ্চ 
তিনি সর্ববদ ইহার বিরোধী ছিলেন। 

রামরায় তাহার সঙ্গে যে সকল কথাবার্তী বলেন, এবং থে সকল গান ও নাটক্ক রচনা 
করেন, তাহা চৈন্যের সম্পূর্ণ অন্থমোদিত ! বস্ততঃ যে কয়েকখানি পুস্তক তিনি নিত্য আবৃত্তি 
করিতেন, তন্মধ্যে “রায়ের নাটকগীতি*-খাঁনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । রামানন্দের প্রসিদ্ধ “সো 
নহ রমণ হাম নহ রমণী” গানটি চৈতন্চরিতামূতে উদ্ধৃত হইয়াছে। 
ইহাতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, জীব ও ভগবানের মধ্যে ষে সম্বন্ধ তাহ! 
ভগবানের অগ্নরাগমূলক | “পহিলহি প্রেম নয়নভঙ্গে ভেল”-_তাহার দৃষ্টির ভঙ্গীতে 
আমার প্রেম প্রথম উদ্ভূত হইল, দিনে দিনে তাহা! বাড়িয়া চলিল, তাহার অবধি হইল ন1। 
এই প্রেমের মধ্যে আর কেহু ছিল নণ দূতী বা অন্য তৃতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন হয় নাই। 
“না মিলল দূতী, না মিলল আন, দুই ক মাঝে শুধু পাঁচবান” এই কথায় গুরুবাদকে 
স্পষ্ট অস্বীকার করা হুইয়াছে। চৈতন্তের নিজ উক্তি “ঈশ্বরে বিশ্বীস ঈশ্বরে আনিয়া মিলাম্ব” 


বৃহ বঙ্গ /৫৪ 


গুরুবাদ। 


গণ বৃহৎ বজ 


সেই বিশ্বাস অপর কাহারও নিকট হইতে পাওয়া যাঁয় না। শুভ মুহূর্তে তিনি স্বয়ং 
তাহার অযাচিত করুণ? কোন ভাগ্যবান্কে দিয়া যান। 

কিন্তু বর্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণব-্ধন্্ গুরুবাদের উপর ড়াইয়া আছে। গোস্বামিগণ 
মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন-_“বৃন্দীবন-লীলার সখীরাই মহাপ্রভুর (ন্বয়ং কৃষ্ণের) সহচর 
হইয়া আসিয়াছিলেন। ছৃতরাং ব্রজরস আস্বাদন করিবার আর উপায় নাই, গোপীগণের 
হাতেই সেই রসের চাবি। গোস্বামিগণের বংশধরদিগের শরণ না লইলে বৃন্দাবনে 
প্রবেশাধিকার কাহারও হইতে পারে না) গৌরগণোদ্দেশের শ্লোক মুখস্থ করাইয় বৈষ্ঞব- 
শিশুদিগের মনে গোস্বামিগণের দেঁবত্বে বিশ্বাস সমাজে দৃট়ীকূত করা হইয়াছিল। এই 
ভাবের বর্তমান বৈষ্ঞব-ধর্মমমত চৈতন্তের ধর্ম সমীশ্রয় করিয়া! উদ্ভূত হয় নাই। তাহাতে 
কুল-শীলের_-বংশের কোন মধ্যাদী নাই। “কহে চণ্তীদাঁস, কান্ুর পীরীতি-_জাতিকুলশীল 
ছাড়ী।” এক এক গোস্বামীর শিষ্াগণ হইলেন-_তাহাব পরিবার | ইহারা গ্রন্থাদি লিখিতে 
গিয়া নিজ পিতামাতা কিংবা পূর্বপুরুষদের নাঁম উল্লেখ করেন নাই। তাহার গুরু ও 
গুরুভ্রাতাদের পরিচয়ার্থ দীর্ঘ বন্দনাস্চক কবিতা! লিখিয়1 মুখবন্ধ করিয়াছেন । নিজের জাতি- 
ংশ, গোষ্ঠী বা পারিবারিক অপরাপর সমস্ত বন্ধন ছাটিযা ফেলিয়া ইহারা গুরুপদে মাথা 
বিকাইয়াছেন ও তৎসমপিতকর্ম্ন হইয়াছেন। এরূপ গুরুবাদ বৈষ্ণবেরা পাইলেন কোথা 
হইতে? বৌদ্ধগণের মধ্যে গুরুবাদ অত্যন্ত প্রবল ছিল-_“গুনহে মানুষ ভাই, সবার উপরে 
মানুষ বড়, তাহার উপরে নাই”-__চণ্ভীদাসের এই মান্থষ কে তাহা জানি না, কিন্ত বৌদ্ধগণের 
যে গুরুই সর্বশক্তিমান্-_অনন্তসাধারণ, একমাত্র পুজার্হ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
নেপালে হিচ্দুদিগকে “দেভাজু” ও বৌদ্ধদিগকে *গুভান্ু” বলা হয়! দেভাজু অর্থ “দেবতা- 
ভজনশীল” ও *গুভাজু” অর্থাৎ “গুরুকে ভজনশীল”। নাথধর্ম্েও গুরুর প্রতি অসামান্ত 
ভক্তির বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়| গোরক্ষনাথ তাহার গুরুর জন্য কি অসাযান্য কচ্ছ সাধন 
করিয়াছিলেন! চৈতন্য দেব-মন্দির ও তীর্থস্থানগুলি দেখাইয়! বেড়াইতেন-_স্থতরাং তাহাকে 
“দেভাজু” বলা যাইতে পাঁরে | গুরুর প্রতি এই অসাধারণ ভক্তির লীলা তিনি কোথায়ও 
দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আমার বিশ্বাস এই গুরুবাদ বৌদ্ধতন্ত্র এবং হিন্দুতন্ত্র উভয় 
তন্ত্র হইতেই বৈষুণবগণ লইয়াছিলেন, ইহার মধ্যে চৈতন্তের কোন প্রেরণা ছিল না। এই গুরু- 
বাদের দ্বাবা গোম্বীমিগণের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও অর্থসম্পদের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। 

পরবর্তী বৈষ্ণবেবা বৌদ্ধ মত হইতে অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। অশোকের ধর্শমহামাত্রের পদে গোস্বামিগণ নিজেরা অধিষিত হইয়া 
পুরস্কার ও নিগ্রহ বিতরণ করিতেন | অনেক বৈষ্ণববাড়ীর গৃহে জেল ছিল। শিষ্যদের 
অপরাধের বিচার গোস্বামীর স্বয়ং করিতেন, এবং তীহাদের জেলে অপরাধীরা দণ্ড পাইত। 
প্রভুপাদ অতুলকুষ্ঝ গোস্বামী বলিয়াছেন, খড়দহে তাহাদের জেল ছিল,-_নিত্যানন্দের বংশধর- 
গণ বিচার করিয়া তাহাদের শিষদিগকে শাস্তি দিতেন! ছুই হাজার তিন শত বংসর পুব্রে 
মহারাজ প্ররিয়দর্শা যে ধর্মমহামাত্রপদের স্ষ্টি করিয়াছিলেন, এতকাল পরে ষেই পদে 
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গোম্বামীদ্দিগকে সমাসীন দেখিয়! মনে হয়--ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠাও নষ্ট হয় 
নাই। নব ভারতের পল্লী খুঁজিলে জীর্দশীর্ অবস্থায়__সেই সকল পত্র এখনও পাওয়! যায়। 
মহারাজ প্রিয়দর্শী” শুধু “্ধর্মমহামাত্র” পদের স্থষ্টি করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, ধর্মের অবস্থা 
পর্ধ্যবেক্ষণ ও ধর্ম প্রচার করিবার উদ্দেস্তে উচ্চশিক্ষিতা চরিত্রবতী মহিলাদিগকেও সেই ভাবে 
নিযুক্ত করিতেন। এই স্ত্রীধন্মমহামাত্রগণের ধারাটিও গোম্বাযিনীগণ বজায় রাখিয়াছেন। 
ইহারা ভদ্রপরিবারে যাতায়াত করিয়া ধর্ম্বের অনুশাসন ও তত্ব প্রচার করিতেন। চলিত 
ভাষায় ইহাদের নাম ছিল “ম1 গৌসাই।” 

বৌদ্ধধর্ম শেষকালট1 দেহতত্ব লইয়া ব্যস্ত ছিল, আমর! পূর্বের এক অধ্যায়ে (১৪ অঃ, 
৫ম পঃ, ৫৮৪-৮৫ পৃষ্ঠায়) তাহা! বিস্তারিত ভাবে আলোচন! করিয়াছি। মহাপ্রভুর ভাব্প্রবণ 
ভক্তি-ধর্ম্দে এই দেহতত্ব একটা স্থান জুড়িয়া বসিল। গোরক্ষবিজয়ে দেখিতে পাই, ছদ্মবেশী 
গোরক্ষ মৃদঙ্গের বোলে “কায় সাধ-_কাঁয়া সাধ” এই ধ্বনি তুলিয়া গুরু মীননাথকে উদ্বোধন 
করিতেছেন। ণ্যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে” এই উক্তির সঙ্গে বঙ্গের জনসাধারণ 
বিশেষভাবে পরিচিত। অনেক সময়ে পুর্বববস্তী ধর্মকে বর্জন করিয়! নহে-_আত্মলাৎ করিয়! 
পরবর্তী ধন্ধ শির উত্তোলন করিয়া থাকে । মহাপ্রভুর নাম করিয়া অনেক কথ বৈষ্ণব-সমাজে 
প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বৌদ্ধতন্ত্র ও হিন্দৃতত্ত্র হইতে গৃহীত। চণীদাস স্বয়ং তাহার কুষ্ণকীর্তনে 
“এড়িয়া টানিরে শ্বাস” প্রভৃতি তস্ত্রোক্ত শ্বাসনিয়ামক প্রীণায়ায়ের তত প্রচার করিয়াছেন, 
সহজিয়! পুস্তকমাত্রেই হরিভক্তি ও হরিপ্রেমপন্বন্ধে বিশেষ কোন উপদেশ নাই। 
মহাপ্রভুর অষ্ট সাত্বিক বিকার অথবা শীস্ত, দাশ্ত, সখ্য, বাৎসল্য 
মাধুর্য এই পঞ্চ অবস্থার সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ সহজিয়া- 
সাহিত্যে দৃষ্ট হয় মা। তাহাতে কেবলই দেহতন্বের কথা। অমৃত-রত্বাবলীর প্রথম 
ও শেষ কথ! “সকলের সার হয় আপন শরীর। নিজ দেহ জানিলে আপনি হবে 
স্থির।” (৩ পৃঃ) চণ্তীদাসের উক্তিতেও সেই একই কথা-_-প্নিজ দেহ দিয়! ভজিতে পারে, 
সহজ ভজন বলিব তারে ।” সহজিয়া-সাহিত্যে ভক্তি বা প্রেমবাদ অত্যল্প--সর্বত্র দেহতত্বের 
কথা। ইহা সেই সুপ্রাচীন তান্ত্রিক ধারা । সহজিয়ার| হিন্দুতন্ত্রের সঙ্গে যোগ রাখিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্রই তাহাদের ভিত্তি। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে খুসী-বিশ্বাসী, 
রাম-বল্পভী, সাহেবধনী, দরবেশী, সহজিয়া, কর্তাভঙ্া, বলরামী, হজরতী, গোবরাই, 
পাগলনাধী, পাঁচ ফকিরী প্রভৃতি যে সকল শ্রেণী আছে, তাহারা হিন্দুগণের প্রধান প্রধান 
সংস্কারগুলির মুলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন; কোন কোন স্থানে মুসলমান গুরু এবং ব্রাহ্মণ 
তাহার শিষ্য; হিন্দুদের মধ্যেও গোমাংস কোন কোন শ্রেণীর নিষিদ্ধ নহে। 

স্ত্রীজাতিসম্বন্ধে এই সুজিয়ারদ্দের যে সকল মত আছে তাহ! একেবারে সামাজিক 
আদর্শকে উলটুপালট্‌ করিয়। দিয়াছে । ইহাদের আদর্শ সীতা সাবিত্রী নহেন্‌, সহজিয়াদের মতে 
তাহারা স্বেচ্ছায় তাহাদের সর্বস্ব স্বামীর পদে বিকাইয়া দেন নাই। হিচ্ুসমাজ পতিব্রতার 
স্থান যতটা উচ্চ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে পাতিব্রত্যের জন্য প্রচুর তৈলবটের ব্যবস্থা 


দেহৃতত্ত। 
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আছে_তাহাতে ইহকালে ই্টবন্ধুজ্জাতির উচ্চতান-প্রশংসা! এবং পরকালে অক্ষর হ্বর্গ। 
ইহাদের কোন্টির লোভ অলক্ষিতভাবে সীতা-সাবিত্রীদের মনের উপর বেশী কাধ্য 
করিয়াছিল-_ইহা! একটি জটিল প্রশ্ন । অন্ততঃ সহজিয়াদের আদর্শ ইহার! হইতেই পারেন না। 
পরকীয়া-প্রেমে যে রমণী আত্মসমর্পণ করিল, সেই মুহূর্তে সে লোকচক্ষুর বালাই হইল। 
নিজের পিতামাতা! তাহার জন্য চিরতরে গৃহের অর্গল রুদ্ধ করিলেন, 
স্বামিগৃহে সে অস্পৃশ্ঠ, স্বপিত, অপাড্ক্তেয়। বন্ধ ও শ্বগণেরা তাহাকে 
অস্বীকার করিল, শাস্ত্রকারেরা তাহাকে নিয়তম নরক দেখাইলেন। স্থতরাং পরকীয়ার 
প্রথম অবস্থা হইতে সে পার্থিব যাহ1 কিছু কাম্য তাহা সমস্ত বিসর্জন দিয়া-পরকালের 
সমস্ত ভীতি অগ্রাহ্থ করিয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া পথে দীড়াইল। সুতরাং ত্যাগ- 
সম্বন্ধে সে যে উচ্চতম আদর্শে পৌছাইয়াছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
সত্রীলোক লইয়া ধর্শচর্চা বা প্রেমের আদর্শ প্রদর্শন করা এক সময়ে ষুরোপের 
সর্বত্র প্রচলিত ছিল। মধ্য যুগের “নাইট এরাও্ডী” বেশী দিনের কথা নহে। কিন্তু থৃষ্টের 
পূর্বেও অনেক শ্রেণী এই রমণীদের লইয়া ব্যভিচারকে ধর্দ্বের অঙ্গীয় মনে করিতেন। 
তাহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে স্ত্রীলোকের গণিকাবৃত্তি অতি সাধুকার্ধ্য এবং 
প্রশংসনীয় ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইত। পুরাকালে উর্বশী-তিলোত্বম। প্রভৃতি ত্বর্গের গণিকারা 
লোকমতে উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এমন কি মৃচ্ছকটিকে বসন্তসেনাই সেই নাটকের 
সর্বগুণসম্পন্ন। প্রধান নায়িকা । গণিকাদের নৃত্য, গীত এবং সমস্ত কলাবিগ্যায় পারদশিতা 
লাভ করিতে হইত। উদ্দালক মুনির পুত্র-কর্তৃক বিবাহপ্রথা আধ্য-সমাজে প্রচলিত 
হইবার পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রীলোকদের বহুনাককের সহিত সম্বন্ধ প্রশংসনীয় ছিল। যে রমণী 
বছনায়ককে সন্তষ্ট করিতে পারিতেন, সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা হইত। যিনি পুরুষের নিবেদন 
অগ্রাহ করিতেন, তিনি সমাজে নিন্দিত হুইতেন, তাহাকে সমাজ “কর্কশী” নাম দিয়! 
তাহাদের প্রতিকূলভাব দেখাইতেন। (ছ্র্গাচরণ সান্তালের সামাজিক ইতিহাস দ্রষ্টব্য । ) 
যদিও বুদ্ধদেব ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর মিলনসন্বন্ধে বহু কঠোর নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তথাপি 
কালে সংঘের মধ্যে নরনাবীর অবাধ মিলন হইতে লাগিল। খুষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাবীতেও 
যে 'একাভিপ্রারীর দল বিদ্যমান ছিল তাহা পূর্ব্বেই (৩২১ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত হইয়াছে । তাহারই 
নব নব সংস্করণ এখনও পল্লীতে পল্লীতে উৎপন্ন হইয়া সেই অক্ষয়-বটের অবিনাশী বংশধার! 
বজায় রাখিয়াছে | ঘোষপাঁড়ার যত শত শত গ্রামে রজনীর অন্ধকারে অর্গলবন্ধ গৃহে 
নরনারীর অবাধ ধর্মান্থশীলন এখনও চলিতেছে । আমর! পার্ধতীচরণ কবিশেখর-প্রণীত 
চাকুদর্শন নামক পুস্তক হুইতে এই নরনারী-মিলনের একট! দৃশ্থ উদ্ধৃত করিয়। দেখাইতেছি। 
“কিশোরী-ভজনের মেলায় যাই! হাকিম চতুদ্দিকে তাকাইয়া দেখিলেন প্রায় পাঁচশত 
লোক উপস্থিত। সেই লোকের মধ্যে ভ্রীলোকের সংখ্যাই বার আন1। সেই স্্রীলোকদের 
মধ্যে বিধবার সংখ্যাই দশ আন!| সেই বিধবাদের মধ্যে ধুবতীর সংখ্যা অট আনা । কোন 
স্ত্রীলোকের কোলেই শিশু নাই। বৃদ্ধের সংখ্যাও বড় কম, যুবতী ও যুবকদের সংখ্যাই পনের 


পরকীয়া । 
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আনা। ....**১০১, পদে পদে এত ক্রটি দেখিলেও তিনি একটা প্রধান বিষয়ে একাস্ত সন্ত 
হইয়া উঠিলেন। তাদৃশ সন্তষ্টি উন্নত ব্রাহ্ম-সমাজেও জন্মিতে পারে নাই। ব্রাদ্ষগণ স্ত্রী 
স্বাধীনতার ঘোর পক্ষপাতী হইলেও সভায় বসিবার কালে একত্র মিলিয়া মিশিয়? বসেন 
না। "১, কিন্তু এখানে তাদৃশ সন্কীর্ণতা নাই। স্ত্রীপুরুষ যার যেখানে ইচ্ছা, সেখানে 
পূর্ণ স্বাধীনতা পাইয়া বসিয়াছে। কাজেই ঈদৃশ শ্ত্রীন্বাধীনতা- 
দর্শনে হাকিমবাবু সমস্ত অভাব ও সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া 
গেলেন। হাকিমের এই চিস্তী শেষ হইতে না হইতেই ভজন-ক্রিয়া আরম্ভ হইল। 
সেই মোকদ্বমায় অভিযুক্ত বৈষ্বীগণ ও কৃষ্ণপুরের কৃষ্ণদাসী বৈষ্ণবী হাঁকিমবাবুর 
অতি নিকটে আসিয়া গান ধরিল--”“এই পাগলের দলে--এই দলে কেউ এসন! রে 
ভাই। কেউ এসনা, বস”না, কেউ ঘেষ না গায়। এই দলেতে এলে পরে-__জাতের বিচার 
নাই। এক পাগল উড়িষ্যাতে জগন্নাথ গৌঁসাই, চগ্ডালেতে আনে অন্ন ব্রান্মণেতে খায়। 
এক পাঁগল চিতলাইতে শস্তু টাদ গৌসাই। সে যে হিন্দুর গুরু, ব্রাহ্মণের শিব, মোসলমানের 
সীই।* উক্ত গান-সমাপনের পর কমলদাঁস আসিয়া ঘোষণ। করিল-_“সেবানন্দে প্রেমানন্ন 
বাধে” অর্থাৎ ক্ষুধানিবৃত্তি না করিতে পারিলে ভগবানের প্রেমানন্দ লাভ ঘটে ন1!। .*....... 
কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অনব্যঞ্জনের পাত্র সভার মধ্যস্থলে বিছানার উপর আসিয়া 
উপস্থিত হইল, তৎসঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীপুরুষগণ সেই পাত্রের চতুর্দিকে ঘিরিয়া বসিল, এবং 
এক এক জনের মুখের অন্ন টানাটানি ও হাসাহাসি করিয়া অন্তে অন্তে খাইতে লাগিল। 
এই দৃশ্তে হাকিমবাবু মহাসত্তষ্ট হইলেন | এত বিভিন্ন জাতির একত্র সম্মিলিত মেলার 
মধ্যস্থলে বিছানার উপর হিন্দুজাতির অন্নব্যঞ্রন আসিতে পারে, তাহা হাকিমবাবু স্বপ্রেও 
কল্পনা করিতে পারেন নাই। তদুপরি আবার এক-থালার খাছ্চ টানাটানি করিয়া সকলে 
খাইতে পারে, ইহা অসম্ভব হইতেও মহা অসম্ভব ।......... স্বতরাং ঈদৃশ জাতিভেদবিরোধী 
আচরণ হিন্দুঞজাতির মধ্যে পাইয়! হাঁকিমবাবু আহলাদে গলিয়া গেলেন। তাহার “জাতিভেদ 
নামক পুস্তকথানিতে যে নৃতন অধ্যায় লিখিত হইবে তাহাও মনে মনে স্থির করিয়া 
লইলেন। সেই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকে ব্রাহ্গ ধর্মে দীক্ষিত করিবার আশাও 
জাগিয়া উঠিল। সেই আশা হঠাৎ বদ্ধিত হওয়াতে হাকিমবাবু স্থির থাকিতে পারিলেন না । 
তাই তিনি হঠাৎ দণ্ডায়মান হুইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, পহে প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্রীগণ__ 
আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করিতে আমি দণ্ডায়মান হুই নাই। এই মেলায় জাতিভেদ- 
নাশক সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। দেখিয়া! এত আনন্দিত হুইয়াছি যে, তাহা হৃদয়ে চাপিয়া 
রাখিতে পারিলাম না .+..***** এই জাতিভেদ-নিবারক ভোজনক্রিয়-নির্ধাহকালে সদর 
দরজ! খুলিয়া সকলকে দেখান উচিত। নতুবা এই মহাসত্য-প্রচারের সুবিধা হইবে না। 
্রাহ্ম-সমাজের স্ত্রীস্বাধীনত প্রকাশ্ত দিবালোকে । তাই এই মহাসত্য-প্রচারের মহাস্থযৌগ 
ঘটিতেছে। আপনাদের স্ত্রীন্বাধীনতা রাত্রিতে অতীব গোপনে পাপকার্যের মত সভয়ে 
সম্পন্ন হয় কেন? আপনারা যখন ধর্মের বলে বলীয়ান, তখন আর ভয় করেন কাকে 1"... 


কিশোরী-ভঞ্জনের-মেল|। 
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“হিন্দুজাতির অধঃপতনের অন্ততম কারণ অবরোধপ্রথা | ঈদৃশ বর্ধরতা কোন সুসভ্য 
জাতির মধ্যে নাই। দেশ জাগাইতে হইলে স্ত্রীন্বাধীনতার আবশ্তক। দেখুন বৃক্ষের 
অর্ধাংশে সুর্যের উত্তাপ পাইয়া! যদি বাকী অর্ধাংশ উহ! ন পায়, তবে সেই বৃক্ষ রীতিমত 
পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারে না ।-_এই জন্যই চিন্তাশীল কবি বজরনিনাঁদে ঘোষণ! করিয়াছেন, 
“না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে ন11..-".আপনাদের আচার- 
ব্যবহারের সঙ্গে সুশিক্ষিত উন্নত ব্রাহ্ম-সমাজের বেশ মিল আছে । তাই আপনাদিগকে আগামী 
রবিবার €সই পবিত্র ব্রাহ্-সমাজে যাইতে অনুরোধ করি। তথায় আমি থাকিয়া! বছ উন্নতির 
পথ দেখাইয়! দিব ।-....**. আমি স্বয়ং কয়েকখানি গাড়ীসহ এই আখড়ায় আগামী রবিবার 
১২টায় আসিতে প্রস্তুত আছি। আমার সঙ্গে আপনার! গেলে ব্রাঙ্ম-সমাজ ধন্য হইবেন 1৮ 

হাকিমবাবুর এই বক্তৃতার মন্দ কেহ বুঝিলেন না। তাহাদের পক্ষে যে তাহ! বুঝিবার 
কোন আবশ্তকতা আছে তাহাও তীহারা মনে করেন না। শ্রীগুরুর শ্রীমুখের উপর যে 
হাকিমের মুখ বা অন্টের মুখ থাকিতে পারে, তাহা! তাহারা জানিতেন না। তাহারা নিভু ল 
এবং বাকী সমস্তই ভুল, ইহাই তাহাদের মজ্জাগত দৃঢ় ধারণা । তাহারা বিদ্যা ও বুদ্ধিকে 
কুপথের সহায় বলিয়া মনে করেন। তীহার! বেদ বা শীন্ত্রকে এহিকের খেলা বলিয়া মনে 
করেন। ত্রাঙ্মণপণ্ডিতকে বৃথা মনুষ্য বলিয়া মনে করেন, তাহারা সংসারে থাকিয়াও 

ংসারিক নিয়মকে তুচ্ছ মনে করেন। গুরু, পুরোহিত, স্বামী ও গুরুজনকে তত গ্রাহা 
করেন না। দেবপৃজা, উপবাস, শঙ্খ, ঘণ্টা, পবিত্রতা, নিয়ম ও নিষ্ঠা! প্রভৃতিকে অসার 
মনে করেন, আনন্দময়-মেলার আনন্দময় ভজনকেই জীবনের সারাংশ মনে করেন। তাই 
হাকিমের বক্তৃতার উত্তরে এই মেলার সাধু ও সাধুনীর! নিষ্মোক্ত গান ধরিল :_“মন বাছুড় 
সন্ধ্যার সময় উড়িস্‌ না, -কাল কাক পেলে তোরে ছেড়ে দিবে না। শোন বলি মূর্থ বাছড়, 
দিনে থেকে৷ দিন-কানার মত, রাত্রে হইও চতুর। উপর দিকে দিয়ে লেঙ্কুর, ঝুলন্‌ স্বভাব গেল 
ন1।......” এই গান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভোজনকার্ধ্য নির্বধাহিত হইয়া আচমনের সময় 
আসিল। তাই দশ বারো জন শ্ত্রীলোক-_হাকিমবাবুর মুখ ধোওয়া জল খাইবার জন্য 
প্রস্তুত হইল। 

কাজেই এবার বিষম হুড়ানুড়ি বাধিয়া গেল। তাহার ফলে হাকিমবাবুকে রাত্রি দশটার 
সময়ে ন্নান করিতে বাধ্য হইতে হইল | এমন সময়ে কমলদাস মনে মনে স্থির করিল, হাকিম- 
বাবু অবস্ত সন্তষ্ট হইয়াছেন । কিন্তু ব্যক্তিভেদে যে বৈষম্য ঘটে, তাহা! সে জানিত না। যে 
উপাদানে অশিক্ষিত নীচলোকের আনন্দ জন্মে, স্থশিক্ষিত সন্রান্ত ধর্মম-প্রাণ লোকের তাহাতে 
আনন্দ না জন্মিবারই সম্ভাবন) বেশী । বরঞ্চ স্ত্রীলোকের এত নির্লজ্জতা ও অসভ্যতাঁয় তাহার 
ক্রোধ জন্মিয়াছিল। তাই তিনি স্নানের পর কাহাকেও গাত্র মোছাইবার অধিকার দিলেন না| 
কমল্দাস এই আমোদকে ধর্মসঙ্গত বলিয় প্রমাণের প্রতাশায় হাকিমকে লক্ষ্য করিয়া ঘোষণা 
করিলেন :--পাঁশবন্ধে! ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্ত: সদা শিবঃ” অর্থাৎ ঘ্বণা, লঙ্জা, ভয়; ক্রোধ, 
লোভ, হিংসা, নিন্দা ও আসক্তিকে অষ্টপাশ (আট প্রকার বন্ধন) বলে। সাধনবলে সেই 
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পাশমুক্ত হইতে হইবে। পাশমুস্ত না হইলে জীব বালকের ন্তায় সরল হয় না। সরল না 
হইলে ভগব্প্রাপ্তি হয় ন1।” হাঁকিমবাবু স্ত্রীলোকদের নি্লজ্জতা ও কমলদাসের উক্তি 
মিলাইতে গিয়াও মিলাইতে পারিলেন না । এমন সময়ে কমলদাস আবার ধর্শব্যাখ্যা করিতে 
আরম্ত করিল। যথা ধর্দজগতের দেশ চারি প্রকার__(ক) স্থূল, (খ) প্রবর্তক, (গ) সাধক, 
(ঘ) সিদ্ধ। প্রত্যেক দেশের জন্য ছয়টি শিক্ষিতবা বিষয় 'আছে, যথা_(১) দেশ, (২) কাল, 
(৩) আশ্রয়, (৪) পাত্র, (৫) আলম্বন (৬) উদ্দীপক .***"*-**০১। দেশের অর্থ ও গানের অর্থ 
হাকিমবাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তজ্জন্ত হাঁসাহাসির সঙ্গে যোগ দিতে পারিলেন না 
বলিয়! অনেকের মুখে হাসি জাগিল-. ***... তাই তিনি ধাহির হইয়া আসিলেন। যাতায়াত 
কালে যাহ চক্ষে দেখিলেন বা! অনুমান করিলেন তাহ] বর্ণনার যোগ্য নহে+ (১৪০-১৪২ পৃষ্ঠা) 

ইহ! একটি ব্যঙ্গদৃশ্ঠ হইলেও এই বর্ণনার ভিতর যে কতকট! সত্য আছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। এই ছবির আর একটা দিক আছে। উন্নত সহজধন্্ীর আদর্শ-_ 
সংস্কারের উর্ধে । 

নরনারীর প্রেমসন্বন্ধে সহজিয়াদের ধারণা খুব উচ্চ। তাহা সাধারণের বোধগম্য 
নহে। চত্তীদাস বলিয়াছেন, “প্রণয় করিয়া ভাঙ্গয়ে যে, সাধন-অঙ্গ পায় না সে।” যাহাকে 
প্রেম দিয়াছ, তাহা হইতে সে প্রেম আর ফিরাইয়া আনিতে 
পারিবে না__সে ব্যভিচারী হউক বা ব্যভিচারিণী হউক তাহাতে 
কিছু আসে যায় না; সাংসারিক সুখ হত হইল না, হয়ত প্রেমের পাত্র বা পাত্রী পুনরায় 
নির্বাচন করিলে ঘরকন্ন! স্থুখের হইত। কিন্তু সহজিয়া সে সুখ চায় না। ফুল যেরূপ 
তাহার মৌরভ বিতরণ করিয়? তাহা ফিরাইয়! আনিতে পারে না, ভালবাসিয়৷ প্রকৃত প্রেমিক 
তাহা নষ্ট করিতে পারে না। দান-ধর্্ম ইহা নে, দান করিয়া তৃমি নিঃস্ব হইতে পার 
দ্বিতীয় হরিশ্চন্ত্রের মৃত )_ কিন্ত প্রেমকে যিনি সাধনার বস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি 
ছঃখস্রখের অতীত হইয়া গিয়াছেন। ছুঃখের বোঝা মাথায় করিয়া! তাহাকে সাধনার পথ 
পরিষ্কার রাখিতে হইবে__প্রেম আদান-প্রদানের-_কারবারের বা বিনিময়ের সামগ্রী নহে। 
ষিনি শেষ রক্ষা করিতে পারিবেন নাঁতিনি সাধন-অঙ্গ পাইবেন না। সহজিয়প্রেমে 
“তলাকনা'মা” অগ্রাহ। চণ্তীদাস লিখিয়াছেন, তীহাব সময়ে “সহজ প্রেমের” নেশায় যুবক- 
যুবতীর উন্মত্ত ছিল। কিন্তু এ সাধনা বড় শক্ত। কবি বলিয়াছেন, যোগ্য ব্যক্তি 
“কোটিকে গোর্টিক হয়”, এক কোটা সাধনপন্থীর মধ্যে একজন হয়। সে ব্যক্তি কেমন, 
তৎসন্বন্ধে চণ্তীদীস বলিয়াছেন--যিনি “ম্থমেরু পর্বতকে স্তা-তন্ত দিয় বাঁধিয়া আকাশে 
ঝুলাইয়া রাখিতে পারেন, যিনি বিষধরের কবলে ভেককে পাঠাইয়া তথায় তাহাকে নৃত্য 
করাইয়! ফিরাইয়া আনিতে পারেন_-তিনি যোগ্য । অর্থাৎ যিনি অসাধ্য সাধন করিতে 
পারেন, তিনিই যোগ্য । প্অন্ধাবন্ধু” গীতিকায় (পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ) 
এইরূপ প্রেমের দৃষ্টাত্ত আছে। প্রথম উপদেশ নিজদেহকে পকা্ঠ-লোস্ট্রমম” করিতে হুইবে। 
অর্থাৎ উহাতে ইন্দ্রিয়াসক্তির লেশ মাত্র থাকিবে না| দৈহিক উত্তেজনার লেশ থাকিলে 


সহজিয়াদের আদর্শ-:প্রম। 


৭৭৬ বৃহ বজ 


দেবতারা সে প্রেমের স্বর্গ হইতে সাধককে তাড়াইয়! দিবেন। “মরম না জানে, ধরম বাখানে, 
এমন আছয়ে যারা। কাজ নাই সখি, তাদের কথায়, বাহিরে রহুন তারা । আমাব বাহির 
দুয়ারে, কপাট লেগেছে-_ভিতর দুয়ার খোল11” ধাহারা শাস্ত্র লইয়া ব্যাখ্যা করেন-_মর্্মী 
নহেন__তাহারা দুবে থাকুন, _বহিরিন্ত্িয়ের লেশ যাহার আছে__তাহার অধিকার নাই। 
“চৌকি রয়েছে সেথা”-__ প্রহরী আছে, দৈহিক কোনরূপ চাঞ্চল্য দেখিলে তাহার! তাড়াইয়া 
দিবে--“সে দেশের কথা, এদেশে কহিলে, লাগিবে মরমে ব্যথা।” সে দেশের 
স্থখদুঃখ--এদেশের সুখছুঃখ নহে। চত্রীদাস বলিতেছেন- “ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমার ভজন, 
তুমি বেদমাতা! গায়ত্রী, তুমি হও পিতৃমাত্।” ইত্যাদি কথায় কবি যে স্বর্গলোকের প্রতি 
ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহার পথঘাট প্রাচীন কবি তরণীরমণ তাহার চণ্তীদাস-জীবনীতে 
দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহার মূল পুথি বিশ্ববিগ্ালয়ে আছে, এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ তাহ 
ছাপাইয়াছেন। ইহাতে আছে-_প্রণয়ী ও প্রণয়িনী পরম্পরকে নির্বাচন করার পর পরম্পরের 
নিকট হইতে দূরে, পুরুষ সুন্দবী রমণীর মধ্যে, ও নারী সুন্দর যুবকগণের মধ্যে,__বাস 
করিবেন। নির্দিষ্ট কালর মধ্যে যদি শত প্রলোভনসত্বেও তাহাদের একনিষ্ঠ প্রেমের 
পরিবর্তন না হয়, তবে তাহাদের প্রথম পরীক্ষা হইয়া গেল। দ্বিতীয় অবস্থায় তাহার! একগৃহে 
বাস করিবেন, তখন স্বীয় চরিত্র অক্ষুঞ রাখিরা স্বভাব লইয়া তাহারা কি কি শুর অতিক্রম 
করিবেন তাহ। তরণীরমণ রামীর মুখে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন--ণ্চারিমাস আগে তার 
চরণ সেবিয়ী। পদতলে পড়ি রবে স্বভাব লইয়া। পুনঃ আর চারিমাস চরণ সেবিয়!। 
বামভাগে শুতি রবে স্বভাব লইয়া॥ পুনরুপি চারিমাস সর্ববাঙ্গ সেবিয়!। ছন্দ-বন্দে শুতি 
রবে স্বভাব লইয়। 'আর চারিমাস তার চরণ ধরিয়া-_-হৃদয়ে রাখিবে তাকে স্বভাব লইয়1 1” 
প্রত্যেক পদের পশ্চাতে “স্বভাব লইস্না” কথাটি আছে-_মর্থাৎ স্বীয় সংযমের ও দৈহিক 
পবিত্রতার আঁদর্শটি বজায় রাখিয়! শুদ্ধভাবে এইরূপে সেই মানস প্রেমপাত্রের মানসী-পুজ। 
করিতে হইবে । এত বড় কষ্টিপাথর কে কবে কল্পন। করিতে পারিয়াছে ? 
পুনঃ পুনঃ বেদকে অগ্রাহ করা হইয়াছে । বেদ-বিরুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের এই বাণী স্থুপরিচিত। 
পরকীয়ার ধর্ম এই “লোক বেদধর্্ম পাপ-পুণ্য যে নাহি মানয়। মন নিষ্ঠে অন্য কাস্তে করয় 
প্রণয় 1” ইহাই পরকীয়ার ধ্শ- লোকধর্মম, বেদধর্ম্ম, পাপপুণ্যে 
ভেদজ্ঞান_এই সমস্ত পরিত্যাজ্য | এই তান্ত্রিক মতের ধ্বনি 
'আমর1 চৈতন্যচরিতামূতে পধ্যস্ত দেখিতে পাই! উজ্জলচন্দ্রিকা নামক সহজিয়'-পুথিতে 
পাই “লোকশান্ত্র করে যারে অনেক বারণ” তাহাই পরকীয়ার শশ্রষ্ঠ বিধান। স্বকীয় 
অগ্রাহ, “পরকীয়ারূপ 'অতি রসের উল্লা। তাহাতে পরম রতি মন্মথের হয় ।” এই পরকীয়া- 
ধর্ম কিরূপ উচ্চ এবং তাহ1 যে শুধু একটা ধর্মমত নহে, তাহ] অনুষ্ঠিত হইবার মোগা 
এবং এখনও হইতেছে, তাহার দৃষ্াত্তস্বরূপ শ্রীযুক্ত অচাতচরণ তত্বনিধি-প্রণীত “সাধুচরিতে”র 
আখ্যায়িকা এখানে অতি সংক্ষেপে দেওয়] যাইতেছে :_ 
' জেলার ইটা পরগনায় ক্ষেমসহত্ত্র গ্রামে ছূর্ীপ্রসাদ কর (পিতার নাম হরিবল্পভ কর 


রসলার । 


গুরুবাদ ও পরকীয়া ৭৭৭ 


এবং মাতার নাম শাস্তা দাসী) নামক একজন কায়স্থ ১৮৫১ থৃঃ অৰে জন্মগ্রহণ করেন) তিনি 
তরুণ যৌবনেই একাস্ত ধর্ম্মান্ুরাগী এবং সাধুচরিত্র বলিয়া খ্যাতি 
লাভ করেন। ইনি শৈশব হইতে মনোমোহিনী নামী তীহার এক 
দূর আত্মীয়াকে ভালবাদিতেন। এই ভালবাসা অর্থ মানসিক পূজা । ইং' হুর্ণীপ্রসাদের 
মনের নিভৃতে থাকিয়! তীহাকে সমস্ত সাধুকার্ষে প্রেরণ! দিত। ইহা এত গুপ্ত ছিল যে বহুদিন 
পর্য্স্ত মনোমোহিনী নিজেও ইহার অস্তিত্ব জানিতেন না। তাহার ২৪ বৎসর বয়সে তিনি 
মনোমোহিনীর নিকট প্রত্যহ তিনবার যাইতেন-_প্রত্যেকবার অতি অল্প সময় থাকিতেন, 
সকালে ও সন্ধ্যায় তাহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আমিতেন। কিন্তু মধ্যাহ্কে একখানি থালা- 
হাতে তাহার দ্বারে দাড়াইলে মনোমোহিনী তাহাকে অন্নব্যঞ্জন দিতেন, তাহার কিছু তিনি 
উচ্ছিষ্ট করিয়া দিলে ছুর্গীপ্রসাদ তাহ! গৃহে আনিয়া খাইতেন। এই সময়ে ছুর্গীপ্রসাদ মৌনব্রত 
অবলম্বন করেন। তাহার সাধু নিফলঙ্ক জীবনদর্শনে প্রথম প্রথম লোকে কিছু বলিত ন! 
এবং মনোমোহিনীও এই অদ্ভুত খেয়ালী লোকটির 'আবদার প্রতিপালন করিতেন। কিন্তু 
কালক্রমে লোকেরা কানাকানি করিতে লাগিল। তাহার চরিত্রসন্বন্ধে সন্দেহ করিবার 
কোন কারণই ছিল না কিন্ত তথাপি লোকের! বলাবলি করিত, “মনোমোহিনীই বা কিরূপ?” 
সে উহাকে প্রণাম করিতে দেয় কেন এবং তাহার উচ্ছিষ্টই বা খাইতে দেয় কেন?” 
হিন্দুরমণীর সম্্রমে ঘা পড়িল। পরদিন থালাহস্তে দুর্গাপ্রসাদ হার দ্বারে উপস্থিত হইলে 
তিনি অত্যন্ত ভৎসন1 করিয়া! তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। সেদিন ভ্রাতৃবর্গের বহু অনুরোধ ও 
উপরোধসত্বেও ছুর্গীপ্রসাদ কোন খাছ গ্রহণ করিলেন না। হূর্গীপ্রসাদের বয়স তখন মাত্র ২৪ 
বৎসর । ক্রমীগত উপবাস চলিল, আস্মীয়বন্ধুগণ নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়! ব্যর্থ 
হইলেন, ছুর্গাপ্রসাদের উপবাসহত ভাঙ্গিতে পাবিচল্ন্‌ না। নিরুপায় হইয়। তাহারা মনো- 
মোহিনীকে তীহাদের বাড়ী আসিয়! খাদ্য উচ্ছিষ্ট করিয়া! দিতে অনুরোধ করিলেন। বিরক্তির 
সুরে মনোমোহিনী বলিলেন, “কেউ খেল বা ন! খেল তাহাতে আমার কি? আমাকে তোমরা 
আর ত্র লে।কটার জন্য জালাইয়া' মারিও না।” আরও ছুই তিন দিন গেল, তাহার ভ্রাতারা 
নিকপায় হইয়া তাঁহাকে লইয়া! তীহও্দের এক নিকট শম্মীয়ার বাড়ী গেলেন। সেই 
আত্মীয়াকে দুর্ণাপ্রসাদ অতান্ত ভক্তি করিতেন। রাস্তায় বহুবার তাহার! উহাকে খাওয়াইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে । যেদিন 
তাহারা তীহাকে লইয়া সেই আতন্মীয়ার বাড়ীতে পৌছিয়াছেন 
সেদিন ধবিয়া পুবো দশদিন দুর্গীপ্রসাদ উপবাসী। কিন্তু সেই আত্মীয়া অনেক কাদিয়া-কাটিয়া 
কিছুতেই হূর্গপ্রসাদের ধ্ূর্ঙ্গ পণ টলাইতে পারিলেন না। তাহার ভ্রাতারা তাহাকে বাডীতে 
ফিরাইয়া আনিলেন, তখন চতুর্দশ দিবস সাধু-যুবক নিরঘ্ধু উপবাসী, তিনি কঙ্কালসার ও 
শযাঁশায়ী। ধাহার বিশ্তদ্ধ চরিত্র ও সাধুত্বের প্রতিষ্ঠ| সর্বত্র প্রচারিত, এমন নির্মলচরিত্র 
যুবক না খাইয়া! মরিতে বসিয়াছেন_এজন্ঠ প্রতিবাসীদের মন বিগলিত হইল। তাহার! 
সকলে যাইয়! যনোমোহিনীকে দয়া! করিয়! উহ্াকে উচ্ছিষ্টান্ন দিতে অনুরোধ করিলেন । 


সহজিয়্! আদর্শ । 


সাধু ছূর্গা প্রসাদ । 


৭৭৮ বৃহত্ বছ 


মনোমোহিনীর মন গোপনে তীব্র জালা বোধ করিতেছিল- কেবল লোকলজ্জায় তিনি নির্মমতা 
দেখাইতেছিলেন। এখন লোকানুরোধে তিনি অত্যন্ত আহ্লাদ-সহকারে হুর্গীপ্রসাদের 
বাড়ীতে যাইয়! তাহার অন্ন উচ্ছিষ্ট করিয়া দিলেন। ১৫ দিন পরে তিনি আহার করিলেন। 
অচ্যুতবাবু লিখিয়াছেন__ধীহারা এই ঘটন। প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এখনও 
অনেকে জীবিত। জীবনের এক সময়ে হুর্গাপ্রসাদ প্রত্যেক মানুষের আদেশ ঈশ্বরাদেশ 
বলিয়া মান্ত করিতে লাগিলেন; তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কালীচরণ তরফ্দার নামক 
একব্যক্তি তাহাকে সন্ধ্যাকালে ডাকিয়া আনিয়! তীহাব গোশালায় লইয়া গেলেন, সেখানে 
গোবরের স্তূপ এত বেশী ছিল যে দীড়াইবার স্থান ছিল নী, তাহারই এক কৌণে কোন রকমে 
ছর্গাপ্রসাদকে ঠেলিয় দিয়া কালীচরণ আদেশ করিলেন, “এইখানে দীড়াইয়া থাক।” সে 
রাত্রে ঘোর বিছ্যুৎ, ঝড় ও মেঘবৃষ্টি, গোয়ালের চাল জরাজীর্ণ, অনর্গল বৃষ্টি পড়িয়। হুর্গীপ্রসাদের 
দেহ সিক্ত করিতেছে, এদিকে সহস্র সহস্র মশক তাহার রক্ত চূষিয়! খাইতেছে,_অপরদিকে 
পচা গোময়ের অসহা ছূর্গন্ধ। কিন্ত নির্বিকার মহাপুরুষ প্রস্তরবিগ্রহের ন্যায় অনড় অটল 
হইয় দীড়াইয়। আছেন। ৬৭ ঘণ্টা পরে রাত্রি একটার সময়ে কালীচরণ তীহাকে পরীক্ষা 
করিয়। মুক্তি দিয়! বলিলেন, “এখন ঘরে যাও 1” 
এইরূপ তপন্তার কথা যুরোপ কি কখনও শুনিয়াছেন? তাহার! জানেন অস্ত্র তৈরী 
করার তপস্তা-_পৃথিবীর শক্তিপুঞ্জের উপর আধিপত্য-স্থাপনের তপন্তা। কিন্তু এই 
আধ্যাত্মিক জগতের তপস্তা তাহার! বর্ধরোচিত বলিয়! হাসিয়া! উড়াইয়! দিতে পারেন, কিন্ত 
ইহা তাহাদের অনায়ত্ত এবং ইহাই আমাদের সম্পদ । প্রতীচীকে যদি জয় করিতে হয় 
তবে প্রাচ্যের এই নির্বিকার, নির্ব্বিরোধ, ইন্দ্রিয়জয়ী, দেহতুচ্ছকারী, অসীমসহিষু_অনস্ত 
বিশ্বাসপুর্ণ প্রেমের তপস্ত। দ্বার তাহা করিতে হইবে, যাহাদ্বার! প্রাচ্যের বুদ্ধ অদ্ধেক জগৎ জয় 
করিয়াছিলেন__ প্রাচ্যের যীশু প্রতীচ্য জয় করিয়াছিলেন-__এ সেই শ্রেণীর তপন্তা, পথ ভিন্ন 
হইতে পারে, কিন্তু অধ্যাত্মশত্তিব উদ্বোধনই এই ্পস্তার মূল লক্ষ্য । 
প্রেমের জন্য অসাধ্যসাধন-_সহজপম্থীর] দেখাইয়াছেন। ভূমাই আনন্দের কারণ, 
ভূমা না হইলে তৃপ্তি হুয় না--উপনিষদের এই মহাবাণী, প্রেম-জগতে বাঙ্গালীরা যাহা 
দেখাইয়াছেন অন্যত্র তাহ! স্থলভ নহে। চিন্তার এই স্বাধীনতার পথে হ্বাটিতে আরম্ভ করিয়া 
কে।ন বাধা না মানিয়! ভূমাকে লক্ষ্য করা, ইন্দ্রিয-সংযমের শেষচেষ্টা- ত্যাগের শেষ দৃষ্টাস্ত, 
ইহাই সহজিয়া-মত। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বলসেভিক এবং অধ্যাত্মজগতে সহজিয়া ইহারা 
প্রাচীন সংস্কার সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। এরূপ নিভীক বীরত্ব জগতে বিরল। ভারতবর্ষে 
দীড়াইয়! স্বাধীনমতের ধ্বজা তুলিয়া! সীতাসাবিত্রীর আদর্শ প্রেমের ক্ষেত্রে উপেক্ষা করিয়া__ 
তাহা হইতে উচ্চতর আদর্শের পরিকল্পন! ইহার করিয়াছেন ; ইহাদের বুকের পাটা কত বড় 
প্রশস্ত! “অন্ধাবন্ধু“তে স্বামীকে বলিয়! কহিয়! প্রণয়ীর সঙ্গে যাওয়ার 
দুর্দান্ত স্বাধীনতা বাঙ্গালী ভিন্ন কে কল্পনা করিতে পারিয়াছে? 
কোথায় শাস্ত্র, কোথায় পুরাণকার-_-কতটা পেছনে ফেলিয়৷ ইহারা অগ্রসর হুইয়াছেন। 


প্রাচ্য ভদত্য! | 


গুরুবাদ ও পরকীয়৷ ৭৭৯ 


সহজিম়ারা বলেন কাঠ-পাথরের বিগ্রহ সহজে তুষ্ট করা যায়__কদ্নেকটি ফুলবেলপাতা৷ পায়ে 
ফেলিয়া! দিলেই যথেষ্ট । কিন্তু মানুষের মন জোগান বড় উৎকট তপস্তার কাজ, তিনি যাহ! 
করিবেন আমি তাহাই দেবতার কাজ বলিয়! গ্রহণ করিব, তাহার ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা 
একেবারে ডুবাইয়৷ দিব; উপবাস আমি, আরাধ্য ব্যক্তি আমার হাত হইতে থাল! ফেলিয়া 
দিয় আমার বিরুদ্ধে দরজা বন্ধ করিয়৷ দিলেন, তথান্ত্-_-তথাপি তিনি ভগবান্‌, ছুর্গাপ্রসাদের 
এই ছুশ্চর তপন্তার মহিম! ভূলোক হইতে ছ্যলোক স্পর্শ করিয়াছে । চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, 
"আমি নিজ সুখছঃখ কিছু না জানি। তোমার কুশলে কুশল মানি”__অতি সরল সহজ ছুটি 
কথা__কিস্ত অনুষ্ঠান করিতে হইলে বড় শক্ত। শক্রবৎ যে ব্যবহার করিতেছে, তাহাকে 
শুধু ক্ষমা নহে-_সর্ধাস্তঃকরণে ভালবাস! এবং তাহার হাতের শুল ফুল*বলিয়া গ্রহণ করা। 

চণ্ডীদাস সহজিয়ার তান্ত্রিক অংশের উপর জোর দেন নাই, নিনি অনুরাগের দিক্‌টায় 
বেশী ঝুঁকিয়াছিল্রেন। আর একটি নৃতনত্ব তিনি 'প্রচার করিয়াছিলেন, তাহ! এই :__নরনারীর 
প্রেম ঈশ্বরপ্রেমের পথ চিনাইয়া দেয়। বোধ হণ তীহার পুর্বে আর কোন সহজিয়া 
একথাটা বলেন নাই। ্ব্রহ্মাণ্ড ব্যাঁপিয়া আছরে ঘে জন, কেহ না জানয়ে তারে । প্রেমের 
আরতি যে জন জান ॥ সেই সে চিনিতে পারে”, এই পার্থিব প্রেমের সিড়ি বহিয় স্বর্গলোকে 
যাইতে হয়, এবং এই নরনারীর প্রেমই গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবার একমাত্র উপায়_. 
তথায় পৌছিলে এই প্রেমের আর প্রয়োজন হয় না। কবি এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর উপমা 
দিয়া বলিয়াছেন, ঘদি দীপহস্তে কেহ গৃহে প্রবেশ করিয়া তথায় কোথায় কি আছে তাহা 
জানিতে চাহে, তবে দেই ভাবে সমস্ত জানির' লইলে তখন দীপের আব কোন প্রয়োজন 
হয় না1” ( বর্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ১৬৬৩-১৬৬৫ পৃঃ | 

৩০৯ পৃষ্ঠায় তিব্বত প্রসঙ্গে আমর! বে সকল ক বলিয়াছ, তাহাতে “দখা যায় বঙ্গে 
বাউল ও সহঙজিয়াদের সঙ্লে কৌন কোন বৌদ্ধ শ্রেনাব মতের গাশ্চয্য সাদৃশ্ত আছে । একসময়ে 
তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের নরনারীর অবাধ মিণন ৬ ব্যভিচারে উত্যান্ত' হইয' তিব্বতের রাজ! 
বঙগদেশ হইতে দীপস্করকে লইয়া বাওয়ব চন প্রাণ/গ্ চেষ্টা! করিয়ছিলেন। মহাপ্রতু 
ন্্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের অবাধ মিলনেখ বরো ছিলেন তিনি ছোট হরিদাসকে 
শিখী মাহিতীর ভগিনী মাধবীর কাছে ভিঞ্ণ চাহিবার অপপাদে একেবাবে ত্যাগ করিয়া. 
ছিলেন। “প্রভু কহে সন্ন্যাসী কগে প্রকৃতি সম্টাষণ, দেখিতে নী পারি আমি তাহার বদন।” 
হরিদাস প্রাণাস্ত চেষ্টা করিয়াও চৈতন্তের দশনলাখে বঞ্চিত হুইয়। অবশেষে ত্রিবেণীতে যাইয়া 
জলে পড়িয়া 'আস্মহত্যা করেন। চৈতন্ত-চরিতামূৃতে কণিত আছে, সহচরদের সঙ্গে কোন 
জ্যোৎন্নাময়ী রাত্রিতে চৈতন্ত সমুদ্রতীবে যাইযা আকাশে এক মধুর ও করুণ আর্তনাদ শুনিতে 
পাইয়্াছিলেন এবং চৈতন্/ “ক্ষমা করিলাম” বলিয়াছিলেন। তিনি সহচরদিগকে বলিলেন, 
পহরিদাসের আত্মা আমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছে?” সে পধ্যন্ত তাহার মৃত্যুসংবাদ কেহ 
জানিতেন না। পার্খশদগণ আশ্চর্ধ্যান্থিত হইলেন। চুভাধারী মাধব যখন মেয়েদের 
দলবল লইয়া পুরীতে আসিয়াছিল, তখন চৈতন্ত অন্যপ্ত বিরত হইয়াছিলেন-ঠাহাগ 
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পাশ্বদগণ তাহাদিগকে তাড়াইয় দিয়াছিলেন। শৈশবের পর চৈতন্য মেয়েদের সম্বন্ধে অতিশয় 
সতর্কতা! অবলম্বন করিয়াছিলেন, “সবে পরক্ত্রী মাত্র নহে উপহাস, স্ত্রী দেখি প্রভু হুন 
একপাশ।” সহজিয়াদের অবলম্বিত স্ত্রীসাধনপদ্ধতি তাহার অন্থমোদিত ছিল না। তিনি 
বলিয়াছিলেন, পপ্রেম প্রেম করে লোকে প্রেম জানে কেব', প্রেম করা কি হয় রমণীর সেবা ? 
অভেদ পুরুষ নাবী যখন জানিবে। তখন প্রেমের তত্ব উদ্দিত হইবে |” 

সুতরাং এই সহজিয়া-ধর্্ম চৈতন্যের ধর্ম নহে। চৈতন্য মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন 
করিয়া বেড়াইতেন। সহজিয়াদের যধ্যে একদল বাউল বিগ্রহপূজ। মানে না, কৃষ্ণেব রূপ 
অগ্রাহা করে। একখানি সহজিয়া-পুস্তকে কৃষ্ণবিগ্রহপৃজা, কৃষ্ণের বর্ণ এবং রূপ,__এমন কি 
বৈষ্ণব-শাস্ত্রোক্ত সমস্ত মুগ স্থত্রগুলি স্ুম্পষ্টভাবে অগ্রাহ কর। হইয়াছে। ( বঙ্গ-সাহিত্য- 
পরিচয়, প্রথম ভাগ, ভূমিক! |) 

কৃষ্ণের রূপ কল্পনা করা পাঁপ। এমন কি ঈশ্বরে বিশ্বাসও ইহাদের মতে নিষিদ্ধ ছিল! 
সুতরাং নানা সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ যে সহজিয়া নাম গ্রহণপূর্র্বক বীরচন্দ্রের কৃপায় বৈষ্ণব- 
সমাজে প্রবেশ পাইয়া বৌদ্ধ-চিন্তাধারার সঙ্গে হিন্দু তন্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্ের কতকটা! যোগস্থাপন- 
পূর্বক “জয় চৈতন্য, নিত্যানন্দ” দোহাই দিয়া বৈষ্ণব-সমাজের অন্ততূক্ত হইয়াছিল, তাহার 
কোনই সন্দেহ নাই। সহজিপ্নাদের নৈশমিলন যে একাভিগ্লায়ী দলের মিলনের ধারা চালাইয় 
রাখিয়াছে-_তৎসম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি (৩২১ পৃঃ), ছুই একথানি পুস্তকে বৌদ্ধ- 
মতের প্রকাশ্তভাবে দোহাই আছে। “লোকশান্ত্র করে যারে আনক বারণ । তাহাতে 
পরম] রতি মন্মথের হয়। মহাঁনুনি নিজ শীন্ত্রে এই মত কয়।” ( উজ্জবলচন্দ্রিক দ্রষ্টবা, 
মণীন্দ্রনাথ বন্থ-কৃত পোষ্ট-চৈতন্ত বৈষ্ণব-সাহিত্য দেখুন )। এই ঘমহামুনি বুদ্ধ ছাড়া আর 
কে? চট্টগ্রামে এখনও 'মহামুনির মেলা হয়। 

বাঙ্গালীর মত বর্তমান জগতে আর একটি জাতি আছে কিন! জানি না, ধাহারা কোন 
বিষয়েই চূড়ান্ত ন। করিয়া ছাড়েন ন1। ধাহার৷ ক্ষুত্্র সন্ত নহেন, বৈষগ়িকের গণ্ডী, লৌকাচার, 
ধর্মের অনুশাসন, পারিবারিক বন্ধন ধাহারা নিমেষের মধ্যে ছিন্ন করিয়া ভূমার উদ্দেশ্তে ছুটিয় 
যান। দানের আতিশয্য দেখাইবার জন্য দ্াতাকর্ণের কল্পনা । অতিথি গৃহে আসিয়াছেন 
তীহার একমাত্র পুত্রকে কাটিয়! সেই মাংস দিয়! অতিথির সৎকার করিতে হইবে! পিতা ও 
মাত! রাজকুমারকে করাত দরিয়া কাটিবেন__অতিথির এই অদ্তুত আবদার। পুত্রকে কাটিবার 
সময়ে মাতার এক ফৌটা জল গঞণ্ড বাহিয়া পড়িলে আতিথ্য নষ্ট হইবে, মাতা শ্বয়ং পুত্রের 

ংস রন্ধন করিয় খাওয়াইবেন | জাঁতক-গ্রন্থে মাঝে মাঝে এইরূপ উপাখ্যান আছে। 

কিন্তু অষ্টাদশ শতাবীতেও বাঙ্গলার শত শত লোক বসিয়া এই দানের কথা লিখিয়াছে ও 
সহম্ম হত লোক ইহা! শুনিয়াছে। কেহ বলে নাই__এই গল্পে বড় বেশী রকমের বাড়াবাড় 
হইয়াছে, কেহ বলে নাই-_-অতিথির এই আবদার দুঃসহ । বঙ্গবাসীর চক্ষু তখন এই গল্পের 
সাংসারিক দিক্টার উপর পড়ে নাই। তাহারা এই গল্পে ভূষার আনন্দ লান্ভ করিয়াছে, 
দানের অতুলনীয় মাহায্মে তাহাদের মন ভরিয়া গিয়াছে । এই দানের আতিপধ্য তাহাদের 


গুরুবাদ ও পরকীয়া ৭৮১ 


চোখে পড়ে নাই, অতিথির স্পর্ধার কথা, রাজার নির্বদ্ধিতার কথা, তাহারা ভাবে নাই। 
যর্দি ভাবিতে পারিত, তবে বঙ্গমহিলা সুস্থ _সবলদেহে মৃত স্বামীর পাশে শুইয়া হরি- 
নাম করিতে করিতে পরমানন্দে পুড়িয়া ছাই হইতে পারিত না। কাঞ্চনমালা যে স্বামীর 
ভালবাসার জন্য সর্ধস্ব পণ করিয়াছিল, সেই স্বামীকে সহজে এই কড়ারে সপত্বীকে দিয়া 
গেল যে, সে তাহাকে আর জীবনে দেখিতে পাইবে না। সন্রযাসী বলিয়াছিলেন, যদি 
তোমার একফৌটা অশ্রু পড়ে তবে তোমার সাধনা ব্যর্থ হইবে। অন্ধ স্বামী চক্ষু ফিরিয়া 
পাইবেন, এই আনন্দে সে যে আজ দীন ভিখারিণী অপেক্ষাও হীন হইয়া সর্বস্বহারা হইল-__ 
“অন্ধাবন্ধুর” জন্ত স্বামীকে ছাড়িয়া রাজকন্ত। ভিখারিণী হইল । স্বামীর কাছে সে নিজেকে 
ভিক্ষাস্বরূপ চাহিয়া লইল। এই সমস্তই আতিশয্য-_কল্পনা এই সকল স্থানে পৃথিবী ডিঙ্গাইয়া 
চলিয়া গিয়াছে- বাঙ্গালী সীত'-সাবিত্রীর সাধন তুচ্ছ করিয়া উচ্চতর সাধনার ক্ষেত্র 
আবিষ্কার করিয়াছে! একদিকে কৃত্রিমতার একশেষ, অন্ধসংস্কারের ক্লুপ, আটবৎসর-বযস্ক! 
রাসমণি ছুইহস্ত-পরিমিত ঘোমটা টানিয়৷ দিয়া তাহার স্বামীর বাড়ীর ঘোটকটিকে দেখিয়া 
লজ্জায় জড়সড় হইতেছে (রাসমণির আত্মচরিত দ্রষ্টবা )_-অপরদিকে অভিসারিকা! বলিতেছে__ 
নগরে ঢাক পিটিয়া ঘোষণা কর যে, আমি প্রণয়ীর প্রেমকলঙ্কসাগরে ডুবিয়াছি, ভালবাসা 
আমাকে ভয়শুন্ত করিয়াছে, আমি তাহার নামের কুগুল কানে পরিব; তাঁহার অনুরাগে 
রক্ত-তিলক ভালে পরিব, তাহার কলঙ্ক হার করিয়! গলায় পরিব; “কানু পরিবাদ মনে ছিল 
সাধ, সফল করিল বিধি”, জন্ম জন্ম আমি এই কলঙ্কের জন্য তপস্তা করিয়াছিলাম, আজ 
বিধাতা আমার মনের সাধ মিটাইয়াছেন। এদেশের একদিকে স্বামীর নাম লইতে ফুলের 
কুঁড়ির মত লজ্জাশীলার মুখ মুদিত হইয়া পড়ে, অপরদিকে কালী স্বামীর বুকের উপর নৃত্য 
করিতেছেন এবং রাধা শ্তাম-অঙ্গে পা দিয়! নিদ্রা *£তেছেন, ণ“নিন্দ যায় টাদবদনী শ্াম অঙ্গে 
দিয় পা” একদিকে ভক্তি ও প্রেমের বন্যা গোরা তাহার পাগলামীর লীলাআোতে 
জগত ভাসাইয়। দিতেছেন, অপরদিকে রঘুনাথ শিরোমণি সুক্ষ হ্যাঁয়ের যে জাল প্রস্তুত 
করিতেছেন-_সেই কুটবুদ্ধির বাগুরায় পড়িয়া জগতের বুদ্ধিমানের শিরোমণিগণ নিষ্কৃতির পথ 
খুঁজিয়া পাইতেছেন না। বাঙ্গালীর চিন্তাধাবা এই স্বাধীনতা, এই কেন্ত্রবহিমু্খ এবং 
কেন্দ্রাভিমুখ গতি উভয়েরই ভূমাকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে। উভয়ের গতি অবাধ, উভয়েই 
লৌকিক গণ্ডী অতিক্রম করিয়া হু্স হইতে সুক্মতর সাধনার পথে গিগ্লাছে। এ যেন ঘড়ির 
পেওুলম্‌ ছুলিতেছে। ঘাঁত-প্রতিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বাঙ্গালী যে ক্ষেত্র কিয় 
দেখাইয়াছে__সেই ক্ষেত্রের কোন গণ্ডীর সীমা সে মানে নাই। উচ্চে উঠিতে তাহার নরদৃষ্ট 
দেবদৃষ্টি হইয়া গিয়াছে । অবতরণ করিতে সে কৃপ হইতে গভীরতম কৃপে নিপতিত হইয়াছে 
তাহার ভক্তের পা ধরিয়া! বসিয়া তাহার ইশ্বর মানভঞ্জন করিতেছেন। ধর্ম্মজগতে এরূপ 
দুঃসাহস কোন জাতি করে নাই, তথাপি এই পরিকল্পনায় অসত্যের লেশ নাই। পুত্ররূপে, 
পত্তীরূপে, সখারপে ভগবান্‌ তো সর্বদাই আমাদের পা ধরিয়া বসিয়! মান ভাঙ্গাইতেছেন। 
এই জন্ত চণ্ীদাস বলিতেছেন__আমার ন্যায় সৌভাগ্যবতী জগতে কে আছে-_বিনি 
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স্পর্শমপিস্বরূপ, যাহা! স্পর্শ করেন তাহাই সোনা হয়-__-তিনি-__সেই পুরুষের মধ্যে 
স্পর্শমণিস্বরূপ--"নন্দের কুমার, কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার |” বাঙ্গালী মানুষ 
চিনিয়া ভগবানকে চিনিয়াছে-__পৃথিবীর ফাঁক দিয় সে স্বর্গ দেখিতে পাইয়াছে, এজন্য 
সে ভগবান্‌কে দিয় ভক্তের পায় ধরাইবার পরিকল্পন। করিতে সাঁহস করিয়াছে । 

বাঙ্গলাদেশে সহুজিয়াদের লিখিত পুস্তক অসংখ্য । তন্মধ্যে অমুতরসীবলী, আগমসার, 
আনন্দভৈরব, অমৃতরত্বাবলী__এই চারিখানি পুস্তক বিশেষ আদৃত। “বিবর্তবিলাস” মুকুন্দ নামক 
এক লেখকের রচিত। ইনি নিজেকে কৃষ্*দান কবিরাজের (চৈতন্ত-চরিতামৃত-প্রণেতা) শিষ্ধু 
বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সহজিয়াদের “সদ্দানন্দগ্রাম” নামক 
আনন্দসদন-_-কখনও “সহজপুর” বলিয়া পরিচিত। উহ? হিন্দুর 
বৈকুষ্ঠ, বৌদ্ধের স্ুখাবতী এবং মুসলমানের বেইস্তের স্তায় পরিকল্পিত। এই সদানন্দগ্রাম 
কেবল সাধকদেরই গম্য, নরনারীর মিলনানন্দে উহাকে অধ্যাত্মরাজ্যে পরিণত করা 
হইয়াছে । বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্তরের সঙ্গে সহঙ্জিয়ারা তীহাদের স্বর্গপরিকর্পনার আশ্চধ্যরূপ মিল 
রাখিয়াছেন । 


সহজিয়া-সাহিত্য। 


যোড়শ অধ্যায় 
প্রথম পন্িচ্ছ্েদ 
পাঠান-বিদ্রোহ 
মোগল-পাঠান-_-«“যেন ভুজঙ্গ-নকুল |” 


এইবার আমর! মোগল অধ্যায়ের সন্নিহিত হইলাম। দাউদখার পরেও পাঠানের! 
তাহাদের দাবি ছাড়ে নাই, স্থববিধা পাইলেই বিদ্রোহ করিয়াছে। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে 
পাঠানেরা কতলু খার নেতৃত্বে উড়িষ্যায় বিদ্রোহী হুইয়াছিল,__মোগল সৈন্তের! বহু চেষ্টা করিয়াও 
তাহাদিগকে সমাকৃ বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই। এমন কি ১৫৮৬-৮৭ খষ্টাব্ধে বাঙ্গলার 
নবাব সাহাবাজ খা কতলু খাঁর সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সন্ধিতে কতনু খা 
বঙ্গদেশের উপর কোন হাত দিতে পারিবেন না, উড়িষ্যার অধিকার লইয়! সন্তুষ্ট থাকিবেন, 
এই কথা ছিল। আকবর সাহাবাজ খা-কৃত সন্ধিতে সন্তষ্ঠ হন নাই। তীহার বিশ্বাস হুইল, 
খা সাহেব উৎকোচ-গ্রহণপূর্ব্বক বিদ্রোহীর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়াছেন, _সৃতরাং সম্রাট 
তাহাকে ধাঙ্গলার মসনদ হইতে বিচ্যুত করিয়া উজির খা হেরেবীকে তাহার স্থানে নিযুক্ত 
করিলেন; এই শাস্তিই প্রচুর হইল না, বহু অর্থ উৎকোচ-গ্রহণের সন্দেহে সাহাবাজ তিন 
বৎসর কাল বন্দী হইয়াছিলেন। 

১৫৮৯ থৃষ্টাব্ধে যানমিংহ বঙ্গের মসনদ পাইয়া কত্তলু খার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া 
তাহার হস্ত হইতে উড়িষ্যা ছাড়াইয়া৷ লইতে কৃতসঙ্কর হইলেন। কতলু খা নিজে উড়িস্যায় 
থাকিয়া তাহার এক প্রবল দল ধেরপুর (জাহানাবাদ হইতে ৫০ মাইল দুরবর্তী) নামক গ্রামে 
পাঠাইয়া দিলেন। মানসিংহের তরুণ পুক্র জগংসিংহ তখন কতলু খাকে বশীভূত করিবার 
ভার লইয়া আসিয়াছিলেন। পাঠানের! ধূর্ততা করিয়া সন্ধির প্রস্তাব চালাইতে লাগিল-_ 
তাহারা যুবরাজের কাছে আত্মসমর্পণ করিবে এই সন্ধির কথা লইয়! মৈত্রীস্থাপনের চেষ্টা 
পাইতে লাগিল। কিন্তু ই একটি ফড়যন্ত্রমাত্র। কোন প্রকারে দেরী করিয়। স্বদলের 
পুষ্টি ও শৃঙ্খলাসাধন ছিল ইহাদের উদ্দেশ্তা। যুবরাজ সন্ধির কথ! বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত 
ছিলেন। এই 'অবস্থায় অতঞ্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া তাহার! তাহাকে বন্দী করিয়া 
লইয়। গেল। এই ঘটনায় পাঠানেরা অত্যন্ত উল্লসিত হইল এবং মানসিংহের পরিতাপ ও 
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মনঃকষ্টের সীমা-পরিসীম! রহিল না, কারণ একথাও জনরব হইয়াছিল যে তাহারা জগং- 
সিংহকে মারিয়! ফেলিয়াছে। 
কিন্ত মোগলদের বরাৎ ভাল। কতলু খা কিছু দিন হইতে অসুস্থ ছিলেন, হঠাৎ 
(১৫৯০ খুঃ ) তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার পুত্রের নাবালক ছিল, এবং সৈন্যদিগকে 
প্রবলপরাক্রান্ত মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে পবিচাঁলিত করিতে পারেন, তাহাদের মধ্যে এরূপ কোন 
নেতা ছিলেন না। পাঠানেরা ভয় পাইয়া! জগৎসিংহকে মুক্তি দিল, মানসিংহকে বহু অর্থ ও 
১৫০ শত হস্তী উপঢৌকন দিয়! সন্ধির প্রস্তাব করিল-_-উড়িব্যা তাহাদের থাকিবে কিন্তু তাহার! 
সম্রাটের অধীন হইয়া! থাকিবে । উড়িঘ্যায় আকবর বাদশাহের নামে মুদ্রা অঙ্কিত হইবে, 
এতঘ্যতীত তাহারা মানসিংহকে পুরীর অধিকার ছাড়িয়৷ দিল। সদ্ধির শেষোক্ত দফায় 
“বিষুপদাুজে ভঙ্গ” মানসিংহ বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। 
আকবর এই সন্ধিতে বিশেষ সন্তষ্ট না হইলেও তিনি ইহা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। কিন্ত 
কিছুকাল যাইতে না যাইতে পাঠানদের প্রধান মন্ত্রী খাজে ইস্সার মৃত্যু হওয়াতে তাহাদের 
স্বাভাবিক উচ্ছ,ঙ্খলবৃত্তি বৃদ্ধি পাইল। তাহারা পবিত্র জগন্নাথ 
কতলু খা ও ওসমান । 
মন্দির অধিকার করিয়া লন করিল। মানসিংহ পুনরায় রণক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইলেন | মোগলের1 একটা যুদ্ধের পরই পাঠানদিগকে বিধ্বস্ত করিল। এবারও 
তাহারা সন্ধির প্রস্তাব করিল, সন্ধিতে উড়িস্যা পুনরায় মোগল-সাম্রাজাতুক্ত হইল। পাঠান- 
নেতৃগণ কতক জায়গীর পাইলেন, কিন্তু উড়িস্যার রাজস্ব মোগল সম্রাটের প্রাপ্য হইল 
(১৫৯২ খৃঃ), কিন্তু পরবৎসরই পাঠান জায়গীরদারগণ পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া বঙ্গদেশে 
লুটপাট চালাইতে লাগিল। তাহার] রাজার প্রধান বন্দর লুণ্ঠন করিল। পুনরায় মানসিংহ 
তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন ৷ তাহার! অতিশয় দৈন্ের সহিত বশ্ঠতা স্বীকার ফরিল। 
রাজা তাহাদিগকে একেবারে নিরাশ করা অবিবেচনার কাজ মনে করিয়া জায়গীরগুলির 
অধিকার প্রতার্পণ করিলেন । 
কিন্ত মানসিংহ বাঙ্গলা ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার পর, কতলু খার পুত্র ওসমান বিদ্রোহী 
হইলেন। তিনি বাঙ্গলাদেশে লুটপাট আরম্ভ করিয়া দিলেন, মোহন সিংহ ও প্রতাপ সিংহ 
নামক মোগল পক্ষের সেনানা'য়কছয় ঘোর যুদ্ধ করিয়া! ওসমান খাঁর হস্তে ঘেণ্ডারক নামক স্থানে 
পরাস্ত ছন। মোগলরাজ-ভাগারের প্রধান আয়ব্যয়ের হিসাবরক্ষক আবল রজ্জককে 
পাঠানের! বন্দী করিয়া! লইয়া! যায়। এই ঘটনায় বঙ্গদেশ কিছুকালের জন্য ওসমান খাঁর 
অধিকারে আসে এবং পাঠান-শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় (১৬০০ খুঃ)। 
স্থতরাং রাজা মানসিংহকে সমাটের আদেশে পুনরায় বঙগদেশে পাঠান-দলন- 
কাধ্যের ভার লইয়া আসিতে হয়। শ্রীপুর অন্রয় নামক স্থানে পাঠানেরা বিপুল ক্ষতির 
সহিত পরাভূত হয়। আবাল রজ্দককে তাহারা লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ 
আব্ধ ল রজ্জকের মুক্তি। 
করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া আসিয়াছিল। তিনি যে হাতীর পিঠে 


ছিলেন, তথায় এক দুর্দান্ত ভীষণদর্শন পাঠান মুক্তরুপাণ-সই তাহার রক্ষকের কাজ 
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ক রতেছিল, তাহার উপর আদেশ ছিল, মোগলেবা জয়ী হইলে তৎক্ষণাৎ যেন তাহাব মণ্ড 
কাটিয়া ফেলে! কিন্তু দৈবক্রমে মোগলদের এক গোল! আসিয়া রক্ষকের এরীরে পড়ে, 
সে তখনই নিহত হয়। মোগলের! শৃঙ্খলিত রজ্জককে যানসিংহের হস্তে অর্পণ কবেন, তিনি 
উাহার শঙ্খল মোচন করিয়া সানন্দে তাহাকে আলিঙ্গন করেন। 
এই ঘটনার পর পাঠানদের সকল আশা প্রায় নির্মল হইয়া গেল-_তাহারা পালাইয়া 
উড়িস্যায় যাইয়া আর কোন সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। 
কিন্তু ইসলাম খা যখন বাঙ্গলার নবাব হুন, তখন পাঠানেরা পুনরায় মাথ! তুলিয় 
বিদ্রোহী হইল । ১৬১১ থুষ্টা্ে ওসমান খ! বহুকষ্টে ২০,০০০ সৈম্ত সংগ্রহ করিয়া নিক্জেকে খুব 
প্রবল ব্যক্তি মনে করিলেন ! ৬০০ বৎসর যাবৎ পাঠানের! ভাবতবষ 
শাসন করিয়াছেন, আগন্তক মোগল-শাসন তাহাদের নিকট দুঃসহ 
বোধ হইয়াছিল । এই বিক্রোহের আভাস পাইয়' নব'ধ ইসলাম গা 
পাঠান-নেতা। ওসয়ানের নিকট দূত পাগাইয়| অনেক মিছ ৮ হিতকব বাক্য র! তাহাকে নিরন্ত 
করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্ত অন্ত কোন জাতি হঠচল ₹৮* 251” এই শভাথক চেষ্টা 
সফল হইত, কিন্তু পাঠান বড় ছু্গান্ত জাতি, তাহাব পেখন্া পু দািপল্া অথবা লাঙ্গল, 
ইহার কোনটিই ধরিতে প্রস্ত নহে,_হাহাদ্র এক” ত হবলন্ছন মুক্ত তিণবারি । ওসমান 
সন্ধির প্রস্তাবে কাণ দিলেন না। নবাব ইসলাম খব ৪ খাকে £সমাদের বিকন্ধে প্রেরণ 
করিলেন। স্ুবর্ণরেখার তীরে যে যুদ্ধ হইঘছিল তাহাতে ওসমানেব শএপুর্ণব পা” ও বারন 
মোগলদ্িগকে বিশ্মিত করিবাছিল। বহু মোগল সেনাপতি ও ওমরা এই বন্ধে নিহত 
হইয়াছিলেন। অন্নসংখ্যক সৈম্ত লইয়া গোলাগুলির মত ক্ষিপ্রকাবিতার »ঙ্ষে পাঠান নবাব 
পুত্র মোগলদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। এক সময় মে'গপলসেনাপতি স্থঙ্গাত খার প্রাণ 
ংণয় হইরাছিল।' কিন্ত পরিণামে ভাগ্যলক্ষী তাঁহ।স বরপুত্র আকববেব পঙ্গপাতী হইলেন) 
অপরিমিত স্থলদেহ ওসমানের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইরাছিল | শিবিবে প্রহ্যাবর্তন করিবাব পৰ 
সেই রাত্রিতেই তাহার বীরদেহ পৃথিবীতে পড়িয়া রহিল, 'আর মুক্ত আত্মা তাহার কাম্য স্বাধীন 
রাজ্যে মহাপ্রয়া করিল ( ১৬১২ খুঃ )। তাহার মৃত্যুর পর ভেলি এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুম্রিজ 
সুজাত খাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করিল, তাহাদের অবশিষ্ট সম্পর্তি-_৪৯টি হাতী এবং কিছু 
মণিমাণিকা__সকলই মোগল সেনাপতির নিকট উপস্থিত করা হইল এবং মোগল সম্রাটের 
অধীন হইয়া তাহার! ত্াহারই উপর জীবিকানির্বাহের ভার দিয়! ক্ষম। প্রার্থনা! করিল। 
বলগদেশে এই ১৬১২ খৃষ্টাব্দ শ্মরণীয়__এই বৎসরে পাঁঠান-শক্তির শেষ আশ! নিমূল 


হইয়া! গেল। 


ওনমানের অপূর্ব দাহন ও 
মৃতু, ১৬১২ খবঃ। 


বৃহৎ বঙ্গ/৫৫ 


৭৮৬ বু বছ 


হ্হিভীন্্র পল্িচ্ন্ছেদ 


বাঙ্গলার বিদ্রোহিগণ 


কিন্ট পাঠান নবাব ও তাহার বংশধবেবাই শুধু মোগল সম্াটের বিদ্রোহিতা কবে নাই । 
বঙ্গদেশ পাঠানযুগে একরূপ স্বাধীন ছিল বাঙ্ছলার নৃপতিরা কেহবা শুধু মুখে, কেহব! 
নারারর হারা নামমাত্র, পাঠান বাদশ্াহেব বশ্ঠতা জানাইলে- তাহারা স্বাধান 
থাকিতেন। তীাহাবা নিজেব নিজের রাজ্যে দপ্তমুণডের কর্তা 

থাকিতেন। পাঠান আমলে বঙ্গের সিংহাসন লইয়া] পরম্পবেব মধ্যে যেরূপ হতাকাওড ও 
কাড়াকাডি চলিয়াছিল, তাশাতে দেশট। অনেক পরিমাণে হিন্দুর হাতেই পড়িয়াছিল। অবশ্রা 
এক এক সমযে রাষ্ট্রবিগ্লবের ঝড় দেশে বইব| মাইত, তখন দেব-মন্দির ও বিগ্রহ ভাঙ্গার ধুম 
পড়িযা য|ইত, এবং যাহারখ ঝডের মুখে পড়িত, তাহারা মরিত। কিন্তু মোগল সআটু সমস্ত 
দেশটি আস্সসাৎ করিতে চাহিলেন, তোদবমল্লকে পাঁঠাইযা সমস্ত দেশ জরিপ করিয়া লাঙ্জস্বেব 
হার স্থিব করিয়) দিলেন, পাঠানদেব ও অনেক হিন্দুর জায়গীব বাজেয়াপ্ত করিলেন, এমন কি 
পাঠানদের হাত হইতে যে সকল জাখগীর দখল করিধা মোগলদিগকে দিলেন, ত।হাদিগকে 
তাহ নিকদ্ধেগে ভোগ কবিতে দিলেন না১_তীহাদিগকে রীতিমত ঝাজন্ব দিতে হইত এবং 
অন্ান্স কঠোর নিয়মের বশবর্ভী হইয়া] সেই জায়গীর ভোগ করিতে হইত | কোণায় জঙ্গল- 
বাড়ীতে ক্ষুদ্র ভৌমিক ইশ খ৭, শ্রীপুরে কেদাব বায়, ষশোহবে প্রতাপাদিত্য--কে কি কবিতেছে, 
আকবব তাহার সন্ধান লইতেন। পাঠান শক্তি প্রবল ঝড়ের স্তায় উচ্চ বুক্ষগুলি ভািয়া 
চলিত, কিন্তু মোগল সম্রাটের চক্ষুতে যেরূপ পাহাড়-পর্ধত পিন, দুর্বাঘাস ও তণগুলও 
সেইবপ তাহার গ্রেন-দৃষ্টি এড়াইত না । পাঠান রাজাদের দৃষ্টি ছিল ক্ষুদ্র বাঙ্গলাব মসনদেব 
উপর, দিলীশ্বরগণের অনেকেই ছুর্মল ছিলেন, ন্ুহরাং বাঙ্গলার বদশাহের ক্ষমতা তাহার? প্রায়ই 
লোপ কবিতেন না। কিন্ত এবাব বাঙ্গলাষ প্রকৃত স্বাধীনতার সমব আরম্ভ হইল। বৃহত্তর 
বাঙ্গলাব সঙ্গে দিল্লীব লড়াই নৃতন কথা নহে । চিরকাল বাঙ্গলাদেএ দিল্লীর প্রতিদ্বন্দিতা' 
কবিয়া আসিয়াছে । সেই ইভিহাস-পূর্বযুগে জরাসন্ধ, পৌও, বাস্থদেব, ভগদত্ত, বাণ, মুর, 
নবক প্রভৃতির সময় হইতে বাঙ্গলাদেশ দিলীর সম্রাটের সীর্বভৌমত্ব সহা করিতে পারে নাই। 
নন্দবংশের সময় হইতে বৃহত্তর বাঙ্গলা জয়ী হইল-ইন্ত্প্রস্থ আডালে পড়িল। যুগ যুগ ধবির' 
মগধ ভারতবর্ষেব শীর্ষস্থান অধিকার কবিয়া রহিল। তারপর গুপ্তগন পূর্বাঞ্চলের সমৃদ্ধি 
নানাদিকে বাড়াইয়া দিলেন, গুগ্তদের শেষকালে র|জলক্ষী মগধ ছাড়িয়া খাঁস গোৌঁডে 
আফিলেন। পীলের খাস বাঙ্গলার বাজা। তখন ইন্দরপ্রস্থ নিবিয়) গিয়াছে, তথ'পি পাশ্চম- 
ভারতের সহিত বাঙ্গলার বিরোধ থামে নাই, বঙ্গরাজকে প্রতারণ! করিয়া কাশ্মীরাধিপতি শিধন 
করিলেন, বঙ্গসৈন্ত পরিহাস-কেশবের মন্দির ভাঙ্গিবার জন্ত যে অদম্য সাহস ও আত্মোৎসর্গ 
দেখাইয়াছিল তাহ! কল্হণ কবি নান! উপমাখচিত করিয়] স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। 


বাঙলার বিব্রোহিগণ ৮৭ 


বাঙ্গলার রাকা শশাঙ্ক কনোজাধিপ রাজ্যবদ্ধনকে প্রতারণা করিয়া! হত্যা করিয়াছিলেন__ 
এই ছূর্নাম আছে। প্রাচ্য ভারতের সঙ্গে ইন্্প্রস্থ ও তৎসন্লিহিত প্রদেশগুলির সংঘর্ষ নূতন 
নহে। বাঙ্গলাদেশ শ্রীরুষ্ণকে স্বীকার করে নাই, রৈবতকে যাইয়া তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল। 
বৃহত্তর বাঙ্গলার জরাসন্ধের ভয়ে তিনি স্বদেশত্যাগী হইয়! সমুদ্রের তীবে রাজধানী নির্ীণ 
করিয়াছিলেন । বাঙ্গালীব বাজকীয় রক্তে দিলীর বিদ্বেষ নিহিত ছিল। পাঠানদের সময়ে 
যে স্বাধীনতা তাহাদের লুপ্ত হয় নাই, এবার মোগলদের সাম্্রাজ্য-বুদ্ধির আওতায় তাহা বিলুপ্ত 
হইবার সম্ভাবন হইল | 

এই বিদ্রোহীদের প্রথম নাম করিব-__ইশা খাঁ মলনদ আলিব। 

অযোধ্যাতে বাইশওয়ার পরগনায় ভগীবথ নামক এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। ইনি 
দিল্লীশ্বরের সামন্ত রাজা এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ভগীরথ বঙগদেশে তীর্থদর্শনে আসিয়া 
স্থলতান গিয়ানুদ্দিনের সঙ্গে গ্রীতিহ্ত্রে আবদ্ধ হন এবং অবশেষে সুলতানের ম্ত্রিত 
গ্রহণ করিয়! বঙ্গদেশে থাকিয়া যান। ভগীরথের বংশে কালিদাস জন্মগ্রহণ করেন; ইনি 
অতি পণ্ডিত, নিষ্ঠাবান ও প্রিয়দর্শন পুরুষ ছিলেন। কথিত আছে প্রত্যহই ইনি 
একটি ছোট সোণার হাতী নির্মাণ করিয়া তাহ! ভাগ করিয়া ব্রাহ্গণদিগকে দান 
করিতেন। এজন্ত তিনি পকালিদাস গজদানী” নামে খাত হন। কাহারও কাহারও 
মতে স্থুলতান জালালউদ্দিনের তৃতীয় কন্তা মমিনা খাতুন, কাহারও মতে হুসেন 
সাহের এক কন্তা_কালিদাসের গঙ্গাশ্নাত সুন্দর গৌর বপু ও সুদর্শন মুখচোখ দেখিয়া 
যাচিয়া তাহাকে পতিত্বে বরণ কবেন। নিষ্ঠাবান্‌ হিচ্দু কালিদাস সুলতানের কন্তার 
কাছে যে উত্তর লিখেন, তাহাতে অনেক সদ্রপদেশ ছিল__-এবং তাহার শেষ কথা 
ছিল--কুমারার* প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান । ক্রুদ্ধ '*« অবমানিত হইয়া রাজকুমারী কৌশল- 
ক্রমে তাহাকে গোম।ংস খাওয়াইয়া তাহার জাতি নষ্ট করেন। অনন্তোপায় হইয়া 
কালিদাস গজদানী ইসলামধর্ম্ম গ্রহণপূর্বক মমিন! খাতুনকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হুন। 
ইহার মুসলমানী নাম হইল-__-সোলেমান খা। কয়েকজন মুসলমান পল্লীগীতিকার এই 
ভালবাসার ব্যাপার বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন-__কিন্তু অপর কয়েকজন এঁতিহাসিকের 
মতে মুসলমান মমিনগণের জ্ঞানগর্ভ উপদেশে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইসলামধর্্ম অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। দেওয়ান পরিবারের ইতিহাসে এই সকল কথা লিপিবদ্ধ আছে । আইন-ই- 
আকবরীর মতে সোলেমানের ছুই পুত্র ইসমাইল ও ইশ! খা,_সোলেমান তাজ খাঁ এবং সালিম 
খা কর্তৃক নিহত হওয়ার পর- দীসবৎ পারস্তদেশে প্রেরিত হন। তাহারা! তাহাদের এক 
খুল্লতাতকর্তৃক পুনরায় বঙ্গদেশে আনীত হইয়া! ক্রমে ক্রমে ভাটা অঞ্চলের অধিপতি হন। 
ইশা খা তরুণ যৌবনে ত্রিপুরেশ্বর অমর মাণিক্যের সেনাপতিগণের তালিকাভুক্ত হইয়' 
প্রীহট্টের (তরপের) রাজা ফতে খাঁর বিরুদ্ধে যুবরাজ রাজ্যধরের সঙ্গে অভিযান করেন। 
ত্রিপুবেশ্বরকে সহায়তা করিয়া! ইনি মোগল সেনাপতি সাহবাজ খাকে পরাস্ত করেন। তখন 
ত্রিপুরায় সরাইল পরগনার মালিক হইয়া ইনি অমর মাণিক্যেব রাজ্জীকে মাতৃসন্বোধন 


- ৭৮৮৮ বৃহৎ ব, 


করিয়! বাজপরিবারে প্রতিষ্ঠা ও আদর লাভ: করেন। যখন অমর মাণিক্য চৌদ্দগ্রামে 
বিখ্যাত অমরলাগর দীঘি কাটাইতেছিলেন, তখন (৯৫৮২ খুঃ) ইশা খা তাহাকে সরাইল 
হইতে এক হাজার মঞ্জুর পাঠাইয়! সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্ত 
রাজকুমার রাজ্যধরের সরাইল পরগনায় শিকারযোগ্য পণ্তপক্ষি- 
বছল মরণা দেখিয়া এঁ স্থানের উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। এদিকে সাহবাজ খা পরাস্ত হইয়া 
প্রতিশোধে কৃতসঙ্কল্প হন__তখন সরাইল পগগণায় থাকিতে না পারিয়া সাহবাজের 
বিরুদ্ধে সৈশ্ঠসংগ্রহাদি ও যুন্ধোদেঘাগ করিবার জন্ত ইশা খ। কোন নিভৃত অরণ্য-সংরক্ষিত 
স্থান খুঁজিতে থাকেন। অমর মাপিক/ তাহার ব্রাজ্ভীর অনুরোধে ইশ! খাঁকে “মসনদ আলি, 
উপাধি এবং ৫০১০০* সৈশ্য দিয়াছিলেন। উপাধিটি দিশ্লীশ্বর-প্রদত্ত নহে--আবুল ফজল 
ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। রাঁজমালায় ইহার উল্লেখ আছে। ইশ খা সহসা 
একরাত্রে একুট! তুফানের মত ময়মনসিংহে কিশোর গঞ্জের অন্তর্গত কোচ রাজাদের রাজধানী 
জঙ্গলবাড়ীতে হান! দেন (১৫৮৫ খৃঃ)। উক্ত স্থানে লক্মণ হাজরা 
ও রাম হাজরা ভ্রাতৃদ্বয় রাজত্ব করিতেছিলেন। অতর্কিতভাবে 
আাক্রাস্ত হইয় তাহার রাত্রির অন্ধকারে পলায়নপর হন। তদবধি জঙ্গলবাড়ী ইশ! থার 
অধিকৃত হয়। ইশা গা জঙ্গলবাড়ী দখল করিয়া ক্রমে ক্রমে ২২টি পরগনা ( সেরপুর, 
জোয়ানসাহী, আলপসিংহ, জোয়ানসাই, নসির-উ-জিরাল, হুসেন সাহ, ভাওয়াল, মহেশ্বরদি, 
কটরার, কুড়িখাই, সিন্দ, হ্থাক্রাদি, দরছিরাবু, গোয়ের ও হুসেনপুর প্রক্ততি) অধিকার করেন 
ও নানাস্থানে ছুর্গ নিশ্মাণ করিয়া প্রকাশ্ঠভাবে দিল্লীখ্বরের বিদ্রোহিতা করেন। তিনি রাজস্ব 
দেওয়া বন্ধ করিয়! দেন। এগার সিন্দুরের ছূর্গ ইহার অজেয় নিরাপদ নিবাস ছিল। 
আবুল ফজল লিখিয়াছেন, ইনি সমস্ত ভাটি মঞ্চলের রাজা হইয়াছিলেন। মুসলমান 
ধীতিহাসিকগণের মতে ইনি ঘোড়াঘাট হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিয়া 
ছিলেন। ১৫৮৩ থুঃ অন্দে সাহবাজ খা হশা খার বক্তিম্।এপুগের রাজগ্রাসাদ ধ্বংস 
করেন। ১৫৮৪ থুষ্টাব্দে ইশ খ মানসিংহের আক্রমণের জন্ত প্রস্তত হইয়া কতকগুলি কামান 
প্রস্তুত করেন, তন্মধ্যে ৩টি পাওয়া গিয়াছে । তাহ্ণার একটিতে “মরকার শ্রীযুত ইশ! খাঁ, 
মসনদালি ১০০২৮ উৎকীর্ণ আছে । ১০০২ বাং সনে অর্থাৎ ১৫৮৪ খুঃ অকে মানসিংহ আসিয়া 
ইশা খীর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন | যদিও ইশ! খ! অত্যন্ত ছুদধর্য ছিলেন, তথাপি 
সম্রাট-বাহিনীর সঙ্গে আটিয়া উঠিতে না পারিয়! প্রথমতঃ বুকাই নগরে পরাস্ত হইয়। সেরপুর 
গড়জরিপা অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেরপুর হইতে দেওয়ানবাগ--তথা হইতে 
মুড়াপাড়া! এইরূপে এক হৃর্গ হইতে ক্রমাগত তাড়িত হুইয়া ছূর্গীস্তরে উপস্থিত হন। এখানে 
পরিশেষে মানসিংহ চক্রান্ত করিয়া তাহাকে বন্দী করেন। দিল্লীশ্বর তাহার বিক্রম ও সাহসে, 
তদধিক আত্মসমর্পণে প্রীত হইয়া তীহার সমুচিত আতিথ্য করেন, এবং সম্মানিত করিয়া! 
তাহাকে রাজধানী জঙ্বলবাড়ীতে প্রেরণ করেন। এই আখ্যায়িকা বহু প্রাচীন পল্লীগীতিকায় 
স্কান পাইয়াছে | ইশা! খাঁর বংশধরেরা1 দেওয়ান ভগীরথ-_-তৎপরে দেওয়ান কালিদাস 


১৫৮২ খু | 


১৫৮৫ থৃঃ জঙ্গলবাড়ী। 


বাজলার বিদ্বোহিগণ নাঃ৯ 


গজদানীর উপাধি-অগ্গুসারে জঙ্গলবাড়ীর “দেওয়ান পরিবার বলিয়। আত্মপরিচয় দিয়! থাকেন। 
শ্রীপুরের ভূঞা কেদার রায়ে ভগিনী সোণামণি (অপর নাম সুভত্রাণ স্বেচ্ছায় ইশ! খাকে 
আত্মদান করিয়া শ্রীপুর হইতে পলাক্বন করিয়া! ইশী খাঁর অঙ্কশারিনী হন। বলবিশ্রুত এই 
ঘটনাসন্বন্ধে অনেক পল্লীগাথা আছে। মৎসম্পাদিত পূর্্ববঙ্গ-গীতিকার দ্বিতীয় খণ্ডে আমর! 
ইশা খাঁ, তাহার যুদ্ধবিগ্রহ, প্রণয়কাহিনী, সোগামণির ছুই পুত্র আরাম-বিরামের কথ।--ইত্যাদির 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। করিমুল্লার হুষ্তে কেদার রায়ের মৃত্যু ও শ্রীপুর-ধ্বংসের 
বৃত্বাস্তও তথায় বিবৃত হইয়াছে । ইশা খার বংশধর বলিয়া ধাহাঁর] দাবী করিয়া থাকেন-_ 
তাহাদের সংখ্যা অগণ্য। কথিত আছে হয়বৎপুরের দেওয়ানের সোণামণির সন্তানের 
কুলোস্তব । এই দেওয়ান পরিবারের সোলেমানকে দাউদ খার সহোদর প্রতিপন্ন করিয়া 
বঙ্গের নবাবের সঙ্গে তাহাদের রক্তসমন্ধ প্রমাণ করিতে যে চেষ্টা পাইয়াছেন, এতিহাসিক 
প্রমাণাভাবে তাহ! অগ্রাহ হইয়া গিয়াছে। 

দ্বিতীয় বিদ্রোহী যশোরের প্রতাপাদিত্য | ইহার পিতা বিক্রমাদিত্য এবং খুক্লপতাত 
বসস্ত রায় পাঠান বাদশাহ দাউদ থার অস্তরঙ্গ স্থন্ৃৎ ও বিশ্বপ্ত কর্মচারী চিলেন। বঙ্গদেশের 
শাসনসংক্রাজ ও রাজস্বের হিসাঁবপত্রের সমস্ত কাগজপত্র ইহাদের হস্তে ছিল। সুতরাং 
দাউদের মৃত্যুর পর বঙ্গাধিপ রাজা! তোদরমল্প ইহাঁদিগের অস্থুস্ধান করেন। ইহারা মোগল- 
দিগের বষ্ঠত স্বীকাব করায় তোদরমল্গ ইহাদিগকে বিস্তৃত ভূমির অধিকার প্রদান করিয়া 
বিক্রমাদিত্যকে মহারাজা উপাধি প্রদান করেন । যশোরে মহারাজ ফিক্রমািত্যের পুত্র 
প্রতাপাদ্দিত্য জন্গ্রহণের পর রাজজ্যোতিষী গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন-_“ইনি পিতৃহস্তা 
হইবেন” বিক্রমাদিত্য এই ভবিব্দ্বাণী বিশ্বাস করিয়া ইহাকে হৃত্যা করিবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, এরূপ কিংবদস্তী আছে; কিন্তু খুল্লতাত বসন্ত রায় শিশুর প্রতি 
কোন অত্যাটাৰব হইতে দেন নাই। ভি/নই পিতার অধিক বাৎসল্য দেখাইয়' 
প্রতাপাদিত্কে লালনপালন করিয়াছিলেন। বসন্ত রায় শ্বয়ং সুদক্ষ বীরপুরুষ ছিলেন, 
তাহার গঙ্কাজলঃ নামক এক ন্বুহৎ খড়গ ছিল! তিনি বালক প্রতাপাদিত্যের 
রণশিক্ষার গুরু। কৈশোর অতিক্রম করিয়া প্রতাপাদিত্য ছুই বৎসর কাল আগ্রায় 
অতিবাহিত করেন, তথায় তিনি মোগল সম্রাটের সভা, রাজনীতি, সৈম্তব্যহ-_এ সকল 
দেখিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করেন। যৌৰনে তিনি নাগবংশীয়া শরৎকুমারী নায়ী এক 
পরম] সুন্দরী ও গুধবতী কন্ঠার পাণিগ্রহণ.করেন। বিক্রমাদিত্য 
মৃত্যুর পূর্বে তাহার রাজ্যের দশ আন প্রতাপাদিত্যকে ও ছয় 
আনা বসস্ত রায়কে ও তাহার পুত্রগণকে প্রদান করিয়া ধান। প্রতাপাদিত্যের 
ক্ষমতা-লিঙ্গা ও ছুর্দীষ্ত চরিত্র স্মরণ করিয়! বসস্ত রায় এই অসম রাজ্যবিভাগে বরং সন্ত 
হইয়াছিলেন। প্রথষ“যৌবনে প্রতাপাদিত্য কতলু খাঁর পক্ষ হইয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু মানসিংহ বঙ্গাঁধিপ ছুইয়া আসিলে তিনি মোগলদের বগ্ততা স্বীকার 
করিয়াছিলেন । -এই সখয়ে তিনি ক্রদাগত 'সৈন্তবৃদ্ধি ও “ছূর্গাদি রচনা করিয়] উত্ভরকালে 


প্রতাপাদিতা। 


৭৯০ বৃহত বঙ্গ 


মোগলশক্তি নির্ূল করিয়া সমস্ত বাঙ্গলাদেশে স্বাধীন রাজা হুইবার কল্পন! করিয়াছিলেন। 
তাহার রাজধানী কোথায় ছিল-_ইহা! লইয়া! অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলেন সাগর- 
দ্বীপ, কেহ বলেন ঈশ্বরপুবের নিকটে, কেহ বাঁ বলেন চ্যাপ্ডিকানে | কিন্তু সতীশচন্দ্র মিত্র 
মহাশয় অনেক অকাট/ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ধূমঘাটেই প্রতাপাদিত্যের রাজধানী 
ছিল। পর্ভূগীগণ ঘাহাকে চ্যাপ্ডিকান বলিয়াছেন, আমার মনে হয় তাহা সাগরদীপ্রে 
সন্নিহিত স্থানগুলির প্রাচীন নাম-_চগ্ডিকানগর-_হইতে পারে। প্রতাপাদিত্যের বহু ছুর্গেব 
মধ্যে ১৪টি প্রধান ছুর্গ ছিল --(১) যশোর দুর্গ, ৫২) ধূমঘাট হুশ, (৩) রা'রগড় ছূর্ণ, (8) কমলপুর 
হুর্গ, (৫) বেদকাশী দুর্গ, (৬) শিবসাহ চর্গ, (৭) প্রতাপনগবের দুর্গ, (৮) শালিখা ছুর্গ, (৯) মাতলা 
হুর্গ, (১০) হায়দার গড়, (১১) আড়াইকাকী হূর্গ, (১২) মণিছুর্গ, (১৩) রামমঙ্গল দুর্গ, (১৪) চক 
বা চাকষ্রী ছুর্গ। কথিত আছে বর্তমান কলিকাতার নিকটে প্রতাপাদিত্যের ৭টি ৪র্গ 
ছিল _যথা, মাতলা, রারগড়, টাল1, বেহালা, শালখিষী, চিৎপুর, মূলাজোড়। প্রতাপাদিত্য 
জাহাজনিন্নাণের প্রধান উৎসাহদাত1 ছিলেন। তাহার নৌবহবের জন্য সুদরী কাণের 
অনেক জাহাজ ও রণতবী নিম্মিত হইত। কোন কোন নৌকার ৬৪টি বা তদধিক 
দাড় ছিল এবং অনেক তবীতেই কামান থাকিত। তাহার নৌকা, রণতরী ও 
জাহাজের অনেক নাম ছিল, এখনও তাহাদের কতক নাম বাঙ্গলা দেশে প্রচলিত আছে। 
যশোরে প্রতাপাদিতোর নৌবহরে 'পিয়ারা”, 'মহলগিরি/, 'ঘুরাব+, পাল”, “মাচোয়া” 
পশত+, ডিঙ্গি, 'গছাড়”, “বালাম”, 'পলওয়ার”, “কোচা” গ্রন্তি অনেক শ্রেণীর তরী 
ছিল। প্রতাপাদিত্যের সময়ে যশোরের কারিগরেরা জাহাজ-নির্নশীণে বিশেষ দক্গত' 
লাভ করিয়াছিল। তাহার ফলে সায়েস্তা খা অনেক জাহাজ বশৌোর হইতে প্রস্তত 
করাইয়৷ লইয়াছিলেন । ( ঘশোর-খুলনার ইতিহাস, ২১১ পৃষ্ঠা । ) প্রতাপের উতকুষ্ট যুদ্ধ- 
জাহাজের সংখা! ১০১০০০-এব উপরে ছিল এবং অন্তান্ত পোতের সংখ্য।ও দ্বিসহজ কিংবা 
তদধিক ছিল। জাহাঁজঘাট! এখনও নামে মাত্র বস্তমান। আবছুল লতিফের ভ্রমণবৃস্তাস্ত 
হইতে জান! যায়-_“প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধের উপকরণ শত শত তরীতে বোঝাই থাকিত।” 
এই রণতরীগুলি প্রথম বাঙ্গালী কর্মচারীর অধীন ছিল, কিন্তু পরে পর্ত গীজ ফ্রেডারিক ডুডলাই 
এই কাধ্যের ভার প্রাপ্ত হন। প্রতাপের সৈম্ত (১) ঢালী, (২) অশ্বারোহী, (৩) তীরন্দাজ, 
(৪) গোলন্দাজ, (৫) নৌপৈন্য, (৬) গুপ্তসৈস্, (৭) রক্ষিটসহ্ঠ, (৮, হস্তিসৈম্ত--এই আট বিভাগে 
বিভক্ত ছিল। টালী সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন কালিদাস রায় মদন মল্ল (*যুদ্ধকালে সেনাপতি 
কালা”_-ভারতচন্দ্র )। অশ্বারোহী সৈন্যের প্রধান অধ্যক্ষ প্রতাপনিংহু দত্ত, সহকারী মহিউদ্দিন 
ও নুরউল্লাঁ। তীরন্দাজের অধ্যক্ষ স্ন্দর ও ধুলিয়ান বেগ। নৌবহরের অধ্যক্ষ অগষ্টাস্‌ 
পেড়ো। বিপক্ষদেখ গতিবিধির গুপ্ত সংবাদ লইবার জন্য যে গুপ্তসৈন্ত স্থষ্ট হইয়াছিল তাহার 
অধ্যক্ষ ছিল «সুখ নামক এক অসমসাহসী বার ( পগুপ্তসেনাপতিশ্চাপি সথখাখ্যে। ভীম- 
বিক্রমঃ”_-ঘঢটককারিক1)' কুকীসেনাদের অধ্যক্ষের নাম রঘু । “ষোড়শ হলকা হাতী, অযুত 
তুরঙ্গ সাতী, বারাম্ন হ।জান বর ঢালী”-_প্রতাপাদিত্যের সৈস্তসংখযার এই নির্দেশ ভারতনন্ত্র 


বাঙলার বিভ্রোহিগণ ৭৯১ 


করিয়াছেন। পূর্তবিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন জগৎসহায় দত্ব। প্রতাপাদিত্যের 
বনু কামান ও গোলার নিদর্শন এখনও যশোরে দৃষ্ট হয়; চব্বিশ পরগনার অধিকাংশ এবং 
সমুদ্রতীরবর্তী সুন্দরবনের সমৃদ্ধিশীলী বহু নগর ও পল্লী এবং পূর্ববঙ্গের কতকাংশ লইয়া 
প্রতাপাদিত্যের রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ত্তাহার সৈন্যদের মধ্যে অসন্তুষ্ট ও পরাজিত 
পাঠান গনৈন্ট, পর্তুগীজ ও পার্বত্য ত্রিপুরার কুকী সৈন্ত বিস্তর ছিল) বাঙ্গালী রায়- 
বেশে ও ঢালী সৈম্তগণ অতীব দু্ধর্ষ ছিল। কতলু খাঁর পুত্র জমাল খ তাহার অন্যতম 
সেনাপতি ছিলেন । 

মানসিংহের সময়ে হিন্দু রাজার অমায়িক ব্যবহারে প্রতাপাদিত্য কিছুকাল পোষ মানিয়া 
ছিলেন। কিন্ত তিনি ইস্লাম খার শাসনকালে পুনঃ পুনঃ তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে 
লাগিলেন। মুল কথা তাহার একান্ত অন্তরঙ্গ বদ্ধু শঙ্কর চক্রবত্তী এবং মহাবলশালী ক্ৃ্ধ্যকাস্ত 
গুভ (ুর্ধ্যকান্তো মহাশুরো৷ গুহকুলস্ত ভূষণম্) এই ছুইজনে মিলিয়! পাঠানাধিকারের পরে 
দেশে হিন্দুরাজত্ব ফিরাইয়া আনিতে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাহার সৈম্তবল এবং 
প্রতাপ ছিল__এব্‌ং তিনি নিজে যেরূপ বীরবিক্রম ছিলেন, তাহাতে এইরূপ আশা কর! 
অসম্ভব ছিল না। কমল (সম্ভবতঃ কামাল ) নামক এক বিশ্বস্ত অতি ছুর্দান্ত রণদক্ষ খোজা 
তাহার এই আশার এক প্রধান অবলম্বন ছিলেন। কিন্তু তাহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে এবং 
তৎসঙ্গে বাঙ্গালী চরিত্রের কভকঙুলি লক্ষণ মিলাইয়! দেখিলে কেন যে তিনি হারিয়া' গেলেন 
তাহ! বুঝা! যাইবেপ 

তিনি তান্ত্রিকভাবে শক্তির উপাসন! করিতেন, এজন্ত মছ্পীয়ী ছিলেন। তাহার ক্রোধ 
হইলে দিগ্বিদিক্‌ জ্ঞান থাকিত না। তিনি খুল্লভাত বসন্ত রায়কে হত্যা করেন। যে ভাবে 
এই হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়, তাহাতে তাহার খুব দোষ দেওয়' 
যাঁয় না। বসন্ত রায়ের পুত্র গোবিন্দ প্রথমতঃ: তাহার এ্রুতি তীর বর্ষণ 
করে এবং তান তৎক্ষণাৎ খঙ্গীঘাতে তাহাকে নিহত করেন। শ্রাদ্ধকার্য্যে উপবিষ্ট বসস্ত রায় 
ভৃত্যকে “গঙ্গাজল্র” আনিতে বলেন; প্রতাপ বুঝিলেন, পুত্রহত্যার প্রতিশোধার্থ বসন্ত রায় 
তাহাব প্রসিদ্ধ “গঙ্জাজল' নামক খড়া আনিতে আদেশ করিলেন। তখনই পিতা 
হইতে অধিক স্বেহে যিনি তাহাকে লালনপালন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাকে 
নির্মমভাবে বধ করিলেন (১৫৯৫ থুঃ)। ক্রোধের সময়ে তাহার হিতাহিত জ্ঞান থাকিত ন1! 
তাহার সগ্োবিবাহিত জামাত! বাকৃলার অধিপতি তরুণবয়স্ক রামচন্ত্রকে তিনি হত্যা 
করিবার আদেশ দ্িযাছিলেন। রামচন্দ্রের সঙ্গে “রামাই ঢঙ্গী নামক এক ভাড় আসিয়াছিল। 
বিবাহ-উৎসবে সে তাহার ভাড়ামী দেখাইয়! খুব “বাহবা পাইয়াছিল। কিন্তু সে 
স্ত্রীলোকের বেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রমণীমহলে ভীড়ামী করিতে থাকে। কিন্তু 
অবিলম্বে তাহার রমণীর ছস্মবেশ ধরা পড়ে এবং মহারাণী শরৎকুমারী একথ! প্রতাপাদিত্যকে 
জানান। ক্রোধে আত্মহার1 হইয়! প্রতাপাদিত্য রামাই ঢঙ্গী এবং তৎসঙ্গে জামাইকে 
কাটিয়া ফেলিতে হুকুম দেন। হয়ত মুহূর্ত পরে ক্রোধ থামিয়া যাইত এবং জামাইকে তিনি 


বলস্ত রায়ে হত্যা |. 


৭৯২ _ সুহৎ বঙ্গ 


নির্দোষ জানিয়া লঙ্জিত হইতেন, কিন্তু ভীত হইয়! বাড়ীর সকলের পরামর্শে সেই রাত্রেই 
রামচন্দ্র ৬৪ দীড়যুক্ত এবং কামান দ্বার! সুরক্ষিত নৌকাযৌগে পলায়ন করেন । রাজকুমারী 
পরমা সাধবী বিমল! অবশ্ত শেষে বাকৃলার অস্তঃপুরে তাহার স্বীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, 
কিন্ত শ্বশুর-জামাই যেন 'ভুজঙ্গ-নর্কুল' হইয়া চিরকাল শক্র হইয়া! রহিলেন। বসন্ত রায় ও 
তাহার পুত্রের নিধন এবং স্বীয় জামাতার প্রতি ঈদৃশ ব্যবহারে তিনি জনসমাজের শ্রদ্ধা 
হারাইলেন! এই সকল পাপ ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনামূলক, সুতরাং ক্ষমার্হ হইলেও হইতে 
পারে, কিন্ত তিনি যেভাবে সন্দ্বীপের অধিপতি কার্ভালোকে হত্যা করিয়াছিলেন তাহ 
কোন ক্রমেই ক্ষমা করা ষাইতে পারে না। আরাকানের রাজাকে তীহার চিরশক্র 
কার্ডালোর মুণ্ড উপহার দিতে পারিলে মগরাজার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপিত হইবে এবং মোগলদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহে তাহার আনুকূল্য পাইবেন, এই ছিল তাহার অভিসন্ধি। আরাকানাধিপের 
সঙ্গে ষড়যন্ত্র দুট়ীভূত করিয়া! তিনি অতিশয় অস্তরঙ্গভাবে তীহার বাহা সরল ব্যবহারে ও 
মৈত্রীর প্রস্তাবে পর্তগীজ বাঁরকে মুগ্ধ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে লইয়া! আসিয়া তীহাকে হত্যা 
করেন। ডুজারিকের বিবরণীতে এই ঘটনার সবিস্তার উল্লেখ আছে। 'আত্মীয়ভাবে নিমন্ত্রণ 
করিয়া এইরূপ আতিথ্য বঙ্গেশ্বর শশাঙ্ক একবার কান্তকুজাধিপতি বাজাবর্ধনকে প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়বার বাঙ্গলার ইতিহাসেব পৃষ্ঠায় প্রতাপাদিত্য এই কলঙ্ক প্রক্ষেপ 
করিলেন। ইহা ছাড়া অতিশয় ধনবান্‌ ও ক্ষমতাশালী “হরে শুড়ি” নামক আর এক 
বণিকৃকে তিনি নির্মমভাবে হত্যা করেন, তাহার পরিবারবর্গ প্রতাপাদিত্যের ব্যবহারে 
গ্রত ভীত হইয়াছিল যে তাহার] রাঁজভয়ে জলমগ্ন হুইয়] মরিয়াছিল। যমুনা হইতে ঢলুন্দিয়া 
মোহনার কাছে এখনও লোকে “হ+রে গুঁড়ির দহ” দেখাইয়া থাকে। এই “হ+রে শুঁড়ি। 
গোবরডাঙ্গাব নিকট একটি অতি বৃহৎ রাস্ত! করাইয়া দিয়াছিলেন। এখনও “হবে শুড়ির 
রাস্তা” অনেকটা বিদ্যমান আছে । 

কথিত আছে, একদা মণ্চপানে উচ্মন্ত হইয়া! ভিনি এক ত্ৃদ্ধ! ভিথানিণীর স্তন কাটিয়া? 
ফেলেন এদিকে তাহার সদ্গুণরাশিরও শেষ ছিল না। তাহার উদারতার খ্যাতি 
সমস্ত যশোরবাসীর মুখে এখনও শুনা যায। তিনি আাশাব অতীত অর্থ প্রার্থীকে দিতেন। 
এমন কি, কথিত আছে. ১৫৯৯ থুষ্টাকে যখন তিনি রাজাদনে উপবিষ্ট হইয়া কল্পতরু 
হইয়াছিলেন_-তখন একজন ব্রাঙ্গণ রাজ্জী শরৎকুমারীকে চাহিয়া বসিয়াছিলেন। ই] 
শুধু পবীক্ষার জন্ত। কল্পতরু হওয়ার প্রথা রঘুবংশীয় রাজা দিলীপের সময় হইতে চলিয়া 
আসিযাছে ; কালিন্পস তাহার বর্ণন! করিয়াছেন। কিন্তু এই রীতি বৌদ্ধযুগেই বিশেষরূপে 
অনুষ্ঠিত হইযাছিল। হিউনস'ঙ্গ হর্ষবদ্ধনের এই করতর হওয়ার বাপার সবিস্তারে লিপিবদ্ধ 
কবিয়াছেন। কান্তকুক্তরাজ সর্বস্ব দান করিয়া তাহার ভগিনী রাজ্যপ্রীর নিকট হইতে ঘঙ্জা- 
নিবারণার্থ একখানি বস্ত্র চাহিয়া লইয়াছিলেন। দিলীগ সম্বন্ধে কৃত্তিবাস কালিদসের বর্ণন। 
অন্ুসরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "অগ্ ভক্ষ্য মহারাজ! নাহি রাখে খরে।' মৃত্তিকার ভাঁগ্ডে 
বাজা জলপান করে ।” কিন্তু হিন্দুরাজত্বকালে এ প্রথা ছিল কি ন! সঙ্গেহস্থল। রালীকির 
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রামায়ণে ইহাক উল্লেখ নাই। বুদ্ধের ভিক্ষুধর্্ম গ্রহণ ও ত্যাগের আদর্শে যে বৌদ্ধরাজগণ 
ইহার অন্থুসরণ করিতেন, তাহাই অধিকতর সম্ভব বলিয়! যনে হয়। বঙ্গদেশে ত্রিপুরা রাজ্যে 
সেদিন পধ্যস্ত « প্রথা! নামে মাত্র অনুষ্ঠিত হইত! রাজ কল্পতরু হওয়ার পর মঙ্থারাণী 
সর্ধপ্রথম তাহার রাজত্ব ও সর্বস্ব চাহিয়। লইতেন। প্রতাপাদিত্য সিংহাসনে বসিয়া 
করতকত্রত সন্কল্প করিয়াছিপেন। তিনি কোন গুরুতর ব্যাপার লইয়া ছিনিমিনি খেলার 
লোক ছিলেন না। ব্রাঙ্গণ শরৎকুমারীকে পাইলেন, শরৎকুমারীও রখ্রার ধর্শকার্যে 
বাধা দিলেন ন!। এইস্থানে শরৎকুমারী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দাসীর বৃত্তি করিবেন--এই 
পর্য্যস্ত, কিন্তু গ্রহীতা পরস্ত্রীর উপর হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা কখনই পান নাই। 
কিন্তু ব্রাহ্মণ রাজাকে জানাইলেন, তিনি শুধু রাজার দানবল পরীক্ষা করিবার জন্ত 
এইভাবে রাণীমাকে যাক্্ী করিয়াছিলেন; তিনি তাহাকে বিধিমত প্রত্যর্পণ করিলেন 
এবং বিনিময়ে রাঁজ্জীর ওজনমত ন্বর্ণ পাইলেন | প্রতাপাদিত্যের শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্ট 
ছিল। প্রবলপরাক্রান্ত রাজ! রাজ্যের এরূপ সুশৃঙ্খল করিয়াছিলেন ধৈ সকলে রামরাজ্ো 
বাস করিত। তাহার অপূর্ব দীনশক্তি ও উদ্দারতাসম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচালত আছে, 
_রামরাম বন্থ ও সতীশ মিত্র মহাশয়ের পুস্তকে তাহ] বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত 
হইয়াছে । তিনি দূর্দান্ত পর্তগীজ জলদন্থ্যগণকে নিরস্ত করিয়াছিলেন, এবং তাহার 
রাজ্যের লোকের! বহিঃশক্রর আক্রমণসন্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিল। তাহার পিতা বিক্রমাদিত্য ও 
পিতৃব্য বসস্ত রায়ের সময় হইতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ-_কুলীন এবং পণ্ডিতগণ যশোরে আমন্ত্রিত 
হইয়। বসবাস করিয়াছিলেন । সুতরাং সর্ববিষয়ে তখন যশোর বঙ্গদেশে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ 
করিয়াছিল। পুরাকালে এই রাজ্য সমৃদ্ধ ও শ্রীসম্পন্ন ছিল-_ প্রাচীন কীর্তির অনেক ভগ্মীবশেষ 
তথায় ছুর্পভ, নহে। প্রতাপাদিত্য যশোবেশ্ববীর প্রস্তরময়ী মুত্তি পাইয়া তাহা অতি 
আড়ম্বরের সহিত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে এই বিগ্রহের প্রতি তাহার 
অচলা ভক্তি ছিল এবং এই জন্যই ভারতচন্ত্র তাহাকে প্বরপুত্র ভবানীর” বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন । ূ 
যখন বসন্ত রায়ের আত্মীয় কৃটবুদ্ধি রূপরাম বস্থু কচু রায়কে লইয়৷ জাহাঙ্গীরের দরবারে 
তাহার হত্যার কথা জানাইল, সেই ম্মরণীয় দিনে বাঙ্গলার স্বাধীনতার শেষ আশা-রশ্যি 
অস্তমিত হইল। মানসিংহ ১৬০৩ থুষ্টাবে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইলেন, তিনি 
প্রতাপাদিত্যের নিকট একখানি তরবারি ও একটি বেড়ী (শৃঙ্খল) পাঠাইলেন। বেড়ী 
অধীনত্থের চিহ্ছ--এবং তরবারি যুদ্ধের | কেশবভটষ্ট নকীব উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন_“এই বেড়ী 
যেন মানসিংহ তাহার প্রভু জাহাঙ্গীরের পায়ে পরাইয়া দেন*”--৭বেড়ি দিও আপনার মনিবের 
পায়ে” (ভারতচন্ত্র)। সাদরে তিনি তরবারিটা গ্রহণ করিয়] বেড়ী ফিরাইয়! দিলেন, তৎসঙ্গে 
রাজা মানপিংহ মোগলের আত্মীয়তা! করিয়া যে জাতিচ্যুত ও কুলচ্যুত হইয়াছেন, তাহাও বলিতে 
ছাড়িলেন না। | | . 
মানসিংহ আকবরের নিকট যুদ্ধনীতি বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন, পথে পথে 
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বন্কেব যে সকল জমিদার ও রাজ] প্রতাপাদিত্যের ( “ভয়ে যত নৃপতি দ্বারস্থ” ) দরবারে গরুড় 
পক্ষীর ন্তায় থাকিতেন, তাহাদিগকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিলেন। প্রতাপের নিজ 
সেনাপতিদের মধ্যেও কাহাকে কাহাকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিতে চেষ্টা! করিলেন। 
বাঙ্গালীসমাজ তখনও প্রায় এখনকার সমাজের মতই ছিল। কোন সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে 
একত্র হইবার প্রবৃত্তি তাহাদের ছিল ন'! কেহ কেহ প্রতাপাদিত্যের শ্রেষ্ঠত্বে ঈর্ষান্বিত 
ছিলেন) কেহবা মোগলেব অন্ুগ্রহপ্রাথী ছিলেন, কেহব! প্রতাপাদিত্য-ককৃত পিতৃব্য ও 
তৎগুত্রের হত্যা, কার্ডালোর হত্যা, স্বীয় জামাতাকে হত্যা করিবার চেষ্টা ইত্যাদি ছুর্নাতি ও 
পাপ খুব বাড়াইয়া! বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তিনি যে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে 
চাহিয়াছিলেন, কোন হিন্দুরাজ! তাহা বুঝিলেন না, তাহার দানশীলতা ও উদারতার কথা কেহ 
বলিলেন না, তাহাকে খর্ব করিতে পারিলেই তাহাদের মনস্কামন| সিদ্ধ হইল মনে কবিলেন। 
স্থতরাং রূপরাম ও কছু রায়কে সঙ্গে করিয়া ২২ লঙ্কর সঙ্গে যে দিন মানসিংহ বঙ্গে পদার্পণ 
করিলেন- সেদিন বাঙ্গলাদেশে তিনি সহায়তার অভাব অনুভব করিলেন; যদিও কিছু 
এক্যের গুঁড়া বঙ্গদেশে তখনও ছিল, তাহ! মানসিংহের স্থায় রাষ্ট্রনৈতিক খেলোয়াড়ের 
ভেদনীতিতে মম্যক বিধ্বস্ত হইয়৷ গেল। 

(১) কৃষ্ণনগবের রাজাদের পূর্বপুকষ ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহকে বিশেষ সাহায্য 
করেন। ঝড়বৃষ্টি ও বন্যার প্রকোপে যখন মানসিংহের সৈম্যদল মৃত্যুদ্ধারে উপস্থিত 
হইস্বাছিল_-তখন তিনি রসদ জোগাইয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করেন এবং প্রতাপাদিত্যের 
সম্বন্ধে অনেক সন্ধান দেন। তাহার গৃহদেবতা গোবিন্দ ও লক্মীব মহাসমাবোহে বিবাহ 
দিধার জন্য তিনি বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই উপকরণে মোগল সেনাদের মহা-বিপদ্‌ 
ঘুচিল। ভবানন্দ মজুমদার নিশ্চয়ই তুলি! গিয়াছিলেন যে তিনি বভুদিন যশোরে 
প্রাপাদিত্যের অনুগৃহীত হইয়া ছিলেন । 

(২) টাচড়ার রাজবংশের পূর্বপুরুষ ভবেশ্বর বায়ের বংশধর মহাতাব রায় বা মূকুট 
রায় যশোর রাঁজ্যের উত্তর সীমান্তের প্রধান কিল্লাদার এবং প্রতাপাদিত্যের অন্যতম 
প্রধান কর্মচারী ছিলেন | তিনি মানসিংহকে গোপনে রসদ ও সৈগ্ঠ পাঠাইয়াছিলেন | 

(৩) নলডাঙ্গার রাজবংশের পূর্বপুরুষ রণবীর খ! এবং কুশদহের জযিদাব রাঘব সিদ্ধাত্ত- 
বাদীশ উভয়ে মানসিংহের সহায়তা করিয়াছিলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মানসিংহের দরবারে 
বিশেবরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন। 

(8) কামদেব ব্রহ্ষচারীর পুত্র লক্গমীকান্ত প্রতাপের বিশেষ অনুগৃহীতদের অগ্ততম | 
কেছ কেহ বলেন, রূপরাম বস্থব কৌশলে গুপ্তভাবে কামদেবের লিখিত পত্র প্রেরিত হয় 
এবং মানসিংহ যশৌহরের সমীপবর্তী হইলে লক্ষ্মীকাস্ত গোপনে আসিয়| তাহার সহি 
যোগ দেন। শুধু যোগ দেওয়া নহে যুদ্ধের প্রাক্কাল পর্য্যস্ত প্রতাপ কি ভাবে আয়োজনাদি 
করিয়াছিলেন, লক্ষমীকাস্ত সে সকল গ্রপ্ত সন্ধান ব্যক্ত করিয়াছেন--তন্বারা মোগল সৈন্টের 
জীবনরক্ষা! হয়। 


বাঙ্গলার বিদ্রোহিগণ ৭৯৫ 


ভবানন্দ মক্তুমদার, লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার * এবং বাশবেড়িয়ার রাজাদের পূর্বপুরুষ 
জয়ানন্দ মুমদার-_এই তিন মজুমদার বঙ্গদেশটাকে ভাগবাটরা করিয়া লইয়াছিলেন-_ এরূপ 
প্রবাদ আছে। ইহারা সকলেই মানসিংহকে সাহায্য করিয়ছিলেন। 
৬৮ ইহা হইতে দেশের অবস্থাটা বেশ বুঝা যায়। ব্যক্তিগতভাবে 
৪৮557 বাঙ্গালী প্রতিভার এখনও পরিচয় পাওয়া] যায়। এই যুগেও পরম- 
শার্দ লঃ )” হুংদ দেব, রাজ! রামযোহন, কেশবচন্ত্র, বিবেকানন্দ, রবীন্ত্রনাথ 
ূ প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত কীর্তিমান্‌ পুরুষদের অভাব নাই। কিন্তু বাঙ্গলার 
সে এঁক্য আর নাই, ষাহা মহীপালকে ভীম কৈবর্তের ধিরুদ্ধে শক্তি দিয়াছিল, যাহার বলে 
বল্লাল সেন সমস্ত বঙ্গদেশে কৌলীন্ত চালাইয়াছিলেন, যাহা! আদিকালে গোপালের হস্তে সমস্ত 
রাজশক্তি তুলিয়া দিয়াছিল। কোন মনম্বী ব্যক্তি প্রতিভাঙ্বারা 
কিছু কালের জন্ত উর্ধলোকে শির উত্তোলন করিতে পারেন,_ কিন্ত 
লক্ষ্যভেদ করিতে অর্জুন উগ্ভত হইলে ব্রাঙ্ষণেরা যেরূপ তাহাকে 
নিরস্ত করিয়াছিল ("এত বলি ধরাধরি করি বসাইল”-__কাশীদাস )__বঙ্গদেশের লোক 
সেইরূপ কাহারও উদীয়মান প্রতিভা দেখিলে ত্রাহাকে সহায়তা করা দূরে থাকুক-_ 
তেমনই নিরম্ত করে। পরম্পরের গার্হস্থ্য বিবাদ ভুলিয়! সর্বজনহিতকামীর হস্তে বলসঞ্চার 
করার যোগ্য এঁক্য-বন্ধন আর এদেশে নাই। সেই শকুনির সময় হইতে যে গৃহবিবাদ চলিয়া 
আপিয়াছে, যাহাতে পৃথীরাজ ভারতসাম্রাজ্য হারাইলেন__তাহা! কবে নির্বাণিত হইবে? 
প্রতাপ এইভাবে স্বগণকর্তৃক পরিতাক্ত হইরা যুদ্ধ করিয়াছিলেন বিশ্বস্ত খোজা 
কমল সাতদিন উপবাসী থাকিয়া! অবিশ্রান্ত লড়াই করিয়া! যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছিলেন, 
হুর্্যকান্তের মৃতদেহের উপর হয়ত তাহার চিরবিশ্বস্ততার জন্য দেবতারা পুষ্পবৃষ্ট 
করিয়াছিলেন । মীনসিংহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের এ ঘুদ্ধ তিনদিন যাবৎ চলিয়াছিল ; ইহাতে 
শৌর্য্যবীর্ষ্যের চূণ্ডান্ত প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্য শুধু খোজা কমল ও আশৈশব 
বন্ধু সুর্য্যকাস্তকে হারান নাই__এই যুদ্ধে তাহার প্রাণাপ্রয় অন্তরঙ্গ শঙ্কর চক্রবর্তী বন্দী 
হইলেন, তৎপক্ষীয় ফিনিঙ্গী সেনানায়ক_ রড নিহত হইলেন এবং তীহার অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
সেনাপতি মদন-মল্ল প্রাণ হারাইলেন। মোগলদিগের বহু ওমরাহ নিহত হুন। শেষে 
প্রতাপাদিত্য পরাজিত হইলেন। তখন বর্ষ! আসিয়া পড়িয়াছে। বর্ষায় বাঙ্গলাদেশের অবস্থা 
মানসিংহের ভালরূপই বিদিত ছিল, পূর্ব্বৎসর বর্ষায় তাহার বিপুল সৈন্যের কোনরূপে প্রাণ- 
রক্ষা হইয়াছে, বর্ধার বিপদ তিনি জানিতেন। সুতরাং যখন প্রতাপ সন্ধিপ্রার্থী হইলেন, 
তখন তিনি তাহ? মঞ্জু করিলেন। সন্ধিদ্বারা প্রতাপ নামে মাত্র মোগলদের বশ্যতা স্বীকার 
করিলেন এবং বসন্ত রায়ের পুত্র কচু রায়কে তাহার প্রাপ্য "ছয় আনি' প্রত্যর্পণ করিলেন। 
১৬০৩ হুইতে ১৬*৮ খুঃ পর্য্যস্ত প্রতাপাদিত্য নিরুদ্েগে রাজ্য করিয়া বহু মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা 


“জিত্বা বঙ্গাধিপান্‌ বীরান্‌ 


প্রতাপসম্বান্ধা ঘটক- 
কারিক1। 


* লব্্বীকাত্ত বরিব! গ্রামের সাবর্ণ চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ । 


৯৯৬ সহ বজ 


করিয়া রাজ্যের শ্রীবুদ্ধি করিলেন। ১৬০৮ খৃঃ অকে ইসলাম খা নবাষ হইয়া! বঙ্গের মস্নদ 
অর্ধিকার করেন! তিনি একটু উগ্রপ্রকৃতি ছিলেন। বক্রপুরে তাহার সঙ্গে প্রতাঁপের 
দেখাসাক্ষাৎ ও সন্ধির প্রস্তাব দৃড়ীভূত হইলেও স্বাধীনতার সেই চিরপোষিত ইচ্ছা তিনি 
কিছুতেই! দমন.ফেরিতে পারিলেন না! এ ছুতো। সে ছুতো ধরিয়া তিনি সন্ধির নিয়ম 
ভাঙিলেন। পুনরার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এইবার প্রতাপাদিত্য ধূমঘাটের নৌযুদ্ধে ইসলাম খীর 
সেমাপতি ইনায়েৎ খা ও মীর্জা সহনের হাতে সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া বন্দী হইলেন। তাহার 
বন্দী হওয়ার সংবাদে তৎপুন্র উদয়াদতা মুষ্টিমেয় সৈন্ভ লইয়া প্রাণের আশা পরিত্যাগপূর্বক 
মোগলসৈস্ঠসমুদ্্রে বীপাইয়া' পড়িলেন। শালিখার যুদ্ধে পবাস্ত হুইয়া তিনি নিবৃত্ত হন, 
এবং পিতার যোগ্য পুত্রের প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। এদিকে বন্দী প্রতাপাদিত্যকে লইয়া 
ঢাকায় গিয়। ইসলাম খ! পিঞরাবদ্ধ ব্যাত্রকে আগ্রীয় প্রেরশ কবেন। পথে কাশীধামে ১৬১১ 
থৃষ্টাবধে ৫০ বৎসর বয়সে প্রতাপের লীলাবসান হয়। ভারতচন্ত্র এবং অপর ছুই একজন 
লেখক লিখিয়াছেন-__মানসিংহের দ্বারাই তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া! আগ্রায় প্রেরিত হইয়াছিলেন, 
তাহা ভুল। মানসিংহ নহে, ইসলাষ খাঁর হাতেই তাহার পতন। 

প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস বহুস্থান হইতে পাওয়া যাইতেছে । রামরাম বস্থু ফোরটি 
উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রতাপা।দত্য সম্বন্ধে একখানি নাকিক্ষুপ্র ইতিহাস প্রণয়ন 
করেন। তিনি লিখিয়াছেন, একখানি পাশাতে ল্লেখা 'প্রতাপাদিত্য-চরিত” হইতে তাহার 
উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন । নৃরজাহানেব ভ্রাত৷ আসাদ খাঁর অন্ুচর আবছল লতিফ খা 
প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক | তাহার ভ্রমণ-বুত্বান্ত হইতে প্রতাপসন্বন্ধে অনেক কথা 
জানা যায়। প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক মীর্জা সহন আলাউদ্দিন ' ইম্পাহিনী 
('অপর নাম ঘাইবী ) প্বাহিরিস্তান ঘাঁইবী* নামক গ্রন্থে প্রতাপাদিতোর কথা সবিস্তারে 
লিখিয়াছেন, তাহণ মূলতঃ বিশ্বাসযোগ্য এবং খুঁটি-নাটি তত্বে পূর্ণ। ঘটককারিকা গ্রন্থসমূহেও 
প্রতাপসম্বন্দধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে বিদ্ারেজ-লিখিত বাখরগঞ্জের ইতিহাস, 
পর্ডুগীজদের লিখিত অনেক বিবরণ, বিশেষত: ডুজারিকের ইতিহাস-_প্রত্ৃতি বহগ্রস্থ 
ধশোররাঁজসন্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। ইহা ছাড়! যশোর ব্যাপিয়! প্রতাঁপাদিতা ও. 
বসস্ত রায় সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে! আমাদের প্রপিদ্ধ বৈষুব কবি গোবিন্দ দাসের 
সঙ্গে গ্রৃতীপের খুল্লতাতি ও ভ্রাতৃম্পুত্র উভয়েরই সখ্য ছিল-_তিনি তার রানির 
নামের উল্লেখ করিয়াছেন | 

আর একটি কথা বলিয় প্রভাপাদিতোর কথা উপসংহার করিব। যোৌগলদের বিরুদ্ধে 
ইশী খা যুদ্ধ করিয়াছিলেন । কেদাঁর রায়ের সঙ্গে যানসিংহের অনেক যুন্ধ-বিগ্রহ' চলিয়াছিল, 
অন্ঠতম ভূঞা সত্রাজিৎ ও আরও অনেকে মোগলদিগের প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন ৷ এদিকে 
পাামেরা মোগলের চিরশক্র, বঙ্গদেশে তখনও তাহাদের প্রভাব একেবারে নষ্ট ভয় নাই। 
স্থতরাং মোগল সমস্ত দেশের শত্র-শ্বরূপ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহারা কেন মিলিত হইলেন 
না প্রতাপের শুভাকাঙ্কী সুম্ৎ ইশ খা, বিমি মান1 উৎসে ধৃষক্ষার্টে অসিয়। প্রতাপাদিত্যের 


বাঙলার বিদ্রোহিগণ ৭৯৭ 


গুভকার্ধ্যে যোগ দিয়াছেন, তিনিই বা প্রতাপকে সাহাষ্য করিলেন না কেন? এক একটি 
করিয়া প্রতিপক্ষ বাজা। ও মুসলমান নায়ক পতঙ্জের মত যোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ 
দিলেন_-সকলে সমবেত হুইয়! যুদ্ধ করিলেন না কেন? একথা দূরে থাকুক, প্রতাঁপের 
শস্তরঙ্গ বন্ধু ও বিশ্বস্ত কর্শচারীর1! পর্ধ্যস্ত মোগলদিগকে তীহার সর্বনাশের পথ দেখাইয়া 
দিল। তীহার নিজ জামাতা৷ বাকলারাজ কি ক্ষণকালের জন্য পারিবারিক কলহ ভুলিয়! তাহার 
সাহাষ্যে 'দাড়াইতে পারিতেন না? অনৈক্যে দেশ নষ্ট হইল, এঁক্য-লক্ষ্ী এদেশে থাকিলে 
বাজলক্ষী এস্থান হইতে বিগায় লইতেন না । তীহার সিংহাসন পাতা ছিল__আমাদের 
নৈতিক অধঃপতন হইয়াছে, তাই সমস্ত বিড়ম্বনীকে বরণ করিয়া আসিয়াছি। (এই অধায়ের 
নেক বিষই আমরা সতীশ মিত্র মহাশয়ের ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করিয়াছি । ) 

তথাকথিত “বারভৃঞা*র অন্যতম বীর কেদার রায়। চাদ রায় ও কেদার রায় সহোদর 
ছিলেন। ইহাদের রাজধানী পদ্মার এক শাখা কালীগঙ্গার কূলে শ্রীপুরে অবস্থিত ছিল। 
ইহাদের পূর্বপুরুষ নিম রায় সম্ভবত: সেন-রাজাদের সময়ে কর্ণাট 
হইতে আসিয়! বিক্রমপুর আর! ফুল-বেড়িয়াতে বাসস্থাপন করেন, 
নিম বায তৎকালীন বঙ্গীধিপের নিকট “ভূঞা?” উপাধি লাভ করিয়া বঙ্গদেশের একজন পরাক্রাস্ত 
জমিদার বলিয়া গণ্য হন। ডাক্তার ওয়াইজের মতে আকবরের সময়ে নিষ রায় কর্ণাট হইতে 
আসিয়াছিলেন। (বারভূঞ্াসম্বন্ধে জেমস্‌ ওয়াইজ সাহেবের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য-_-এসিয়াটিক 
সোসাইটীর জারনাল, ১৮৭৪.) চাদ বায় ও কেদার বায় সমস্ত বিক্রমপুর পরগন! ও পাশ্ববর্তী 
কয়েকটি স্থান অধিকার করিয়া পাঁঠান-রাজত্বের শেষভাগে স্বাধীন হৃপতিরূপে অধিষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামের নিকটবর্তী সন্দীপ মোগলদের দখলে ছিল-_কিস্তু জনৈক পর্তূসীজ 
সেনাপতি কার্ডাকো! কেদার রায়ের নাযে এ স্থা্দ অধিকার করেন । কেদার রায় তীঙ্ছার 
সেনাপতি কার্ডালোর দ্বারা এঁ স্থান অধিকার করিয়! পুরস্কারস্বরূপ প্রস্থান সেই পর্ত ন্নীজ 
যোদ্ধাকেই প্রদদান করেন। এই সন্দ্বীপের অধিকার লইয়া আরাকানের রাজার সঙ্গেও কেদার 
রায়ের যুন্ধবিগ্রহ হুইয়াছিল। ছুইবার তিনি আরাকানের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হন, কিন্ত 
শেষে সম্বীপের অধিকার শেষোক্কের ভাগ্যেই ঘটিয়ীছিল (১৬০২ থৃঃ)। কাম্পৌস লিখিত 
ল[১0:611£0986 10 78061 পুস্তকে দৃষ্ট হয় আরাকানরাজ মানরাজগিরি-কর্তৃক সন্দীপ 
অধিকৃত হওয়ার পর কার্ডালো তাহার নৌবহুর লইয়া শ্রীপুরেই অবস্থান করিতেছিলেন। 
তিনি কেছার রায়ের নৌবলের ভার প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপুরের রাজকীয় সেনার অন্ততম অধিনায়ক 
হইয়াছিলেন। মোগলের! বুঝিল তাঁছাদের অধিকৃত স্বীপটি কেদার রায়ের সাহায্য কার্ভীলে! 
কাড়িয়। লইয়াছিলেন, মতরাং তাহারা শ্রীপুরের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। মহারাজ 
মানসিংহের সেনাপতি .যন্দারায়ও কেদার রায়ের সঙ্গে যে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন-_ 
তাহ! অনেকটাই জলযুদ্ধ। তাঁছাঁতে কালীগঞ্গার শ্তাম সলিল উভয় পক্ষের শোঁশিতে লোহিত 
হুইয়াছিল। যুদ্ধে কেছার রা জরী হইলেন এবং মৌগল-পক্ষীয় হুঘর্য যোদ্ধা মন্দারায় নিহত 
হইলেন ( সিল) 711617108, ৮৮. 1, 98. ১1৮ 51391 কথিত আছে এই যুদ্ধে 


কফেদার রাগ ও চাঁদ রায় । 


৭৯৮ বৃহ বঙ্গ 


কার্ডীলো অতিশয় বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং আহত হন। তখন ( ১৬০৬ থুঃ) মানসিংহ 
প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধে বিশেষরূপ ব্যস্ত ছিলেন। প্রতাপের সর্ধনাশ সাধন করিয়া 
তিনি কেদার রায়ের বিরুদ্ধে সমস্ত সৈহ্য লইয়া অভিযান করিলেন। প্রথমতঃ তরবারি ও 
শৃঙ্খল প্রেরিত হইল, দর্পিতভাবে কেদার রায় শৃঙ্খল ফিরাইয়! দিলেন এবং মানসিংহকে 
বিদ্ূপ করিয়া প্রত্যুত্তরে একটি সংস্কৃত শ্লোক পাঠাইলেন, তাহা? তদবপি সংস্কৃত-সাহিত্যের 
উত্তট শ্লোকগুলির মধ্যে স্থান পাইয়াছে। “ভিনত্বি নিত্যং করিরাজকুস্তং। বিভগ্ি বেগং 
পবনাতিরেকম্‌। করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে । তথাপি সিংহঃ পশুরেব নামঃ ॥৮ 
মানসিংহ বলশালী, ক্ষমতাপন্ন, রাজানুগ্রহে প্রতিষ্ঠাব শিখরদেশে স্থিত, তথাপি তিমি পশ্ুতুল্য। 
এই বিদ্রপে উত্তেজিত হুইয়৷ মানসিংহ শ্রীপুব অববোধ করেন! কেদার রায় এই যুদ্ধে 
পরাজিত হইলে মানসিংহ সন্ধির প্রস্তাবে স্বীকৃত হন! কথিত আছে মানসিংহ কেদার 
রায়ের কন্ঠাকে বিবাহ করেন, এ সম্বন্ধে হিন্দুস্থানে অনেক প্রবাদ চলিত আছে, তাহার একটি 
এই-_প্যদি রাজা মানসিংহজীন্উকি বেটি মাগী। ষদি রাজ! কেদার দেনী কবী। শাব 
মিলাপ হবো । যদি নীজর করি ।” (অন্বরের শিলাদেবীর পুরোহিতগণের বংশাবলী । ) 
কিন্ত এই সন্ধি স্থায়ী হইল না। কেদার রায়ের সঙ্গে মানসিংহের পুনরায় সংঘর্ষ উপস্থিত 
হইল। কথিত আছে নয় দিন পধ্যস্ত ভীষণ যুদ্ধের পর কেদার রায় পরাস্ত ও নিহত হন। 
এই যুদ্ধের কথ 15111015 11151075০01 10018 ৬০1. ৮), এবং আকবরনামার ১৯১ পৃষ্ঠার 
উল্লিখিত আছে । ( যোগেন্দ্রবাবুর বিক্রমপুরের ইতিহাসের ১০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য |) কথিত আছে 
কেদার রায় তাহার ৫০০ রণতরী লইয়া এই যুদ্ধে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং মোগল সেনাপতি 
কিল্মককে বন্দী করিয়াছিলেন কিন্তু পরিণামে মোগলেরই জয় হইয়াছিল। কিন্তু জনপ্রবাদ 
অন্তরূপ। ইশাখী যে কেদার রায়েব ভগিনী দোণামণিকে অপহরণ করিয়! লইয়া! যাইয়া! 
বিবাহ করেন, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই ! এএতৎসন্দন্ধে বিকমপৃবের ইতিহাস (যোগেন্দ্রবাবু- 
কৃত) এবং অপরাপর এঁতিহাসিক গ্রন্তে ষে বিবরণ দেওয়া আছে, তাহাতে জান! যায় 
ইশা খা ও চাদ-কেদার ভ্রাতৃদ্য়ের মধ্যে এক সময়ে খুব সৌহার্দ্য ছিল। ইশা খা এক 
সময়ে শ্রীপুর রাজধানীতে আতিথ্য স্বীকার করিয়! ন্নানার্৫থনী সোণামণির অপূর্ব রূপ দেখিয়া 
ধেরপে পারেন তাহাকে লাভ করিবেন এইজন্য কৃতসংকন্প হন। বায় রাজাদের এক 
অসন্তুষ্ট কর্মচারী শ্রীমস্ত খর সাহায্যে তিনি কতকদিন পরে তাহার ইচ্ছা! পূর্ণ করিতে 
সমর্থ হুইয়্াছিলেন। এই অপমানে ও লজ্জায় চীদ রায় যে ছুঃসহ পরিতাপ পাইলেন-_ 
তাহাতে পীড়িত হইয় পড়েন এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। কেদার রায় প্রতিশোধার্থ 
পদ্মার অপর পারে থাকিয়া ইশ! খাঁর অন্যতম রাজধানী খিজিরপুর লুষ্ঠন ও খ্বংস 
করেন, তাহা ছাড়া কৈলাগাছ। দুর্গ ভূমিসাৎ করেন। কিন্তু “ইশ! খা” শীর্ষক যে পল্লীগাথা 
বহুদিন ঘাবৎ ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমান কবিকর্তৃক রচিত হইয়া মুসলমান গায়েন- 
কর্তৃক গীত হুইয়া আসিতেছে-_তাহাতে এই বিষয়টি ভিন্নরূপে বণিত হইয়াছে । তাহাতে 
লিখিত আছে, একদ| ইশী খা তীহার অপূর্ব শিল্পখচিত স্বৃহৎ কোষ লইয়া যখন প্রীপৃরের 


বাঙ্গলার বিদ্রোহিগণ ৭৯) 


নদী দিয়া যাইতেছিলেন তখন চাদ রায়ের ভগিনী স্ুভত্তরাকে দেখিতে পান (সোখামদণি 
হয়ত তাহার আদরের দেওয়! নাম ছিল, পোষাকী নাম সুভদ্রাটাই হয়ত তিনি মুসলমান 
অন্রর-মহলে প্রচার করিয়াছিলেন )। উভয়ের প্রতি উভয়ে আকুষ্ট হুন। সুভদ্রা সোলার 
মাঝে চিঠি লিখিয়া ইশ! খাকে কোন নির্দিষ্ট যোগের দিনে কোষা লইয়া শ্রীপুরে আঙগিতে 
অনুরোধ করেন__মেই যোগ উপলক্ষে তিনি নদীতে পুনরায় সান করিতে আসিবেন, তখন 
ইশা খা তাহাকে অনায়াসে তাহার ক্ষিপ্রগতি কোষাতে উঠাইয়! লইয়া যাইতে পারিবেন । 
এই ইঙ্গিত পাইয়! ইশা খা সেই যোগ উপলক্ষে সম্ধঃঙ্নাতা স্ভদ্রাকে ধরিয়া লইয়া যান। 
কেদার রায় তাহার কোষা লইয়া! বহুদুর পর্যন্ত পলাতক তস্করকে অনুসরণ করিয়াছিলেন-__ 
শেষে ইশ ঢাকায় মুসলমান নবাবের রাজ্যে আসিয়া! পড়িলে তিনি ইহার প্রতিশোধ 
লইবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিয়! প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। কেদার রায় তদবধি ইশা খার 
সহিত চিরশক্রতা করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার জীবদ্দশায় বিশেষ কিছু করিয়! 
উঠিতে পারেন নাই। তাহার মৃত্যুর পর তিনি জঙ্গলবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাহার 
ভগিনীর সঙ্গে দেখা করেন। তখন বিধবা বেগম (নাম “নিয়ামৎ জান” হইয়াছিল ) ছুই 
পুত্র আরাম ও বিরামের সহিত রাজধানীতে বাস করিতেছিলেন। তিনি নান ছন্দে ভগিনীকে 
আদর করিয়া বলেন- তাহার ছুই কন্ঠার সঙ্গে আরাম ও বিরামের বিবাহ দিবেন, মুসশষা নী- 
মতে বিবাহ হইলে ইহাতে কোন বাধা হইবে না। কেদার রায় আরও বলেন যে তীহার 
টির রত বৃদ্ধা মাতা বালক ছুটাকে দেখিতে চান, স্থৃতরাং মাতুলের সহিত 
টগর কয়েকদিনের জন্য তাহারা যাইয় শ্রীপুরে বেড়াইয়া আন্মক। 
নিয়ামত জান এই স্েহের প্রস্তাবের মধ্যে তপ্ত লৌহশলাকার স্তায় 

ভ্রাতার ক্রুর অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন এবং কিছুতেই সম্মত হইলেন না। এদিকে কেদার 
রায় বিপুল ভোজের আয়োজন করিয়! জঙ্গলবাড়ীর গণ্যমান্য সকল ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
তাহার কোষা নৌকাগুলিতে আনাইলেন, আরাম-বিরামও সঙ্গে আসিল। অনেক রাত্রি 
পর্যযস্ত আমোদ-আহ্লাদে ব্যয়িত হইল এবং কেদার রায় তাহার ভাগিনেয়দিগকে এরূপ 
মধুর ও অমায়িক ব্যবহারে তুষ্ট করিলেন যে ভাহারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া! গেল। 
তিনি তাহাদিগকে “আজ বাকী রাতটুকু এখানে থাক,” এই অনুরোধ করিলে তাস্থারা 
আনন্দের সহিত স্বীকৃত হইল । রাজপুত্রত্ব় নিদ্রিত হইলে বহুহস্তদ্গালিত কোষা অবশিষ্ট 
রাত্রি বাহিয়া অতি অন্ন সময়ের মধ্যে শ্রীপুরে আসিল। ণকালনেমী মামা” কেদার রায়ের 
মুর্তি পবিবর্তিত হইল । ভাগিনেয়ছুয়কে শৃঙ্খলাবন্ধ করিয়! তিনি কারাগারে প্রেরণ করিলেন 
এবং তাহাদিগকে কালীমন্দিরে বলি দেওয়ার জন্য সমারোহ করিয়া আয়োজন চলিল। এদিকে 
কেদার রায়ের ছুই কন্ত! শুনিয়াছিলেন যে তাহাদের পিসতুত ভাইয়েদের সঙ্গে তাহাদের 
বিবাহ হুইবে। তাহাদের পিতা! শ্বয্ং এই কথ দিয়াছেন, তাহারা প্রতারণ| বুঝিল না, প্ষখখন 
পিতার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, তখন আমরা! তাহাদেরই হইয়া! গিয়াছি” এই যনে করিয়া 
তাহারা বন্দিদ্বয়ের নিকট কারাগারে যাইয়া মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব করিল। আরাম-হ্থিগাম 


৮০০ , ; সৃতি বদ 


বলিলেন, “আমরা চোরের মত তোমাদিগরকে বিবাহ করিয়া পালাইয়া যাইব না, বিবাহ 
করিলে প্রকাশ্তভাবেই করিব।” যখন কালীর কাছে তাহাদিগকে বলি দেওয়ার জন্ত উপস্থিত 
কর! হইল, তখন এই ছুই রাজকুমারী খড়া হস্তে তাহাদিগকে রক্ষ! করিতে দীড়াইল, 
ভয়ে কেহ অগ্রসর হুইল না। এদিকে শতযুদ্ধের বীর, অসাধারণ বলসম্পন্ন, ইশ। খাঁর 
দক্ষিণহত্ত করিমুল্লা--বিধবা! বেগমের শোকোন্ত্ততা দেখিয়। অধীর 
হইলেন। তিনি নৌবাহিনীর নেত৷ সাধনের সাহায্য লইয়৷ শ্রীপুরে 
উপস্থিত হুইয়! রাজগ্রাসাদ অবরোধ করিলেন, এবং যখন আরাম ও বিরাম কালীমন্দিরে 
রাজকুমারীঘয়ের আন্ুকুল্যে জীবন-মরণের সন্ধিস্থালে প্রতীক্ষা! করিতেছিলেন_-তখন অকম্মাৎ 
ধূমকেতুর মত উপস্থিত হইয়া ইহাদিগকে রক্ষা! করিলেন। কেদার রায় নিকটবর্তী বনে 
পালাইয়া গিয়! তাহার ভূনিয়স্থ প্রাসাদ নিরাপদ যনে করিয়া তথায় আশ্রয় লইলেন। রাজ- 
কুমারীরা দেখিল, কেদার রায় বাচিয়া থাকিলে তাহাদের নিজেদের জীবন ও আরাম- 
বির্লামের জীবন সর্বদাই শঙ্কটাকীর্ণ থাকিবে! তাহার] সেই গুপ্ত স্থানের সন্ধান দিল। 
রাজধানীর নিকটবন্তী “আন্ুয়া, নামক স্থান ঘোরজঙলাকীর্ণ, সেই জঙ্গলের মধ্যে কেদার 
রায়ের একটি বৃহৎ প্রাসাদ ছিল, উহা শ্রীপুর হইতে মাত্র পাঁচ রসী দূরে-_সেই আন্য়ার রাজ- 
প্রাসাদে একটা গুপ্ত সুরঙগ ছিল, তাহার দ্বারা নদীতে পৌছান যায়| করিমুল্পা সেই স্থানে 
যাইয়া কেদার রায়কে আক্রমণ করিয়া নিহত করিলেন- তিনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমীইতেছিলেন। 

আরাম-বিরাম যে ইশা খার ছুই পুত্র ও সোণামণির গর্ভজাত তাহার উল্লেখ অনেক 
স্থলে পাওয়া যায়। ( পূর্ববঙ্গ-গীতিক" দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্য] প্রষ্টব্য |) এই 
সষয়ে কেদার রায় মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন, হয়ত এই ঘটনাই খাঁটি, কিন্ত 
করিমুল্লার স্তায় মল্লবীরের বীরত্বের যশ লুপ্ত করিয়া যোগলেরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা আগ্রার 
দরবারে বাড়াইবার জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ভিন্নরূপ বিবরণ দিয়াছেন। কথিত আছে, 
ইশা খাঁর মৃত্যুর পর ব্রহ্মরাজ হাজিগঞ্জ দুর্গ আক্রমণ কবিলে সোণামণি উপায়াস্তর না৷ দেখিয়া 
অগ্কুণ্ডে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। অপর এক প্রবাদ যে, সোণামণির স্বামীর মৃত্যুর 
পর পিত্রালয়ে ফিরিয়া! আসিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্ধ্য অবলম্বনপূর্বক স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করিয়াছিলেন। 

যে হ্বাদশ জন ভৌমিক মোগল-আগমনের পুর্বে বঙ্গদেশ একক্সপ শানন করিতেছিলেন, 
তন্মধ্যে ভূষণা বা ফতেয়াবাদ ( আধুনিক কালে অনেকটা ফরিদপুর জেল! লইয়! এই রাজ্য 
গঠিত হইয়াছিল) রাজ্যের অধিপতি মুকুন্দরাম রায় মোগলদিগের বিরুদ্ধে প্রায় সমস্ত 
জীবন যুদ্ধ করিয়াছেন। ১৬০৮ থুষ্টাবে মুকুন্দরাম অতি অল্প সময়ের জন্ত মোগল রাজগ- 
প্রতিনিধি বঙ্গেস্বর ইসলাম খাঁর সঙ্গে সৌইহার্দস্থত্রে আবদ্ধ, হয়া তাহাকে কুচবিহ্থার 
অদ্ডিযানের সময়ে কিছু সৈগ্ভ দিয়া সহায়ত! করিয়াছিলেন ) কত্ত মূলতঃ ইনি ম্োগফাদের 
চিরপক্র ছিলেন ক্ষণকালব্যাপী স্যের ফলে কতকদিনের জন্ম তিনি পারুয়া ও গোহাটার 
স্থবেদার হইয়া মোগলদের অধীনে কাজ করিয়াছিলেন । কিনব তাহার স্বানীন গুক্কতি 


করিমুল্লা। 


বাছলার বিড্রোহিগণ ৮৬১ 


এই কার্ধ্য একেবারেই পছন্দ করেন নাই, তার পুত্র সত্রাজিংকে এ সুবেদারী দিয়! তিনি 
স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তনপুর্ধক সৈম্ত সংগ্রহ ও রাজ্যের আয়তন 
বৃদ্ধি করিয়। মোগলের বিরুদ্ধে পুনরায় বিদ্রোহ করেন। কথিত 
আছে, প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পরও তিনি মোগলদিগের সঙ্গে কিছুকাল যুদ্ধবিগ্রহ 
চালাইয়াছিলেন। ভিন মোগন্স-সেনাপতি মোরাদের পুত্রগণকে ভূষণায় আমন্ত্রণ করিয়া 
নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন (বেভারিজ-_আাকবরনাম!, ৩ষ খণ্ড, ৪৬৯ পৃঃ )। কথিত আছে 
মুকুন্দরাম রাম মোগপরাঁজ প্রতিনিধি বঙ্গেশ্বর সৈয়দ খার সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। 
পুত্র সত্রাজিংও কাহার পৈত্রিক বিদ্রোহভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, তিনি সময়ে 
সময়ে মুখে বশ্যুত। স্বীকার করিলেও মোগলদিগের বিরুদ্ধ-পক্ষের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন । 
কোচদের সঙ্গে যখন মোগলের! যুদ্ধবি গ্রহে নিযুক্ত ছিলেন, তখন কোচরাজ বলদেবের সঙ্গে 
একটা গুপ্তনদ্ধি করিয়া! ইনি মোগলদিগের গতিবিধির সমস্ত সংবাদ শক্রপক্ষকে দিতেছিলেন। 
ব্লকম্যান সাহেব লিখিয়াছেন, « 8৪175)]15 2৯৬৬ থু 21785020015 50560008501 1367085] 0০0 
87) 01 (7901)18 817১0 76056 10 86200] 0) (106 00910177270 1063/68% 0৮. 00 1)01008.29 
৪ 01১6 ০০011 01 [)৯০০৯.+ (131101010৮7) 0, 92323.) সত্রাজিৎ জাহাঙ্গীরের বাঙ্গলার 
শীপনকর্তাদের যংপরোনাস্তি অশাস্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি ঢাকায় বঙ্গেশ্বরকে 
প্রচলিত পেশকাশ প্রদান কিংব। বশ্ততা স্বীকার করিতে কখনই স্থীক্কুত ছিলেন না। ১৬৩৬ 
থুষ্টাকে তিনি বন্দী হইয়া ঢাকায় আনীত হন এবং তথায় তাহাকে হত্যা কর! হয়। 
বার ভূঞ্ার অন্যতম ভুলুয়ার লক্ষণমাণিক্য অতি প্রবলপরাক্রাস্ত ছিলেন, তাহার পাপ্ডিত্য 
ও কবিত্ব-শক্তিরও অনে কস্থলে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কধিত আছে তিনি “বিখ্যাত-বিজয়” নামক 
ংস্কত কাবা রচনা করেন। চন্ত্রদীপের রাজ! রামচন্দ্র ইহার 
সহিত চক্রান্ত করিয়! মাধব পাশাকে হত্যা করেন। 
মোগলদিগের বিরুদ্ধে বঙ্গবীরদের জাতক্রোধ ছিল। যে শক্তি দ্বারা ষক্তস্থলে আনীত 
পণ্ুরা তাহাদের আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে পারে, যাহাদ্বারা৷ কসাইয়ের কাছে বিক্রীত গাভী 
বা! বৃষ তাহার আসন্ন বিপদূ বুঝিয়া ছট্ফটু করে--সেই শক্তি দ্বারা বঙ্গীয় বীরেরা 
বুঝিয়াছিলেন, মোগলদের অধীনত্ব স্বীকার করার অর্থ চিরকালের জন্য দাসত্বের যুপকাষ্ঠে 
নিজেদের আবদ্ধ করা । পাঠানের! তাহাদের নিকট সামান্য কিছু দক্ষিণা পাইলেই পুরোহিতের 
মত সন্তষ্টচিত্তে ফিরিয়া যাইতেন এবং শুধু যুদ্ধবিগ্রহকালে তীহাদ্দের সহায়তা চাহিতেন-_ 
কিন্তু সাআাজ্যলোভী বনুকামী, উচ্চাকাক্ী মোগলদের খপ্পরে পা দিলে আর রক্ষা নাই। 
তোদরমল্লের জরিপে কোথায় কাহার কতটকু জমি তাহা ধরা পড়িয়া 
75455 গিয়াছিল, দেশের শাসনকর্তারা মোগলাম্থগ্রহে খাইতে পরিতে 
০৪ পারিতেন বটে, কিন্তু তাহাদের চলাফেরা, কার্যকলাপ সমস্তই 
মোগল বাদশাহের হুক্সপর্য্বেক্ষণাধীন হইত। মোগলব্যাপ্্রের নখের দাগ, সাত্রাজা-গঠনের 
কঠোর নিয়মাবলী ও তীব্রদৃষ্টি রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে পড়িয়াছিল। দেশের লোকগণ 


বৃহ বঙ্গ/৫৩৬ 


ভূষণার মুকুদ্দরাম রার। 


ভুলুয্স/র লক্ষ্পণমাগিক্য। 


৬৮৬২ বু বত 


স্বাধীনভাবে জীবনযাত্র! নির্ব্বাহ করিবার অবকাশ পাইত না, আকবরের প্রেরণায় তোদরমন্ 
ও যানসিংহ যে ভারতব্যাপী জাল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সে জালে পড়িলে আর উদ্ধারের 
সম্ভাবন' ছিল না'। রাজস্ব ক্রমশঃ বদ্ধিত হইবে-_লুৰ্ধ মোগলগণ ভারতের সর্বত্র অর্থসংগ্রহ 
করিয়া তাজমহল, মযুর-সিংহাসন, দেওয়ানী খাস প্রান্ত করিবেন, রাজপ্রাসাদে নরোজ' উৎসব 
সম্পাদন করিবেন, মোগল অস্তঃপুরের বিলাসিনীদের জন্য অমূল্য হীরামাণিক্যের অলঙ্কার 
প্রস্তত করিবেন-__এই বিপুল অর্থ সংগৃহীত না লইলে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের রক্ষা নাই) 
স্থতরাং রাজার শৌধ্যবীধ্য হারাইয়। জমিদারে পাঁরণত হইলেন, ষে জমিজমার যতই কেন 
উন্নতি হউক না, রাজস্ব-সচিবের খরদৃষ্টি এড়াইয়া তাহা আর নিরুদ্ধেগে ভোগ করা 
তাহাদের অসাধ্য হইবে। এই অর্থের জন্ত উত্তরকালে “নরককুণ্ডে”র সৃষ্টি হইয়াছিল, 
ময়মনসিংহের সুকুমার বাঁজপুত্রদের দেহ বেত্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া রক্তপ্লাবিত হইয়াছিল, _- 
যাহার এই পরিণাম--সেই সর্ঝগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের অঙীয় হইয়! ছু:খলাঞ্ছনার চূড়ান্ত ভোগ 
করিতে হুইবে, তাহা। সম্ভবতঃ পাঠান-রাজ্যাবসানে বঙ্গের রাজগণ আ'ভাসে টের পাইয়া 
মরিয়! হইয়। মোগলের বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া! লাগিঘাছিলেন। আরঙ্গজেব হিন্দুদের উপর 
বাহা অত্যাচার করিয়াছিলেন, কিন্তু আকবর প্রীতি ও সৌহার্দোর গিল্টি কবিয়া যে 
সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খল গড়িয়াছিলেন, তাহা! যাহারা স্বর্শশৃঙ্খল কিংবা স্বর্ণহাণ বলিয়া গলায় 
পরিয়াছিলেন তাহারাই চিরদাসত্ব বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই বারভুঞ্াব পতনের 
পর বীর বাঙ্গীলীজাতির প্রকৃত শৌধ্যবীর্ধা লুপ্ত হইল। আকববেব পবিকল্পিত 
সাম্বাজ্যশক্তি-নিষ্পেবণে সেই বিক্রমবহ্ছি একেবারে নির্বাপিত হইল । প্রচণ্ড অগ্রিদাহে 
পর যেমন মাঝে মাঝে ভম্ম্ক্রুপের মধ্যে ছই একটা স্কুলিঙ্গ জলিয়া উঠে, তেমনি 
হিন্দু ও মুসলমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারদের সঙ্গে দুই একটা খগ্ুযুদ্ধের বিবরণ আমরা 
দেখিতে পাই। ছূর্গাচরণ সান্তাল মহাশয় একটাকিয়ার জমিদারের সঙ্গে অপর কয়েকটি 
জমিদারের যুদ্ধ-বিগ্রহাদির বর্ণনা অতি কৌতুহলপ্রদ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু 
এগুলি নির্বাপিততেজ অনলকুণ্ডের ছুই একটি স্ফুলিঙ্গমাত্র । মোগল-রাসপ্রতিনিধি বঙ্গের 
নবাব যে পক্ষকে আশ্রয় দিয়াছেন, সেই পক্ষের বিজয়লাভে এক মুহূর্তও বিলম্ব হয় নাই। 
এই সকল আসন্ন ছঃখ-বিপদ্‌ বোধ হয় বারভূঞাগণ আভাসে উপলব্ধি করিয়াছিলেন-_ এজন 
তাহাদের বংশধরগণকে সেই অজগরতুল্য সামজ্য-নীতির ব্দন হইতে রক্ষা করিতে 
যাইয়া জীবনপণ করিয়াছিলেন । এই “ভূঞা! রাজাদের, পর একমাত্র সীতারাম রায় 
বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখা ইয়াছিলেন- কিন্তু তিনি একক কি কবিবেন ? মোগলের সর্বগ্রাসী 
বিজয়শক্তির বিরুদ্ধে ভূষণার বীরবরের জীবনপণ-বীরত্ব ভৃণের মত ভাসিযা গেল। 

ভূঞাদের মনে মোগলবস্ততা যে কিরূপ ছুঃসহ ছিল, তাহা ইশা খার বংশধর £ সম্তুবতঃ 
গ্রশৌত ) ফিরোজ খাঁর তরুণ যৌবনের কতকগুলি মনোভাবে স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে । ইশ খা 
ছিলেন রাজপুত কালিদাসের পুত্র! ক্ষত্রিয় রক্ত তীহার ধমনীতে বহিত। কিনি যদিও 
মানসিংহের সহিত বহু যুদ্ধ করিয়া অবশেষে মোগলদের সঙ্গে সখ্যস্থত্রে আবন্ধ হইয়াছিলেন, 


বাঙলার বিদ্রোহিগণ ৮৬৩ 


তথাপি তাহার বংশধরগণ 'অনেক দিন পর্ধ্যস্ত মোগলদের বশ্ঠত। একাস্ত ক্ষোভের কারণ 
বলিয়া মনে করিতেন | আমর] ফিরোজ থা? শীর্ষক পল্লীগাথায় এই ভাব দেখিতে পাই। 

তরুণ ফিরোজ খা! জঙ্গলবাড়ীর গদীতে উপবিষ্ট হইয়া একদ] তাহার সুহৃদ ও সামস্তদিগকে 
তীহার সুবৃহৎ “বারছুয়ারী” গৃহে আহ্বান করিলেন। তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি 
বিষণ্রভাবে বলিলেন, “আমি দিনরাত আমার মহিমান্বিত পুর্ব্ব- 
পুরুষদের কথা স্মরণ করিয়া থাকি-_তীহারা তো দিল্লীশ্বরের সঙ্গে 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আমার পূর্বপুরুষ এই দেওয়ানবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি ইশ খা 
এত বড় পরাক্রান্ত ছিলেন বে, স্বরং দিলীশ্বর তাহাকে ভয় কবিতেন। আমি তাহারই বংশধর 
একথ! একমুহুর্তও ভুলিতে পারিতেছি না। আপনারা এখন আমার সঙ্কল্পের কথা শুনুন-_ ঈশ্বর 
আমাকে স্থষ্টি করিয়া এই জঙ্গলবাড়ীতে পাঠাইয়াছেন। আমি এই প্রদেশের মালিক। 
আমি বৎসর বৎসর আমার সমস্ত রাজ্যের আয়েব অদ্দাংশ দিল্লীতে পাঠাইয়া এই 
অপমানস্চক দেওয়ানগিরি আর রাখিতে চাই মা। এখন আমি কি ঠিক করিয়াছি, 
গুনুন__ আমি দিলীতে রাজস্ব দেওয়া এখন হইতে বন্ধ করিয়া দিব। আমি দিল্লীর 
দরবারে আর হাজির! দিতে পারিব ন1। সমাটের সৈন্য আমায় যাহা ইচ্ছা করুক | 
আমার যদি মৃত্যু হ-__ঈশ্বর দি তাহাই বিধান করেন, তবে সেই মৃত্যকে বরণ করিয়! 
লইতে আমার কিছুমাত্র ভয় নাই। ইহাই আমার স্থির সঙ্ক্, আমি মৃত্যুকে আমার 
গৃহদ্বারে ডাকিয়া আনিতেছি ।” 

যখন ফিরোজ খা এই কথাগুলি শেষ করিয়াছেন সেই মুহূর্তে স্তঃপুর হইতে এক দাসী 
আসিয়া জানাইল যে তাহাকে রাজমাতা আহ্বান করিয়াছেন। ফিবোজ খাঁ সেদিনের জন্য 
দরবার শেষ করিয়] অস্তঃপুরে মাতার সঙ্গে দেখ! করিতে চলিয়া গেলেন। 

“অস্তঃপুবে প্রবেশ করিয়া অবিলম্বে তিনি তাহার মাতার সহিত দেখ! করিলেন। 
দাসীর! তাহাকে স্ুন্নিগ্ধ সরবৎ আনিয়া দিল। তিনি তাহ! পান করিয়! তৃপ্ত হইয়া কৌচের 
উপর অর্দশায়িত অবস্থায় উপবেশন করিলেন । বেগম তাহার উদীয়মান চন্দ্রিকার ন্যায় 
তরুণ কান্তি মুগ্ধনেত্রে দেখিয়া গৌরব অনুভব করিলেন। দেওয়ান মাতাকে অভিবাদন 
করিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তাহাকে কেন ডাকিয়াছেন। বেগম গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন-_ 
*বৎস, আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইও না। তোমার মুখখানি আমি যতবার দেখি ততবার আমি 
মনে করি, তোমার বিবাহ না হইলে আমি কিছুতেই সোয়াস্তি পাইব না । বিবাহ করিতে 
সম্মতি দাও ; তোমার তরুণ যৌবন, কেন বল যে “বিবাহ করিব না? আমার বারংবারের 
অস্থুরোধ কি তুমি এইভাবে অগ্রাহ্ করিবে? আমার বয়স হইয়াছে, আমার বড় ইচ্ছা ঘে 
করে যাওয়ার পূর্বেই 'ামি একটা সুন্দরী বউ দেখিয়! মরি ।” 

“দেওয়ান তাহার মাতার কথা শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সহিত গুনিলেন। তিনি উত্তরে 
বলিলেন-_”আমার মনের কষ্ট মী তুমি বুঝিতে পারিবে না, আমার পূর্বপুরুষ ইশা খাঁকে 
দিল্ীম্বর স্বয়ং ভয় করিতেন) তাহার শৌধ্ধ্য, বীধ্য ও পরাক্রমের পরিচয় পাইয়া তিনি যাঁচিক্ক 


ফিরোঞ্জ খার প্রতিজ্ঞা | 


৮৬৪ বু বল 


তাহার সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছিলেন | দিল্লীশ্বরের অতি প্রসিদ্ধ সামস্তগণও তাহাকে পরাস্ত 
করিতে পারে নাই । আমাদের এই মহাবংশে আরও অনেক বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 
এখন আমার সঙ্কল গশুন্ন--আমি অবিবাহিত জীবন যাপন করিব। আমার রাজ্যের 
চিন্তা দিনরাত আমার সকল চিন্তার উপরে । আমি দিল্লীতে কিছুতেই রাজস্ব পাঠাইব ন1। 
আমি আর সম্রাটের দরবারে পাগড়ী পরিয়1 হাজিরা দিতে ষাইব নী।” 

মাতা এই কথা শুনিয়া প্রমাদ গণিয় পুত্রকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন। 
( পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় ভাগ ।) পূর্ববঙ্গের পয়ারের ভাষা কঠিন বলিয়া! আমবা 
গগ্ান্নবাদ করিয়] দিলাম । অন্ুবাদটি প্রায় আক্ষরিক হইয়াছে । 

এই প্রসঙ্গে ফিরোজসন্বন্ধে আরও দুই একটি কথ! বলিব। কেল্লা তাজপুরের 
দেওয়ান ওমর খার কণ্ঠ সখিনার সহিত ফিরোজ খার প্রেম হয়। ফিরোজ খাঁ তাহাকে 
বিবাহ করিতে প্রস্তাব কনিয়া পাঠান,_ওমর খা, জক্গলবাডীর দেওয়ানের! হিম্দুবংশসমভৃত, 
এই আপত্তি করিয়া প্রস্তাবটি অগ্রাহ্হ কবেন এবং ফাবোজ খার বংশের নানারূপ নিন্দ। 
করেন। ক্রোধের বশীভূত হইয়া ফিরোজ খা! কেনা তাজপুর আক্রমণপূর্ধক রাজধানী ধ্বংস 
করিয়া সখিনাকে লইয়া! আসেন | সখিন! স্বেচ্ছায় তাহার অন্ুগামিনী হম;__বিবাহ হইয়া? 
যায়। ওমর খা দিললীশ্বরের নিকট উপস্থিত হইরা| এই সমস্ত ঘটনা নিবেদনপূর্ধবাক সহায়তা 
যাঞ্রা করেন। ওমর খা? ইহাও বলেন যে ফিরোজ বিদ্রোহী, সে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া 
দিয়াছে । দিল্লীর এক সুবৃহৎ মোৌগলবাহিনী লইয়া আসিয়া ওমর ফিরোজ থার সঙ্গে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হন। কেল্লা তাজপুরের হ্থবৃহৎ ময়দানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের সমস্ত বার্তা 
যথাসময়ে জঙ্গলবাড়ীতে পৌছে । তখন সখিনা স্বামীর বিজয়সংবাদ শুনিতে উন্ুখী হইয়! 
ছিলেন। এমন সময়ে দাঁপী দরিয়! ছুঃসংবাদ-জ্ঞাপনার্থ তাহার নিকট উপস্থিত হন। তাহাকে 
কোন কথা বলিবার অবসর না৷ দিয়] সখিনা স্বয়ং বলিলেন, “গত পরশ আমার স্বামী যুদ্ধে 
গিয়াছেন, তিনি অবশ্ত আজ অপরাহ্ছে বিজয়ী হইএ। কিঝিবেন। দরিয়া, বাগানের বড় বড় 
গোলাপ সংগ্রহ করিয়া রাখ, আমার বিজী স্বামীকে আমি ফুলের মাল! দিয়া সংবদ্ধনা করিব। 
ুদ্বরান্ত হইয়! স্বামী ফিরিবেন, দারয়া, তুমি স্বর্ণ ভূঙ্লারে সুবাসিত সুন্গিগ্ক জল ভরিয়া রাখ, 
তিনি আসিয়! “অজু করিবেন। যুদ্ধশ্রম অপনোদনের জন্য সেবার দবকার হইবে, আছের 
পাখা কাছে রাখ । আমরা তাহাকে ব্যজন করিব। 

শনুগন্ধি তৈল এবং গোলাপ জলের বোতলগুলি সাজাই রাখ, সোনার পানের বাটা 
ভর্তি করিয়। পান রাখ, পাচ পীরের দর্গার পবিত্র মাটী আনিয়। রাখ; দরিয়া, তিনি আসি! 
£সই মাটা যে মাথায় হোয়াইবেন। পীরদের পদ্ধীর। আমায় আশীর্বাদ পাঠাইয়াছেন, 
রিবা, তাহার জয়সব্বন্ধে সন্দেহ নাই |” এই কথ! বলিতে বলিতে আনন্দে তাহার ছই 
ক্ক্তিম গণ্ড উজ্জ্বল হইল! তিনি থামিয়! আবার বপলিজেন--“দরিগা, একি | আজ তোমার 
মুখের হাসি কোথায় গেল? তোমার মুখ ম্লান দেখাইতেছে কেন? কিন্তু জানিও আমার 
স্থামী আজ নিশ্চয়ই বিজয়ী হইয়া! ফিরিবেন, তখন তুষি নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবে ।” 


বাজলার বিদ্রোহিগণ ৮৬৫ 


দরিয়া আর ধৈর্যাধারণ করিতে পারিল না, সে কাদিয়া ফেলিল এবং বলিল; «আমাদের 
কপাল ভাঙিয়াছে, রাজকুমারি, শোণিতার্দ পতীাকাপহ দেওয়ানের ঘোড়া ফিরিয়া 
আসিয়াছে, আপনার পালক্কে শয্যার দিন ফুরাইয়াছে,-এখন ধরাশযা। গ্রহণ করিতে হইবে, 
এখন হুইন্তে বিধবার মলিন সাজ গ্রহণ করিতে হইবে, হাত হইতে কষ্কণ ও চূড়ী খুলিয়া 
ফেলুন--হীরার হার আর কণ্ঠে শোভা পায় না; এখন মুখের হাসি ফুরাইবে, রাজ- 
কুমারি! আপনার যৌবনের আশ! এখন প্রাতে ফোটাফুল যেমন সন্ধ্যায় ঝরিয়! পড়ে, তেমনই 
অল্প সময়ের মধ্যে ফুরাইল। সংবাদ আসিয়াছে, তরুণ দেওয়ান এখন কেন্পা তেজপুরের 
দুর্গে বন্দী |” 

ক্ষণকাল সথিনার মুখে বৈশাখী মেঘের সমস্ত আধার কেহ ঢালিয়! দিল! তখন রাজমাতা| 
ফিরোজা বিবি এবং অস্তঃপুরের নাগীগণ ক্রন্দনশবে জঙ্গলবাড়ীর রাজপ্রাদাদ মুখরিত 
করিতেছিলেন। কিন্তু সখিন! কাদিলেন না, তিনি দরিয়াকে বলিলেন, পযোস্ধার সাজ লইয়া 
আইস। তাহার একট! ঘোড়া আমাকে দাও, আমি পুরুষবেশ ধরিয়া যুদ্ধে যাইব । আমার 
সৈন্তদলকে বলিও আমি দেওয়ান সাহেবের সম্পর্কে ভ্রাত। ।” 

এই তরুণ বীরবেশধারী নেতার পশ্চাৎ জঙ্গলবাড়ীর অবশিষ্ট সৈল্ত চলিল। দেওয়ানের 
প্রিয় ঘোড়া “ছুলালের পিঠে চড়িয়া! সখিনা! সৈশন্তসহ ক্রতগতিতে চলিলেন, এক দিনের 
পথ আধ ঘণ্টায় গেলেন,কারথ তিনি সমস্ত মনের আগ্রহ সহ সৈশ্ধ পরিচালন! করিয়াছিলেন। 
কেল্লা তেঙ্জপুরের মাঠে মোগল সৈন্তের সঙ্গে তিন দিন ব্যাপী তাহার যুদ্ধ চলিয়াছিল। এই 
তিন দিন তিনি লৌহবর্ম পরিধান করিয়া অভুক্ত, অন্নাত, দিন রাত “ছুলালে”র পিঠে যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। প্পিতাই আমার শত্রু” ইহা বলিয়া! তিনি তৃতীয় দিবসে কেল্লা তাজপুরের 
রাজ প্রানাদে, আগুন জালাইয়া দিলেন। বৃষ্ইং এহুৎ অট্টালিকা সশবে' পুড়িয! যাইতে লাগিল। 
সেই অমোঘ বীরত্বের নিকট তৃতীয় দিবস অপরাহে মোগল সৈম্ত পরাজিত হইল। তখনও 
তিনি অদম্য উৎসান্থে ঘোড়ার শিঠ হইতে পৈন্যদিগকে উৎসাহ দিয় যুদ্ধ করিতেছিলেন। 
আঁমি এই স্থানে পুনরায় মূলের গ্ান্থধাদ দিতেছি-_ 

*সেই মুহূর্তে তাজপুরের ছুর্গ হুইতে একটি সৈন্ত উপস্থিত হইল। সে তরুণ 
বীরবেশী সখিনাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনি মহাবীর হানিফ হইতেও বড় 
যোদ্ধা। আমি জঙ্গলবাড়ীর সংবাদ লইয়! আসিয্বাছি। মোগলের! জঙ্গলবাড়ীর প্রাসাদ 
ভাঙ্গিয়৷ ফেলিয়াছে! এই ছূর্ভাগ্য রাজধানীর পক্ষে আপনি কে যুদ্ধ করিতেছেন, তাহা 
আমর! জানি না| ফিরোজ খা এই চিঠি দিম্া আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি যোগলদের 
সঙ্গে যে সর্তে সন্ধি করিয়াছেন, তাহ! এই দলিলে আছে। তিনি আমাকে জানাইতে 
বলিয়াছেন-_-তিনি সখিনীকে তালাক দিয়াছেন-_তাহারই জন্ত সোণার জঙ্লবাড়ী আজ 
অরণ্যে পরিণত হুইয়াছে। সর্ভে আরও আরও ষে প্রস্তাব আছে, তাহাতেও তিনি এই 
সপ্তাহেই সন্ত ছইবেন। নুতরাং যুদ্ধ শেষ হইয়াছে ।” এই বলিম্বা! সে ফিরোজ সাহার স্বাক্ষয়- 
যুক্ত তালাকনাম! সথিনার হাতে দিল। 


৮৩৬ বুহত বত 


এক মুহূর্ত সখিনা সেই দলিলটির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। তারপর সর্পদষ্ট মানু 
যেরূপ ঢলিয়া পড়ে, তেমনই ভাবে ঘোড়ার পিঠ হইতে ঢলিয়! পড়িলেন। তাহার মাথার 
সোণার মুকুট ভাঙ্গিষ! গেল__িনি ভূতলে পড়িয়া গেলেন। তাহার পার্থে ঈাড়াইয়! পছুলাল” 
ঘোড়াটা অশ্রুপাত করিতে লাগিল। চারিদিক হইতে সৈশম্তের1! আর্তনাদ করিয়া কাদিয়া 
উঠিল। একসুহূর্ত পুর্বে যিনি সদর্পে ঘোড়ার পৃষ্ঠে বসিয়। ছিলেন, এখন তিনি তৃলুষ্টিতা। 
জঙ্গলবাড়ীর সহর আজ প্ররুতই তিমিকাচ্ছন্ন হইল। তীহার সুদীর্ঘ কুস্তলরাজি এলাইয়া 
পড়িল। তাহার দেহ হইতে পুরুষের ছল্মবেশ খসিয়! পড়িল | তাজপুর কেন্লায় এই সংবাদ 
ভড়িদ্বেগে রাষ্ট্র হইল; সেনাপতি ও সৈন্তেরা রাজ্জীকে চিনিতে পারিল। ওমর খ' ফিরোজ 
খাঁকে সঙ্গে করিয়া আনিয়! দেখাইলেন-_ পর্ণচন্্র মাটিতে পড়িয় নান হইয়া! গিয়াছে। 

তারপর ওমর খা ও ফিরোজ খাঁর অনুতাপ ও ২২ জন লোকের দ্বারা খাত সমাধিতে 
শবের শেষকার্ধ্য-সম্পাদনের বিবরণী আছে। 

যে রমণী স্বামীর ভালবাসাএ জন্য মোগলের শত শত গুলি সহ করিয়৷ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, 
সেই সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী মহিলা একট সাংঘাতিক গুলি সহ করিতে পারেন নাই, তাহা 
অবিশ্বাসী নিশ্ম স্বামীর স্বাক্ষরিত তালাকনামা। আজও কেল্লা তাঁজপুরের মাঠ পড়িয়া 
আছে, সেখানে সাধবীর মাথার সিন্দুরের স্তায় উজ্জ্ল--সখিনার স্মৃতি হয়ত এখন সেই 
দেশের আকাশে বাতাসে মিশিয়া গিয়াছে । এই কাহিনীর ভিত্তি যে ইতিহাসমূলক তাহ 
বিশ্বাস করায় বাধ! নাই। 

সব দিক্‌ দিয়! দেখিলে এই সকল পল্লীগানের কথা! কতট। বিশ্বাসযোগ্য তাহা! অবশ্ঠ 
বল! যায় না। তবে বহু বা৮লী নারী যে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাহার নিদর্শন 
আছে। “চৌধুরীর লড়াই” নামক পন্দীগীতির ভাত্ত এঁতিহাসিক, তাহাতে কয়েকটি 
মুসলমান রমণীর অসাধারণ বররণপাগ্ডিত্যের কথ! বধিত আছে। “মাণি্কতারাস্নাষক 
গীতিকায়ও সেইরূপ বীরত্বের দ্ৃ্রান্ত আছে । পাঠান-রাজত্বকালে সে স্্রীপুরূষ সকলেরই 
দেহে বল এবং হৃদয়ে সাহস ছিহা তাহার পরিচয় পাওয়া! ষায়-_-সেই সাহস ও বল লুপ্ত করিবার 
জন্ত ব্যাপকভাবে “মাগলশক্তি বন্তার মত আসিয়। পড়িয়াছিল, তাহার পূর্ব আভাস 
হৃদয়ঙগম করিয়া! মোগলশক্তির বিরুদ্ধে দেশের লোকেরা ধাড়াইয়াছিল। মেখগল রাজনৈতিকগণ 
ক্রমাগত ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া প্রতিপক্ষ দিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন কিয়! শেষে বিধ্বস্ত 
করিয়াছিলেন। 'ভূঞ1 রাজারা” যদ্দি একত্র হইতে পািতেন, তবে মানসিংহ কিংবা 
ইসলাম খা এদেশে কিছুই করিতে পারিতেন না! যে একটি জিনিষের অভাবে তাহাদের 
শৌর্য্যবীর্ধ্য বিফল হুইয়! গেপ, তাহা-_এঁক্য | 

যোগলের! এদেশে আসিয়া ষে শুধু পাঠান ও ভূঞ! রাজগণের প্রতিপক্ষতা নিখারণ 
করিয়াছিলেন তাহ নহে | প্রথমতঃ বঙ্ষেশ্বর মজঃফর খ! পাঠান ওমরাদের জধ্দারী কাড়িয়। 
লইয়। তাহা! মোগলদিগকে প্রদান করিলেন। পাঠানেরা তে। অসন্থই হইয়! বাদ্রাহী হইলই, 
পরস্ধ ঘোগল ওমরাগণও গ্রীত হুইজেন না, কারণ তীহারা যে জান্বগীর পাইলেন, তাহা 
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নির্বর্িবাদ্দ ভোগ করিবার স্থুবিধ! পাইলেন না। ঘোগলসম্রা কর্তা করিয়াও কাহাকেও 
কর্তৃত্ব ছাঁড়িয। দেন নাই। বড় বড় রাগ! হইতে ছোট ছোট তৃম্বাধী পধ্যন্ত সকলের টাকি 
তিনি এমন ভাবে বীধিয়৷ ব্রাখিম্বাছিলেন যে, তাহার। যে সকলেই এক মহাশক্তির অধীন 
এবং তাহাদের কর্তৃত্ব যে নামমাত্র, তাহ সর্বক্ষণ তাহারা বুঝিতেন। জায়গীরদারগণ 
রাজকীর সৈন্যরক্ষার জন্ত যে রাজস্বের দরকার তদতিরিক্ত সকল টাকাই বঙ্গেশ্বরের মারফৎ 
দিল্লীতে পাঠাঁইতে বাধ্য হইলেন। শুধু ইহাই চূড়ান্ত নহে__পাছে কেহ দীর্ঘকাল জায়গীর 
ভোগ করি কোন প্রদেশে পরাক্রাস্ত হইয়া! উঠে, সেই আশঙ্কায় মোগপদরবারে কোন 
জায়গীরদার বেশী দিন ঠ্াহীর সম্পত্তি ভোগ করিতে পাঙ্জিতেন না। প্রায়ই জায়গীরগুলি 
হস্তাস্তরিত হইত । এই সকল কারণে মোগল ওমরাগণও পাঠানদের জায়গীর পাইয়া সুখী 
হইতে পারেন নাই । শাসনকর্তীর উপর এ সকল বিষয়ে কড়া হুকুম ছিল (':119 চ/&৪ 
01001760 75009000]% 60 01)81056 (1১9 ০2152178 €০ 1১7৩৬61)7 1005 (19018 851991191)- 
11) 61১61088168 11) 24) ০0106 1)18০6.৮--6৪৮11). মোগল আমীরেরাও এই সকল 
কারণে একত্র হুইয়া আকবরের বিদ্রোহী হইলেন। এই বিদ্রোহী মোৌগলগ্ের নেতা ছিলেন-__ 
খলেদী খ। ( জলেশ্বরবাসী ) এবং বাব খ! ( ঘোড়াঘাটের শাসনকর্তা ), ইহারা শীগ্রই গৌড় 
দখল করিয়া লইলেন। আকবর এই সংবাদ পাইয়। বঙ্গেশ্বর মজঃফর খাকে মোগল আমীরদের 
সঙ্গে রূঢ় ব্যবহারের দরুন কটাক্ষপাত করিয়! তাহাদিগের সহিত সন্ধি করিতে আদেশ 
করেন। আমীরের! & আদেশের কথা শুনিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, আগে রাজস্ব বিভাগের 
কর্ত। ফিঙ্গবী খ! ও সেই বিভাগের প্রধান কশ্মচাগী পুত্রদাস আসিয়৷ তাহাদের অভাব-অভিষোগ 
ভাল করিয়। জানিয়। যাউন, তৎপদ্জে মিটমাট হইবে । তদগ্ুসারে উক্ত দুই প্রধান রাজকর্মমচান্ী 
তাহাদের শিবিরে আগমন করিলেন । আমীরের! তাহাদিগকে বন্দী করিয়া কারাগারে প্রেরণ 
করেন এবং ঠাহাদের আম্পর্থা ও দাবী আরও বাড়িয়া ষায়। অবশেষে বিড্রোহীর। রাজধানী 
তাও অবরোধ করিয়। মজঃফর থাকে হত্যা করিয়া আপনাদিগকে বঙ্গদেশের মালিক বলিয়া 
খ্োষণ। করেন। 

বিদ্রোহীদের দলে ৩০,৯০০ অশ্বীরোহী সৈম্ত ছিল এবং বঙজেশ্বর মজঃফর খার হত্যার পর 
এই দল ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে । আকবর দেখিলেন__এত রক্তক্ষয়, এত কৃচ্ছসাধন এবং 
চেষ্টার পর বঙ্গদেশের অধিকার-_তীহারই স্বশ্রেণীথ লোক-_-তাহারই পূর্বতন ওমরাহগণ 
তাহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইতেছে। 

এই সময়ে আকবর রাজ! তোদরমল্পকে বঙ্গের মসনদে স্থাপিত করিয়া মোগল-বিদ্রোহ- 
দমনের ভার তাহার উপর ন্তত্ত করেন; আকবর তীহাকে ৫,০*১,০০০ টাক] ডাকযোগে 
প্রেরণ করেন। এই টাক্ষার অধিকাংশই উৎকোচাদি দিয়া প্রতিপক্ষকে বশীভূত করার জঙ্ক। 
তিনি ভাগলপুরে আসিয়। বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হছন। কয়েক মাস যাবৎ উভয় পক্ষ 
পরস্পরের সন্নিহিত হইয়া খণ্ড যুদ্ধ-বিগ্রহ করিলেও কোন বড় সংগ্রামে লিগ হন 
নাই। ইহার মধো রাজ! তোদরমল্ল হিন্দু জমিদাযদিগকে নানাপ্রকার প্রলোভন এবং 
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কখনও কখনও উৎকোচে বশীহৃত করিয়া এতট। হস্তগত করেন যে, বিদ্রোহীর! রসদ-সংগ্রহে 
অসমর্থ হইলেন। ছুিক্ষজনিত নানারূপ বিপদে শক্রশিবির বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়িল। এই সময়ে 
ককেশিলানদের নেত| বাবা খার মৃত্যু হয়, বিদ্রোহীদের অন্থতম মান্থম কাবুলী বিহারের 
দিকে অগ্রসর হন। আকবর লোক বশীহুত করিবার নান! উপায় জানিতেন | যে সকল 
ওমরা! এক কালে তাহার সভায় অবমানিত হইয়! দণ্ডিত হইয্াছিলেন, এই বিপৎকালে তিনি 
তাহাদের কার্য্যদক্ষতা ও নানাগুণ স্মরণ করিয়া স্বয়ং বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়! তাহাদিগকে 
বড় বড় কার্যে নিযুক্ত করিলেন। এইভাবে আজিম খা ও সেরিফ, খাকে তিনি বশীভূত 
করিয়৷ সেনাপতিরূপে নিয়োগ করেন। ১৫৮২ খৃষ্টানে আজিম থ| মৃজাকে বজেশ্বরস্বরূপ 
নিযুক্ত হুইয়৷ উৎকোচের বলে ককেশিলানদিগের নৃতন নেতা জরবদ্দিকে বশীভূত করেন, এবং 
অপরাপর বিদ্রোহীদের মধ্যে গৃহবিবাঁদের স্থষ্টি করেন। এইভাবে ,১৮৫২ থৃষ্টাব্বের শেব 
না হইতে হুইতেই বঙ্গেশ্বর তাও] রাজধানী পুনরায় দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন 
অবশিষ্ট বিদ্রোহীরা! ঘোড়াঘাটে অবস্থিত হইয়া যশোর অঞ্চলে উৎপাত করিতেছিলেন। কিন্ত 
কয়েক বৎসর পরে ১৫৮৯ থুষ্টাব্ধে মানসিংস্থের পুত্র জগতসিংহ তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে 
বিধ্বস্ত করেন। তাহারা জঙ্গলে লুকাইয়া ছিলেন_-কিস্তু যুবরাজ জগৎসিংহ তাহাদিগকে 
সেখানেও নিষ্কৃতি দেন নাই। তিনি তাহাদের বড় বড় গোলাদকল দখল করিব! লইলেন 
এবং তাহাদের অবশিষ্ট ৫৪ টি হত্তী অধিকার করিয়া দরবারে প্রেরণ করিলেন। মোগলদের 
প্রবল বিদ্রোহ এইভাবে নির্ভুল হয়। 


তৃতীন্্ পল্িচ্ছ্েদ 
পর্ত, গীজ দন্থ্য, কুচবিহার-ুদ্ধ প্রভৃতি 


উৎকোচ দেওয়া, বৈবাহিক আত্মীয়তা স্থাপন করা, শক্রুশিবিরে ভেদ সৃষ্টি করা, মিষ্ট ও 
শিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ কর ইত্যাদি নাঁদ] বিগ্/ আকবরের করায়ত্ত ছিল। যেখানে এইসকল 
বিষ্ভা কার্ধাকরী হয় নাই, সেখানে হর্জয় সিংহের মত তিনি শক্রকে 
আক্রমণ করিতেন! যেকোন প্রকারে সাম্রাজ্য বৃদ্ধি ও শক্রশির 
হেট করিয়া সকল মাথার উপর স্বীয় মাথার প্র'তষ্ঠা করা--এই ছিল তাহার উদ্দেশ । 
বিশাল সাম্রাজ্যের আয় দিয়! তাহার ভাঙার পুর্ণ করা, ক্ষদতাশালী কাহাকেও একমও 
স্থির থাকিতে না দেওয়_পাছে তিনি ঝড় হইয়া সেখানে প্রভাব বিস্তার করিয়া 
বিল্বোহী হন, শাসনকর্তাদিগকে ঘন ঘন একস্থান হইতে অপরস্থানে নিয়োগ, বড় ছোট 


আকবরের নীতি। 


পর্ত গীজ দস্থ্য, কুচবিহার-ুদ্ধ প্রভৃতি ৮৯৯ 


সকলের ভাগারের দিকে খরদৃষ্টি এবং চিরস্থায়ী ভাবে সেই ভাগডার হইতে শ্রেষ্ঠাংশগ্রহণ-_- 
এই ছিল তীহার রাজনীতি । কিন্তু নিতান্ত বাধ্য না হইলে কোন দেশ লুন করা, 
কিংব! বলপূর্ব্বক কাহারও সম্পত্তি গ্রাস করা--এসকল তিনি করেন নাই। পাঠানেরা 
যে ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতেন -লুঠনাদি ছিল তাহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক রাজকার্য্ের 
অঙ্গীয়,__এসকল বিগঠিত কাঁজ তিনি করেন নাই। তিনি লুষ্ঠন করিতেন না, শোষণ 
করিতেন। নিতান্ত অবাধ্য না হইলে তিনি কাহারও নিকট পরাক্রম দেখাইতেন না। 
কিন্তু গ্রীতির বন্ধনে বাধিয়৷ তিনি কোন সুদৃঢ় পত্রপুষ্পাচ্ছাদিত লতার ন্যায় এই প্রবল ভারত- 
বিটগীফে আসমুদ্রহিমাচল জড়াইদ্া৷ ধরিয়া নিবাধ্য ও অন্তঃসারশূন্ত করিয় তুলিয়াছিলেন। 
এই সাম্নাঙ্যনীতির ফলে সমস্ত জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গির। যায়--লোকে খাইয়৷ পরিয়! স্থথে 
থাকিয়াও জর়্ত্ব 'প্রীপ্ত হইয়া একেবারে অকর্ধ্বণা হইয়। গড়ে। এই বিরাট রাজধানীমুখী 
অর্থনৈতিক ও রাষ্্রনৈতিক প্রচেষ্টার ফগে মোগলদের সৃষ্ট রাজধানী ইন্দ্রের অমরাবতী কিংবা! 
বিষুর বৈকুঠ-তুল্য হইয়াছিল, কিন্তু মোগল-শীসনের সময়ে বৃন্দীধনের কয়েকটা মন্দির ব্যতীত 
সমস্ত দেশে হিন্দুদের বিশেষ কোন কীর্তির প্রতিষ্ঠ। হয় নাই। সম্রাটের মহাশক্তির আওতার 
হিন্দুস্থানের জাতীয় শৃক্তির অপচয় ছাড়! শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে নাই। বিদেশীর অধিকারে 
বঙ্গদেশের যাহা কিছু গৌরব-_-তাহা পাঠান আমলের । পাঠানগণ বিদেশী কারিগর আমদানী 
করিয়াছিলেন বলিয়৷ মনে হয় না -ঠাহাদের যাহা কিছু শিল্প-__তাহ। খাস বাঙ্গালী শিল্পী ও 
স্থপতিদের কার্যোর নিদর্শন । আকবর এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হিন্দুদের সহযোগে করিয়াছিলেন, 
তাহাদের বাদ দিয় যুদ্ধঙ্গয় হইতে পাঁরিত, কিন্তু এরূপ বিশাল সাত্্রাজ্য কেহ স্থাপন করিতে 
পাঁরিতেন না। তিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ইহাদের মধ্যে কোন গ্রভেদ করেন নাই। 
হিন্দুদের প্রতি তাহার অনুরাগ শুধু মুখের অন্থুঃ'গ ছিল না - উহা! আত্তরিক ও যথার্থ ছিল। 
রা বী্বল একজন সামান্ত ভাট কবি ছিলেন, তাহাকে আকবর রাজপদে উন্নীত করিয়া 
অন্তরঙ্গ বন্ধু করিয়াছিলেন। বীপ্নবলের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়৷ তিনি তিন দিন কাহারও সহিত কথা 
কহেন নাই-_এবং মানসিংহের ভগিনীকে তীহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়! রাজাকে 
সাজের প্রধান কাণ্ডারী স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মানসিংহ ৭,০০০ সৈন্তের মনসবদার 
হইয়াছিলেন, কোন মুসলমান আমীরও এত বড় পদ পান নাই। তিনি হিন্দুদের ধর্মের 
অনুরাগী হুইয়৷ “এলাহীধন্মঃ নামক এক নব ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কাঁথত আছে তিনি 
তিলক পরিতেন এবং অনেক সময়ে আমিষ ভক্ষণ করিতেন ন1। তিনি ত্রাহ্গণদ্বারা হাতে 
রাখি বাধিত্েন এবং তাহার রাজপুত স্ত্রীদিগের মনসষ্টির জন্য “হোম করিতেন ।* তিনি থৃষ্টান 
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পান্্রীদের মনেও বিশ্বাস জন্মাইয়াছিলেন যে তিনি তাহাদের ধর্মের অনুরাগী । এই সকল 
বিবিধগুণসত্বেও তিনি হিন্দুস্থানের জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায় হইয়/টুউঠিয়াছিলেন। তিনি 
নিজের মাথা আকাশে ঠেকাইয়া অন্ত সকলের মাথা হেট করাইয়াছিলেন--রাজ্যবিস্তারের 
চেষ্টায় তিনি ক্ষুত্র বিদ্রোহীকেও তুচ্ছ করেন নাই। রাজকীয় সমস্ত সৈন্ত লইয়! তিনি তৃণ- 
দূর্বাকেও নিম্পেষিত করিয়াছেন। অগ্নিকণার স্তায় অতি ক্ষুদ্র বিদ্রোহকেও তিনি মারাত্মক মনে 
করিতেন, তাহার প্রভাবে দেশের সমস্ত জে)তির্খয় শঞ্জি সুর্যের প্রভাবে নক্ষত্রের হ্যায় 
হীনপ্রভ হইয়। গিয়াছিল। আকবরের সময় হইতে হিন্দুস্থানের প্ররূত দাসত্ব আরস্ত হয়| 
এই দাসত্বের বেড়ী হাতে লইয়। মানসিংহ ও €তাদরমল্ল দেশে দেশে থুরিয়াছিলেন। বাঙলার 
প্রতাপ ঘ্বণীভরে সেই বেড়ী ফিরাইয়৷ দিয়া দূতকে বলিয়াছিলেন, *বেড়ী দিও আপনার মনিবের 
পায়।” প্রতাপ শুধু যশোরের স্বাধীনতা! রক্ষা করিবেন-_ইঠ1 সঙ্কল্প করেন নাই,_ দিল্লী পধ্য্ত 
অভিবান করিয়! কাজধানী বিধ্বস্ত করিবেন__ইহ। জানাইয়া বলিরাছেন (তরধারিখানি রাখিয়া) 
“যমুনার জলে ধোব এই তরবারি ।” ঘে তনৈক্যের বীজ বাঙ্গলার জাতীয় চরিত্রের মধ্যে 
অস্তনিহিত ছিল-- সেই বীজ সম্রাটের কুট-নীতিতে অঙ্কিত হইয়া প্রতাপাদিত্য ও কেদার 
রায়ের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল। হিন্দু রাজাদের কেহ ছিলেন 
এই ব্যাপ্রবিক্রম সম্রাটের নথ, কেহ ছিলেন দস্ত। সাম্রার্নীতির 
শ্রীবৃদ্ধির উপলঙ্গ হইয়াছিলেন ইহারা,_-কিন্তু ইহাঁগ উদ্ভীবনী শক্তি সমন্ডই আকবরের | 
অশোকের সার্বভৌমত্ব বাহ্ৃষ্টিতে আকবরেরই মত, কিন্তু হইটা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র | মৌধ্য- 
রাজার অনুশামনে স্পষ্ট করিয়া লিখিত ছিল-__“আমার পুত্র ও পৌন্রগণ যেন দেশ বিজয় 
বাঞ্ছনীয় মনে না করেন, তাহারা যেন ধর্ম-বিজয়কেই যথার্থ বিজয় মনে করেন ।” 

আমর দেখাইয়াছি, আকবর কিরুপে পাঠান্শক্তি নিমূল করিয়া স্বয়় মোগল 
ওমরাদের প্রবল বিদ্রোহ দলন করিয়া-_ভূঞ্রাজগণের ছুর্দীমনীয় শত্তি' নিরস্ত করিয়া 
বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় মোগল-ছারধিপত্য স্থপ্রাতিষিত কপিয়াছিলেন। এই কার্যে তিনি 
ভেদনীতি ও উৎকোচ দ্বার1 বশীভূত করার কৌশল যথেষ্ট গ্রয়োগ করিয়াছেন। যেখানে দরকার 
হইয়াছে, সেখানে যুদ্ধাদি-ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছেন, অগ্নির শেষ ও শত্রুর শেষ রাখিতে তিনি 
দেন নাই। জাহাঙলীর তাহার পিতার পথেই চলিয়াছিলেন, তবে আকবর ক্ৰাহার সাআজ্য- 
বৃদ্ধির জন্য ষণ্ীসাধ্য নি্টরতা পর্হার করিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীরের রাজত্বে সে দয়াটুকু ছিল 
না। পরাজিত শত্রুকে ছিনি ক্ষমা করেন নাই |! আকবর ইশ! খার সহিত সখা করিয়াছিলেন, 
কিন্ত জাহাঙ্গীর প্রতাপাদিত্া, মুকুন্দ বায, তৎপুত্র সত্রাজিৎ এবং কেদার রায়কে অব্যাহতি 
দেন নাই। এই সার্বভৌমত্বের চেষ্টা সাজাহান পর্যন্ত চলিয়াছিল; আকবরের পর হইতে এই 
সাআাজানীতির রথ অতি ছুধর্বভাবে চলিয়াছিল) আগ্রার দেওয়ানি-খাসের দ্বারের উপরিভাগে 
লেখা আছে পন্বর্গ যদি থাঁকে, তাহ! এইখানে এইখানে ।” দিলীশ্বর লোকমতে জগদীশ্বরের 
স্থান লইয়াছিলেন-_“দিলীশ্বরো! বা জগদীশ্বরে! বা”-এই মোগল বাদসাহত্রয় হিন্দু-মুসলমানে 
প্রভেদ জানিতেন না । শেষোক্ত ছুই জনের ধমনীতে হিন্দুরক্ত প্রবাহিত ছিল। কিস্তুতজাকবর 


আকবর ও অশোক । 


পর্ত গীজ দন্য, কুচবিহার-যুদ্ধ প্রভাতি ৮১১ 


অবথ! নির্মমতা করিতেন না" _বশ্ঠতা স্বীকার করিয়। রাজস্বের শ্রেষ্ঠভাগ মোগল দরবারে পাঠাইলে 
তিনি কাহারও প্রতি মত্যাচার করিতেন না, শত্রপক্ষকে বশীভূত করিবার জন্ত ডাকযোগে 
অর্থ পাঠাইতেন। মামগ দেখিয়াছি রাজ! তোদরমল্পকে তিনি পাচলক্ষ টাকা এই জন্ত 
পাঠাইপাছিলেন। জাহাঙ্গীরের ন্যায়-অষ্তায়বোধ অনেক সময়ে লুপ্ত হইত। নৌরঙ্গ! 
উৎসবে আকবর মাতাল হইয়া! নানাবূপ হুষ্ষাধ্য করিতেন, কিন্তু জাহাঙ্গীর যে ভাবে সের 
আফগানকে হত্যা! করিয়াছিলেন এমন অন্তায় আকবর ম্বপ্পেও প্রশ্রয় দিতে পারিতেন ন1। 
পাঠান-শক্র-দলন, ভূএশ রাজগণের শক্তিধবংস এবং মোগল শিবিরের পরাক্রাস্ত 
ওমরাদের বিদ্রোহদমনের কথ! আমর! লিখিয়াছি ; কিন্তু ইহ ছাড়! এক প্রবল শত্রু বঙ্গের 
পৃর্ববদক্ষিণ সীমান্তে মোগল সম্রাটের শক্র হইয়া! অত্যাচার করিয়! দেশ ছারখার করিতেছিল। 
ইহাবা পর্তগীজ দন্থ্য, লৌকিক ভাষায় হারা (“আরমাডা” হইতে উদ্ভৃত )। মগেরা শেষ 
সময়ে এই জল-দন্যাদের সঙ্গে যোগ দিয়! পূর্ব্বঙ্গে লুঠন, অপহরণ, স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার 
প্রভৃতি অবাধে চাঁলাইতেছিল-_এই জন্ত হার্্াদ শব্ধ প্রথমতঃ পর্তুগীজ দস্থ্যদিগকে বুঝা ইলেও 
শেষে মগদিগের প্রতিও প্রযুক্ত হইত। পলীগীতিকাসমূহে এই 
হাম্মাদদিগের সম্বন্ধে বহু স্থানে উল্লেখ আছে (চতুর্থ খণ্ড, 'নসির মালুম” 
দ্রষ্টব্য )। ইচ্গাদের গায়ে লাল কুর্তা এবং মাথায় নান! বর্ণের পাগড়ী থাকিত ( এই পাগড়ী 
সম্ভবতঃ মগদন্যুর! ব্যবহার করিত)। ইহাদের হাতে দুরবীণ থাকিত। গ্েনপক্ষীর ভার 
ইহারা সেই দুরবীণযোগে বন্দর হইতে সমুদ্রগামী জাহাজ লক্ষ্য করিত, এবং 
অকশ্মাৎ অতর্কিতভাবে বাণিজ্যদ্রবা-বোঝাই জাহাজগুলি আক্রমণ করিয়া লুঠন 
করিত। কবিকম্কণ ষোড়শ শতাব্ীতে ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমস্ত সাগরের 
নাবিকের! "রাত্রিদির বাহি যার হাম্নাদের ভরে |» ইহারা সময়ে সময়ে সমুদ্রতীরবর্তী স্থান- 
সমূহে অবতরণ করিয়া অকথ্য অত্যাচার করিত। চট্টগ্রামের উপকূলের বাঁণিজ্য-তরীগুলি 
ইহাদের উৎপাতে সমুদ্রে এক যাইতে সাহস করিত না । উত্তরূপ বহুসংখ্যক জাহাজ একত্র 
হইয়। মিছিল বাঁধিয়া যাইত। এই তরণীর মিছিলকে *বহর” বলিত, ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধের নান! 
বিষাক্ত অস্ত্রশস্ত্র থাকিত, এবং বহরের মধ্যে যিনি রণপগ্ডিত থাকিতেন তাহারই নির্দেশে 
জাহাজের গতি-বিধি এবং নঙ্গর প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হইত। এই প্রধান ব্যক্তির উপাধি 
ছিল “বহরদার” | তৎকালে সমুদ্রতীরবর্তী লোকদের সাহস ও বীর্ধ্যবস্ত! একেবারে লুপ্ত হয় 
নাই। হার্মাদদের সঙ্গে মাঝে মাঝে অধিবাসীর্দের লড়াই চলিত । একটি পল্লীগীতিতে দেখিতে 
পাই-_জেলেরা একত্র হইয়া তাহাদের বৃদ্ধ দলপতির পরামর্শ অনুসারে হঠাৎ পশ্চাৎ দিক হইতে 
আসিয়। হান্শাদদের প্রত্যেকের চক্ষে মুষ্টি মুষ্টি লঙ্কার গুঁড়া নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে পালাইয়া 
যাইতে বাধ্য করিতেছে। হার্্মাদের ছোট ছোট ক্ষিপ্রগতি ডিজিতে আসিয়া! মধুর মাছি 
বা পঙ্গপালের ন্তায় বণিকৃদের জাহাজ তিরিয্! ধরিত। পল্লীগ্রামে ইহারা যে লুঠনকাধ্য 
চালাইত, তাহা! দেশবাসীদের অসহা হইয়াছিল সুন্দরী গৃহস্থ-বধুদের ছুর্দশাসন্বন্ধে আমরা 
অনেক পল্লীগাথা পাইয়াছি। কোন কোনটিতে বণিত আছে-_্ৃত! রমণী তাহার স্বামীকে 


পর্ত গীজ জলদহ। 'হান্া?'। 


৮১২ বৃহৎ বত 


শ্মরণ করিয়া! বিলাপ করিতেছেন, “অভাগিনীকে মনে রাখিও । ঘাটে আমার কলসী পড়িয়া 
রহিল, আমার হাতের কল্কণ ফেলিয়! আসিয়াছি; আমাকে মনে করিয়া ছুঃখ হইলে কম্কণ ও 
কলসী তোমার হাত ছুখানি দিয় ছু ইও-_তাহাতে আমি জুড়াইব। আর স্থন্দরী দেখিয়! একটি 
মেয়ে বিবাহ করিও । আমি যে আদর ও শ্নেহের জন্ত পাগল ছিলাম, তাহ1 তাহাকে দিও, 
হতভাগিনীর অনৃষ্টে তাহা! নাই ।* বানিয়ারের ত্রমণবৃতান্তে দেখিতে পাওয়! যায়__পর্তূগীজ 
দন্যুর! কত ক্ষুদ্র ক্রতগামী জাহাজে শুধু সমুদ্রে ৭ উপকূলে নহে, কখনও শতাধিক মাইল 
দূর পর্য্যস্ত স্থলপথে যাইয়! লু্ঠন করিত। বিবাহ-বাসরে এবং অপরাপর উৎসবে ইহারা 
হঠাৎ রবাহৃতের ন্যায় উপস্থিত হইয়! অকথ্য অত্যাচার করিত। ইহাদের ভয়ে সমুদ্রের 
তীরবর্তী অনেক দ্বীপ ও নগরী জনশূন্ত হইয়! গিয়াছিল। যছুনাথ সরকার মহাশয় অক্সফোর্ড 
লাইব্রেরীর তালীসের গ্রন্থের পরিশিষ্ট (1১751%70 1] ২) 1300 201) 110175 ০. 210) হইতে 
এই দম্ত্যদের একটি বিবরণী দিয়াছেন, তাহাতে জান। যায়-- ইহার! বন্দীদিগের হাতের তালু 
ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে সরু বেত চালাইয়৷ দিপা শত শত শ্ত্রীপুরুষকে পঞণ্তর মত টানিক্জ 
আনিয়! জাহাজের পাটাতনের নীচে রাখিত এবং লোকে যেরূপ পাখীদের জন্ত শস্য 
ছড়াইয়৷ দেয়_সেইভাবে ত গুলমুষ্টি হতভাগ্যদের সন্মুথে ছড়াইয়া দিত। অনেকে ই মৃত্যুমুখে 
পতিত হইত । যাহারা বাঁচিত, তাহাদিগকে দাক্ষিণাত্যের ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী 
বণিকের নিকট বিক্রয় করিত। কোন কোন সময়ে তমলুক ও বালেশ্বর বন্দরেও 
তাহাদিগকে বিক্রয় করা হইত। পাদ্রী ম্যানরিকের বর্ণনীয় পাওয়! যায়, *প্রত্যেকেই 
জানেন এই পর্তুগীজ দন্্যর! কিরূপ প্রতিবৎসর বাকলা, শালিঘাবাদ, যশোর, হুগলী, 
হিজলী, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্য আক্রমণ করিনা (মোগল ) শক্রর শক্তি নাশ করিয়াছে । 
এমনও বৎসর গিয়াছে, যে বংসর তাহারা এই রাজ্যের এগার হাজার পঞ্জিবারকে আনিয়া 
বিক্রয় করাইয়াছে” (7387708] 1১850 800 1১76১876, 10916১12516 11) 0). 58) এই দন্যুরা 
এক সময়ে পীচ বৎসরের মধ্যে ১৮,০০০ লোক ধাঁরয়া লইয়া গিয়াছিগ | মগদস্থ্যরা এই 
পর্ত্‌গীজদিগের সঙ্গে যোগ দিয়! দেশে যে অরাজকতা র সৃষ্টি করিয়াছিল তাহ! অতি ভয়াবহ । 
তাহাদের সম্পর্শদোষে অনেক ব্রাঙ্গণ-পরিবার এখনও পতিত হইয়া! আছেন। বিক্রমপুরে 
'মগত্রাক্মণণদের সংখ্য। নিতান্ত অল্প নহে। মগ ও পর্তৃুগীজ্দের ওরসজাঁত অনেক সন্তানে 
এখনও বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ। ফিরিঙ্গীদের সখ্য] চট্টগ্রাম, খুলনা ও ২৪-পরগনার উপকূলে, 
নোয়াখালীতে, হাতিয়া ও সন্দ্বীপে, বরিশালে, গুণসাখালি, চাপলি, নিশানবাড়ী, মউধোবি, 
খাপড়াভাঙ্গা, যগপাড়া প্রড়তি স্থানে অগণিত। ঢাকায় ফিরিল্গিবাজারে, তাহা ছাড়া 
কক্সবাজারে ও স্বন্দপধনে হরিণঘাটার মোহানায় অনেক ছুঃস্থ ফিরিঙগী বাস করিতেছে । 
বাঙ্গলাদেশে পর্তগীজদের কীত্তি এইখানেই শেষ হয় নাই। অনেক পর্ত গীজ শব 
বাঙগলার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, তন্বার এই জাতির বাঙ্গলাদেশে ব্যাপক প্রভাব প্রতীয়মান হয়। 
আনারস, পেপে, পেয়ারা, জামরুল, কা'মবাঙ্গা নোনা, আতা, যাঙ্গাআলু প্রভৃতি 
আমরা পর্ত গীজদের নিকট হইতে পাইয়াছি। এখনও এদেশে “ফিরিঙ্গী খোপা» প্রচলিত । 


পর্ত গীজ দত্থ্য, কুচবিহার-যুদ্ধ প্রভাতি ৮১৩ 


পাঁউরুটির পুর্ব নাম ছিল “ফিরিঙ্গী রুটি” কড়ি-বরগাঁ, জানেলা, গরাদিয়া, কামরা, বারেন্দা, 
আলমারি, কেদার| (০১81: ), মেজ, আলপিন্‌, ফিতা, চাবি, বোতাম, বয়েম, বোতল, বালতি, 
বাসন, কামান, পিস্তল, ল্কর, বজরা, বয়া, মান্তুল, তৃফান, মিস্ত্রী, কামিজ, ইস্ত্রী, কাপড়, 
কুঠি, আয়া, ছাপা, জোলাপ, নীলাম প্রভৃতি শবের অনেকগুলিই বোধ হয় পর্ভূগীজ 
ভাষ হইতে আমদানী । হ্বালহেড সাহেব লিখিয়াছেন, এক সময়ে ভদ্রলোকের! এই 
সকল বিদেশী শবের যত বেশী মিশ্রণত্বারা বাঙ্গলাভাষায় কথ! কহিতেন, ততই তাহাদের 
বাহাত্বরী ছিল। ( মদ্তরচিত 731)38]1 1১০38 36১1৬ এবং সতীশ মিত্র মহাশয়ের যশোর ও 
খুলনার ইতিহাস দ্রষ্টব্য । এই শেষোক্ত পুস্তক হইতে আমি অনেক সাহাঁষ্য গ্রহণ করিয়াছি । ) 
পর্তভ্‌গীজগণ তাহার্দের নির্বিচার ও অবাধ ব্যভিচারদ্বারা বাঙ্গলাদেশে কতকগুলি ব্যাধির 
স্ষ্টি করিয়াছিল। ভাবপ্রকাশে “ফিরিঙ্লী ব্যাধি” নামক রৌগের উল্লেখ আছে। এই 
ছঃসাধ্য-পীড়ার ফলে গলিতকুষ্ঠাদি জন্মে। "গন্ধরোগ:ঃ ফিরঙ্গোইয়ং জায়তে দেহিনাং গ্রবম্‌* 
( শব কল্পদ্রম--ফিরঙগ শব, ২৮০-৪ পৃঃ )। 

ভাস্কোডিগামার সময় হইতে পর্ভূগীঙ্গগণ এদেশে আসিতে থাকে । কালিকটের এক 
মন্দিরে গ্রবেশ করিয়া ভাস্কৌডিগাম। এক ছূর্গাদেবীর মন্দিরকে মেরীর মন্দির মনে করিয়! 
পাগ্ডাদের গঙ্জাজলকে জরডনের জল ভাবিয়া পরম শ্রদ্ধাহকারে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
হুসেন সাহের সময়ে বাঙ্গলায় ইহাদের প্রথম আবির্ভাব । কোয়েলেহ, সিলভির! প্রভৃতি পর্ত,গীজ 
নেতৃগণ আসিয়। এদেশে দস্তরমত আড্ডা স্থাপন করেন। ১৫২৮খুঃ অন্দে ইহাদের অধিনায়ক 
যেলো৷ বাণিজ্যের ছলে অত্যাচার করার অপরাধে অনেকদিন গৌড়ে বন্দী হইয়। থাকেন। 
কালে চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রাম ও হুগলী ইহাদের বাণিজা-কেন্ত্র হইয়া দাড়ায়। শের খার সময়ে 
ইহার! মামু সাহের পক্ষ হুইর! যুদ্ধ করিয়াছিল ১৫৮৮ থুঃ অবে চট্টগ্রাম ইহাদের 
সম্পূর্ণ অধিকৃত হয়। ইহার! বিচ্ছিন্নভাবে বঙ্গের নানা স্বানে আড্ডা স্থাপন করিয়া 
দেশবাসীদের উপর অত্যাচার চালাইত। কোন স্থায়ী অধিকার বা সর্বজনসম্মত নেত। ব! 
শাসনপদ্ধতি ইহাদের ছিল না| একসময়ে ইহার। আরাকানপতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল-- 
ইহাদের নৌবল যথেষ্ট ছিল। যগদিগেষ সঙ্গে শেষে ইহাদের বেশ ভাব হইয়া যায়। তখন 
মগ ও পর্তুগীজ একত্র হইয়! বঙ্গদেশ লুটপাট করিয়া খাইত। ১৬০৭ থুষ্টাকে আরাকান-রাজ 
তাহার রাজ্যের সমস্ত পর্তগীজকে নিহত করিতে আদেশ দেন। তখন ইহারা অতিশয় ছুর্ব,ত্ত 
হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা সম্ীপের মোগল শাসনকর্তা ও সেই স্থানযাসী পর্তুগীজদিগকে নিত 
করে। ইহাদের অত্যাচারে ফতে খা সন্দীপের শাসনকর্তা ) ইছাই চূড়ান্ত ব্যবস্থা! মনে করিয়া 
পর্তূগী্গ জলদন্যদিগকে একেবারে নিমূ্ল করিবার অভিপ্রায়ে যুন্ধ-দাহাজ লইয়া! দক্ষিণ 
সাহা'বাজপুরে উপস্থিত হন। কিন্তু পর্তগীজগণ জলযুদ্ধে বিশেষ ওস্তাদ ছিল। সিবাস্তিয়ান 
গঞ্জালেস নামক এক নেতার অধীনে জলদম্যগণ ফতে খাঁর সহিত অতি বিক্রমসহ যুদ্ধ করিয়া 
যোগল-সেনাপতি ও তাহার সমস্ত সৈন্ঠ ধ্বংস করে। গঞ্জালেসের প্রতিষ্ঠ। অসম্ভব রকম 
বৃদ্ধি পার, এবং তিনি সমন্বীপ দখল করিয়৷ তথাকার রাজ! হন। সেখানকার মুসলমানদিগকে 
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তিনি একেবারে নিমূ'ল করেন। পার্খবন্তী রাজার| তাহার আকম্মিক সফলতায় আশ্চর্য হইয়া 
তাহার সহিত বদ্ধুত্বস্াপনের জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন-_কিস্তু গঞ্জালেদ অহসঙ্কারে দৃপ্ত 
হইয়। সেই সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এদিকে আরাকান-রাজের ভ্রাতা অনাপরম 
তাহার রাজভ্রাতার দ্বা্। কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হন। তিনি গঞ্জালেসকে বহু অর্থ ও 
তাহার ভগিনীকে পত্বীম্বরূপ দিয়া আরাকান-রাজ্য জয় করিতে ষড়যন্ত্র করেন, কিন্তু গঞ্জালেস 
ও অনাপরমের অভিযান বার্থ হয়_-আরাকান রাজের সঙ্গে ইহারা পারিয়া! উঠে” না। 
তথাপি অনাপরমের দত্ধ বহু অর্থ পাইয় পর্ত,গীজ বীর প্রীত হন এবং উক্ত যুবরাজের 
মৃত্যুর পর তাহার সমস্ত সম্পত্তি স্বয়ং আত্মসাৎ করেন। ১৬১০ খুঃ অবে আরাকানের 
রাঁজ। গঞ্জালেসের সঙ্ষে বাঙ্গলাদেশে আসিয়া লক্ষ্মীপুর পরাস্ত দখল করিয়া লন। যোগলেরা 
এক প্রকাণ্ড বাহিনী সঙ্গে আনিয়! টহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন, আরাকানরাজ ও 
গঞ্জালেস উভয়েই বনুকষ্টরে প্রাণরক্ষা করিয়া পলায়ন করেন। গঞ্জালেস তি বড় দুবৃত্ত 
ছিলেন, ইনি এই সময়ে মগরাদের কয়েকজন অমাত্যকে লন্ধির একট! প্রস্তাব করিবার ছলে 
নিজ জাহাজে আনিকা নিহত করেন এবং পরে গোরার শাসনকর্তীর অধীনত্ব স্বীকার 
করিয়া তাহাকে আরাকানরাজ্য অধিকারের লোভ দেখাইয়। তথা হইতে ডন ফ্রান্সিস দামক 
সেনাপতির অধীনে একদল সৈন্ত আনয়ন করেন। ইহারা আরাকানরাঁজ্যের প্রান্তভাগ 
লুষ্ঠন করিতে থাকেন। আরাকানের রান্গ! ওলন্দাজদের সহায়তায় পর্ত গীজদিগকে সম্পূর্ণ- 
রূপে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে ভন ফ্রান্সিস নিহত হন এবং গঞ্জালেস পালাইয়া যান। 
আরাকানরাজ অনায়াসে সন্দীপ দখল করিয়া লন (১৬১৮ থুঃ অবা)। ১৬৬৩ থুঃ অবে 
নবাব সায়েস্তা খ। আরাকানরাজকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া হুসেনবেগ সেনাপতির দ্বারা 
মোগলের নষ্ট ক্ষমত| উদ্ধার করেন। প্রায় £* বৎসর কাল এই মগেরা এবং পর্ভুগীজ 
ুর্বত্তেরা মিলিত হইয়! বঙ্গদেশে যে অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে তাহার কতক কতক 
বিবরণ পৃর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে ; বাশিষারের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিলে তৎসম্বন্ধে আরও 
অনেক ভয়াবহ কথ! জানিতে পারা যাঁয়। এই পভ্ুগীজ দন্থযর| গর্ব করিয়! বলিত, 
পাদ্রীরা ১০ বৎসরের চেষ্টায় যত লোককে থুষ্টান করিয়াছে আমরা এক বংসরে তদপেক্ষা 
বেশা করিয়াছি |” ১৬৬৬ থৃঃ অবে সাধেস্ত। খার সেনাপতি ওমেদ থ। ও হুগেনবেগ চট্টগ্রাম 
ও সন্দীপ দখল করেন! মগের! ১,২২৩টি কামান ফেলিমা যায়, কিন্তু অধিকাংশ ধনরত্ব ভূনিয়ে 
প্রোথিত করিয় যাওয়াতে মোৌগলেরা আশানুরূপ অর্থ পাইতে পারেন নাই। আরাকানরাজের 
সঙ্গে একত্র হইয়! ইহারা মৌগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করিত । আরাকানরাংজর সৈম্থগণের মধ্যে 
অনেক পর্তুগীজ সৈন্ ছিল, কিন্তু ইহারা কোন বেতন পাঁইত না। বাঙ্গল। দেশটা! আরাকান- 
রাজের অনুমতিক্রমে ইহারা জায়গীর বলিয়। ধরিয়া লইয়াছিল; সেখানে বারমাস ইহারা 
লুঠন, হরণ এবং অত্যাচীর চালাইত (এ. 4১. নি, 3.১ 1007, 1২০. 0১1). 429 )। 

ইসলাম খঁ! শ্বীহার রাজধানী ঢাঁকার স্থাপন করিশেল। এই মগ € পর্তূগীজদিগকে 
দমন করাই ষ্তঠাহার এই রাজধানী-পরিবর্তনের প্রধান কারণ ছিল। তৎপুর্কে প্রতাপাদিত্য 


পর্ত গীজ দস্থ্য, কুচবিহার-যুদ্ধ প্রভৃতি ৮১৫ 


মগ ও পর্ত্‌গীজদের দৌরাত্মা অনেক পরিমাণে দূর করিয়াছিলেন। এমন কি ছলনীপূর্ব্বক 
সন্দীপের শাসনকর্ত। কার্ভীলৌকে ধুমঘাটে আনিয়া! অবিচারে নিহত করিয়াছিলেন! এই 
ঘটনায় পর্ত,গীজদের মহা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। অনেক পর্তুগীজ পাদ্রী এদেশ হইতে 
পালাইয়া যান। ইসলাম খা পর্ুগীজদিগের অত্যাচার অনেকটা নিবারণ করিয়াছিলেন। 
কিন্তু পরবর্তী সায়েস্ত। খ! ইহাঁদিগকে একেবারে সায়েস্তা করিয়াছিলেন। পর্তগীজ ও 
মগেরা সায়েস্তা খার অভিযানে চট্টগ্রাম হইতে যেভাবে পালাইয়! যায়, তাহাতে পর্তুগীজ ও 
ফিরিঙ্গীগণ একেবারে শক্তিহীন হয় ; এবং “মগের মুলুকের” বঙ্গবিশ্রুত অত্যাচার একেবারে 
গল্পের বিষয় হইয়া ছাড়ায় । মগের! যে ক্ষিগ্রকীরিতার সহিত চট্টগ্রাম হইতে পালাইয়া 
গিয়াছিল__তাহার ম্বৃতি এখনও তদ্দেশী্ম লোকের স্ৃতিতে জাগরূক আছে। মগ- 
দিগের পলায়ন জেনোফোনের “15110601106 1157) 1]0)05747705 এর কথা স্মরণ করাইয়। 
দেয়। লৌকিক কথাত্ব এই পলায়নের নাম “মগ-ধাঁওনি |” মগের পালাইবার সময়ে 
তাহাদের দেববিগ্রহ ও 'অভুল এশরধ্য মৃন্তিকাঁর নীচে পৃতিহ্া! রাঁখিয়! গিয়াছিল। আরাকানে 
যাইয়। সেই গচ্ছিত ধন ও দেবমু্তি (প্রাথিত করিবার স্থানের একটা সাক্কেতিক মানচিত্র 
তাহারা প্রস্তুত করিয়। পাখিয়াছিল। বহুকাল পরে যখন দেশে শাস্তি ফিরিয়। আপিয়াছিল, 
তখন মগ-পুরোহিতেরা সেই মাঁনচিপ্রহস্তে ধূমকেতুর মত চট্টগ্রামে উদিত হইয়া সেই গুপ্ত 
দেববিগ্রহ ও মণিরদ্বযোহরপুর্ণ কুস্ত উঠাইয়া লইয়া যাইতেন। এখন পর্য্স্ত নাকি মগ- 
পুরোহিতের সে সন্ধান ত্যাগ করেন নাই, তাহার মানচিত্র লইয়া মাঝে মাঝে দেখা দেন। 
সম্প্রত্তি চট্টগ্রামের দেয়াক্গ পাহাঁড়তলীতে বহু বুদ্ধ ও অপরাপর বিগ্রহ ভূনিয়ে পাওয়া 
গিয়াছে । সেগুলি অটুট ও উৎকৃষ্ট অবস্থায় আছে-__ ইহারা যে সেই মগ-ধাওনির সময়কার 
পরিত্যক্ত বিগ্রহ, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বল্ুকা'ল পুর্বে আমি মগ-ধাঁওনির সময়কার 
কয়েকখানি বুদ্ধ ও গণে্শমুদ্তি পাইয়াছিলীম, তাহার একখানি আমি জয়নগর-মজিলপুর- 
বাসী প্রত্বতব্বানুসন্ধানী কালিদাস দত্ত মহাঁশয়কে দিয়াছি। “নছর মালুম” নামক পল্লীগাথায় 
(পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড) মগ-পুরোহিতগণ কিরুপে চট্টগ্রামে ফিরিয়। আসিয়৷ সেই সকল 
গুপ্তধন পুনরুদ্ধার করিতেন, তাহার একটি কৌতুকাবহ কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে। 

সায়েস্তা খা এই ভাবে মগদিগের হস্ত হইতে চট্টগ্রাম উদ্ধার করিয়া উহাকে 
“ইসলামবাদ” নামে পরিচিত করেন। মগ ও পভ্ভুগীজ দশ্থ্ার অত্যাচার বিশেষভাবে 
সেই সময় হইতে নিবারিত হইলেও, পর্তৃগীজদের সায়িকভ'তব এখানে-সেখানে দন্যুতার 
কথা ইংরেজ আমলেও শুন! যাইত । লঙ্গ সাহেব লি।খয়'ছেন--৮২৪ খুঃ অবেও মগ দন্থ্যু- 
কলিকাতাবাসীর! ভয় করিত। ১৭৬০ থুষ্টাবে ইংরেজ গভনমেণ্ট গঙ্গার একট! বাধ তৈরী 
দিগকে করিয়া মগ ও পর্তুগীজ দম্থাদের আমিবার পথ বন্ধ করিয়া দেন। বর্তমান *উত্তিদ্‌- 
বীথিকার»” (730681109] 0%716))) কাছে এই বাধ ছিল। 

পাঠান ও ভূঞারাজগণের প্রতিপক্ষত! ও খাঁস মৌগল শিবিরের বিফ্রোহদমন এবং 
পরিশেষে মগ ও পর্ত,গীজ দহ্যদের অত্যাচার-নিবারণের পর বালললা, বিহার ও উড়িম্যাতে 


৮১৬ বৃহৎ বজ 


মোগল-দাস্রাজ্যের অধিকার যেঘনির্ঘুস্ত আকাশের গ্ভার় পরিষ্কার হইয়া গেল; তখন 
দিল্লীশ্বরের একাধিপত্য। যে সকল বীর আগ্রা পর্য্যন্ত অভিযান করিয়া যমুনার জল 
যোগলরক্তে রঞ্জিত করিয়| তাহাদের জয়ী খড়গ সেই জলে ধৌত করিবেন, এই সন্কল্প করিয়া 
ছিলেন, তখন সেই সকল উচ্চাভিলাষী বীরের বংশধরের! সম্নাটের প্রতিনিধির দরবারে কুমিশ 
করিতে করিতে যাইয়া রাজন্বদানপূর্রবক কুমিশ করিতে করিতে দরবার ত্যাগ করিছেন। 
প্রবল দস্থ্য, প্রবল রাজা, প্রবল পাঠান, প্রবল যোগল--ইহার| সকলেই কেহ-ব! শির দিয়, 
কেহ-ব! শির হেট করিয়। স্বীয় অধিকারত্র্ট হইলেন। আকবরের চাল-বাজিতে মোগল 
শক্তির এইভাবে জয় হইল। ইহার পরে রাষ্ট্রবৃদ্ধির কথা | তাহাও আমর! সংক্ষেপে 
বলিয়া যাইব। 

কুচবিহার রাজ্যের পূর্ববসীমায় ব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট, পশ্চিমে ত্রিুত এবং 
উত্তরে আসাম ও তিব্বতের পর্বতমালা । এই পাব্বত্য প্রদেশ বহুকাল হইতে স্বাধীন ছিল। 
১৪২২ শকে (১৫০০ খুঃ) বর্তমান রাজবংশের ক্মা্দিপুরুষ বিশু সিং 
বা বিশ্বনাথ সিংহ জন্মগ্রহণ করেন; প্রবাদ ইনি শিবপুত্র | টুয়াট 
সাহেব যোগলদিগের সঙ্গে কোচরাজাদের যে সংঘর্ষের বিবরণ দিয়াছেন তাহ। এই :--১৫৯৫ থুঃ 
অন্দে কুচবিহারের রাজ লক্ষ্পণনারায়ণ মানসিংহের সহিত্ত দেখা করিয়া স্বেচ্ছা মোগলদের 
বাতা স্বীকার করেন। এই রাজার একলক্ষ পদাতিক সৈম্ত, ৪,০০০ অশ্বীবোভী সৈন্ত, ৭০ 
হস্তী এবং ১,০০০ রণতরী ছিল; মোগলদিগের সঙ্গে এই অহেতৃকী প্রেম ও দাসত্বের নাগপাশ 
স্বেচ্ছায় বরণ করিয়। লওয়াতে তাহার আত্মীয়, সুহৃৎ এবং পার্থ বত্তী রাজারা অত্যন্ত বিরক্ত 
হন) তাহাঁর। একত্র হইয়া তাহাকে আক্রমণ করেন | উপায়াস্তর পা দেখিয়া রাজা স্বীয় 
দুর্গে আশ্রয় লইয়। বঙ্গাধিপের নিকট স্বীয় অবস্থা! জ্ঞাপনপুর্ব সাহায্য প্রাথনা কগিয়! 
চিঠি লিখেন। মোগলেরা এই গ্বর্ণ-সুযোগ কেনই বা ছাড়িবেন? জ্েহোজ থার অধীন 
একদল মোগল সৈন্ত যাইয়া রাজশক্রাদগকে তাড়াহঞ| দিয়া ভাহাকে মুক্তি দান করে-_ 
এই ভাবে কুচবিহার রাজ্য মোগল সাআজ্যোর অংশে পরিণত হয়। 

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কুচবিহঠরের রাজ! ধৈধ্যেন্্রনারায়ণের মৃত হয়, তৎকাঁলে তাহার পুর 
হরেন্দ্রনারায়ণ শিশু ছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৩৮ 
থৃষ্টাব্ পধ্যন্ত রাজত্ব করেন। তীহার রাজত্ব প্রায় অর্ধশতাঁধীব্যাপক ছিল। ইহার খাস 
মুক্সী জয়নাথ ঘোষ (মুন্সী) রাজার রাজ্যভার গ্রহণের সময়ে কুচবিহাররাজ্যের একখানি 
ইতিহান লিখিতে আদিষ্ট হন। যোগিনীতন্ত্র প্রভৃতি পুস্তকে উক্ত রাজ্যের পূর্বতন 
ইতিহাস লিখিত ছিল, এরূপ জান! যায়। জয়নাথ মুন্সীর ইতিহাস ১৫০০ থুষ্টাৰ হইতে 
আরস্তভ। ১৫২৩ থৃঃ অবে মহারাজ বিশ্বসিংহ রাজাভার গ্রহণ করেন। এই ছর্লভ পুস্তকখানির 
একখানি পাওুলিপি আঁষি পাইয়াছি, ইহ] এপর্য্যস্ত ছাপ! হইয়াছে বলিয়া আমার গান! নাই। 
অনুমান ১৮১০ থৃষ্টাবে এই ইতিহাসের লেখা সুর হইয়াছিল। প্রাচীন কালের ধরনে ইহাতে 
আজগুবি গল্পের অভাব নাই, কিন্তু রাজাদের রাজনৈতিক জীবন এবং রাজত্বের প্রধান প্রধান 


কুচবিহার রাঁজ্য। 


পর্তগীজ দস্থ্য, কুচবিহার-যুদ্ধ প্রভৃতি ৮১৭ 


ঘটনা এই পুস্তকে ঘথাযথরূণে বিবৃত হইঙ্বাছে । জয়নাথ মুন্দী রাজবাড়ীর সমস্ত কাগজপত্র, 
প্রাচীন দলিল দেখিত্বা এবং বনু বৃদ্ধ বাক্তির বাচনিক বিবরণগুলি গুনিয়া ইতিহাস 
লিখিয়াছিলেন। প্প্রত্যক্ষ' খণ্ড অর্থাৎ হরেন্্রনারারণ ও ততপরবর্তী রাজার ইতিহাস ভিনি 
যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহ! তাহা চোখে দেখা। তন্মধ্যে কোন তুল আছে বলিয়া! আনার 
মনে হয় না। 

মোগলদিগের সঙ্গে কুচবিহাঁরের যে সংঘর্ষের বিবরণ ট্যার্ট দিয়াছেন, তাহার নেকটাই 
সম্ভবতঃ মুসলমান এঁতিহাানিকগণকর্তৃক্ত প্রদত্ত কাহিনী হইতে সংগৃহীত | এই বিবরণের 
সঙ্গে জয়নাথ মুন্সীর কথিত বৃত্তান্তের অনেকাংশে মিল নাই | প্রথমতঃ রাজার নাম লশ্মগ" 
নারায়ণ নহে, লক্ষীনারারপ। এসম্বন্দে রাঙ্গবাড়ীর সুদীর্থকালের কশ্বচারী রাজানুগৃহীত 
লেখক রাজাদেশে লিখিত পুস্তকে রাজার বংশাবশীসন্বক্কে ভুল করিবেন, ইহা! কিছুতেই 
সম্ভবপর নহে । লক্ষ্মীনারায়ণ ১৫৮৭ খুঃ সিংহাসনে আরূচ হইয়া ১৬২১ খৃঃ অব পর্য্য্ত 
রাঁজত্ব করেন। জর়নাথ মুন্পীকৃত “রাজাবন্দীশতে দুষ্ট হয় যোগল সেনার! কুচবিছারে 
আসিনা উৎপাত করে। রাজা স্বয়ং রণক্ষেত্র অপেক্ষা অন্দগমহলই বেশী আরামপ্রদ ধনে 
করিতেন, এজন্য স্বয়ং যুদ্ধে না যাইত সেবাশতিদিগকে প্রেণ করিলেন,__তাহারা 
মোগল সৈহ্যদ্র দ্বারা পরাস্ত হইক্নে। মোগলেরা রাজোর অনেক ক্ষতি ও লুঠনাদি 
কপরিয়] চলিয়া! গেল! রাজার ছই পুত্র বজ্জনারায়ণ আর ভীমনারায়ণ অসীম দৈহিক শক্তিশালী 
ছিলেন, কিন্তু রাজা বিলামী ও অলসপ্রক্কৃতি ছিলেন! একদ। মুকুন্দ সার্বভৌম নামে 
এক মহাপণ্ডিতকে রাজ! অবযানিত করেন। এই বাক্তি মোগলসমরাট জাহাঙ্গীরের নিকট 
যাইয়া নালিশ করেন। জাহাঙ্গী॥ হিন্দুর দৌহিত্র, তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে আঙ্র করিতেন। 
যুকুন্দ পণ্ডিত তাহার প্রিয়পাত্র হইহ| উঠেন, চাহার প্রবর্তনায় কুচবিহার দখল করিবার জন্ত 
তিনি গৌডের রাজপ্র“ভলাবকে আদেশ করেন | যোগল সৈম্তগণ কুগবিহার আক্রমণ করে, 
কিছু সময় ব্যাশিয়া যুদ্ধ হইতে থাকে । কোন কোন যুদ্ধে যোগলেখা পরাস্ত হইলেও যোটের 
মাথায় তাহাম্াই জয়ী হইয়! রাজ্য লণ্ডভণ্ড করিতে থাকে । উম্পয়াস্তর ন! ছেখিয়! মহারাজ 
লক্ষমীনারায়ণ দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হুইয়! সন্ধির প্রস্তাব করেন। দিল্লী থাক কালীন 
জপ্পূত্রদ্বয় বদ্ত্রনারায়ণ ও ভীমনারারণ-ঝর্তক কতকগুলি অলৌকিক কার্য সাধিন্ত হয়__ 
তাগ্গাতে দরবান্পে তাহাদের বীরত্বের কথ প্রচারিত হছুর| এই সকল ঘটনা নিছক 
গল্প বলিয়া মনে হয়। এন্সটা ক্ষুদ্র গলি দিয়া রাজা যাইতেছিলেন--একটা হাতী 
বিপরঠত দিক্‌ হইতে আলিতেছিল। রাজাদের ফিরিয়া যাইবার প্রথ! নাই,_ সুতরাং 
রাজা অগ্রসর হইতে থাকেন। পপ হাভ'কে ফিগাইবার যোগা প্রশস্ত ছিল না) 
মাহুত কি করিবে এমন সময়ে কুমার বজরনারাঘণ শ্ত্তীর ছুই দত্ত ধারণ করিয়। পিছু 
পানে এমন করিয়া ঠেলিয়। দিলেন যে তস্তী' চীৎকার করিপ| পশ্চাদ্গামী হইল» আর একদিন 
রাক্ষ। যনুনাত সান তরিয়। তর্পণ ও খ্ান্থি স্* কারতেছেন - এমন সময়ে একটি ১৬ দ্াড়ী নৌক। 
সেই ঘাটে বেগলহকারে উপস্থিত হুইল, রাজ্ঞা হয়ত গলুইয়ের আঘাতে মৃত্ামুখে পতিত 
বৃহৎ বঙ্গ/৫৭ 


৮১৮ বৃহৎ বজ 


হইতেন কিন্তু ভীষনারায়ণ তীহার কবাটতুল্য বিশীল বক্ষ ভ্বারা নৌকাট! অতিবেগে ফিরাইয়া 
দিলেন। তৃতীয় গল্পটি এই যে রাজা যাহাতে মাথা হেট করেন এজন্য তাহার পথে জাহাঙ্গীর 
একটা ক্ষুদ্র তোরণ নিম্মাশ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন শিববংশীয় নৃপশতিরা 
কাহারও নিকট মাথা হেট করিবেন না, এই তাহাদের পণ। বজ্রনারায়ণ "এ দ্বার মণ্তকে 
ধারণ করিয়া আরো উচ্চ করিলেন__-রাজ! ও ভীমনাগায়ণ মাথ! নত না করিয়া স্বচ্ছন্দে 
প্রবিষ্ট হইলেন । 
জয়নাথ মুন্সী লক্ষ্মীনারায়ণের এই সকল কাহিনী দিয়াছেন, তাহা তীহার সময় হইতে 
ছুইশত বৎসর পুর্ববের ঘটনা । ভীমনারার়ণ ও বজ্নারাষণ অবগ্তই বীরপুরুষ ছিলেন, কিন্ত 
এই সকল গল্পগুজব এই দুই শত বৎসরের মধ্ো স্য্ঠ হইয়া কুচবিহাররাজ্যে প্রচলিত 
হুইয়াছিল। রাক্গপুত্রদের দেহে শক্তির প্রধাদের উপর খুব মোটা তুলিতে রং ফলান হইযাছিল। 
জাহালীরের সঙ্গে রাজার দেখা-গ্ুনার কথা! বোধ হয় সত্য | জয়নাথ মুন্সী-কথিত রাজ! ও 
সম্রাটের সঙ্গে সদ্ধির সর্ত ঠিক বলিয়াই মনে হয়। গ্রন্থকার সম্ভবতঃ উহা বাজকীম্ঘ দলিল- 
পত্রের মধো পাইয়াছিলেন। সর্ভ অনুসারে মোগলেরা কুরিহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া 
কোনরূপ অত্যাচার করিতে পারিচেষ না| কিন্তু তদবধি পগাজার নারায়ণী মুদ্রা পুর! 
থাকিবে না, শদ্মুদ্রীতে মোগল সম্রাটের নাম অঙ্কিত থাকিবে ।” এইবপে মহারাজ লক্ষ্মী- 
নারায়ণ দিল্লীশ্বরের বশাতা স্বীকার করিয়া বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন । 
কিন্ত লক্ষ্মীনারারণের এই কঠ্যত! দীর্ঘস্তা্ী হয় নাই! মধ্যে মধো মোগলদের সঙ্গে 
সংঘর্ষ এবং সামঘ্সিকভাবে বিজিত হইলেও কুচবিহার ১৭০৮ থুষ্টা পর্যান্ত স্বাধীন ছিল। 
তীহাদের নারাধণী মুদ্র। একই ভাবে সদর্পে প্রচলিত হইত | কু5বিহারের পরবর্তী অধ্যায়গুলি 
ভীষণ আম্মকলহ, ভুটিয়াদের সহিত স*গ্র“ম প্রসৃতির বিবরণে পুর্ণ । 
পঞ্চবর্ষবযস্ক মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণের সময়ে অমাতাগণ ন্বন্ব 
প্রধান হইল। ঢাকার একব্রাহিম খ। এবং তৎপুত্র জবরদত্ত থর সঙ্গে 1214 মিলিত হইয়া 
কিঞ্িংৎ কর দিতে স্বীকৃত হইয়া তখন ঘোড়াঘাটে যে ফৌজ্দার থাকিত তাহারই অনুগত হই 
লাগিল। ১৬৮৩ থুষ্টাব্দে মহীন্দ্রনীরারণের সেখাপতি মুসলমানদিগের সহিত অনেক যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন | “মোগল-সৈন্ এক যুদ্ধ জয করিয়া রাষ্সৈন্টের মন্তক কাটিয়া সালা 
গাধিয়। বাশের উপর লটকাইয়া রাখিয়াছিল,__ইচ্াতেই সেই স্থানের নাম হল “মুগুমালা” | 
রাজসৈম্ত প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে নাই, তাহারাও একস্ানে অনেক যবনের শিরশ্ছেদ 
করিয়াছিল, সে স্থলের নাম হুইল 'তুরুককাটা” | জযনাথ মুহ্দীর বণিত ঘটনার সঙ্গে 
য়ার্ট সাহেবের উক্তির অনেক স্থলেই মিল নাই। কিন্তু এই সকল যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস 
মুন্সী মহাশয় এরূপ পুজ্ঘান্থুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঘে ঠাহার কথ! আমর! অবিশ্বাস করিতে 
পারি ন! | আমরা দেখিতেছি যে ট্রয়া্ট সাহেব পুনঃ পুনঃ কুচবিহার-জয়ের কথা লিখিয়াছেন 
১৯১, ২৯৪, ২৭৪, ৩২৪, ৩২৫) ৩৬৯ ও ৪০৫ পৃঃ, বঙঈবালীর সংস্করণ )। কিস্তু একবার 
জয় হইলে তাহার পরে যে রাজার! পুনরায় স্বাধীন কি ভাবে হুইয়াছিলেন-_ সেই অবকাশ 


মুণ্মাল! ও তুকককাটা। 


পর্তুগীজ দ্য, কুচবিহার-যুদ্ধ প্রভৃতি ৮১৯ 


পূরণ করেন নাই। মুনলমান লেখকেরা ঠাহাদের পরাজয়ের কথ! সাধ্যযত গোপন 
করিয়াছেন। তৃষ্টান্তস্বপ্ূপ বল যাইতে পারে, ঢাকার ফৌক্গদার মহম্মদ 'আলি মহারাজ 
রূপনারায়ণের (১৬৮৪-১৭৬৩ খুঃ) সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়। রংপুরে পালাইয়া গিয়। প্রাণ রক্ষা 
করিয়াছিলেন, একথা মুসলমানেরা কোন ই'তনাসে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া! জান! নাই। 
১৬৮৪-৮৬ থুষ্টান্দের মধো বাঙ্গলার নবার জবরদস্ত থার সহিত মহারাজ রূপনারান্নণের এক 
সন্ধি হইয়াছিল। মহারাজ হারিয়। গিয়! এই সন্ধিতে দস্তখত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
পরে ঢাকাতে ছিলেন নবাব জবরদস্ত খ?, ্ঠাহার সহিত সন্ধি করিলেন, চাকৃলে বোদা ও 
চাকৃলে পাটগ্রাম ও চাঁকৃলে পৃর্বভাগ যহারাজের অধিকারে থাকিবেক স্থববাকে কিছু কর 
দিবেন। ছত্রধারী - গজসিকার রাজ', অন্তকে কর দেওয়া কর্তব্য নহে এমতে শাস্তনারায়ণ 
নাজির দেও বনামে ইজারা লিখিয়া এ নামে কর দিতেছিলেন।” কিন্তু স্ববেজাতের 
সের্যস্তোাতে শাস্তনারায়ণের মারফত চাকৃলে বোদ| ও গয়রহ তরফ রূপনারায়ণ মহারাজ। 
বযেহার এই প্রকার লেখা হইত । ১১১৮ সনে (১৭১০ খুঃ) এই প্রকার বন্দোবস্ত হইল। 
তখনও মহারাঙ্ঞ নিছনামাক্কিত মৃদ্র! চালাইতেন ও ছত্রদগ্ুধাগী ছিলেন, অপরকে রাজকর 
দেওয়া অকর্তবা মনে করিতেন। টয়া সাহেব সম্ভবতঃ এই সঞ্গির কথাই মুবসিদ কুলি খার 
কুচবিহাবের স্বাধীনতা-লোপের দ্দর্শন মনে করিয়াছেন | মিরজুমলা ১৬৬১ থৃঃ অবে কুচবিহ্ার 
জয় করিয়া উহার নাম দিয়াছিলেন "আলমগীগ নগর»”-__( ট্ুয়ার্ট, ৩১৮ পৃঃ | ) এই উক্তির কোন 
ভিত্তি নাই। এই নাম হয়ত মুসলমান সময়কার সরকারের দলিলপত্রেই ছিল। এই সমগ্র 
কুচবিহ্থারের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল, এই যুদ্ধে মিরজুমলা যে কিছুতেই পারিয়৷ উঠিতে- 
ছিলেন না, তাহা টুয়ার্ট সাহেব লাখবাছেন, যদিও মুসলমান-লিখিত ইতিহাসের উপর 
অতিরিক্ত নির্ভর করাতে তিনি সাময়িক সন্ধি ব' কয়, যাহা মুসলমানের পক্ষে গৌরবজনক, 
তাহারই উপর জোর দিয়াছেন। জয়নাথ ঘোষ এই সকল বিষয় অকপটে সত্য 
লিখিয়। গিয়াছেন। তাহার ইতিহাপখানি খুব মুল্যবান। আমার নিকট যে পাওুলিপি 
আছে তাহা ৪৬৯ গষ্ঠা বাপক (ফুলস্কেপ ঝোয়ার্টো সাইজ)। বস্ততঃ যোগলের! 
সময়ে সময়ে কুচবিহারের রাগস্ব ও বশ্ততার নিদর্শন পাইলেও এই রাজ্য সম্পূর্ণ বশীভূত 
করিতে পারেন নাই। মগ্কারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণ ভুটিয়াদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া 
ইংরাজের শরণাপন্ন হন। পারদ ($[7. 1280105) সাহেবের অধীনে কতকগুলি 
সিপাহী কুচবিহারের সৈগ্যসহ মিলিত হইয়া ভুটিয়াদিগকে পরাস্ত করে। ইষ্ট ইওিয়া 
কোম্পানির সঙ্গে কুচবিহারের যে সর্ত হয়, তাহাতে রাজসরকার হইতে বংসর বৎসর লক্ষ- 
টাকার কিঝিৎ নুন রাঙ্গস্থ দেওয়া এবং অপরাপর কথা নিদ্ধারিত হই] রাজ্য ইংরেজদের 
দখলে আসে। 

আনামের নৈম্ভ ১৬৩৮ খুষ্টাব্ধে বঙ্গদেশে আসিয়। ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া বঙ্গের অনেক 
পল্লী ও নগর লুণ্ঠন করে। তাহারা স্ববৃহৎ ৫০০ রণতগী লইয়া আগমন করে। ইসলাম খা 
ইহাদিগকে পরাস্ত করিয়। পলায়নপর রাজসৈস্তের পশ্চাদ্বাবনপূর্বক আসামে প্রবেশ করেন 


৮২৩ বহুত বঙ্গ 


এবং রাজার ১৫টি দুর্গ অধিকার করেন । কিন্তু বর্ষা আসিয়া! পড়াতে রদদের অভাবে হ্র্মতির 
একশেষ ভোগ করিয়া! পালাইয়! রক্ষা পান। 

১৬৬২ খুঃ অন্দে মিরজ্ুমল। আসামের স্বাধীনত। লুপ্ত করিতে কৃতসঙ্ধল্প হন। কিন্ত 
আসামের জঙ্গলে রসদের অভাবে ও শক্রদের অবিশ্রান্ত শরবর্ষণে তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়! 
পড়েন। বর্ষার অবসানে রাজ পালাইয়। পাহাড়ে যাইতেন--তখন 
মিগ্জুঘলাঁ জয়ের আশায় উৎফুল্ল হইতেন| কিন্তু বর্ষায় আবার 
বিড়ম্বনা আরস্ত হইত। কিন্ত পরিশেষে যিরজুষলার জয় হইল। রাজা তাহাকে ২০,০০* 
তোলা সোনা, ১০,৮,১০০ তোলা রৌপা, ৪০টি হস্তী এবং রাজান্তঃপুরের ছুইটি সুন্দরী 
কুমারী প্রদান করিয়া অব্যাহতি পান। তিনি বাংলপিক একট! নির্দিষ্ট রাজস্ব দিতে 
স্বীকৃত হন, এবং এই রাজস্ব রীতিযত দেওয়। হইবে _-তাহার জামিনস্বন্ূপ চারটি 
রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া আসেন। মোগলদিগের সঙ্গে ত্রিপুরেশ্বরেরও সংঘর্ষ উপস্থিত 
হুইয়াছিল। যোগলেরা যে কোন উপলক্ষ পাইলেই তাহাদের সামাঙ্জাবুদ্ধির সুবিধা 
খুজিতেন। পাঠানের৷ যেরূপ অর্থের অভাব হইলে বা প্রতিহিংসানিবন্ধন নিকটবর্তী 
রাজ্যে উৎপাত করিয়া লু্নদ্বারা ভাণ্ডার ভত্বি করিয়। আনিতেন এবং বিজিত রাজ্য 
এইভাবে লাঞ্ছিত করিম খোস মেজাঙ্ষে চলিয়া যাইতেন_ মোগলদের রাষ্ট্রনীতি তাহার 
সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে, তাহাগ] রন্ধপথ পাইলেই তৎস্ত্রে প্রবেশপূর্ব্বক রাঞ্টি চিরকালের 
তরে আত্মসাৎ ও পদানত কগিতে কতসঙ্গল্প হইতেন। কিন্তু কুচবিহ্বার, ভ্রিপুরা ও আসাম 
বছুদিন এই ছৃদর্ম শত্রুর আক্রমণ ও ততকর্তৃক রাজ্যের অধিকার ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। 
আমরা শ্বতন্ত্রাবে এই ভিন রাজ্যের সম্বন্ধে আলোচনা কৰিব, এজন্য এখানেই এই প্রসঙ্গ 
শেষ কগিলাম । জিপুগ্শ্বেরের প্রধান পুরোহিত বাদশাহের নিকট-খাঁআীয এক মুসলমান 
যোদ্ধাকে কালীধন্দিরে বলি দিয়াছিলেন। এসকল কথা আমর! এই পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে 
বর্ণনা করিব। 


ত্রিপুর। ও আসাম। 


চতুর্থ পলিচে্ছদ 
মোৌগলাধিকাঁরে বঙ্গীয় শাসনকর্তৃগণ 


বজদেশে ফোগলেরা ধীরে ধীরে সমস্ত শক্রুপঙক্চ জয় করিয়া আত্মশিবিরের বিদ্রোহ 
দজনপূর্ব্বক পাশ্ববর্তী রাজ্যের প্রায় সঞ্লগুকিতে তাহাদের বিশাল সাম্রাজাতুক্ত করিয়া 
সার্ধভৌম অধিকার পাইয়াছিলেন; তাহার ইতিহ?স সংক্ষেপে দিলাম। আকবর যা! 
করিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীর ও সাঞ্জাহান সেই নীতিই মুলতঃ অনুসরণ কগিয়াছিলেন। আকষর 


মোগলাঁধিকারে বঙীয় শাসনকর্তৃগণ ৮২১ 


মিষ্ট ও শিষ্ট ব্যবহার দ্বারা ভারতবর্ষকে করতলগত করিয়া রাজচক্রবর্তী হইতে চেষ্টা পাইয়- 
ছিলেন, তিনি খুব বড় যোদ্ধা! ছিলেন, তথাপি তিনি যুদ্ধ ভালবাসিতেন না) যেখানে 
ক্ষমা] ও মি ব্যবহার ব্যর্থ হইত, সেখানে তিনি এক টুকরা জমির 
জন্যও ভ্রাহার বিপুল বাহিনীকে জীবন পণ করির! যুদ্ধ করিতে 
নিযুক্ত করিতেন। অধীন ব্যক্তিরা সদয় ব্যবহারের মুক্ত পরিব্ষণে তৃপ্ত হইতেন। কিন্ত 
যিনি মাথ1: হেট করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন, তাহাকে তিনি উপেক্ষা করিয়া ছাড়িয়! দিতেন 
না। তাহার সার্বভৌম পদগৌরবের কণামাত্র ক্ষু্র কঞ্িতে তিনি সম্মত হইতেন ন। 
শাসনকর্তাদের মধ্যে যদি কেহ ক্ষমাগুণের একটু বেশী পরিচয় দিতেন, তবে তিনি তাহ! 
ক্ষম! করিতেন না] শর্রুকে যে যতটা বেশী দলন করিতে পারিত, তাহার উপর তিনি 
ততটা সন্তষ্ট হইতেন। শাসনের শিথিলতা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। বঙ্গের 
রাজপ্রতিনিধি সাহাবাজ খ' মোৌগলবিদ্রোহী ককেশিলানদের নেতা এবং পাঠান কতলু খাঁর 
প্রতি একটু বেশী সদয় হইয়া সন্ধি করিয়াছিলেন (১৫৮৫-৮৩ থুঃ ), এজন্য আকবর অত্যন্ত 
বিরক্ত হইয়া তাহাকে কার্যাচাত-এমন কি উৎকোচ-গ্রহণের সন্দেহ করিয়া তিন বৎসর 
তাহাকে কারাগাগে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। অধান ব্যক্তির প্রতি দয়ার আদর্শ - অধীন 
ধোগ্য ব্যর্ডির গুণগ্রাহী সম্াটু আকবর লৌহুমুষ্টিতে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন! যুদ্ধের প্রতি ম্বভাবতঃ বিরাগসম্পন্ন --অথচ এরপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, অটল, অধ্যবসায়- 
শল যোদ্ধা জগতের ইতিহাসে বেশী দেখ' যায় না। ১৫৮৯-৯০ খুষ্টাব্বে মানসিংহ উড়িব্যায় 
পাঠানদের সঙ্গে কতকটা তাহাদের অনুকূলে সন্ধি করাতে আকবর বিরক্ত হইয়াছিলেন। 
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আকবরের নীতি। 


19)% 91) 016 ০০০9১৯1:),--168115 13510১80891 60101007510, 309.) আকবর 
ষথাসাধা স্তাপর হইতে চেষ্টা পাইতেন। সের আফগানকে বলিয়াছিলেন, মেহেরুন্নেমাকে 
তাহার সহিত বিবাহ দিবেন কিন্ত শেষে যখন জানিলেন, সেলিম তীক্ছার জন্য পাগল-_- 
হযুত ইহাকে না পাইলে তাহার জীবন ব্যর্থ হইবে, তখনও তিনি যুবরাজের মুখের দিতে ন! 
চাহিয়া! যে কথা দিয়াছিলেন, তাহ! রক্ষা করিলেন ; মেহেরুনেস। সের আফগানের পত্বী হইলেন। 
তাহার বাকের মধ্যাদারক্ষা। রাজো'চত | শক্রকে সমূলে ধ্বংস কগিতে তিনি বদ্ধপরিকর 
ছিলেন, সেখানে ক্ষমা অথব। শিথিলতা-প্রদর্শন তাহার নীতিবিরুদ্ব-_সে শত্রু যত ক্ষুত্রই 
হউক না কেন, আকবর বাহুর শেষের ন্যায় শক্রর শেষকে আপতসঙ্কুল মনে 
করিতেন। এই সাম্রাজ্যনীতিতে তদায়ত্ত ভারতবর্ষের বিশাল অধিকার তাহার অন্ুলী- 
স্চালনে চলিত। তিনি নিজে নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু আবুল ফজল, তান সেন, মানসিংহ, 
তোদরমল্ল প্রভৃতি বিজ্ঞ ও প্রতিভাপর লোৌককে তিনি ইঙ্গিতমাত্রে চালাহতেন। এতবড় রাষ্ট্র 
প্রতিভার দৃষ্টান্ত জগতে থুব বেশী নাই। কিন্তু তিনিই হিন্ুস্থানের বলক্ষয় করিয়াছেন, 
হিন্দুস্বানের রণশার্দ,লদদিগিকে নিধন করিয়া তিনি সমস্ত শক্তি দিল্লীর কেন্ত্রমুখী করিাছেন__ 
যখন তাভার! মেষ বনিয়। গিয়াছেন, তখন তাহারা তাহার অনুগ্রহ লা করিয়াছেন। 


৮২৭, বৃহ বত 

এইভাবে প্রাচীন ইন্ত্রপ্রস্থ আবার জীকিয়া! উঠিয়াছিল__ভারতবর্ষের সমস্ত শক্তি দিল্লী 
অভিমুখী হইয়াছিল, তদবধ ভারতবর্ষ দিল্লীর আওতায় পড়িয়া গেল। চারিদিকে অসংখ্য 
নক্ষত্র এমন কি চন্দ্রতুল্য জ্যোতিষ্ক সুর্য্যোদয়ে বিলুপ্ত হওয়াতে একমাত্র প্রখর মোগলশাসন 
রৌছ্রের মত প্রদীপ্তধ হইয়। উঠিল। আমরা এখানে বঙ্গেশ্বরগণের সংক্ষিপ্ত একটা 
তালিক! দিব। 


১। হুসেন কুলি থা, খান জিহান ০০, ১১ ১৫৭৮-১৫৮০ খুঃ 
২। রাজা তোদরমল্ল *** ঠা ১৫৮০-১৫৮৫ খুঃ 
৩। খান আজিম মির্জা কোক রি র ১৫৮২-১৫৮৪ খুঃ 
৪1 সাহাবাজ খান কুমবো ৮ -*" ১৫৮৪-১৫৮৭ খুঃ 
৫1 উজির খাঁন হেরেষি "০, ১৫৮৭ খুঃ 
( অকালমৃত্যু ) 

৬। সৈয়দ খান *** ১৮ ১৫৮৭-১৫৮৯ খুঃ 
৭| মানসিংহ ০০. ০" ১৫৮৯-১৬০৪ খুঃ 
৮। আবহল-মজিদ আসফ ৭! *** ২ত১৬০৪-১৬০৮ খুঃ 
৯| মানসিংহ ৫ ,০১৬০৯-১৬৯০ থুঃ 


আকবর পীড়িত হইয়! পড়াতে জাহাঙ্গ'রের পুত্র খসরু যাহাতে দিল্লীর সিংহাসনের 
উত্তরাধিকারী হইতে পারেন, মানসিংহ সেই চেষ্টা করিতেছিলেন ; কারণ খসরু মানসিংহের 
ভাগিনের় ছিলেন। এদিকে জাহাঙ্গীর (সেলিম ) আকবরের রাজত্বের শেষের দিকে কত্তকট। 
অবাধ্যতাপ্রদর্শন এমন কি পিতার প্রতি বিদ্রোহীচরণ করিতে উদ্ধত ছিলেন। মানপসিংহ এই 
নুবিধা পাইয়! ষড়যন্ত্রাট কার্ষে পরিণত করিতে চেন্টিত ছিলেন। 

কুতুবুদ্দিন খা কোকুলটাস কোঁকা'_ ১৬*৬-১৬০৭ | ইহার সময়ে বঙ্গদেশে বর্দমান জেলায় 
বিখ্যাত সের আফগানের হতা। হয় এবং মেহেরুয়েসা বর্ধমান হইতে জাহাজীরের 
রাঁজান্তঃপুরে নীত হইয়া! মুরজাহণন (জগতের আলো) নাঁম গ্রহণ করিয়া ভারত-সম্রাজ্জী 
হন। এইখানে আমর! সংক্ষেপে নুরজাহানের কাহিনী বর্ণন। কঞ্জিব। 

দক্ষিণ তাতারে তাজা আয়া নামক সন্ত্ান্ত কুলোভ্তব এক ব্যক্তি অবস্থার বিড়ঘঘনায় 
ভাগ্যপরীক্ষার জন্ত ভারতবর্ষে আপগিতে সঙ্ধল্ল করেন। তাহার স্ত্রী পরমা সুন্দরী ছিলেন, 
কিন্ত তাহারও পিতৃকুল অতি নিংস্ব ও দরিদ্র ছিল, এই দম্পতী ভারতবর্ষের পথে ছুনবস্থার 
চরমে উপনীত হন। আরাসের স্ত্রী অস্তঃসত্ব। ছিলেন; তাহাকে একটি ঘোড়ায় চড়াইয়। 
স্বামী বন্ধ ধরিয়া আস্তে আন্তে হাটি! যাইতেছিলেন। দম্পতী তিন দিন উপবাসী ছিলেন, 
তাহাদের সমস্ত সংস্থান ফুরাইয়। গিয়াছিল। এই অবস্থায় রমণীর সন্তানপ্রসবের কাল উপস্থিত 
হুইল, এবং যিনি কালে জগতের মহায়লী মহিলাদের অন্ততম হইয় ভারত-সম্্রাজ্ঞী হইবেন, 
সেই 'জগতের আলো” তথায় আবিভ্ূতি হইলেন। তখন রজনী শাপন্ন, নিকটে দ্বিতীয় ব্যক্ষি 


মোগলাধিকারে বলীয় শাসনকর্তৃগণ ৮২৩ 


নাই, তাজ! আরা ও হার পত্ধী এত ছূর্ধবল যে তাহারা মার চলিতে পারেন না । নবজাত 
শিশুসহ চল। অপস্ভব দেশ ছাড়ি! ছুরাশায় বিদেশে আসার জন্ পত্বী পতিকে ধিক্কীর দিতে 
লাগিলেন। সে স্থান হিংজ্রসশুপুর্ণ, রাত্রি হইলে মৃত্যু নিশ্চিত 
জানিয়। দম্পতী কোন দয়ার্রচত্ত আগন্তকের ভরসায় তীহাদের 
স্থন্দগী নবঙ্জাত কন্তাকে ফেলিয়া মগালর হইন্তে গপাগিলেন। শিশুটিকে লতাপাত। দিয়া 
কতকটা ঢাকিয়া একটি বৃক্ষের নিয়ে রাখিয়া! গিয়াছিলেন। এক মাইল চলিয়া! যাওয়ার পর সেই 
গাছটি যখন জননীর অদৃ্ত হইল, তিনি তখন তৃলুষ্টি ত £ইয! শিশুর জন্ঠ কাদিতে লাগিলেন । 
তিনি এত দুর্বল হইব! পড়িয়াছিলেন যে উঠিম্া বসিতে প্াাণলেন না; তাজা আয়াস 
পত্ধীকে শান্ত করিবার জন্য এবং বাৎসপাবশতঃ পুনরাম "ফর্পযা মাপিধা এক রোমহর্ষণ 
দৃশ্ত দেখিতে পাইলেন । 

তিনি দেখিলেন এক প্রকাণ্ড কষ্ণপর্প শিশুটিকে ঘিারয়। এরয।ছে ও তাহাকে গ্রাস 
করিবার জন্ত ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়াছে । পেইখানে দ্রতবেগে আসিয়। সোর গোল 
করাতে সাপটা হঠাৎ ভন্ব পাইন! শিশুকে ছাঁড়িয়। .গ1 (তিনি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া 
নিবাপদে স্ত্রীর নিকট ফিখিয়া আসিলেন। তখন কধেন্ডটি লাহ্োরঘাত্রী বণিক সেই 
পথে চলিতেছিল, তাহারা এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়া বিপন্ন পরিবারকে সাহায্য করিয় 
তাহাদের সঙ্গে লইয়। গেল। তখন আকবর লাহোরে ছিলেন। আমফ খা নামে তাহার 
এক প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে তাজ। আয়াসের সম্পর্ক ছিল, ইগর আনুকূল্যে এই দরিদ্র ব্যক্তি ক্রমশ: 
রাজ-দরবারে উন্নতির পথে অগ্রপর হইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি মোগল দরবারে 
রাঙ্গম্বসচিব হইলেন | সেই নবজাত কন্ঠার রূপলাবণা দশনীযর় বিষয় হইল | তাহার 
নাম হইল মেঙ্ধেরুন্নেসা অর্থাৎ *রমণীকুলমিহির", কারণ তাহার সৌন্দর্য সত্যই সুর্যের 
ন্তান্ধ চক্ষে ধাধা দিত। তিনি অল্প সময়ের মধো নানাগুণে গুণবতী হইয়া উঠিলেন। 
সঙ্গীতে, চিত্রব্ঘ্যায়, কবতারচনায় ও নর্তনে তিনি রম্ণীলমাজে অন্বতীয়। হইলেন। তাহার 
মুস্তি দীর্ঘ ও স্থুগঠিত, কথা চাতুরীপুর্ণ অথচ সন্ত্রমাত্মক, হাম্য যধুর ও দিশ্বিজয়ী ছিল। 
কোন নিমন্ত্রণ-সভায় সেলিম ভাহাকে দেখিলেন, তাহার রূপ তাহাকে আবিষ্ট করিল, তাহার 
গানে তিনি তন্ময় হইয়। গেলেন। যুবতীরও চেষ্টা ছিল যুবরাজের হৃদয় জয় কর । হঠাৎ 
যেন অতর্কিতে তাহার অবপ্তঠন মুখ হইতে অপসারিত হইল, তখন তাহার সলজ্জ- 
রক্তিম গণ্ড, স্ফুরিতাধর ও কুস্তলাবৃত কপৌল এবং চকিতহরিণীবৎ দৃষ্টি সেলিমের বুকে 
যাইয়। শেলের মত বি ধিল। (৮1790, %3 0) %901061)1, ৪1)8 01019 1061 ৮611 200. 51)0706 
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নুরজাহানের জন্মক্থা। 


16100) 00 6108 0008819018 19615100809 076 09%985% ০0£ 1167 1908, [167 610010 ৪99 
৮7 ৪9811) 51] 10107) (139 [371006 81770 101000160৪1] 1715 5001 1060 10৬০.৮---৩ 6৪৪1 
0. 232.) সেলিঘ সমস্তদিনটা কাহারও সঙ্গে কথ! কহিতে পারিলেন না। কিন্তু তাজ! আয়াস 
ইহার পূর্বেই প্রসিদ্ধ পের আকগানের সঙ্গে কন্তার বিবাহ দিবেন, এইরূপ ৰাগ্রান করিয়া 


৮২৪ বৃহৎ বজ 


ছিলেন। নিরুপায় হুইয়া সেলিম তাহার পিঠার নিকট প্রাণের আকাঙ্ষা জ্ঞাপন করিলেন। 
কিন্তু স্তায়ের অবতার আকবর বাদশাহ তাহার ভাবী উত্তরাধিকারীর প্রতি শত স্নেহসত্বেও 
বাগ্ছত্া কন্তার বিবাহে বাধা জন্মাইতে সম্মত হইলেন না। আকবরের জীবদাপাস 
সেলিম সের আফগানের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করিতে পারিলেন নাঁ। কিন্তু সেলিম ও 
নূরজাহানের প্রেম লইয়া! এতটা! নিন্দা জনসমাজে প্রচারিত হইল যে, সের আফগান বিরক্ত 
হইয়া আগ্রা পরিত্যাগপূর্বক বঙ্গদেশে আসিলেন এবং বঙ্গাধিপের আনুকুল্যে বর্ধমান জেলার 
শীসনকর্তত্ব লাভ করিলেন। 

আকবরের মৃত্যুর পর যে আগুন চাঁপা ছিল, তাহ! আবার জঅলিল। তরুণবয়সে বে 
ফুলশর বক্ষে আসিয়া পড়ে, তাহ] সহজে যায় না। জাহাঙ্ীর সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া! সের 
আফগানসকে বঙ্গদেশ হইতে ডাকাইয়া আনিলেন, তাহাকে বিশেষ- 
ভাবে সম্মানিত করিলেন; সের আফগান নিতান্ত উপেক্ষণীয় 
লোক ছিলেন না । তরুণবয়সে তিনি পারস্ঞগজ সফবিবংশের তৃতীয় 
রাজ! সা ইসমাইলের একজন প্রি সঙ্গী ছিলেন এবং আকবরের সময়ে নানা যুদ্ধে অতিশয় 
কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন ; বিশেষতঃ অপরিমিত দৈহিক বলের অগ্ঠুত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সিন্ধু- 
বিজয়কাঁলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিষ! আকৰর ইহাকে অতান্ত ভাঁলবাসিতেন। 
ইহার নাম ছিল আস্তা জিল্লো, কিস্তু একটি ব্যান বধ করিয়। তিনি সের আফগান নামে 
পরিচিত হইয়াছিলেন। ইহার হৃদয় উদার এবং সাহসের খ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত ছিল__ 
সতরাং ইনি সেই সময়ে সর্নজনপ্রিয় ও রাজদরবারে সকলের সম্মানিত ছিলেন। ঈদৃশ 
ব্যক্তির পদ্ীকে জাহাঙ্গীর কি করিয়া বল বা ছলনাপুর্বক গ্রহণ করিবেন? তাহাতে 
নিন্দা ও বিপদের উভয়বিধ আশঙ্কাই ছিল। কিভাবে মেহেরুয্পেসাকে পাইবেন, অম্বাটু 
তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু নানাজনের নানাকথায় সের আফগান কর্ণপাত করিতেন 
না, তাহার উদার অন্তঃকরণে সন্দেহের কালিমা থাকিতে পারিত না। সমাটেএ বাহা- 
সৌজন্ত তিনি প্রকৃত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন । একদিন একট! ব্যাপ্ের উৎপাতে 
লোকজন বড়ই উতৎপীড়িত হইতে ছিল, সম্রাট উহ! শিকার কগিতে গেলেন, অন্তান্য ওমরাদের 
সাঁহত সের আফগানকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন। ব্যাঘ্ব যেখানে ছিল সেই স্থানট। কেন্দ্র 
করিয়া একট! বৃহৎ পরিধি নির্দেশপূর্ধবক সম্রাটের লোকজন পশুকে ঘিরিয়া ফেপ্যি! 
অগ্রসর হষ্টতে লাগিল: ক্রমশঃ তাহারা ব্যাত্বের এত সপ্লিহিত হইল যে উহার লাঙ্গুল- 
আন্ফৌটন, গঞ্জন ও লক্ষঝস্পের শব্ধ পরিষ্কার শোনা যাইতে লাগিল সম্রাট বলিলেন, 
“আমার ওযরাদের মধ্যে কে আছেন, যিনি একাকী যাইয়া বাঘটি নিধন করিয়। আসিবেন 1” 
সম্রাট ভাবিয়াছিলেন, সের আফগান অবশ্য প্রস্তত হইবেন। এদিকে সের আফগান ভাঁবিলেন, 
শকিছুকাল দেখা যাক; ওমরাদের মধ্যে এরূপ সাহসী কেহ নাই, তাহারা পশ্চাৎপদ 
হইলে তখন আমি প্রস্তুত হইব” এই ভাবিয়। তিশি নীরব ছিলেন। কিন্তু ইতিঘধ্যে 
তিনজন ওমর! লজ্জার দায়ে উপস্থিত হইয়া সম্মতি জাশাইলেন। তখন সের আফগান 


সের আফগানের বিদ্ধ 
ষড়যন্ত্র । 


মোৌগলাধিকারে বঙ্গীয় শাঁসনকর্তৃগণ ৮২৫ 


দেখিলেন, তীহার প্রাপ্য যশ অন্তে লইয়া যায়, তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, প্ব্যাগ্রে 
যে বল ভগবান্‌ দিয়াছেন, আমাদেরও তাহাই দিয়াছেন। নিরন্তর অবস্থায় কে যাইতে 
পারেন 1” ওমরাগণ এ প্রস্তাবে বিমুখ হইলেন, তখন সের আফগান নিরস্ত্র হইয়া প্বয়ং 
ব্যাপ্রের সিত যুদ্ধ করিতে অনুমতি চাহিলেন। সম্রাট বাহা অনিচ্ছা দেখাইরা! দুএকবার 
নিষেধ করিয়া শেষে মনে মনে আনন্দের সহিত অনুমতি দিলেন। রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত- 
দেহে সের আফগান ব্যান্টিকে হত্যা করিয়া! সম্রাট-শিবিরে ফিরিলেন। অসম্ভব সম্ভব 
হইল এবং সের আফগানের বীগত্খ্যাতি সমস্ত সহরে মুখে মুখে ধ্বনিত হইতে লাগিল। 

কিন্তু জাহাঙ্গীর পুনরায় চক্রান্ত করিলেন। তাহার একটা প্রকাণ্ড হাতীর মাহুতের 
উপর গোপনে আদেশ হইল যে, কোন ক্ষুদ্র অলিগলির ভিতর দিয়া যখন সের আফগান 
যাবেন, তখন াতীট! পাগল হইয়াছে” এই ভাব দেখাইয়া সের আফগানকে উহার 
পদতলে ফেলিয়া মারিতে হইবে । কিন্তু সের আফগানের কি অপূর্ব বীরত্ব! তিনি 
হাতীটার শুঁডের মূলে এমনই জোরে খড়গাঘাত করিলেন যে, শুঁড় ছিন্ন হইয়া মাটাতে 
পড়িয়া গেল এবং হস্তী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। জাহাঙ্গীর রাজপ্রাসাদের এক জানাল! দিয়! 
উদগ্রীব হইয়া! দেখিতেছিলেন ) তিনি স্তম্ভিত হইয়। গেলেন। হয়ত এই মহামন। বীরের 
প্রতি এরূপ নী!তবিরুদ্ধ 5& বাবহারে অনুতপ্ত হইয়া! সমাট্‌ ছয়মাস নিব্স্ত ছিলেন। ইহার পরে 
সের আফগান বঙ্গদেশে ফিরিয়। আসিলেন। এবার কুতুবুদ্দিন যিনি নাকি জাহাঙ্গীরকে ক্রমাগত 
উল্কা ইয়া দিতেছিলেন, তিনিই বঙ্গের শীমনকর্তী নিযুক্ত হইলেন; সম্ভবতঃ তাহার 
বঙ্গের মসনদ পাওয়ার একটা সর্ত ছিল, সের আফগাঁনকে বধ করা। সের আফগান রাত্রে 
অস্ত্রধারী কোন দেহরক্ষক রাখিতেন না, দরজা খুলিয়া ব্রাত্রে শুইয়া থাকিতেন, তাহার 
আবাসগুহে একটি বুদ্ধ চাকর থাকিত, অপরাপর দ।সদাসীরা সন্ধ্যার পর যাগ যাঁর বাটীতে 
চলিয়া যাইত | ৪০জন অস্ত্রধারী লোক একরাত্রে ঘুমস্ত সেরের গৃহে প্রবেশ করে, তন্মধ্যে 
একজন বৃদ্ধ সৈনিক বলিয়! উঠিল, শ্ঘুষের মানুষকে মাঠ্রিতে নাই ।” তখন তাহার ঘুম 
ভাঙ্গিয়াছে,-_তিনি বুদ্ধ সৈনিককে ধন্তবাদ দিয়া সিংহবিক্রমে এই ৪০জন সশস্ত্র লোককে 
আক্রমণ করিলেন, অনেকে হত হইল, অনেকে আহত হইল, এবং জীবিতদের মধ্যে সকলেই 
পালাইয়া গেল। কুতুবুদ্দিনের ষড়যন্ত্র বিফল হইল | কিন্তু এই ঘটনায় সের আফগানের 
খাতি অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গেল। তিনি যে পথ দিয়া যাইতেন তাহাকে দেখিঝার জন্ত 
রাস্তায় ভিড় হইত-| রাহ্গধানী নিরাপদ্‌ মনে না করিয়া সের আফগান বদ্ধমানে চলিয়া 
আসিলেন;ইচ্ছ|! মেহেরন্লেসাকে লইয়। বাকী জীবন নিশ্চিন্তভীবে কাটাইয়া দিবেন। 
তাহার অপূর্ব্ব সফলতার সম্ভাবন', ভাবী জীবনের উন্নতি ও উচ্চাকাজ্জ'- এ সব বিসর্জন দিয়া 
নিবিবস্ধ দাম্পঙ্যজীবনের শাস্তির জন্ত লালায়িত হইয়া! তিনি বদ্ধমানে শাসিলেন। কিন্ত 
নিঠুর, নীতিবিগহিত, ষড়যন্ত্রকারী কুতুব নিরস্ত হইলেন না। আকবর হইলে এরূপ অসাধু 
ব্যক্তিকে একট! রাজ্যশাসনের ভার কখনই দিতেন ন!। জাহাঙ্গীরকে তুষ্ট করিবার জন্য 
তিনি প্রকাশ্তভাবে বলিতেন, সের আফগানকে নিহত করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য । সহজ 


৮২৬ বৃহৎ বজ 


সৌহার্দোর ছলনায তিনি রাজমহল ঘুরিয়! বর্ধমানে উপস্থিত হইলেন, সেখানে সেব আকগানের 
সঙ্গে মিত্রভাবে মিশিশ্। পথে যাইতে লাগিলেন--কিন্ত একট' সৈনিকের উপর হঠাৎ সেরকে 
হতা! করার আদেশ ছিল। অহৈতৃক ভাবে সের আফগানের বিরুদ্ধে অস্বধারণ করাতে সের 
আফগান তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিলেন। কুতুবুদ্দিনেগ ষ্যন্ত্র সেদিন এতটা প্রকাশ্তভাবে 
ধরা পড়িয়াছিল যে, সের আফগানের উদার হৃদয়ও এই উদ্দেঠু এনুভব করিতে পারিষ্বাছিল | 
তিনি তৎক্ষণাৎ কুতুবুদ্দিনকে তরবারীর আখ|তে দ্বিখপ্ডিত করিলেন। জাহাঙ্গীরের শ্লীতির 
জন্য যে ব্যক্তি ক্ষিপু কুকুরের মত লোঁককে দংশন করিতে পারিত, সেই হীনচরিত্র শীসনকর্তী 
নিজের জালে শিজে পড়িয়া মারা গেল। কিন্কি সমাটের ওমরাঁরা সের আফগানকে ঘিরিয়! 
ফেলিল- সের আফগান একক সেদিন চাব্রটী ওযরাকে হত্যা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
একজন পাচহাজারী মনসবদার ছিলেন। কিন্ত সশস্ত্র বহু যোদ্ধ! ্রীহীকে আক্রমণ করিল, 
কেহ তীর, কেহ গুলি ছুঁড়িতে লাগিল। মের ডাকিয়া বলিলেন, “তোরা এক একজন 
করিম! 'আঁয়, দেখি বল কার বেশী” কিন্ত সে কথা কেহ শুনিলনা। সপ্ত রথী ঘিরিয়! 
যেরূপ অভিমন্ত্যকে বধ করিয়াছিল,--এই বীরশ্রেষ্ঠ তেমনই ভাবে অসম ও অন্তায় যুদ্ধে নিহত 
হইলেন | মৃত্যুকালে তিনি পশ্চিমমুখী হইয়া জলের অভাবে রাস্তার ধুলি মাথায় ছড়াইয়া 
তর্পণ করিলেন। ্ঠাহার শরীরে ছয়টি গুলি প্রবিষ্ট হুইরাছিল। ১৩০১ খুঃ কে 
আকবরের মৃত্যুর এক বৎসর পরে এই ঘটন!| ঘটিয়াছিল। নুরজাহান স্বামীর হনন-সংবাদ 
পাইয়া বিচলিত হন নাই। তিনি নাকি এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে তাহার স্বামী, ঠাহার 
নিশ্চিতমৃত্যু পুর্ব হইতে অনুমান করিযা, তাহাকে বিনা আপত্তিতে সম্রাটের অস্কশায়িনী 
হইবার অস্থমতি দিয়া গিয়াছেন। কুতুবুদ্দিনের ঘৃত্যুসংবাদে জাহাঙ্গীর এরূপ বিশ্বস্ত ও 
প্রিয় কন্মচারী মার পড়িলেন বলিয়! প্রতিজ্ঞ করিলেন যে, যেহেকুনেসার মুখ তিনি দর্শন 
করিবেন না; কিন্তু তারপর যেহেকুন্রেসা সুরক্গাহান হইলেন । ঠ্ঠাহাঁর নম সম্রাটের নামের 
সঙ্গে মুদ্রায় ও রাঙ্গকীয় দলিলপত্রে মুদ্রিত হইতে লাগিল। শ্টাহাদের যুগলনাযাস্থিত 
্ব্ণমুদ্রীয় এই কথাগুলি উৎকীর্ণ থাকিত :-- 


“বহুস্ত শাহ জহাঙ্গীর যাফৎ সদ জেবর 
বনামে মুরজহ! বাদসহে বেগম অর | 


কুলি থ কাবুলী মাগে বেহারের শীসনকর্তী ছিলেন। ইহার চরিত্র লীলাময়। ইনি 
সর্বদ| একশত মৌল্ভী সঙ্গে ধাখিতেন | তাহাদের প্রত্যেকে কোরান আবৃত্তি করিতেন। 
প্রতি আবৃত্তির পর 'াহাদিগকে বলিতে হইত-_-”এই আবৃত্তির পুণ্য- 
ফল বাদশাহ পাইবেন” ভিনি পাঁচবার নঘাজ পড়িতেন, 
কিন্তু সেই সময়ে মুখের ভঙ্গী ও করসঞ্চালন দ্বার কাহাকেও 
বেত্রাঘাত, কাহীকেও ফাঁসি দেওয়! অথব! শিরশ্ছেদের হুকুম দিতেন | যখন বাহির হইতেন, 
তখন সঙ্গে একশত ঢঁকী থাকিত। কোঁন বিবাদ-বিসংবাদের স্থলে উপস্থিত হইলে তিনি সেই 


জাহঙ্গার; কুলি গ' 
কাধুনী ১১০৭ খু । 
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এক শত ঢাঁকীকে ঢাক বাজাইতে আদেশ করিতেন, সেই বিরাঁ শবে অন্ঠান্ত বিবাদের 
গোলমাল চাপ! পড়িয়। যাইত। তাহার সঙ্গে এক শত অব্যর্থসদ্ধানী ধনুদ্ধর সৈম্ত থাকিত, 
ইহার কাশ্ীরবাসী ছিল এবং আকাশে উড্ডীয়মান ক্ষুদ্রতম পাখীটিকেও মারিয়া মাটাতে 
ফেলাইতে পারিত-কোন ভিড়ের মধ্যে কাহাকেও বধ করিবার জন্ত তাহার! সর্ধদ] 
রাজাদেশ প্রতীক্ষা করিয়। থাকিত। বঙ্গদেশ শ্রীত্রই এই পাগলামীর হাত হইতে ত্রাণ 
পাইয়াছিল, তিনি একটি বৎসরের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। 


সেখ আলাউদ্দিন ইসলাম খান ... ১. ১৬০৮-১৬১৩ খুঃ 
কাশীম খা তত *** *** ১৬১৩-১৬১৮ খুঃ 
ইব্রাহিম থা ফতেজঙ্গ '". এ “০ ১৬১৮-১৬২২ খুঃ 
সাজাহান -* তং ২ ১৬২২-১৬২৬ খৃঃ 


জাহাজীরের বিদ্রোহী হইয়। সাঁজাহান বঙ্গদেশ অধিকার করেন। "তিনি ঢাকায় 
আসিমা বঙ্গের তৎকালীন শীসনকর্তীর সম্পত্তি ও সরকারী রাজস্ব হস্তগত করেন। 
তৎপরে পান বিজয় করিয়! রোটাস দুর্গ দখল করেন। দরাব নামক কোন ব্যক্তিকে এই 
সমদ্জে তিনি বঙ্গদেশের মসনদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। কতকগুলি যুদ্ধাবগ্রহের 
পর সম্মা্টের সহিত সাঁজাহানের প্রীতির ভাব পুনঃ স্থাপিত হইয়াছিল। 
মহাবাৎ খ! ৮" অল্প সময়ের জন্য ১৬২৬ খুঃ 
খানজেদ খ ৮" এ 


মুকুরেম খী_ইনি ঢাঁকাম বাস করিতেন ; স্মাটের পুত্র আসিয়াছেন শুনিয়। রাজদূতকে 
অতি শ্রদ্ধার সহিত সংবর্ধন' করিয়! আনিতে যাইয়া হন ধলেশ্বরীগর্ভে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ 
করেন। 

ফিদাই খ। রা ক ১৬২৭-১৬২৮ থুঃ 

কাশীম খ! যোবানি টু ১৬২৮-১৬৩২ খঃ 

ইহার সময়ে পর্ত্‌গীগণ হুগলী হইতে অধিকা রত্রষ্ট এবং তাড়িত হয়। 

আজিম থী__-১৬৩২ থৃঃ-১৬৩৭ খুঃ--ইহার সময়ে ইংরেজেরা বাঙ্গলায় বাণিজ্য করিতে 
অনুমতি পান এবং পিপলি বন্দরে ( বালেশ্বরে ) তাহণদের প্রথম কুঠি স্থাপিত করেন। 

ইসলাম খ। মুসেদি **" "7 ১৬৩৮-১৬৩৯ খুঃ 

সুজ] বাদশাহ ( সুলতান মহ'মদ সুজা) **" *** ১৬৩৯-১৬৪৭ থুঃ 

২৪ বৎসর বয়সে, সাঞ্জাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা বঙ্গের মসনদে প্রতিষ্ঠিত হন 
(১৬৩৯ খৃঃ)। কিন্তু পাছে ইহার শক্তি অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িয়া যায়, এই আশঙ্ায় 
সাজাহান শায়েস্ত। খাকে (নুরজাহানের ন্রীতুষ্পুত্র ) বিহারের শাসনকর্তী নিযুক্ত করেন। 
এই সময়ে সাঁজাহানের এক কন্যার সর্বাঙ্জ আগুনে পুড়িয়া যায়-_গেত্রিয়েল বাউটন (981)70| 


৮২৮ বৃহৎ বল 


19051)(91) নাঘক এক ইংরেজ-ডাক্তার তাহাকে আরোগ্য করাতে পুরস্কারস্বরপ সম্রাট 
তাহার প্রার্থনামত বঙ্গদেশে ইংরেজদ্দিগকে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দেন। 
বাউটন রাজমহলে আসিয়া! মজার সঙ্গে দেখা করেন, তখন রাজান্তঃপুরে এক মহিলা 
গুরুতররূপে গীড়িত। ছিলেন__বাউটন তাহাকেও আরোগ্য করেন। সুজা বাদশাহ ইংরেজ- 
জাতির উপর বিশেষ সদয় হন এবং তাহার অনুমতিক্রমে মিঃ ব্রিঙ্মম্যানকর্তৃক বালেশ্বর ও 
হুগলীতে ইংরেঞ্জদে: কুঠি স্থাপিত হয় ( ১৬৪০ খুঃ )। 

স্থজ। রাজমহলে রাজধানী পরিবর্তিত করেন, তিনি বিলাসী ও জীকজমকপ্রিয় ছিলেন । 
রাজমহলকে তিনি প্রার দিল্লীর মত সমৃদ্ধ করিয়! তুলিয়াছিলেন। মানসিংহকর্তৃক নির্শিত 
দুর্গগুলির তিনি সংস্কার করিয়াছিলেন এবং সেই নবনিন্মিত রাজধানীর নানারূপ শ্রীবৃদ্ধি- 
সাধনে মনোযোগী হইয়াছিলেন ; কিন্তু বৎসর ঘুরিয়। যাইতে ন! যাইতেই এক ভীষণ অগ্নিদাহে 
নগরী দগ্ধ হইয়! যায়, এমন কি অতিকষ্টে বাদশাহের পাঁগবারবর্গ মৃত্যুনুখ হইতে পরিভ্রাণ 
পান। পরবতৎসর ম্বাবার রাঙ্গধানীর কতক অংশ গঙ্গাগর্ভস্থ হয়, কিন্তু স্থজা বাদশাহের 
প্রাসাদের কতকগুলি প্রকোষ্ঠ এখনও বিগ্ঘমান আছে। 

স্থজাঁ মোটের উপর উন্নতমনা, ভ্তায়পপায়ণ রাজা ছিলেন ; দ্ারার মত উদার ও মুক্ত প্রাণ 
ছিলেন না, তিনি কূটনীতির পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু প্রজ্ঞার তাহার শাসনকালে খুব সুখী 
ছিল। ১৬৩৯ হইতে ১৬৪৭ থুঃ অব্দ পর্যন্ত তাহার রাজন্বকাল রাম রাজ্যের যুগ ছিল। 
তাহাব প্রভাব বঙ্গদেশে বেশ হইয়াছে আশঙ্কা করিয়া সাজাহান তাহাকে কাবুলের শাসনকর্তা 
করিয়া! পাঠান, কিন্তু ন্ুজা ইহাতে প্রীত হন নাই । এক বৎসর পরে তিনি বঙ্গদেশে ফিরিয়া 
আসিয়া স্বীয় মসন্দ অধিকার করেন। এই সময়ে সাঁজাহানের শঙ্কটাপন্ন রোগ হওয়াতে 
সুজ! তাঁহার মৃত্াসংবাদ রটাইয়! বাদশাহের সিংহাসনে তাহার দাবী প্রতিপন্ন করিবার জন্য বহু 
সৈম্ত সংগ্রহপূর্বক পশ্চিমদ্দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দারার সহিত তাহার চিরশত্রত! 
ছিল, স্থতরাং দারা সম্রাট হইলে যে তাহার থৃত্যু অবধারিত__ইহাই আশঙ্কা করিয়া! তিনি এই 
বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। সাঙ্জাহান তাহাকে অনেকগুলি চিঠি লিখিয়! জানাইলেন যে, তিনি 
মরেন নাই, ভাল হইয়াছেন, কিন্তু হবজা প্রচার করিলেন সেগুলি সমস্ত জালচিঠি, দারা তৈরী 
করিয়াছেন। রাজকীয় সৈশ্তের সঙ্গে তাহার কাশ্মীরের নিকটে সংঘর্ষ হয়| জর়সিংহ এবং 
দারার পুত্র সোলেমান সম্রাটের সৈন্টের নেত! ছিলেন। জয়সিংহ শজার সঙ্গে সন্ধি করিলেন, 
কিন্ত তরুণবয়স্ক পৌঁলেমান সেই সন্ধি অন্বীকার করিয়া অতর্কিতভাবে স্থজার শিবির আক্রমণ 
করেন। বাহাদুরপুরের নিকটে যুদ্ধ হয়, সুজার বিশাল বাহিনী পরাস্ত হয়, সুজ! পাটনা। অঞ্চল 
ত্যাগ করিয়! মুলেরের দৃঢ় দুর্গ আশ্রয় করেন। এই সময়ে সংবাদ আসে, দারা পনাজ্ত 
হইয়াছেন, সম্রাট বন্দী এবং আরঙ্গজেব সিংহাসন দখল করিয়াছেন। সোলেমান বঙ্গদেশ 
ছাড়িয়া দিল্লী অভিমুখে রওন। হুইয়! গেলেন, এদিকে সুজা আরও শুনিলেন তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাত! মুরাদ সিংহ'সনের দাবী করিয়। যুদ্ধ ঘোষণ] করিয়াছেন। সুজ! পুনরায় এক মহতী 
বাহিনীর পুরোভাগে আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যাত্র! করিলেন। ১৬৪৯ থৃঃ অবে' এলাহাবাদের 


মোগলাধিকারে বঙ্গীয় শাসনকর্তুগণ ৮২৯ 


কুদগ। নামক স্থানে এক মহাযুন্ধ ঘ্টদাছল। স্ুজার দুরদর্শিতা এবং নির্ভীকত্ব সত্বেও কার্ধ্য- 
তৎপরতার অভাব এবং আরঙ্গদেবের দৃঢ়দক্করিত অদ্ভুত কন্মণীলতা বিজন্ললক্মীর গতি 
নিয়ন্ত্রিত করিঘ্বাছিল। শুঙ্জার শনেক ম্থবিধা ছিল, বঙ্গদেশের সৈন্তেরা তাহাকে ভাগবাদিত 
এবং কাহার জন্ত প্রাণ দিতে দাড়াইয়াছিল: তাহার হুস্তী, অশ্ব ও এ্রশ্বর্ষ্যের অভাব ছিল ন!, 
এদিকে আরঙ্গজেবের সৈশ্ভগণ ঠাহার প্রতি খুব অন্থএক্ত ছিল না; এক সময়ে এরূপ 
অবস্থা! হইয়াছিল যে, তাহার সৈন্তের কতক অংশ সুজার সঙ্গে যোগদান করিবে কিনা, 
এই দ্িধাব ভাবে চঞ্চল হইনা উঠয়াছিল। তাহার অন্ততম প্রধান সেনাপতি যশোবস্ত 
সিংহ প্রকাগ্তভাবে বিদ্রোহী হুইন্না তাহার ভাগ্ডার লুন করিয়াছিলেন। সুজা এসকল 
সংবাদ রাখিতেন কিন! গান! যায় নাই। কিন্তু তাহারগ এই গুরুতর বিষয়গুলির 
প্রতি অবহিত থাকার একান্ত প্রয়োজন ছিল। তিনি অনায়াসে যশোবস্ত সিংহকে ও তৎসহ 
আরগ্গজেধের লৈগ্ভের বু অংপ স্বপক্ষে টানিয়া আনিতে পারিতেন-_তাহ হইলে যুদ্ধের ফল 
অন্ন্বপ হইত। এদিকে মারঙ্গ্গেবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরহুন্া। অকুতোভড়ে শ্রোনৃষ্টিতে 
শক্রুশিবিরের গ্রতত্যক কার্যাকলাপ লক্ষা করিতেছিলেন। যশোবস্ত সিংহের বিদ্রোহে 
অগণিত রাজপুত সৈশ্ভ আরঙ্গজেবের বিপক্ষ হইয়া তাহার শিবির আক্রমণপূর্ব্বক লুটপাট 
করিতে লাগিল। সম্মা প্রঘাদ গণিপেন, কিন্তু শুজা চোখ বুজিয়া এই ন্বিধাগুলি 
হারাইলেন। যুদ্ধ অতি ভীষণ হইল, ম্থলার জম একরূপ নিশ্চিত, এই সময়ে যখন তাহার 
ক্লান্ত হস্তীর উপর হইতে আরঙ্গজেব নামিয়। আসিতেছিলেন তখন মীরজুন্নার স্বর তাহার কাশে 
পৌছিল--“আরঙ্গজেব কি করিঙেছ? তুমি তোমার সিংহাসন হইতে নামিতেছ !” চতুর 
সমাটু তাহার ভূল বুঝিতে পারিয়া ততক্ষণাৎ প্রাণপণ করিয়! সেই ক্লান্ত হস্তীর উপরই 
চাঁশিয়া বসিয়। যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে মজা বাদশাহের প্রকাণ্ড হস্তীটা অবাধ্য 
হইয়। উঠিল। আগঙ্গজেবকে শুঁড় (দিয়া ধরিয়া পিষির। মাগ্িতে যতই মাছুত তাহাকে 
তাড়না করিতে লাগিল, ততই সেই পশ্ত গুলিগোলার শব্দে ও যুদ্ধের কলরবের মধ্যে দীড়াইস্কা 
কাপিতে লাগিল এবং ঘামিতে লাগিল। সে এক প! অগ্রসর হইল না, হইলে আরঙ্গজেবের 
জীবন শেষ হইত এবং ম্জ। বাদশাহই ভারতেশ্বর হইতেন। হস্তীর বল কে কাড়িয়া লইল, 
কে তাহার গতিরোধ করিল ?__-দৈব; সেই অকর্দণ্য হস্তীর উপর হইতে সুজা নামিয়। 
অশ্বারোহণ করিলেন, এই ঠাহার কাল হইল। বহু পূর্বে আলেকজাগুারের সহিত যুদ্ধে 
পুরুরাজ ( পোরান্‌) হস্তীর উপর হইতে নামিয়া খাপায় তাঁহাকে ন! দেখিতে পাইয়া! তিনি হুত 
এই মনে করিয়া ্রাহার বিশাল সৈম্ত ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুগ্গিন পুর্বে দারা হস্ত 
হইতে নামিয়া যাওয়াতে তদীর সৈন্তেরা যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়াছিল। এবারও তাহাই হইল,-_ 
সৈনম্তেরা তাহাকে দেখিতে না পাইনা রণে ভঙ্গ দিঘ্! পালাইতে লাগিল। কথিত আছে, 
মীরছুয়্ার ঘুষে বণাতৃত হইয়। আলিবর্দী ধা নামক শ্বজার এক সেনাপতি তাহাকে হস্তী 
হইতে নামিয়! আসিতে পরামর্শ দিয়াছিল এবং তাহার মৃত্যুসংবাদ রাষ্্রী করিয়াছিল। 
জন প্রবাদ এই "ম্ুজ। জেং বাজি, আপন হাত হারা” (সুজা বাজি জিতিয়া আপনার হাতে 


৮৩ ০ বৃহৎ বজ 


হারিলেন )। সুজা মুঙ্লেরের ছূর্গে আশ্রয় লইলেন, মীরজুম্না এবং আরঙগজেবের পুত্র মহম্মদ 
তাহার অনুসরণ করিতে প্রাগিলেন। এখানে স্ুঙ্জা পুনরায় যুদ্ধের প্রচুর আয়োজন 
করিতেছিলেন এবং ছয়দিন পধ্যস্ত মুঙ্গের দুর্গ রক্ষা! করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে অবস্থ৷ 
সুবিধাজনক ন! বুঝিয়া রাজমহলে চলিয়া আসিলেন। সঙ্গে পরিবারবর্গ ও বিশ্বস্ত সৈগ্তগণ 
ছিলেন। কিন্তু এই সময়ে বর্ধায় ভরানক দুর্যোগ বৃদ্ধি পাওয়াতে সমাটেব বাহিনী ্াহাকে 
আর অনুসরণ করিতে পারে নাহ। এই সময়ে একটি আশ্যয্য ঘটনা! ঘটিয়াছিল। 
আরগ্গজেবের পুত্র মহল্মদের সঙ্গে স্ুজার এক কণার বিবাহ-প্রস্তাব বছদিন পূর্বব হইতে স্থির 
ছিল। কন্তা বাগ্দত্। ছিলেন । পিতার এই বিপদের সময়ে কন্ত! রাজকুমার মহম্মদকে তাহার 
ভালবাসা এবং বিবাহের কথা স্মরণ করাইয়। এক পত্র লিখিলেন। ইহাতে তিনি তাহার 
আনৃষ্টকে নিন্দা! করিয়! ধাহাকে তিনি মনে মনে স্বামিপদে বরণ করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে 
চিরবিচ্ছেদের আশঙ্কীয় অনেক মন্মান্তিক ছুঃখ জ্ঞাপন করিলেন। এই পরমন্থন্দরী রূপসীর 
পত্র পাইয়। মহন্মদের স্থচিরপোধষিত ভালবাসা জাগিরা উঠিল। তিনি আরঙ্গজেবের 
পক্ষ ত্যাগ করিয়! স্ুজার সঙ্গে মিলিত হইলেন। তাহার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, তিনি 
তাহার বাগ্‌দত্ত। স্ত্রীকে ত্যাগ কৰিবেন না, এই পণ কনিলেন এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় 
সুজ বাদশাহ নিরতিশয় স্থথী হইয়া খুব ধূমধামের সহিত কন্তার বিবাহ দিলেন। আরঙ্গজেব 
এই সময়ে এক অমোঘ চাতুরী খেলিয়া এই প্রীতির সম্বন্ধ ভেদ করিয়াছিলেন। তিনি 
মহন্মদকে একখানি চিঠি লিখিলেন__যেন উঠ! রাঙ্গকুমারের পত্রের উত্তর। তাহাতে লিখিত 
ছিল, “তুমি যে অনুতপ্ত হইয়। আমাদের দ্বারে আত্মসমপণ করিতে চাহিয়াছ এবং ঈশ্বরের 
নাম করিয়া ক্ষম] চাহিতেছ_ এজন্য ক্ষমা পাইবে । আমরা মনে কগিয়াছিলাম তুমি তোমার 
প্রতিশ্রতি অনুসারে স্ুঙ্গা বাদশাহের শিবিরে বন্ধুভাবে যাইয়া তাহাকে কৌশলে বন্দী 
কৰিয়! আনিবে--কিন্তু দেখিতেছি তুমি রূপের জালে ধরা পঁড়িয়াছ এবং স্ত্রীর হাসিমুখ দেখিনা 
কর্তব্যের পথ ভুলিয়াছ ।” পত্রখানি আরগ্গলেন গোপনে পাঠাইলেন, কিন্ত যাহাতে শষ 
বাদশাহের গুপ্ুচরদের হাতে তাহ! ধর! পড়ে এরূপ কৌশল ও ব্যবঞ্থ! ছিল। যথাসময়ে 
পত্রখানি ধৃত হইয়! স্থুজার হাতে পড়িল, তাহাতে আরঙ্গজেবের রাজকীয় শীলমোহর ছিল 
এবং পত্রের ভাষ। এরূপ সরল ও নিপুণ ছিল যে উহার যাার্থ্য সন্ধে কাহারো কোন 
সন্দেহ থাকিতেই পারে নাঁ। যুবপা্জ মহম্মদ ঈশ্বগ সান্মী করিয়া! শপথ করিলেন, তিনি 
কোন্‌ পত্র তাহার পিতাকে লিখেন নাই,-এই তথাকথিত প্রত্যুত্তর পিতার চালবাজি 
মাত্র । কিন্তু কিছুতেই সুজার মনে আর জামাতার উপর বিশ্বাস ফিরিয়া আসিল না, 
হার অমাত্যগণও একবাক্যে বলিলেন এই পত্র জাল বলিয়া বোধ হয় না। সুজা 
জামাতাকে কৌন শান্তি দিলেন না। তাহাকে কন্তাসহ ধনরত্ব দিয় শ্বশিবিব হইতে 
বিদাঁষ করিয়। দিলেন। কন্তা ও জামাতা কাঁদতে কাদিতে সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন । 
পিতার নিকট ফিরিয়। 'আাঁপিলে হতভাগ্য পুত্রকে ক্রুর ও নির্্ম [পত! বন্দী করিয়া 
সেলিমগড়ের ছুর্গে আবদ্ধ রাখেন। ১৬৭৩ খুঃ অব ইহার মাসিক ব্য ১০০০২ 
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ধার্য হয়-_কিস্তু পরে ইহাকে ২০,০০০ সেনার 'অধিনায়কত্বে নিযুক্ত করা হয়। ১৬৭৬ থুঃ 
অবে ইনি কিস্তবারের রাজার কন্ঠাকে বিবাহ করেন এবং ১৬৭৮ খুঃ অবে ইহার মৃত্যু হয়। 
১৬৫০ খৃঃ অবে সুজ! সুতি নামক স্থানে পুনরায় মীরজুরার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। বহু বাঙ্গালী 
সৈন্ত নিহত হয় এবং স্থজ! ঠাহার অবশিষ্ট ১,৫০৭ অশ্বীরোশ্ঠী সৈশ্তকে বিদায় করিয়! চট্টগ্রামে 
পালাইয়। যান। এইখান হইতে তিনি মারবে যাইজ়। মবশ্িষ্ট জীবন মক্কাপ্র যাপন করিতে 
সম্কল্প করেন। কিন্তু সে বংসর অতাস্থ ছূর্য্যোগ হওয়াতে মারবযযাত্রী একখানি জাহাজও 
পাওয়! যায় নাই। মগত্যা তিনি ঠাহার সমস্ত অনুগরবর্গ বিদায় নিয় শুধু পরিবারবর্গ ও 
দাসদাঁসী সমেত আরাকানের দিকে মাত্রা করেন । ১৬০১ থুঃ মাক নদী উত্তীর্ণ হইয়া তিনি 
স্বলপথে আরাকানের সীমান্তে উপস্থিত হন। ঠাহার এক দত পূর্বেই তথাকার রাজাকে 
তাহার আগমনের কথা জানাইয়াছিল। বালা ঠাহার এক প্রধান কর্মচারী পাঠাইয়া সেই 
সীধান্তপ্রদেশ হইতে ভীাভাকে সংবদ্ধিত কির স্বীয় রাজধানীতে লইয়া আসেন। ম্তজা 
আরাকানের রাজার আতিথ্যে কিছু কাল শুখস্বাচ্ছন্দ্যে ছিলেন! কিন্তু সহসা রাজার 
ভাবের পরিবর্তন হইল। হযত বঙ্গের রাজ-প্রতিনিধিপ্ন উৎকোচে বশীভূত হইয়া নতুবা 
কতকগুলি গুজবে বিশ্বাস করিয়া সুজার সহিত শনুবৎ ব্যবহার করিতে লাগিগেন এবং 
নৃনারূপে াহাকে অপদস্থ করিয়! এক কড়া হুকুম জারি করিলেন যে, অবিলম্বে তিনি 
তার পাজা হইতে চলিয়া যাউন। সুজ! বলিলেন যে, সে সময়ে ঘোর বর্ষ, জাহাজ পাও 
যাইবে না, যদি তিনি 'এই বর্ষা খতু পর্য্যন্ত সেখানে থাকার অনুমতি পান, তবে 
আবাঙ্গান-রাজের সৌঙ্গন্ে প্রতিদান ও মূল্য চিনি দিবেন। (ক্লাহার হাতে তখন অনেক 
ষণিমুক্তা ও ধনরতু £ছিল ' । আঁপাকানরাজ তাহার কনিষ্ঠ কন্ঠাকে বিবাহ করিতে 
চাঁহিলেন | তাইমুরের বংখায় দিলীগরের পরিবার4 কন্া বিধর্মী যগ-রাঁজের হাতে দেওয়া- 
এত বড় একটা অপমানজনক প্রস্তাব সুজা ঘ্বণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। রাজা 
তখন, 'শ্রজা ম্সারাঁকান্‌ অধিকার করিবেন এইরূপ ষড়যন্ত্র করিতেছেন-_ এই একট! অভিযোগ 
দিয়! শ্রজার বিরুদ্ধে প্রকাশ্তভাবে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। আমরা কবি আলোয়ালের 
লিখিত আত্মচগ্তি হইতে জানিতে পারি যে, কবি স্থজার এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন-_মৃজা 
নামক সাক্ষীর এই মিথ্যা অভিযোগে আরাকানরাজ তাহাকে সাতবৎসরের জন্ঠ কারাগারে 
নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন । স্বজা তাহার পরিবারবর্গ ও পরিকরদ্দিগকে বলিলেন, *তোমরা 
ভারতবর্ষ ফিরিয়! গিয়া আরঙ্গঈজেবের শরণাপন্ন হও। আমি এখানে নিহত হইলে 
আরঙ্জঞ্গেব খুব সম্ভব তোমাদের (প্রতি কৃপাপরবশ হইবেন” কিন্তু তাহার! কেহই স্ুজাকে 
এই বিপতকালে ফেলিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। একটা! ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়াছিল মুষ্টিমেয় 
যোগল অগণিত আরাকাঁনবাসীর বিরুদ্ধে কি করিবে? অনেকেই নিহত হইলেন, সুজা 
বাদশাহ ও তাহার ' পরিবারবর্গ আহতত হইয়া! ধৃত হইলেন। স্জার শরনুন্দরী কন্ত! 
পরীবানু, যিনি সঙ্গীততবিদ্ঠা, নর্ভন, চিত্রাঙ্কন ও অপুর্ব সৌন্দর্যে মোগশ অস্তুঃপুরের পেরা 
রমলী ছিলেন, তাহাকে জোর করিয়া আরাকানরাজ বিবাহ করিতে চেষ্টা পাইলেন। 


৮৩২ বৃহৎ বঙ্গ 


রাজকুমারী বক্ষঃস্থিত ছুরিকা দ্বারা ভ্রাহাকে হত্যা করিতে চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়। নিঙ্গে আত্ম- 
হত্যা করিলেন। সাহ সুজাকে জলগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা! করা হইল। সুজার যোডশ- 
বর্ধীর পুত্র যুদ্ধ করিয়। হত হইলেন, তাহার অপর দুই কন্ঠ রাজান্তঃপুরে বন্দী হইয়া 
আরাকান-রাজের ভোগতৃষ্ণ-নিবারণের জন্য নিযুক্ত হুইলেন, কিন্তু তাহারা অত্যল্লকালের 
মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন, _-বেশীদিন এই অপমান সহা করেন নাই। পূর্ববঙ্গ-গীতিকায় স্ুজা- 
সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে। আরাকানের অরণ্যে ও রেঙ্ুনের সমুদ্রকুলে পরীবামু-সন্বদ্ধে 
শত শত গান আছে-_-আমর! তাহাদের মধ্যে দুইটি মুদ্রিত করিয়াছি । গীতোক্ত কাহিনীর 
পূর্বোক্ত এঁতিহাসিক বিবরণের সঙ্গে অনেকটা এক্য হইলেও কিছু কিছু বিভিন্ন | আমর! 
তৎসন্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচন! করিব | 

দেওয়ান ইশা খার পুত্র দেওয়ান মুসা খা, মুসা খার পুত্র মাচুম খা (১৬৬৭ থৃঃ), 
মাচুম খার পুত্র মন্গর খা। মন্ুব খা ইশা খার বৃদ্ধ-প্রপৌত্র। ইহার সন্বন্ধে আমরা 
একটি নাকিক্ষুদ্র গ্রাম্য-গাথাঁ পাইয়াছি। এই গাথাটি এখনও প্রকাশিত হয় নাই, কিন্ত 
ইহার সারাংশ সঙ্কলন করিয়া আমরা 1981757) 1367008] 1390185 পুস্তকের দ্বিতীয় 
খণ্ডের প্রথম ভাগের ভূমিকায় দিয়াছি। এই গীতিকায় সুজা বাদশাহ সম্বন্ধে আরও 
কতকগুলি কথা আমরা পাইয়াছি; মোটামুটি সেগুলি এঁতিহাষিক ভিত্তির উপর 
প্রতিঠিত বলিয়াই মনে হয়। ইনি স্ত্রীলোকের সঙ্গ বেশী কামনা করিতেন এবং বিলাসী 
ছিলেন- ুয়ার্ট সাহেবের এই উক্তির সহিত গীতি-কথিত বর্ণনার বেশ সঙ্গতি আছে! 
ঢাকায় সন্ত্ান্তবংশীয় নবাব-উপাধিধারী আমির আলী নামক এক জমিদার বাস করিতেন। 
“সোনাই” (চলিত নাম বলিয়া মনে হয়) নামে নবাব সাহেবের এক মুন্দরী কন্তা 
ছিলেন। স্থজা' বাদশাহ ইহাকে দেখিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন এবং কন্তাপণ 
ছুইলক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করেন। এসময়ে সুজা বাদশাহের শরীবটা একটু অতিরিক্ত 
মাত্রায় মোটা হইয়াছিল। নবাব-নন্দিনী ইহাকে পছন্দ কবেন নাই! ইহার মধ্যে 
কার্ধ্গতিকে মন্থর খা! দেওয়ান ঢাকায় আসিয়! কোন উপলক্ষে সোনাইকে দেখিতে পান, 
তিনি সোনাইকে পাইতে জীবনপণ করিয়া বসেন। নর্তকীর ছদ্মবেশে মন্ুর খা! নবাবের 
অস্তঃপুরে ঢুকিয়! নাচিয়া গাহিয়া নবাব-নন্দিনীর মন হরণ করেন। নর্তকী যে মুর খা 
একথা জানিতে পারিয়া সোনাইও এই তরুণবযস্ক স্থন্দর যুবকের প্রতি অনুরাগিণী 
হন। 'ীহার জননী দেওয়ানের প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হন না। কোথায় সাহান শা 
সাজাহান বাদসার প্রিয় পুত্র বঙ্গেশ্বর সুজা বাদশা, আর কোথায় জঙ্গলবাড়ীর ক্ষুদ্র এক 
দেওয়ান। মাতা কন্তার ভাব বুৰিয়া বিশেষ বিরক্ত হন! কিন্ত যন্গর খ1 কৌশলে 
সোনাইকে হস্তগত করিয়া মহাঁসমারোহে তাহাকে বিবাহ করেন। আহত অদ্িমানে 
এবং নিজের মনোনীত পাত্রীকে তাহার অধীন এক সামস্ত“নেতা এইভাবে হরণ করিয়] 
লইয়া গিয়াছে শুনিয়া! সুজ! আগুনের মত জবলিয়া উঠেন। তিনি নিজের সৈম্তসহ এবং 
মুরসিদাবাদের কতকগুলি লোককে সৈন্যপ্রেণীভূক্ত করিয়। মন্থর খার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 


মোগলাধিকারে বঙ্গীয় শাসনকর্কুগণ ৮৩৩ 


ধাবিত হন। মন্গর থা উবশ্বাদে পঙ্গায়নব্যতীত উপায়ান্তর না দেখিয়া! নদীর বক্র শাখা 
ধরিয়া! স্বীয় ক্ষুত্র নৌবাহিনীর সহিত ছুটতে থাকেন। ৩২ দাড়ি এক নৌকায় তিনি 
ঢাকার নিকট ডেঘর! নামক স্থানে উপনীত হন। তথা হইতে বিশালতোয়া শীতলাক্ষার 
বক্ষে প্রধাবিত হন। এপর্যযপ্ত পোনাইঞ্ে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে 
তাহাকে লইয়! চলা নিরাপ্‌ নহে বুঝিয় ম্ত্রীকে জঙ্গলবাড়ী পাঠাইয়া দেন। শীতলক্ষা 
উত্তীর্ণ হইয়! দেওয়ান ক্যাটার। নামক স্থানে উপস্থিত হন। কিন্ত স্জার অন্ুচরগণের 
গতি লক্ষ্য করিয়া ফিরিয়া নারায়ণণঞ্জ আসেন! এই সংবাদ পাইন চল্লিশটি রণতরীর সহিত 
স্থঞ্জা নারায়ণগঞ্জর দিকে ধাবিত হন' এবার মন্তুর খা বরিশালে পলায়ন করেন। 
স্থজ। বরিশালের দিকে আসিতেছেন শুনিয়া! দেওয়ান ঝালকাটীতে উপস্থিত হন। 
ঝালকাটা হইতে খুলনা এবং তথ1 হইতে কেশবপুর-_এই ভাবে অন্ুস্থত এবং অন্ুসরণ- 
কারীর সঙ্গে নৌকাদৌড়ের প্রতিদ্বন্দিতা চলিতে থাকে । কেশবপুর হইতে মন্ুর খা 
আরও কয়েকটি স্থানে গমন করেন। এই অগ্ুপরণ-ব্যাপারে সুজা ক্লান্ত হইয়া পড়েন, 
কারণ প্রার় এক বৎসর কাল তিনি এইরূপ ছুটাছুটি করিতেছিলেন। তাহার নৌবাহিনীর 
রসদ সংগ্রহ করা অস্থবিধাজনক হইয়া পড়িল, যেহেসু নিতান্থ দূর ও অতি ক্ষুদ্র পল্লীর 
নিকট দিয়া তাহাকে অনেক সময়ে যাইতে হইয়ছিল। এবার তিনি ৫০টি মাত্র শ্রেষ্ঠ বীর 
পুরুব বাছিয়! লইয়া! দেহরক্ষী নিযুক্ত করিলেন এবং অপর সকলকে বিদায় করিয়া! দিলেন। 
কিন্ত নবাবনন্দিনীর অপহরণে তিনি এরূপ নিদারুণ মনস্তাপ পাইয়াছিলেন যে, কিছুতেই 
তিন মন্ত্ুব খার অপরাধ ভুলতে পারিলেন না। এইবার দেওয়ান সন্দীপে আশ্রয় 
লইয়াছলেন, কোন ক্রমে এই সংবাদ পাইয়া! হঠাৎ সম্পূর্ণ আকম্মিকভাবে তিনি তথান্র 
মন্ত্র খাকে মাক্রমণ করেন! একেবারে নিরুপায় হইয়ণ মন্থর ধী। তথাকার এক মসজিদে 
াশ্ররর লংশেন। শ্ুঙ্গা মণজিদের অবমাননা! করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, হয়তো 
অনাহ।0€ মারা যাইবে নচেৎ শক্র আত্মসমর্পন করিবে । অনেক দিন গত হইল, মসজিদে 
যে কেই আছে এমন কোন চিহ্ন বাদশাহ পাইলেন না। তিনি ভাবিলেন মন্ুর ধা না খাইয়া 
মরিয়া গিয়াছে । এই বিশ্বানে মলজিদ্র কবাট বলপুর্বক খোলা হইল, কিন্তু একি দৃশ্ত 
উপবাসক্ূণ অথচ এক বারমুষ্ি, দরঞ্জার পাশ হইতে অপি লইয়া! যুদ্ধ করিতে দীড়াইল। 
মনুর বার প্রিরদর্শন দেবরূপ দেখিয়া স্থজ। মুগ্ধ হইলেন। অথচ তাহার সিংহবিক্রমে কোন 
যোদ্ধা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, পঞ্চাশ্জন সহচরের অনেকেই আহত হইয়াছে । 
তিনি সোনাইর স্বমিনির্বাচনের কারণ ভালরূপেই উপলব্ধি করিয়! তাহার বিশাল বক্ষের 
ছার! মন্ত্র ধাকে আলিঙ্গন করিয়া সন্াবের প্রতিপ্লতি গ্রহণ করিলেন। উভয়ে মিলিত 
হইয়া চট্রগ্রামের রাজা রহনগাষের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। মন্থুর খার বিক্রম ও 
কৌশলে উক্ত রাজা! নিহত হইলেন; তখন সুজা বাদশাহ ঠাহার নব বন্ধুবরের সহিত 
রাজতাগডার লুঠন করির বু ধনরদ্ব পাইলেন। নানাদিক্‌ হইতে বহু মুললমান আনা ইয়া 
তথায় বাসস্থান নিরূপিত করিয়া! তাহাদিগকে লাখেরাজ দিলেন। লুণ্ঠিত ধনরদ্বের এক 


বৃহৎ বঙ্গ/৫৮ 


৮৪৪ বৃহৎ বন 


ভাগ মন্থুর গা পাইলেন ; ধনরত্বে বোঝাই ছুই নৌকা জঙ্গলবাড়ীতে প্রেরিত হইল। ইহার 
পর সাহ্‌ সুজা রাজমহলে এবং মন্থুর বা! জঙ্গলবাড়ীতে চলিয়া! গেলেন | গীতিকারক লিখিয়াছেন, 
“এইবার সুজ বাদশাহের জীবনের এক নূতন অধ্যায় ছঃখের মধ্য দিয়! আরগ্ত হইল”) 
ইতিহাস-লেখকের| তাহ! সকলেই জানেন। 

ত্রিপুরার রাজমালায় পাওয়া! যায়, এই সময়ে ছত্র মাণিক্যের দ্বারা বিতাড়িত হইয়! 
তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহারাক্গ গোবিন্দ মাণিক্য আরাকান-রাজের আতিয গ্রহণ 
করেন। আরাকান রাজ ন্ুধন্্রী এবং গোবিন্দ মাণিক্য ছুই সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, 
এমন সময়ে স্বজা উপস্থিত হইলেন । তাহাকে দেখি] গোবিন্দ মাণিক্য সিংহাসন ছাড়িয়ণ 
তাহাকে সেই সিংহাসনে বসাইলেন। রা! স্থধন্্ী গোপনে তাহাকে জিজ্ঞানা করিলেন, 
"আপনি এই বিদেশীকে এতটা সম্মান দেখাইলেন কেন ? উত্তরে গোবিন্দ মাণিক্য বলিলেন, 
"আমার ও আপনার মত ইহার অনেক সামন্ত রাজ৷ আছে ।» 

পথে গোবিন্দ মাণিক্কে সুজা? বলিলেন_-“আপনি এই দেশী রাজার সভায় 
আমাকে বিশেষ সন্মানিত করিয়াছেন। আমার এখন আর কি আছে, যাহ1 এই বন্ধুত্বের 
প্রতিদানম্বরূপ দিতে পারি 1” এই বলিয়া ত্তাহার কোষ হইতে বহুমূল্য হীরকখচিত 
একটি ছুরিক ও একটি মৃল্যবান্‌ হীরকাশ্ুরীয় তাহাকে বন্ধুত্বের চিহ্নম্বরূপ প্রদান করিলেন। 
গোবিন্দ মাণিক্য ত্রিপুরার রাজ্য পুনর্ধার লাভ করিয়া কুমিল্লাতে সেই অঙ্গুরীয়টির বিক্রয়- 
লব্ধ টাকাতে স্ুজার নামে এক মসজিদ স্থাপন করিয়া! তাহার উপস্বত্ব এ মসজিদে প্রদান 
করেন। কুমিল্লায় এখনও সেই মসজিদ বিগ্তমান এবং সুজানগরের উপন্বত্ব এখনও 
মসজিদের প্রয়োজনে ব্যয়িত হইয়! থাকে । 

এই পল্লীগীতিকার একটিতে সবুজ! বাদশাহের সহিত আরাকান-রাজের (স্থধশ্পার যে 
সংঘর্ষের বিবরণ দেওয়া! আছে-_তাহা' টুয়ার্টপ্রদত্ত বিবরণের সহিত রেখায় রেখায় মিলিয়! যায় 
না। পল্লীগাথায় দৃষ্ট হয়-_নু গা আরাকান-রাঙ্গ পুর এক কন্তাকে বিবাহ কবেন। সুজা 
আরাকান রাজ্য দখল করিষার উদ্দেশ্তটে রাজকন্তাকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার অছিলায় 
৪খানি পান্ধী রাজবাড়ীর অস্তঃপুরে পাঠাইয়া দেন। এই পাহ্বীগুলির প্রত্যেকখানিতে 
ছুইজন করিয়া সশস্্,যোদ্ধা ছি। রাজাকে অন্তঃপুরে নিহত করা ইহাদের অভিপ্রায় ছিল। 
ছয় দেউড়ী পার হুইয়া যখন পাহ্থীগুলি সপ্তম দেউড়ীতে পৌছিল, তখন তথাকার প্রধান 
স্বাররক্ষকের মনে সন্দেহ হইল, এত পাকী অস্তঃপুরের ভিতর যায় কেন? ফলে সন্ধান 
আরম্ভ হওয়াতে যোস্ধবর্গ বাহির হইল। তাহাদের সঙ্গে দ্বাররক্ষক ও রাজার সৈগ্ভের 
ছোটখাট. যুদ্ধ হইল! সুজার লোকেরা নিহত হইল এবং সুজা স্বয়ং ধৃত হইয়া সমুদ্রগর্ভে 
নিহত হইলেন । এই বিবরণটি বিশ্বাসযোগ্য নহে। স্জা বিপদে পড়িয়া ধাহার আতিথ্য 
লাভ করিয়া প্রাণ পাইয়াছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে যে হীন ষড়যন্থ করিবেন এরূপ মনে হয় ন1) 
বং ট্য়ার্টের উক্তির সহিত ম্বজাতনযা প্রীবান্থর ষে সকর্গ বারমাসী প্রচলিত জ্াছে__তাহার 
সঙ্গে এঁক্য দৃষ্ট হয়। আরাকানের নিকটে ষমুদ্রতটে চট্টগ্রামের পূর্বে স্থজ। ও পরীবানুসতবন্ধ 


মোগলাধিকারে বঙ্গীয় শাসনকর্তৃগণ ৮৩৫ 


অনেক গাথা প্রচ্লত আছে। কলস সিংহ যহাশয় তাহার রাজমালায় এই গাথাগুলির 
অস্তিত্বের কথা লিখিরাছেন, আমরা তাহার ছুইটি প্রকাশিত করিয়াছি | ন্বপর্মীর কন্তাকে 
যে স্থজা বাদশাহ বিবাহ করিয়াছিলেন এ কথা তাহাতে নাই। উহা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন 
বলিয়া মনে হয়। এই গাথা ছুইটিতে দৃষ্ট হয়_-(১) সুজ ও তাহার পত্বী সমুদ্রে পড়িয়া মার] 
যান, (২) তাহাদের সঙ্গে বহুমুক্্য ধন ও মণিমুক্তা ছিল, তাহা! আরাকান-রাজ লুণ্ঠন করেন, 
(৩) পরীবান্ু স্ধপ্্মার অন্তঃপুরে নীত হন, পনাঙ্গী” খাইতে যাইয়া তাহার স্বণায় সর্ধদেহ 
কণ্টকিত হইয়া যায়, সোণার “নাধং” কাণে পরাইতে যাইয়। দশজন সহচরী তাহাকে জালাতন 
করে, (৪) ব্রহ্মদেশের পোষ!ক তাহার অসহ্ হয়, তিনি তাহাদের পাচিকার রান্ন। খাইতে স্বীকৃত 
হন না। এই গীতিকায় ত্রহ্মদেশবাসীদের আচার-ব্যবহারের প্রতি একটু কটাক্ষ আছে। কিন্ত 
মূলতঃ এগুলি বড়ই করুণ, পরীবান্ুুর দুঃখে আর্ হুইয়া গ্রামা কবির উহা! রচন। করিয়াছিলেন । 
টুয়ার্টের বিবরণ অনুসারে পরীবানু স্থধন্মাকে হত্যা করিতে অসমর্থ হইয়া নিজে আত্মঘাতী 
হন। এই গাথা হছুইটিতে তাহার মনোভাবের যে পরিচয় পাওয়! যায়, তাহাতে এরূপ কর 
তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। ট্টুয়ার্ট মুসলমানদিগের ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া 
লিখিয়াছেন-_ম্থজী চট্টগ্রাম হইতে স্থলপথে আবাকান রাজ্যে প্রবেশ করেন, কিন্তু বার্নিয়ার 
বলেন, তিনি একখানি জাহাজে আরাকান গিয়াছিলেন। ই্ুয়ার্টের কর্মাই সত্য । চট্টগ্রামের 
ভৃত্তপূর্ব কমিশনার মিঃ লুইন, যে স্থানটিতে আরাকান-রাজের প্রতিনিধি স্বজাকে সংবর্ধন! 
করিয়াছিলেন, তাহ] নির্দেশ করিতে পারিয়াছেন। উহা নাফ নদীর তীরে। স্ুজার 
মৃত্যুর বু পরেও আরঙ্গজেব তাহার সন্বন্ধে নানারপ গল্প শুনিয়া অনিদ্র রজনী যাপন 
করিতেন। কেহ কেহ বলিত, স্থবজা! কনষ্ট্যার্টিনোপলে গিয়াছেন, তথ হইতে বহু সৈন্য লইয়া 
দিল্লী আক্রমণ করিবেন। সম্রাট কখনও শুনিতেন, স্থজা পারশ্াদেশ পধ্যস্ত অভিযান করিয়া 
আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে মাসিতেছেন, আর একটি জ.:ব্লব রটিয়াছিল যে. স্থজা পেগ্ড এবং শ্ঠাম- 
দেশের রাজাদের দত্ত হুইটি সশস্ত্র সৈনিকপূর্ণ বৃহৎ রণতরী লইয়া রওনা হুইয়াছেন? তাহার 
জাহাজের নিশান রক্তবর্ণ। 

কিন্ত কয়েক দিন পরে তাহার পুত্রকন্তাসহ সমূলে নিধনের কথ] সর্ধত্র প্রচারিত হইল। 
বন্দী সাজাহান রাজা এই সংবাদ শুনিয়া সাশ্রনেত্রে বলিয়াছিলেন, “হতভাগ্যের 
একটি বংশধরও প্রাণ রক্ষা করিতে পারিল নখ! ষে, সেই বর্ধর রাজাটার প্রতিশোধ 
লইতে পারিত '” 

মীরজুমলা-_-১১৬১-১৬৬৪ খুঃ 

ইনি পারশ্থ্াবাসী ছিলেন। ইনি ছেলিঙ্গনার ( দাক্ষিণাত্যে ) রাজার অধীনে সেনানায়ক 
হইয়া গোলকুগডার খমিলন্ধ বহু অর্থের মালিক হন। কিন্তু ইহার পুত্র মীর মহম্মদ আসীন 
অহঙ্কৃত ও মগ্তপায়ী হইর1 যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। কথিত আছে মদ খাইরা একদিন তিনি 


রাজার শয্যায় শুইয়াছিলেন। নানারূপ দুর্ঘটনার পর মীরম্কুমল! আরঙ্গজেবের আশ্রয় লাভ 
করেন। ম্ুজ। হাদপীছের পর ইনিই বাঙ্জলার গদি অধিকীঝ করেন, ইছার সময়কাৰ 


৯৮৩৬ বৃহৎ বঙ্গ 


প্রধান ঘটনা--কুচবিহার-রাজ বিষ্ুনারায়ণের সঙ্গে বাদ-বিসংবাদ, তাহা! পূর্বেই লিখিত 
হুইয়াছে। ইনি আরঙ্গজেবের অতি বিশ্বস্ত ওমর] ছিলেন। 


সায়েস্তা খা--১৬১৪-১৬৭৭ খঃ (প্রথম বার ) 


আরাকান-রাজের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ এবং মগপিগের দৌরাজ্মা-নিবারণ ইহার 
রাজত্বের প্রধান ঘটনা । ইহার সময়ে ইংরেজদের বাণিজ্যের খুব শ্রীবৃদ্ধি হয়, বাণিজোর 
জন্য ইহাদের কোন কর দিতে হইত না। কিন্তু সায়েস্তা খা মাঝে মাঝে ইংরেজদিগকে 
উৎপীড়ন করিতেন। ১৬৭৭ খুঃ অব্দের ৭ই মে তারিখের এক পত্রে মাদ্রীজের গভর্নর 
সায়েস্তা খর নিকট কয়েকটি অভিযোগ করেন-_(১) ইংরেজদের নিকট হইতে হিন্দু প্রজ্ঞাদের 
মত বাণিজ্যকর লওয়া' হইতেছে! (২) আরাকান-রাজের সহিত ঘৃদ্ধবিগ্রহে বলপূর্ববক 
ইংরেজ সৈন্তের সাহায্য লওয়! হইনেছে, (৩) রাজ-কম্মচারীরা অশেধবপ নিধ্যাতন করিয়া 
ইংরেজ বণিকূদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতেছে । গভর্নর সাহেব উপসংহারে ভষ- 
প্রদর্শনপূর্বক লিখিলেন, ণ্যদি এই সকল অত্যাচার নিবারিত না! হয়, তবে তাহারা বাঙ্গল! 
হইতে সমস্ত ব্যবসায় তুলিয়া চলিয়া! যাইবেন” 111)167.067071115 11 1106 107160751) 516 2)91 
১৪৪7 01686501196) ৯/)]। ৮১)101761) ৮৮111) [19010 [361)04].--8062015 2 352), 


ফিদাই খা আজিম খা -১৬৭৬১৬৭৮ খঃ 
রাজকুম'র স্থুলতান মহম্মদ আজিম__১৬৭৮-১৬৭৯ খুঃ 


রাজ! যশোবস্ত সিংহের শিশুসন্তানদিগকে নান! ছলে যোধপুরের অধিকার হুইঠে 
বঞ্চিত করা, হিন্দুদের অসস্তররূপ করবুদ্ধি, হিন্দুবিএহ ও মন্দির ভঙ্গ করা প্রভৃতি কারণে 
সমস্ত রাজপুতনা আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে| তখন সম্রাটু শিবাজিকে 
লইয়! ব্যতিব্যস্ত । এই সমণে বাজকুমার আিম বঙ্গের শীমনব্তৃত্বের ভার অপর লোকের 
হাতে শ্প্ত করিয়! ঢাকা হইতে এক ধিপুল সৈশ্দল লইয়া! রাজপুতনার দিকে অভিযান 
করেন, সঙ্গে তাহার নয়বংসরব্-স্ক পুত্র বেদার বক্ত ছিলেম | প্রায় ৫* দিনে ভিনি যোধপুরের 
নিকটবর্তী হন। শেষের একদিন ঠিনি ৭* ক্রোশ পর্যটক করিয়াছিপ্লেন। এই অভিযান ও 
শিশুকুমারেব সধন্ধে পান গঞ্জ প্রচলিত আঞ্ছ ! আরঙগজেব রাজকুমারকে রাজপুতনার বিরুদ্ধে 
ষে বিপুল বাহিনী অগ্রসর হইতোছিল তাহার ৫সনাপতিত্ব প্রদান করেন। 


সায়েস্া খা-১৬৭৯,১৬৮৭ খঃ (দ্বিতীয় বার) 


ইংরেজ বাণিজোর এই সময়ে অনেকট1 অবস্থাস্তর হয় । ইংবেজেব1 নবাবের কশ্ম্চারাদের 
দ্বারা নানারূপে উত্তান্ত হইয়া বিল।তে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া পত্র লিখেন। ১১৮৫ থুষ্টা্ে 
হুগলী হুইতে মিঃ গাইফোর্ড সায়েস্ত! খকে সমস্ত অভিযোগ নিবেদন করিয়! কতকগুলি 
প্রার্থনা করেন, তন্মধ্যে গঙ্গার উপকূলে একটি ছুর্গ নিম্শীণের জন্ুমতির প্রার্থনা ছিল 


মোগলাধিকারে বঙ্গীয় শাসনকর্তৃুগণ ৮৩৭ 


সায়েস্তা খাঁ উহা! মঞ্জু করেন নাই। ইংলগ্ডেশ্বর দ্বিতীয় জেম্দ-_এ্যাড মিরাল নিকলসনের 
অধীনে এক রণতরী পাঠাইবার আজ্তাঁ দেন, উদ্দেশ্ত ছিল,_-আরাকানের রাছ। ও অসন্তুষ্ট 
হিন্দুপ্রক্জাদের সহিত যোগ দিয়া যোগলদের বিরুদ্ধে যুন্ধ করা। আরঙ্গজেবের আজ্ঞার অনুবর্তা 
হইয়। সায়েস্তা খ| বঙ্গদেশে হিন্দুদের উপর জিজিয়! কর প্রচলন করেন এবং তাহাদের অনেক 
দেবমন্দির ভগ্ন করেন, এজন্য হিন্দুবা একান্ত উত্তেজিত হইয়া্িল। ১৬৮৬ খুষ্টান্দে চার্নক 
সাহেবের নেতৃতে কিছু কিছু যুদ্ধবিগ্রহ হয়। ইংরেজেরা প্রথমতঃ স্থৃতানুটিতে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন. কিছু ঘোগলসৈন্যকর্তুক বিতাড়িত হুইযা উপ্ুবেডিয়! ও ততৎপরে ইঞ্জিলি নামক 
গঙ্গার এক উপদ্থীপে আশ্রয় গ্রহণ কবেন। মোগল সেনাপতি আব্দল সমাদ খা! মিঃ চার্নককে 
এই উপদ্বীপ হইতে তাড়াইতে ইচ্ছা কবিলেন শা, তিনি জানিতেন সেখানকার জলবায়ু 
এত খারাপ যে আবহাওয়াই তীহার শক্রপক্ষের পর্বংসসাধন করিবে । ফলে তাহাই হইল। 
অদ্ধেকের উপরে ইংবেজ সৈন্ত তিনমাযের মধ্যে কালাজরে প্রাণত্যাগ করিল। এদিকে 
আরাকানের বাজাব সঙ্গে প্রস্তাবিত সন্ধি বার্থ হইল। ক্রমাগত ইংরেজেরা ভাহার আদেশ 
অমান্ত করায় আবঙ্গদেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। বিশেষ তিনি যখন জানিতে 
পাবিলেন, ইংবেজেরা তাহাব বদ্ধ শত্রু শ্তৃজির সহিত যোগদানেব চেষ্টা করিতেছেন, তখন 
তিনি বিষম উত্তেজিত হইযা ইংরেজদিগের মুমলিপত্নের বিস্তৃত কারবারগৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন 
এবং তথাকাব সমস্ত ইংরেজকে হত্যা! করিলেন, ইহ] ছাড় ভিজগাপট্টমেব তাহাদের দোকান- 
পাট এবং কারবাবগৃহ লুষ্ঠিত হইল। সারেন্তা খা সঙ্াটের মাদেশে ঢাকার সমস্ত ইংরেজকে 
লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন। আরঙ্গজেব আদেশ করিয়াছিলেন-_ ইংরেজদিগকে তাহার 
রাজ্যে সর্বত্র সমূলে ধ্বংস করিতে ! 

সায়েস্তা খর সময়ে বিহারের জমিদার গঙ্গ':ম বিদ্রোহী হইয়া পাটন? অঞ্চলে 'অনেক 
দুটপাট করেন। সায়েস্ত খার নিশ্মিত অনে্গুলি হশ্ট্যের ধবংলাবশেষ এখনও ঢাকায় 
দৃষ্ট হয়। 


নওয়াব ইব্রাহিম খা১৬৮৯-১৬৯৭ খ.ঃ 


ইত্রাহিম খার সময়ে সম্রাট আরঙ্গজেব ইংরেজদের প্রতি কিছুকালের জন্য প্রসন্ন হইয়া- 
ছিলেন, যেহেতু ইংরেজদ্রে বাণিজ্য দ্বারা রাজকোষে একটা আয় হইত, তাহা ছাড়া 
ইংরেজদের রণতরীর মনক্কাযাতরীদের উপর উৎপাত করিবার সম্ভাবনা ছিল। এই প্রসন্নতার 
ফলে ইব্রাহিম খ! মাদ্রাজ হইতে চার্নক সাহেবকে এদেশে আসিয়] পুনরায় বাণজ্যাদি করিতে 
আমন্ত্রণ করেন। তাহারা মাত্র বসর ৩০,০০০২ টাকা দিবেন__তীহা্দিগকে বাণিজ্যের জন্ত 
আর কোন শুন্ধ দিতে হইবে নণ এই প্রস্তাব হইল।| কিন্ত ইংরেজের! এসম্বদ্ধে অত্যন্ত ছিধা 
বোধ করিতে লাগিলেন। যেহেতু একট! দুর্গ না হইলে তাহার! কিছুতেই নিজদিগকে 
নিরাপদ্‌ মনে করেন নাই। বারংবার চেষ্টা করিয়াও তাহারা এই অতম্ুমতি পান নাই। 
এবার আকন্মিকভাবে একট! সুযোগ ঘটিল। শোভাসিংহ নামক বর্ধমানের এক জমিদার 


৯৮৩৮ বৃহৎ ব 


বর্ধমান-রাজের ব্যবহারে অমন্তষ্ট হইয়া বু সৈন্ত সংগ্রহ করেন। সেই নির্ধাপিত পাঠানবহ্ছি 
যাহা একেবারে নিরম্ত হইয়! গিয়াছিল--তাহার একটা স্কুলঙ্গ তখনও দেশের এক কোণায় 
ছিল। পাঠান-শক্তির এই শেষ দাপটি হঠাৎ জলিয়! উঠিল। রহিম সেখ পুনরায় বঙ্গে 
মোগলশক্তি বিলোপ করিয়া পাঠান রাজত্বের প্রতিঠা করিতে সঙ্কর্প করিয়া শোভাসিংহের সঙ্গে 
ঘোগ দিলেন। ইহার! বদ্ধমানরাজ কৃষ্ণর:£মকে বধ করিয়। তাহার রাজ্য অধিকার করিলেন । 
রুষ্ণরামের এক পরমা! সুন্দরী কন্তাঁ ছিলেন, শোভা সিংহ তাহার বিলাস চরিতার্থ করিবার 
জন্য তাহাকে আলিঙ্গন কবিতে যাওয়ায় রাজকুমারীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিলেন । তাহার ত্রাতা 
হিন্মৎ সিংহ পাঁঠানদের সহযোগে দেশ লু্ঠন করিতে লাগিলেন। সৈম্তসামস্তের একবাক্যে 
রহিমকে তাহাদের নেতৃত্বে ববণ করিল। রহিম অপ্রতিহত গতিতে মালদহ হইতে রাজমহল 
এবং মুরপিদাবাদ পর্য্যন্ত সর্ধস্থান দখল করিয়া লইলেন। শেষোক্ত স্থানে নিয়ামত খ! নামক 
এক জমিদার ঠাহাকে প্রবল বাধা দিরাহিল্েন। কিন্ত রহিম তাহাকে নিহত করিয়া বিলাতের 
লোকের। বাণিজ্য দ্বাবা অনেক অর্থ সঞ্চার করয়াছেন জানিয়া সতান্ট, চুচুড়া এবং 
চন্দননগর লুটপাট করিলেন । সাহেবের ইহাকে বিশেষরূপে বাধা দিতে চেইখ করিয়াছিলেন । 
এবং এই সুযোগে তাহাদের কারবাবখানার দুর্গগুলি দিনবাত লোক খাটাইয়া খুব সুদৃঢ় করিয়! 
লইলেন। এদিকে কৃষ্বামের পুত্র জগতবাম নবাব ইব্রাহিম খাকে সমস্ত ব্যাপার জানাইলেন, 
অলসপ্রক্কতি নবাব ষশেোরের কৌঙ্জনার নুবউন্লাকে একটা হুকুম দিয়! ক্ষান্ত রহিলেন। 
স্থরউল্লা অর্থসংগ্রহে যেরূপ পটু, সামরিক ব্যাপারে তদ্রপ ছিলেন না। তিনি তিন হাজার 
সৈন্য লইয়া কিছুই করিতে পারিলেন না। বিদ্রোহীদের আম্পদ্ধী৷ বাড়িয়া গেল। ইব্রাহিম ধার 
কর্ে চ£ুদিক্‌ হইতে সংবাদ পৌছিতে লাগিল, তিনি উপেক্ষার ভাবে তাহার পূত্র জবরদস্ত থা 
এবং মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, “এসকল ঘরাও যুদ্ধ ভাল নহে, ইহাতে বলক্ষয় হয় মাত্র। করুক না 
কেন_ পাঠানেরা কিই বা করিবে? এর পরে আপন! হইতেই নিরস্ত হইয়! যাইবে। কিছু 
রাজস্বের ক্ষতি হইতেছে এই মাত্র ।” এদিকে তখন সমস্ত বাঙ্গল। দেশটা! পুনরায় পাঠানদের 
প্রায় দখলে আসিয়াছে । আরঙ্গজেব এই বৃত্তান্ত প্রথম শুনিয়া বিষম বিচলিত 
হইলেন এবং তখনই তাহার পৌত্র কুমার আজিম ওস্মানকে বাঙ্গলাঁ-বিহার-উড়িষ্যার গদিতে 
অভিষিক্ত করিয়! এবং নবাব ইব্রাহিমের পুত্র জবরদস্ত বাকে সেনাপতিত্ব প্রদান করিয়! 
বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত করিলেন । 


স্বলতান আগ্রিম ওস্মান _১৬৯৭-১৭০৭ খঃ 


জবরদস্ত খ) ১৬৯৭ থুঃ অন্দে পাঠানদিগকে পরাস্ত করেন। রাজমহলের যুদ্ধে রহিম খার 
নেনাপতি খিরেট খা নিহত হন। জবরদন্ত খা ইংরেজ ও ডাচ্দিগ্রে কারবার-গৃহগুলি 
উদ্ধার করেন, কিন্তু পাঠানদের লুষ্ঠিত ধনরূহ্ব ফিরাইয়] দিতে অস্বীকার করেন । এই সময়ে 
মুরসিদকুলি থ! নামক এক প্রতিভাপন্ন ব্যক্তিকে আরঙ্গজেব রাজস্ব বিভাগের কর্তা দেওয়ান 
করিয়! পাঠান! মুরসিদকুঙ্ি খা যৌবনে মুসলমানদের হাতে পড়িয়া! হাজি সুফিয়া নামে 


মোগলাধিকারে বজীয় শাসনকর্তুগণ ৮৩৯ 


ইসপাহানে নীত হন। তিনি ছিলেন ব্রাঙ্গণ, কিন্তু বলপুর্বক তাহাকে মুসলমান কর] হুইয়া- 
ছিল। তখন ইহার নাম হইয়াছিল মহম্মদ হাদি। ইনি প্রথমতঃ হায়দ্রাবাদে কাজ করেন, 
তখন নাম হয় জাফর খা। হায়দ্রাবাদে ইনি আরঙ্গষজেবের সুনজরে পড়িয়া দেওয়ান হন, 
তখনকার নাম করতরব খা। বঙ্গের দেওয়ান হইয়। ইহার নাম মুরসিদকলি খা! হইল। 
ইনি বাঙ্গল্র তৎকালীন রাজন্ব-বিভাগের গোলমাল মিটাইয়া সেরেম্তা পর্যান্ত ছুরস্য 
করিয়াছিলেন । তিনি সম্রাটের প্রিয়, এজন্য সুলতান ইহাকে দীর্ধা করিতেন। কিন্তু যতবার 
ইহার সহিত আঙ্গিম ওক্মানের সংঘর্ষ হইয়াছে, ততবার সম্রাট রাজকুমারকে লাঞ্চিত ও 
অবযানিত কবিয়াছেন। স্বতরাং সুলতান ইহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। জবরদস্ত খা 
পাঠানদিগকে পবাস্ত করার পর সুলতানের সহিত দেখা কবিতে যান, কিন্তু আজিম ওম্মান 
তাহাকে অত্যন্ত তুচ্ছ করিয়! উপেক্ষার ভাব দেখান | জবরদ্ত খা পদত্যাগ করেন। 
পাঠানেরা আবার মাথ! জাগাইয়া লুটপাট করিতে আরম্ভ করে। সুলতানের সহিত শেষ যুদ্ধে 
পাঠানেরা জরী হওয়ার মধ্যে আসিয়াছিল, এবং শাজিম ওন্মানেরও মৃত্যু প্রায় অবধারিত 
হইয়াছিল, কিন্ত হামিদ খা নামক মোগল পক্ষের এক আরব হঠাৎ বিদ্রোহি-নেতা রহিম 
সেককে নিহ করায় পাঠানেব ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে । 

ইংরেজরা ছিঃ ওযালসের দ্বান স্থলহানের নিকট অনেক হাবেদন নিবেদন করিয়া পাঠান, 
তাহার! কলিকাতা, সৃতানুটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি স্থানপঘ্বন্ধে নানারূপ সুবিধা প্রার্থনা 
করেন এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রঠিযোগি্তা করিতে থাকেন! এই সকল বিষয়ের মীমাংসা 
হইবার পূর্বে একট] অবস্থাস্তর হয়। ১৬৯৮-৯৯ খুষ্টাবে ইংলুর রাজা উইলিয়াম আরঙ্গজেবের 
নিকট উইলিয়াম নবিস্‌ নামক এক রাক্ষদূত প্রেরণ করেন-_ইনি বহু.কঞ্টে সআ্রাটের সঙ্গে দেখা 
করিয়া! ইংরেজদের পক্ষে অনেকটা স্্রবিধ! করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তূ এই সময়ে সংবাদ আসিল 
যে তিনখানি মোগলা! জাহাজ মক্কাযাত্রী্দিগকে ফিরাইয়! দেশে সইয়! আসিতেছিল, ইংরেজ 
দস্যুর1 তাহা আক্রমণ করিয়! লু্ঠন করিয়াছে । সম্রাটের ক্রোধ দাবানলের মত জলিয়া উঠিল। 
তিনি রাজদূতকে (৮1018 ঢাল 10708 1035 আক 60150021810 * - ব6৯%71, 
7), 882.) ইংলগ্ডের পথ চিনিয় বাড়ী যাইবার হুকুম দিয়! বিদায় করিয়া দিলেন। সম্রাট 
স্বীহাকে বলিয়াছিলেন যে, যদি তিনি একপ প্রতিশ্রতি দেন যে, ভবিষ্যতে কোন ইংরেজ দস্থ্য 
আর জলপথে মকতীযাত্রীদের উপর দৌরাত্ম্য করিবে না_-তবে তিনি তাহার বিষয়টি স্থুবিবেচনা 
করিবেন এবং এই সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াও তিনি অনুগ্রহ বিতরণ করিতে পারেন, 
কিন্ত রাজদূত এরূপ দায়িত্ব লইতে স্বীকার করিলেন না। ইংরেজ দন্থাদের উৎপাত জলপথে 
ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। সম্রাট হুকুম দিলেন যে, তীহার রাজ্যে যত যুরোপবাসী আছে 
তাহার] সকলেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে । 

মুরলিদকুলি থাকৈ স্লতান ফড়যন্ত্র করিয়া রাস্তায় হত্যা করিবার জন্ত আবছুল 
বাহিয়া নামক এক গুগ্ডাকে নিযুক্ত করেন। মুরদিদকুলি দেওয়ান হইয়া সমস্ত 
রাজশ্ব-বিভাগের উপর বর্ধৃত্ব করিতেছিলেন। সম্রাট্প্রদত্ত ক্ষমতার বলে জমিদারগণ তাহার 


৮৪৬ বৃহৎ বজ 


আদেশ অমান্ক করিতে পারিতেন না। তিনি তাহাদের দেয় রাঙ্গন্ব অনেকগুণে বাড়াইয়! 
সম্রাটের অতীব প্রিয় হইয়াছিলেন, রাজকুমার সুলতান আজিম ওম্মানের আদেশ মান্ত না 
করিয়] দেওয়ানকে তাহারা ভয়ে ভয়ে মানিয় চলিতেন। এই কারণে এবং ঈর্ধার বণাহৃত 
হইয়। তিনি যাহা করিয়াছিলেন, মুরসিদকুলির উপস্থিতবুদ্ধি ও সাহসের জন্ত সেই অভিসন্ধি 
ব্যর্থ হইল; ববং মুরসিদকুলি সর্বপমক্ষে ষড়যন্্কারী বলিয়! তাহার সহিত সম্মুখদবন্দযুদ্ধের 
আহ্বান করিলেন। কুমার ভয় পাইর়া অনেকরূপে নিজদোষ গোপন করিতে চেষ্টা পাইলেন। 
'আরঙ্গজেব এই ঘটন| জানিতে পারিয়! পৌত্রকে অত্যন্ত তীব্রভাবে ভৎসন1 করিয়৷ এবং 
নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া পত্র লিখিলেন, বাঙ্গলা ছাড়িক1 তাহাকে বিহারে থাকিতে আদেশ 
দিলেন। মুরশিদকুলি রাজস্ব-বিভাগের সমস্ত কর্মচারীদিগকে লইয়া ম্থলতানের বিন! 
অনুমতিতে ঢাকা হইতে মুরসিদাবাদ চলিরা আগিলেন। 

সম্রাটের আদেশ অন্ুপাবে রাজমহলে বহু ইংরেজ বন্দী হইলেন। ৫১ দিন তাহারা 
কারাবাস করিয়াছিলেন, মুরস্দি কুলিব কড়] অন্ুশাসনে হুগলীতে হঠাহাব! ভাত হইয়| 
পড়িলেন। সুজান মূল সন? তাহারা হারাইয! ফেলিয়াছিলেন, স্থতরাং ইতরেজেপা দেওয়ান 
সাহেবের সেক্রেটারাকে অনেক উৎকোচ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহাদের এদেশের 
কারবার একেবারেই উঠিয়া! যাইত, কিন্তু স্থলতান আজিম ওম্মান তাহাদের প্রতি সদয় ছিলেন, 
এবং মুবমিদকুলিও তাহাব কড়া শাসন একটু শিথিল কক্েন। সুলতান রাজমহলে বন্দী 
ইংরেজদিগকে মুক্তি দ্য! তাহাদিগকে কলিকাতায় আপিতে শন্ুমতি দিলেন। তাহাদের 
বাণিজ্য আবার বাড়িয়। চলিল। এই সমধে ইষ্ট ইস্ডিয়া কে।ম্পানির ছুই দলের মধ্যে ঝ,ড়া 
মিটিয়া যাওয়াতে এবং মাদ্রাজের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্যুত হওয়াতে তাহাদের ব্যবসায়ের বিশেষ 
উন্নতি হইল । কোম্পানিব ছুইদল একত্র হইলেন এবং তাহাদের সঞ্চিত বহু অর্থ ফোট 
উইলিয়াম ছুর্গে মজুত রহিল। 

এই সময়ে ( ১৭০৬ খৃষ্টাব্দ ) আরঙ্গজেবের মৃত্য হয়। তিনি মরিবার পুর্বে £হার 
রাজ্য তিন ভাগ করিহা তিন পুত্রকে দি] গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার তাহা মান্ত ন1 করিয়। 
ঝগড়া করিতে লাগিলেন । আজিম সাহ দিল্লীর সিংহাসনে বদিলেন; বঙ্গের মসনদ ত্যাগ 
করিয়া! আঁঙ্গম ওস্মমন পিংহাসনের দাবী করিয়া] অগ্রসর হইলেন। আগ্রার শাসনকর্তা অ'জিম 
সাহের শ্বশুর আজিম ওম্মানের গতিরোধ করিলেন এবং আজিম সাহ বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত 
এককোট টাকা বাছন্ব দখল করিয়া শাসনকর্তীকে পরাভূত কারয়া বন্দী করিলেন। তাহার 
নিজ তহবিলে এক কোটা টাকাছিল। এই বিপুল অর্থেতিনি অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া 
আগ্রার নিকটে জানু নামক স্বানে আজিম সাহের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে আজিম সা 
ও তীহার ছুই পুত্র বেদার বক্ত এবং বাল্ঝা নিহত হইলেন (১৭০৭ থুঃ)। আজিম 
ওস্মান্র পিতা মহম্মদ মজিয়াম “সাহ "আালম” উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর খিংহাঁসনে 'মভিফিক্ত 
হইলেন। আজিম ওম্মান বঙ্গ, বিহার ও উড়িয্যার অধিপতি হইয়! ফিরির1 আসিলেন। 

সহি আলমের মস্তিষ্ক খারাপ হওয়াতে সাম্রাজ্যের ভার অনেকট৷ আজিম ওম্মানের 


মোগলাধিকারে বঙ্গীয় শীসনকর্তগণ ৮৪১ 


উপর পড়িল। ১৭১২ খুঃ অন্দে তাহাব মৃত্যু হইল। আজিম ওক্মানেব বাবহারে আমিব 
উল ওমরা প্রভৃতি মন্ত্রীরা চটিয়া গিয়াছিলেন, তাহাবা ভাহার তিন ভ্রাতা মধঙ্গদ্দিন, জিনসাহ 
এবং রাফা হুসেনেব সঙ্গে যোগ দিলেন। আবাব সিংহাসন লইয়া যূদ্ধ বাধিল। ভীষণ 
আহবে আভিম ওম্মানেব আহত হস্তী গ্রিপ্ত হইথা রবি নদাতে ঝাঁপাইা পড়িল, সেই সঙ্গে 
জিম, ওস্মানেব জীবনলীলা শেষ হইল। ময়জদিন: “জাহান্দাব ১ই৮ উপাধি লইয়া 
আগ্রাব ৬ক্তে বসিলেন।: 


মুরসিদকুলি গাঁ ১৭০৭-১৭২৫ খ্ুঃ 


৭৪৭ খু অক্দেব অনেক পুর্ধ হইতে সুবসিদকুলি খা বাঙ্গলাৰ একবপ কর্তী 
ছি আবঙ্গজেবের মৃত্যুব পর আজিম ওয্মান আগ্রার যুদ্ধবিগ্রহ এবং তৎ্পবে রাজ- 
কাধ্যে নিগৃক্ত ছিলেন; তিনি বঙ্গ, বিহাব ও উড্িষ্যাব শামে মাত্র সুলতান হইয়া এদিকে বেশী 
মনোযোগ দিতে পান্রন নাই, মুবাসদকুলিই প্রকৃত শাপশকর্তী ছিলেন। ১৭১২ থুষ্টানে 
আজিম ওস্ম!নেব মৃদ্থ্ু হইলে মুরসিদকুলিই শবাব হন। তিনি মুরসিদ্াবাদ রাজধানীই শাহার 
স্থাবী বাসস্থানে পবিণত কবেন। ভঁপতি বায় এবং কেশরী বাধ নামক ছুইটি ব্রাঙ্ণ যুবককে 
। »গধভঃ তাহার আত্মীয়) তাহার বিশ্বস্ত সহকারিস্বূপ শিযুক্ত করেনশ। তিনি হিন্দু- 
জমিদাবেব প্রতি ভীষণ অত্যাচার কবেন। ক্রমাগত রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া তিনি ইতিপূর্বে 
হিন্দু জমিদারদিগকে হয়রান কবিয়াছিলেন | এখন নবাব হুইয়া শাহাঁদের জমিজমা একরূপ 
কাঙিখাঁ লইলেন। সমস্ত জমির মাপ হইল। প্রজার সঙ্গে কোন সম্পর্কই জমিদারের 
রহিল না, নবাব সরকারেব লোকেরা রাজস্ব গ্রজাদের হাঁত হইতে আদাঘ করিতে লাগিল, 
যাহ] কিছু সমান্ত জমি তাহাদের র1হল, ক্রমাগত রাজস্ব বৃদ্ধি করিথা তাহার উপস্বত্ব ভোগ 
করাব অধিকার লুপ্ত করা হইল । রাছকর্মচারীবা রাজ ৰ আদায়ের জন্ত জমিদারদিগকে লাঞ্ন। 
ও কষ্টজনক চরম শান্তির ব্যবস্থা করিতেন। এই জাতীয় কন্মচারীদের মধ্যে সব্বপ্রধ।ন 
ছিলেন নাজির অংহম্মদ ও বেজা খাঁ। নাজিব আহম্মদ জমিদারদিগকে ধবিখা আশির কখনও 
তাহাদিগকে পা বীধিয়! ঝুলাইয়া, কখনও বা কৌড়া প্রহারে নিধ্যাতন করিতেন। গ্রীক্মকলে 
বৌদ্রে খাড়া করিয়! রাখ! এবং শীতকালে শীতল জলে নিমজ্জন প্রস্ৃতিব কথাও শোনা যায়। 
তিনি পুরীষাদিপূর্ণ এক খাতের নাম রাখিয়াছিলেন “বৈকু্ঠ” এবং উহাতে জমিদাবদিগকে 
নিমজ্জিত করা হইত-_সেই ভয়ে তাহার! সর্বদাই কম্পান্বিত থাকিতেন। ( যশোর খুলনার 
ইতিহাস, ৫৮১ পৃঃ )। মুরসিদকুলি খা হিন্দুদিগের প্রতি এরূপ অত্যাচাব করিয়াও রাজভাগার 
বাড়াইয়াছিলেন, এজন্ত রাজসভায় গ্ঠাহার এত প্রতিষ্ঠা । ব্রাঙ্গণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও 
ইনি হিন্দুদের প্রতি এরপ ব্যবহার করিতে পারিতেন বলিয়াই বোধ হু আবঙ্গজৈবের তিনি 
এত প্রিয় হইয়াছিলেন। * তাহার শাসন যে খুব কড়া ছিল তদ্দিষথে কোন শন্দেহ নাই, 
যেহেতু তাহীর নিয়ম লঙ্ঘন করিবার দরুন তিনি স্বীয় পুত্রকে হত্যা করিরাছিলেন। তাহার 
বাজ্যে হিন্দুর্িগের প্রতি কিরূপ সদ্বিচার কর! হইত, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। 


৮৪২ বৃহৎ বঙ্গ 


চুনাখালির জমিদার বৃন্দাবনের নিকট এক মুসলমান ফকির সাহায্য চাহিতে আসে! 
ইহার ব্যবহার অত্যন্ত গর্বিত ও বিরক্তিকর দেখিয়া] জমিদার তাহাকে কিছু ন। দিয়! তাড়াইয়া 
দেন। ফকির কতকগুলি ইট সংগ্রহ করিয়া একট! ছোট মসজিদের মত ঘর তৈরী 
করে। বুন্দাবনের বাড়ীর কাছে এই কাগুটা করে। এখানে দীড়াইয়া ফকির বিকট 
চীৎকার করিয়া লোকজনকে নমাজ পড়িতে আহ্বান করিত। বৃন্বাবন এঁ পথে যাইবার 
সময়ই ফকির বিশেষ করিয়া এরূপ চীৎকাৰ করিত। বিরক্ত হইয় বৃন্দাবন খান- 
কয়েক ইট ফেলিয়৷ দিয়া এ ফকিরকে তাড়াইয়া দেন। ফকির মুরসিদকুলি খাঁর 
নিকট নালিশ করে। কাজি মহম্মদ শবীফ. এবং অপর একজন আইনজ্ঞ মুসলমান 
বিচারক এই মোকদ্দমার বিচাবেব ভাব শ্রাহণ করেন। কান্জি মহম্মদ শরীফ. প্রাণদণ্ডের 
আদেশ দিয়। স্বহস্তে বুন্দাবনকে বধ করেন সদরহৃদয মুরসিদকুলি নাকি বৃন্দীবনের 
পক্ষে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কাজি ফকিরের প্রতি এত বড় গহিত অত্যাচারের 
মার্জনা করিতে কিছুতেই সন্মত হন নাই। কুমাবিকা হইতে হিমাপ্রি পর্য্যস্ত শত শত 
স্থবর্ণমণ্ডিত দেব-মন্দির ভাঙ্গা যাহাদের নিত্যকন্ম্ম ছিল, তাহাদের মসজিদ-নামধেয় ইষ্টক- 
ভ্ুপের একখানি ইট সরাইলে সে অপবাধের মার্জনা ছিল না| স্বয়ং আজিম ওস্মান যখন 
এই সংবাদট? আরঙ্গজেবের নিকট জানাইলেন, তখন আরঙ্গজেব লিখিলেন, “কাজি যাহ! 
করিয়াছেন, তাহা ঈশ্বরানুমোদিত।” যখন এই কাজি শবীফ, বার্দক্যের জন্ত অবসর 
প্রার্থনা করিলেন, তখন এই সঘ্বিচারককে রাখিবার জন্য সরকার হইতে বিশেষঃচেষ্টা করা 
হইয়াছিল। 


পহ্ব৪ক্ম পলিচ্জ্ছো 


রাঁজ। সীতারাম রায় 


মুরসিদকুলি খাঁর রাজত্বের প্রধান ঘটন-_সীতারামের অভ্যুদয় ও পতন | সীতারামের 
পূর্বপুরুষ রামদাস থা গজদানী বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। ইহার! কাযস্থ দাস, কাশ্ঠপগোত্রীয়। 
রামদাস খা এত বড় লোক ছিলেন ষে তাহার পিতৃশ্রান্ধে শ্বয়ং বাজা গণেশ ও যছু উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। কান্দী মহুকুমার কুলিয় গ্রামে ইহার বাস ছিল। তথায় ইহার নিগ্লিত 
দীঘি ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে,। অনস্তরাম এই রামদাসের পূত্র। অনস্তবাষের 
ছুই পুত্রের মধ্যে সীতারাম ধরাধরের ধারায় জন্মগ্রহণ করেন। অনস্তরাম হইতে যত্ঠস্থানী় 
হিমকর দাসের পুত্র শ্রীরামদাস মুসলমান সরকার" হইতে থ্থা বিশ্বাস” উপাধি প্রাপ্ত হন 


রাজ। সীতারাম রায় ৮৪৩ 


সীতারাম "থা বিশ্বাস” মহাশয়ের প্রপৌত্র ও উদয়নারায়ণের পুত্র। ইহার উচ্চকুলে 
জন্মগ্রহণ করেন নাই। রামদাস গজদানীর পর হইতে ইহাদের অবস্থার কতকটা অবনতি 
হইয়াছিল। সীতারামের পিতামহ হরিশ্চন্র মোগল সরকারে কাজ করিয়৷ প্রায় রায়া” উপাধি 
লাভ করেন, তখন হইতে আবার এই পরিবাবের অবস্থার উন্নতি আরস্ত হয়। 

বার ভূঞার অন্যতম ভূষণার রাজ মুকুন্দ রায় ও তৎপুত্র সত্রাজিতের মোগলদিগের 
বিরুদ্ধে বিপরোহ ও নিহত হওয়ার কথা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি । সত্রাজিতের মৃত্যুর 
পর উক্ত পরগন! তথাকার ফৌজদারের হাতে পড়ে। তখন মোগল সরকারের এক বিশ্বস্ত 
ক্ষত্রিয় সেনাপতি সংগ্রামসিংহ ভুষণার উপন্বত্ব ভোগ করিয়! রাজানুগ্রহে প্রবল হইয়! উঠেন। 
ইনি জোব করিয়৷ পূর্ববঙ্গের বৈদ্“-সমাজে মিশিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ধাহাদের পুত্র-কন্তা 
ইনি জোঁর কবিষ! গ্রহণ করেন, তীহারা *হাম বৈগ্ঠ” নামক এক পৃথক থক হুইয়! বৈগ্যসমাজে 
কলঙ্কলাঞ্থিত হইয়া আছেন 1* মোগল সরকারে উদয়নারায়ণের বেশ প্রতিপত্তি 'হইয়াছিল। 
তিনি ভূষণার কতকাংশ জমা লইয়া তথায় স্থপ্রতিষ্ঠিত হন। সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর 
তাহার ধংশে তেমন কেহ ছিলেন না। এখনও নালিয়া, মথুরাপুরী প্রভৃতি স্থানে সংগ্রাম- 
সিংহের অনেক মন্দির দৃষ্ট হয়! এই সময়ে মগ, পাঠান ও পর্ত,গীজ দল্্যগণের দ্বার! তৃষণা 
বিপধ্যস্ত হুইয়। পড়ে । অন্যান ১৬৫৮-৬০ থুষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে উদয়নারায়ণের 
রসে দয়াময়ীর গর্ভে সীতারামের জন্ম হয়। 

উদয়নারায়ণ তহসিলদারের কাধ্য করিতেন, সীতারাম বাল্যকাল হইতে লেখাপড়ায় 
অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র লইয়া খেল! শিক্ষ1 করাই তাহার প্রধান কাধ্য ছিল। প্রতিভা! 
চাপা থাকে না। তাহার 'অসাধারণ সাহস ও বিক্রমের কথা শীঘ্রই প্রচারিত হইল। 
তখন ভূষণা পরগনায় একদিকে মগদস্থ্য, অপরপ্ি:চ পাঠানবিদ্রোহী সীতারামের নিকট পরাভূত 
হইয়াছিল। সায়েস্তী ধ' প্রীত হইয় সীতাবামকে ভূষণার অন্তর্গত নল্দি পরগনা জায়গীর 
দিলেন । 

এই পরগন' খুব বড ছিল, কিন্তু দস্থ্যুতস্করের অত্যাচারে ইহা একরূপ জনশূন্য হইয়া! 
গিয়াছিল। সীতারাম ইহার শ্রী একেবারে ফিরাইয় দিলেন। মুকুন্দরায় ও সত্রাজিতের 
পর ভূষণ প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষপূর্ণ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। সীতারাম দন্থ্য- 
তস্করের যমস্বরূপ ছিলেন। সে দেশের এক বড় দস্থ্য ছিল--তীাহার নাম বক্তার খ1) 
এই দস্থ্যপতিকে পরাস্ত করিয়া সীতারাম যশস্বী হইলেন। বক্তার খ1 সীতারামের সাহস ও 
অমিতবিক্রম দেখিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বীয় দলবল লইয়া সীতারামের 
সৈন্তশ্রেণীভুক্ত হইলেন। অন্তান্ত দস্থ্যর৷ সীতারামের ভয়ে দুর দুরাস্তরে চলিয়া! গেল। 
নল্দি পরগনায় শত শত লোক আসিয়া! বাস করিতে লাগিল। সীতারাম বহু দীঘি খনন 


* করিত আছে, বঙ্গদেশে আসিয়! ইনি জিজ্ঞাস! করেন, “এদেশে ব্রাঙ্ধণের পরে কোন জাতি জে ?” 
উত্তরে শুনিলেন-_"বৈদাজাতি” । তখন নিজ পরিচয়-স্থলে ইনি বলিলেন, “ছহাম্‌ বৈদ্দি।” 
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করাইয়াছিলেন-_প্রবাদ এই যে, এই দীঘিকা-খনন-ব্যাপারের অন্যতম উদ্দেশ্ত সৈম্ত সংগ্রহ 
করা। প্রকাশ্তভাবে সৈম্ত সংগ্রহ করিলে উহ1 নবাবের নজরে পড়িতে পারে, এই আশঙ্কায় 
তিনি দীঘি-খননক।রী সহম্র সহস্ম লোককে রাত্রে সামরিক শিক্ষা প্রদান করিতেন। 
একদল লোকের শিক্ষা' সম্পূর্ণ হইলে তাহাদিগকে বিদায় করিয়া নূতন দল নিযুক্ত করিতেন । 
এই ভাবে রাজ্যের বু লোক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার শিখিয়াছিল। প্রয়োজন হইলে তাহার! 
সীতারামের আহ্বানে একত্র হইয়া যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইত! তীহার পরগনায় মগ, পাঠান 
ও দন্যুদের অত্যাচার নিবারিত হইয়! শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। সারেস্তা খা! সীতারামের 
বিক্রম ও দস্য-নিবারণের কথ শুনিয়া বরং প্রীত হইলেন। তিনি আরঙ্গজেবের নিকট 
হইতে “রাজা” উপাধির সনন্দ আনাইয়া তাহাকে দিলেন। অন্কুমান ১৬৮৭-৮৮ খুঃ অবে 
সীতারাম এই “বাঁজা” উপাধি প্রাপ্ত হন। 

নল্দি পরগনা বহুজননিবাসে পরিণত হওয়াতে ইহার আয় খুব বাড়িয়া গিয়াছিল, 
তাহ! ছাড়া সাতৈব পরগনার অনেকট! তিনি তালুক হিসাবে লইয়াছিলেন। তাহার 
প্রতাপ এখন প্রবাদবাক্যের স্থায় লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইল। তিনি বিপুল 
উৎসবে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন। সেকালে এই ব্যাপারে তীহার ২৮,৯৭২, টাকা ব্যয় হইয়াছিল। 
সতীশ মিত্র বলেন, “এখনকাব দিনে উহা! অন্ন দুই লক্ষ টাকার সমান।” (৫৩৯ পৃঃ )। 
রাজ! উপাধি প্রাপ্তির পর ইনি মহম্মদপুরে রাজধানী স্থাপনপুর্বক যেরূপ বহু ঘটার সহিত 
অভিষেকোৎসব করিয়াছিলেন, বহুদিন কোন হিন্দু রাজ! বাঙ্গলায় সেরূপ করেন নাই। 
লোকে মুখে মুখে গাহিয়! বেড়াইত--“ধন্য রাজ সীতারাম বাঙ্গল৷ বাহাদুর । ধার বলেতে 
চুরি ডাকাতি হয়ে গেল দূব ॥ বাঘ মানুষে একুই ঘাটে স্থখে জল খায়। রামী-্ামী পুঁটলী 
বাঁধি গঙ্গান্নানে যায় ॥” 

শৈশব হইতে শিবাজির মত সীতারাম সার্বভৌম হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্প দেখিয়া- 
ছিলেন। তাহার উদ্দেশ্তসাধনে কযেকজন অক্রাস্তকম্মা মহাবীর তাহা সহার হইয্বাছিলেন, 
ইহাদের একজনের নাম “মেনা হাতী।” বস্ততঃ তাহার বিরাট্‌ হষ্টপুষ্ট দেহ ও বলিষ্ঠ অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ দেখিলে তাহাকে ছোটখ'ট একটি হাতী বলিয়াই মনে হইত। দস্থ্যরা ইহার 
নাম শুনিলেই অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া পালাইত। ইহার প্রকৃত নাম রামরূপ ঘোষ ( আকনার 
দক্ষিণ-বাঁড়ীর দোষবংশীষ )। অপর একজনের নাম মুশিরাম ঘোষ_-খুলনা জেলার বঙ্গজ 
কায়স্থ। মুনিরামের দ্রঃসাহসিক মন্ত্রণা ও মেনা হাতীর দৈহিক বল ও অদম্য বীরত্ব-_ 
' সীতারামকে সব্বকাধ্যে প্রবুদ্ধ করিত। ইহ ছাড় পাঠান বক্তার খা, মোগল আমল বেগ, 
রূপর্টাদ ঢাঁলী ও ফকিরা (মাছকাট!) প্রভৃতি সেনাপতিও যুদ্ধকালে তাহার দক্ষিণ- 
হস্তপ্ববূপ ছিল। এই নবগঠিত বীরদলের মধো অনেকে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, ইহাদের 
মধ্যে সীতারামেব জীবনীলেখক অন্ধ ষছুবাবু রাখা, রামা, শুস্তো, শ্যামা, বিশে, হরে, 
কালা, নিমে, দীনে, ভুলো, জগণ ও মেধো_-এই বারজন প্রধান ॥ন্থ্যবীরের উল্লেখ করিয়াছেন, 
সকলেই বাঙ্গালী ছিল এবং শেষে সীতারামের দলভুক্ত হইয়াছিল। রাজ! সীতারাম পাঞ্জাব 
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হইতে শিখ, নেপাল হইতে গুর্থা আমদানী করেন নাই। বাঙ্গালী রাজা বাঙ্গলার ভাইদের 
লইয়া! দেশের অনাচার-নিবারণের জন্ত লড়াই করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানে 
ভেদ দেখেন নাই । এসমদ্ধে পল্লীকবি সেই সময়ে এই গানটি বাধিয়াছিলেন__“শুন সবে 
ভক্তিভরে করি নিবেদন। দেশ গাঁয়েতে যাহা হইল তার বিবরণ ॥ রাজাদেশে হিন্দু বলে 
মুসলমানে ভাই । বাজে লড়াই কাটাকাটির নাহিক বালাই ॥ হিন্দু বাড়ীর পিঠে কাসন 
( কাসন্দী ) মুসলমানে খায়। মুসলমানের নস (রস) পাটালী হিন্দুর বাঁডী যায় ॥ রাজা 
বলে আল্লা! হরি নহে দুইজন । ভজন পূজন যেমন ইচ্ছা করুক সে তেমন ॥ মিলে মিশে থাকা 
স্থখে, তাতে বাড়ে বল। ভয়েতে পলায় মগ ফিরিঙ্গীর দল ॥ চুলে ধরে নারী লয়ে চড়তে 
নারে নায়। সীতারামের নাম শুনিয়! পলাইয়া যায় ॥”৮ ( যদ্ুবাবুর--সীতারাম ১১২ পৃঃ)। 
সীতারাম হিন্দুবাজার আদর্শ লইকষা' যে স্ুখ-শান্তির সামাজ্যেব পত্তন করিয়াছিলেন তাহ! 
এই দেশে টি'কিল না। এই ভ্রাতৃবিবোধখিষ্প, স্বার্থান্ধ, পরশ্রীকাতর-_-এঁকাহীন উর মরুভূমিতে 
স্বর্গের কল্পতরুর চারা বাড়িবে কিরূপে ? 
সীতারাম ক্রমশঃ তীহার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সত্রাজিতের মৃত্যুর পর ভূষণ! 
পরগনার অনেকাংশ অবশেষে কালীনারায়ণ নামক এক ব্যক্তির হস্তগত হয়। ইহাব পুত্র 
কষ্চপ্রসাদেব মৃত্যু হইলে সেই জাঁমদারীর শিশু মালিকগণেব পক্ষে সীতারাম অভিভাবক 
হইয়া রূপাপাত, লৌকভানী, রকনপুর প্রভৃতি পরগনা শাসন করেন। মামুদসাহী পরগনার 
তৃম্বামী রামদেবের জমিদারীর পূর্বাংশ সেনাপত্তি মেনা হাতী বলপুর্বক দখল করেন। 
উত্তরে মাগুরার নিকটবর্তী নান্দুর়ালীতে শচীপতি মজুমদার নামক এক বৈগ্ভ জযিদার ছিলেন, 
সীতারাম তাহাকে স্বপক্ষে আনধন করেন। “উত্তরে পন্থা পধ্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারিগুলি 
সীতারামের হস্তে আসে” ( সতীশ বাবু-_-৫৫৭ পৃঃ) সাভৈরেব উত্তরে নসিব ও নসরৎ নামক 
ছুই পাঠান বিদ্রোহী হই্য়াছিল। সীতারাম নবাবকর্তৃক ইহাদিগকে দমন করিবার ভার 
প্রাপ্ত হন। এই সুযোগে তিনি অনেকগুলি নৃতন ছূর্গ ও মহম্মদপুরে কামান প্রস্তুত কবিবার 
ব্যবস্থা করেন। পাঠানেরা সহজেই পরাভূত হয়, এবং নবাব সরকারে তাহার প্রতিপত্তি 
খুব বাড়িয়া যায়। চাচড়ার রাজা মনোহর বায়, মীজ্জানগরের ফৌজদার নূরউল্লা খার 
সাহাযো সীতীরামেব বাজধানী আক্রমণের চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু পরাভূত হইয় পলায়ন 
করেন। তখন সীতারাম তাহার ছর্গতির একশেষ করিয়াছিলেন ( ১৭০৩ খৃঃ)। সুন্দরবনের 
য়গীর সীতাবামের ছিল, কিন্তু কতিপয় জমিদার প্রজাদিগকে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত 
করেন। রাজা স্বরং তথায় যাওয়াতে সকলে নিরস্ত হইম্ যায়। এই সুত্রে নলদী, তেলিহাটা 
ও মকিমপুর তাহার হস্তগত হয়! জানকী বিশ্বাস মজুমদার নামক এক বৈস্ভজমিদাঁরের 
ংশধরের! সুলতানপুর খড়ড়িয়া! পরগনার মালিক ছিলেন। সীতারাম এই সমস্ত জমিদারের 
নিকট হইতেই বাজপ্ব আদায় করিয়াছিলেন। বাগেরহাট-রামপালে বিদ্রোহী জমিদারদের 
সঙ্গে তাহার একটা খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি রামপাল জয় করিয়াছিলেন, তাহার প্রদত্ত 
সনদে তাহা পাওয়া যায়। পরমধুদিয়ার নিকটে প্রণতূম* বা রণের মঠি নামক একটা স্থান 
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আছে, সম্ভবতঃ এইস্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল। সীতারাম এইবার চিরুলিয়া, মধুদিয়া প্রভৃতি 
পরগনা অধিকার করিয়া লইলেন। 

যশোর খুলনার ইতিহাস-লেখক সতীশ বাবু বলেন “সীতারামের রাজ্য পদ্মার উত্তর পার 
হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গোপসাগরের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।” (৫৬৩ পৃঃ)। উত্তরে 
পাবনা, দক্ষিণে ভৈরব নদ, পশ্চিমে মামুদসাহী পরগনাঁ_তেলিহাটা পরগনার শেষ। এই 
এক অংশ, আর দ্বিতীয় অংশ- দক্ষিণে সুন্দরবনের আবাদী যহল, উত্তরে ভৈরব নদ হইতে 
আবাদ শেষ, পূর্বে বালেশ্বর হইতে বরিশালের কতকাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিস্তৃত 
অধিকার ৪৪টি পরগনায় বিভক্ত ছিল এবং ইহার আয় তখনকার দিনে এককোটা টাকার 
উপরে,হইত। 

মৌগলেরা সীতারামকে এতদিন পধ্যস্ত প্রশ্রয় দিয়াছিলেন কেন ?-_তাহার একমাত্র 
কারণ-_তীহার! হিন্দুজমিদারদিগকে নগণ্য মনে করিয়াছিলেন, জনশ্রুতিতে যত কিছু শোন! 
যাইত, নবাব তাহা কাণে আনিতেন না। সীতারাষের সুশাসনে মুখলমানের গ্রীত ছিল। 
তৎকালে নবাবেবা পাঠানদিগকে ও মগদিগকে আশঙ্কা করিতেন! সীতারাম নবাবের 
পক্ষ হইয়! ছুর্দীস্ত পাঠান ও মগদিগকে দলন করিয়াছিলেন, ইহাতে সায়েস্তা খা-প্রমুখ 
শাসনকর্তীরা বরং তীহার উপর প্রীতই হইয়াছিলেন। সীতারাম যে রাজস্ব দিতেন নাঁ_ 
ইহাতে তাহারা এই কারণে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধির একটা সীমা আছে, 
সীতারাম যখন সে সীমান। লঙ্ঘন করিয়! গেলেন, তখন তাহার প্রতি নবাব সরকারের দৃষ্টি 
আকুষ্ট হইল। 

পাঠান-নিরধাতনের অছিলায় সীতারাম বছু হুর নির্মাণ করিয়াছিলেন, দীঘিক1-খননের 
উপলক্ষে তিনি রাজ্যের শতসহস্র প্রজাকে সামরিক শিক্ষা দিয়াছিলেন, দস্থ্যদলন-প্রচেষ্টায় 
তিনি বহু দস্থ্যকে করতলগত করিয়াছিলেন। তাহার সৈশ্তশ্রেণীতে হিন্দু, পাঠান, মোগল 
প্রভৃতি নান! সম্প্রদায়ের লোক রাজভক্তিপপীয়ণ শু সন্তষ্টটিত্ত ছিল । 

এইভাবে বলসঞ্চয়পূর্বক সীতারাম রাজত্ব করিতে লাঁগলেন। তিনি মহম্মদপুরের 
ছুর্গকে অতি দুর্গম করিয়] নিম্ীণ করিয়াছিলেন । বিশাল অরণ্য ও তিনদিকে বিল পরিবেষ্টিত 
থাকায় নিভৃত প্রদেশে তিনি স্বদেশী কর্শকারকর্তৃক বড় বড় কামান গ্রস্ত করাইয়াছিলেন। 
মহম্মদপুর বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইল। রাজার আয় বাড়িয়া গেল। রাজ! নিজে বিদ্বান্‌ 
ছিলেন। শৈশবে তিনি টোলে সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গলা ও উর্দ খুব ভাল জানিতেন। 
জয়দেব ও চণ্ডীদাসের পর্দ খুব ভাল করিয়া আবৃত্তি করার পুরস্কারস্বরূপ তিনি জগন্নাথ 
চক্রবন্তীকে জমি দান কারয়াছিলেন- সেই সনন্দে লিখিত ছিল-_“পরমপূৃজনীয় জগন্নাথ চক্রবর্তী 
শ্রীচরণেষু--আমার জমিদারি পরগনে মাহিমসাহীর হোগলডাঙ্গ! ও কল্যাণপুর শ্রামে ৭ 
পাখী ও প্রগণে নলদীর নারাক়ণপুর ও নহাঁটি গ্রামে আট পখী জ্মি আপনার চত্ডীদাস ও 
জয়দেবের মুখস্থ কবিতা শুনিবার জন্ত ব্রক্ষোত্তর দিলাম--আপনি পুরুষাম্ক্রমে আশীর্বাদ 
করিয়া ভোগদখল করুন। সন ১১১৩, তাং ৫ই বৈশাখ ( ১৭০৭ খুঃ)। মহম্মদপুর অঞ্চলে 
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পুর্ব হইতেই শিল্পের খ্যাতি ছিল। সীতারাম শিল্পের পরম উৎসাহদাতা৷ ছিলেন। এখনও 
নালিয় গ্রামে সাত হাত উচ্চ নানারূপ কাককাধ্যশোভিত চিনির মঠ, রথ, ময়ুরপতঙ্খী প্রভৃতি 
মিষ্ট দ্রব্য পাওয়া যায়--মযরারা! চিনির যে কদ্যা এখনও তৈরী করিয়া থাকে-_তীহার 
অধিকাবে তাহার বেড় ছুই হাত এবং উচ্চতাঁষ দেড হাত হইত। এই জিনিষটা 
তুলার স্ঠার হাক্কা, কাজ এত স্ুক্ম ও সুন্দর যে মনে হয় এত বড় কদ্মাটা ফু দিলে 
উডভিয়৷ যাইতে পারে। তাহারই রাজধানীর নিকটবর্তী স্থানে অতি সুক্ষ বস্ত্র তৈরী 
হইত, এখন তাহার লুপ্ত গৌরবের চিহন 'মছে। সাতৈরের পাটা ও মাদুর একসময়ে 
ভারতবিশ্রুত ছিল। কয়েক বৎসর মাত্র অতীত হইল তখনও এমন কারিগর বর্তমান ছিল ষে 
৫০০২ টাকা মূলোর মার তৈরী করিতে পারিত। তাহারই মন্দিরাদির ইটে যে কারুকার্য 
দৃষ্ট হয়, তাহা বঙ্গে স্থঙ্ম শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদশন। কাঠের উপর, কাগঞন্জের উপর তীহার 
সময়ের যে কত জুন্দর সুন্দর কারুকার্যের নমুনা! আমর] পাইয়াছি তাহাতে মনে হয়, বীর 
সীতারাম রায় কেবল যুদ্ধবিষ্যায় দেবসেনাপতির পুঙছগা করিতে নর্খ্য প্রস্তুত কবিয় ক্ষাত্ত 
রহেন নাই, তিনি স্বর্ণপদ্মের ডালি অর্থা দিয়! বঙ্গের কলালক্ীর পুজা করিতেন। ভূষণ! 
পরগনা পুর্ব হইতে বন্থ ও কাগজ প্ররস্ত করার জন্ত প্রসিদ্ধ ছিল (“বনাত-মখমল-পটু 
ভূষণাই খাসা । বুটাদার ঢাকাই দেখিতে তামাসাঁ॥» রামপ্রসাদ- বিদ্যান্থন্দর। ) ভূষণাই 
কাগজ সেকালে বঙ্গের সর্বত্র সবপরিচিত ছিল । আমরা ইতিপূর্বে এই অঞ্চলের যে শিল্পমপ্ডিত 
ঘরের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও সীতারামের রাজধানীর অনতিদূরবত্তী। মহন্মদপুরে এখনও 
কাচার নামক একজাতীয় লোক বাস করে, তাহার কাচের চুড়ী প্রস্তুত করিত। গালা, মোম, 
তামা, পিত্বল, কাস! এবং সোণারূপাঁর কারুশিল্পের জন্য সীতারামের ভুষণা বিখ্যাত ছিল। 
মুরসিদাবাদ নব্ববাড়ীর যে সুবৃহৎ কামান আছে--তাহা ঢাকার জনার্দন কামার ১৬৩৭ খুঃ 
অব্দে নির্মাণ করিয়াছিলেন, পিত্লফলকে এই কথাই উৎকীর্ণ আছে। এই কামানের 
নাম “ক্তাহান-কোষা” বা “জগজ্জয়ী”। সীতারাম এই জনার্দন কর্্কারের স্বজাতীয় 
শিল্পীদিগকে ঢাকা হইতে আনিয়! মহন্মদ্পুরে উপনিবিষ্ট করেন। তাহারাই তাহার স্বিখ্যাত 
“কালু খঁণ ও ঝুমঝুম খা” নামক কামান নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঢাকায় উক্ত নামধেয় 
কামানদ্বয়ের মত একটি বৃহৎ কামান আছে, তাহ1 সীতারাম রায়ের কি না বলিতে পারি না। 
সীতারামের বনু পুষ্করিণী ও দীঘি এখনও বিগ্বমান। ই্টকমন্দির নষ্ট হইয়া! গিয়াছে, 
কিন্ত সেই সকল দীঘির পুণ্য নীর এখনও স্থপেয়। সর্ব্ণপেক্ষা বড় দীঘি প্রামসাগরণ, 
এখনও পাহাড় লইয়া! তাহার বেষ্টনী ৬,০** ভাতের কম হইবে না, ইহার বর্গফল অন্যূন 
২০* বিঘা । পস্থখসাগর” নামক দীঘিতে গুরুতর রাজ্যশামন ও যুদ্ধবিগ্রহের শ্রাস্তি দূর 
করিবার জন্ত নান! কারুশিল্পমণ্ডিত প্মযুরপঙ্খী* নৌকাতে বহু রনণী-পরিবৃত হইয়া “বিলাসী” 
সীতারাম নৌবিহার করিতেন। অতি জটিল ও কঠিন রাজনৈতিক সমস্তাপূর্ণ পাহার জীবন, 
যিনি দরিদ্র অবস্থা হইতে সার্বভৌম সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাকে “বিলাসী” বলা 
মূর্খতা, তবে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও কুচি অস্থগত “একপত্রীক” ধর্ম তখনও বঙ্গদেশে প্রচলিত 


৮৪৮ বৃহণ্ড বঙ্গ 


হয নাই, নর্ভন, গান, স্ীলোকদের সঙ্গে আামোদপ্রমোদগনিত ক্ণিক স্থখভোগে তখনকাব 
বড়লোকের নৈতিক বিভীষিক। দেখিতেন নী। ন্গুখসাগব্” ছাড়া “কুষ্ণসাগর ও অন্তান্ত 
দীঘিও এই মহাপ্রাণ ব্যক্তিব সাধারণেব হিতকামনাব নিদর্শনস্ব্ূপ বহিযাছে। 

সীতারামেব রাজসভা বহুপপ্ডিতগুখবিত ছিল। তাহাব বাজ্যে ধাকইখালি, নালিয়ণ, 
নহাটা, বাটাজোর প্ররভৃতি স্থান বৈদিক ত্রাঙ্গণপণ্ডিভদেব কেন্দ্রস্থান ছিপ । পলিত 
নহাটার প্রসিদ্ধ ভাঙ্কবানন্দ আগমবাগীশ, বৈষ্ণবচুড়াষণি কষ্চবল্লভ গোস্বামী গ্রভৃতি পঙ্ডিতের। 
তাহার সভা অলঙ্কৃত কবিতেন। আঁগমপাশীশ মভাশয় ততসন্বন্ধে বাঙ্গলীয় এই কবিতাটি 
লিখিয়ছিলেন ; “ভাঙ্কবে উদযভাস, উদরনাবাণ দাম, তনয় রাজেন্দ সীতাবাম | 'গুণেন্দ, 
দেবেন্দ্র তথি, ভূ-আধিপতি, ভূষণে ভিত গুণগ্রাম '” “নৈগ্ভকুল-প্রদীপ” মভিরাম কবীন্ধা- 
শেখর কবিরাজ বাজসভাব 'অপঙ্কাবন্বরূপ ছিলেন । অসাধাবস পাঙিত্যেন জলন্ত তিনি 
বাজার নিকট হইতে “মহোপাধ্যার়” উপাধি পাইযাছিলেন | সতীশবাবু, ৫১৮ পুঃ)। 
“অভিরামঃ কবীন্দ্রোহসৌ শীতাবামাদ্ধি ভূপতেঃ | মন্যোপাধ্যায়পদবীং মহৎপুর্বামবাপ্ূবান্‌” 
( রামতন্ হড়-_কুলপঞ্জী)। সীতারামেব মভাষ দর্শন, সাহিত্য, ম্যান প্রভৃতি শান্েব সর্ব্বদ। 
আলোচনা চলিত। “তিনি মুখ্লমান প্রজাদের শিক্ষাৰ জন্য মৌলভী-দ্বার বনুসংখ্যক মক্তব 
খুলিয়াছিলেন” ( সতীশবাবু, ৫৬৯ পৃঃ): 

সীতারামেব «০দাঁলমধ্৮, “দশতুজাব মন্দিব”, “কৃষ্ণচজীব মন্দিব”, “রামচন্দ্রবাটা”, 
“পঞ্চরত্ব” প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট ভঘ। তাহাব মালপী গ্রামের প্রসিদ্ধ দুর্গ, 
কালিকাপুবেব গড়, এমন কি মহ'মদপুরের ছুর্গ এখন ঢিপিতে পরিণত | 

একটি দবিদ্র বালক সপ্তদশ শতান্দীর শেনভাগে স্বীয প্রতিভাবলে আদর্শ হিন্দু- 
সামাজ্য গডিতে কৃতসঙ্কর হইয়াছিল। প্রথমজীবঝনে তীহার ছুই ঘঅন্তবঙ্গ সহচর ছিলেন, 
রামজীবন ও রামবপ (মেনা হাতী), উহাব! তাহাব আজীবন-সঙ্গী। কত গভীব রজনীব 
পরামর্শ, কত উদেমাগ, কত জীবন-পণ যদ্ধ, মগ-পাঠান-হিন্দু-দন্থ্যৰ সহিত সংঘয, কত ক্ৃচ্ছ 
ও বিপৎসস্কুল অভিযান ও বিলবেষ্টিত স্থানে ছর্গম রাজধানীতে কামান-নিশ্মীণ, দীঘি- 
খননোপলক্ষে ছুদ্ধর্য বাঙ্গালী সৈন্যের স্ৃষ্টি-একটা অজ্ঞাত অবণ্যপ্রদেশকে সহসা 
যাছ্মন্ত্রপ্রভাবে যেন বতু-মেখল1 সৌধকিবীটিনী লঙ্কার মত কবিঘা গড়া এবং বিদ্যা, শিল্প, 
ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের প্রতিষ্ঠা এবং বাণিজ্যের বিলাসঙ্ষেত্ররূপে- গভিয়া তোল__গ্রজাদিগকে 
রামরাজ্যের স্বপ্ন সফল করিয়া প্রদর্শন--১৬৯০ খুঃ হইতে ১৭১২ ধুঃ-_এই স্বল্প দ্বাবিংশতি- 
বর্ষব্যাগী অধ্যবসায়ে পাদল্লীশ্ববো ব! জগদীশ্বরো বা৮-_মেই সাহান সা! সম্াটেব বিরুদ্ধে অটল 
প্রতিজ্ঞায় দাড়ানো - এভাবে এতট। বড স্বপ্ন আর কোন্‌ বাঙ্গালী গত চাবিশত বৎসরের মধ্যে 
এনট1 সফলতার দিকে আানিতে পারিরাছেন ? হিন্দু-মুসলমানে এই প্রীতি, জাতিধন্ম নির্বিশেষে 
গুণগ্রাহি তা, কায়স্থ হইয়| বৈগ্ভ পণ্িতকে “মহ্হোপাধ্যায়” উপাধিপ্রদান, মন্দিব ও মসাঁজদ, 
চতুষ্পাহী ও মক্তব একত্র প্রতিষ্ঠা, জয়দেব ও চণ্তীদীসের গীতি শুনিয়া শিখর অমিদান, শিল্পের 
প্রাণপ্রাতিষ্টা এবং রাজধানীর “মহম্মদগুর” নীমকরণ--এমনভাবে প্রতাপাদিতোর পরে আর কে 


রাজ। সীতারাম রায় ৮৪৯ 


করিয়াছেন ? অপর মহাঁবীরের! কেবল যুদ্ধবিগ্রহ লইয় ব্যস্ত থাকতেন, কিন্তু সীতারাম 
তাহার বিশাল সাম্রাজ্যের গঠন-শাক্ত সর্ধবদিকে সপ্রমাণ করিয়াছেন। বখন মুরসিদকুলি থা 
রাজস্ব দেওয়ায় ৫দেরি হইলে ব্রাহ্মণ জমিদারদিগকে ধবিয়] ধরিয়] “বৈকুষ্ে নিক্ষেপ করিতেন, 
সেখানে পুবীষমিশ্রিত জল তাহাদিগকে গলাপধঃকরণ কবিতে হইত, তখন সীতারাম 
'অটল্ভাবে দাড়াইয়া1 জমিদাঁরদিগকে বলিতেন, “রাজন্ব দেওয়া বন্ধ কর 1” তিনি জানিতেন-- 
এই সংঘর্ষ শুধু মুবসিদাবাদেব সঙ্গে নহে, সমস্ত ভাবত-সাআজাজে)র মালিকের- হিমাদ্রিপ্রমাণ 
গুরুতর রাষ্ট্রশত্ি্র সঙ্গে সংঘর্ষ, সেই বিশাল যন্থেব নিম্পেষণে তাহার মহম্মদপূর বুদ্ধদের মত্ত 
বিলীন হইবে । পতঙ্গ যেমন অগ্রিকুণ্ডে স্বেচ্ছায় বাপাইয়া পড়ে-- সেইরূপ তিনি এই বিপদ্‌কে 
বরণ করিখা লইলেন । এ যৃদ্ধ দাউদের সঙ্গে 'আকবরেব যুদ্ধ নহে-__দ্বাদশ ভৌমিকের সমবেত 
শক্তির সহিত মানসিংহেব মুদ্ধ নহে, জযপরাক্রয় সে সকল ক্ষেত্রে অনিশ্চিত ছিল, এই 
যুদ্ধ নগণা মহক্মদপুরেব সঙ্গে দিল্লীর বাদশান্কেব । এ সকল জানিয়াও তিনি মুরসিদকুলি খা- 
কত ভিন্দুমিদারদের অপমান সম কারতে পাবিলেন না» ফৌজদার তরপ খাঁকে বলিয়! 
পাঁঠাইলেন, তিনি রাঙ্গস্ব দিবেন নাঁ। মেনা ভাঁতাব সঙ্গে যুদ্ধে তবপ খা নিহত হইলেন। 
যে সনুল হন্দু জমিদার ভাহার শাসনে গরুড় পক্ষীর হ্যায় হইয়া ছিলেন, তাহারাই রং ধদলাইয়। 
মুবপিদু'লি গাব পক্চাশ্রণপৃর্বক সীঠাবামকে টিটৃকারী দিতে লাগিলেন। স্বয়ং দয়ারাম রাঁয় 
বকৃষান গার সঙ্গে যোগ দিয়! মোগল সৈন্তের নেতা হইয়া মহুম্খদপুবে অভিবান করিলেন, 
গুপু গু গু লাগাইযা মেন হাতীকে অতর্কিতভাবে বধ করিপেন! মুরসিদকুলি শক্র হইলেও 
ততটা হীন ছিলেন না, তিনি সেই বিশাল নরমুণ্ড দেখিয়া বিস্ময়ে বলির! স্টঠিলেন, “তোমর! 
কি করিয়াছ? এরূপ বিশালকায় বীরকে ন! মারিয়] তাহাকে ধরিয়া আনা উচিত ছিল!” 
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ড/6১112)0+5 1২6]911, 1). 27.) সীতারামের সহিত বারাসিয়ায় মোগলদের যে যুদ্ধ হইয়াছিল 
তাহাতে ৬০৭ মুসলমান সৈন্ঠ নিহত ভয়। 

দয়ারামের দ্বারাই সীতাবামের পতন ঘটে। শেষ পর্য্যস্ত মহম্মদপুরের ছূর্গ সমাশ্রয় 
করি! তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বন্দী হইয়া! তিনি মুরসিদাবাদে শীত হন। তাহার বহু 
পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ কেহ পূর্বে নিরাপদ্‌ স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাহার তিন 
বিবাহিত! পত্বীর মধ্যে একজন শেষ পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে ছিলেন। কোন ফিরিঙ্গী লেখক 
আপনাকে সীতীরামের বংশীয় বলিয়! পরিচয় দিয়া পর্তূগীজ ভাষায় বই লিখিয়াছিলেন। 
তাহার অন্দরমহলের বহু রমণীর মধ্যে ছুই একজন ফিরিঙ্গী সম্প্রদ্দায়ভুক্ত থাকা আশ্চর্য্যের 
বিষয় নহে। 

তাহার দেশীয় লোকের শকত্রতার ফলে তাহার পতন হইয়াছিল, তাহার রাষ্ট্রনীতি 
আদর্শ-নরপতির খোগ্য ছিল। তাহার সংগঠনী-প্রতিভা সম্রাটের যোগ্য ছিল। অদম্য বীরত্ব, 
সাহস, স্তায়বোধ প্রভৃতি গুণে তিনি জগন্সান্ত মহ্াবীরদের পর্ধ্যায়ভূক্ত হওয়ার উপযুক্ত । 


বৃহৎ বঙ্গ/৫৯ 


৮৫৩ বুহুত বজ 


তিনি নিজের দোষে বিনষ্ট হন নাই। "জ্ঞাতি যদি অভিরোষে, গরুড়ের পাখ! খসে-_” 
নিজের লৌক যদি পর হয়--স্বজাতি যদি দ্রোহী হয়--তবে বিনাশ অনিবাধ্য ভারতের 
ইতিহাস-_বিশেষ হিন্দুজাতির ইতিহাস পুনঃ পুনঃ এই কথাটা প্রমাণ করিয়াছে। যেদিন 
তাহাব শৈশবপঙ্গী, নিত্যসহচব, উচ্চাকাঙ্ষার অংশীদার, রাজ্যের প্রধান ভিত্তি “মেনা হাতীপ্ৰ 
মৃত্যু হইল-_ধাহার সহায়তায় তিনি ত দন্থ্যর অত্যাচার হইতে বঙ্গদেশকে বাচাইয়াছেন-_ 
যিনি জগতে ন্যায়রা্স্থাপনের জন্য রাউও্ড টেবেলের নাইটের ন্যায় আর্থারতুল্য রাজাব পারে 
দাড়াইয়াছিলেন, কতদিন রাত্রিতে জল্পন? করিয়া পরদিনই তাহ কার্ষ্ে পরিণত করিতে উদ্যত 
হইয়াছেন, সেই চিরস্থুলদ্‌ মেনা হাতীব মৃত্যুসংবাদ যখন পৌছিল, সেদিন তাহার হৃদয় বিদীর্ণ 
করিয়া বে দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইরাঁছিল-- তাহার দুরকম্পন আজও আমর] আমাদের হৃদয়ে 
অন্ভব করিতেছি । ১৭১২ থৃঃ শবে সীতারামের মৃত্যু হইঘ্াছিল। জন্ম ১৬৫৮৬০)-মৃত্যু 
১৭১২, সুতরাং মৃত্যুকালে তাহার বয়ঃক্রম ৫৪ অথবা ৫২ বৎসর হইরাছিল। 


হজ পল্বিচেন্ডাদ 
পরবর্তী বাঁদসাহগণ 


মুরখিদকুলি গার সময়ে ইংখেজদেব বাণিজ্যসংক্রান্ত 'অনেক গুকতর ঘটনা ঘটিখাছিল। 
ইংরেজেরা বসবে শুধু ৩,০০০ টাক] দিয়াই মুক্তি চাহিয়াছিলেন, তাহাব হিন্দুদেখ ও অষ্ঠান্ট 
প্রজাদের প্রতি যে ব্যবহার, তাহ হুইতে বেশী সুব্যবস্থা চাহিয়াছিলেন। মোগল এবং আ|রখ 
বণিকেবা বেরূপ সর্বদা শুল্ক হইতে মুক্ত, ইংবেজেরা সেইরূপ মুক্তি পাইতে আবদাখ 
করিযাছিলেন। নবাব এই আবদারের প্রশ্রর দেন নাই। তান সঞী বাদশাহর মঞ্জুরী- 
পত্র অগ্রাহ্হ কবিশেন। তিনি জানিতেন উৎকোচ দিয়া ইংবেজ বণিকৃ রাঁজকর্মচারীদের 
বশীভূত করিয়া অনেক শবিধা করিয়া লইরাছিলেন। স্থজার মঞ্জুরী দলিল যখন 
নবাব একখণ্ড ছিন্ন কাগজেব মত উড়াইয়া দিলেন, 'তখন তাহারা স্বভাবতঃই বুদ্ধ হইয়া 
সম্নাটু ফেবোকৃসেয়ারের নিকট 'আবেদন কবিলেন। এই উপলক্ষে জন হ্রম্যান সম্সাটুকে যে 
বহুমুল্য উপঢৌকন পাঁঠাইলেন, তাহাব মুলা ৩০০০০ পাউণ্ডের কম নহে । ইংরেজদের পক্ষীয় 
খোজা সবহাদ সম্রাটের নিকট এ মূল্যকে অতিরঞ্জিত করিয়া ১,০০,০০* পাউও বলিয়া বর্ণনা 
করলেন, সমাটু সেগুলি যাহাতে নিরাপদে পৌছিতে পারে, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন । 
কস্ত এত খরচ কবিগাও ইংরেগের1 খুব স্থবিধ1 করিয়া! উঠিতে পারিলেন নাঁ। নবাব দেখিলেন, 
ইংরেজেরা তাহাকে ডিঙ্গা ইয়! খুব শন্তায়রূপ দাবা রিবা চেষ্টা করিতেছেন, এবং ওমরাদিগকে 
বিস্তর উৎকোচ দিয়! কাজ উদ্ধার করিতে উদেখাগী। তিনি তাহার ভ্রাত। প্রধান মন্ত্রী হুসেন 
আলি খাঁর দ্বারা আবেদনের বিরুদ্ধতা করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন, কিন্ত 


পরবত্তী বাদসাহগণ ৮৫১ 


এই সময়ে দৈব ইংরেজদের সহার় হইল: ফেরোক্সেরার রাজপুতরাজগণের অন্ততম 
রাজসিংহের সুন্দরী কন্তাকে বিবাহ করিবেন, সব ঠিকঠাক, এমন কি কন্তা রাজধানীতে 
আনীত হইয়াছেন,_-এই সময়ে সম্রাট গুরুতর গীড়াগ্রস্ত হইলেন, দেশী চিকিৎসকের! হার 
মানিল। ইংরেজদের ডাক্তার হ্ামিলটন আব্ত্রোপচার করিয়া! সম ফোবোক্সেয়ারকে শীত 
শীপ্ব ভাল করিয়া দিলেন। তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন, ডাক্তার যাহ! চাহিবেন তাহাই 
দিবেন। ডাক্তার নিজের স্বার্থ না খুঁজিয়া তাহাদেব আবেদন-মঞ্তুরীর প্রার্থনা করিলেন। 
বিবাহোৎসবের গোলমালে ছয়মাস কাটিয়া গেল। ফেরোক্সেয়ার হামিলটনকে অনেক 
বহুমূল্য উপহার ও জাতীয় স্থুবিধার কয়েক দফা মঞ্জুর কবিষ দিলেন, কিন্তু বাণিজ্যসংক্রাস্ত 
বিষয়গুলিসম্বন্ধে মন্ত্রির্গকৈ রিপোর্ট করিতে বলিলেন। আবেদন যাইয়া পড়িল হুসেন 
আলি খাঁর কাছে। স্থতরাং আবার বিভ্রাটু। অস্তঃপুরের এক খোজাকে উৎকোচ 
দিয়া বশীভূত করা হইল! মহাভিষকের দত্ত গুঁষধেব মত এই উৎকোচের ক্রিয়া তখনই 
দেখা গেল। কিন্তু নবাব বাঙ্গলাদেশে তাহা! কাধ্যে পরিণত হওয়ার পথে, প্রকাশ্তভাবে 
না পাবিয়া, নানারূপ বাধা জন্মাইতে লাগিলেন। একট দফা এইরূপ ছিল ষে, ইংরেজগণ 
কলিকাতার পার্খে ৩৮টি নগর কিনিতে পারিবেন । সর্বনাশ, তাহা হইলে তাহারা এত বড় 
হুইয়া উঠিবেন যে ফোর্ট উইলিয়ামের জোরে পদে পদে তাহারা নবাবের প্রতিপক্ষতা করিতে 
পাহস করিবেন। নবাব জমিদারদিগকে ডাকাইয় বলিলেন, যত মূল্যই দিক না কেন 
ভীহাবা ঘেন বিদেশীদিগের নিকট জমি বিক্রয় না করেন। তবে কলিকাতায় মুরসিদকুলি 
গা ফেরোক্সেয়ারের মঞ্জুরী দলিলের বলে যে সকল সুবিধা দিলেন, তাহাতে তীহাদের অবস্থার 
বিশেষ উন্নতি হইল । 

এই সম্তরয়ে ফেরোকৃসেয়ার নিষ্টুরভাঙে নিহত হন (১৭১৯ খুঃ)। মহম্মদাবাদের 
পাঠাঁনেরা পুনরায় বিংদ্রাহী হইয়াছিল, কিন্তু হুগলীর ফৌজদার আসান আলি খা তাহাদিগকে 
দমন করেন। তাহারা মুরসিদাঁবাদের নিকট সরকারী ৬০,০০০২ টাঁকা লুট করিয়াছিল। 
মুরসিদকুলি খ'! সেই টাকা পার্খবত্তী জমিদারদিগের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইলেন। 
তাহারা কেন পাঠানদিগকে পথ ছাড়িয়া দিযাছিলেন-_এই অপরাধে পাঠানদের সমস্ত জমিদারি 
তিনি তাহাব প্রিয় রামজীবন নামক এক হিন্দুকে প্রদ্দান করেন। রামজীবন রাজসাহীর 
জমিদার ছিলেন । নবাব ত্রিপুরা, আসাম ও কুচবিহারের রাজাদের সঙ্গে গ্রীতিস্থত্রে আবদ্ধ 
হইয়াছিলেন, এই সকল রাজারা একরপ স্বাধীনই ছিলেন । নবাবের অত্যাচারে বঙ্গের 
হিন্দুজমিদারদের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল) কেবল বীরভূম ও বনবিষ্ুপুরের রাজারা 
অনধিগম্য আরণ্য-রাজধানীতে কতকটা নিরাপদ্‌ হইতে পারিয়াছিলেন । 

মুরসিদকুলি খ হিন্দ ব্রাহ্মণ-সস্তান হইয়1 হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যে গৌঁড়ামি দেখাইয়াছেন, 
তাহা ধর্্মদ্রোহী, অপর ধর্মাশ্রয়িগণই সর্বদা দেখাইয়া থাকেন। তিনি মোগল-সম্াট 
আরঙ্গজেবের প্রিয় ওমরাহ ছিলেন এবং দৌোষেগুণে সেই নৃপতিই তাহার আদর্শ ছিলেন । তিনি 
২০,০০০ মৌলভী ও গায়ক রাঁজসভায় নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন, তাহার সদাসর্ধদণ তাহার কাছে 


৮৫২ বৃহ বঙ্গ 


কোরান আবৃত্তি করিতেন। মুসলমানী উৎসবগুলি তিনি খুব জীক্জমকের সহিত সম্পাদন 
করিতেন। কথিত আছে, তিনি একক্ত্রী-নিষ্ঠ ছিলেন, শাহাঁরে, বিহারে ও পরিচ্ছদে সংযত 
ছিলেন_ কথা বলিঘা তিনি কখনই তাহ! লঙ্ঘন করেন নাই। মুসলমান লেখকেরা তাহার 
খুবই প্রশংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা সদ্গুণগুলি একমাত্র গৌড়াদলই বেশী দেখিতে 
পাইতেন,__বাহিরের লোক- বিশেষতঃ হিন্দু তাহার রী বৈকুঞ্ঠ নামক নবক ও শত 
প্রকার অপমান ও যন্ত্রণাদায়ক বিধানের ভযে সশঙ্ক থাকিতেন | কাফেরের ছুঃখ ছুঃখ নয় 
কাফেব ও বলির পশুব চীৎকার উপেক্ষণীয__-উহার" প্রকৃত ধর্পরায়ণের হাতে নিহত হইলে 
অক্ষয় ন্বর্গলৌক পাইবে__স্থতরাং তাহ]দেব জন্ট খাহাবাঁ ছুঃখ করে-_তাহাবা বুদ্ধিহীন 1 
এই সকল গোঁড়া মুসলমানের ধর্ম্মবিশ্বীস গুলির পার্খে হাফেছের এই উল্কি সোণ! দিয় 
লিখিযা রাখা উচিত-_“মদ খাও, কোরান পুড়াইয়া ফেল, কাবা-মন্দিবে আগুন ধরাইব1 দাও, 
পৌত্তলিকেবাঁ যেখানে বাস কবে সেইখানে বাষ্টখা গৃষ্ নিষ্ীণ কর_ কিন্তু ভাই মানুষের মনে 
বাথ! দিও না”--সকল মন্দির, সকল মসঙ্জিদের চুডা ডিঙ্গাইযা এই কথাগুলি স্বর্গে তোবণের 
উপর লিখিত হওয়ার যোগা। 
শবাব মুরসিদকুলি থা ১৭২৫ খুঃ অন্দে প্রাণতাগ কবেন ! 


স্থজা উদ্দীন গা_--১৭২৫-১৭৩৯ খ্ুঃ 


সবজী উদ্দীন এ মীরজুমলাব এক মাত্র কন্যা! জিয়তন্নেসীকে বিবাহ করিযাছিলেন। 
মৃত নবাবেব ইচ্ছা ছিল তাহার দৌহিত্র সবফরাজ খ। নবাব হুম! কিন্তু সম্রাটের আদেশে 
স্তন উদ্দীন নবাধ হইলেন | 
সুজা উদ্দীন শবাঁব হইয়! বন্দী হিন্দজমিদারদিগকে মুক্তি দিলেন । ১৭৩৩ গুষ্টানে 
জিপুখার রাজকুমাব নির্বাসিত হইয়া নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সুযোগে নবাব- 
সৈন্য অতকিতভাবে আগরতলায় প্রবেশ কবিয়া রাজাকে রাজাচ্যুত করেন, আশ্রিত 
রাপ্;মাব মোগলসমাটের বগ্ততা স্বীকার করিয়া বাজপদে প্রতিঠিত হন। ট্ুয়াট সাহেব 
এই কণ] লিখিয়ছেন। এই সময়ে জাম্মানেরা নবাবের সনন্দ পাইয়! ওয়েষ্টে্ড কোম্পানির 
নামে বাকিবাজারে ( কলিকাতা হইতে ১৫ মাইল দূরে ) তীহাদেব এক" বিস্তৃত কারখানা 
প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ডাচ ও ইংরেজগণ ইহাদের বিপক্ষতা করিয়া নবাবের কর্ম্চারীদিগকে 
উৎকোচ দিরা বশীভূত করাইয়! জান্মীনদের নামে মিপ্যা অভিযৌগ প্রমাণিত করেন! 
ফলে নবাব-সৈম্ভদল বীকিবাজারের কাবখথানাটি ধ্বংস কবিয়] বঙ্গদেশে জান্মান বাণিজ্যের 
শস্তোষ্টি-ক্রিয় সম্পাদন করেন । এই নবাব বচ্চের রাজন্ব এক বৎসরের মধ্যে এক কোটি 
এশ লক্ষ টাকা হইঠে এক কোটি আটচল্িশ লক্ষ টাকায় পরিণত কবেন। জমিদাবদের 
প্রতি ভৃঙপর্ব নবাবের কড়া শাসনে যাহা হয় নাই--স্জা উদ্দীনের উদাবনীতির 
কলে তাহা হইল! ইনি মীরজুমলাক অত্যাচারের সহায় নাজিব আহাম্মদ ও মোরাদ এই 
ওমরাহদ্ব়কে দোষী সাব্যস্ত করির1 প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন! ইহার ৫** রাজকন্ম্চারীর 


পরবস্তী বাদসাহুগণ ৮৫৩ 


মধ্যে ছুইটি হিন্দুকে তিনি খুব ভালবাসিতেন। তাহাদের একজন রায় আলম্টাদ, ইহাকে 
নবাব প্রায় বায়” উপাধি দিয়াছিলেন, অপর জগৎ শেঠ; ইহাদের পরামর্শে কাজ করিয়াই 
ইনি সরকারী আয় এত বাড়াইতে পারিয়াছিলেন। ইহারা নবাবের এজ প্রিয় ছিলেন যে 
মৃত্যুর পুর্বে যে সকল চুক্তিতে স্বীকার করাইয়া পুত্র সরফরাজ খাঁকে উত্তরীধিকারি- পদে 
মনোনীত করেন, তাহার প্রধান এক দফাএই যে, তিনি সর্ধবিষয়ে রায়রীয়া ও জগৎ শেঠের 
মত লইয়া কাজ করিবেন। মীরজুমলা যেরূপ অতিরিক্ত পরিমাঁণে মিতব্যয়ী ছিলেন, সুজা উদ্দীন 
তেমনই অপরিমিত বিলাসী ছিলেন, তিনি তাহার রাজধানী যাহাতে দিলীর সঙ্গে সমকক্ষতা 
করিতে পাবে তাহার চেষ্টা কবিয়াছিলেন। ১৭৩৮ খুঃ তাহার সেনাপতি আলিবদ্দী খা? পাটনার 
দন্াদের অত্যাচার নিবীরণ কবেন এবং এ সময়ে মির হবিব নামক তাঁর শম্ত এক 
সেনাপতি ত্রিপুবাঁব রাজভাগাব লুণ্ঠন করিয়া তাহাকে অনেক অর্থ দেন] কথিত 'আছে, মজা 
উদ্দীনের সমযে ত্রিপুরা বাজ্যের একাংশের নাম পবিবত্তিত হইয়া “রোসনাবাদ' হইয়াছিল | 


সরফরাজ খা_১৭৩৯-৪০ খুঃ 


১৭৩৯ থুষ্টাব্ধে স্রজা উদ্দীনের মৃত্যু হইলে শৎপুত্র সরফবাজ গী বঙ্গের মসনদে 
শ্ধিষ্ঠিত চন । সবফবাজ খী ১৭৩৯-৪০ খুঃ পর্যান্ত রাজত্ব কবেন। এই সৌখীন নুপতিৰ 
অন্দব মহুলে ১,৫০* বমণী ছিলেন, ইহাদের লইয়। তিনি প্রমত্তাবস্তাধ দিন বাত্রি কাটাইতেন 
কিন্ধ তিনি সুবাপারী ছিলেন না| কোন সুন্দরী রমণীর কথাঁ শুনিলে তিনি অসহিষু 
হইয়া ন্ঠায়-ন্তাব বোধ হারাইতেন ! সিংহাসনে আরোহণ করিধাই তিনি নাদির সাের 
আক্রমণে দিল্লীর ছুববস্থার কথ শুনিতে পাইলেন। ভথ পাইয়া ইনি বাঙ্গলার তিন সনের 
বাকী খাঙ্জন! ন্থাদিব দাছুকে পাঠাইলেন, শুধু হাঃ :ই নহে-_নাদিব সাচের নামাঙ্ষিত করিয়) 
তিনি মুদ্রার প্রচলন কধিলেন! এই ঘটনা পরিশেষে 'াহাব শত্রুরা যন্বস্বরূপ 
ব্যবহাব কবিযা উন্তবকালে দিদ্লীশ্বর সম্রাট মহম্মদ সাহাব মন নবাবের প্রতি বিমুখ 
করিধা দিয়াছিল। যে তিন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে তাহার পিতা বিশেষ কবিয়া উপদেশ 
দিয়াছিলেন, তাহাদের মধো হাজি আহম্মদ একজন, বাকী ছুইজন আলমটাদ ও জগৎ শেঠের 
কথা পূর্বেই আমবা বলিয়াছি। প্রথম প্রথম নবাব ইহাদের কথামত চলিতেন। কিন্ত 
তিনি স্বেচ্ছাচারী হইয়া ইহাদের দুইজনকে বিষম চটাইয়া দেন। হাজি আহহম্মদের নাতি ও 
নাতিনীর মধ্যে একটি বিবাহ সুস্থির হইয়াছিল, ইনি তাহ] ভাঙ্গাইয়া দিয়া কন্যাকে তাহার 
নিজের ছেলের সঙ্গে জোর করিয়া! বিবাহ দেন | জগৎ শেঠের পুত্রের সঙ্গে একটি অপূর্ব- 
রূপসী কন্ঠার বিবাহ হইয়াছিল। জগৎ শেঠ তাহার পুত্রবধূকে নবাবের অস্তঃপুরে পাঠাইতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন, যদিও নবাব কোন বাভিচার করিতে স্থবিধা পান নাই। এই ঘটনায় 
জগৎ শেঠের পরিবারে যে কলক্কেব দাঁগ পড়িয়াছিল, তাহাতে শেঠজীব উচ্চ-কুলগর্ক খর্ব 
হুইয়! গিয়াছিল। নবাবের শক্রগণ মহম্মদ সাহের দরবারে এই সকল কথা! এবং নাদির সাহের 
প্রতি তাহার পক্ষপাতিত্ব ও সম্রাটুকে অবস্তা করার কথা অতিরঞ্জিতভাবে বর্ণনা! করিয়াছিলেন 


৮৫3 বৃহত্ ব্জ 


বং হাজি আহম্মদের ভ্রাতা আলিবদ্দী খাকে নবাব করিলে সম্রাটকে যে তিনি অপরিমিত 
অর্থ দিবেন তাহার এমন একটা লোভনীয় প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, সআাটু পাটনার শাসনকর্তা 
আলিবদ্ধী খাঁকে গোপনে বাঙ্গলাব গদি দখলের জন্য নিয়োগপত্র দিলেন। এদিকে হাজি 
মহম্মদ ও জগৎ শেঠ নবাবকে কুপরামর্শ দিয়! ব্যয়-সঙ্কোচের উপলক্ষে তাহার বনু সৈহ্য বিদায় 
করিয়া দিলেন। ন্বাবেব মাঝে মাঝে সন্দেহ হইত, কিন্তু আলিবদ্ধী খা নানারপ বাহা- 
রাঁজভক্তি প্রদর্শন করিয় পত্র লিখিতেন ও হাজি মহম্মদ এবং অগৎ শেঠ মিষ্ট কথা বলিয়া 
নবাবকে ভুলাইয়1 রাখিতেন, তারপরে ভোজপুবীদের বিদ্রোহদমনের ভান করিয়া আলিবদ্দী এ 
তাহার বিপুল বাহিনীর সঙ্গে পাঁটন? হইতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি একজন মৌলভির 
হাতে কোবান ও একজন ব্রাহ্মণের হাতে গঙ্গাজলের ঘটি ও তুলসীপত্র দিয়! সমস্ত সেনাপতি 
ও সৈন্যদিগকে আহ্বান করিলেন। মুমলমান কোরান ও হিন্দু গঙ্গাজল ও তুলসী স্পশ 
করিয়! প্রতিজ্ঞা করিল--আলিবদ্দী যাহ। বলিবেন, স্তায় হউক অন্যায় হউক তাহার তাহা 
করিবে? এই প্রতিশ্রতির পরে, 'আলিবদ্দী যে নবাবেব বিরুদ্ধে যাইতেছেন তাহ! 
তাহাদিগকে জানাইলেন। হাজি মহম্মদ, আলিবদদী ও জগৎ শেঠ মন্ত্রগুপ্তি এত 
চাতুর্যের সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন যে, যখন 'মালিবদ্দী সৈন্ত লইয়া একেবারে 
রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী, তখনও নবাব সম্যক বিশ্বান করিতে পারেন নাই যে, তীহাব। 
তাহার বিরুদ্ধে সতাসত্যই ষড়বন্ত্র করিতেছেন। শেষ মুহূর্তে যখন শক্রপক্ষের শিবির হইতে 
কামান গর্জন করিয়া বলিল যে আলিবদ্দী তাহার শন্র, তখন নবাব হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ 
করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তাহার মাহুত বলিল, এ অসম যুদ্ধে অগণিত শক্রর 
মধ্যে প্রাণ দেওয়ার কোন সার্থকত! নাই, বরঞ্চ হাতী দ্রতবেগে ছুটাইয়! দিই,_-বনবিষুপুরের 
রাজার প্রবল সাহায্যে হয়ত তিনি শক্রদলনে সমর্থ হইবেন। নবাব সে কথা শুনিলেন না, 
বিশ্বাঘঘাতক আলিবপ্ীর বিরুদ্ধে মহাবীরের স্তায় যাত্রা! করিয়া রণক্ষেত্রে তিনি মহাপ্রয়াণ 
করিলেন (১৭৪০)। 


আলিবদর্গ খা_-১৭৪০-১৭৪৬ খুঃ 


নবাব সরফরাজ থাকে হত্যার পর মুরসিদাবাদে প্রবেশ করিয়াই আলিবদ্দী মৃত নবাবের 
মান জেন্নতঅলনিস্তার দর্শনপ্রার্থি হই স্বয়ং তাহার গৃহদ্বারে যাইয়া! সংবাদ পাঠাইলেন-_- 
“আমি নবাবকে হত্যা! করিয়া অক্ৃতজ্ঞতার অন্থতাপে পুড়িয়া মরিতেছি। আমি ক্ষমার 
নহি, তথাপি ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছি। আমি প্রতিশ্রতি দিতেছি এই দোর পাপকার্য্ের 
পর আপনার মনে আর কোন কষ্ট দিব না, সর্ববিষয়ে আপনার আদেশের অনুবর্তী 
হইয়খ চলিব।” অনেকক্ষণ আলিবদ্দী দ্বারে অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু শোকসন্তপ্তা মাতা 
কোন জবাবই দিলেন না1। স্থৃতরাং পুত্রহস্তা নবাবকে তাহাএ সঙ্গে দেখা না করিয়াই 
ফিরিয়া! আসিতে হইল । পাঁপটি কম গুরুতর নহে- নবাব সরফরাজ থা স্বয়ং তাহার অন্তর 
সুহৃৎ আলিবদ্দীকে বিহারের শীসনকর্তী নিযুক্ত করিয়াছিলেন-__তীহাকে হত্যা করা। 


পরবর্তী বাদসাহগণ ৮৫৫ 


কিন্তু সিংহাসনপ্রাপ্তির জন্য এই সকল গুরুতর অপরাধ, স্বগৃহে ডাকিয়। আনিয়া বন্ধুত্বের 
ভান করিয়া অতকিতভাবে হত্যা কর1-এই সকল গর্হিত ও নিষ্টর কার্য মোগল ইতিহাসে 
বারংবার দৃষ্ট হইয়াছে। সাম্রাজ্যের লোভ অতি প্রবল, এজন্য শাল্সকারের। বলিয়াছেন, 
মুক্তিমিচ্ছসি রে তাত, বিষয়ান্‌ বিষবৎ ত্যজ |” 

আলিবদ্দী নবাব হুইয়! সম্রাটদের রাজত্বে অহনিশ-সংঘটিত এই সকল ক্র ব্যবহারের 
একটিও বাদ, দেন নাই। কিন্ত শক্র ও ধাহাদিগকে তিনি শত্রু বলিয়া মনে করিয়াছেন 
তাহাদের সঙ্গে “মারি অরি, পারি যে কৌশলে” নীতি চালাইয়াও তিনি অপর সকলের 
সঙ্গে অবাধ ও মুক্ত প্রীণের উদারতা, সুক্ষ ন্তায়-অন্ায়বোধ ও প্রজাহিতৈষণ। প্রভৃতি মহৎ 
গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সকল বাদশাহদের অনেকেই বীরত্বের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। 
কিন্ত আলিবদ্দী ছিলেন বীরশ্রেষ্ঠ । তিনি বহু যুদ্ধ করিয়াছেন, শক্রর শেব না করিয়' 
তিনি ছাড়েন নাই, কিন্তু কোন যুদ্ধেই তিনি পরাজিত হন নাই। বিপদের সম্ভাবনা 
দেখিয়া তিনি একপদও হটিয়া যান নাই, এবং প্রাণপ্রিয় অন্তরঙ্গ স্ুহতৎ যাহাদিগকে 
তিনি প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতা! ও এশ্বর্যের উদ্ধতম শিখরে লইয়া গিয়াছেন-_তীাহারা যখন 
অরুতজ্ঞ হুইয়! তীহার বিদ্রোহী হইয়াছেন তখন সেই অপ্রত্যাশিত ছূর্ব্যবহাবে তিনি 
তিলমাত্র ধৈধ্য-চ্যুত হন নাই। বাঙ্গলার বাদশাহদের মধ্যে আলিবদ্দী সামরিক ব্যাপারে 
সর্বশ্রেষ্ঠ বীরদের সঙ্গে এক পঙ্ক্তিতে আঁন-গ্রহণেব উপযুভ্ত। শেষবয়সে যখন তাহার 
ন্নেহের নন্দছুলাল, পরমস্ুুন্দব, তরুণ সিরাজুদ্দৌল! বিদ্রোহী হইয়া পাটনা দখল করিতে 
অভিযান করিলেন__তখন সেই চিরস্সেহপালিত বালক তাহার কি অপকার করিবেন, 
তাহ] মুহ্ভমাত্রও ভাবিলেন না, পাছে তাহার অনিষ্ট হয়, গায়ে কাটার আাচড়েব দাগ লাগে 
পেই ভাবনায় বিনিত্র রজনী যাপন করিতে লাগিলেন 

তিনি বাজত্বের প্রথমেই সরফরাজ গার পরিবারবর্গকে ঢাকাধ পাঠাইধা! দিলেন এবং 
তাহ।দেব জন্ত প্রচুর বৃত্তিব ব্যবস্থা করিলেন। তিশি পুর্ববন্তী নবাবগণের সঞ্চিত বহু অর্থ 
লাভ করিরা অকাতবে ও মুক্তহন্তে তাহা বায় করিতে লাগিলেন। সত্্াট মহম্মদূকে এককোটি 
টাক নগদ ও সত্ব লক্ষ টাকার উপযোগী উপঢৌকন নজবান! পাঠাইলেন। নবাব বিহার ও 
উডিষ্যাব শীসনভাব তাহাব আত্মীষদিগেধ মধ্যে বিতবণ কবিলেন। এইভাবে যখন স্থির 
হইয়া] কেবল সিংহাসনে বসিয়াছেন, তখন শুনিতে পাইলেন সম্রাট মহম্মদ সাহু তাহার অতুল 
ঈশ্বর্যোব কথা শুনিয়া! যাহা পাইয়াছেন তাহাতে খুপী না হইয়া 'মারও অপরিমিত দাবী দিয়! 
নধাদ খা! নামক এক প্রতিনিধিকে পাঠাইয়াছেন ! আলিবদ্দা এই লোকটিকে প্রচুর উৎকোচে 
বশ্নাভৃত কারযা, একটা হিসাব দাখিল করিয়া এবং শঘ্রাটের জন্ত আব একটি মূল্যবান্‌ 
উপঢোকনের বাবস্থা করিয়! মুরাদকে রাজমহল হইতে বিদায়পূর্ধক পুনরায় সিংহাসনে স্থির 
হইয়া বসিলেন। (১৭৪১ খুঃ।) 

ইহার পরে সুজ উদ্দীন বাদসাহের জামাতা মুরসিদ খাঁকে উড়িস্যার শীসনকর্তৃত্ব হইতে 
বিদায় করিয়া] নবাব তংস্থলে তাহার ভ্রাতা হাজি মহম্মদের পুত্র সৈয়দ মহল্মদকে নিযুক্ত করিতে 


৮৫৬ বৃহৎ বঙ্গ 


সঙ্কল্প করিলেন। তিনি তদন্ুসারে মুরসিদ থাকে লিখিলেন-_-তিনি যদি স্বেচ্ছায় উডডিষ্যা ত্যাগ 
করেন, তবে তাহার সমস্ত ধন-রদ্ু ও পরিবারবর্গ লইয়া যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন, 
যাহাতে তাহার অবসরগ্রহণ ও উড়িষ্যা হইতে প্রয়াণ নিরাপদ্‌ হয় তাহার সমস্ত ব্যবস্থা 
তিনি করিবেন। এই প্রস্তাবে সম্মত না হইলে যুদ্ধ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। মুরসিদ খা 
শাস্তিপ্রিয় ভালমান্ুুষ ছিলেন-_তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে উদ্ভত হইলে তাহার স্ত্রী 
দুর্দন৷ বেগম সিংহীর মত বিক্রমে তীহাকে কাপুকষতার জন্য ভত্সন1 কবেন। তীহার 
আমীরগণও শেষপধ্যন্ত লড়াই করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। স্্রতরাং যুদ্ধ হইল, আলি- 
বন্দীর জয় হইল। মুরসিদ পালাইয়! দাক্ষিণাত্যে যাইয়া মসলিপন্তনেব ফৌজদার আনোয়ার 
উদ্দী খার আশ্রয় লাভ করিলেন) সৈয়দ মহম্মদ উড়িষ্যার শাসনকর্তী নিযুক্ত হইলেন। 
গোলমাল এখানেই থামিল না, সৈবদ মহম্মদ তাহার নিষ্টর ব্যবহার এবং স্ন্দবী রমণী-সংগ্রহাদি 
ব্যাপারদ্বারা প্রজাদিগকে উত্তেজিত করিয়] তুলিলেন, তাহারা মুরসিদ খাকে পুনরায় আসিয়া 
শীসনভার লইতে আমশ্রণ কধিল। কিন্ত তিনি এই গোলমালের মধ্যে আসিয়৷ পড়িতে স্বীকৃত 
না হওয়াতে বখর খাকে নেতা করিয়া শতি গোপনে একদল লোক সৈয়দ মহম্মদকে বন্দী 
করিয়া! ফেলিল। বখর খ! উড়িষ্যা দখল করিয়। বসিল্নে, এদিকে সৈয়দ মহম্মদের জন্য 
নবাবের ভ্রাতা হাজি মহণ্মদ ও পরিবারব্্গ ভাবিয়। আকুল, তাহার সৈয়দকে নিরাপদে 
পৌছাইয়। দিবার সপ্ত সন্ধি করিতে নবাবকে উপদেশ দিলেন ! কিন্তু আলিবদ্দী কোনকালেই 
ভয়প্রদর্শন কিংবা স্বীথ বিপদের আশঙ্কার দূর্বলতা দেখাইতে প্রস্বত ছিলেন না| বখর খা 
সৈয়দ মহন্মদকে এমন ভাবে বন্দী করিয়া বাখিলেন যে, যুদ্ধে যদি বখর খা পরাস্ত হন, তবে 
রক্ষকদিগের উপর শাদেশ ছিল, যেন তাহাবা ওখনই বন্দর মন্তকচ্ছেদ্ন করিয়া ফেলে 
যুদ্ধ হইল, বথর খা পরাস্ত হইলেন, কিন্তু দৈবক্রমে 'সঘদ মহম্মদ নিষ্কৃতি লাভ কগিলেন। 
আলিবদ্দী খা মহণ্সদ মন্তম খর উপর উাঁডধ্যাশীসনের ভাব দিযা নিশ্চি্তচিত্তে মৃগয়| করিতে 
লাগিলেন । 

এমন সমযে অকনম্মাৎ সংবাদ আপিল, ভাস্কর প্ডিত-প্রমুখ বর্গার1 বাঙ্গলাদেশে আসিয়া 
পড়িয়াছে | তাহাবণ বঙ্গাধিপের কাছে “চৌথ” অর্থাৎ রাজন্বের চতুর্থাংশ দাবী কিয়া বসিল 
( ১৭৪১-৪৯ থু 1) নবাব টাক দিতে স্বীকার করায় তাহার! অতি দ্রুত অভিযানপূর্ববক 
আলিবন্দীৰ অবস্থা শঙ্কটাপন করিয়া তুলিল। নবাব বদ্ধমানে আশ্রয় লইলেন, তাহাব সৈশ্থাগণ 
ছত্রভঙ্গ হুইল এবং মহাবাষ্রায়ের৷ চাবিদিকে লু্নকাধ্য চালাইতে লাগিল। দৃঢ় অধ্যবসায় 
এবং বিপদে সব্বদা উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াও আলিবদণ খা চারিদিকে সরিষাফুল দেখিতে 
ল/গিলেন। তিনি দশলক্ষ টাক দিয়া ভাস্কর পঙ্ঙিতের সঙ্গে সন্ধি করিতে চাহিলেন, কিন্ত 
স্ুটতুর বর্গা অবস্থা বুঝিয়া এককোটি টাকা এবং নবাবের সমস্ত হস্তী চাহিয়া বসিল! 
এরূপ অপমানজনক প্রস্তাবে আলিবদ্দী কিছুতেই সম্মত হইলেন না। যে দশলক্ষ 
টাকা বর্গাদিগকে দিবেন বলিয়া মুত রাখিয়াছিলেন, তিনি তাহা! সৈশ্সংগ্রহে ব্য 
করি মুদ্ধের জন প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এদিকে ভাস্কর পণ্ডিতকে তিনি সেই 


পরবর্তী বাদসাহগণ ৮৫৭ 


এককোটা টাকাব প্রস্তাবের উত্তরে হা, না, কিছু না বলিয়াঁ_কথার ছলে ভীড়াইয়া রাখিতে 
লাগিলেন। ভাস্কর ইহার মধ্যে প্রায় মুরসিদাঁবাদের কাণের কাছে পলাশী ও দাউদপুর প্রভৃতি 
গ্রাম লুণ্ঠন কবিতে লাগিলেন। তিনি নবাবের বিদ্রোহী কর্মচারী মীরহবিবের সহায়তায় 
হুগলী ও হিজিলি হইতে আরম্ভ করিয়] বর্ধমান জেলার সমস্ত অংশ এবং উড়িষ্যা বালেশ্বর 
পর্যন্ত, এতত্যতীত পুর্ণিয়া, বীরভূম ও রাজমহল প্রায় দখল কবিয়া লইলেন, স্থতরাং মুরসিদাবাদ 
ও তাহার সমীপবর্তী কয়েকটি পল্লীছাঁড়া গঙ্গার পশ্চিম পারে নবাব আলিবন্দীর আর কিছুই 
রহিল না। এই সময়ের রচিত বাঙ্গলার ছড়া “খোকা ঘুমা'ল, পাড়া জুড়াল, বর্গা এল দেশে । 
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজন| দিব কিসে ?”-_সকল বাঙ্গালীই জানেন। স্নেহের ছুলালকে 
ঘুম পাড়াইবার সময়ও মাতা বগীর বিভীষিক ভুলিতে পারেন নাই। 

এই সময়ে নবাব আলিবদ্দীর অন্ুমতিক্রমে ইংবেজেরা কলিকাতা অঞ্চলের চারিদিকে 
একটা পরিখা খনন করিতে লাগিয়া! গেলেন। এই পরিখ৭ সাত মাইল ব্যাপক হইবার কথ! 
ছিল, ছয় মাসে তিন মাইল পর্যাস্ত খনন কর] হইয়াছিল, কিন্তু কলিকাঁতার দিকে বর্গারা না 
আসাতে তাবপর আর খননকাধ্য চলে নাই। 

নবাব এবার যুদ্ধের জন্য প্রস্বত হইযাছিলেন। নৌসেতু ছ্বাব! ভাগীব্থী উত্তীর্ণ হুইয়! 
তিনি সহগ1 মাবহাটা! শিবিবের নিকটবন্তী হইলেন। এই আক্রমণের জন্ঠ ভাস্কর পণ্ডিত 
প্রস্থত ছিলেন না। তিনি পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়! অতি দ্রুত পালাইয়! বিষুপুবেব বনবহুল ছুর্গমস্থানে 
আশ্রয় লইলেন! এদিকে নাছোড়বান্দী আলিবদ্দী যত জোরে শবক্রসৈম্ত পালাইতেছিল, তত 
জোরে তাহাদিগকে অন্থসরণ করিতেছিলেন। ভাস্কর পণ্ডিত স্থির হইখা কোনস্কানে থাকিতে 
পাবেন নাই। বিষুপুরের লৌকেবা মনে ভাবিল, বর্গীর1 তাহাদের রাজধানী লুট করিবে। 
রাজাকে তাহারা সমস্ত অবস্থা জানাইল, বাজ! “লিলেন, “আমি জানি কি? ভোমাদের 
কথা মদনমোহনকে গানাও 3” এই বলিয়া তিনি ধন্না দখা স্বয়ং মন্দিপেণ দ্বারে 
অনেক রাত্রি পর্যান্ত পড়িয়া রহিলেন। পাণ্ডা শেষ রাত্রে দেখিল এক দার্থারতি 
রুম্তাব্ঢ 2ামমূছি পূরুষবর বর্গীদিগেব বিরুদ্ধে অভিযান করিতেছেন। প্রাতে সকলে দেখিল 
বর্গারা অনেক গোলাগুলি নিকটবর্তী স্থানে ফেলিয়া চলিব1 গিয়াছে । পাণ্ডা মন্দিরদ্ধাব খুলিয়া 
দেখিল, মদ্নমেহন-বিগ্রহের সর্বাঙ্গে বারুদ, হৃস্তপদ বারুদের কালা মাখা। বাঙ্গলার 
ভঙাঁটিব মন্্ম এই যে, বর্গারা পলায়নের পথে বিষুপুরে উকি মাবিয়া গিয়াছিল। প্রজার 
ভাবিল স্বয়ং ভগবান্‌ তাহাদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিয় বর্গীদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। অকম্মাৎ 
অজ্ঞাতঙাবে বিপদ হইতে মুক্তি পাইয়া তাহারা ইভা ভগবানের রুপা এবং তীহারই 
বাহুবলেব আশ্রয়ে ফল মনে করিয়! সেই সুন্দর ভক্তি ও কাকণামিশ্রিত ছড়াটি রচন! 
কবিযাছিল ( বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ )। মেদিনীপুরে ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে নবাবের 
যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে বর্গাবা হারিয়! যায 

কিন্ত বর্গার হাঙ্গামা এখানেই শেষ হইল নাঁ। রঘুজী ভোসল। তাহার সেনাপতির 
পরাজয়-সংবাদে চটিয়! গিয়া বহু সৈম্ স্বয়ং লইয়া বঙ্গদেশে অভিযান করিলেন। সকলেই 


৮৫৮ বৃহ বঙ্গ 


জানেন মারহাট্রাদেৰ ইহাব মধোই আত্মকলহ উপস্থিত হুইয়াছিল। বেরার অঞ্চলের নেতা 
ছিলেন রঘুজী ভোসলা এবং পুনার নিকটবর্তী স্থানগুলি বালাজীর অধিকৃত ছিল। যখন 
রঘুজী ভোঁসলা আলিবদ্ধীর বিরুদ্ধে আগমন করেন, সেই সময়ে বালাজীও নবাবের নিকট 
হইতে সম্মট্প্রদত্ত সনন্দের বলে এগাব লক্ষ টাক চৌথের দাবী কবিয়া বৃহৎ সৈম্তের সহিত 
বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। এই ছুই দলের লুঠনাদিব্যাপারে সোণার বাঙলা ছারখার হইবার 
দশীয় উপস্থিত হইল, এবং 'আলিবন্দী ছুই দলকে সামলাইতে না পারিরা বালাজীকে তাহার 
প্রার্থিত দাবী মিট।ইয়1 দিয়! তাহার সহিত সন্ধিন্থত্রে আবন্ধ হইলেন, এই সন্ধিস্ুত্রে বালাজী 
নবাবকে রঘুজীর বিরুদ্ধে সাহাধ্য করিতে স্বীকৃত হইলেন, এবং শক্রশিবিরেব লুষ্ঠনলন্ধ 
ধনরত্বের অদ্ধেকট। তীহাব হইবে, আলিবদ্ী এই প্রতিশ্রুতি পইলেন। বঘুজী এই ছুই শত্রুর 
হাত হইতে নিরাপদ হইবার মানসে তৃতীধ পঞ্ঠা অর্থাৎ পলাযনবুত্তি অবলম্বন করিলেন। যদিও 
যুদ্ধে নবাবের জয় হইল, শথাপি বগীকর্তৃক লুগ্ঠনের ফলে তাহার রাজস্বের বিস্তব ক্ষতি হইল। 

এই মহারাষ্ী হাঙ্গামার সময়ে মুস্তাফা এ আলিবদ্দীর দক্ষিণহস্তস্বৰপ ছিলেন। 
প্রধানতঃ তীহাবই বাবত্ব ও সাহসে আলিবন্দী জয়ী হইয়াছিলেন, এজন্য নবাব রুতজ্ঞ ছিলেন, 
কিন্তু মুস্তাফা খাঁর আম্পদ্ধী ক্রমশঃ বাডিয়! উঠিল। বিহার প্রদেশের যুদ্ধে ইহাব নিকট পূর্ব 
ধণ স্মরণ করিয়! তিনি সেই দেশও তাহাকে দিতে মশন করিয়াছিলেন কিন্তু মুক্তাফ1 খা তাহার 
অধীন থাকিতে অনিচ্ছ! প্রকাশ করির তথাকার স্বাধীন নুপতি বলিয় স্বীকৃত হওয়াব দাবী 
করিলেন। ইহার পব এই ব্যপ্তি বাঙ্গণাদেশও দখল করিতে চাহিতে পারে--এই আশঙ্কায় 
নবাব ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইহাকে খুমী করিবার জন্ঠ নবাব অনেক চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। থে সকল জমিগাবের প্রতি তিনি প্রতিকূল আদেশ দিতেন, মুস্তাফা খঁ? 
তাহাদের নিকট প্রচুর উৎকোচ পাইয়া নবাবকে তাহার আদেশ 
পরিবর্তন করিতে অন্থরোধ করিতেন। নবাব সমস্ত জানিয়। 
শুনিয়! শুধু খ সাহেবকে সন্তষ্ট করিবাব জন নিজের হুকুম ব্দলাইয়! ফেলিতেন। 
কিন্ত শেবে উভয়পক্ষই পরস্পরকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন এবং কতকগুলি কারণে 
তিনি মনে করিলেন, নবাব তাহাকে হত্যা করিতে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। তিনি নবাবকে 
প্রকান্তভাবে অভিবুক্ত করিয়া! বেহারেব শাসনকর্তৃত্বের দাঁবী ছাড়িযা দিলেন এবং নানারূপ 
[হস।ব দেখাইয়! নবাবের নিকট সতের লক্ষ টাকা দাবী করিলেন, এবং গুকাশ করিলেন 
যে ইহা পাইলেই তিনি নবাবের চাকুরীতে ইস্তফ! দিয়া চলিয়া যাইবেন। এই প্রস্তাবে 
নবাব মনে মনে খুসী হইয়া তখনই হিসাব না দেখিয়া তাহাকে সেই দাবীর টাকা 
মিটাইয়া দিলেন। কিন্তু মুস্তাফা খ1 নবাবের পাঠান সেনাপতি সমসের থা ও রহিম থাকে 
লোভ দেখাইলেন যে, আলিবদ্দীকে সিংহাসনচ্্যুত কবিয়! পুনবায় বাঙ্গলাদেশ পাঁখানদিগকে 
দেওয়াইবেন, তাহারা যদি যৌগ দিয়! মুস্তাফার পঙ্গে মিলিত হুণ। তাহারা এ প্রস্তাবে 
সম্মত হইলেন। মুস্তাফা বগাদেব সঙ্গে একযোগে আলিবর্দীর বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন, 
এই ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। 


মুস্তাক! খার দাবী। 


পরবর্তী বাদসাহুগণ ৮৫৯ 


১৭৪৫ খুঃ অবে মুস্তাফা থ! রাজমহল লুণ্ঠন করিয়! মুঙ্গের হইয়৷ পাটনায় জিনউদ্দিনের 
রাজধানী আক্রমণ করেন। যদিও জিনউদ্দিনের সৈন্তসংখ্যা অল্প ছিল, তথাপি তিনি অতাস্ত 
সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করেন। একটা তীর লাগিয়! মুস্তাফার ডান চক্ষুট! নষ্ট হইয়' 
যায়। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাহাকে কষ্টে আন! হয়_-ইহার পর তিনি বেশী দিন বাচেন নাই। 

কিন্ত সমসের পাঠানও বেশীদিন বিশ্বস্ত রহিলেন না। তিনি গোপনে রঘুজীর সহিত 
ফড়যন্ত্রে লিপ্ত হুইলেন। একসময়ে নবাবসৈন্ত রঘুজীকে অনায়াসে বন্দী করিতে পারিত, 
কিন্ত সমসের তাহাকে পালাইতে স্থবিধা করিয়! দিয়াছিলেন | আলিবদ্দী সমস্তই জানিতে 
পারিলেন। সমসের হঠাৎ পাটনায় যাইয়! জিনউদ্দিনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং 
নির্দয়ভাবে জিনউদ্দিনকে নিহত করিলেন ; তীহার ভূ-প্রোথিত সত্তরলক্ষ টাকা ও বহু মণি- 
মাণিক্য সমসেরের হাতে পড়িল। সমসের এতঘ্যতীত জিনউদ্দিনের পরিবারবর্গকে বন্দী 
করিয়! লইয়! গেল, ইহাদের মধ্যে বেগম আমনাও (আলিবন্ধীর কন্যা) ছিলেন। 

এদিকে রঘুজীর পুত্র জানোজী কটকের নিকট লুঠনাদি চাঁলাইতে লাগিলেন। আলিব্দী 
ইহাদিগকে দমন করিবার জন্ত বহু সৈন্যসহ সেনাপতি মীরজাফরকে মেদিনীপুর অঞ্চলে 
পাঠাইয়া৷ দিলেন। কিস্তু মীরজাফর ভয়ে মেদিনীপুর হইতে বর্ধমানে পালাইয়! গেলেন এ". 
তাহার ধনরত্ব ও হম্তীগুলি বর্গারা সহজেই লুণ্ঠন করিয়া লইল। মীরজাফরকে একে ।রে 
অকর্মণ্য দেখিয়া আলিবদ্দী আতাউল্লা নামক এক কর্মঠ সেনাপতিকে নিযুক্ত করিলেন। 
ইনি প্রথম জানোঁজীর একদল সৈন্তকে পরাস্ত করিয়া কাধ্যতৎপরতা দেখাইলেন, কিস্তু এক 
পাঁগলা ওমরাহ গণিয়া বলিল যে, তিনি শীঘ্রই বাদসাহ হইবেন | এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া 
আতাউল্লার মুণ্ড থুরিয়া গেল এবং তিনি নবাবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। 
মীরজাফরকে তিন্নি নবাব হইয়া! বেহারের শাসনকর্তৃত্ব দিবেন-_-এই লোভ দেখাইয়! নিজের 
দলে টানিয়! লইলেন। 

আলিবদ্দীর গুপ্তচরেবা এ সমস্ত সংবাদই তাহাকে দিয়াছিল। তিনি সময় নষ্ট না 
করিয়া এই ছই সেনাপতিকে অবমানিত করিলেন; তিনি মীরজাফরকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত 
ছিলেন, কিন্তু এই ব্যক্তি তাহাকে হিসাব-নিকাশ দিতে অসম্মত হওয়াতে তাহাকে কর্শচ্যুত 
করিলেন। ইহার পরে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে নবাব জয়ী হন, সমসের নিহত হন এবং 
তাহার সমস্ত সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ নবাবের হস্তগত হয়। নবাব তাহার কন্ঠাকে 
আশাতীতরূপে ফিরিয়া পাইয়া বিশেষ সম্থ্ট হইয়াছিলেন। ১৭৪৮ থৃঃ অন্যে জিনউদ্দিনের 
মৃত্যুর পর নবাব জীনকীরামকে বেহারের শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত করেন । 

তখন আলিবদর্র বয়ঃক্রম ৭২ বৎসর; জানোজীর আক্রমণ তখনও থামে নাই। 

অবশেষে উভয় পক্ষই দীর্ঘকালের যুদ্ধবিগ্রহে ক্লাস্ত হুইয়া পড়িয়- 
টির রত ছিলেন। বর্গাদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া! নবাব এই বিবাদ মিটাইয় 
ফেলিলেন ; সত্ধির সর্তা্থসারে ব্গীদিগকে কটক প্রদেশের অধিকার ছাড়িয়া দিলেন এবং 


৮৬৩ বৃহ বজ 


বঙ্গদেশ হইতে বৎসরে বারলক্ষ টাকা মহাবাষ্ট্রসরকারে পৌছাইয়! দিতে অঙ্গীকারবন্ধ হইলেন 
(১৭৫১ ৃঃ)। ইহার পর বর্গারা আর কোন উপদ্রব করে নাই। 

আলিবদ্দী এত বড় বীর হইয়াও স্নেহজনিত ছুর্বলত। এড়াইতে পারেন নাই। তিনি 
সিরাজকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন এবং এই সুশ্রী কিশোরবয়স্ক দৌহিত্রের শত অপরাধ 
মার্জনা করিতেন। সিরাজের বিবাহে তিনি এমন ঘট! এবং বিপুল অর্থব্যয় করিয়াছিলেন 
যে, বহুদিন পর্যন্ত এই সমারোহ-ব্যাপারের কথ বাঙ্গলাদেশের সর্বত্র আলোচিত হইত। 

যখন আলিবদ্দী খ1] এইভাবে বঙ্গ, বিহার ও উড়িম্যা সুশীসন করিয়া বার্ধক্য উপস্থিত 
হইলেন, তখন তিনি সিরাজউদ্দৌলাকেই তাহার উত্তরাধিকারিপদে মনোনীত করিলেন। 
মাতামহের আদরে সিরাজউদ্দৌলা অত্যন্ত বাড়িয়! উঠিয়াছিলেন, আলিবদ্দী তাহার শত দোষ 
দেখিতেন না। সিরাজউন্দৌল। ধাহাকে তাহার দাদ1| মহাশয় বা তাহার ভাইদের প্রিয় 
মনে করিতেন, তাহাঁকেই হত্যা করিতেন। এই ভাবে হুসেনকুলি খা ও তাহার ভ্রাতাকে 
হত্যা করিলেন। নবাব তাহার স্লেহেব ছুলালকে কোন দণ্ড দিলেন না। প্রজার! 
সিরাজউদ্দৌলার প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল। ইহাই শেষ নহে--হঠাৎ সিরাজ মুরসিদাবাদ হইতে 
কতক সৈন্ঠ লইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন, নবাবকে লিখিলেন, "আপনি আমাকে 
পুতুলের মত আদর দিয়া রাখিয়াছেন, কোন রাজ্যের শাসনভার দেন না, সুতরাং আমি 
আপনার সঙ্গে লড়াই করিব এবং বলপূর্ববক রাজ্য কাড়িয়া' লইব।” সিরাজ পৃণিয়ার দিকে 
সসৈম্তে যাইয়া তথাকার শাসনকর্তী জানকীরামের শীসনভার তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার 
দাবী করিল যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। 

এদিকে নবাব তাহার ছুলালটি পাছে এইরূপ অস্বাভাবিক যুদ্ধবিগ্রহে আহত হন,_- 
তাহার অধিকার নষ্ট হওয়া অপেক্ষা উহাই তীহার বেশী ভাবনার বিষয় হইল। তিনি অতি 
ন্নেহের সহিত তীহাকে জানাইলেন__তুমি এই সিংহাসন পীইবে, ফিরিয়া! এস” ইত্যাদি। 
সিরাজ সে সকল ন্নেহেব বাঁকো ভুলিলেন না। জানকীরাম দেখিলেন, সিরাজের সঙ্গে 
যুদ্ধ করিলে পাছে তিনি হত বা আহত হন, ইহাও যেরূপ ভাবনার বিষয় হইল, এদিকে 
নবাবের বিন! অন্থমতিতে ভান সিরাজকেই বা কি করিয়া শাসনকর্তৃত্ব ছাড়িয়া দেন-_ 
এই সমস্তায় বিচলিত হইয়া পড়িলেন ; অবশেষে যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। সিরাজের 
প্রধান পরামর্শদাত! মাধি নিম্পার খা যুদ্ধে নিহত হইল এবং সিরাজ দুর এক পল্লীতে আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন। জাঁনকীরাম কৌশলে তাহাকে বন্দী করিয়া তীহার বাসস্থানের জন্ত মস্ত 
বড় এক প্রাসাদ নিয়োজিত করিয়! দিলেন এবং অল্প পরেই তাহাকে শরীররক্ষকগণ-পরিবৃত 
করিয়! মুরসিদাবাদে নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। নবাব তাহাকে কিছুমাত্র তিরস্কার না 
করিয়া অক্ষতদেহে ষে তিনি তাহাকে ফিরিয়া পাইলেন, এজন্ত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দ্িলেন। 
নবাবের ভ্রাতা হাজি মহম্মদের ছেলের! একে একে ছইজন এই সময়ে মৃত্যুমখে পতিত হন, 
তীহারা উভগ্নেই জনপ্রিয় ছিলেন। নবাবছুহিতা ঘেবেটি বেগম বিস্তর টাকাঁকড়ি লইয়া 
মতিঝিলে বাস করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে সিরাঙ্জ না হইয়! তিনিই পিতৃ-রাজ্যের 


পরবর্তী বাদসাহগণ ৮৬১ 


অধিকারী হন, তাহার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। পৃণিয়াতে হাজি মহম্মদদের পৌত্র 
সৈয়দ আহম্মদের পুত্র শকৎজঙ্গ শাঁসনভার গ্রহণ করিলেন। আলিবদ্দী ৮* বৎসর বয়সে 
শোথরোগে দেহত্যাগ করিলেন, মৃত্যুর পূর্ববে তিনি সিরাজউদ্দৌলাকেই তাহার উত্তরাধিকারী 
নির্দেশ করিয়া গেলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে অন্দর মহুলের বেগমের! তাহাদের পক্ষে নবাব 
যাহাতে সিরাজকে কিছু বলিয়া ষান এই অন্থরোধ করিলে আসন্নমৃত্যু নবাব বলিলেন, 
প্হায়! যদি তিনটি দিনও সিরাজ ভাল হইয়! থাকিত ও তাহার মাতামহীর সহিত ভাল 
ব্যবহার করিত, তবে এই অনুরোধের ফল প্রত্যাশা কর! যাইত।” ১৭৫৬ খুঃ অবের 
৯ই এপ্রিল বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যাব মালিক, মহাবীর, ধীরম্বভাব সর্বজনপ্রিয় নবাব ১৬ বৎসর 
কাল রাজত্ব করিয়! ন্বর্গারোহণ করিলেন । তাঁহাকে জমিদারেরা এতটা বিশ্বাস করিতেন 
যে বর্গার হাঙ্গামার সময়ে তীহাকে তীহারা সাহাষার৫থ এককোটি টাক। তুলিয়! দিয়াছিলেন। 


সিরাজউদ্দৌল।__১৭৫৬-৫৭ খুঃ 


যখন শৈশবে আমর! নবাব সিরাঁজউদ্দৌলার কথা শুনিতাম, তখন মনে হইত তিনি 
প্ককেশ, পক্ষশ্মশ্র এক মহ অত্যাচারী দানব্প্রকৃতির লোক! তখনকার দিনের ইতিহাস 
ও জনশ্রুতি তাহাকে যে ভাবে চিত্রিত করিয়! রাখিয়াছিল, তাহা হইতে অনেকের মনে 
এই ধাবণ! বদ্ধমূল হইয়াছিল। সিরাজউদ্দৌল! যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাহার 
বয়ংক্রম উনিশ বৎসর মাত্র। তিনি চার মাস মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি অতি 
প্রিয়দর্শন এবং বৃদ্ধ নবাবের চোখের মণির ন্তায় ছিলেন। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় 
(ফোর্ট উলিয়ম্‌ কলেজের অধ্যাপক ) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাজ “কুষ্ণচন্জ- 
চরিত” নামক যে পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহাতে লিখিত আছে- সিরাজ সিংহাসনে উঠিয়া 
গর্ভবতী রমণীর পেট চিরিয়! সন্তান কিরূপে থাকে তাহা দেখিতেন, গঙ্গাগর্ভে নৌক। 
ডুবাইয়া লোকে কি ভাবে মরে তাহা দেখিয়া হষ্ট হইতেন। আমাদের দেশের একটী 
রীতি আছে, যদি তাহারা কোন সাধুর জীবন বর্ণনা করেন তবে পূর্ববর্তী সাধুর যে সকল 
অলৌকিক কাণ্ড ও লীলাখেলা করিয়াছেন সেগুলির সমস্ত তাহার জীবনে আরোপ করেন; 
সেইরূপ কোন হুষ্ট চরিত্র বর্ণনা করিতে যাইয়া! পূর্ববর্তী অসাধুগণ যাহা কিছু করিয়াছে-_ 
তাহাও বর্তমান চরিত্রে আরোপ করিয়া থাকেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ভাবেই 
সিরাজচরিত্রে এই সকল কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন । ইহা! কোন মুসলমানের ইতিহাসে নাই, 
কোন সাহেবের বর্ণনায় নাই মুতাক্ষরিন ও গ্রয়ার্টের ইতিহাস এবং অপরাপর লেখকেরা-_ 
ধাহারা সিরাজের জীবনের পুঙ্ান্ুপুঙ্খ সকল কথা লিখিয়াছেন- তাহারা কেহই এরূপ 
অদ্ভুত কথ লিখেন নাই। কুষণচন্ত্রচরিত-লেখক যত পাড়াগেঁয়ে আজগুবি কথা শুনিয়াছেন, 
সবই নির্বিচারে লিখিয়! গিয়াছেন। 

সিরাজ, তরুণ বয়সে__যখন হয়ত তাহার ঈষৎ গৌঁফের রেখ] উদগত হইয়াছিল-_তখন 
তিনি বঙ্গ, বিহার, উড়িয্বার অধিপতি হুইয়! চারিমাসের কিছু উর্ধকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন । 


৮৬২ বৃহণ্ বজ 


এই চারিমাস বিদেশীদিগের সঙ্গে মনোমালিন্ত এবং স্বীয় দরবারের ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি 
একটি দিনও শান্তিতে নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। এই অল্প সময়ে তিনি এত কি 
অত্যাচার করিতে পারিতেন যে জগতের ইতিহাসে তাহাকে “নিরো'র পারে স্থান দিতে 
হইবে? জগৎ শেঠের অন্দরে রমণীর বেশে প্রবেশ করিয়া তিনি সন্ত্রস্ত যহিলাদিগকে 
অপমান করিয়াছিলেন বলিয়! প্রবাদ আছে এবং নবীনচন্ত্র সেন “বেগমের বেশে পাী 
পশি অন্তঃপুরে* ইত্যাদি সরোষ উক্তি শেঠজীর মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন, কিন্ত 
আমরা দেখিতে পাইয়াছি, এরূপ একট হুষ্ষার্ধ্য নবাব আহম্মদ করিয়াছিলেন । গোলাম 
হুসেন নবাৰ আহম্মদ সম্বন্ধে এই কথা লিখিয়াছিলেন। সিরাজের সম্বন্ধে এই 
অপবাদ সম্পূর্ণ অমুলক। অন্ধকুপ হত্যাটা অমূলক নহে, কিন্তু উহা নিশ্চয়ই অত্যন্ত 
'সতিরঞ্জিত করা হইয়াছে । যুদ্ধের সময়ে শক্রুপক্ষের বন্দীদিগকে কেহই রাজপ্রাসাদে 
স্বর্ণব্টায় শোয়াইয়। রাখেন না। হয়ত সেখানে কর্শচারীরা কিছু অত্যাচার করিয়াছিল, 
কিংব! বন্দীদিগের অভাব-অভিষোগের দিকে কর্মচারীরা মনোষোগী হয় নাই। ঠিক ঘটনার 
সময়ে এই বিষয়টা এত অকিঞ্চিংকর ছিল যে তাহ! সাহেবের! প্রথম দিকৃকার রিপোর্টে 
উল্লেখ করেন নাই, শেষকালে উহার একটি অতিরঞ্জিত বর্ণনা দেওয়৷ হইয়াছিল । মুসলমান 
্রতিহাসিকগণ একবাক্যে বলিয়াছেন, নবাব উহার কিছুমাত্র খবর রাখিতেন না। এখনই 
কি বড়লাট ভারতবর্ষের কোন্‌ জেলে কোন্‌ বন্দীর প্রতি কি অত্যাচার হইতেছে, কাহা'র 
কি অনুব্ধি। হইতেছে ইহার সকল সংবাদ রাখেন? জেলের কর্মচারীরা কি বন্দীদিগের 
সহিত ব্যবহারে প্রত্যেক বিষয়ে বড়লাটের মঞ্জুরী লইয়া কাজ করেন? আমাদের বিশ্বাস 
অন্ধকূপ-হত্য? ব্যাপারটা। একেবারে অমূলক নহে, কিন্তু শেষকালে তিলকে তাল করিয়া লেখা 
হইয়াছে। রাজীবলোচন, যিনি ইংরেজদের পক্ষ হইয়! কেরি সাহেবের প্রেরণায় তাহার 
পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, তিনিও এই ঘটনার উল্লেখ করেন নাই! ১৭৫৭ থৃঃ অন্দে এই 
ঘটনা সংঘটিত হয় এবং ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে কৃষ্চন্দ্র-চরিত লগ্নে ছাঁপা হয় ;-_ইহাতে সিরাজের 
সন্বন্ধে অতি বীভৎস বনু মিখ্যাকথা যাহা! আমর! পূর্বে দেখাইয়াছি-_-লিপিবদ্ধ হুইয়াছিল। 
মাত্র ৫ বৎসর পরের লিখিত এই বিবরণটিতেও সিরাজ উদ্দৌলার বিরুদ্ধে নানা! দোষারোপ 
থাকা সত্বেও অন্ধকুপের কথা একবারও উল্লিখিত হয় নাই। যুদ্ধবিগ্রহের সমন এইরূপ 
সকল দ্বটনা এত সচরাচর দৃষ্ট হয় যে তাহা কেহ অত্যাচারের দৃষ্টাস্ত বলিয়া গ্রহণ করে না। 
এই ঘটনা অত্যাচারমূলক স্বীকার করিলেও নবাবকে এ সম্বন্ধে অভিযুক্ত করা সঙ্গত 
হইবে না। 

তবে নবাব ষে জনপ্রিয় হইতে পারেন নাই, তাহা নিশ্চিত কথা। তিনি তাহার দাঁদা- 
মহাশয়ের আদরে অত্যন্ত প্রশ্রয় পাইয়াছিলেন, তিনি গুরুতর অপরাধ করিলেও বুদ্ধ নবাব 
তাহাকে শীসন করেন নাই, এজন্ত তিনি যাহা ইচ্ছা তাহ! করিতেন। প্রজাদিগকে অযথা 
পীড়ন করিতেন, লোকে জানিত সিরাজ যাহ! করিবেন, তাহার উপরে নালিশ চলিবে না। 
স্ৃতরাং জনসাধারণ এই অতিরিক্ত প্রশ্রয়প্রাপ্ত খামখেয়ালী তরুণ যুবকের প্রতি বীতরাগ 


পরবর্তী বাদসাহগণ ৮৬৩ 


হইয়াছিল। নিশ্চয়ই তিনি সুন্দরী স্ত্রীলোক খুঁজিয়! বেড়াইতেন, এ সম্বন্ধে তাহার পূর্ববর্তী 
নবাব ওস্তাদ ছিলেন, তাহার রাজত্বকালে তিনি এইভারে বহু অপরাধ করিয়াছেন, কিন্ত 
সিরাজ ৪ মাস কালের মধ্যে এরূপ অপরাধ কতটাই ব! করিতে পারিয়াছিলেন ? নাটোরের 
মহারাণী ভবানীর কন্ঠা তারানুন্দরী রাজসাহী-বাঙ্তুরাগ্রামবাসী রথুনাথ লাহিড়ীর পদ্বী 
ছিলেন, তিনি নিরুপম! সুন্দরী ছিলেন, তিনি বালবিধবা, তাহার দিকে সিরাজের লোভ 
ছিল। এসম্বন্ধে দেশব্যাপী এত প্রবাদ আছে যে তাহ অবিশ্বীস করা চলে না। 

তারাহ্ন্দরীকে লইয়া রাণী ভবানী এতটা! বিব্রত হইয়া পড়িয়া- 

ছিলেন যে, তীহার একটা মুত্তি গড়িয়া! তাহা শ্মশানে পোড়াইয়! 
তাহার মৃত্যু প্রচার করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। আছরে ছেলে তাহার অভিভাবক গুরুজনের 
যত আদর পায় সেই পরিমাণে সে অপরাপর লোকের চক্ষুঃশূল হইয়! থাকে ! এই হিসাবে 
সিরাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই লোর্কের বিষচক্ষে পড়িয়াছিলেন। অবস্তই 
হুসেনকুলি ও তীহার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়! বিনা শান্তিতে ক্ষমা লাভ করাতে এবং পুজনীয় 
মাতামহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাতে অত্যধিক আদরে নষ্ট এই বালককে দেখিতে ন! পারার 
জন্য আমর। জনসাধারণকে দোষ দিতে পারি না। তিনি লোকশ্রদ্ধা এতট' হারাইয়াছিলেন 
যে, তাহার নিষ্ঠুর মৃত্যু এবং ত্বীহার বিরুদ্ধে হেয় ষড়যন্ত্র লোকে জানিলেও তাহার স্থৃতি 
কোন কারুণ্যের স্থষ্টি করে নাই, এমন কি যে ফকির তিনদিনের উপবাসী নবাবকে খাবার 
দেওয়ার লোভে ডাকিয়া আনিয়া! মীরজজীফরের লোকের হাতে ধরাইয়া৷ দিল, তাহার বিরুদ্ধে 
লোকে একটা কথাও বলিল নাঁ। কয়েক দিনের নিরঘু উপবাসের পর ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর হতভাগ্য 
নবাব যখন আহারে বসিবেন, তখন ধৃত হইয়। হত্যার জন্য মীরজাফর-গৃহে নীত হইলেন । 
তাহার মৃত্যুর পর শব হস্তিপৃষ্ঠে রাজপথে নীত হইলে তাহার মা আমন! বেগম আর্তনাদ 
করিয়! সেই হস্তীর পদতলে পতিত হইলেন। যে প্পরিয়দর্শন কিশোর তাহার দাদামহাশয়ের 
আদরের ছুলাল ছিলেন, তাহার অনাহার-অনিদ্রাক্লান্ত দেহের উপর নির্শম খড়গাঘাত ও 
রাজনন্দিনীর পরিতাপে বোধ হয় পাষাণও বিগলিত হইত, কিন্তু তাহার এই করুণ শোচনীয় 
পরিণাম উপলক্ষে পল্লীকবিরাঁ একটা ছড়া বাঁ গীতিক। রচনা করিল না। পলাশীর বিস্তৃত 
প্রাঙ্গণে চাষারা যেরপভাবে হলচালনা1 করিত, সেইভাবেই কৃষি-কার্ধ্য চলিল, কোন 
পল্পী-কবি এরূপ শোকাবহ ব্যাপার লইয়া একটি গান বাধিল না, ইহার কারণ কি? অথচ 
ইংরেজদের গুণগানে আকাশ-বাতাস পূর্ণ হইয়া গেল, চারিদিকে জয়জয়কার পড়িল-_এই 
বিসদৃশ কাণ্ডের অর্থ কি? নবাব জনমত অগ্রাহ করিয়। চলিয়াছেন--অত্যাচার করিয়াছেন-_ 
এবং প্রজারা এমন কি রাণী ভবানীর স্ঠায় পুজনীয়া সন্ত্রান্ত মহিলাও তাহার ভয়ে অনিদ্ত 
নিশ। যাপন করিয়াছেন। সেনবংশের রাজত্বনাশের পরেও তৎসম্বন্ধে পল্লীকবির! নীরব 
ছিলেন, নিম্ন সম্প্রদায়ের শতসহশ্র লৌকের প্রীতি তাহারা আকর্ষণ করিতে পারেন 
নাই, শুধু ব্রাক্ষণসমাজ তীহাদের পক্ষপাতী ছিলেন। তাহারা বাঙ্গলা ভাষাকে 
ইতরের ভাষা বলিয়া অবজ্ঞ1 করিতেন, বাঙ্গল! ভাষায় শান্ত্রপ্রচার ও ইতরশ্রেণীর সম্বন্ধে 


তারানুন্গরী। 


৮৬৪ বৃহৎ বজ 


ছোঁয়াচে রোগের চূড়ান্ত লীলা দেখাইয়া! জনসাধারণকে সর্বপ্রকার উন্নতির পথ হইতে ঠেকাইয়! 
রাখিয়াছিলেন। স্ৃতরাং তাহার! সেনবংশের কীত্তিগুলি তাহাদের পল্লীগাথার অন্তর্বর্তী 
করেন নাই। কিন্তু সহস্র দোষসত্বেও হুতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলাকে রাজনীতিক্ষেত্রে কোনরপ 
দোষ দেওয়া চলে না। 

সিরাজউদ্দৌলার [মাসী ঘেষিটি বেগম বহু এশ্বরধয লইয়! মতিঝিলে বাস! করিয়াছিলেন । 
আলিবদ্ধীর মৃত্যুর পর তিনি কতকগুলি ওমরাহকে হাত করিয়! সিংহাসন লাভ করিবার জন্য 
অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। সিয়ার মুতাক্ষরিনের লেখক লিখিয়াছেন-__এই দুশ্চরিত্রা 
এবং বুদ্ধিহীনা রমণী যদি সিরাজকে নিজের ছেলের মত দেখিতেন, তবে কত ভাল হইত 
তাহাকে যাহারা উৎসাহ দিয়! প্রচুর অর্থ গ্রাস করিয়াছিল, সেই সকল ওমরাহ-_মীর 
নজর আলি, দোস্ত মহম্মদ এবং রহিম খ1_সেই অর্থে দূরে যাইয়। প্রাসাদ-নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্থখে 
বাস করিতে লাগিলেন, এবং সিরাজ তাহার বিপুল অর্থ স্বীয় ভাগ্ডারে আনিয়! তাহাকে 
মতিঝিল হইতে বন্দীবাসে প্রেরণ করিলেন । 

সিরাজ প্রাচীন কর্মকর্তীদিগের কয়েকজনকে বিদায় দিয়া বাকী কয়েকজনের মাথা 
ডিঙ্গাইয়া_ স্বীয় মনোনীত ছুই তিনটি প্রধান কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। কথিত আছে 
ইহাদের স্পর্ধী ও অহঙ্কারে প্রবীণ কর্মচারী ও ওমরাহর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। পরবর্তী 
ঘটনাগুলি আলোচনা করিলে সিরাজ যে অবিবেচনার কাজ করিয়াছিলেন, তাহ বোধ 
হয় ন!। যাহাদিগকে তিনি বিদায় করিয়াছিলেন_-তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন 
মীরজাফর । ইনি অলিবদ্দী খাকে সিংহাসনফ্যুত করিবার চেষ্টা অনেকবার করিয়াছেন, বৃদ্ধ 
নবাব তথাপি ইহাকে ছই একবার বর্শচীত করিয়াও শেষে ক্ষমা করিয়াছিলেন। সিরাজ 
কুসঙ্গীদিগের সঙ্গে মিশিয়া অত্যাচার করিতেন_-এই অভিযোগ তাহার কার্যকলাপে সমর্থিত 
হয় না, বরধ্। তিনি ধাহাদিগকে পদমর্য্যাদ। দিয়] শাসনভার দিয়াছিলেন--তীহাদের একটিও 
অবিশ্বান্ত বাঁ অযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাহার উদারহৃদয় দাদামহাশয় 
বরং ধাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়াছেন তাহাদের প্রায় সকলেই বিশ্বাস হারাইয়া বিদ্রোহী 
হইয়াছেন, কিন্ত সিরাজ এবিষয়ে চতুর ছিলেন। মীরজাফরকে তিনি প্রথম হইতেই অবিশ্বাস 
করিয়াছিলেন। যে দুই ব্যক্তিকে নবাব শাসনবিভাগের সর্কেসর্ব1! করিয়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে একজন মোহনলাল | ইনি সিরাজের পারিবারিক বিভাগের দেওয়ান বা প্রধান সরকার 
ছিলেন ; সিরাজ ইহাকে “মহারাজা” উপাধি দিয় সর্বপ্রধান মন্ত্রীর পদ ( 7১71078 7111)15167- 
৪011১) দ্বিয়াছিলেন। বাজার-সরকার দণ্ুমুণ্ডের কর্তী হইলেন, তারপর তিনি কাফের। 
প্রবীণ ওমরাহদের দল তাহার নামে যেসকল কথ রাষ্ট্র করিল, তাহা সত্য কি নাকে 
নলিবে ? হিসো, দ্বেষ প্রভৃতি ভাবের উত্তেজনায় মানুষ অনেক মিথ্যা কথার স্থষ্টি করিয়া 
থাকে । কথিত আছে, মোহনলালের একটি ওগিনী ছিলেন, তিশি প্রাচ্য আর্শ-অন্থুসারে 
শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ছিলেন--০সে আদর্শের কথ! আমরা সংস্কৃত, বাঙ্গলা, পারসী প্রভৃতি অনেক 
ভাষায় লিখিত দেখিতে পাই; “দীর্ঘকেশী কশাঙ্গী"__পদ্মিনীলক্ষণাশ্রিত নারীর বর্ণনায় পাওয়া 


পরবর্তী বাদসাহগণ ৮৬৫ 


যায় ) “কৃশোদরী,” “ক্ষীণমধ্যা,” “ক্ষীণকটি*_-ইত্যাদি বিশেষণ বাল্পীকি সীতার প্রতি প্রয়োগ 
করিয়াছেন; কালিদাসের “মধ্যে ক্ষামা*ও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বাঙ্গলায় কৃত্তিবাস দমুষ্টিতে 
ধরিতে পারি সীতার কাকলী” লিখিয়া এই সৌন্দধ্যতত্ব আরও জটিল করিয়াছেন। পার্শীতে 
জেলেখার রূপ-বর্ণনায় কবি বলিয়াছেন, “জেলেখার কটিদেশ চুলের ন্যায় সুক্ষ, বরং তাহারও 
অর্ধেক ।৮-_ আমর! বুঝিতে পারি এই সকল বর্ণনায় কবিরা কোন স্থন্দরী রমণীর দিকে 
চাহিয়। রূপবর্ণনা করেন নাই-_তীহার1 অলঙ্কারশাস্ত্ররে কেরামত ও বুদ্ধির কসরৎ দেখাইতে 
ব্যস্ত হইযাছেন, তথাপি একথা নিশ্চয় যে চীন। রমণীর ক্ষুদ্রপদের মত ভারতীয় কিংবা 
পারস্তের রমণীদের ক্ষীণ কটি ও দেহ প্রশংসিত। 

কথিত আছে মোহনলালের ভগিনীটি ওজনে শুধু ২২সের ছিলেন এবং পান খাইলে 
মাত্র তাহার ঠোঁট দুইটি লাল হইত না, তাহার কণ্ঠের খানিকটা! অংশ পর্যস্ত আরক্তিম হইয়া 
উঠিত। ইনি নর্তকী ছিলেন--ইহাকে নাকি মোহনলাল সিরাজ্উদ্দৌলাকে দিয়! দিয়াছিলেন, 
কিন্ত ইনি সিরাজউদ্দৌলার এক শ্তালকের সঙ্গে ব্যভিচারে ধূত হন । নবাব তাহাকে বলিলেন, 
“কুমারি ! 'আমি দেখিতেছি, আপনি একটি গণিকা মাত্র ।” সুন্দরী জানিতেন, এবার তাহার 
রক্ষা নাই, স্ৃতরাং ভারতরমণীর স্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতি উপেক্ষ! দেখাইয়া তিনি দ্বপার 
সহিত উত্তর করিলেন, “হা! নবাব সাহেব, আমি গণিকাই বটে, আমি নর্তকী--গণিকাবৃত্তি 
আমার ব্যবসায়,” তৎপরে সিরাজের মাতা আমন! বেগমের সম্বন্ধে একটা জুর ব্যঙ্গ করেন। 
( অবশ্ত সিরাজের মাতা আমন। বেগম সম্বন্ধে নানারূপ কুৎস৷ প্রচলিত ছিল।) সিরাজ এই 
কুমারীকে জীবিত অবস্থাতেই চারিদিকে প্রাীর ভুলিয়া বন্ধ করিয়া মৃত্যুর ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। সত্য মিথ্যা জানি না, মুতক্ষরিনে যেরূপ বণিত আছে, আমি অবিকল 
তাহাই লিখিলাম* (সিয়ার মুতক্ষরিন, ২য় খণ্ড, ৮৭ পৃঃ)। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, 
এই রমণী আদবেই মোহনলালের ভগিনী ছিলেন ন]। 

মোহনলালের ভগিনীসম্বন্ধে এই সকল কথার মুলে যাহাই থাকুক না কেন, 
একথা কখনই স্বীকার্ধ্য নহে যে মোহনলাল সেই হতভাগিনী রূপসীর খাতিরে নবাবের 
প্রিয্পাত্র হইম্নাছিলেন, তিনি নবাবের বাল্যসখ! ছিলেন, দক্ষতা, বীরত্ব ও বিশ্বস্ততায় ষে 
তাহার দ্বিতীয় ছিল না--তাহা! ইতিহাসে প্রমাণিত হইয়া! গিয়াছে । 

দ্বিতীয় ওমরাহ ধাঁহার উপর সিরাজ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন, তিনি ছিলেন ঢাকানিবাসী 
মীরমদন। ইহারও অনেক মহ! গুণের কথা ইতিহাসে লিখিত আছে । সুতরাং সিরাজ যে 
তাহার দুষ্ট কুসঙ্গীদিগকে বড় বড় পদ দিয়াছিলেন, একথা গ্রাহ্থ নহে। বরং যখন প্রবীণ মন্ত্রী 
ও ওমরাহের দল চিরকাল তাহার হছন খাইয়া! বিশ্বাসঘাতকত! করেন, তখন এই ছুই চিরবিশ্বস্ত, 
রণনিপুণ ও স্বীয় আপদ্‌-বিপদে সম্পূর্ণ নির্ভীক ব্যক্তি সিরাজকে রক্ষা! করিবার জন্য অসাধ্য 
সাধন করিতে প্রয়াসী হুইয়াছিলেন। 

সিরাজ তাহার মামাত ভাই পৃণিয়ার শাসনকর্তী সকৎজঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। 
সকতজঙ্গ হাঙ্ছি মহম্মদদের পৌত্র এবং সৈয়দ মহল্মদের পুত্র। এই যুবকের বুদ্ধির প্রাখ্ধ্য 
বৃহৎ বঙ্গ/৬০ 


৯৮৬৬ বৃহৎ বঙ্গ 


সম্বন্ধে তাহার একাত্ত অস্তরঙ্গগণও প্রশংসাপত্র দিতে পারিবে না। সিয়ার মুতক্ষরিনের লেখক 
গোলাম হুসেন স্বয়ং ইহার এক ওমরাহ ছিলেন, তাহার সঙ্গে সকৎজঙ্গের ব্যবহারের অনেক 
রহস্তজনক ঘটনা উক্ত পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। পুণিয়ার এই তরুণ নবাবের নাম-দস্তখতের 
মত বিদ্যাও ছিল না। স্থতরাং গোলাম হুসেন তাহার আদেশমত যে সকল পত্রের মুসাবিদা' 
করিতেন, তাহা! তাহাকে বুঝাইতে যাইয়া অনেক বিভ্রাট উপস্থিত হইত। কোন্‌ অক্ষর 
কেমন করিয়া লিখিতে হইবে, কোথায় নোত্তা, কোথায় বক্ররেখা বা সরল রেখা দিতে 
হইবে, প্রতি পদে নবাবকে তাহা! বলিয়া দিতে হইত। এইরূপ করিতে যাইয়। গোলাম হুসেন 
একদিন দেখিলেন, নবাব কলম ফেলিয়া দিয়া দূরে যাইয়া চুপ করিয়া! বসিয়৷ রহিলেন। 
তাহার ওমরাহ আর কি করেন, এক ঘণ্টা তিনিও চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার কি 
অপরাধে নবাব বিরক্ত হইযাছেন ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। আর একদিন নবাব 
বলিলেন, “দেখ, তুমি আমার ওমরা, তুমি আমার মাষ্টার নও, তবে তুমি আমার লেখাপড়া 
লইয়া এত মাথা! ঘামাও কেন?” গোলাম হুসেন সতর্ক হইয়া গেলেন, ইহার কিছুদিন পরে 
সকত্জঙ্গ আবার ইহাকে সান্ুনয়ে অনুরোধ করিলেন, “তোমায় আমাকে কিছু লেখাপড়া 
শিখাইতে হইবে বৈকি? অমন চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে কেন?” যুদ্ধকালে ওমর খা' 
নামক এক মন্ত্রী তাহাকে স্থপরামর্শ দিতে গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি বহুবৎসর 
নিজামুলমুলুকের অধীনে কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এবং নবাব যে ভাবে 
সৈন্য পরিচালনা করিতেছেন, তাহ] যুদ্ধরীতিসঙ্গত নহে। তখন নবাব নিজামুলমুলুককে 
গালাগালি দিয়া বলিলেন “আমি কোন উপদেশ শুনিতে চাহি না, আমি তিনশত যুদ্ধে দক্ষতা 
দেখাইয়াছি।” সিবাজউদ্দৌলা রাজ রাসবিহারীকে পুণিয়ায় পাঠাইয় ছুইটি পরগনাসম্বন্ধে 
একটা ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব কবিয়াছিলেন | বঙ্গেশ্বর শুনিয়াছিলেন, মীরজাফর এবং 
অপর কয়েকজনের প্রবর্তনায় সকৎজঙ্গ তাহার অধ্ধীনত্ব অস্বীকার করিয়! অনেক রকম কাণ্ড 
করিতে উদেঘাগ করিতেছেন। সিরাজের পত্রথাঁন খুব ভদ্রভাবে লিখিত হইলেও তাহার 
ভিতরে একটা রাজনৈতিক চাল ছিল। এই পত্রের উত্তর যাহ! দিতে হইবে, গোলাম হুসেন 
সকত্জঙ্গের আদেশমত তাহার একটা খসড়া করিয়া! রাজসভায় উপস্থিত করিলেন। এই 
খসড়াটায় খুব রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় ছিল; স্পষ্ট জবাব বলিয়। কিছু ছিল না, কিন্তু নানা 
অছিলায় দেরী করিয়া! সময় লইবার অভিসন্ধি ছিল। সিরাজউদ্দৌলা সেই গুপ্ত উদ্দেন্ত যাহাতে না 
বুঝিতে পারেন সেইরূপ লিপিকৌশলের সঙ্গে মুসাবিদাটি কর! হইয়াছিল, সকত্জঙ্গ উহ! শুনিয়া 
খুবই খুসী হইলেন। কিন্তু যখন সভাসদেরা গোলাম হুসেনের চিঠির অতিরিক্ত মাত্রায় প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন, তখন *খদ্িযুক্ত1 হি পুরুষ! ন সহস্তে পরস্তবম”__নবাব নিতান্ত চটিয়া 
গেলেন। তিনি বলিলেন, “ইহার (গোলাম হুসেনের ) অবশ্তই বুদ্ধিগুদ্ধি আছে, কিন্ত তাই 
বলিয়া কি আমার বুদ্ধির সঙ্গে ইহার তুলনা হয়? ইহার ঘটে যদি দশ হাজার লোকের বুদ্ধি 
থাকে, তবে আমার ঘটে লাখ লোকের বুদ্ধি আছে, আমি ইহার চেখাট! অন্থমোদন করিব 
না” সুতরাং তিনি অন্ধ এক মন্ত্রীর বুদ্ধিতে সিরাঙ্গকে লিখিষ়া পাঠাইলেন, “আমি দিল্লী 
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হইতে তিন প্রদেশের সনন্দ পাইয়াছি, তদনুসারে আমি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন 
প্রদদেশেব মালিক। কিন্তু যেহেতু আপনার সঙ্গে আমার নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে, তজ্জন্ত 
আপনার প্রাণের উপর হস্তক্ষেপ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। আপনি এই পত্র পাওয়া মাত্র 
ঢাকা কি অন্ত প্রদেশে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত জায়গীর গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাউন, কিন্ত 
খবরদার, আপনি মুসিদাবাদের রাজপ্রাসাদ হইতে একটি কপদ্দক বা কোন দ্রব্যসামগ্রী 
লইতে পারিবেন না, এই পত্রের উত্তরের জন্ত আমি ঘোড়ার পাদানিতে পা দিয়! অপেক্ষা 
করিতেছি” সত্যসত্যই কতকগুলি নিবুদ্ধি আমীরের মন্ত্রণায় সকত্জঙ্গ বহু টাকা খরচ করিয়া 
সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর হইতে বঙ্গ, বিহার ও উড়িম্যার মালিকানির সনন্দ আনাইয়াছিলেন, 
উক্ত সমাটকে এক কোটা টাকা! বৎসরে রাজস্ব দেওয়ার সর্ভঁ তাহাতে ছিল। মুতক্ষরিনে 
লিখিত আছে-_-এই সনন্দ পাইয়া “তিনি ছিলেন চন্দ্রলোকে, লাফ দিয় একেবারে উঠিলেন 
হুর্য্যলোকে,” বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার অধিকার পাইয়া! তিনি কি কি করিবেন, তীহার বিশ্বস্ত 
মন্ত্রীদগের সহিত তাহ1 আলোচন! করিয়া বলিতেন, “আমি তাহার পর স্থজা উদ্দিন খা ও 
সাহেবুদ্দিনকে দমন করিব, তারপর ইচ্ছামত একজন সমাটুকে আমার হাতের পুতুলের 
মত আগ্রার সিংহাসনে বসাইব। অতঃপর আমি লাহোর ও কাবুল হইয়া কান্দাহার ও 
খোরাসানে যাইয়া! বাস করিব, যেহেতু বাঙলার হাওয়া আমার একেবারেই সহা হয় না।” 
আলানাস্কারের মত এই ক্রমোন্নতির পরিকল্পনা করিতে যাইয়া তাহার পুণিয়! রাজ্যটি একটা 
খেলানার মত ভাঙ্গিয়। গেল। মীর আলি খী নামক এক ফৌজদার একদ1 তাহাকে 
“জগতের একমাত্র আশ্রয়” বিশেষণ দিয়া! চিঠি দিয়াছিলেন। সকত্জঙ্গের এই উপাধিটি 
এত ভাল লাগিয়াছিল যে সরকারী সমস্ত দলিলপত্রে ও সনন্দে তিনি এ উপাধি ব্যবহার 
করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি "%৮'হাকে এ উপাধি ছাড়1 চিঠিপত্র লিখিত, 
তীহার পত্র তিনি ন! পড়িয়াই টুকর! টুকরা করিয়া! ছিঁড়িয়। ফেলিতেন। সেরপ কোন 
পত্র নবাবের সেরেস্তায় গৃহীত হইত না। তিনি সমস্ত প্রবীণ ও তাহার পিতার বিশ্বন্ত 
কর্মচারীদিগকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয় চাইয়া দিলেন। এমন কি রণস্থলেও 
তিনি তাহার বড বড় ওমরাহদিগকে এইরূপ ভাষায় তাড়া করিতেন, “গুলিগোলার লক্ষ্য 
হইয়| থামের মত দীঁড়াইয়! আছ কেন? দেখছ ন1 হিন্ছু শ্টামস্ন্দর কতটা এগিয়া গেল ?” 
বয়স্থ যোদ্ধগণ এইরূপ সন্বোধনে এরূপ বিরক্ত হইয়! উঠিয়াছিলেন যে যখন সিরাজের সঙ্গে 
প্রকৃত সংঘর্ষ আরম্ভ হইল__-তখন খুব অল্পলোককেই তিনি স্বীয় অনুচরস্বর্ূপ পাইলেন । 
মীরজাফর লোভ দেখাইয়! তাহাকে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে গোপনে চিঠি পাঠাইয়াছিলেন। 
তিনিও কাধ্যকালে তাহার কোন সহায়তা কবিলেন না। সমস্ত মন্ত্রী ও ওমরাহ তাহার 
উপর বিরক্ত ছিল, তিনি তাহার প্রধান কর্মচারী লালীকে তাড়াইয় দিয়! তাহার ছই দিন 
বয়স্ক পুত্রকে হাঁভীর পিঠে চড়াইয়া তাহাকেই সেনাপতি বলিয়া! ঘোষণা করিয়াছিলেন। 
লালীকে তিনি বেত্রাঘাত করিতে হুকুম দিয়াছিলেন, সমস্ত মন্ত্রী ও ওমরাহগণ একত্র হুইয়! 
নিবেদন করিলেন-_ এরূপ উচ্চ রাজকর্খ্চারীকে এভাবে দণ্ডিত করা নীতিবিরুদ্ধ, 
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তাই লালী রেহাই পাইয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে তিনি এত মদ খাইয়া- 
ছিলেন যে, ম্ঘলিতপদে টলিতে টলিতে মাহুতের কীধে ভর করিয়া! কোনরূপে হাতীর 
পিঠে চড়িয়াছিলেন এবং শক্রশিবিরের গুলিতে যখন তাহার মাথাটা উড়িগ্লা যায়, তখন সে 
মাথায় মদের নেশ! ছাড়া কোন বুদ্ধি এমন কি বেদনা'বোধটাও ছিল কিনা সন্দেহ। 

অনেক এঁতিহাসিক সকৎজঙ্গের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার তুলনা! করিয়াছেন ? মাসতৃতো৷ 
ভাইদের প্রকৃতি কতকটা একরূপ ইহাই ত্বীহাবা বলিয়া থাকেন, একথ সর্ব্বব ভুল | 
একটা বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল, উভয়েই জনমতকে একেবারে অগ্রীহ করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন 
কর্মচারী ও সন্ত্াস্ত ব্যক্তিদিগের পদ-মর্ধ্যাদানুসারে তাহাদের সহিত ব্যবহার করিতেন না। 
কিন্ত সিরাজ অবিশ্বাসীদিগের প্রতিই এরূপ আচরণ করিয়াছিলেন__সকতজঙ্গ নির্বিচারে 
সকলকে অপদস্থ করিয়! গালাগালি করিতেন। সিরাজের সঙ্গে তাহার তুলনাই হয় না। 

ঢাকার সহকারী শাসনকর্তা রাজবল্লভ নানা উপায়ে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, 
তিনি সিরাজউদ্দৌলার বিপক্ষদের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন, সিরাজের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল 
হইয়াছিল; সুতরাং কোন্‌ মুহূর্তে খামখেয়ালী নবাব তাহার 
প্রতিশোধ লইবেন, তাহার ঠিকানা! নাই এই ভয়ে তিনি তৎপুত্র 
রাজা কৃষ্বল্লভকে বহু অর্থসহ ইংরেজদের আশ্রয়ে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। ড্রেক 
সাহেবের তখন কলিকাতায় অসীম প্রতিপত্তি। ফোর্ট উইলিয়ম ছুর্গে কৃষ্ণবল্লভ তাহার 
সমস্ত ভাগ্ডারসহ নিরাপদ্‌ হইলেন। নবাব এই সংবাদ গপ্তচরের নিকট পাইয়া! ড্রেক 
সাহেবের নিকট উমিঠাদ ও কৃষ্খবল্লভকে তাহার অর্থাদির সহিত মুগিদাবাদে পাঠাইয়া 
দিতে আদেশ করিয়! চিঠি লিখিলেন। ড্রেক অস্বীকার করিলেন। নবাব ক্ষেপিয়া গেলেন। 
তিনি বঙ্গদেশে ইংরেজ-বাঁণিজ্য একেবারে উন্মুলিত করিতে সংকর করিয়া পিয়া হইতে 
অবিলম্বে বাঙ্গজলাদেশে উপস্থিত হইলেন। তাহার অন্যতম প্রধান মন্ত্রী ছুর্লভরাম এবং 
অপরাপর প্রধান অমাত্যগণ ইংরেজদের পক্ষপাতা ছিলেন, তিনি তাহাদের কাহাকেও 
অন্থরোধ করিলেন না, ইংরেজের কারখানা আক্রমণ করিয়া মিঃ ওয়াটকে 
বন্দী করিলেন। ড্রেক সাহেবের স্পঞ্চিত উত্তরে তিনি যে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা উক্ত 
সাহেব বুঝিতে পারিয়া প্রথমতঃ চুঁচুড়ায় ভাচ্‌ ও তৎপরে চন্দননগরে ফরাসীদের নিকট 
সাহ্থাষ্য চাহিয়াছিলেন, তাহারা কোন সাহায্য দিলেন না। সুতরাং সাহেব পলায়ন- 
পর হুইলেন। তিনি শ্ুনিয়াছিলেন, সিরাজ তীহাকে হত্যা করিবেন__তিনি প্রথমতঃ 
১,৫০০ বন্দুকধারী বাঙ্গালী সৈম্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন- কিন্তু তাহার বারুদ ভিজিয়! যাওয়াতে 
বন্দুকগুলি অকন্ণ্য হইয়াছিল, সুতরাং তিনি কতকগুলি সাহেববিবি লইয়া কলিকাতা হইতে 
তিন মাইল দূরবর্তী গোবিন্দপুরের জাহাজে উঠিয়া মান্দ্রাজে প্রয়াণ করিলেন। এদিকে 
হাউএল সাহেব খুব বীরত্বের সহিত দুররক্ষ! করিতে চেষ্টা পাইয়া যখন ১৯০ জন মাত্র ইংরেজ 
অবশিষ্ট--তখন নবাবের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। এইখানে বন্দীদের জন্ত ভাল 
বন্দোবস্তই হইয়াছিল-_তীহারা বারান্দায় থাকিবেন এই কথ! ছিল। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত- 


ইংরেজ-সংঘধ। 


পরবস্তী বাদসাহগণ ৯৮৬৯ 


কর্মচারী বলিলেন, খোল! জায়গায় বন্দীদিগকে রাখা! নিরাপদ নহে, আর কোন স্থান 
আছে কিনা খুঁজিয়া দেখ, অধীন কর্মচারীর! বলিল, দ্ছুরস্ত কয়েদীদের জন্ত একটা কামরা 
আছো॥” প্রধান কর্মচারী ন! দেখিয়াই বলিলেন, "বেশ, সেইখানেই রাখা! হউক ।” এই ঘরটিই 
ইতিহাসবিশ্রুত অন্ধকূপ। ইহার সংবাদ সিরাজউদ্দৌল৷ দুরে থাকুক, তাহার ওমরাহদের 
কেহও জানিতেন না। এখানে যে গ্রীক্মকালে তৃষ্ণ! ও গরমে আর্ত হইয়া সাহেবের! প্রাণত্যাগ 
করিয়াছিলেন, তাহা ইংরেজদের প্রাথমিক রিপোর্টে লিখিত হয় নাই। স্থতরাং এই ঘটন! 
যুদ্ধের আনুষঙ্গিক একটা অতি ক্ষুদ্র ঘটনা বলিয়া ধরা হুইয়াছিল। যুদ্ধবিগ্রহ তে মৃত্যুর 
শষ্যা পাতিয়াই রাখিয়াছে-_রণক্ষেত্রে, কি যুদ্ধের পরক্ষণেই অবরোধ-গৃহে মৃত্যুটা খুব একট 
অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে । অনেকেই প্রমাণ করিয়াছেন যে স্ব্পপরিসর গৃহে, যতগুলি লোক 
মরিয়াছে বলিয়া ধরা হইয়াছে-_তাহা৷ সম্ভবপর নহে, তাহা! প্রথমতঃ বঙ্গবাসীর সম্পাদক 
৮বিহারীলাল এবং পরে ৬অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় প্রমাণ করিয়! দেখাইয়াছেন। ঘটনাটি 
নিশ্চয়ই খুব অতিরঞ্জিত করিয়া শেষে বণিত হইয়াছে। এখন এদেশী লোকের অপরাধে 
পতিত এক বিন্দু ইংরেজরক্তের যতটা মূল্য-_ঘুদ্ধসম্পকিত ব্যাপারে তখন সেই রক্ত তত 
মহামুল্য ছিল না। এখনকার পাশ্চান্য মাপকাঠির দ্বারা এই বিষয়ের ওজন নিরিখ করা 
ঠিক হইবে না। এ বিষষে কাহারও কোন ইচ্ছারুত নিষ্ঠুরতা হয় নাই। নিম্ন কর্মচারীদের 
অনবধানতার দরুনই এই অনর্থ টি ঘটিয়াছিল। (19 [00718010675 5৮979 ৪1 6৪ 070৬160 
(০ 015 009 110 008 ৬6170510508 055 90090 0010098041176 608 28810, 
(01010100019 01069 ০৪014 0০৮ 0৪ ৪0080161001) 5৪০0179 01)6:৪--710007160 10819 
৮2৪ (01)8. [)71901) ০0 016 1011 (36958: [9 599.) সেট! ইংরেজদিগেরই র্গ 
এবং মেই বন্দীখান।র একটি গৃহে তাহাদের থান করা হইয়াছিল। অধ্যক্ষ মহাশক়্ 
“1010006 5581701011)6 00966600606 (0) 810%00009১৮*--৫সই গৃহের আয়তন পরীক্ষা 
ন1 করিয়াই সেখানে তাহাদের স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন। পূর্বেই বল! হইয়াছে ইংরেজ- 
দিগের প্রাথমিক ঘটনার বিবরণীতে ইহার উল্লেখ নাই। রাজীবলোচনের মত ইংরেজের ভক্ত 
এবং সিরাজউদ্দৌলার বিপক্ষপক্ষীয় লেখকও ইহার উল্লেখ করেন নাই। এমন কি গোলাম 
হুসেন, যিনি সিরাজউদ্দৌল তাহার পরিবারবর্গকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন_-এই অদ্ভিযোগ 
দিয়া যেখানে-সেখানে উক্ত নবাবের নিন্দাবাদ ও সাহেবদের সুখ্যাতি করিতেন, তিনি 
তাহার মুতক্ষরিনের মত সিরাজের রাজত্বের সুবিস্তৃত ইতিহাসে এই অন্ধকুপ হত্যার উল্লেখ- 
মাত্র করেন নাই। স্ৃতরাং এবিষয়ের জন্য নবাবকে দায়ী করা কতটা ন্তায়-সঙ্গত তাহ। 
বিবেচন1 করা উচিত । 

মন্ত্রীরা সকলেই সিপ্াজউদ্দৌলার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন | মীরজাফর আলিবদ্জীর 
সময় হইতে বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়। মাঝে মাঝে লাঞ্ছিত হইয়াছেন। কিন্ত দয়ার সাগর 
বৃদ্ধ নবাব তাহাকে তাড়াইতে যাইয়াও তাড়ান নাই। সিরাজউদ্দৌল! মীরজাফরকে ও প্রধান 
মন্ত্রী ছুর্লভরাঘকে ডিঙ্গাইয়৷ মীরমদন ও মোহনলালকে সর্কেসর্বা করিয়। শাসন-বিভাগের 


৮৭০ বৃহ বজ 


কর্তৃত্ব দিয়াছিলেন ! এজন্য এই ছুইজনের ইহার বিরুদ্ধে জাতক্রোধ ছিল। বৃথা প্রজ্ঞাভিমানিনী 
নী ঘেসেটি বেগমের মাথায় হাত বুলাইয়া মীরজাফর যে বিপুল অর্থ 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহ] সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাইয়া 
তুলিবার জন্ত তিনি সৈম্তসংগ্রহে এবং সৈশ্ঠদিগকে সম্পূর্ণ হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে ব্যয় 
করিয়াছিলেন । পুণিয়ায় সকত্জঙ্গকে সিরাজের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম তিনিই নাচাইয়া তুলিয়! 
তাহার সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন । দাদামহাশয়ের আমলেব লোক-_এবং আত্মীয়, এইজন্য 
সিরাজ তাহার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিয়1ও তাহাকে শাসন করিতে পারেন নাই। 
এমন কি পলাশীর যুদ্ধের কিছু পূর্বে মীরজাফর ও ছুর্লভরাম যে ইংরেজদের সঙ্গে একযোগ 
হইয়া! তাহার সর্বনাশ-সাধনের চেষ্টা পাইতেছে__-একথ। জানিয়াও তিনি তাহাদিগকে দণ্ডিত 
করিতে সাহস পান নাই। সেই সময়ে মুঁসিও লাস (ফরাসী সেনাপতি) তাহাকে বলিয়াছিলেন, 
"নবাব সাহেব, আপনাব আমলা ও ওমরাহ সকলে আপনার শক্র-_ইহাদের ইচ্ছা ফরানীদের 
তাড়াইয়া৷ আপনি ইংরেজদের হাতে যাইয়া পড়েন। তখন আপনার সর্বনাশ ইহারা সহজেই 
করিতে পারিবেন। আমাকে যদি আপনার অধীনে কাজ দেন, তবে আমি ও আমার 
সৈম্তদল প্রাণপণে আপনার জন্য যুদ্ধাদি করিব” (মুতক্ষরিন, ২য় খণ্ড, ২২৭ পৃঃ)। লাস 
সাহেব ফরাসী এবং ইংরেজেব শক্র,_ এদিকে নবাব স্পষ্ট বুঝিলেন ছুই একটি লোক ছাড়া 
সকলেই তাহার বিরুদ্ধে ষড়যঙ্তে লিপ্ত; এজন্ঠ কতক মীরজাফরের ভয়ে, কতক ইংরেজেরা 
চটিয়! যাইবেন এই আশঙ্কায় তিনি বিশ্বাসী ফরাসী সেনাপতিকে নিযুক্ত করিতে পারিলেন 
না। লাস সাহেব ঠিক বুঝিয়াছিলেন, ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে নবাব অচিরাৎ মৃত্যুমুখে পতিত 
হইবেন, এজন্য যখন নবাব অত্যন্ত দ্বিধার সহিত বলিলেন, “সময় হইলে আপনাকে আহ্বান 
করিব,” তখন সাহেব স্প্টাক্ষরে তাহাকে বলিয়াছিলেন, “আপনার সহিত আমার আর 
দেখা হইবে ন11” শেষমুহূর্তে যখন বিপদ আসন্ন, তখন তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিয়। 
লাসকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু অনিবাধ্য বিদ্র অতিক্রম করিঘনা লাসের আসিতে গৌণ 
হইল, যখন আসিলেন, তখন সিরাজ আর মর্ত্যলৌোকে ছিলেন না| লাসকে ইংরেজেরা 
তাড়া করিয়া ধরিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তানক্রমে তিনি ভাগ্যবলে রক্ষা 
পাইয়াছিলেন। 
ইংরেজেরা নবাবের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে ক্লাইভ আসিয় পুনরায় 
যুদ্ধের উদ্ঘোগ করিতে লাগিলেন। সন্ধি অনুসারে যে টাক দেওয়ার কথা ছিল, নবাব 
তাহা দিতে বিলঘ করিয়াছিলেন, এইরূপ অজুহাতের অভাব হুইল না। মোট কথা 
মীরজাফর, ছুর্লভরাম, কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎ শেঠ প্রভৃতি দেশের প্রধান ব্যক্তির] ইংরেজদিগকে 
উষ্কাইতে ছিলেন । এদিকে কলিকাতা'র ছুর্গধবংসের বাপারে তাহ্ারাও মনে মনে প্রতিশোধ 
লওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন ' চতুর ক্লাইভ বুঝিতে পাঁরলেন,__মুসিদাবাদে নবাবের 
মিত্র নাই, সকলেই শক্র। মীরজাফরাদির পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রতি তিনি অবিশ্বাস করিতে 
পারিলেন না! এদিকে মীরজাফরের প্রবর্তনায় ঘেসেটি বেগম আসিয়] সিরাজ তাহার প্রতি 


পরবর্তী বাদসাহগণ ৮৭১ 


কত অত্যাচার করিয়াছেন, তাহার বিবরণ দিয়া সকলের সহাঙুভূতি আকর্ষণ করিলেন। 
সিরাজের ধনভাগ্ডার কুবেরের ভাগারের মত, ষড়যন্ত্র সফল হইলে তীহারা একদিনে এত 
দীর্ঘকালের তপন্ত! সফল করিতে পীরিবেন--ষড়যন্ত্র বিফলই বা কেন হইবে? নবাবের 
বিশালকায় কামানগুলি-_-অসংখ্য সৈম্ঠবল--ইহারা তো মীরজাফরের করতলগত। যাহা 
'্মসাধ্য-_-অভাবনীয়, তাহ! সহজেই দৈবানুগ্রহে সিদ্ধ হইবে। 

নবাব পুরিয়ার যুদ্ধ জয় করিয়৷ ঘেসেটি বেগমের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ভাবিয়াছিলেন_ 
তাহার ভয়ের কারণ নাই; কলিকাতার দুর্গ ধ্বংস করিয়! ভাৰিয়াছিলেন- তাহার একমাত্র 
শক্র ইংরেজের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন; সুতরাং যখন জানিলেন, জগৎ শেঠ, ছুর্লভবাম ও 
মীরজাফর সকত্জঙ্গকে উত্তেজিত করিয়। তাহার বিরুদ্ধে দাড় করাইতেছেন, তখন প্রথমতঃ 
নগণ্য মনে করিয়! তাহাদিগকে দণ্ড দেন নাই, বরং রাজদরবারে তাহাদের যে স্থান ছিল 
কিছু ভয়গ্রদর্শনাদির পর তাহাতেই তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রতিশ্রুতি 
ও দৈন্য দেখিয়া! কোন কোন সময়ে তাহার এমনও মনে হইত যে, ইহার] নির্দোষ, কিন্ত 
তথাপি নির্দোষ ব্যক্তিরা যে ব্যবহার পায় ইহার! নবাবেব কাছে সে ব্যবহার পাইতেন না। 
তিনি মীরজাফরের বাড়ীর দিকে মুখ করিয়া একট! বৃহৎ কামান রাখিয়া দিয়াছিলেন, উহ? 
নবাবের ভ্রকুটির মত মীরজাফরের গৃহের দিকে সর্বক্ষণ বদ্ধলক্ষ্য ছিল। জগৎ শেঠকে 
তিনি সুননৎ করিয়া মুসলমান করাইবেন, সর্ব] এই ভয় দেখাইতেন। হুর্লভরাম অন্ততম প্রধান 
মনত্রী-ইহার কোন কথাই তিনি শুনিতেন না_ইহার! তলে তলে ইংরেজের সঙ্গে চক্রান্ত 
করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন,_-এজন্য নবাবের এই সকল ব্যবহার অসঙ্গত মনে করিতে পার! 
যায না। তীহার দোষ তরুণ ব্য়সের; তিনি ক্রুদ্ধ হইলে অতি তীব্র ভাষায় ইহাদিগকে 
অপমান করিতেন এবং বড় বড় মন্ত্রীদিগকে মীর*দন ও মোহনলালের ন্তায় তরুণবয়স্ক প্রিয় 
মন্ত্রীদের দ্বারা অপদস্থ করাইতেন। অথচ তাহাদিগকে দণ্ড দিয় শিরস্ত করা, কিংবা! কারাগারে 
আবদ্ধ করিয় রাখার মত তাহার মনের সাহন বা! দৃঢ়তা ছিল না| তাহার ফলে এই দ্রাড়াইল 
যে, তাহাদের বাহিরের ঠা বজায় থাকাতে তাহার! প্রাসাদে বসিয়াই ষড়যন্ত্রট পাকাইবার বেশী 
সুবিধ! পাইলেন। তিনি মীরজাফর;জগৎ শেঠ ও ছুর্লভরামসম্বন্ধে পূর্ব হইতে যে সকল 
সংবাদ পাইতেছিলেন, বিশেষ মুঁসিয়ার লাস তাহার নিকট যে সকল গুণ রহস্ত ভেদ 
করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ইহাদিগকে পিপীলিকার স্ায় পিসিয়] মারিলে শ্রাদ্ধ আর বেশী 
দূর গড়াইত না। কিন্তু নষ্টা বধূকে যেরূপ ঘোব শৃসন করিয়াও কোন কোন স্বামী ছাড়িতে 
পারেন না_ সেইরূপ ইনি এই সকল সন্তাস্ত ব্যক্তির সন্্রম নষ্ট করিয়াও ইহাদিগকে ছাড়িতে 
পারেন নাই। নষ্টবধুর ন্যায়ই ইহার] এই ছূর্ধলতার স্থযোগ লাভ করিয়! স্বীয় প্রভুর সর্বনাশ 
করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার! নবাবের নানাদোষ সাধারণের নিকট প্রচার করিয়৷ তাহাকে 
সর্বজননিন্দিত ও সকল লোকের অপ্রিয় করিয়! তুলিয়াছিলেন। ঘরের শব্র যাহা পারে, 
বাহিরের শক অত্যন্ত প্রবল হইলেও তাহ! করিতে পারে না। রাণী ভবানীর কন্ঠার প্রতি 
নবাবের লোভের ব্যাপার সমস্ত রাজা! ও ওমরাহদলের মনে আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছিল। 


৮৭৭ বৃহৎ বজ 


এইজন্ত নবন্বীপের কৃষ্ণচন্ত্রও আসিয়া এই দলে ভিড়িয়! গেলেন। তিনি তাহার বংশের পূর্বসংস্কার 
ও ব্রাক্ষণসমাজের গুরুর স্থান অধিকার করার দরুন বহু ব্যয় করিতেন,__পুজার্ছনা, দানধ্যান, 
বার মাসে তের পার্বণ খুব জীকিয়। করিতেন, এইজন্য তিনি একজন চির-দেউলিয়া জমিদার 
ছিলেন। বণিক ও অর্থশালী ব্যক্তিদের কাছে, খণগ্রহণের ব্যপদেশে তাহাকে সর্বদা ঘুরিয়। 
বেড়াইতে হইত-_ইংরেজদের সঙ্গে সম্ভবতঃ এই হত্রে তাহার ঘনিষ্ঠত1 হইয়াছিল । মুপলিদাবাদে 
যখন মীরজাফর, দুর্লভরাম ও জগৎ শেঠ এই যড়যন্ত্র করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণচন্দত্রের ডাক 
পড়িল। মীরজাফর রাজাকে তথায় আনিবার জন্ত লোক পাঠাইলেন। রাজীবলোচন 
বিস্তারিত ভাবে এই দৌত্যের বিররণ লিখিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র সহসা এব্ূপ একটা ব্যাপারে মাথ! 
দিতে দ্বিধা বোধ করিলেন, তিনি তীহাব প্রধান অমাত্যকে প্রথমতঃ পাঠাইয়া' দিলেন। 
ছুর্ঘভিরামের সাহায্যে অমাত্য নবাবের দেখা! পাইয়া বলিলেন, "আমাদের রাজ হুঙ্জুরের সঙ্গে 
সিংহাসন পাইবার পর দেখা করেন নাই-_একবার দর্শন প্রয়াসী,_হুজুরের অনুমতির জন্য 
আসিয়াছি।” তীহার হঠাৎ মুপিদাবাদে আস যদি কোন সন্দেহের স্থষ্টি করে, এই আশঙ্কায় 
নবাবদর্শনের অছিলায় কৃষ্ণচন্দ্র রাজধানীতে আগমন করিলেন। এদিকে কিরূপে সিরাজকে 
সিংহাসনচাত করা বাইতে পারে, ধূর্তত্রয় সেই বিষয়ে প্রতি রাত্রে জটল] করিতেছিলেন। কেহ 
বলিলেন- ইহাকে গুপ্তভাবে হত্য। কর! যাউক। কেহ বলিলেন, আমরণ প্রকান্তভাবে বিদ্রোহ 
ঘোষণ! করি, কেহ বলিলেন, যবনের অধিকার আর কোনরূপে সহা করা যায় না--অপর একজন 
মীরজাফরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া! বলিলেন, “আপনি কি বলিতেছেন? এখানে ষে 
মীরজাফর উপস্থিত, তাহ! কি ভুলিয়া গেলেন।” তখন একট হাসির রোল পড়িয়া! গেল। 
সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, কুষণচন্দ্র অতি চতুর ও বুদ্ধিমান ব্যপ্তি” তাহাকে ডাকাইয়া আনয়া 
পরামর্শ করা হউক; তিনি বীর স্থির-বুদ্ধি, এ সমন্তার তিনি যে সমাধান করিবেন, তাহাই 
গৃহীত হইবে । এই অবস্থার কৃষ্ণচন্দ্র আসিয়া বুদ্ধি দিলেন, “ইংরেজদের সঙ্গে একযোগে কাজ 
কর! হউক, মামি কালীঘাটে মারের দর্শনকাসনায় / বোপ হয় খণ পাওয়ার চেষ্টাও বটে ) 
প্রায়ই কলিকাতায় যাইয়া থাকি। তীহারা মান্, বদান্ত, বুদ্ধিমান্, রণনিপুণ, তাহাদিগের 
সঙ্গে যুদ্ধ লাগাইয়া! আমরাই দাবার চাল চালিব, শেষ পধ্যন্ত নবাব আমাদের হাতে কলের 
পুতুলের মত থাঁকিবেন, আমরাই যুদ্ধ চালাইব; “ধরি মাছ ন1 ছুঁই পানি”-নীতি অবলম্বন 
করিলে কেহ আমাদিগকে সন্দেহ করিতে পারিবে মা, অথচ মভীষ্টসিদ্ধি অতি সহজেই হুইবে, 
মীরজাফরকে আমরা নবাব করিব 1” এই যুক্তি শুনিয়া সভায় “বাহবা” পড়িয়া! গেল। 
তখন মীরজাফরের সঙ্গে ক্লাইভের গোপনে চিঠি-পত্র চলিতে লাগিল। এদিকে নবাবকে 
জব্দ করিবার জন্য ক্লাইভ ও ইংবেজ্রো! নান! উপায় চিস্ত! কারতেছিলেন, তাহার মধ্যে 
এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সুবর্ণ-স্থযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। এদিকে মীরজাফর অর্থের 
যে লোভ দেখাইলেন, তাহাদের অবাঁধ বাণিজা ও নবাধের অপরামিত ধনভাণ্তাকের বখরার 
যে আশ দিলেন, তাহাতে নিতান্ত উদাসীন ব্যক্তিরও মাথ' ঘুরিয়া! যাইতে পারিত। 
ইংরেজ-সৈহ দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে “সাজ সাজ” রব পড়িয়া গেল। 


পরবস্তী বাদসাহুগণ ৮৭৩ 


সিরাজের তেজ, বিক্রম, বুদ্ধি সকলই ছিল,_-এত অল্লবয়সে এরূপ বুদ্ধির তীক্ষতা ও 
লোকচরিত্র বুঝিবার শক্তি বোধ হয় আলিবর্দীরও ছিল না। তাহার দোষ ছিল_-তিনি 
মাতামহের আদরে একেবারে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন, 
চারিদিকের লোকজনকে কীটের মত গণ্য করি”ওন, কাহাকেও 
হস্তগত করিয়া কাধ্য উদ্ধার করিবার শক্তি তাহার আদেৌ ছিল না। আলিবর্দা তাহার 
অমায়িক ব্যবহার দ্বারা শক্রকেও মিত্র করিতে পারিতেন। এক রাত্রির কথা মনে পড়ে। 
আলিবন্দীর প্রধান সেনাপতি মুস্তাফা খ! ও অপরাপর পাঠান সামস্তগণ নবাবের বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাহার! শক্রদের সঙ্গে যোগ দিয়! আলিবন্জীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করিতে প্রস্তত,_-গুপ্তচরের মুখে নবাব সমস্ত কথা শুনিয়া বিনা অস্ত্রে শরীর-রক্ষী ছাড়া 
একাকী সিরাজের হাত ধরিয়! দ্বিপ্রহর রাত্রে মুস্তাফ! খাঁর শিবিরে প্রবেশ করিলেন। এই 
সময়ে এই অবস্থায় নবাবকে দেখিয়া! পাঠান সেনাপতি বিশ্মিত হইয়া গেলেন। আলিবঙ্গী খ' 
বলিলেন, “আপনাকে আমি আমার প্রধান সহায় বলিয়। জানিতাম, 
আপনি আমার অনেক উপকার করিয়াছেন। এখন জানিতে 
পারিলাম আপনি আপনার নবাবের বিরুদ্ধে ঘড়যন্ত্র করিতেছেন। অতি নিঃসহায়, নিরস্ত্র ও 
অসমর্থ অবস্থায় বৃদ্ধ নবাব আপনার দ্বারস্থ; আপান অনায়াসে এখানে ত্বাহাকে হত্যা করিতে 
পারেন, তাহা হইলে যুদ্ধ করিয়া! লোকক্ষয় করিবার প্রয়োজন হয় না। আমার প্রাণ 
আপনার হাতে দিতে আমি আমিয়াছি, মার (সিরাজকে দেখাইয়া) ষদি আমাব প্রাণ অপেক্ষা 
বেশা প্রিয় কিছু থাকে, তবে এই সিরাজ, যদি ইচ্ছ! করেন, তবে ইহাঁকেও হত্য। করিতে 
পারেন; আমি অকপট হৃদয়ে আমার জীবন, জীবনাধিক প্রিয়বস্ত ও সর্বস্ব আপনার 
হাতে দিয়। আপনার বন্ধৃত্বগ্রার্থী হইয়া এই অসমধে খাপনার নিদ্রা ভঙ্গ করিলাম ।” 

এই কথার পরে পাঠানদের সমস্ত বিদ্রোহভাব তৃণের মত ভাসিয়! গেল। ুস্তাফী খা? 
প্রতিশ্রত হইলেন, প্যে পর্য্স্ত আমি জীবিত থাকিব, সে পর্য্স্ত নবাব সাহেবের নিয়তম 
সৈনিকের ঘোড়ার খুরে আমার মাথা! বাধা রহিল। যে পর্যযস্ত দেহে প্রাণ থাকিবে, সে পর্য্যস্ত 
আলিবদ্দী, তাহার সম্তান ও পরিবারবর্গের হিতার্থ আমার জীবন অর্পণ করিলাম ।” (সিয়ার 
মুতক্ষরিন, ১ম খণ্ড, ৩৮৪ পৃঃ) | 

শাঁলিবদ্ীর এই রাজনৈতিক কায়দ1ও চাল সিরাজ একেবারেই জানিতেন না । যখন 
শেষ মুহূর্তে বিপদ আসিয়! ঘিরিয়! ধরিল, তখন তিনি মীরজাফরের পায়ে পাগড়ী ফেলিয়া 
কাদিতে লাগিলেন, কিন্তু সে অসময়ের কান্না! যদি সময়ে মিষ্ট ব্যবহার করিয়! সকলকে 
সন্তষ্ট রাখিতেন, তবে তাহার কেশ স্পর্শ করা সহজ হইত না। একদিকে দুর্লভরাম বিষ 
ছড়াইতেছিলেন, 'পক্ষদিকে জগৎ শেঠ- ধাহার বিপুল অর্থ বহলোকের টাকি তীহার 
ভাগারের দ্বারে বাধিয়। রাখিয়াছিল-তিনি জনমত সিরাজের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতে- 
ছিলেন। চিরশক্র, ক্র,র ও কৃটচক্রী মীরজাফর-_সমস্ত সৈশ্ভগণকে ঘেসেটি বেগমের অর্থে 
করতলগত করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে কৃষ্চচন্ত্র আসিয়া জুটিলেন। সমস্ত বঙ্গদেশ এই 


পিরাজের দোষ । 


মুস্তাফা খ। ও আলিবর্দা। 


৮৭৪ বৃহৎ বজ 


অনতিক্রান্ত-কৈশোর বালকের নিন্দাবাদে মুখরিত হইতে লাগিল। হঠাৎ তিনি একদিন 
দেখিলেন, চারিদিকে কেহই তীহার মিত্র নছেন, ঘেসেটি বেগম হইতে ক্ষুদ্র সৈনিকের! 
পর্য্স্ত সকলেই তাহার সর্বনাশের চেষ্টা করিতেছে,_-এমন কি তাহার শ্বশুর পর্য্স্ত বিপদের 
দিনে তীহাকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন না। মাত্র মীরমদন প্রাণ দিয়া মুমূরুশিষ্যায় 
তাহাকে শুনাইয়া! গেলেন, তিনি ছুধ দিয়া কালসাপ পুষিয়াছিলেন- মাত্র মোহনলাল 
রণক্ষেত্রে রোষ-কষায়িত নেত্রে মীরজাফরের ষড়মন্ত্র আবিষ্কার করিয়া অসমর্থ হইয় প্রাণ 
দিলেন--মাত্র ফরাসী সেনাপতি লাস হতভাগ্য বালক-নবাবের ছুঃখে পরম ছুঃখ পাইয়। 
তাহার সহিত মিলিত হইবার বৃথা চেষ্টা করিলেন | 

আর পলাশীর যুদ্ধব_উহ! যুদ্ধ নহে, দৈবের খেলা। বাহার! বিলাসী, অত্যাচারী, 
শ্বেচ্ছাতগ্ত্র এবং অলস- তাহাদের হাত হইতে ভগবান্‌ এশ্বর্যলক্ষ্ীব প্ররুত ৫সবক, স্বার্থ- 
বিশ্থৃত, জাতীয়স্থার্থসর্ধন্ব, গিরি-সাঁগর-লঙ্বী, অদম্য-উৎসাহশীল, নবগঠিত, নব-তেজোরৃপ্ত একটি 
জাতির হাতে এই বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করিলেন, পলাশী উপলক্ষমাত্র । উহ? রাজলক্ষমীব 
কলৌটা-_একটা ময়দানে বসিয়া! যুদ্ধের ছলে ভাগ্যলক্ষমী তাহা তীহাব যোগ্য সম্তানদিগকে দিলেন। 
মীরজাফর আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটা দিকের প্রতীক । শকুনি, জয়চন্ত্র, মীরদীফর 
প্রভৃতি ব্যক্তির যুগে যুগে অভ্যুদয় হুইয়াছে---ভারতবর্ষধ যে এখনও স্থায়ভ্তশাসনের যোগ্য 
হয় নাই, তাহা প্রমাণ করিতে । আমাদের রক্তের মধ্যেই মীরজাফর ও জয়চন্্র রহিয়াছে__ 
উহা! বহুদিনের ব্যাধি | 

সিরাজউদ্দৌল্লা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া] কোন নিষ্ঠরতা করিয়াছেন একথা 
ইতিহাসের কোথাও নাই, বরঞ্চ সর্বত্র তাহার উদারতার প্রমাণ আছে তিনি 
গুসেন কুলি খা! ও তাহার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছিলেন, উহা সিংহাসনে 'মারোহণ্ব 
পূর্বে -তখন তিনি বালক, এবং এই ব্যাপাবে ঘেসেটি বেগম ও অপরাপর বয়োবৃদ্ধ 
লোকের বিশেষরূপ হাত ছিল; তথাপি উহা! অতি গঠিত কর্ম এবং এজন্য যে তিনি 
কত অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাহার মৃত্যুকালীন কাতরোক্তি হইতে জানা যায়। 
রাজা! রাজবল্লভের পুত্র কঞ্ণবল্পভের জন্যই ইংরেজদের সঙ্গে তাহার বিরোধ ভহইয়াছিল। 
সম্ভবতঃ অন্যায় উপায়ে লব্ধ অপরিমিত এশবর্্য লইয়া রাঁজবল্পভ ঢাকায় ছিলেন এবং 
ঘেসেটি বেগমের সহিত সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, তথাপি সিরাজ রাজবল্লভকে 
কিছু বলেন নাই। কিন্ত মনে পাপ থাকিলে ভিতরে সোয়ান্তি থাকে না। রাজবল্লভ 
তাহার অর্থের এক বিপুল অংশ রাজা কৃষ্ণবল্লভের হাতে দিয়া কলিকাতায় ইংরেজদের 
নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠাইয়াছিলেন। এ অবস্থায় যুুকের অধিপতির এই দাবী ন্ায়সজত, 
তিনি কৃষ্ুবল্লভকে তাহার নিকট পাঠাইয়! দিতে ড্রেক সাহেবকে 
চিঠি লিখিলেন, ড্রেক স্বীকৃত হইলেন না। নবাব কলিকাতা 
ছর্গ দখল করিয়াই ইহাকে তীঁছার সমক্ষে উপস্থিত করিতে বলিলেন। নবাবের আর একজন 
বিদ্রোহী প্রজ্ঞা ছিলেন উমির্টাদ। তিনিও ইংরেজের আশ্রয়ে গঁঢাক! দিয়াছিলেন। নবাব 


সদয় বাযবহা়। 


পরবর্তী বাদসাহগণ ৮৭৫. 


উভয়কেই আনিতে আদেশ করিলেন। 36০৪: সাহেব তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, “139 
(টিঞদ৬1) 1007738018(917 0708160 [770107,800 8120 101781)1787)811501) 00 09 
0998106১৪1০ 10100 8১079061590 01)917 10) 01511165+ (১. 588). (তিনি 
তখনই উমিটাদ ও কৃষ্চবল্লভকে তাহার নিকটে আনিতে আদেশ করিলেন এবং তাহাদিগের 
সহিত ভদ্রব্যবহার করিলেন )) তিনি এ অবস্থায় কৃষ্ণবল্নভের টাকাকড়িগুলি অস্ততঃ আত্মসাৎ 
করিতে পারিতেন, অন্ত কেহ হইলে শুধু টাকাকড়ি গ্রহণ নহে, তাহার অধিকার অগ্রাহ করিয়া 
তদ্বিরুদ্ধপঙক্ষ আশ্রয় করার জন্য তাহার একটা ন্যায়সঙ্গত দণ্ডও হইতে পারিত। কিন্তু 
নবাব তাহাকে আদরে আপ্যায়িত কাররাঁ গ্রহণ করিলেন। হলওয়েল সাহেব তাহার রাজ্যে 
বাস করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করিয়াছেন-__ইহাতে। একট গুরুতর অপরাধ-- 
তাহার সহিত ব্যবহারসন্বন্ধে ও 9৪7 সাহেব লিখিয়াছেন: “7০ 21501159560. 10170 160 
89850181706 01 98€60+(1), 588). (তাহার ভয় নাই, তিনি নিরাপদে থাকিবেন, এই আশ্বাস 
দিয়া শবাব তাহাকে বিদায় দিলেন)। কলিকাতায় ইংরেজেরা বাণিজ্য করিয়! 
অনেক টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, অথচ তাহাদের ছূর্গ অধিকার করিয়া তিনি মাত্র ৫০১০০০২ 
টাকা পাইলেন। তাহার সন্দেহ করিবার কারণ যথেষ্ট ছিল যে হয়ত হলওয়েল সাহেব 
টাকাপয়সা গুপ্ত স্থানে রাখিয়।ছেন, এজন্ত তিনি তাহাকে কতকটা ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন : 
« 1805%/8%6] 00107 (090 101) 01860561189 00810 8 010681080 00100812106 6059 
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গুপ্তসম্পত্তির সন্ধান পাওয়া! গেল না তখন তিনি মিঃ হলওয়েল এবং অপরাপর ইংরেজ 
বন্দীপিগকে যুক্তি দিলেন।) ক্লাইভ মীরজা্'রর সাহাধ্য করার প্রতিশ্রুতিতে প্রথমতঃ 
সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন নাই। যখন সেই সকল বন্ধুত্স্থচক চিঠির বলে তিনি সৈন্ত 
লইয়! অগ্রসর হইতে লাগিলেন,_-তখন রোজ তিনি চন্দননগর হইতে গোপনে চিঠি পাঠাইতে 
লাগিলেন, কিন্তু একথানির মাত্র জবাব পাইলেন, তাহাতে লিখিত ছিল-_মীরজাফর নবাবের 
সঙ্গেই সৈন্য লইয়। অগ্রসর হইবেন, কিন্তু ঠিক সময়ে তিনি ক্লাইভকে সাহাষা করিবেন। 
চিঠিটা যেমন তিনি প্রত্যাশ। করিয়াছিলেন, তেষন নহে, তাহাতে আগ্রহ বেশী দেখা গেল না, 
তখন ক্লাইভ মহ] ভাবনায় পড়িয়া গেলেন,--হয়ত নবাবের মন্ত্রী তাহাকে ফাঁদে ফেলিয়া 
শেষে প্রভুর শক্রর প্রতিশোধ লইবেন! ইহার পরে ক্লাইভ মন্ত্রীর নিকট হুইতে আরও 
ছুইখানি চিঠি পাইলেন, কিন্ত কতকট৷ আশ্বস্ত হইলেও মীরজাফরকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করার 
মতন মনের ভাব তখন ইংরাজদের মধ্যে কাহারও ছিল ন1। 
ভারতবর্ষে ক্লাইভ “সবংজন্গ* নামে সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিলেন; ক্লাইভ বললে 
তাহাকে অল্প লোকেই চিনিত। তাহার অধীনে ৮** ইংনেজ 
সবগ্জজ । পদাতিক সৈল্ভ, ৪2 কামান-চালক, ৫* জন_ কামান লইরা 
যাইবার নৌসেনা । এই ক'মানের মধ্যে মাত্র ছয় পাউও বারুদ ধরে এমন আটটি কামান ছিল? 


৮খ৬ বৃহ বজ 

তাহা ছাড়া পর্ত গীজ ও ২,১০* সিপাই ছিল। নবাবের সঙ্গে ১৮০০ সুদক্ষ অশ্বারোহী সৈন্ত, 
৫০,০০০ পদাতিক, তাহাদের হাতে বন্দুক, বর্শা, ধন্গু, বোমা ইত্যাদি 
অস্ত্র ছিল। ইহা ছাড়া ৪০টি কামান ছিল, তাহার মধ্যে অধিকাংশেই 
২৪ হইতে ৩২ পাউগ্ড বারুদ ধরিত। এই অসম প্রতিদবন্ৰিতায় মীরজাফরের সম্পূর্ণ আশ্বাস 
না পাইলে অগ্রসর হওয়া বাতুলতা। মীরজাফর আশ্বাস দিয়াছিলেন, কিন্ত তেমন 
আগ্রহাতিশয় দেখান নাই! তারপর নবাবের সৈন্তের নেতা হইয়া! যিনি আসিয়াছেন, তিনি 
যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন, তবে ত সর্বনাশ । ক্লাইভ ( সবতজঙ্গ ) তাহার ২০ জন প্রধান 
কর্মচারীকে লইয়! একটা সভা করিলেন। তিনি বলিলেন, “ মীরজাফরের কথার উপর 
নির্ভর করিয়া নবাবকে আক্রমণ করা_এই পথ খোলা আছে। দ্বিতীয় পথ _আমর! 
কাটোয়। হইতে অনেক খাছাদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি__-এখানে অনায়াসে কয়েক মাঁস 
প্রতীক্ষা করা চলে, ইহার পর বর্ষাশেষে মারহাট্রারা আসিবে, তখন তাহাদের সঙ্গে একত্র 
হুইয়া নবাবকে আক্রমণ করা যাইতে পারে |” 

২০ জনের মধ্যে ১৩ জন অপেক্ষা করার পক্ষপাতী হইলেন। ৭ জন তখনই নবাব- 
শিবির আক্রমণ করার পরামর্শ দিলেন। ক্লাইভ কিছু না বলিয়া নিকটস্থ তরুকুঞ্জে যাইয় 
গভীর চিন্তায় এক ঘণ্টাকাল নিবিষ্ট ছিলেন। অবশেষে যাহ! স্থির করিলেন, তাহা বীরের 
মত; এতদূর অগ্রসর হইয়া এখন আর দ্বিধার ভাব ভাল নহে) যে করিয়া হউক 
ুদ্ধ করিতে হইবে। নদী পার হইয়া তখনই তিনি দূরে--৮** গজ দীর্ঘ এবং ৩০ 
গজ প্রস্থ আমবাগে শিবির স্থাপন করিলেন, এই আমবাগই স্থপ্রসিদ্ধ পলাশীক্ষেত্র । তিনি 
তথায় ষাইয়! দেখেন নবাবের মানকরে যাইবার যে কথ ছিল তিনি সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন, 
তিনিও সৈন্দল লইয়া! অতি নিকটেই আছেন। 

নবাবের অবস্থা তখন শোচনীয়; তিনি দেখিলেন যেন তাহার লোকেরা আর কেহ 
সাহার নহে। তীহার পরিকরবর্থ নমাঁজ পাড়বার ছলে সকলেই চলিয়া গয়াছে। 
এমন কি সেই শিবির এরূপ জনশৃন্ত বে একটা চোর তথায় 
ঢুকিঘাছিল। একটি পরিচারককে তিনি ভৎন করিয় বলিলেন, 
«তোরা কি ভাবিয়াছিস্‌ যে আমি এখনই মরিয়াছি ?” 

এদিকে যুদ্ধ আরম্ত হইল, মীরমদন ও মোহনলাল সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন; মোহনলাল ২৫,০০* সৈন্য লইয়] তুমুল রণোদ্যমে মাতিয়! গেলেন। একটা গোলা 
লাগায় মীরমদন অবসন্ন হইয়! মুমূর্ অবস্থায় সিরাজের শিবিরে আনীত হইলেন, তিনি 
মরিতে মরিতে বলিয়! গেলেন, “নবাব সাহেব, আপনার নিজের লোকই আপনার সর্বনাশ 
করিতেছে, সকলেই আপনার শক্র। আমি প্রাণ দিয়াও আপনাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না 1” 
এই বিপক্দে সিরাজউদ্দৌলা মীরজাফরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, দূতের পর দূত গেল, “আসছি, 
যাচ্ছি” করিয়া মীরজাফর অনেক বিলম্বে নবাবের নিকট আসিলেন। নবাব তাহার পায়ের 
নীচে নিজের পাগড়ী ফেলিয়া খহু অঙ্গনয় বিনয় করিলেন, তীহার পূর্বকৃত অপরাধ মার্জনা 


পলাশীর যুদ্ধ । 


পরিজন-বর্জিত নবাব । 


পরবর্তী বাদসাহগণ ৮৭৭ 


করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মীরজাফর পাথরের মত নিশ্চল থাকিয়া! নবাবের সাগ্রহ 
অনুরোধের উত্তরে বলিলেন, “আজ রাত্রি হইয়াছে, কাল সমস্ত ব্যবস্থা কর] বাইবে।” উত্তরে 
নবাব বলিলেন, "আজ যুদ্ধ বন্ধ করিলে যে প্রমাদ হইবে-_রাত্রে শক্ররা শিবির আক্রমণ করিবে” 
মীরজাফর বলিলেন, “সে ভার আমার উপর দিয়া আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন ।” 
মুতক্ষরীনের পাদটাকায় লিখিত আছে, «সিরাজ এই অবস্থায় মীরজাফরের সঙ্গে যে সকল 
কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, তাহা? বুদ্ধিহীন বাঁ অত্যাচারী রাজার মত আদৌ নহে । সকৎজঙ্গের 
পরিজনবর্গ ও সস্তানগণের প্রতি তিনি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং গোলাম 
হুসেনের স্বগণদিগকে তিনি যেরূপ দয়] দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে বুদ্ধি বা বিচক্ষণতার অভাব 
কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় না, তিনি অত্যাচারী ছিলেন-_একথ1 তো! একেবারেই বলা চলে না। 
ইনি বাল্যকালে অত্যধিক ম্নেহে লালিতপালিত হইয়া সৎশিক্ষা পান নাই, এবং যখন 
তাহার কিছু কাল স্কুলে থাকা উচিত ছিল,_-তখন হঠাৎ তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হুইয়! 
পড়িলেন।” 

মোহনলাল পুনর্ববার বেগে ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিলেন । গোলাম হুসেন এবং 
রাজীবলোচন উভয়েই লিখিয়াছেন-__ইংরেজেরা বিপর্ধ্যস্ত হইলেন। জয়লঙ্গমী নবাবের দিকে 
সবে মাত্র প্রসন্নবদন ফিরাইবেন, তখনই মীরজাফর 'আদেশ দিলেন, “আজ যুদ্ধ বন্ধ করিয়া 
দাঁও।” মোহনলাল তীব্রম্বরে বলিয়া পাঠাইলেন, “এই কি যুদ্ধ থামাইবার সময়? আমি 
কিছুতেই এই অন্তায় আদেশ পালন করিব না, তাহা হইলে আমার সৈন্যের নিরুৎসাহ 
হইবে, এবং ইংরেজেরা সোৎসাহে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া আমাদিগকে ধ্বংস করিয়! 
ফেলিবে।” নবাবের এই কথাগুলি খুব মনে লাগিল, কিন্ত মীরজাফর বলিলেন, “তাহা! 
হইলে হুজুরের যাহা মর্জি, তাহাই করুন-_-.গামি আর কি করিব ?” যে ব্যক্তি তাহার 
কাধে চাপিয়া তাহাকে অতলে ডুবাইবে, অশুভ মুহূর্তে শনির কোপে নবাব সেই মীরজাফরকেই 
আশ্রয় করিলেন । তাহাকে চটাইতে ভয় করিয়া যোহনলালকে যুদ্ধ করিতে বারংবার 
নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। নিতান্ত নিরাশ ও বিরক্ত হইয়া মোহনলাল ক্পাণ ত্যাগ 
করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হটিয়া আসিলেন। তখন শক্ররা সোৎসাহে তাহার সৈষ্ঠদিগকে 
আক্রমণ করিল। মোহনলাল চলিয়া! গিয়াছিলেন-_-তখন ইংরেজদের বিজয় সম্পূর্ণ হইল। 
গোলায হুসেনের বিবরণান্ুসারে মোহনলাল বন্দী ও আহত হইয়! ছুর্মভরামের হাতে সমপিত 
ইন, তথায় অল্প পরেই তিনি নিহত হন। কিন্তু রাজীবলোচন লিখিয়াছেন_ যুদ্ধক্ষেত্রে যখন 
মীরজাফরের আদেশ বারংবার লঙ্ঘন করিয়াও তিনি যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন মীরজাফরের 
এক চর পশ্চাং ভাগ হইতে গুলি করিয়া তাহাকে নিহত করে। যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার 
পূর্বেই মীরজাফর সৈন্তদূল লইয়া ইংরেজদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। 

হতভাগ্য নবাব এখন আর রাজপ্রাসাদের লোকজন কাহাকেও বিশ্বান করিতে 
পারিলেন না, কে তাহার গলায় ছুরি দিবে, ঠিকানা নাই। তিনি তাহার বেগম লুৎফুন্নেসা 
এবং বহুমূল্য কতকগুলি মণিমুক্তা লইয়া মুসিদাবাদ ছাড়িয়া চলিলেন। তিনি তাহার 


৮৭৮ বৃহৎ বঙ্গ 


সেনাপতিদিগকে আদেশ করিলেন, ষে পর্য্স্ত তিনি কোন নিরাপদ্‌ স্থানে না পৌছিবেন, 
সে পর্যাস্ত যেন তাহার তীহার অন্ুগমন করেন। তাহারা মীরজাফরের করতলগত, কেহ 
তাহার আদেশে কর্ণপাত করিলেন না। এমন কি তাহার শ্বশুর মিজ্জা রেজাখাও তাহাকে 
কোন সহায়তা ন! করিয়! তাহাকে ছাড়িয়া! চলিয়া! গেলেন | একটা দিন তিনি রাজপ্রাসাদে 
ছিলেন, তখন জনপ্রাণী তাহার খোজ নিতে আসে নাই। মহাবিপদ আশঙ্কা করিয়া 
তিনি রাজমহলের দিকে চলিলেন, পথে ফরাসী স্নোপতি মুঁসিয়ার লাসকে আসিতে 
চিঠি পাঠাইলেন। গোলাম হুসেন লিখিয়াছেন, “রাজমহলে যদি স্থলপথে যাইতেন তাহার 
অনেক স্থবিধা হইত) কিন্তু পূর্ব সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয়া তিনি জলপথে চলিলেন। কিছু 
খিচুড়ীর ব্যবস্থার জন্য তিনি নৌকণ ভিড়াইলেন। এমন সময়ে একটি ফকির আসিয়া আতিথ্য 
করিতে আগ্রহ দেখাইতে লাগিল। তিন দিন তিনি, বেগম সাহেবা, সন্ততিবর্গ ও 
অপরাপর স্ত্রীলোকের! এক ফোটা জল পর্যন্ত খাইতে পান নাই; এই সম্পূর্ণ অভুক্ত 
'রাজ-পরিবারকে দান! সা ফকির খাইবার নিমন্ত্রণ কবিয় ভাকিতে লাগিল। এদিকে সে 
মীরজাফরের চরদিগকে পূর্বেই খবর দিয়| রাখিয়াছিল, তাহার নাকি সিরাজউদ্দৌলার প্রতি 
আগেকার কি এক আক্রোশ ছিল! যখন অভুক্ত ব্যক্তিগণ খাইতে বসিবেন, এমন সময়ে 
মীরজাফরের লোকজন আসিয়! নবাবকে ধরিয়া লইয়! গেল। নবাব অতুক্তই রহিয় 
গেলেন, এ জীবনে তাহার আর খাওয়] হইল ন1। 

মীরন যখন সিরাজউদ্দৌলাকে মুপিদাবাদে লইয়া! আসে, তখন তাহার অভুন্ত ও 
বিড়ঘিত অবস্থ। দেখিয়া সৈম্তগণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। আটদিন পুর্বে যিনি তরুণ 
সু্য্যের স্তায় দীপ্তি পাইতেন, আজ তাহার একি ছূর্দশা! মেই বিচলিত সৈম্তগণ কোন 
উৎসাহই পাইল না, কারণ সেনাপতিগণ সকলেই বড়যন্ত্রে লিপ্ত। মীরজাফরের পুত্র মীরন 
একটা হিংস্র পণ্ড, মূর্খতা ও নিষ্টরতার অবতার । সিরাজকে আবদ্ধ করিয়া সে বহু 
অর্থের লোভ দেখাইয়া একজন হত্যাকারীর খোঁজ করিল। কি এই দ্র কেহই স্বীকার 
পাইল না। অবশেষে মহম্মপ্ী বেগ নামক অপর এক পশু-প্রক্কতি লোক জুটিল। সে 
আলিবদ্ধী ও সিরাজের অক্নে চির প্রতিপালিত। এক আঘাতে সে. হত্যা করিতে পারিত 
কিন্ত তাহা নী করিয়া! বারংবার আঘাত করিয়া হতভাগ্য নবাবকে নিহত করিল। মরিবার 
পূর্ব্বে সিরাজ বলিলেন, *আমি সত্যই আমার যোগ্য শাস্তি পাইলাম, হুসেন কুলি, 
তোমার আত্মার এখন তৃপ্তি হইবে।” * যখন সিরাজ এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন, তখন 


* গোলাম হছসেন লিখিয়াছেন “তিনি বেশী কিছু বলিতে পরিলেন না, কারণ কসাইটা তাহার উপর 
ক্রষাগত থড়গাধাত করিতেছিল। এই আঘাতগুলির কয়েকটি তাাঁর মুখের উপর পড়িল; যে মুখের লাবণ; ও 
অনুপষ সৌন্ধ্য সমস্ত বঙ্গদেশে প্রবাদবাকোর মত হইয়াছিল, সেই মুখী আঘাতে আঘাতে নই হইল। মুখখানি 
হেলিয় পড়িল।” গোলাম ইসেন এই খারনের নিষ্ঠরতার অনেক কথা লিখিয়াছেন, এই নরপিশাচের একটা 
নীতি ছিল যাঞাকে সন্দেহ করিবে, তাহাকেই শেষ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগকে এই ছুষ্ট ব্যক্তি পশুর মত 


পরবর্তী বাদসাহগণ ৮৭৯ 


মীরজাফর সেই নবাবের শধ্যায় আরামে ( প্রকৃতই হউক কিংবা ভান করিয়াই হউক ) দিবা-নিত্রা 
যাইতেছিলেন, চক্ষু মেলিয়' যোগ্য-পুত্র মীরনকে দেখিয়া! বলিলেন, “দেখ যেন নবাব পলাইয়া 
না যায়।” একথা ঠিক সত্যকার কথা কি ছলনা তাহা বলা যায় না। মীরন উত্তর 
করিল, “তজ্জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না।” 

সিরাজউদ্দৌলার ছিন্ন-ভিন্ন দেহ হস্তীর পৃষ্ঠে রক্ষা! করিয়া সেই হস্তীকে মুর্সিদাবাদের 
সর্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ পথ দিয়া লইয়া যাওয়া! হইয়াছিল। কারণ জনসাধারণকে বুঝিতে 
দেওয়ার দরকার যে পুরাতন নবাব আর নাই, নূতন নবাব হইয়াছেন। যেখানে হুসেন কুলি 
খ1 কয়েক বৎসর পূর্বে নিহত হইয়াছিলেন, কি এক প্রয়োজনে মাহুত সেইস্থানে হাতীকে 
থামাইল এবং ঠিক সেই জায়গায়ই সিরাজের দেহ হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িতে লাগিল । 
হস্তী ঘুরিয়া! ঘুরিয়া সেই স্থান দিয়! চলল এবং যে গৃহে সিরাজের মাতা ছিলেন, সেইখানে 
আসিয়া থামিল। হতভাগিনী তীহার পুত্রের এই শোচনীয় পরিণাষের কিছুই জানিতেন না । 
অকম্মাৎ এই দৃশ্ঠ দেখিয়া তিনি ভুলিয়া গেলেন যে তিনি সুসলমান অন্দরমহলের সন্রা্ত 
মহিলা, ভুলিয়া গেলেন যে তিনি আলিবদ্দীর ছুলালী কন্া আমনা ধেগম | ভিখারিণীর 
মত চীৎকার করিয়! নগ্নপদে বাহির হুইয়! পড়িলেন এবং তীহার পুত্রের ছিন্নভিন্ন দেহের 
উপর পড়িয়া চীৎকার করিয়! কাদিতে লাশিলেন। এই দৃশ্ঠ দেখিয়া চারিদিকের লোকের! 


হতা করিত। ইহার সর্বশেষ ছু্াধ্য _-ঘেনেটি বেগম ও দিরাজ-মাতা আমন1 বেগমকে নিষ্ঠরভাবে হতা। 
করা। আলিবন্দী খার এই ছুই কন্যাঁঞক্ধে হত) কারবাণ উদ্দেশ্তে মীরন ঢাকার শাসনকর্তীকে লিখিয়াছিল-_. 
“আপনার তত্বাবধানে এই ছুই রাজকুমারী আছেন, আপনি অবিলঙ্গে ইহাদিগকে হত্যা করিবেন ।” কিন্ত 
ঢাকার রাজপ্রতিনিধি এই দুই নিরপরাধ রাঁজকুমারীকে হা করিতে হ্বীকৃত ন! হই! উত্তরে লিখিয়াছিলেন, 
“আপনি ঢাকার জন্ট অন্ত এক শাদনকর্ভা নিয়ে।গ করিয়! ৬: র ঘ্বার৷ এই কাধা সম্পাদন করুন। আমি ইহ 
পারিব 11” মীরন একজন লোককে চাকায় পাঠাইয়৷ দিল এবং ঢাকার শাসনকর্তীকে লিখিল,_-“ইনি যেগমন্বপ্নকে 
মুসিদাবাদে আনতে যাইতেচছন, ইহার সঙ্গে ঠাহাদিগ্রকে পাঠাইবেন।” লোঁকটীর উপর এই আদেশ ছিল-_ 
ইহাদিগকে পথে জলে ডুবাইরা মারিতে। আনন্লকাল বুঝিয়। বৃদ্ধা ঘেসেটি বেগম কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্ত 
কনিষ্ঠ বেগম (সিরাজ-য/তা- আমন। বেগম) বলিলেন-_-“দিদি, কার্য কি হইবে? আমরা উতয়ে ভগবানের 
কাছে অশেষ প্রপরাধে অপরাধী। এইভাবে তিনি যে প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিলেন, তাহা! তাহার দয়া। 
মীরনের উপর তাছার রোধায়ি বর্ধিত হউক।” এই অভিসম্পাতের পর ছুই ভগিনী গলাগলি করিয়া অতলজলে 
প্রাণত্যাগ করিলেন। যেদিন এই পৈশাচিক হত্যাকা ঘটিল, ঠিক তাহার আটছিন পরে (১৭৬৯ খৃঃ) ও 
সিরাজের মৃত্যুর ছুইবংলর পরে মীরম আঁজিমাবাদের জঙ্গলে স্ষুত্র একটি শিবিরে বস্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করে। 
আজিমাঁধাদের প্রধান সাধু--স1 মহম্মদ আলি হাজিন-_-এই সংবাদ পাইয়। বহিয়। উাটয়াছিলেন, “বিধাতার রোখা্সি 
কেমন লুষ্মজাবে সন্ধান লইয়! জঙ্গলের এক ক্ষুত্র শিবির হইতে তাহার লক্ষ্য খুঁজিয়৷ বাহির করিয়াছে 1” 
ছুইবৎলর পূর্বে দিরাজের শব যে পথ দিয়া লইয়! যাওয়। হইয়াছিল, মুসিযাবাদের দেই পথেই মীরনের স্ৃতদেহ 
হস্তিপৃষ্ঠে আনীত হইয়াছিল। মৃত্যুর পর মীরনের পকেটে পুস্তিকা ৩** শত পস্ভাস্ত স্ত্রীপপুরুষের নাম পাওয়। 
শিল্পাছিল। ইহাদিগের সকলকেই সে হত্যা করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিল। ঘেসেটি ও আমন] বেগমের 
অনুগ্রহেই সে প্রথমজীবনে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ইহাদের সর্ববনাশ-সাঁধন ভগবান্‌ সহিতে পারেন নাই 


(মুতাক্ষরিন, হর খও, ৩৬৩-৩৭২ পৃঃ) । 
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আবার চঞ্চল হইয়া! উঠিল। এই সময়ে খোদাম হুসেন খাঁ! বারানা! হইতে তাহার আশ্রয়- 
দাতার পুত্রের এই ছুর্দীশ! দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছিলেন। তিনি কতকগুলি গুণ্ডা 
লাগাইয়া লাঠির গুঁতা মারিয়া বেগম সাহেবাকে জোর করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। 

মীরজাফুর ক্লাইভের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন, তাহার সংবর্দনার্থ সৈহদল অসি 
নিষ্কাসন করিল। মীরজাফর ইংরেজের কায়দা! জানিতেন না, স্থতরাং তাহারা বুঝি তাঁহাকে 
হত্যা করিবে, এই ভয়ে কাপিতে লাগিলেন; এই সমরে ্বং ক্লাইভ আসিয়া তাহাকে নবাব 
সম্বোধন করিয়া প্রীতিভরে করমর্দনপূর্বরক আশ্বত্ত করিলেন। 

সিরাজের মৃত্যুসঘন্ধে ট়্ার্ট সাহেব লিখিয়াছেন, "কর্ণেল ক্লাইভকে সমর্থনার্থ আমরা 
এই বলিতে পারি যে, ভারতীয় কোন ইতিহাস-লেখকই গিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুতে তাহার 
কোন হাত ছিল, একথা! বলেন নাই। অনেকে বিশ্বাস করেন, সিরাজ যে বন্দী হইরাছেন, 
একথাই তাহাকে জানিতে দেওয়া হয় নাই। তাহার শোচনীয় মৃত্যুর পর তাহাকে এসকল 
কথা জানান হইয়াছিল” ( ৫৬৯ পৃঃ )। 

বাস্তবিক ক্লাইভের মত বীরপুরুষ এরূপ হেয় কার্য কখনই অনুমোদন করিতেন না, 
এমন কি শীরজাফরের এবিনঘে কিছু ইঙ্গিত ছিল, কেহ কেহ এ সনেহ করিলেও তওসন্বন্ে 
স্থিরসিদ্ধান্ত করার যোগ্য কোন প্রমাণ নাই। তবে মীরজাফরকে কেহই দেখিতে 
পারিত না। নবাব হওয়ার পর তিনি নিজে মন্ত বড় জঁকালো একটা নাম ধারণ 
করিয়াছিলেন, "মজা এল মুল্ক হিসামএদ্‌ দৌলত মীরজাফর খাঁ বাহাছুর মেহাবৎজঙ্” 
(47306 58 116 525 ৮610 7)100]) 917010661) 101) 6016 01121005 01 11)6 11119 01 110118))01 
010776) 1010) 1080 06৫1) 00108 1) 4১170810) 00)1) 006 009160 & 116৬ ৪88] 
9০ 108 8027561) 107 11108617) %71)816 109 8881010)60 0109 11618 ০0: ১7181146181 01) 
138870-60-100181 11100150 81]7 000080 038108001) 816)0201% 0)101)2---0108% 
18) 009 17161) &70 81106 1000 171111%0101)%)) 01018 1008 ৪101008 0£ (10 
998৮6, 019 ৪010 01 (16 :0010179 8170 06 10100105109 17) ডা ৪ 870 1156 115198110 
10 7866165,৮ (01659009711, ৬০1. 11) 0. 208), কিন্ত তাহার এক রহস্তাপ্রিয় সভাসদ্‌ 
তাহার মসনদে বসিবার অল্প কয়েক মাস পরে আর একটি সহজ নাম দিয়াছিল, “কর্নেল 
ক্লাইভের গর্দাভ”-_এই উপাধি দ্বারা তিনি আজীবন পরিচিত হইয়াছিলেন। (4 ৫1) 
য় 11001)6109 &691 111725115 800888100) 176 ডা2৪ 01010081060 ১) ৪0176 ০1 
006 16৪ 01 1008 (0817১ £001908] 011585 888?) 800 781911160 (706 909 01] 
1719 0981) (১6587) 0869), মীরজাফর মৃত্যুকালে নন্দকুমারের উপদেশানুসারে 
কিরীটেশ্বরীদেবীর পাদোদক পান করিয়াছিলেন! গোলাম হুসেন লিখিয়াছেন, “ইহাই 
তাহার শেষ খাওয়া-_খোদা আমাদিগকে এই ভাবের পীড়া ও মৃত্যু হইতে রক্ষা! করুন” 


শিক্ষা-দীক্ষার কথ ৮৮১ 


শনগুক্ম পল্লিচ্হ্ছোদ 
শিক্ষা-দীক্ষার কথা 


পাঠানদের সময়ে বাঙ্গালী হিন্দুর যে তেজ ছিল, তাহ! মোগলদের সময়ে অনেকটা 
নির্বাপিত হইয়া! গিয়াছিল। পাঠানেরা! এদেশের হিন্দুদের সঙ্গে যতটা মিশিয়াছিলেন-_ 
মোগলেরা তাহ! করেন নাই। হুসেন সাহ প্রভৃতি প্রধান রাজারা 
সন্ত্াস্ত ব্রাহ্মণদিগের পুত্রকন্তা খুঁজিয়। তাহাদিগের সহিত স্বীয় 
সন্ততিবর্গের বিবাহ দিতেন। আমরা একটাকিয়ার ত্রাঙ্গণ জমিদীরদিগের কথ! পূর্ব্বেই 
বলিয়াছি। এই বারেন্ত্ ব্রাহ্মণবংশের অনেক সুন্দরী কন্ঠা এবং গুণশালী যুবকের সহিত 
মুসলমান বাদসাদের পুত্রকন্তার বিবাহ হইয়াছে । অবশ্ত এই সকল কন্া ও পুত্রদিগকে 
বিবাহের পুর্বে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত কর! হইত | এইভাবে অযোধ্যা প্রদেশের বাইশোয়ারা 
পরগনার অধিপতি ক্ষত্রিয় ধনপৎ সিংহের বংশীয় ভগীরথের পুত্র কালিদাস গঞজদানীর রূপে ষুগ্ধ 
হইয়? নবাব বাহাছুর সাহের কন্ত1 ত্বাহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই কাহিনীতে কবিত্বের 
রং ফলাইয়! মুসলমান কবি যে পন্লী-গীতিকণ রচন1 করিয়াছেন, তাহা “ইশ খা” শীর্ষক কাব্যে 
আছে, বিশ্ববিগ্ভালয় তাহ] প্রকাশ করিয়াছেন : কালিদাস স্বর্ণহস্তী ( অবশ্ঠ ক্ষুদ্রাক্কৃতি মৃত্তি) 
্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া গজদানী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি গোঁড়া হিন্দু 
ছিলেন। নবাবকন্তার প্রেমে পড়িয়। তিনি ধর্্মবিসর্মনপূর্বক “সোলেমান” নাম গ্রহণ করেন। 
এই দেওয়ান কালিদাস গজদানীর পুত্রই জঙ্গলবাড়ীর সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা! ইশ! খা, তাহা পূর্বেই 
বলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের ইতিহাসে যিনি একটা কণাস্কের দাগের মত হইয়া রহিয়াছেন, সেই 
কালাপাহাড'ও হিন্দু ছিলেন, তিনি মুসলমান বাদশাহের কন্যা! বিবাহ করিয়া জাতিধর্্ম বিসর্জন 
দেন; তাহার কথ ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে । পাঠানের! হিন্দুর রাজ্য জয় 
করিলেও তাহাদের মধ্যে সন্তাস্ত বংশীয়দিগকে স্বীয় সমকক্ষ মনে করিতেন । মোগলদের 
বিরুদ্ধে যেমন দাউদ খাঁ, কতলু খাঁ প্রন্থৃতি পাঠানের! যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তেমনই চাদ রায়, 
কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দরাম ও সত্রাজিৎ রায় প্রভৃতি হিন্দু জমিদারগণও যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন, কারণ পাঠানের! শুধু মাথা হেট করাইতে চাহিতেন, কিছু রাজস্ব চাহিতেন, 
দক্ষিণা পাইলেই চলিয়' যাইতেন ? হিন্দু রাজার! প্রায় স্বাধীনই ছিলেন, তাহার! এ রাজস্ব 
দেওয়ার পর নিজ রাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই শাসন করিতেন, এমন কি পার্শ্ববর্তী রাজারা অপর 
শত্রুদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ করিতেন-_গোড়দ্বারের রাজা চাদ রায় ও সন্তোষ রায় এইভাবে কতলু, 
থাকে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে ইহারা এত প্রবল হুইতেন ষে, বঙ্গাধিপের 
রাজা আক্রমণ করিবার কথাও মনে মনে পোষণ করিতেন। এইভাবে বনবিষ্ুপুরের রাজা 
বীরহাশ্বীর একদ1 নবাবের রাজধানী আক্রমণের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ত্রিপুরেশ্বরের প্রধান 
পুরোহিত হুসেন বাহের সেনাপতি মমারক থাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে বলি 


বৃহৎ বঙ্গ/৬১ 


পাঠানাধিকারে বাঙ্গালী । 


৮৮২ বৃহত বত 


দিয়াছিলেন। পাঠানদের সময়ে হিন্দুর প্রন্কত দাসত্ব আরম্ভ হয় নাই। পূর্বকালে জরাসন্ধ 
ও পৌগ্ু, বান্ুদেব যেরূপ মধুর ও দ্বারকার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন, যোড়শ 
শতাবীর বঙ্গের নগণ্য জমিদারেরাও সেইরূপ দিল্লীস্থরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধোদেঘাগ 
করিয়াছিলেন। এমন কি প্রতাপাদিত্য মানসিংহকে পরাস্ত করিয়া! আগ্রার রাজধানী পর্য্যস্ত 
যাইবেন, ভারতচন্ত্র কবি তাহার এই ইচ্ছা আছাসে জানাইয়াছেন (যমুনার জলে ধোব এই 
তরবার” ), দিল্লী, মথুর প্রভৃতি অঞ্চলের প্রতি এই বিদ্বেষ বাঙ্গালীর চিরসংস্কারাগত। 
মহারথরা পূর্ববকাল হইতে পূর্ববভারতকে ভয় করিয়া চলিতেন। জগজ্জয়ী আলেকজাগ্ডার 
পূর্বাঞ্চলের নাম শুনিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিলেন। স্বয়ং মঃ ইবন বন্তিয়ার খ1 এদেশের স্বাধীনতা 
মাত্র হরণ করিয়' আরো পূর্বে অভিযান করিবার চেষ্টায় নানারূপে লাঞ্চিত হইয়৷ প্রাণ হারা ইয়া- 
ছিলেন। এদেশ ইতিহাসের পূর্বযুগ ইহতে ইন্তপ্রস্থের আনুগত্যের বিরোধী । পুরাণের 
রা ধুগ ছাড়িয়া দিলেও ইদানীং কালে প্রতাপাদিত্য, তৎপুত্র উদয়াদিত্য, 
জজ মুকুন্দরাম, তংপুত্র সত্রাজিৎ এবং কেদার রায়, ইশা খা, 
ফিরোজ খা সেই ইন্্প্রস্ব-বিরোধী পতাকা বহন করিয়া প্রাণ 
দিয়াছেন, কিন্তু পণ ছাড়েন নাই। 
পাঠান-রাজত্ব পর্য্যস্ত হিন্দুদিগের এই স্বাধীনতার-চেষ্টা সর্বত্র চলিয়াছিল। পাঠানের! 
ভূম্যধিকারী ছিলেন না, তীহারা ছিলেন রণক্ষেত্রের বীর --সংগ্রামবিজয়ী। কৃষি-ব্যবসায়, 
বাণিজ্য, দেশের উৎপাদিকা শক্তি এবং তজ্জাত অর্থাগম__ এসকল বিষয় অসহিষু সততরুপাণ- 
পাণি, রণজয়ী বীরগণের কল্পনাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাহারা ব্যবসায়-বাণিজ্য 
জানিতেন না) কি জমির কত আয় হইতে পারে, রাজস্ব কত হওয়া] উচিত--এসকল লইয়! 
তাহারা মাথা ঘামাইতেন না। অর্থের প্রয়োজন হইলে নিকটবর্তী কোন রাজভাগার বা 
দেবমন্দির লুষঠন করিতেন, তাহাতে তাহাদের এঁহিক-পারত্রিক উভয় প্রকারের স্থফল লাভ 
হুইত। শুধু শের সাহ ও হুসেন সাহ জমিজমার আয়সম্বন্ধে খবর রাখিতেন, অপরাপর পাঠান 
নবাবের দিনরাত্র যুদ্ধের উদেঘাগ ও সেই চিস্তাই করিতেন! ধাহারা অর্থের চিন্তা হইতে 
মুক্ত থাকেন, তীহাদের মন স্বভাবতঃই উদার হয়। পাঠান নবাবদের কতকট। সেরূপ উদারতা 
ছিল, এই সুযেগে এদেশে হিম্ুব। বানিজ্যংদি ছাব। বিপুজ অর্থশ্লী। হইয় উঠিয়ছিলেন। 
সেই ধনকুবেরদের শেষ দীপশিখা৷ পরবর্তী কালে জগৎশেঠের গৃহ হইতে জলিয়াছিল। 
এঁতিহাসিকেরা লিখিয়াছেন, জগৎ শেঠের মত ধনী তখন পৃথিবীতে ছিল ন]। 
পাঠানাধিকারে হিন্দু শিল্লিগণই হিন্দু-মুসলমান সকল নৃপতিবুন্দ ও গণ্যমান্ত লোকের 
উৎসাহ পাইত। বিদেশ হইতে পাঠান নবাবের শিল্পী বেশী 
আনাইয়াছেন বলিয়। মনে হয় নাঁ। যাহারা প্রস্তর ও স্বর্ণরৌপ্যের 
বিগ্রহ নির্দীণ করিত, পাঠানদের অত্যাচারে তাহারা! একেবারে উদ্মুলিত হইয়াছিল । 
হাভেল সাহেব পরিষ্ষাররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে মোগল ও পাঠান- 
শিল্প বলিয়! যাহা৷ সচরাচর কথিত হইয়া থাকে, তাহা! বৌদ্ধ ও হিন্দু শিল্পেরই মুলত: রূপাস্তর। 


হি পল্স। 


শিক্ষা-দীক্ষার কথ! ৮৯৮৩ 


তাহাতে ইরানী প্রভাব কতকট! আছে সত্য, কিন্তু ভারতীয় শিল্পই তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা 
করিয়াছে। ফতেপুর সিক্রি এবং অন্তান্ত স্থানের আকবর-কৃত মসজিদসমূহের সিংহদ্বারের 
কারুকার্য্যের মত উৎকৃষ্ট চারুকলা__-কি গঠনে কি কারুকার্যে--পারন্তদেশীয় কোন মসজিদে 
দৃষ্ট হয় না। (4 180০০ 0£ [00180 4১1, 7. 9. 13561], 9. 118) তিনি বলেন 
হিন্দু কারিগরদিগকে আকবর এ সকল ইরানী মসজিদের আদর্শে মসজিদ করিতে আদেশ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের অপূর্ব শক্তিবলে তাহারা বিদেশী আদর্শ অনেকদুর ডিঙ্গাইয়া 
গিয়াছিল। হিন্দুদিগের মুর্তি ও চিত্রনিম্্ীণের কথা উল্লেখ করিয়া আবুল ফজল বলিয়াছেন, 
“ইহাদের চিত্রাঙ্কনশক্তি আমাদিগের ধারণার অতীত। সমস্ত জগতে ইহাদের সমকক্ষ 
শিল্পী অন্পই আছে।” ( আইন-ই-আকবরী- ব্লকম্যানের অনুবাদ, প্রথম খণ্ড, ১০৭ পৃঃ) 
(45707617001069768 ৪0110888 0017 90008196101) ০ 01)8068, 2৪7 11) 606 51701 
০110 9 60901509009] 60 (1)809.+) হ্যা্ডেল বলেন, ণ্হিন্দু শিল্পীদের দ্বার গড়া এই 
সকল মুসলমানী মসজিদ এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, আরব, তুরস্ক, ইজিপ্ট এবং স্পেনের 
মুসলমানী শিল্পের নিদর্শনগুলি ইহাদের কাছে দাড়ায় না। হিন্দুর আধ্যাত্মিক ধারণা এবং 
তীহাদের হুক্-কারুকাধ্যে মণ্ডিত হইয়! বিজাপুর, দিল্লী, ফতেপুর সিক্রি, আহমদাবাদের 
মসজিদুলি কেইরে! এবং কনষ্টার্টিনোপলের মসজিদগুলি হইতে এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে 
শেষোক্তগুলি উহাদের তুলনায় একেবারেই অকিঞ্চিতকর।” (1195 109518 ০ 10080 4১) 
11561], 0). 119) ৮1019% আঅ০0]01৪ আ1)0 আ৪16 21] 11000081100) 15900) 800৫ ৪ 
ছু)0এ০ 62:60 86510৩৮1700 058110)979,5 (&১75000998 01 10010 $৯৮ 
17611, 7). 131) হাভেল সাহেব নানা প্রমাণঘ্বার। প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বৌদ্ধশিল্প- 
প্রভাব সমস্ত এশিয়ার উপর অধিকার বিস্তাব করিয়াছিল। চীন ও জাপানে, সিংহল, জাভা, 
শ্তাম এবং সমস্ত ভারত সাগরের দ্বীপপুঞ্জে এই ভারতীয় শিল্পের আদর্শ সুপ্রোধিত 
হইয়াছিল, _পারশ্ত ও আরবও এই শিল্প (মৃত্তি বা বিগ্রহ-নিম্মীণপ্রথা অবশ্ বাদ দিয়া) 
হিন্দুস্থানের আদর ই গ্রহণ করিয়াছিল। আহমদাবাদ ও বিজাপুরের আশ্চধ্য মসজিদগুলি 
কিছু সামান্ত পরিবর্তনের পর োদ্ধ বিহারের আদর্শ অনুসরণ করিয়া এরূপ অপূর্ব সুন্নর 
হইয্টছিল। আহমদ্রাবাদের বিশীল ও সুন্দর হন্ম্য ও মসজিদগুলি ষোড়শ শতাব্দীতে 
সেই প্রাচীন রীতি অনুসারে গঠিত হইয়! দর্শনীয় হইয়া আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে 
চৈতন্তপ্রভু আহমদাবাদ গিয়াছিলেন, তাহার অন্থচর গোবিন্দ্দাস লিখিয়াছেন, “আশ্চর্য্য 
আহমদাবাদ একের সহর |” 

মোগলদের সময়ে শাসনকর্তারা বঙ্গের শিল্পীদিগকে কোন বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন 
বলিয়। জান। যায় না। কিন্তু পাঠানের। যে হিন্দু শিল্পী দিয়! তাহাদের সমস্ত মসজিদ, প্রাসাদ 
ও সমাধিক্ষেত্র গড়িয়াছিলেন, তাহার প্রভূত উদাহরণ বাঙ্গলার সর্বত্র 
এখনও আছে। গড়ের “বড় সোনা মসজিদ” বা৷ *বারছুয়ারী” 
মসজিদে মাত্র বারটি গজ লাগাইয়া উহাতে মুসলমানী প্রভাবের পরিচয় দেওয়া হুইয়াছে | 


বারছুয়ারী মসজিদ । 


৮৮০৪ বৃহৎ বঙ্গ 


এই প্বারদুয়ারী" গৃহ হিন্দু আমল হইতে চলিয়া! আসিয়াছে, প্রাচীন পল্লীগীতিকায় বঙ্গদেশের এই 
শবারছুয়ারী ঘরের” পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এখনও মৈমনসিংহ জেলার ঘরামীর! 
প্বারছুয়ারী ঘর” নির্মাণ করিয়া! থাকে । ফাগুসন সাহেব লিখিয়াছেন, পপ্রাচীন গৌড়ের 
সৌধমালার যাল-মপল! দিয়া মু্সিদাবাদ, মালদহ, রঙ্গপুর, রাজমহল প্রভৃতি নগরী সমগ্রভাবে 
গঠিত হইয়াছে, এমন কি কলিকাতা৷ ও হুগলীর অনেক স্থানে সেই উপকরণ গৃহীত হইয়াছে 1” 

বাঙ্গলাদেশে ইট দিয়া! বাড়ী-ঘর নির্মিত হইত, পাথর এস্থানে কতকটা হূর্লভ ; পোড়া 
মাটীতে (1977৯৫০/1৪) নানারূপ কারুকার্ধ্য কর! হইত ! ইটের দ্বারা বঙ্গীয় কোঠাবাড়ীতে খিলান 
প্রন্তত করা সহজ- পাথর দিয়া গোলাকৃতি কি অর্ধচন্ত্রাক্কতি (চামচিকা ) খিলান তৈরী করা 
কঠিন। দিল্লী অঞ্চল অপেক্ষাও এদেশে মুসলমানদের মসজিদ প্রভৃতিতে পৌড়া ইটের উপর 
হিন্দু কারিগরদের হম্ত-নৈপুণ্যের চিহ্ন বেশী। গৌড়ের মসজিদ ও সমাধিমন্দিরগুলিতে এইরূপ 
ইটের উপর যেসকল অপূর্ব্ব কারুকার্ধ্য দৃষ্ট হয় তাহ! এদেশের হিন্দুকারিগরের হাতের কাজ। 
আমার মনে হয়, ইট কীচা থাকিতেই, এখন যেরূপ মালিকের নামের ছাচ তাহার উপর 
ছাপ দিয়া পোড়ানে৷ হয়, সেইরূপ প্রাচীন কালে নানারপ পৌরাণিক এবং সামাজিক ঘটনা, 
নানানপ মূর্তি ও শিল্প-সৌষ্ঠবের ছাচ তৈরী- থাকিত, তাহারই ছাপ দিয়া ইট পোড়ানো হইত। 
পাওুয়ার আদিনা মসজিদের খিলানের কাজ, ত্রিবেণীর জাফর খাঁর মসজিদের কারু কার্য, 
এগুলি সমস্তই হিন্দুমন্দিরের উপকরণে নির্মিত, এমন কি শেষোক্ত মন্দিরের প্রাচীন নিদর্শনের 
একাংশ মসজিদের অঙ্গীয় হইয়া! রহিয়। গিয়াছে । গড়ে হুসেন সাহর সমাধি এবং কয়েকটি 
মসজিদে যে নানা রঙ্গের এনেমেল কর! টালির উপর কাজ দেখ যায়, তাহাও এই দেশের 
লোকের মৌলিক কাজ-_বাঙ্গলার নিজস্ব শিল্প । ৮1) 7১5:0)80 70800169 ৪)0 (0001)8 
91 0০91১ 20008 400 719108 00 61919 80020111716 919 881 019581 170169,1101) 0: 
চ1000 %00 17300017186 10011010089 01090 61067 0৪7০ 11) 0106 2)9251019000)000 0: 
[)911)1) 17615 8601088 0£ 1%750 01781820808 8:69 [0:000781)10 110] 00108690906] 
106 8101) 8৪ 00৮ 8980 170 1817000 0)8901)8 60 98009 ৪ 9(:00001%] 1)07000965 
[006 (8718,0068 800 1158 13)001060 10110৮-06001:%10108 11880 ৮০011) 11) 200501088 
8100 660010198 10 1381759] চ0916 090/811017 1006 11091907060 79 1 01081010760805, 0179 
0090868৪৮01 81080191160 01168 ৪00 10110158 ৪০ 1770001) 71890 10 1%1101)9,0010081 
1001101065 10 10018 83 10:00] & 10081 0196 17) 0০৮:+--( 179001১০০01 01 
[00180 4৮০ 10855611১00 125), 

হুদেন সাহের সময়ে অনেক মসজিদ ও সমাধিমন্দির নির্মিত হইয়াছিল, বঙ্গের নানাস্থানে 
তিনি মসজিদাদি নিম্মীণ করিয়াছিলেন, শিলালিপিতে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়৷ ১৫০২ 
খৃষ্টাব্বের জুন মাসে পাটন। জেলায় বিহার মহকুমার বোনহারা গ্রামে, ঢাক! দ্দেশার বন্জীপুর 
পরগনায় মাচাইন গ্রীমে ১৫০১ খৃষ্টাবে, মালদহ জেলায় ১৫০২ থৃঃ অন্যের ১*ই মার্চ, ১৫০৩ 
ুঃ অন্দে গৌড়ে কদম রসুলের নিকট সারন জেলায় চোরান গ্রামে, ১৫০৯ থৃষ্টাবে পাঙুর়ায়_- 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৮৮৫ 


এইরূপ বস্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হুসেন সাহু মসঞ্জিদ, তোরণ ও কুপ নিম্দাণ 
করাইয়াছিলেন। তীহার দৃষ্টাস্ত অনুসরণ করিয়া তাহার ওমরাহ ও অধীন লোক ও 
আস্মীয়বর্গও অনেক মসজিদ ও সমাধিমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । ন্বর্গায় রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার বঙ্গের ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগে ২৫২ হইতে ২৬৩ পৃষ্ঠা পত্যস্ত এই 
দেশব্যাপী স্থাপত্যের নিদর্শনগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্ত 
যে কয়েকটির উল্লেখ আছে তাহাতেই প্রায় দশটি পৃষ্ঠা ভরিয়! গিয়াছে । গৌড়, পাওয়া ও 
মালদহই এই স্থাপত্যের প্রধান ক্ষেত্র ছিল। সারন ও বিহার হইতে কামরূপ পর্য্স্ত ছসেন 
সাহের এই উদ্যম সর্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। হুসেন সাহ ছাড়া পাঠানদের মধ্যে শের সাহের 
মসজিদ, সমাধি ও রাস্তা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শের সাহের সমাধি-মন্দিরে স্থাপত্যের 
সেরা সৌন্দর্য দৃষ্ট হয়। তিনি সুন্নি ছিলেন, এজন্ঠ তদীয় স্বৃতি-চিহ্বে পার্শবর্তী মোগল 
বাদশাহ হুমায়ূনের সমাধির আড়ম্বরপূর্ণ জীকালো! ভাবটি নাই। একটি কৃত্রিম হদের মধ্যবর্তী 
এই সমাধি স্বীয় মহিমান্থিত স্বাতন্ত্য প্রকটিত করিয়া! দেখাইতেছে। উহ! অনেকট! তাহার 
স্বীয় মহান্‌ চরিত্রের হ্ায়। চারিদিকের সমতলভূমি ও জলরাশির মধ্যে থাকিয়া উহা! সেই 
উন্নত ন্ুদৃঢ় চরিত্রের মহিমায় এন্রজালিক প্রভাব প্রকটিত 
করিতেছে । ইহাতে সুক্ম কারুকাধ্য বেশী নাই, কারণ সুন্নিরা 
সহজ নিরাভরণ, সতেজ সারল্য বেশী পছন্দ করিতেন | কিন্তু উহাতে ইরানী প্রভাব কিছুই 
নাই, উহ! ভারতবর্ষের বৌদ্ধ স্ত,পগুলির অমল-ধবল শারদ জ্যোতক্নার মত প্রভা-গ্যোতক। 
হাভেল সাহেব লিখিয়াছেন, “ইনি সুনিদের নিষেধাত্মক বিধি মানিয়া হিন্দু কারিগরদিগকে 
এই মন্দিরটি নিশ্শাণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এজন্য সেই সকল শিল্পী ইহ] কাকু- 
কার্য্যে অলঙ্কৃত করে নাই, এই সমাধিমন্দিরও পসর্বাংশে ভারতীয় । এই সমাধিতে প্রাচীন 
আধ্যাবর্জের সমাধি-মন্দির ও বৌদ্ধন্তপেরই পঞ্চদশ শতাবীর বিকাশ দৃষ্ট হয়” (119 ৪৪ 
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শের সাহের সমাধি। 


1011016) 10) (116 50101 001990110065905 7 1086 85 (109 10918) 0)05006 15 815/978 
10018078015 60) 60100 90 606 6769৮ 55010805161 005 06699001) ০৪00 
08510])12)6000 0£ 6199 [0100-47080 1)8198585 6০০১---0)৫ 500010156 8/০১-77(6 
[757.0৮001 0£ [00190 4১717155610, 0, 115). অজান্তার গুহা-মন্দিরাদি হইতে দুষ্ট হয় 
বৌদ্ধস্তপগুলি গোলাকৃতি সুদৃঢ় আকুতিতে পরিবস্তিত হইয়া ধীরে ধীরে ভারতীয় শিল্প-কলার 
সুচিরাগত আদর্শে পল্লার্কাতি হইয়া আসিতেছিল। মসজিদের গম্ুজগুলি এই পরিবন্তিত ভাবের 
গোতনা করিতেছে । কি ইরানে, কি আরবে, কি ভারতবর্ষে, মসজিদের গম্ুজগুলি ভারতীয় 
বৌদ্ধস্ত,পের অনুরুত্ধি। ইসলামের আবির্ভাবের পুর্বে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধশিল্প অর্ধজগৎ ছাইয়া 
ফেলিয়াছিল। ন্ুগ্নিরা মূর্তি বাদ দিয়াও সেই প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। পাঠানের সময়ে 
এদেশের হিন্দু ও মুসলমান-কীর্তি সমস্তই বাঙ্গালী হিন্দু কারিগরের হাতের। হিঙ্দুধর্শের 
জটিল নিষেধবিধি কতকপরিমাণে এড়াইয়! এবং ইসলামের সহজ ও সরল আদর্শের অনুব্্তী 


৮৮৬ বৃহৎ বল 


হুইয়া কাজ করিতে আদিষ্ট হওয়াতে হিন্দু কারিগরদের হাত একটু বেশী স্বচ্ছন্দ ও গতিশীল 
হইয়াছিল। 

সকলেই অবগত আছেন যে, হিন্দুপপ্ডিত ও ভিষক্গণ বোগদাদের রাজসভায় বিশেষরূপে 
আদৃত হইতেন। আমর! দেখিতে পাই ইসলামের বীরবরগণ ভারতবর্ষে ব্রাঙ্গণ, শ্রমণ ও 
বৌদ্ধভিক্ষুদিগকে পাইলেই সংহার করিতেন, কিন্তু ত্রাহারা ভারতীয় কারিগরদিগকে রক্ষ! 
করিতেন। মহম্মদ গজনী ভারতীয় মন্দিরাদির অতুলনীয় সৌষ্ঠব এবং স্থাপত্যের পর! 
কাষ্ঠ। দেখিয়া সহস্র সহম্র হিন্দুকারিগরকে গজনীতে রাজপ্রাসাদাদি নিন্মাণ করিতে সঙ্গে 
লইয়া গিয়াছিলেন। গজনীতে তিনি হিন্দু রমণী ও হিন্দু কারিগরদিগের একটি হাট 
বসাইয়াছিলেন। সমস্ত মুগ্লিম-এশিয়ায় এই হাট হইতে দাসী এবং নিপুণ কারিগর ক্রয় 
কর! হইত। 
এই কারিগরদের শ্রেষ্ঠ ছিল-_মাগধ শিল্পীরা । 'মাগধ বন্দীর, গ্তায় মাগধ শিল্পীও 
জগতের সর্বত্র জয়মাল্য পাইয়াছিল। পাঠান আমলে হিন্দু কারিগরদের এই খ্যাতি লুপ্ত হয় 
নাই। স্তাভেল সাহেব লিখিয়াছেন, হিন্দুস্থান হইতে কারিগরের! 
যাইয়া ভিন্ন ধর্ম ও ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা বিদেশে 
নূতন প্রভাবে পড়িয়া তদন্ুযায়ী জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল। 
বাধ্য হইয়া তাহার] পারস্ত, আরব, তুরস্ক, স্প্যানিয়ার্ড.ও ইজিপ্লিয়ান নাম গ্রহণ করিল। এই 
ভারতীয় শিল্পাচাধ্যগণের বংশধরেরাই মুসলমান হুইয়1 সর্বত্র প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্যের 
দীপ জালাইয়। রাখিয়াছে । (4১117909001 1001%0 4১10 [5189 ) ৭ 10)0558009 
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পৃবিধীময় হিন্দুকারিগর 
উপনিবিষ্ট হুহয়াঁছিল। 


৪875106 01 18187 11. 4106191)1 [99190 4১518 ৫৮10 150101)8 2104 89 69 ১70 
1110180117017166917 & 0006 05007705901 07610 10088560800, 188), হিন্দু কারিগরেরা 
“বিমান, নির্মাণ করিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহারা সহজেই গঞ্জ করিতে পারিল। তাহারা 
মুর্তি তৈরী করিতে নিষিদ্ধ হইল, কিন্তু তাহাদের সুক্ষ চারুশিল, যাহা! নানারূপ সপুষ্পলতিকার 
ভঙ্গীতে মন্দিরদ্ধারে প্রর্দশিত হইত, সেই শিল্পজ্ঞান ও হাতের অবলীলাক্রম ভঙ্গীদ্বারা 
তাহার! কোরানের শ্লোক'গুলিকে মসজিদের ছারদেশে.. অতি সুন্দর করিয়া চারুশিল্পকার্ধ্যে 
পরিণত করিল। তাহার! হয়ত মানুষের ছবি আকিতে নিষিদ্ধ হইল, কিন্ত মস্থণ টালির উপর 
এবং প্রাচীরের গায়ে নানারূপ বিচিত্র চিত্র আকিয়া তাহাদের শিল্পপ্রতিভ৷ প্রদর্শন করিল। 
বৌদ্ধ যুগের স্তুপ, তোরণ এবং মন্দিরাদি পাশাপাশি রাখিয়া এশিয়ায় ইসলামের মসজিদ 
ও সৌধমালায় হিন্দু কারিগরের এই হস্তচিহ্ন বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা হ্াভেল সাহেব সপ্রমাণ 
করিয়াছেন; ইতিহাসের সাক্ষ্যও তাহার সহায় হুইয়াছে। বস্ততঃ বৌদ্ধযুগে স্থাপত্য ও 
চারুশিল্পের প্রভাব অতি আশ্চধ্যভাবে সমস্ত এশিয়াতে এবং যুরোপের স্থানে স্থানে 
পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল; তাহার আদি খুঁজিতে গেলে হয়ত আমরা অতল এঁতিহাসিক 
কূপের থৈ পাইব না। থুঃ পুঃ ৫০** বৎসর পূর্বের মহেঞ্জোদারোতে যে সকল 


শিক্ষা-দীক্ষার কথ। ৮৮৭ 


শিল্প-নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে--তাহা আর্ধ্যসভ্যতার পূর্ববর্তী, তাহারই ক্রমবিকাশ আমরা 
হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলাম-যুগে দেখিতে পাঁই এবং তাহার কেন্ত্রতূমি ছিল ভারতবর্ষ। 

মোগল-সম্রাট আকবর ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মিলন ঘটাইতে চেষ্টিত ছিলেন। গাহারই 
উদারতার ফলে মোগল-দরবারে স্থাপতা ও হুস্ষশশিল্পের এরূপ আশ্চর্য্য বিকাশ হইয়াছিল । 
ঙাহারই উদারতার ফলে তাহার সময়ে ও তাহার পরবর্তী ছুই বিশ্ববিশ্রুতকীর্তি বংশধরের রাজত্ব- 
কালে হিন্দু ও মুশ্লিম এই উভয় জাতির আদর্শে তাজমহল, সাঁজাহানের মসজিদ, সম্মনবুকজ 
( আগ্রা ), ইতি মাদউল্লার সমাধিমন্দির (আগ্রা ), দেওয়ানি খাস্‌ প্রভৃতি বিখ্যাত সৌধমালা 
গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু আরঙ্গজেব শিল্প ও স্থাপত্যের শেষশিখা 
নিবাইয়া ফেলিলেন। তিনি সাদ? জামা ও সাদা কাপড় পরিতেন, 
সভাসদ্র সমস্ত নৃপতি প্রভৃতিকেও তাহাই পরিয় দরবারে আসিতে 
হইত। তিনি চিত্রকর ও শুঙ্ষশিল্পের কারিগরদিগকে নিরস্ত করিলেন। বেশভূষায় নিযুক্ত 
গল্প বলিবার লোক থাকিত, তাহারা নাচিয়া গাহিয়া' এবং নানারূপ মুদ্রাসহযোৌগে অভিনয় 
করিয়া গল্পে প্রচুর রস সঞ্চার করিত, তাহাদিগকে তিনি কর্মছ্যত করিলেন না বটে, তবে 
নৃত্য, গীত, বাগ্য ও অঙ্গভঙ্গী একেবারে নিষেধ করিয়া দিলেন (মুতক্ষরিন )। এ যেন 
জটাষুব পক্ষচ্ছেদ কর হইল | সঙ্গীত বিদ্ভাটাকে তিনি অতি হেয় মনে করিয়া তাহা! নিগৃহীত 
করিলেন। যমুনার পারে বীণা ও বেণুরব থামিয়া গেল, কোরানের আবৃত্তি চলিল। এই 
কার্য্ের বার! দুইটি বিষয় প্রতিপন্ন হয়-_-প্রথমতঃ ইসলাম ধর্মের সুন্িমতের গৌড়ামি, কিন্ত 
মূলত: বোধ হয় পিতৃদ্েষী পুত্র তাহার বাপের কীতিগুলি কিছুই নহে বলিয়া উহার অসারতা 
প্রমাণ করিতে চেষ্টিত ছিলেন, তাই নিজে একটা নূতন সহজ সরল জীবনের মৌলিক আদর্শ 
খাড1 করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার শিগ ও কলাচচ্চার বিদ্বেষ ধর্মের গোড়ামি 
না পিতৃবিদ্বেষের ফল তাহা বলা কঠিন। 

সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে যে টাক? আসিত, তাহ] আগ্রায় ব্যয় হইত। আরঙ্গজেব সে 
অর্থ ব্যয় করিতেন যুদ্ধবিগ্রহে, কিন্তু তাহার পুর্ববধত্তী সত্তরাট্দ্বয় তাহা শিল্পচ্চায় ব্যয় 
করিতেন। এই মোগল যুগের শিল্প বঙ্গদেশে প্রবেশ করিতে 
পারে নাই। শিল্পের কায়দা-কান্থন ও পরিচ্ছন্নতার এই 
ইঙ্গিত যদিও অজাস্তাযুগেও অনেক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, (স্থুতরাং 
তাহাকে ভারতীয় শিল্প নাম দিতে বাধে না)_-তথাপি মোগল-শিল্প এদেশের জন- 
সাধারণের অনায়ত্ব! বাঙ্গলাদেশ সর্বদ] গণতান্ত্রিক, মোগলের সাম্রাজ্যবাদ ও কেন্দ্রীয় শাসন 
তাহাদের প্রকৃতির অনুকূল নহে, এইজন্য তাহারা মোগলাধিকারের পথে এত বাধার সৃষ্টি 
করিয়াছিল। যে প্রতৃপ্ত অর্থে মোগল স্থাপত্য-শিল্পের আদর্শ রচিত হইয়াছিল, তাহ! সার্বভৌম 
শক্তি ভিন্ন অন্ঠের আয়ত্ত নহে । বিশেষ তটভঙ্গে নিত্য-লীলাচঞ্চল নদনদীপূর্ণ বাঙ্গলা দেশে 
স্বাপত্যের সেরূপ অবকাশ নাই। কিন্তু মোগলচিত্রও বাঙ্গালীদিগকে ততটা আকর্ষণ 
করিতে পারে নাই। এদেশ আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের প্রতি বন্ধলক্ষ্য। হাভেল সাহেব বলেন, 


আরঙ্গজেব-কৃত শিল্প 
ও সঙ্গীতের নিরৎসাহ। 


বাঙ্গালী মোগল কলমের 
পক্ষপাতী কেন হয় নাই। 


৮৮৮ বৃহ বঙগ 


তাহ! তাজমহলেও নাই। শিল্প-পণ্ডিতের1 বলিয়াছেন-_তাজমহলাদি উচ্চাল্গের স্থাপত্যের সঙ্গে 
অজাস্তার শিল্পের এই স্থানে প্রভেদ । বৌদ্ধ ও হিন্দুজগতের আধ্যাত্মিক মহিমা! মোগলশিল্পে 
নাই। এইজন্ত সৌন্দর্য্যের পরা কাষ্ঠী প্রদর্শন করিয়াও মোগল-শিল্প বাঙ্গালীদিগকে আকর্ষণ 
করিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ মোগল-শিল্পের আদব-কায়দ] বাঙ্গালীর মোটেই ভাল লাগে 
নাই। দিলীশ্বর জগদীশ্বরের আসন দখল করিয়! বসিয়াছিলেন, তাহার কাছে উপস্থিত হইলে 
যতটা সন্তরম ও সতর্ক দৃষ্টির দরকার, ভক্ত দেবমনদিরে প্রবেশ করিতেও ততটা দেখাইতে পারেন 
না। দৃষ্টাত্তস্থলে সাজাহানের সভা, আকবরের জন্ম প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্রের প্রতি লক্ষ্য 
করুন। প্রত্যেক সভাসদ্‌ ও দ্বারী চাকর পধ্যস্ত আদব-কায়দার চুড়ান্ত দেখাইতেছে, 
তাহাদের বসিবার ভঙ্গীতে একটুও ত্রুটি নাই, পরিচ্ছদে সর্বাঙ্গ ঘেরাঁ। এমন কি ফকির ও 
সন্ন্যাসী আকিতে যাইয়াও তাহাদের ভঙ্গী বা বেশভূষায় মুহূর্তের জন্যও মোগল-শিল্পী_ তাহার 
অতি সুক্ষ ও মার্জিত আদব-কায়দার জ্ঞান ভুলিতে পারেন নাই। বাহিরের এই কায়দাকাম্ুন, 
অবাস্তর বৃক্ষলতা ও জীবজন্ত প্রভৃতি সর্ব চিত্রের মধ্যে উকি মারিতেছে। সর্বত্রই যেন 
রাজদরবার-__বসিবার বা চলিবার ভঙ্গী পাছে বেকায়দা হইয়া যায় মোগল শিল্পী সেদিকে 
সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। বাল্সীকি রাবণসন্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, “নিফম্পপত্রাস্তরবো নগ্যশ্চ 
স্তিমতোদকাঃ।৮--_-“"আমি যেখানে থাকি বা চলাফেরা করি সেখানে তরুগুলি নিষম্প 
ও নদীর জল স্তিমিতশতি হইয়] যায়” ( রামায়ণ, আরণ্য, ৩৮ সর্গ, ৯ শ্লোক ) তদ্রেপ দিল্লীশ্বরের 
প্রবল প্রতাপ যেন মোগল-শিল্পকে অতি মাত্রায় স্তম্ভিত করিয়৷ রাঁখিয়াছে, সকল মুপ্তিই যেন 
রোমের সিনেটাবগণের মত স্থিরগম্তীর, এরাজ্যে যেন হাসা, কাদা ও অঙ্গসঞ্চালন 
নিষিদ্ধ। এই ভাব বাঙ্গলার লোক পচ্ছন্দ করিবে কি করিয়া? তাহাদের আদর্শ__ 
চাঞ্চল্য, স্ক্রধ্য তাহারা মোটেই পছন্দ করে ন1। বৌদ্ধযুগের বুদ্ধবিগ্রহে অবিচলিত হ্থ্্্য 
আছে বটে, কিন্ত তাহার আধ্যাত্মিকতা মোগল-শিল্পে নাই। মোগল-শিল্ে সমস্ত মুত্তিই 
যেন বাহ্-ৃষ্টিতে বুদ্ধাবতার। মোগল যুগে বাঙ্গলায় হরি-সংকীর্তনের তুমুল ধূম পড়িরা 
গিয়াছিল, সংকীর্তন-ক্ষেত্রে নৃত্যকারীদের লম্ষঝম্প, খোলবাদক লাফাইয়া আড়াই 
হাত উচু উঠিয়াছে-এক পা ধরণীতলে আর এক পা বাধুর উপর। তাহার 
ছুই হাতের উদ্দণ্ড গতিতে খোলের আওয়াজের উচ্চতার করপন' করা যায়। যেখানে 
বাঙ্গালী ছবি আকিতে বসিয়াছে, সেইখানেই ক্ষিপ্রগতি ও প্রীণের দ্রুত স্পন্দন দেখাইয়াছে ; 
হয়ত কোন সময়ে তাহার! মাত্রা অতিক্রম করিয়া! গিয়াছে--এই নর্ভন, কুর্দন, টাকি নাড়া 
ও বাহ্াম্ফালনের দেশে, সারি সারি বুদ্ধদেবের মত প্রশীস্ত ছবি, তাহ! যতই নিপুণ-হস্ত ও 
সৌন্দধ্যের পরিচায়ক হউক না' কেন, তাহ! ভাল লাগিবে কেন? বাঙ্গালী হয়ত এককালে 
বৌদ্ধমূ্তির প্রশাস্ত ভাব পছন্দ করিত, কারণ তাহাতে আধ্যাত্মিক ভাব ছিল, 
সে যুগ চলিয়া গিয়াছিল। মোগল-শিল্পের অন্ত এক সম্পদ হুক্ম রেখাক্কন; 
মানুষের মুখ ও শরীর-অঙ্কনে তাহা এত নুঙ্গ অত্তূ্টি দেখাইয়াছে যে, ছবি 
দেখিলে মনে হয়-_ছবি মান্য হইতে সুন্দর। ভোগবিলাসের রাজা সাহেন স! 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৮৮৯ 


বাদশাহাদের অন্দর মহলে ছবি যাইবে, বেগম, বাদসা, নবাঁৰ ও রাজপুরুষদের ছবি 
তকিতে হইবে, চিত্রকর তৃলি ধরিয়া রং ঘধষিতে ঘষিতে বর্ণের ভিতর এন্সপ পরিমার্জনা, 
এরূপ অলৌকিক লাবণ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে যে, তাহার সমকক্ষতা করা সহজ নহে। 
চিত্রকর জানে, ছবিখানি ভাল হইলে তাহার আজীবনের ভরণপোষণের ব্যবস্থা 
হইয়া যাইবে, বিশ্রী হইলে হয়ত তাহার মুণ্ড যাইবে- এইজন্য নুব হান, মমতাজ, 
জাহাঙ্গীর, সাঁজাহান প্রভৃতির ছবি হাতীর ঈীতের উপর আকিতে যাইয়! তাহারা যদ্বের 
কোন ক্রটি করে নাই। এক কথায় বলিতে গেলে তাহারা প্রাণপণ করিয়াছে । কিন্ত 
এত যত্বের আকা ছবি কি সেই আধ্যাত্মিক সম্পদ্‌ দিতে পারিবে, যন্ত্র! হিন্দু বা বৌদ্ধ শিল্পী 
কোন দেবতা বা দেবপ্রতিম ব্যক্তির মূর্ধিতে সেই দেবত্ব পরিশ্ফুট করিয়। তুলিয়াছে? 
দৃষ্টান্ত স্থলে বুদ্ধের সেই অনির্বচনীয় মৃত্তির কথ বল! যাইতে পারে, যাহাতে অজান্তাগুহা উজ্জ্বল 
হইয়া আছে-.-যেখানে কুলরমণী ভিক্ষা দিতে আসিয়া মুগ্ধ হইয়া ফড়াইয়া আছেন। তাহার 
শিশুপুত্রের হাতে ভিক্ষাভা্ড, সেই অলৌকিক প্রভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে দেখিয়া! শিশু ভুলিয়! 
গিয়াছে; ভিক্ষা দেওয়ার কথা যেন মনে নাই; কিংবা চৈতন্তদেবের গঙ্গার কূলে সেই অপূর্ব্ব 
নৃত্যের ছবিখানি, যাহাতে তীহার মুর্তি দেখিয়া মাঝি লগি হাতে দাঁড়াইয়া আছে-_-নৌক। 
বাহিতে ভুলিয়া গিয়াছে, নৌকার স্বামীর হাতের হু কা হইতে কন্ধে পড়িয়া গিয়াছে, তাহার হাস 
নাই; অথবা কাঠের উপর সেই অপুর্ব মাতৃমুর্তি_-ধাহার মাথার মুকুট মাতৃগরিমার গ্যোতন। 
করিতেছে, অস্কস্থিত শিশুর শুন্যপ্ানের সময়ে তাহার ভাবগম্ভীর মুখে মেহের মহিমা ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। মোগল আর্ট অত সুচিন্তিত, অত স্থদক্ষ কারিগরী ও সাঁবধানতার পরিচায়ক 
হইয়াও কি ভক্তের বা সাধকের একটানে অবলীলাক্রমে আকা ছবির সমকক্ষতা করিতে 
পারিয়াছে ? সু ক্রনীতি মানুষের ছবি ত্বাকিতে নিষেধ করিয়! শুধু দেবতার ছবি আকিতে 
উপদেশ দিয়াছে; কেন এই নিষেধ-বিধি তাহা! পূর্ববোক্ত বিষয়টি আলোচনা! করিলেই বুঝা 
যাইবে। সকলেই অবগত আছেন আরঙ্গজেবের অত্যাচারে আগ্রার শিল্পীরা রাজধানী 
ত্যাগ করিয়াছিল! হ্াভেল সাহেব বলিয়াছেন__তাহারা রাজপুতনায় যাইয়া রাজাদের আশ্রয় 
লইল। এইখানে তাহারা যে সকল ছবি আকিয়াছে তাহা! কতকটা মোগল-শিল্পের 
পরিচ্ছন্ন ভাব ও কতকট৷ হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা বজায় রাখিয়াছে। মানসিংহের পর হইতে 
রাজপুতনার সঙ্গে বাঙ্গালীদের একটু বেশী মেশামিশি হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাবীতে 
সংগ্রামমিংহ একেবারে বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিলেন। স্বয়ং মানসিংহ 
কুচবেহারের রাজকন্া এবং কেদার রায়ের কন্যা বিবাহ করেন, ইহা ছাড়া তিনি বঙ্গদেশ 
হইতে আরও অনেক রমণী লইয়! গিয়া অন্দরমহলে পুরিয়াছিলেন | মোগল বাদশাগণ প্রায়ই 
বহু বিবাহিত পদ্ধী ও.বহু উপরাজ্ঞী অন্দরমহলে রাখিতেন, মানসিংহ এ বিষয়ে তাহার প্রতৃদের 
অনুকরণ করিয়াছিলেন। সনাতন ও জীবগোম্বামীর কৃপায় রাজ 

বর পুতনার অনেক রাজা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তাহার! বাঙগলাদেশ হইতে ব্রাহ্মণ লইয়া গিয়া পুরোহিত নিযুক্ত করিতেন, এইভাবে 


৮৯৩ বুহত্ বছ 


রাজপুত-শিল্প বাঙ্গলাদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। এই শিল্পের নমুন। বাঙ্গলায় যাহ পাই, তাহা 
একের উপব অন্তের প্রভাব বিস্তার করার প্রমাণ ছাড়া সৌন্দর্যের আদর্শ হিসাবে খুব উচ্চ 
মূল্যের যোগ্য বলিয়! মনে হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জয়পুরের শিল্প বাঙ্গলা 
চিত্রশালার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তাব করিয়াছিল। জয়পুরী রুষ্ণ অত্যন্ত মহিমা-সহকারে 
এশ্বরধ্য দেখাইয়া বাঁশীহাতে স্থির হইয়া দাঁড়াইযা থাকেন--তীহার সহিত বঙ্গের ম্থচিরসম্পদ__ 
মাধুর্য্ের সম্পর্ক অল্প। রংএব খেলায় জয়পুর চিত্রকর সিদ্ধহস্ত-_তাহাদের ছবিগুলি 
কমনীয়তা মাখানো, লাবণ্যপূর্ণ বর্ণসংযোগে বেশ চিত্তীকর্ষক। কিন্তু খাটী বাঙ্গলা চিত্রের 
লীলাচঞ্চল প্রাণের খেল! তাহাতে অল্প | 

কাঙ্গডা কলমেব চিত্র এখানে উল্লেখযোগ্য । আমবা উল্লেখ করিয়াছি পাঞ্জাবের 
উত্তর-পূর্ধবসীমায় হিমালয়েব উপত্যকাপ্রদেশস্থ কতকগুলি রাজ্যে অধাশ্বব আপনাদিগকে 
সেন-রাজবংশধব বলিয়া পরিচয় দিয়া! থাকেন। কাশ্মীর, পুচ, 
স্ুকেত, মণ্ডী এবং জুঙ্গার রাজবংশের প্রাচীন তালিকায় দৃষ্ট হয় যে 
গৌড়ের লক্্মণসেনের বংশধর সুরসেন ১২৫৯ বিক্রম সংবৎসরে মুসলমানকর্তৃক গৌড়দেশ হইতে 
তাড়িত হইয়া প্রয়াগে গিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত দেশগুলির অধীশ্বরেরা স্থুরসেনের পুত্র রূপসেনের 
ংশধর। * বখন রাঞ্জন্যবর্গের বংশতালিকায় একথা উল্লিখিত আছে, তখন আমাদের তাহা 
অবিশ্বাস করিবাব কোন কারণ নাই। পাঞ্জাব গেজেটিয়ার উক্ত রাজগণের যে বংশতালিক। 
দিয়াছেন, তাহাতেও এই কথা পাওয়! ষায় এবং পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ কর্মনবীর স্বর্গীয় রামতূজ দত্ত 
চৌধুরী মহাশয়ের স্ত্রী বঙ্গের বিদুষী কন্ঠা সরলা দেবী তথ| হইতে এই বংশাবলী সঠিক জানিয়া 
আসিয়াছেন। ১২৫৯ বিঃ অব, ইংরেজী ১২০২ খৃঃ অব, এই সময়েই লক্ষমণসেন মুসলমানের 
আক্রমণে বিব্রত হইয়া! পড়েন, তিনি তখন অতি বুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং গৌড়ের শীসনভার 
তৎপুত্র কেশবসেনের উপর স্থন্ত ছিল। কেশবদেনের সঙ্গে মুসলমানদের যে যুদ্ধবিগ্রহ 
হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ কোনস্থলে পাওয়া! যায় না। কিন্ত একথা নিশ্চিত যে 
পিতা নবদ্বীপ হইতে চলিয়া গেলে কেশব শত্রদিগকে সহজে গৌড়ে প্রবেশ করিতে দেন নাই! 
সেই হৃতরাজ্য রাজগণের ইতিহাস কোন দেশীয় লোক লিখিয়া যান নাই। ১২০২ খুঃ অব 
সুরসেন মুসলমানকর্তৃক গৌড় হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন, ইনি কেশবসেনের পুত্র হওয়াই 
সম্ভব। যদি তাহাঁও না হয়, তবে তিনি যে লক্ষমণসেনের পৌত্র ছিলেন_-তাহণ সহঙ্জেই 
অনুমিত হয়| লক্মণসেন উত্তর-ভারতে হহিন্দুধম্মের খলিফা” বলিয়া স্বীরুত ছিলেন। 
মুসলমানকর্তৃক উত্তর-ভারত-বিজয়কালে যে বঙ্গদেশের রাজা! একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন এমন 
যনে হয় না। তাহা হইলে এতগুলি পার্বত্য প্রদেশে লক্ষ্মণসেনের বংশধরের1 কখনই 
রাজত্বপ্দ পাইতেন না। খুব সম্ভব স্থরসেন হিন্দু-মুসলিম সমরে উত্তর-ভারতে কোন না কোন 
পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়৷ কিংবা নিপীড়িত হিন্দুদের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া শম্বী হইয়াছিলেন--নতুবা 


কাঙ্গড়া কলম। 


* রাখালদান বঙ্গোপাধ্যা-কৃত বাঙ্ালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড (২*-২১ পৃঃ) ভ্রষটব্য। 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৮৯১ 


কোনরূপ কৃতজ্ঞতা বা কৃতিত্বের পরিচয়-প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত না পাইলে সহজে স্বরাজ্য-তাড়িত 
রাজকুমারকে পার্বত্যদেশের হিন্দুরা রাজপদে বরণ করিয়া লইবে কেন? মঃ ইব্ন বক্তিয়ার 
খিলজী শুনিয়া আসিয়াছিলেন আধ্যাবর্তে লক্মণসেন অপর সকল রাজার ধর্মগুরু ছিলেন। 
সম্ভবতঃ এই আভিজাত্যের ফলে এবং স্ুরসেনের রণনৈপুণ্য কিংবা অপর কোন মহৎ গুণের 
পরিচয় পাইয়! ভূন্বর্গ কাশ্মীর ও অপরাপর দেশের লোকেরা মুসলমানকর্তক নিহত 
পূর্বরাজগণের বংশধরের অভাবে, ইহার পুন্রগণকে স্বীয় স্বীয় রাজ্যের অধিকার ছাড়ির 
দিয়াছিলেন। বাজ! হইয়া ইহারা অবশ্থই এসব দেশে বাঙ্গালী ভাস্কর ও বাঙ্গালী চিত্রকর 
লইয়া গিয়াছিলেন। শিল্পবিদ্ুগণ যাহাকে “কাঙগড়া কলম” নাম দিয়াছেন, তাহ] খুব সম্ভব 
“বাঙ্গলা কলম।” বাঙ্গালী চিত্রকরেরাই এই চিত্রশালার প্রতিষ্ঠাতা। তাহা না হইলে 
কালীঘাটের প্রাচীন চিত্রপটগুলির সঙ্গে কাঙ্গড়৷ চিত্রপটের এরূপ আশ্চর্যা সাদৃশ্ত কেন হইবে? 
আমরা একখানি মহাদেবের চিত্রে ও পরীর চিত্রে এবং অপরাপর কালীঘাটের চিত্রে যে 
অদ্ভুত লীলায়িত কালীর রেখাঙ্কন দেখিয়াছি, কাঙ্গড়ার অনেক চিত্রে ঠিক তাহাই আছে। 
বাঙ্গালী চিত্রকরেব কালীর রেখাগুলি সুস্পষ্ট ও তাহাদের বঙ্কিমত্ব কাঙ্গড়ার এ্ররূপ রেখাঙ্কন 
হইতে স্পষ্টতর। কাঙ্গড়ার সমীপবত্তী দেশগুলির রাজপুত কি মোগল-শিল্পে কৃষ্ণ- 
রেখার এই লীলায়িত ভাব আদৌ নাই। 

কাঙ্গডার চিত্রগুলির গণতন্ত্রতাও বাঙ্গালী চিত্রের অন্কুল। মোগলচিত্রের বাদসাহী 
ভাব এবং রাজপুত চিত্রেব দেবভাবের প্রাধান্ত কাঙ্গড়াব চিত্রে নাই। রাজপুত চিত্রের 
দেবতারা আসন জুড়িয়া বসিয়া থাকেন, তাহার! খুব সুন্দর হইলেও নড়াচড়াট! তাহাদের 
স্বভাববিকদ্ধ! কাঙ্গড়া ও বাঙ্গলার চিত্রে যে গতিনীলতা আছে-_তাহ! অনেকটা একরপ | 
মোগলদের কতকগুলি চিত্রে বিশেষ একটা শিক্:র-চিত্রে গতি স্থচিত হইয়াছে__কিস্ত সে 
গতিও যেন একটু সন্ত্রমাস্মক। হরিণের ছুটিয়াছে-_ক্ষিপ্রগতিতে, কিন্তু যে চাহনী তাহারা 
পশ্চাতে নিক্ষেপ করিতেছে তাহাতেও যেন শিকারী রাজকুমারের প্রতি একটা বিশ্ময়বিমুঢ় 
আবেশ আছে। কাঙ্গড়াব বৈষ্ণব চিত্রগুলি বাঙ্গালীর হাতের ছবির ন্যায়। এই চিত্রকরদের 
পূর্বপুরুষের! বাঞঙ্গলার লোক--এই ধারণার অনেক কারণ আছে। ১৯২১ সনের “রূপম্‌* 
পত্রিকায় প্রকাশিত কাঙ্গড়ীর একখানি স্বাধীনভর্তকার ছবি লাহোর মিউজিয়ামে আছে। 
ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইনস্পেক্টর এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন 
সান্যাল, এম এ. মহাশয় তাহার “ভক্তপ্রবর মহাকবি সুরদাস” নামক পুস্তকের ভূমিকায় 
(1/ পৃষ্ঠা ) সেই ছবিখানি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :-_”এই ছবিতে বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণের 
গীতের ভাব এত সুস্পষ্ট যে বিস্মিত না হুইয় পার যায় না।” বাঙ্গালীর সঙ্গে আর্ধ্যাবর্তের 
অপরাপর দেশের যে "ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ বা মেশামেশি ছিল ইতিহাসে তাহ] উল্লিখিত হয় নাই | 
বৃন্দাবনে রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীর! বৈষ্ব-ধর্্ন নানা ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। 
গোবিন্দদাস তাহার পদ রচনা করিয়া! জীব গোস্বামীর নিকট বৃন্দাবনে পাঠাইতেন | এ 
পদগ্তলি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট বড়ই উপাদেয় মনে হইত। ব্রক্বুলিতে লিখিত হওয়াতে 


৮৯২ বৃ ব্ছ 


তাহ বৃন্দাবনে গাওয়া হইত| বঙ্গীয় কবি ও চিত্রকরেরা বাঙ্গালীকর্তৃক নবভাবে স্থ্ট বৃন্দাবন 
তীর্থে নিশ্চয়ই যাতায়াত করিতেন। কাঙ্গড়ীর চিত্রগুলির উপর বাঙ্গালীর এরূপ বেশী 
প্রভাবের কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। 

বৌদ্ধযুগে শিক্ষা সার্বজনীন ছিল। যে কোন জাতির লোক শ্রমণ হইতে পারিতেন। 
বৌদ্ধ ভিক্ষু সর্ধবর্ণের মধ্যে দৃষ্ট হইত। বৌদ্ধ-সংস্কারগুলি কতক পরিমাণে এখনও বৈষ্ণব- 
দিগের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। যে কোন জাতি এখনও বৈষ্ণব হইতে পারেন। 
মুসলমানদের জন্যও তাহারা অর্থল বদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। চৈতন্ত-যুগের কথা 
ছাড়িয়া দিলে পরবর্তী যুগেও এই উদ্দারতা অনেক পরিমাণে 
বজায় ছিল এবং এখনও আছে। অষ্টাদশ শতাবীতে গঙ্গারাম মৈত্র 
নামক কুলীন ব্রাহ্মণ এক মুসলমানী ও তাহার ভ্রাতা আবছুলকে 
বৈষ্ণব করিয়া ভূষণ! ও রূপদয়াল নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা লইয়! বৈষ্ণব-সমাজে কোন 
বিশেষ গোলমাল হয় নাই। (সামাজিক ইতিহাস, ১৫৪ পৃঃ ) মুসলমান হরিদাস, মুসলমান- 
ভাবাপন্ন এবং সম্পূর্ণরূপে জাতিষ্যুত বূপ-সনাতন বৈষ্ণব-সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন। 
মুসলমান সেনাপতি এবং আরবী পারসী প্রভৃতি শাস্ত্রে স্থপপ্ডিত বিজলী খাঁ, শ্রীবাসের বাড়ীর 
মুসলমান দবজী গ্রভৃতির বৈষ্ণব-ধর্ম্ের প্রতি প্রবল অনুরাগ চৈতন্ত প্রভুর সময়েই তাহার 
প্রভাবে ঘটয়াছিল। সগুদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্তামানন্দ ধারেন্দা-বাহাছুরপুর নামক স্থানে 
শের খা নামক শক্তিশালী মুসলমান দস্থ্যকে বৈষ্ণবধর্ম্ে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। নিম্জাতি 
বৈষ্ণবদলে এত ঢুকিয়াছিল যে, তাহারাই এখন “জাত-বৈষ্ণব” দলের প্রধান শক্তি। 
সহজিয়া! বৈষ্ণবদলে হিন্দ, খৃষ্টান, মুসলমান স্বজাতির একটা উৎকট সমন্বয় হইয়াছিল! 
সমাজের নিয়স্তরে সহজিয়ার1 বৌদ্ধ-সংস্কার এখনও বজায় রাখিয়াছে। সহজিয়াদের গুরু 
অনেকেই মুসলমান ছিলেন। ঢাক। জেলায় রোয়াইল গ্রামের নিকট খারার বাসী পঞ্চুফকির 
মুসলমান--শত শত হিন্দু তাহার শিল্ত। সহজিয়াদের সাহেব-ধনী সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন 
মুসলমান। তীহারই নামে সম্প্রদায়টির নাম হইয়াছে। কৃষ্ণনগরের নিকট সালিগ্রাম, 
দোগাছিয়! প্রভৃতি অঞ্চলে ইহাদের প্রধান আড্ডা । ইহারা জাতিভেদ একেবারেই মানেন 
না। হিন্দু ও মুসলমান এক থালায় বসিয়া খান। ইহার! বিগ্রহ পুজা করেন না এবং 
নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি এরূপ গাঢ়রপে অনুরক্ত যে পরস্পরের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হইতে 
পারেন। দরবেশী সম্প্রদায় সনাতনকর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল এরূপ প্রবাদ আছে। 
রামকেলীর নিকট চৈতন্তের সঙ্গে দেখ! হওয়ার পর হুসেন সাহের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়! পলায়ন- 
পর সনাতন কিয়ৎকালের জন্য দরবেশের ছদ্মবেশ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এই হেতুতে 
প্রবাদটির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে | দরবেশী সম্প্রদায়ের মূল শিক্ষাঁ-“কেমা হিন্দু কেয়। 
মুসলমান মিল-ভুলকে কর স্লাইজীকো| নাম।” (হিন্দুই কি মুসলমানই বা কি, একত্র মিলি 
হইয়! সরাইজীর নাম কর) এখানে ফাইজী শব্দ দ্বারা সনাতন গোস্বামীকে বুঝাইতেছে। 
(স্লাইজি গৌসাইজি শব্দের অপভ্রংশ )। হজরতি সম্প্রদীয়ের নেতা হুজরতের বাড়ী ছিল 


সর্ববধর্মের সমন্বয়-চেষ্ট! 
ও সহজিয়া । 


শিক্ষা-দীক্ষার কথ! ৮৯৩ 


বীশবেড়িয়া। পাগল নাথী ও গোবর সম্প্রদায়ের উক্ত নামধেয় নেতৃত্য়ও মুসলমান ছিলেন। 
প্রথমোক্কের বাড়ী মুরাদপুর এবং দ্বিতীয়টার নিবাস ছিল নাগদণ গ্রামে । রামবল্লভী-সম্প্রদায় 
জাতিভেদ অগ্রাহ্থ করিয়াছেন ; তা! ছাড়া প্রায় এক শতাবী পূর্ব্বে তাহারা সর্বরধর্দমসমন্বয়ের 
কতকটা চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাদের একটি গান এইরূপ পকালী-কষ্-গড-খোদা, কোন 
নামে নাহি বাধা, বাদীর বিবাদ ছিধা, তাতে নাহি টল। মন কাঁলী-কৃষ্ণ-গড-খোদ1 বল রে।» 
ইহারুও পূর্ব বঙ্গের ভক্ত কবি গাহিয়াছিলেন, *মগে বলে ফারা' তারা, “গড+ বলে ফিরিঙী যারা 
খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজি।” নিম্শ্রেণীর মধ্যে ওঁদার্ধ্য 
এবং সম্পূর্ণরূপে সংস্কারশৃন্যতা দেখিলে আশ্চ্য্যান্বিত হইতে হয় । 
একদিকে সমাজের স্বন্ধারূঢ় হইয়া! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যেরূপ সামাজিক শাসন অতি উৎকট ভাবে 
কড়া করিয়া! গড়িতেছিলেন, অপরদিকে নিয়শ্রেণীর লোকেরা শাস্ত্র না জানিয়! শাস্ত্রের প্রকৃত 
মর্ম বুঝিয়া দলের পর দল গঠন করিয়াছেন। ইহারাই সনাতন হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধনীতির 
সারোদ্ধার করিয়! বাঙ্গলার সমস্ত দ্বারগুলি স্ুথুখকর-স্বাস্থ্যদায়ী অনাবিল ভাবপ্রবেশের জন্য মুক্ত 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৭৮৫ খুঃ অবে মালাপাড়া গ্রামে বলরাম হাড়ী-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি প্রথম জীবনে চৌকিদারী করিতেন। কিন্তু একসময়ে তিনি চৌধ্য অপরাধে অভিযুক্ত 
হন, মেহেরপুরের ( নদীয়! জেলায় ) মল্লিক বাবুদের সরকারে ইনি কাজ করিতেন। অভিযোগ 
টি”কিল না, _-কারণ বলরাম নির্দোষ ছিলেন। কিন্তু এই অভিযোগের পর তিনি স্বণায় 
চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন। বহুবৎসব তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থানে ঘু'রয়া যখন দেশে 
আসিলেন, তখন লোকে তাহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ বলিয়া মানিতে লাগিল। তিনি পাগলের 
মত থাকিতেন, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সকল কথা বলিতেন --যাহ। লোকের মন্ধ্ে তীরের 
মতন যাইয়| প্রবেশ করিত / ব্রাহ্মণের] পথ্যস্ত তাহার ধর্মসম্বন্ধে গভীর তত্বকথা শুনিতে 
যাতায়াত করিতে লাগিলেন। একদা কষেকজন ব্রাহ্মণ নদীতীরে দীড়াইয়া, তর্পণ 
করিতেছিলেন, তাহারা জল নদীতে নিক্ষেপ করিতেছিলেন। 
এ সময়ে বলরাম গঙ্গার জল লইয়া! নদীর পাড়ের দিকে ছুড়িয়া 
ফেলিতে লাগিলেন! এরূপ করার অর্থকি জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, «তোমাদের 
তর্পণের জল যদি তোমাদের পূর্বপুরুষের পাইতে পারেন, তবে আমার নিক্ষিপ্ত জলই বা 
আমার শাকসজীর বাগানে যাইবে না কেন, উহাতো! মাত্র কয়েক ক্রোশ দূর বই নয়!” 
খুসী বিশ্বাসী দলের নেতা মুসলমান ছিলেন, তিনি বলিতেন “তোমরা কষ্টে পড়িলে আমাকে 
প্রার্থনা জানাইও, আমার যদি কেহ থাকে তবে আমি তাহাকে জানাইব 1” এই সহজিয়! 
সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান দলের স্থাপয়িত1 বাবা আউল 
_ ১৬৮৬ থুষ্টাবে নীচকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার ২২ জন শি 
ছিল। তাহাদের মধ্যে রীমশরণ পাল, নিতাই ঘোষ প্রভৃতি প্রধান। ইহার সন্ধে এই সম্প্রদায়ে 
একটি চলিত গান আছে, তাহা এই «এভাবের মানুষ কোথা হইতে এলো। এর নাহিক 
রোষ, সদাই তোষ, মুখে বলে সত্য বল এর সঙ্গে বাইশজন, সবার একমন, জয়কর্তী বলি, 


বলরাম হাড়ী। 


বাব আউল। 


৮৯৪ বৃহৎ বঙ্গ 


বাহু তুলি, কল্লে প্রেমে ঢল ঢল। এে হার! দেওয়ায়, মর! বাচায়, এর হুকুমে গাঙ্গ শুকালে॥৮ 
বস্তুতঃ সহজিয়া দলের প্রায় সমস্ত ব্যক্তিই তাহাদের গুরুদের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন। 
আমরা তিব্বতের বৌদ্বধন্প্রসঙ্গে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সময়কার নানা শ্রেণীর মত সম্বন্ধে যে 
সকল আলোচন] করিয়াছি, তদ্বার1 স্পষ্টই দৃষ্ট হইবে-_-বৌদ্ধ ধর্মের ভাগ! দল বঙ্গদেশে ছড়াইয়া 
পড়িয়া এই সহজিয়াদের নানাদলের শৃষ্টি করিয়াছে । ইহারা সামাজিক ব] ধর্মের চিরাগত 
সংস্কারের কোনটিই মানে নাই, ইহাদের চিস্তাশীলতার গতি অবাধ) ইহারা সামাজিক 
অনুশাসনের প্রতি ভ্রক্ষেপ করে নাই এবং সময়ে সময়ে এরূপ উচ্চাঙ্গের তত্বকথ৷ এত সংক্ষেপে 
কহিয়াছে যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ও সেই সকল কথা শুনিলে ভড়-কাইয়া যাইতে পারেন । 
স্ত্রীলোকের সতীত্বসন্বন্ধে ইহারা সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ মানে নাই। আমাদের সমাজে 
পতিব্রতার জন্ত যে স্বর্গলোক পরিকল্পিত হইয়াছে এবং জনসাধারণ পাতিব্রত্যের যে 
উচ্চ মূল্য দিয়া থাকে, সহজিয়ারা তাহ। দিতে সম্মত নহে তাহাদের মতে সাধবীর 
তথাকথিত একনিষ্ঠ প্রেমের মধ্যে কতট! পরকালের স্ুখ-কামনা ও ইহকালের লোক- 
খ্যাতির আশ! হইতে সঞ্জাত, তাহা জানিবার উপায় নাই; হিন্দুর সংস্কার-জাত সতীত্ব 
এতটা মিশ্র ভাবের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছে, এজন্য তথাকথিত সতীত্ব বা দাম্পত্য ভাব-_ প্রেমের 
শ্রেষ্ঠতম আদর্শ যাচাই করিবার জন্য বিচার-সহ কষ্টিপাথর নহে। “্বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়েশ্র 
প্রথম ভাগের ভূমিকায় 'জ্ঞানাদি সাধন, হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় 
ইহাদের ভগবান্‌ সম্বন্ধে ধারণাও একেবারেই কোন সংস্কারাধীন নহে--উহ্াতে চিন্তার ষে 
সঙ্গ বিশ্লেষণ-শক্তি দেখা যায় তাহ] নৈয়ায়িক পগ্ডিতের মত। সমাজে জাতিভেদ প্রভৃতির 

ংস্কারের ইহারা কোন ধার ধারে না। ইহার! প্রকাশ্তভাবে কোন ভিন্ন ধর্্মাবলম্বীকে নিজের 
দলে টানিয়! আনিয়া] তাহার কপালে স্বীয় সম্প্রদায়ের ছাপ মারিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে না। অথচ 
ইহাদের দলের লোক, খৃষ্টান হউক, মুসলমান হউক, ব্রাহ্মণ হউক, দলের নেতার প্রতি এতটা 
অনুরক্ত ষে জগতে তাহাকে ছাড়! আর কাহাঁকেও মালে না, তাহার এক কথায় অবলীলাক্ষমে 
প্রাণ দিতে পারে। কর্তাভজাদের নেতা বাবা আউল বা আউল চাদ পরবী নামক গ্রামে 
১৭৬৭ খুষ্টানদে ন্বর্গগত হন। রাঁমশরণ এবং বাবার আর সাত শিষ্য তাহার দেহ পরবী গ্রামে 
( চক্রদহ হইতে ছয় মাইল পশ্চিমে ) শ্মশানে ভন্মীভূত করেন। বাবা আউলের পরলোক- 
গমনের পরে, রামশবণ পাল গদীর অধিকারী হুইয়া নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই দলে খৃষ্টান, 
মুসলমান ও হিন্দু আছে এবং যদ্দিও নরনারীর অবাধ মিলনে কোন বাধা নাই তথাপি ইহাদের 
নীতি অতি উচ্চ। ইহাদের একটি অন্ুশীসন এইরূপ "স্ত্রী হিজড়ে, পুরুষ খোজা, 
তবে হবে কর্তী ভজ1।” কর্তীভজ! লাল শশীর গানগুলি “সন্ধ্যাভাষায় লিখিত, তাহ! ছুর্ব্বোধ, 
কিন্ত কতকগুলি বোঝা বায়। সহজিয়াদের একটি গান_-“তুফান আসছে কণ্তে, জলে জল 
যাবে মিশে, মাজি হাল ধর কস্তে। আবার ধাহ! নৌকা, তীহা৷ তুফান, নৌকা রাখ কি কারণ! 
ওরে মাজি দাভিয়ে শোন । মাজি মতা বাদাম লও, ধীরে পীরে বাও, তুফান পানে কেন 
চাও, হাঁল ধরেছে নিরঞ্জন ।” মানুষ এখানে মাঝি, দীড় বাহিবার তাহাকে ক্ষমতা দিয়াছেন 


শিক্ষা-দীক্ষার কথ ৮৯৫ 


ভগবান্‌, কিন্ত কোন্দিকে নৌকা চলিবে, তাহার নিয়স্ত/ ভগবান্‌ স্বয়ং হাল ধরিয়া আছেন। 
অর্থাৎ পুরুষকারের কিছু ক্ষমতা আছে-_তাহ দাড় বাহ পর্ধান্ত, কিন্তু দৈবই নিয়স্তা ) যে 
ক্ষমতাটুকু আছে, তাহ ব্যবহার ন৷ করিয়। নিশ্চেষ্ট হইয়। থাক! উচিত নহে । আর মানব- 
জীবনরূপ তরণী, তাহ তো তৃফানের মধ্যে চলিবেই, কোন নৌকা এমন নাই, যাহ! তুফানের 
হাতে পড়ে নাই। তুফানের দিকে লক্ষ্য করিতে নাই, তাহ হইলে ভয় পাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া 
পড়িবে । তৃফানে নৌকা চালাইবেন যিনি তিনি তো কর্ণধার__হাল ধরিয়া আছেন, 
উহাকে বিশ্বাস করিয়া তুমি দীড় বাহিয়া যাও। উপনিষদের “স ন বন্ধুর্জনয়িতা স 
এব বিধাতা” পদের ভাব গানের শেষ ছত্রটিতে স্পষ্ট । 
সহজিয়াদের অনেক কথাই 'সন্ধ্যাভাষায়, লিখিত, এই ভাধাভিজ্ঞ ভিন্ন কাহারও 
বুঝিবার সাধ্য নাই। শব্দের সাধারণ যে অর্থ, অনেক সময়ে সন্ধ্যাভাষায় তাহা ভিন্নার্থ- 
বৌধক | সহজিয়া সম্প্রদায়তুত্ত না হইলে তাহারা সে সকল 
কূট অর্থ কাহাকেও বলিবে না। সমস্ত ধর্ম ও সমাজের সংস্কারগুলি 
পদদলিত করিয়া যে সকল মত অসামান্ত মৌলিকতা দেখাইয়া অতিরিক্ত সাহসিকতার 
সহিত কথিত হইয়াছে তাহা সাধারণ লোক শুনিলে বিদ্রোহী হইবে--এজন্ত সহজিয়ারা 
সন্ধ্যাভাষার সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছিল। “সে দেশের কথা, এ দেশে কহিলে, লাগিবে মরমে 
ব্যথা”__চত্তীদাস। 
বাঙ্লাদেশের সহিত পরিচয় যতই ঘনিষ্ঠ হইবে, ততই নিয়শেণীর প্রতি শ্রদ্ধা বেশী 
হইবে । আমর! বারংবার বলিয়াছি__ইহার! আমাদের জাতির নিজস্ব ভাব বজায় রাখিয়াছে। 
উর্ধতন পর্য্যায়ে বিদেশীর প্রভাবের ঝড়, পাগ্ডত্যের দর্প, সংস্কারের 
বাঙলার তথাকথিত 
হেত বোঝা, এবং নানারূপ আংবর্জনা জুটিয়া সমস্ত প্রশ্ন জটিল ও দুরূহ 
; করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্ত নিম্নে শ্তামলশস্পূর্ণ- নিত্য সজীব তরু- 
গুনময় সবুজ পল্লী__এখানেই বলগলক্মী তাঁহার ধন-ভাগ্ডার রাখিয়াছেন। এখানেই বঙ্গের 
চারুশিল্প___অন্দাস্তার শেষ চিহ্ন, এখানেই নিরক্ষর কবির অপূর্ব পল্লী-গীতি, রাগবেশে, 
বাউল ও বৈষ্ণব নৃত্য, এখানেই সহ্জিয়ার স্থনির্শাল অদ্বিতীয় প্রেমের আদর্শ_ কিছুদিন 
পূর্বেও ছিল। পাশ্চাত্য বন্যায় আজ সেই রদ্বভাগডার চলিয়! যাইবার পথে। যদি 
বাঙ্গলার পলী-গীতিকা মনোহর সাই কীর্তন, সহজিয়ার আদর্শ প্রেম, রায়েশে নাচ, পল্লীর 
শিল্পকল! চলিয়া যায়, তবে বাঙলার ভৌগোলিক তত্ব জানিয়৷ আমর কি করিব? বাঙ্গলাদেশ 
তো! তাহা হইলে লুপ্ত হইল! কতকগুলি গিন্টী করা বিদেশী শিক্ষার ফলে এদেশের কি 
গৌরব থাঁকিবে? যাহা বিদেশের নকল, তাহা তো নকল ছাড় কিছুই নয়। জগতের 
শিক্ষা-দীক্ষায় বাঙ্গালীর যে সকল অসাধারণ দান ছিল__তাহ! লুপ্ত হইলে বাককলাদেশকে 
অন্য যে নাম দাও, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু “বাঙ্গলা সোনার বাঙলা” নাম দিয়! 
সেই পবিত্র নামের অবমাণনা করিও ন1। 
বিদেশী শিক্ষা-সঞ্জাত উপেক্ষা ও দ্বণায় এই কিঞ্চিৎ অধিক অর্ধশতাবীর মধ্যে বাঙ্গলার 


সন্ধ্যাভাঘ। 


৮৯৬ বৃহ বঙগ 


শৌর্ধ্য-বীর্য্য, শিল্প, চিন্তাশীলতা প্রভৃতি সমস্ত লুপ্ত হওয়ার মধ্যে আসিয়াছে । সহুজিয়াদের 
বিপুল সাহিত্য-_যাহা এখনও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট কিছু কিছু পাওয়া যায়,_ 
তাহা পাঠ করিলে বুঝ! যায়, রামমোহন ও কেশব ধর্ম্সম্বন্ধে নূতন কথা কিছুই 
বলে, নাই। 

গলার পল্লীবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ নিরক্ষর থাকিলেও তাহাদের শিক্ষার অভাব 
কোন লই হয় নাই। আকবর লিখিতে পড়িতে জানিতেন না। আমাদের দেশে 
আর্ধাগণ ব্বকালে মুখে মুখেই বেদ-বেদাস্ত আবৃত্তি করিতেন। পুস্তক লেখ! ও পড়ার 
পাঠ বৈঠক যুগে কমই ছিল। মনে ও স্বৃতিতে তাহারা জগতের সকল তত্ব গািয়া 
রাখিতেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা অর্থ সমস্ত জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া চরিত্রের অঙ্গীভূত করা, জ্ঞান 
শুধু লিপি-পরিচয়-প্রচারের অপরিহার্ধ্য অঙ্গীয় বলিয়া! অনেক সময়ে বিবেচিত হইত না। 
আমাদের দেশের নিয় শ্রেণীর লোকের মুখে মুখে এখনও বড় বড় গণিতের সমন্তা পুরণ 
করিতে পারে-_ তাহাদের কতকগুলি এমনতর বীধা নিয়ম ছিল যাহাতে অতি সহজে 
তাহারা গণিতে এরপ জ্ঞান অঞ্জন করিতে পাবিত, যাহ] অস্থশাস্ত্রে এম. এ. উপাধিধারীর 
পক্ষেও কষ্টসাধ্য । ১২৬৩ বাঃ সনের (১৮৫৫ খুঃ অবের ) হাতের লেখা একখানি শুভম্করী 
আমার নিকট আছে, তাহাতে গণিতের কতকগুলি সুত্র ও দৃষ্টান্ত আছে । আমি সকল স্থানে 
তাহা! বুঝিয়! উঠিতে পারি নাই, স্থৃতরাং বুঝাইতে চেষ্টা করিব না, যেমন পাইয়াছি, 
নিয়ে তাহ! তেমন ভাবেই উদ্ধত করিতেছি :_ 


সাঞ্জাকশী (সাঞ্জাকস্থ )-- 


(১) বিঘা প্রতি দর খণ্ডা) আড়ায় ধর সোলগণ্ডা 
কুড়িয়া গণ্ডা লেখা জান মানে কড়! সমাধান 
সেরে কাক বুঝ শিশু কহেন শুভস্কর সাঞ্জাকম্ুু। 


(২) শুনহ কাএস্থ ভাই করি নিবেদন। শত গজ কিন্াঁ দেহ লেহ কিছু ধন। 
কার কার গণ্ডা! কার ডেড় বুড়ি ' সত গজ কিনে দেহ চার কোরডড়ি 1)। 


আসামী গজ দর নেটে 
বড় গজ ৫ ₹৭|৩ /১ ৭] 
মাজারি ২৫ ও 4৫ 


ছোট গজ ৭ 1০ ১৭7০ 


শিক্ষা-দীক্ষার কথ। ৮৯৭ 


(৩) এক এক এগার মাথে। একশত শাঞ্চিতিশ দ্িঅআ তাথে॥ কি কড়ি পাতএ 
নাথ। পনের বাইসার স্ুরি শাত । 


পাতন ১ ১ ১ ১ 


১4081 কাতিরা 
১৫ ২ ২ ০ ৭ 


(৪) ছুই ছুই বাইস মাথে। কিবা ভাগ দিব তাতে ॥ 
স্থৃত কহে ওহে তাত । পনের বাইশার স্থন্ি সাজ ॥ 


পাতন ২ ্‌ হ হ 


ভাগ ৬৮॥০ 
১৫ ২ ২ ৩০ থ 


(৫) রাজ! বলে অবধানে শুনরে কোটাল 
শত তঙ্কাঅ শত পক্ষ আনহ ততকাল ॥ 
কিনিবে সারস পক্ষ ছুই টাক দরে 
অদ্ধতন্কা দিআ। শুক কিনহ সত্তরে ॥ 
শিক শিক পাঅরা, মঅনা তিন শিকা 
কিনে আন শত পক্ষ দিয়া শত টহ্কা ॥ 


আসামী -*? জি **৭ দর  **? নেটে 
সারুস তত ৪২ এ ৮৬২ নি ৮৪২ 
শুক ভার ৪ 5৪৬ ॥০ 5৩০ ২২. 
পাঅরা 9 ৫৩ রঃ 15 ১৩০ 
মঅনা 2 ১ টা ৮০ ৪ _ দূ 

১০০ ১০০২ 


(৬) টাকাম ছাগ শিকাম গাই। পাঁচ টাকাতে মোহিশ পাই। শঅ টাকা 
শঅজিব। বলে গেল সদাশিব ॥ 


আসামী ৬৬০ জি ৯৬৯ দর 5৯. নেট 
ছাঁগ 5০৪ ২৪ ৬৬ ১. ৬৪৭ ২৪২. 
মোহিশ শত ১৭২ £ দা ৫. ৪৪৬ ৬০২. 
গাই ৪৬৬ ৬৪ ৪০০ 1৩ ৮৬৪ ১৬২. 

১৩৩ ১০০ 


বৃহৎ বঙ্গ/৬২ 


৮৯৮ বৃহণু বঙ্গ 


(৭) তিন টাকা ছাগ শিকাঅ গাই। আট আনাতে মোহিশ পাই॥ কুড়ি টাকা 
কুড়ি জিব। বলে গেল সদাশিব ॥ 





ছাগ রত ৫ ৪5 ৩২. ৪৬৪ ১৫৭. 

গাই ৮৩, ১৩ -০* ০ ০, ২০ 

মোহিশ চি ৫ দি ০ ৪2 ২০ 
২০ ২৩ 
বোটকে আউটি 


(৮) বটেক ছুবট বটেক সাত। ছয় পাঁচ ছঅ দিআতাত॥ এগার হাজার ছশ 
আমী। ভাগ জাননে মুতে বশী। 


পাতন ।* ॥০ ১৪০ ১॥০ ১০ ১০ 
ভাগ ১১৬৮৯ নার রা 
১১ ১১ ১১ প্র রি 








(৯) শুনি অশ্ব পাখা পাখা পাখা! । রামচন্ত্র দিঅ] সখ! ॥ ঘোড়ার পৃষ্ঠে দিঅ! রাম। 
অষ্ট কোটার এই নাম। 


পাতন ১ ৫ ২ ০ ণ 
ভাগ ৫৮৪ 
১১ ১১ ১১ ১১ 


(১০) পন শশী পঞ্চ-শরগজ বাণ। নবহু নব রস বোস পণ॥ অষ্টাদশ পণ 
বুড়ী দিজ্যে। আদি বিসম খোডি শিবরাম কিজ্দ্যে ॥ 
পাতন  /* 17/০1/5151 /511510/51115 05 
ভাগ ১৮৫ 


(১১) নব কোঠার আরজ্যা 


এক ছ্বই তিন চার পাঁচ ছঅ। সাত আট ছাড়া নঅ॥ গিহ ভাগ দিআ জান। 
টি 


পাতণ ১২৩৪৫৬৭৯ 


ভাগ ৯ 
১১ ১১ ১১ ১১ 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৮৯৯ 
(১২) অষ্ট কোঠার আরজ্যা 


চার চার চোআলিস মাথে। সঅ1 চোত্বস দিশা ভাথে 
কি কড়ি পাতএ নাথ । পনের বাইশার শুনি সাত। 


পতন ৪ ৪ ৪ ৪ 
ভাগ ________ ৩৪০ _________ 
১ ৫ ২ ২ ্‌ 
(১৩) বাশ বাণ বোস্্র পণ। সোল গণ্ডা দিআ! জান ॥ বাণের ভাগে পুরি আন। 
মুনি মুনি জন্মস্থান ॥ 
পাতন ৫ ৫ ॥১৬ 
ভাগ টিরোরে রা রর রারারারারারা রর 
ন্‌ ৭. ণ 8৩ 


(১৪) মুনি মুনি বাষে পাখা | ডাহিন৷ বার পণ দিআ। সথা! শোল দিজ। পুরি আন | 
চার চার জন্মস্থান । 


পাতন ২ ৭ রণ 8০ 


ভাগ ১৬ 
8৪8 ৪৪ 





(১৫) মাসমাহিন। 
মাস মাহিনা জার জত। দিন তার পড়ে কত। 
টাকা প্রতি ১০॥- দশ গণ্ড। দুই কড়। ছুই ক্রাস্তি হঅ। 

* আনা৷ প্রতি ॥_ ছুই কড়া ই ক্রাস্তি শিবরাম কয় ॥ 

(১৬) বৎসর মাহিন! 
বৎসর মাহিনা জার জত।| দিন তার পড়ে কত। 
টাকা প্রতি ৬৫ তিন কড়া! পাচ দস্তি হঅ। 
আনা প্রতি ছই দস্তি শিবরাঁম ক ॥ 

(১৭) বৎসর মাহিন। জার জত। যাস তার পড়ে কত। টাক! প্রতি /৬॥.. ছাব্বিশ 

গণ্ড। ছই কড়া ছুই ক্রাস্তি হঅ। আন! প্রতি - অষ্ট ক্রান্তি শিবরাম কঅ। 


(১৮) সন! (সোন1) কেনা 

সনা (সোনা) কিনিতে যখন যাবে। ছিআনই ( ছিয়া্মবব ই) রতিতে মোহর 
লবে। টাক! প্রতি-৩।/ তের কড়া এক ক্রান্তি হঅ। আনা প্রতি-”% আড়াই ক্রাস্তি 
শিবরাম কঅ। 


৯৬ বৃহৎ বন্ধ 

(১৯) সন! (সোন1) কিনিতে জখন জাবে। সঙ রতিতে. মোহর" লখে$. টাক! 
প্রতি ৩৬৪ তিন গণ্ড। তিন কাক চার তিল হঅ। আন! প্রতি ৬৪ তিন কাক চার তিল 
শিবরাম ক। 

(২*) চারি ধানে রতি হঅ, দশ রতিতে মাসা, দশ মাসায় তল! (তোল!) হজ, নুন 
সত্যভাষাঁ। চৌধষ্ী ভোলায় সের বর্ডিস প্রমাণি। চোল্লিশ সেরে মন হঅ সর্ধযলোকে জানি। 
পাঁচ সেরে পোশরি হত চারি সেরে বিশা। ইহাতে জানিলে দুচে অবোধের দিশ]। 


মাথতের আরজ্য। 


(২১) জতেক তস্কার গ্রামে মাথত করিবে । তত গঞণ্ড মাথতের তলে ভাগ দিষে। 
আসলে হুরিলে অঙ্ক যত টাকা হঅ। টাকা প্রতি তত গণ্ডা শিবরায কঅ। 


আসল নফার আরজ্য। 

(২২) লাভে যুলে ধত পাই বিকি-দরে কিন ভাই। কিনন-দরে হরে লবে। 

আসলের ঠিকান! পাবে | 
বগড্য ধান কেন! 

(২৩) ধান্ত কিনিতে জাবে নিবে দর করে। আন! প্রিতি কুঁড়িতে গেঁড়পাই লবে 
ধরে। যনে লবে দেড় কন! পেত্যাচে। ঠিকনা। আমঠি এক । শিবরাম দাশ কহে হিসাব 
করে দেখ। 

(২৪) ধনের করার জার সের পড়ে কত। টাক৷ প্রিতি অষ্টগণ্ড হঅ লেখার মত। 
আন৷ শ্রিতি ছুই কড়া শুন শিশুগণ। এই মত মনকর। শিবরাম কন। 

(২৫) সেরের করার জার ছটাক পড়ে কত। টাক! প্রিতি এক আন! হয় লেখার 
মতত। আন! প্রিতি পাঁচ কড়া গণ্ডাঅ কাক হয়| এই মত সেরকর! শিবরাষ কঅ। 

(২৬) সেরের করার জার তলা (তোলা) পড়ে কত। টাক! প্রতি এক পাই হজ 
লেখার মত। আন! প্রতি পাঁচ কাক শুন শিশুগণ। এই মত সেরকর! শিবরাম কন ॥ 


ধান কেনার আরজ্য। 
(২৭) তঙ্কা দিআ জত আড়া কিনিবে সে ধান। আড় প্র্িতি কুড়ি হত আনার 
প্রমাণ। কুড়ির প্রিতি সের হঅ পুআঅ ধর মানে। সেহেতে ছটাক ধান্ শিবরাম ভনে ॥ 
মন করার আরজ্য। 


(২৮) তঙ্কাজ লইবে জত মন আশবাশ। মনেতে আনাই সের আনার ছিসাব। 
জত সের থাকঅ ছটাক তত হঅ। ছটাকেতে আড়াই সের শিবরাম ক ॥ 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯০১ 


(২৯) যনের করার জার পুঅ পড়ে কত। ত্কা প্রিতি ছুই গণ্ড হঅ লেখার মত। 
আন প্রিতি ছুই কড়া শুন শিশুগণ। এই মত মনকর! ভিওু (ভৃগু) রাম কন॥ 


আন! মসার (মাসার ?) আরজ্য। 


(৩০) কাহনে লইবে পন চোকে লবে বুড়ি। গণ্ডায লইবে কাক পোনে পীচ 
কোড়ি॥। কড়াঅ লইবে পঞ্চ তিলের লিখন। আনা মস! কর শিশু আনন্দিত মন ॥ 


গণ্ড কোড়ির আরজ্য। 


(৩১) কাহনে লইবে গণ্ডা করিয়া জতন। পনেতে লইবে কাক শুন শিশুগণ। 
গপ্ায় লইবে তিল কড়াঅ ধুল হঅ। এই মত গণ্ডার কোড়ি শিবরাম কঅ। 


জমাবন্দির আরজ্যা 


(৩২) জমি বিঘা যত তর্থী করিবে বর্ণন। তঙ্কা! প্রিতি ষোল গণ্ডা কাঠাঅ ধরন। 
জত আন তত গণ্ডা পাই প্রিতি বট। গড প্রিতি যোল তিল জানি অকপট । কড়। প্রিতি 
চারি তিল্‌ শুভঙ্কর ভনে | জমাবন্দি কর শিশু আনন্দিত মনে । * 

(৩৩) তেরিজের আরজ্যা_“তেরিজ ধারণ কথা শুন শিশুগণ। দক্ষিণে কড়ার স্থান 
করিবে গণন! কড়া থুয়ে চাডিকড়ায় গণ্ডা লবে হাতে । হাতশ্তদ্ধ গণ্ডা থোবে দশক 
পশ্চাতে । দশকে দশকে পণ কমি হৈলে থোবে। পণে পণে এক কড়ি চৌথ ধরে লবে। 
চারি চৌকে টাকা হর তেরিজ লেখা কর। নরসিংহ রচয়ে ক্রমে এই অংশ ধর। 

(৩৪) জমা-ওয়াশিলের আরজ্যা--“জম' ওয়াশিল বাকী শুন শিশু ভাই | জমা ছোট, 
খরচ বড় ফাজিল বলি তাই। জমা বড়, খরচ ছে:ট, বাকীদার হয়, জমণ ওয়াশিল সমান হৈলে 
সাধু খালাস হয়। 

(৩৫) দেউলের মাপ-_-আছিল দেউল এক পর্বত প্রমাণ। ক্রোধ করি ফেলে দিল 
বীর হ্ুমান। অদ্ধেক পঙ্কেতে তার তিন ভাগ জলে। দশম ভাগের ভাগ সেহালার তলে। 
উপরে ৫২ গজ দেখি বিগ্যমান। সকলৈ কতেক শিশু কর পরমাণ। 

(৩৬) আরজ্যা বাণবট ঘ্বতসের, আটা এক বটে। কড়ায় তিন সের চালু আইলের 
হাটে॥ দশ কড়া কড়ি দিয়! গেল সদাগর | পাঁচ সের দধি কেন ইহার ভিতর ॥ 

(৩৭) রামচন্্ দ্বাপরেতে কৃষ্ণরূপ ধরি। চন্দ্রবদনে নিলেন মোহন মুরলী | ভূজে 
ধরি অষ্ট সখী বিহারয়ে বনে। বাণে বিদ্ধি হয়াস্থর স্থিতি বুন্দাবনে। ভূবন মোহিত হৈল 
ধার ধাশী রবে। আছয়ে প্রকাশ চক্ষু দেখিবারে পাবে। গাধিয়! মুক্তার হার যদি দিব! 


* ফিরিস্তি কাগজ বোই পঠনার্থে জ্ীফোকি(র) ছাস দিমেনদার পরগনে জাহানাধাদ সাঁকিম বলরামপুর। 
মন ১২৬৩ সাল তারিক ২৩ চৈত্র। [ (১) হইতে (৬২) পধ্যস্ত একখানি পুঁথি হইতে উদ্ভৃত। ] 


৪০২ বুহুত বজ 


গলে। করহ ইহার সুত্র আপন বুদ্ধি বলে। ছুইপাশে চন্দ্র হবে মধ্যে তারাগণ। তবে সে 
হইবে হার শুন সর্বজন । 


পাতন ১৪২৮৫৭১৪৩ 
৭৮৪৬৫২ ৭৮১ 
২১৫৩৪৭২২ 


১০০০০০০০০১৯ 


সাত দিয়] পুরিবে ৭ 


(৩৮) তঙ্কা প্রতি মোন যার হইবেক দর। তঙ্কা প্রতি অষ্টগণ্া সের প্রতি ধর। 
আনা প্রতি ছুই কড়া গণ্ডায় অষ্ট তিল। শুভঙ্কর দাস কহে এই মত মিল। 


(৩৯) তঙ্ক! প্রতি মোন যার হইবেক দর। তঙ্কা প্রতি ছুই কড়া ছটাক প্রতি ধর। 
আনা প্রতি দশ তিল গণ্তায় অর্দজেক কয়! শুভহ্কর দাস কহে এই মত হয়। 


। ৪০) তৈল লখণ ঘ্ৃত চিনি যাহ! কিনিতে যাই। মোন দরে সেরে টাকার অষ্ট গণ্ডা 
পাই। পোয়' প্রতি ছুই গণ্ডা সেরে ছটাক জান। কহেন শুভঙ্কর শুন বালক বুঝান। 


(৪১) ইন্দ্রের অমরাপুরে পারিজাত আছে। দিনে শত লক্ষ ফুল ফোটে সেই 
গাছে। এক এক ফুলের মূল্য সোয়া মন সৌন1। চারি যুগে কত পুষ্প কত মোন সোনা। 
| ইহা একটা খুব দীর্ঘ পূরণের ব্যাপার কিন্তু শিশুরা ইহা মনে মনে কষিতে পারিত। 
(১২ বখসর-১ যুগ )] 

( ৪২ ) মুনি গেল! তপস্ায় শূন্য ঘর করে। ছুই পাখা গরুড় নিল বাণ কন্র্পের ঘরে। 
পৃথিবীতে চন্দ্র নাই উদয় আকাশে । কোথা গেল পৌনর বাইশ অঙ্ক হবে কিসে। গুক অপি 
বন্থ রাম রত্বাকর তায়। একাদশে পুরে নিল অষ্ট কোঠা হয়|” 


পাতন ১৩৮৩৭ 
ভাগ পুরণ ১১ 


১৫২২০৭ 


এইরূপ আধ্যা ও প্রশ্ন শত শত এখনও পাড়ার্গায়ের অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের 
জানা আছে-কিস্ত কিছুকাল পরে এই বিদ্যা যাহা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার পক্ষে এখনও 
অপরিহার্য, তাহ! একবারে নষ্ট হইবে। আর একটা কথা, অস্কের অসংখ্য পারিভাষিক শব্দ 
ছিল, তাহা বভ্যুগ ধরিয়া দেশময় প্রচলিত ছিল, সেগুলি উপেক্ষ। করিয়া আমর! মনগড়া শব্দ 
নির্মাণ করিতেছি,_পন্মার তীরে বসিয়া কূপ খনন করার বৃথ! শ্রম করিয়া মরিতেছি। 
আমরা যাহাকে “পাটাগণিত” বলি, হিন্দস্থানীরা তাহা তাহাদের পারিভাষিক ঠিক রাখিয়! 
“অস্কগণিত” বলেন । আমাদের মনগড় “ক্ষেত্রতত্ব”-শব্ধ তাহাদের পারিভাষিকে “রেখাগণিত।” 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯১৬৩ 


শুভস্করী আর্ধ্যায় অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে, তাহা! কৃপা করিয়া গণিতের অধ্যাপকগণ চক্ষু 
খুলিয়৷ একবার দেখিলে ভাল হয়। যথা'-_হাঁ্য” “হারক”+, “লব্ধ, হীন”, হুম্তহরণ”, “দীর্ঘহরণ?, 
পপাতন স্তাস”, 'পর্য্যাস্তাঙ্ক' | শুভঙ্করের আধ্যার প্রাচীন পাতড়া হইতে এই গগ্ভাংশ উদ্ধৃত 
করিতেছি :_ “তাহার বিবরণ এই, যে অস্ককে অঙ্কান্তর বারা বিভাগ কর যায় তাহার মান 
হার্য্য, এবং যে অঙ্ক দ্বার! তাহ] হরণ করি তাহার নাম হারক, আর হরণ করিলে ষে অস্ক পাওয়া 
যাঁয় তাহার নাম লব্ধ । এবং হরণ করিলে অবশিষ্ট যে থাকে তাহার নাম হৃতাবশেষ |” 
এই পাতড়াঁ-সাঙ্কেতিক অহ্কসম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা আগে শিশু মাত্রই জানিত। 
এখন তাহার কতক কতক জান! থাকিলেও অনেক শব্দ দুরূহ হুইয়া উঠিয়াছে। পাতড়া 
হইতে আর একটা অংশ উদ্ধত করিতেছি :__- 

১ চন্দ্র, মহী, শশী, গুরু । ২-পক্ষ, কর, পাখা, ভুজ। ৩লনেত্র, রাম, লোচন, 
অগ্মি। ৪-বেদ, যুগ। ৫-বাণ, শর | ৬.-মদ, খতু। ৭- সমুদ্র, অশ্ব, মুনি। ৮-বন্গু, 
গজ | ৯-্গ্রহ, রন্ধ। ১০-দিকি। ১১-রুদ্র। 

জমির মাপ__৮ যবে এক অঙ্ুলী ; ৪ অঙ্কুলীতে এক মুট ; ৩ মুটে এক বিগৎ; ২ বিগতে 
এক হাত ; ৫ হাত দীর্ঘ ৪ হাত প্রস্তে এক ছটাক; ১৬ ছটাকে এক কাঠা) ২* কাঠীয় 
বিঘা; ১৬ বিধায় এক খাদা। সময় নিরুপণ--১৮ নিমিষে ১ কাষ্ঠা, ৩০ কাষ্ঠায় এক 
কলা, ৩০ কলায় এক অন্থপল ( ক্ষণ ), ৬০ অনুপলে এক পল, ৬০ পলে এক দও্, ৭ দ্ডে 
এক প্রহর, ৮ প্রহরে এক দিবারান্র, ৭ দিবসে এক সপ্তাহ, ১৫ দিবসে এক পক্ষ, ছুই পক্ষে 
এক মাস, ছুই মাঁসে এক খাতু, ছয় খতুতে এক বৎসর, ১২ বৎসরে এক যুগ, ৭১ যুগে এক 
মন্বস্তর | 

গণিতের "অনেক হ্থৃত্র নিয়শ্রেণীর লোকে মুখে মুখে জানা! ছিল। এজন্য তাহাদের 
কাগজ কলম লইয়া ধবস্তাধবস্তি করিয়া অঙ্ক কষিতে হইত না। তাহারা অতি জটিল হুরণ-পুরণ, 
ও বাজার দরের হৃুক্মতম হিসাব মুখে মুখে করিতে পারিত। শ্রীমান্‌ সোমেশ বস্থ আমেরিকা, 
জার্মানী প্রভৃতি দেশে যাইয়! বড় বড় জটিল হরণ-পুরণ 'অতি অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যে 
বিশুদ্ধবূপে মুখে মুখে বলিয়া তথাকার মনীষী অধ্যাপকবৃন্দকে চমতকৃত করিয়া দিয়া 
আসিয়াছেন। এই আশ্চর্য ক্ষমতা কি যৌগবলসভ্ভৃত? ভারতবর্ষে যোগবল অবিশ্বাস 
করা উচিত নহে । সেই বিশ্বাস আমাদের অস্থি-মজ্জাগত, কিন্ত তাহাতে এত ভেল চলিয়াছে 
যে, তাহ! অনেক সময়ে বৈজ্ঞানিক বিচারসহ হয় না। হয়ত সে বিগ্বা জনসমাজে অনেক 
পরিমাণে লুপ্ত হইয়াছে এবং ভগুদের প্রতারণ। এই বিগ্যার উপর একট! অশ্রদ্ধার ভাব 
আনিয়াছে। কিন্তু বস্থুমহাশয়ের এই গণিতের অপূর্ব সফলত! হয়ত বা প্রাচীনকালের 
অধুনাবিলুপ্ত সুত্রে গ্বার' সম্পাদিত হইয়া থাকিবে | মুখে মুখে সাধারণ লোকেরা এদেশে 
যেরূপ আশ্চর্য্ভাবে গণিতের জটিল অস্ক কষিতে শিখিয়াছিল-_তাহা এখন লুপ্ত হুইতে 
বসিয়াছে। আমরা! বার্ধার্ড প্রিথ মুখস্থ করিয়াছি, কিন্ত গুভস্কর, শিবরাম ও ভূগচরামকে 
বিচারের গ্বিধা ন1 দিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছি। নিত্যকার প্রয়োজনে এখনও গণিতের 


৯৪৪ বৃহত ব 


অনেকখানি প্রয়োজন আছে; জমিজমার হিসাব, বাজার দর, কাসা, তামা, পিস্তল প্রস্াতির 
দর ও ওজন, শহ্তাদির দরের হিসাব প্রভৃতি বিষয়ে চাষারা মুখে মুখে যাহা এখনও করিতে 
পারে, আমাদের এম. এ. উপাধিধারী গণিতের অধ্যাপকগণ অনেক সময়ে তাহা অনেক বেশী 
সময়ে কষ্টেন্ষ্টে করিতে পারেন। চাষার। কাগজে-কলমে অভ্যন্ত নহে, নিতান্ত জটিল অঙ্ক 
হইলে তাহাদেরই মধ্যে অক্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট মাতব্বর দুই একজন লোক তাহা “কালী” করিতে 
বসে। নিতাস্ত জটিল অস্ক না হইলে তাহারা সি, মন্ত।ধার বা কাগজের সহায়তা লয় ন1। 
এই জন্য যাহারা “কালী” করিতে জানে, চাষাসমাজে তাহাদের প্রভূত মান। এই নিম্মশ্রেণীর 
লোকদের অতি হুক্ম হিসাব, যাহ! তাহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করে, তাহা ভূল হয় 
না। কিন্ত এখনকার শিক্ষিত লোক সেইরূপ করিতে গেলে দ্বিগুণ চৌগুণ সময় তো৷ লইবেনই 
_-তাহাতে অনেক সময়ই ভুল হইয়া থাকে। এখন বিশ্ববিগ্ভালয় বাঙ্গলার সাহায্যে সমস্ত 
অধিতব্য বিষয়ের জ্ঞান বিস্তার করিবেন । ১৮৩৫ খুঃ অর পূর্বে যে বিষয়টা স্বতঃসিদ্ধ ছিল, 
- জগতের সমস্ত জাতি যে সকল কথ! নিজের ভাষায় শিখে, ৩০1৪০ বৎসরের মধ্যে জাপান 
যেভাবে সর্ববিষয়ের জ্ঞান তাহাদের নিজের ভাষা শিখাইয়া উন্নতির তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ 
করিয়াছেন, এখনও হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর যাহা নিজরাজ্যে প্রচলন করিয়াছেন, তাহ। 
এদেশে অগ্রাহা হইয়া আছে। স্বদেশের ভাষায় জ্ঞান প্রচার করাব বিরুদ্ধে কতকগুলি লোক 
ধাড়াইয়াছেন, ইহাদের মাথা অনেকটা ইংরেজী শিক্ষায় বিগড়াইয়া গিয়াছে । যিনি 
এখন অঙ্ক শিখেন, তিনি বিদেশী ভাষায় তাহা শিখিতে অদ্ধেকের বেশী সময় সেই বিষয়ের 
উপযোগী ভাবা শিখিতে ব্যয় করেন। আসল বিষয় শিখিতে আর কতটুকু সময় থাকে? 

যাহা হউক এখন যখন বাঙ্গল ভাষায় গণিতাঁদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে, 
তখন আমাদের গণিতের যে সকল হ্ত্র বিলাতী পুস্তকে পাওয়া যায় না, অথচ নিত্যকার 
জীবনযাত্রার পক্ষে যাহ অপরিহার্য, সেইগুলি কি শুভঙ্করের আধ্যা হইতে শিক্ষার ব্যবস্থা 
করা উচিত নহে? এই আধ্যাগুলিতে কড়া, কাঠা, ক্রাস্তি প্রভৃতি যে সকল শব্দ 
আছে-_তাহা প্রয়োজন হইলে, পাউও, টাকা, পয়সা, পেন্স প্রভৃতি এখনকার প্রচলিত 
গণিতাঙ্কে পরিণত করিয়া প্রাচীন আর্ধ্যাগুলির অনুসরণপূর্বক সুত্র রচন! করিতে বোধ হয় 
এখনকার অধ্যাপকেরা অসমর্থ হইবেন না| অনেক সময়ে দেশীয় মাপ, দর এবং মূল্যাদি 
বাঙ্গলাদেশের চিরাগত সংস্কারাধীন করাতে বিশেষ দৌষ মাই, তবে বখন বিলাতের সঙ্গে 
কারবারের প্রয়োজন হইবেই, তখন ছুইরূপ গণিতাঙ্কে মূল্য ও ওজনের সম্বন্ধে পারিভাষিক 
শব্দজ্ঞানের ব্যবস্থা রাখা উচিত। বড়ই ছুঃখের বিবয়, যে সকল সুত্র শিখিয়া এতদ্দেশের 
লোকেরা এত সহজে গণনাকাধ্য নির্বাহ করিত, সেই অসামান্ত বিগ্কা-_অশিক্ষিতপটুতা-_ 
আমরা বিবেচনাহীন হইয়া হারাইতে বসিয়াছি। রয়াল এসিয়াঁটিক সোলাইটার ১৮১৭ 
ৃষ্টাব্বের সংখ্যায় হিন্দুদিগের গণিতশিক্ষা-সন্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎপ্রতি 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিভেছি। পাত্রী লঙ সাহেব শুভন্করকে "[1১9 0০৫৮৩ ০৫13817081৮ 
( বাঙ্গালাদেশের “ককার” ) উপাধি দিয়াছেন। এই নামে শুভঙ্করের কোন গৌরব বৃদ্ধি রহ 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯৩৫ 


নাই। গণিতের যে সকল অতি স্থক্স বিষয়ের স্থত্র আবিষ্ষার করিয়৷ শুভক্কর সমস্ত কুট 
প্রশ্নের সহজ সমাধান করিক্মাছেন, অন্তর তীহার দৃষ্টান্ত স্থলভ নহে। লঙ সাহেব 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিয়াছিলেন, “১৪০ বৎসর যাবৎ শুভঙ্করের আধ্যার 
আবৃত্তিতে অনুমান ৪০,০০০ বঙ্গবিদ্ভালয় মুখরিত হইয়া আসিয়াছে । তরাং আমাদের 
ইংরেজী শিশু-বিগ্যালয়সমূহে যে ভাবের শিক্ষা পরবর্তী সময়ে প্রচলিত হইয়াছে তাহার 
পূর্বগৌরর হিম্দুদেরই প্রাপ্য।” হিন্দুরা মানসাহ্ন বিদ্ধায় ওত্তাদ ছিলেন। হিন্দুর এই 
স্ুচিরাবলম্িত পন্থা এখন 7067৮5] :10)00)50০ আখা! পাইয়! শিক্ষিতদের মধ্যে গৌরবান্বিত 
হইয়াছে। গুধু গণিতের নহে, জ্যোতির্বিষ্ঠার গুরুতর প্রশ্নগুলি ডাক ও খনার প্রসাদে 
বাঙ্গালী নিয়শ্রেণীর লোকের! এরূপ আশ্চধ্যভাবে সমাধান করিতে পারিত, যাহ। ভাবিলে 
বিশ্মিত হইতে হয়! কোন্‌ দিন চন্ত্রগ্রহণ হইবে, তাহা! অতি সহজে নিয়শ্রেণীর লোক গণিয়া 
কহিতে পারে । “যে যে গৃহের যে রাশি, তার সপ্তমে থাকে শশী, সেদিন যদি হয় পৌর্ণমাসী, 
অবশ্ঠ রানু গ্রাসে শশী। ছুই তিন পাঁচ ছয় একাদশে দেখতে হয়।” সহজে প্প্রশ্নটার উত্তর 
হইয়া গেল। আর কোন্‌ দেশের ইতর জনসাধারণ এভাবে প্রশ্নটির সমাধান করিতে পারে তাহ! 
মামি জানি না। আশ্চর্যের বিষয় যোগ ও তন্ত্র সাধারণ লোকের মধ্যে এরূপ বহুলপ্রচার লাভ 
করিয়াছিল যে, আমরা মনেই করিতে পারি না, অশিক্ষিত অথবা অদ্ধশিক্ষিত লোকেরা কিরূপে 
এই ছুরূহু সাধনার পথে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছিল। সহজিয়াদের বিস্তৃত সাহিত্যের 
এনেকাংশ সন্ধ্যা-ভাষায় লিখিত, তাহা পূর্বেই লিখিরাছি। এই সাহিত্যের পাঠক, শোতা৷ ও 
লেখ কগণের অধিকাংশই মূর্খ পাড়ার্গেয়ে লোক-_কিস্তু তাহাদের সাহিত্যে যেরূপ ভাবে নিশ্বীস- 
প্রশ্বাস নিষস্ত্রিত করিয়া ষট্পদ্মভেদের ও সহত্রাব্র সুপ্ম হুমম বিবরণ আছে, তাহা অতীব 
বিশ্ম়কর। “গোরক্ষবিজয়” নামক বাঙলা *৩গতকখানি এতদিন অবজ্ঞাত হইয়! নিম্শরেণীর 
কুটিরে পড়িয়াছিল। ইহার লেখক নিয়শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান, এবং পাঠকও সেই শ্রেণীর | 
মথচ এই কাব্যের শেষাংশে গোবক্ষনাথ যে ৩১টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়! গুরু মীননাথের 
মায়া-মোহ ভঙ্গ করিলেন, তাহা ঘোগপথের পন্থী-_কৃতী সাধক ভিন্ন কেহই উত্তর দিতে 
পারিবেন না। আমরা! সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহি; তথাপি বিশ্বপগ্ডিতেরা খন এম. এ. 
পরীক্ষার্থীদের পাঠাতালিকা হইতে গোরক্ষ-বিজয়ের সেই অংশ বাদ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, 
আমি বলিয়া কহিয়৷ এ বৎসরের জন্ত তাহার কতকাংশ রাখিয়া দিয়াছি। এই ৩১টি প্রশ্নের 
মধ্যে একটি *অজপা! কাহাঁকে বলে, জপে কোন জন ?” এখন জানিতে পারিয়াছি, “অজপা” 
কথাটি তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ও যোগের অতি প্রাথমিক কথা, তাহ পূর্বকালে এদেশের আপামর 
সাধারণ সকলেই বুঝিত। প্রশ্নগুলির আর ছুইটি--প্রদীপ পনির্ধাণ হইলে জ্যোতিটা কোথায় 
বায়? এবং ধ্বনি ফুরাইয়! গেলে স্থুর কোথায় বিলীন হয়?” ইত্যাদি। এদেশে মহোৎসবে যেমন 
ছোট বড় সকলে নির্বিচারে একত্র বসিয়] যায়, জ্ঞানবিস্তারের পরিবেষণেও এদেশের লোকের! 
অপর সকলকে বঞ্চিত করিয়! নিজেরা! শুধু তাহা ভোগ করিতেন ন!। অন্ততঃ বৌদ্ধাধিকারের 
সময়ে এরইরূপই নিয়ম ছিল। মাঝে কয়েক শতাব্দীর জন্ত গোঁড়া ব্রাঙ্মণগণ জ্ঞানের বার 


৯০৬ বৃহ বছ 


আগ্লাইয়া পাহার দিয়া উহার ভাণ্ডার একচেটিয়া করিয়! লইয়াছিলেন ; কিন্তু এই গণ- 
তান্ত্রিক দেশে সেরূপ প্রতৃত্ব টি“কিল নাঁ_-বৈষ্ণবেরা! আসিয়। ঠেল! দিয়! সেই প্রাচীন দরজা 
ভাঙ্গিয়া দিলেন; সমস্ত শাস্ত্রের আদেশ ও ব্রাঙ্গণের নিষেধ-বিধি উলট-পালট করিয়া দিয়! 
সহজিয়ারা সতীত্বের আদর্শ ভাঙ্ষিয়! চুরমার করিয়াছিল; বৈষ্ণব গোস্বামী নিম্নতম শ্রেণীর 
বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে শিষ্য করিতে লাগিলেন; অশেষ গালাগালির ভাজন 
হুইয়াও অন্ুবাদকগণ সংস্কৃত পুরাণ, কাব্য প্রভৃতি বাক্গলায় লিখিতে বসিয়া! গেলেন। নরোত্তম 
কায়স্থ ও শ্রামানন্দ সদেগাপ হইয়াও ব্রাঙ্গণদিগকে শিষ্য করিতে লাগিলেন__গোঁড়ার দল 
রোষ-কষায়িত চোখে তাহাদিগকে বার বার ভয় দেখাইতে লাগিলেন | 

প্রাচীনকালে বিদ্যার কিৰপ সম্মান ছিল তাহ! পূর্ব এক অধ্যায়ে (২৯১-৩০০ পৃঃ) আমর! 
দেখাইয়াছি। “অজাতমৃতমূর্খেভ্যো মৃতাজাতৌ সুতো বরম্। যতন্তৌ স্বপ্লহঃখায় যাবজ্জীবং 
জড়ো দহেৎ” (পঞ্চতন্ত্র) | বাঙ্গল! প্রাচীন সরস্বতীর মাহাত্মজ্ঞাপক 
কাব্যে আমর! দেখিতে পাই, রাজা স্থরেশ্বর তাহার মূর্খ পুত্রকে 
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতেছেন। অবশ্ঠ এতটা বাড়াবাড়ি কবিকল্পনার অবাধগতিশীলত। 
প্রমাণ করে ; কিন্তু দয়ারাম কৃত “পারদামঙ্গলে”র সমস্ত অতিরঞ্জনের মধ্যে এইটুকু সত্য যে, 
বঙ্গীয় সমাজে এক সময়ে মূর্খ পুত্র অতিশর দ্বণাব পাত্র ছিল। ব্রাহ্মণ্য-যুগে শিক্ষার ক্ষেত্র 
অনেকটা! সঙ্কুচিত করিয়া ফেল! হইয়াছিল। 

আমাদের দেশের ইতিহাস জানিতে চাহিলে ইতরসাধারণের মধ্যে তাহার যতটা উপকরণ 
এখনও পাওয়! যাইবে_ লিখিত পুস্তকে কি অন্ুশাসনাদিতে তাহ1 ততটা পাওরা যাইবে ন1। 
অধুনা! আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায় এদেশেব কোন এতিহাসিক পুস্তক বা সন্দর্ভ (0,818) 
লিখিতে যাইয়া! কেবলই লাইব্রেরীর সাহায্য গ্রহণ করেন। যে সকল উপকরণ তাহাদের 
চারিদিকে পড়িয়! রহিয়াছে-_তাহা দেখিবার শক্তি তাহার! হারাইয়। ফেলিয়াছেন। যাহা কোন 
সাহেব দেখেন নাই বা বলেন নাই, এমন ফোন সত্য একান্ত স্পষ্টভাবে দেখিলেও তাহা বলিবার 
মত তাহাদের সাহস নাই। টলেমি যে ভৌগোলিক বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, (খৃষ্টায় দ্বিতীয় 
শতাব্দী ) তাহা ভাল করিয়া পড়ি আমি বুঝিয়াছি, তহুক্ত “সলসোন্ু,” “সাবার,” “দাসরা,” 
এবং “বেনিয়াজুড়ম” এই কয়টি নগর খাস বাঙ্গলাব! যে সকল শাহেব সেই ভৌগোলিক 
বৃত্বাস্তের আলোঢন! কবিয়াছেন, তাহার! খুব সম্ভব বাঙ্গলাদেশের অধুন! নগণ্যত্বগ্রাপ্ত এ কয়টি 
পল্লীর অস্তিত্ব জানিতেন না, স্থুতরাং উহাদের স্থানশির্ণয় কারতে যাইয়া নানারূপ উৎকট কল্পনার 
সাহায্য লইয়াছেন। ঘোলন্থনো৷ টলেশির বিবরণে খুব বড় অক্ষরে অনেকট! জায়গ। জুড়িয়া লেখা 
হহয়াছে, যে জায়গায় উহার সংস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, আমার মনে হয় তাহা কালীঘাটের 
নিকট। পসরস্থনে” গ্রাম এখনও বেহালার দক্ষিণে বিগ্ধমান। উহা! যে অতি প্রাচীন 
তাহাতে সংশয় নাই। প্রতাপাদিত্যের খুল্লপতাত বসন্ত রায়ের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এখনও তথায় 
ৃষ্ট হয়__ভীহার ছুই কন্ঠার নামে যে পাশাপাশি ছুইটি বৃহৎ দীঘি আছে-_তাহাও এ 
গ্রামের প্রাচীনত্তের প্রমাণ ; কারণ সম্ভবতঃ এই ছুই দীঘি বহু পূর্ব হইতেই ছিল-_-উহাদের 


উচ্চশিক্ষ]। 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯০৭ 


পুনঃসংস্কার করিয়া শেষে বসস্তরায়ের কন্তাদের নামে উহাদের পরিচয় হইয়াছে। 
পদ্মাতীরে স্ুংপ্রসিদ্ধ রাজবাড়ীর মঠ, যাহা সেদিনমাত্র উক্ত নদীর কবলিত হইয়াছে-_তাহার 
ভিত হইতে সমস্তই বোদ্ধস্থাপত্যের নিদর্শন, অথচ উহ! কেদার রায়ের নামের সঙ্গে জড়িত 
হইয়াছে । সম্ভবতঃ কেদীর রায় উহা সংস্কার করিয়া! উহাতে কোন দেবতা স্থাপনা করিয়া 
থাকিবেন। সরস্থনোৌর দীঘিও এইভাবে নাম পরিগ্রহ করিয়! থাকিবে। প্রাচীনেরা 
বলিয়! থাকেন ভগ্ন রাজবাড়ীর সঙ্গে গঙ্গার যোগ করিয়া তথায় একট! বৃহৎ সুড়ঙ্গ-পথ ছিঙ্স। 
কিন্তু দুই হাজার বৎসর পূর্বের ভশ্মীবশেষ অনেকস্থলেই মৃত্তিকার উপরে থাকে না। তাহ] 
খুঁড়িয়া বাহির করিতে হয়। বসস্তরায় যে গ্রামে প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন, 
সে গ্রাম পূর্ব হইতেই সমৃদ্ধ ও ভদ্রনিবাস ছিল, নতুবা তিনি সেখানে বাড়ী 
করিতে যাইবেন কেন? তিনি এ গ্রাম স্থাপন করেন নাই। গ্রামটা দেখিলেই 
খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। বোধ হয় এক কালে বাঁস্ুদেবপুর, বেহালা, বড়িষ! প্রত্ৃতি 
অনেক গ্রীম লইয়া “সরন্থনে” একটা পরগনার মত ছিল, এজন্য টলেমি উহার আয়তন 
এত বড় করিয়! দেখাইয়াছেন। “সাবার” যে ঢাক] জেলার প্রসিদ্ধ "সাভার”-_তাহাতে 
সন্দেহ করিবার কারণ দেখিতে পাই নাই, এ অঞ্চলটা ভীমসেনের পুত্র ধীমস্ত সেন 
কিরাতদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন (সপ্তম শতাব্দীতে )| হরিশ্চন্দ্র এবং 
ঠাহার পুত্রপৌত্রাদি তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। আমরা ২৭৭-৭৮ পৃষ্ঠায় এই বৌদ্ধ 
নৃপতিবর্গের উল্লেখ করিয়াছি । শ্দাসরা” সাভার হইতে অনতিদূরে! টলেমির 
সংস্থাপনান্থসারেও তাহাই দৃষ্ট হয়। দাসর! গ্রাম এক কালে কুলীন বৈগ্ঘগণের ২৭টি সমাজের 
মধ্যে অন্ততম ছিল। ছয় সাত শত বৎসর পূর্বে এই সকল সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। 
তিন-চারি শত বৎসর পূর্বের কুলাঁজ গ্রন্থসনূস্হ এই গ্রামের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ 
ৃষ্ট হয়। এই গ্রামের সন্িহিত “শিববাড়ী” বহু প্রাচীন, তথায় শিব একটি বৃহৎ অসম 
পাথররূপে গভীর্ধ কূপের মধ্যে বিরাজিত। শিববাড়ীতে যে সকল প্রাচীন প্রন্তর- 
মুত্তি রক্ষিত আছে, তাহাদের মধ্যে বাশুলী অতি প্রাচীন, নবম-দশম শতাব্দীর বাস্থদেব মুর্তিও 
তথায় দৃষ্ট হয়। দাসরার খালে ধাবে একটি প্রাচীন কালীবাড়ী ছিল। ১০1১২ বৎসর 
পূর্ব্বে সেই স্থানটির একাংশে পুঞ্করিণী করিতে ইচ্ছুক হইয় মালিক খুঁড়িয়াছিলেন। প্রায় 
একুশ হাত নিম্নে একটি প্রস্তরস্তস্ত তন্মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। উহাতে হস্তীর উপরে সিংহমুস্তি 
ও অপরাপর কারুসৌঠ্ঠবের চিহ্ন আছে। উহা গুপ্তযুগের শেষের দিকের বলিয়! মনে হয়| 
সম্ভবতঃ এ স্তন্তটি কোন দেবমন্দিরের ছিল। আমাদের দেশে যেখানে কোন মন্দির থাকে, 
যুগ যুগ ধরিয়া সেই খানটায় নব নব মন্দির নিম্সিত হইয়া! থাকে । সেই যে নবম শতাব্দীতে 
তথায় মন্দির ছিল, সেদ্দিমকার কালীবাড়ী এতকাল পরেও সেই স্থানটির সুচনা করিতেছে । 
স্তম্তটি দাদরার প্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গায় পূর্ণচন্ত্র সেন মহাশয়ের বাড়ীতে ছিল; উহ! 
শিবলিঙ্গ বলিয়া পুরোহিত পুজা করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। পূর্ণবাবু আমার 
শিক্ষক ও আস্মীয়; তিনি উহা! আমাকে দিয়াছেন। অধুনা উহা! আমাদের বাড়ীর 


৯৮ বৃহৎ ব 


'রূপেশ্বর' মন্দিরে আছে। টলেমির নির্দেশ অনুসারে “বেনিয়াজুড়ম” দাঁসরার নিকটবর্তী । 
এই “বেনিয়াজুড়ম” এখনও বিগ্যমান-__ইহার বর্তমান নাম “বানিয়াজুরী”। গ্রীমটীতে 
কিছু কিছু প্রাচীন চিহ্ন আছে। সাহেবের! অজ্ঞতাবশতঃ এই তিন গ্রামের ঠিকান! ন! 
জানিয়া! যেখানে সেখানে উহাদের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। আমার মতই যে সত্য-_ 
একথা আমি বলিতেছি না, অন্ততঃ এ বিষয়টা বাঙ্গালীর পক্ষে এত গুরুতর, যে এসন্বন্ে 
কতকটা আলোচনা চলে। বড়ই ছুঃখের বিষ॥ আমাদের দেশের ইতিহাস, এমন কি ভাষা 
ও সাহিত্যের উচ্চ পরীক্ষা দিতে হইলে আমাদিগকে বিলাঁতে যাইয়া পড়িতে হয়। 
সাহেবদের লিখিত পুস্তকগুলি তো৷ আমরা বাড়ীতে বসিয়াই পড়িতে পারি, কিন্ত একধার 
অজস্তা, অমরাবতী, সাচি, গয়া, ভূবনেশ্বব, হস্তিগুল্ফা, খেজুবাহ প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া দেখিবাব 
ব্যবস্থা বিশ্ববিস্যালয় করেন না, ইহা বড়ই ছুঃখের বিষয়। তাহাতে অন্পসময়ে অনেক 
কাজ হয়, এবং ভারতীয় ইতিহাস-লক্মীর সঙ্গে আমাদের মুখোমুখী পরিচয় হইতে পারে। 
খরচও কম পড়ে। জাবা, প্রন্বনম, শ্তাম ও কাম্বোজ প্রভৃতি স্থানও প্যারি বা লণ্তন 
হইতে অনেক কাছে। 

সঙ্গীতে যখন সাক্ষাৎ জগদীশ্বর দিল্লীশ্বর মাকবব তানসেনপ্রমুখ সঙ্গীতাচার্য্যগণের 
দ্বার! রাঁগ-রাগিণীর বৈজ্ঞানিকভাবে সক্ষম বিশ্লেষণ করাইতেছিলেন, তখন বাঙ্গলা-পল্লীতে 
সেই স্থুর পৌছায় নাই। কিন্তু হিন্দুমুগে এদেশে বৈজ্ঞানিক ভাবে সঙ্গীতের চর্চা বিশেষ- 
রূপেই হইয়াছিল। লক্ষ্মণ সেনেব সময়ে রাগ-বাগিণী রাজসভায় মূর্ত হইত বলিয়া কথিত 
আছে। যে সময়ে সমুদ্রগুপ্ত বীণা বাজাইতেন, তাহাব সেই স্ুরলহরী, নারদ ও 
তুম্বুরু প্রভৃতি সঙ্গীত সম্রাট্দিগকেও লঙ্জ! দিত বণিয়া তাম়শাসনে উল্লিখিত আছে এই 
বীণাতে তিনি এরূপ সুদক্ষ ছিলেন যে, তাহার ঘুদ্রারও তাহার মৃষ্তি বীণাবাদকরূপে অক্িত 
হইয়াছিল। লক্ষ্মণ সেনের সভায় জয়দেবেব জদঘাধিষ্টাত্রী। পন্মাবন্তী "গান্ধীর রাগে গান গাহিয়। 
কপিলেখবের সভা-জযী সঙ্গী হাচার্য্যকে জয় কবিযাছিলেন, স্বয়ং জয়দেব তাহার চরণের গতির 
ক্রম পক্ষ্য করিয়া তান রাখিতেন এবং নিজকে “পদ্মাবতীচরণচারণ-চক্রবর্তী” বলিয়া 
পরিচয় দিয়াছেন। লক্খণ সেনেব রাঙ্গসভাগ নর্তকী শশিকলা এবং বিছ্যুত্প্রভার গানে 
রাগ-রাগিণী এরূপ মূর্ত হইয়া উঠিত যে, লোকে তাহা শুানয়া বেহু'স হইয়া যাইত। 
এক রমণী সেইরনপ অবস্থায় বিদ্যুৎ প্রভাব মুখে "ুকৈ” রাগের গান শুনিয়া নিজের শিশুকে 
কলনী যনে করিয়! রজ্ছু বীধিয়! কুপোঁদকে নামাইয়। দিয়াছিল। সেক শুভোদয়াতে 
এই ঘটনাটির উল্লেখ দৃষ্ট হয় ( সেক শুভোদয়া, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, ৬৮-৬৯ পৃঃ )। জয়দেবের 
গীতগোবিন্দ সমস্ত ভারতবর্ষে গীত হইত, কিন্তু এই সকল গান সর্বদাই শুর্জর, খ।খাজ, 
গান্ধার প্রভৃতি রাগে গীত হওয়াব নির্দেশ আছে। সম্ভবতঃ গুজরাট, কান্বোক্গ, কান্দাহার 
গ্রভৃতি স্থানের নাম হইতে এসকল বাগের নাম গৃহীত হইয়াছিল, কিন্ত বঙ্গদেশ চিরকালই 
গণতান্ত্রিক, এখানকার জনসাধারণ কোন কালেই একটা নির্দিষ্ট কায়দা ব! বিধানের . বশবর্তী 
হুইয়া চলিতে রাজী নহে। জনসাধারণ সঙ্গীত-বিজ্ঞানের প্রচলিত ধার! শিরোধার্ধ্য করিয়া 


শিক্ষা-দীক্ষার কথ। ৯০৯ 


লয় নাই, তাহাদের নিজস্ব একট স্থর ছিল-_এই স্থুর হিন্দী মনসামঙ্গলে ( বেহুলাকাব্যে ) 
বাঙ্গাল রাগ? বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে । ইহা! আমাদের চিরপরিচিত ভাটিয়াল রাগ। এই স্থুর 
কোন প্রচলিত রাগরাগিণীর ধার ধারে না, উহ! খাঁটি পল্লীহৃদয়ের সমস্ত করুণ রস নিংড়াইয়া 
লইয়৷ আত্মপ্রকাশ করিত। এই স্থুর পদ্মা, ধলেশ্বরী, ভৈরব, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদনদীর গর্ভে 
মাঝিদের মুখে যিনি শুনিয়াছেন, তিনি বুঝিবেন এই নদীমাতৃক দেশের উহ নিজস্ব সুর। 
আকাশ ও নদী যেখানে তুল্য বূপই বিশাল, বাতাসের গতি যেখানে 
অবাধ, সেই অসীম বাজ্যের অসীম বেদনা বা ভক্তির সমস্ত বাখা- 
নির্খুক্ত এই সুর যেন নৈসার্গক দৃশ্ঠপটের নিজস্ব । মাঝি যখন উহ? গায়, তখন তাহার সেই 
সুরতরঙ্গ পদ্মার তরঙ্গের মতই আকাশ-বাতাসকে উন্মাদনা দিয়া! চলিয়! যায়। যেস্ুরে 
মনসাদেবীর কীর্তন গাহিয়! দ্বিজ-বংশীদাঁস কেনারামের মত হিং পশুকে বিমুগ্ধ করিয়! তাহার 
পক্কিল জীবনস্রোত মন্দাকিনীতে পরিণত করিয়াছিলেন এবং ভেলুয়! কাব্যের নায়ক সারেঙ্গ 
বাজাইয়! পশুপক্ষী বশীভূত করিতেন বলিয়া বাঙ্গল! পল্লীগীতিকায় বর্ণিত আছে, __ইহা হৃদয়ের 
সেই তত্ত্রী স্পর্শ করিয়া অধীর বেদনার স্থষ্টি করে। “আমার গুরু বড়. দয়াল সত্য আমি 
হলাম অপদার্থ, আমি যে ভক্তিহীন-_ভক্তিহীন” কথাগুলি অতি সরল সহজ-__কিন্ত 
ভাটিক়াল রাগে যখন নদীর উপর এই গানের সুর বহিয়া যায়--তখন ভগবানের অমীম দয়ায় 
মানুষের নিজ অস্তিত্ব ডূবিয়া যায়। 

গ্রতকাল ভাটিয়াল রাগ--করুণ রসের প্রত্রবণস্বরূপ পল্লীর হৃদয় ভাসাইয়া লইয়! 
চলিয়াছিল_হুঠাৎ এক সোনার মানুষ তাহার যাছুকাঠি দিয়! এই রাগটি স্পর্শ করিলেন-__ 
অমনই তাহ সোনা হইয়া! গেল; যেন গুড়কে চিনি কিংবা চিনিকে মিছরিতে পরিণত কর! 
হইল। বোধহয় গুটি দেখান যাইতে পারে যে রেনে২ গড়নহাটী এব মনোহর সাই প্রভৃতি 
কর্তনের স্থর_-এই ভারটিয়ালের উপাদানেই স্থষ্ট | আমি জানি না-মনোহর সাই কীর্তনের 
মত এরূপ প্রেমেব উন্মাদনা জগতের আর কোন স্থুরে আছে কিনা-_কারণ উহা! প্রেমের 
উন্মাদেরই স্থর__সে স্থর বিজ্ঞানসঙ্গত কিনা জানি না) যদি না হয়, তবে এই স্থুরকে বুঝিবার 
জন্য নববিজ্ঞান স্থ্টু কর! উচিত। আজ প্রায় পঞ্চশত বৎসর যাবৎ বাঙ্গালী এই সুরের 
মোহে পাগল হইয়া আছে। যেদিন চৈতন্যচন্দ্রের উদয় হইল, সেইদিন হইতে গীতগোবিন্দের 
প্রাচীন সুর এদেশ হইতে উঠিয়া! গেল এবং বাঙ্গলা কীর্তনের স্থুরে তাহা গাওয়! হইতে লাগিল । 

বছ রূপকথা ও গীতিকথায় দৃষ্ট হয় স্ত্রীলোক ও পুরুষ এক গুরুর নিকট এক পাঠশালাক়্ 
বসিয়া পড়িতেন। সখীসোনার গল্পে রাজকন্তা ও কোটালের পুত্র 
একত্র এক পাঠশালায় পড়িতেন-_সেই স্থত্রে একটা প্রতিশ্রুতির 
ফলে উভয়ে পলায়ন করিস্না শ্বামি-স্ত্রীর মত জীবন যাপন করিয়াছিলেন। পল্লীগীতিকায়ও এরূপ 
ৃষ্টান্তের অভাব নাই। ক্রাহ্গণ্য-প্রভাষে এই প্রথা রহিত হইয়া গেল। ষোড়শ শতাব্দীতে 
ফকির-রাম কবিভৃষণ বর্ধমান জেলায় বাস করিয়া সখীসোনার গল্পের একটা নূতন কবিত্বপূর্ণ 
সংস্করণ সন্ধলন করেন । গল্পটি কিন্তু বহু প্রাচীন, ককির-রামের সময়ে বিষয়ট1 একটা সংস্কারে 


ভাটিরাল ও মনোহর সাই। 


সত্রীশিক্ষ|। 
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দাড়াইয়াছিল, তখন হয়ত এ প্রথা প্রচলিত ছিল না। এতগুলি ূপকথায় আমর! রমণী ও 
পুরুষের একত্র পড়াশোনার কথা পাইতেছি, যাহাতে মনে হয় ইহ দেশব্যাপী একটা প্রাচীন 
রীতির প্রতি অঙ্ুলিসম্বেত করিতেছে । কিন্তু পাঠশালায় একত্র ন! পড়িলেও স্ত্রীলোকের 
পড়াশুনা যে এ দেশে মুনলমানদের সময়েও প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে 
আমরা গার্গা, মৈত্রেয়ী, খনা, অরুন্ধতী প্রত্তৃতি বিশ্ববিশ্রুতা ইতিহাস-পূর্ব্ব যুগের পগ্ডিতাদিগকে 
লইয়া টানাটানি করিব না । কালিদাস তাহার স্ত্রী ভোজর|জের কন্ঠার নিকট স্বীয় মুর্খতার জন্য 
বিড়দ্বিত হইয়াছিলেন, কিংবা বিদ্যার ন্যায় রাজকুমারীরা পণ করিয়া বসিতেন যে, যে তাহাদিগকে 
বিচারে পরাস্ত করিতে পারিবে, তাহাকেই বিবাহ করিবেন__-এই সকল গল্পকেও ইতিহাসের 
পৃষ্ঠায় স্থান দিব না। কিন্তু মধ্যযুগে আমরা! চণ্তীদাঁসের প্রণয়িনী রামী, শিখী মাইতীর 
ভগিনী মাধবী এবং চন্দ্রাবতী প্রভৃতি কবিদিগের লেখার সহিত পরিচিত হইয়াছি। 
চণ্তীকাব্যে দেখা যাইতেছে যে বণিকের বধুরাও লিখিতে পড়িতে জানিতেন, 
পল্লীগীতিকায় জেলে-কৈবর্তের কন্তা মলুয়! ও খুল্লনা পত্রাদি লিখিতে পারিতেন- এরূপ উল্লিখিত 
আছে। ইহার সকলগুলিই গল্প কিনা, কিংবা! ইহাদের কোন কোন কাহিনী সত্যমূলক, 
তাহা [নর্ণয় করিবার অবসর আমাদের নাই। যাহার! শিল্পবিদ্যায়__সঙ্গীতে এবং অপরাপর 
কলাবিদ্যায় এতটা পারদর্শী ছিলেন, তীহারা যে লেখাপড়া জানিতেন না, এমন মনে হয় না| 
আমরা গত একশত-দেড়শত বৎসর পূর্বের অনেক শিক্ষিতা মহিলার কথা জানি_তীহাবা 
শুধু লেখাপড়া জানিতেন না কিন্তু অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়! খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। 

ফরিদপুর ঘপসা গ্রামনিবাঁসী লাল! রামগতি সেনের কনা বিদুধী আনন্দময়ী দেবীর নাম 
স্থপরিচিত। ইনি পলাশী যুদ্ধের সময়ে জীবিত ছিলেন। ইনি 
অধর্ববেদ হইতে ফজ্ঞকুণ্ডের আকৃতি আকিয়! রাজ রাজবল্লভকে 
তাহার যজ্ঞের জন্ত দিয়াছিলেন। বেদনিদ্িষ্ট সই বজ্ঞকুণ্ডের খসড়া পণ্ডিতমগুলীকর্তৃক 
গৃহীত হইয়াছিল। তাহার খুল্লতাত জয়নারায়ণ সেন যে “হুরিলীলা” নামক কাব্য রচনা 
করেন, তাহাতে ইহার অনেক পদ আছে, তাহাতে সংস্কতে তাহার অসামান্ত অধিকার প্রমাণ 
করে। ষোড়শ শতাব্দীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ কৰি চন্দ্রাবতীর নাম এখন স্মপরিচিত। ইনি সংস্কতে 
বৃৎপন্না ছিলেন, এবং মলুয়া, কেনারাম প্রভৃতি অপূর্ব গীতিকা রচনা করিয়াছিলেন এবং 
পিতার আদেশে রামায়ণের পদ্যান্বাদও করিয়াছিলেন পূর্ববন্গ-গীতিকার ১ম 'ও ৪র্থ খণ্ডে 
এই কবির সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে এবং তীহার রচিত কাব্যগুলিও সঙ্চলিত 
হইয়াছে । বঙ্গদেশের পল্লীসাহিত্য খুঁজিলে আমরা বহু রমণী-কবির রচনা পাইতে পারি। 
কিন্ত সংস্কৃতে অসাধারণ পাপ্ডিত্য ১০০ বৎসর পূর্বেও কোন কোন বঙ্গীয় মহিলার আয়ত্ত ছিল, 
তাহার পরিচয়ও কিছু কিছু পাওয়া যাইতেছে । শুধু চন্দ্রাবতী এবং আননময়ী নহেন, বঙ্গদেশে 
অপেক্ষার্কৃত আধুনিক কালেও এমন সকল পণ্ডিতা৷ রমণী ছিলেন, ধাহার! বিদ্ধৎংসমাজে বিশিষ্ট 
স্থান পাইবার যোগ্য। ১৮৫১ খুঃ অন্দর ১৯শে এপ্রিল তারিখের “সম্বাদ-ভাস্কর” নামক 
পত্রিকায় দ্রবমরী দেবীর সবিস্তার উল্লেখ আছে। ইহার কাছিনী আমার ছাত্র শ্রীযুক্ত বতীন্র- 


চক্রীবতী, আনন্দমধী, দ্রবময়ী ) 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯১১ 


মোহন ভট্টাচার্য, এম. এ. সম্বাদ-ভাঙ্করের প্রাচীন স্তুপ হইতে আবিষ্ষার করেন এবং 
তাহার সহায়তায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ সথ্ধন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রবাসীতে 
( ১৩৩৮ সন, ফান্ধন) প্রকাশিত করিয়াছেন। ভ্রবময়ী দেবী ১৮৫১ থুষ্টাব্দে মাত্র চতুর্দশ বৎসর- 
বয়স্কা ছিলেন। সম্বাদ-ভাঙ্কবে তাহাব- সেই সময়ের কথাই লিখিত হইয়াছিল । এই অ্তুত্ 
প্রতিভাশালিনী বালিকা কৈবস্ছরের ত্রাঙ্গণ চণ্ডীচবণ তর্কালঙ্কারের কণ্তা। ইনি ১৮৩৭ থুষ্টাবে 
খানাকুল কৃষ্চনগরের সন্নিহিত বেড়াবাঁড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন। অতঃপর আমর! সম্বাদ- 
ভাস্কর হইতে উদ্ধৃত কবিতেছি :__প্দ্রবময়ী বালিকা কালে বিধবা হইয়া পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের 
টোলে পড়িতে আরম্ত কবিলেন, তাহাতে সংক্ষিপ্তমার ব্যাকরণ ও মূল সাতখানি টীকা এবং 
অভিধান-পাঠ সমাপ্ত হইলে চগ্ডাচবণ তর্কালঙ্গার স্বকন্যাব বুৎপত্তি দেখিয়া কাব্যালঙ্কার 
পড়াইলেন এবং গ্ঠায়শান্েবও কিধ্গংশ শিক্ষা দিলেন; পবে দ্রবময়ী গৃহে আপিয়া পুরাণ 
মহাভারভাদি দেখিযা হিন্দুজাতিব প্রায় সব্বশান্ত্ে সুশিক্ষিত হইলেন, এইক্ষণ দ্রবময়ীর 
বয়ঃক্রম চৌদ্দবৎসর | পুকষেব নিংশতি বৎসর শিক্ষ। করিযাঁও যাহা শিক্ষা করিতে পারেন না, 
দ্রবময়া চতুদ্দশ বৎসবের মধ্যে ততোধিক শিক্ষা! করিয়াছেন । এইক্ষণে তাহাব পিতা চণ্ডীচরণ 
তর্কালঙ্কার বৃদ্ধ হইয়াছেন, সকল দিন ছাঁত্রগণণক পড়।ইতে পাবেন না, ভাহার টোলে ১৫.১৬ 
জন্‌ ছাত্র মাছেন, ভ্রবম্্রী কিঞ্চিৎ ব্যবধানে এক আসনে বপিয়া পিতাব ছাত্রগণকে 
ব্যাকরণ, কাব্যালঙ্কার প্রভৃতি শান্তর পড়াইতেছেন, তাহা বিদ্যার বিবরণ শ্রবণ করিয়া 
নিকটস্থ অধ্যাপকের! অনেকে বিচাব করিতে আসিয়াছিলেন, সকলে পরাজয় মানিয়া 
গিয়ছেন। দ্রবময়ী কর্ণাটবাজের মহিষীর স্টায় ববনিকান্তরিতা হইয়া! বিচার করেন না। 
আপনি এক আমদনে বৈসেন, সম্মুখে ব্রাহ্গণ-পপ্ডিতগণকে বধিতে আসন দেন, তাহার 
মন্তক ও মুখ .নিরাবরণ থাকে , তিনি চার্বঙগী, বস তী, ইহাতেও পুরুষদিগের সাক্ষাতে বসিয়া 
বিচাব করিতে শঙ্কী কৰেন না, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সহিত বিচাব কালে অনর্গল সংস্কৃত 
ভাষায় কথ? কহেন, -ব্রাঙ্ণ-পপ্ডিতেবা তীহাব তুল্য সংস্কত ভাষা বলিতে পারেন না, 
গৌড়ীয় ভাষায় বিচারেও পরাস্ত হন। দ্রবময়ীর ভাব দেখিতে বোধ হয় লক্ষী কিংব! সরস্বতী 
হইবেন, তাহাকে দর্শন করিলে ভক্তি প্রকাশ পায়, এ স্ত্রীলোককে দেখিবার জঙ্ত কাহার 
উৎসাহ ন হয়। বেড়াবাড়ী গ্রামে যাইয়া দ্রবময়ীকে দেখুন, তাহার সহিত বিচার করুন, 
আমরা! দ্রবময়ীব বিগ্তা-শিক্ষার বিষয়ে যাহা! লিখিলাম যদি ইহার এক বর্ণ মিথ্যা হয়, তবে 
আমাদিগকে মিথ্যাজল্লক বলিবেন, এরূপ সতী বিগ্ভাবতী স্ত্রীলোক কেহ লীলাবতীর পরে 
এদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই 1” 

১২৩১ বাং সনে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত “স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক” 
নামক পুস্তক হইতে হটা বিগ্ালঙ্কার নানী অপর এক মহিলার বৃত্বান্ত উদ্ধত করিতেছি ।__ 
" প্রাটীয় ব্রাহ্মণ কন্া হটা বিগ্ভালঙ্কার নামে একজশ৷ ছিলেন, তিনি 

বাল্কাণে আপন আপন গৃহকার্য্ের 'অবকাশে পড়াশুন। করিয়া 
ক্রমে ক্রমে এমন পপ্ডতিতা হইলেন, যে সকল শাস্ত্রের পাঠ দিতেন। পরে তিনি কাশীতে 


হুটা বিদ্যালঙ্কার। 


৯১২ বৃহত বল 


বাদ করিয়া গৌড় দেশের 'ও সে দেশের অনেক লোককে পড়াইতে পড়াইতে তাহার সুখ্যাতি 
অতিশয় বাড়িলে সেখানকার সকল লোকে তাহাকে অধ্যাপকের স্টায় নিমন্ত্রণ করিতেন । 
এবং তিনি সভায় আসিয়া সকল লোকের সহিত বিচার করিতেন” ( ৩৭৮ পৃষ্ঠা) 

এই পুস্তকে মারও লিখিত আছে: “ফরিদপুর কোটালী পাড়া গ্রামের শ্ঠামান্সন্দরী 
নামে এক বৈদিক ত্রাঙ্গণের স্ত্রী বাকরণাদি পাঠ সমাপ্ত করিয়া হ্ায়-দর্শনেব শেষ পর্্য্ত 
পিঘ[ছিলেন, ইহা অনেকেই প্রত্যক্গ দেখিযাচেন । আব উলা গ্রামে শরণ সিদ্ধান্ত 
ভট্টাচার্যের ছুই কন্তা' বাত্তা-বিগ্ভা € ক্ষেত্র-বিগ্থা শিখিযা পবে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করিয়া 
পগ্ডিতা হইরাছিলেন, ইহা! সকলেই জানেন 1৮ (৩৭ পঃ ) 

আমরা আনন্বময়ী দেবীব কণ। উল্লেখ করিয়াছি, ইহাব আত্মীয় গঙ্গামণি দেবীর 
রচিত অনেক গান বিক্রমপুব অঞ্চলে প্রচলিত আছে। ইনি হরিলীলা কাব্য নকল 
করিয়।ছিলেন, ইহাব হস্তাঙ্গর ব স্থন্দব ছিল। পাব্বতী দাসী নায়ী আব এক জন মহিলার 
হস্তাক্ষরেব নমুনা আমবা বঙ্গভাষা ও সাহিতো উদ্ধৃত করিখা দিয়াছি। ইনি একখানি 
বৈষ্ণব পুঁথি নকল করিয়াছিলেন, হস্ত।ক্ষর মুক্তাব স্ায় সুন্দর । 

ফরিদপুর জেলায় সুন্দবী দেবা নাম্না এক ব্রাঙ্গণবমণী এক শতাব্দী পূর্বে স্তায়শান্তে 
সাধারণ পাগ্ডিভয পভ কবিযাঞ্ছিলেশ। লঙ সাহেবেব ক্যাটালগে ইাব উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
বৈদ্বংধায়। অনেক রমণী গুছে বমিয়া চিকিৎসা কনিতেন, আমর) জ|নিতে পারিয়াছি। 
ভাভাবা 'আয়র্ধেদ পাঠ কবিয়া কৃতী হইতেন, কিন্তু গাছগাছড়া ও অমোঘ মুষ্টিযোগ সাহায্যে 
ছুঃপ।ধা ব্যাধি আরা করিতে বেশা পটু ছিলেন। তাহাদের খ্যাতি বহুদূর ব্যাপী হইত 
এবং তাহাদের গৃহদ্বারে প্রত্যহ ব€ বোগীর-_বিশেষ মহিলা-বঝেগীব ভিড় হইত | 

আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি এক চাকার রণ চলে ন্ঠ। সংসারে বমণী ও পুকধদের তুল্যরূপই 
কাজ ছিল। গৃহলক্গদী ন! হইলে একদিনের জন্য গৃঠ চলিত না| গৃখানি তীহারা অতি যদ্ধে 
প্রদর্শশীর মত সাঙাইতেন। তাহাদের হাভের মুৎ ভাগের উপর মান! কপ বং-বিরঙ্গের 
কাজ, শ্িকায় বিচিত্র ক।রুকার্ধা, শযা বাধিয়! রাখিবার জন্ত নানারপ নিপুণ কারুখচিত 
দডি-দড়া, কারুকার্য ও চিত্রমপ্ডিত সাজি ও কুলা, পান ও পানের বাটা রাখিবার সুক্ষ 
স্চীকার্য্যে সম্পাদিত বটুয়! ও বস্বাববণ, বালিসের খোল, বসিবার আসন, লাঠি, বরণ-ডালা, 
ও পাখাব বিচিত্র পৃতিব কার্ষোব শিল্পকলা, চিত্রিত পীড়ি, দেযালের চিত্র, ছেলেদের 
খেলিবাব সোল! ও যাটীব পুতুল-_এমন কি কাঠের উপর বিচিত্র মূর্তি, পাশ! ও দাবা 
খেলিবার ছকৃ ইতা'দ কত জিনিষ যে আমরা দেখিয়াছি, তাহার অবধি নাই। 
শ্বীটের মেয়েরা কাঠের ঘোড়া ও কাঠের হাতী এখনও নির্দাণ করিয়! থাকেন। 
ক্পীলোকের! এদেশে দেবী ছিলেন, তীহাদের যুদ্ধবিগ্ায় কৃতিত্বের নমুনা! আমরা দিয়াছি ; 
চৌধুরীর লড়াই নামক গীতি-কণায় যে বিবরণ পীওয়া যায়, তাহা সত্য ঘটনী-মূলক। 
আমাদের দেশে যে কালী, ছির্নমস্তা, ভৈরবী, দশভুজ। প্রভৃতি শক্তিমৃষ্তির পুজা হয়, 
তাহার মূল উপকরণ এইদেশের অন্তঃপুরে বিগ্যমান । এই মহিলারা প্রেমের জন্য ন! করিতে 


শিক্ষাদীক্ষার কথ। ৯১৩ 


পারেন, এমন কিছুই নাই, গীতি কবিতাগুলির পত্রে পত্রে দেখিতে পাইবেন ; বীরদ্ধ, ত্যাগ, 
আত্মসমর্পণ, কষ্ট-সহিষুঠতা, স্বার্থের বলিদান এবং তপস্তা__-এ সমস্ত বিষয়েই তাহারা পুরুষকে 
ছাড়াইয়া গিয়াছেন। আমর! মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কাজল-রেখা, সখিন' প্রভৃতি নারী-চরিত্রের 
প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি | এই চিত্রগুলি আমি যখন প্রথম দেখিয়াছিলাম, তখন 
আমার মনে হইয়াছিল যে দশমহাবিগ্ভার রূপ আমার চাক্ষুষ হইল। এক একটি দেবী-চরিত্র 
পড়িয়া আমি ২৩ দিন আৰিষ্টের মত ধাকিতাম | হিন্দু মেয়েরা যে কিরূপ নিরভীকভাবে 
সহুমরণে যাইতেন, তাহ] বিদেশী লোকের! বিম্ময়ের সহিত লিখিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্য্ 
কিছু দৃষ্টান্ত দিয়াছি, কিন্তু গ্রীক এঁতিহাঁসিক হইতে সেদিনকার হ্যালিডে সাহেব পর্যস্ত যে 
সকল চাক্ষুষ দৃশ্ঠ বর্ণন। করিয়াছেন, মাশম্যান ও ওয়ার্ড প্রভৃতি সাহেবের! তাহ? চাপা দিয়া 
এই ব্যাপারের একটা বীভৎস দিক্‌ দেখাইয়ছেন। খুব উচ্চ পরিবারে ও খুব নিমস্তরে 
মাঝে মাঝে যে অত্যাচার না হইত তাহা নহে। কিন্তু বঙ্গের মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে, এই 
সহমরণ যে কত পবিত্র ও উজ্জল ছিল, তাহার স্মৃতি বঙ্গের বহু পরিবারে প্রবাদবাক্যের মত 
হইয়া আছে । আমর! শৈশবে বহু পরিবারে সংঘটিত সহমরণের ইতিহাস শুনিয়াছি, সর্বত্রই 
তাহ! প্রেমের উচ্চবার্তী বহন করে-_সহমৃভাদের স্মৃতি বঙ্গের ইতিহাসের অতি পবিত্র ও 
গৌরধজনক । সে কাল গিয়াছে, সে আদর্শ ভাঙ্গিয়াছে, আমরা তাহা আর ফিরিয়া চাহি ন! 
- তাহ! আর হুইবার নহে। কিন্তু বড়ই হুঃখের বিষয় পান্দ্রীদের সঙ্গে স্থুর মিলাইয়া রাজা 
রামমোহন সেই জগদ্‌-বন্দিতাদের স্মৃতির পুজা দিতে ভুলিয়াছেন, কেবলই অত্যাচারের 
পৈশাচিক লীলা দেখিয়াছেন । সহমরণের বিরুদ্ধে চেষ্টা করিয়া তিনি ভালই করিয়াছিলেন, 
এই চেষ্টা যুগোপযোগী । কিন্তু তিনি দেশের ছেলে হইয়া সেই দ্েবীদিগের অলৌকিক 
গুণের জন্য একটি “মাত্র প্রশংসার কথা বলেন নাহ ' কিন্ত রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী উদার 
চিত্ত সেই স্বর্গায়া রমণীদের পায়ে পূজার অর্থ্য দিতে কুষ্ঠিত হয় নাই। তিনি লিখিয়াছেন : 
“বাংলার প্রাণ-বিসর্জন-পরায়ণা পিতামহীকে আজ আমরা প্রণাম করি। তিনি যে 
জাতিকে স্তন্ক দিয়াছেন, স্বর্গে গিয়া তাহাকে বিশ্বত হইবেন না। হে আর্ষে! 
তুমি তোমার সন্তানদিগকে সংসারের চরম ভয় হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দাও। তুমি 
কখনও ন্বপ্রেও জান নাই যে তোমার আত্ম-বিস্থত বীরত্বদ্ধারা তূমি পৃথিবীর 
বীরপুরুষদিগকেও লজ্জিত করিতেছ। তুমি যেমন দিবাবসানে সংসারের কাজ শেষ 
করিয়। নিঃশব্দে পতির পাঁলঙ্কে আরোহণ করিতে, দাম্পত্য লীলার অবসান-দিনে 
সংসারের কাধ্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তুমি তেমনি সহজে বধূ-বেশে সীমস্তে সি্দুর 
পরিয়! পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ, 
--চিতাকে তুমি বিবাহুশষ্যার হ্যায় আনন্দ-ময় করিয়াছ। বাংল! দেশের পাবক 
তোমারই পবিত্র জীবনানৃতি দ্বারা পৃত হইয়াছে, আজ হইতে এই কথা আমরা 
স্মরণ করিব। আমাদের ইতিহাস নীরব, কিন্তু অগ্নি আমাদের ঘরে ঘরে তোমার 
বাণী বহন করিতেছে । তোমার অক্ষয্-_অমর প্মরণনিলয় বলিয়া সেই অগ্মিকে 
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_ তোমার সেই অস্তিম বিবাহের জ্যোতিঃ-্থত্রময় অনস্ত পষ্ট-বসনখানিকে আমরা 
প্রত্যহ প্রণাম করিব। সেই অগ্নিশিখা তোমার উদ্ভত বাহুরূপে আমাদের প্রত্যেককে 
আশীর্বাদ করুক। মৃত্যু যে কত সহজ, কত উজ্জ্বল, কত উন্নত, হে চিরনীরব স্বর্গবাসিনি ! 
অগ্নি আমাদের গৃহ-প্রা্গণে তোমার নিকট হুইতে সেই বার্তী বহন করিয়া অভয় ঘোষণ! 
করুক।” অবশ্ত অল্পসংখ্যক স্থানে যে জোর-জবরদস্তি না চলিত তাহা! নহে, কিন্ত এই 
ব্যাপক পদ্ধতির মূলকথ1 ছিল প্ররেমার্থে আত্মবিসর্জন | যাহার! বাঙ্গলার পল্লীগীতিগুলি 
পড়িবেন, তাহারা ইহার প্ররুত ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন। বঙ্গের মহিলাদের সর্বস্ব দেওয়া 
প্রেমের প্রকৃত দৃশ্ঠের দ্বার উদঘাটন করিয়াছেন-_বঙ্গের মন্খ্বকথ|! বলিতে সুদক্ষ পল্লী-কবিরা। 
একদিকে শ্বামীর চিতানশরে প্রাণ বিসক্ন, অপরদিকে জীবনে প্রেমের জন্ত সমস্ত দুঃখ ও 
মৃত্যু বরণ করিয়! লইয়! এ. নায়িকারা সে ভাবে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন-_তাহাতে 
এই উভয় ব্যাপারেরই মর্খ্বকথা প্রক'ণ হইয়৷ পড়িবে। এ সম্বন্ধে স্ুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ 
আভিধানিক জি. সি. হটন তাহার বাঙ্গলা ও ইংরাজী শব্দের নির্ঘণ্টে (4. 010891য ০? 
চ3905%11 ৪00 191101191)--1826 4.1).) লিখিয়াছিলেন, «10 0:০জ/া) ৪]1) 0008 17860)- 
1689 20708681007 800. 199%71998 110017916708 ০01 0696]. 11) 61081100180) দ100 ঘা) 
আ)0 য0101)150115 1000069 6178 [9119181] [)1]9 10. 0109 630990%26190. 01 8900120- 
[78051061767 0003)800 (0 & 78100. ০01 11199. [ সকলের সের! দৃষ্টান্ত, হিন্দু 
বিধবার অতুলনীয় নিষ্ঠা এবং মৃত্যুর প্রতি ভ্রক্ষেপহীন উপেক্ষার ভাব, যাহাতে তাহার! 
স্বামীর চিতানলে প্রাণ বিসর্জন করেন। ] 

এক সময়ে বঙ্গের মহিলাদিগের চিকিৎসার ভার পল্লীর মেয়েদের হাতেই ছিল বলিয়! 
মনে হয়। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন, কৃষ্ণলীলীর অভিনয় দেখিতে দেখিতে যখন রাঁধিকী 
মুচ্ছিত হুইয়। পড়িলেন, তখন রাজধানীর এক প্রাচীন আহিরিনীকেই চিকিৎসার জন্ত 
আন! হইল, তিনি মন্ত্রতন্ত্, তুকৃতাক এবং সাছগাছড়া গ্রতৃতি ওধধের উপাদান সম্বন্ধে 
অভিজ্ঞ ছিলেন। যখন রাজকন্ঠার চিকিৎসার জন্য এইরূপ মহিলা-চিকিৎসকের আহ্বান 
হইল, তখন মনে করিতে পারা যায়, মেয়েদের চিকিৎসার জন্ত মেয়ে-চিকিৎসকই ডাকা 
হইত। অবশ্ত চণ্তীদাসের রচনা কাব্য-কথা, কিন্তু তথাপি রূপ-কথা ও কবি-কল্পনার ফাক 
দিয়া আমর! সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার আভাস পাইতে পারি-_এই হিসাবে ইতিহাসের 
পৃষ্ঠাযও তাহাদের স্থান আছে। 

কবিকম্কণ চণ্ডী প্রভৃতি বহু প্রাচীন কাব্যে বাঙ্গলাদেশের তাৎকালীন প্রসিদ্ধ দেবমন্দির- 
গুলির উল্লেখ আছে। অজ্ঞ পুঁধিলেখকগণের দোষে সেই স্থানগুলির নাম অনেক পরিবর্তিত 
ও বিকৃত হইয়াছে, দেববিগ্রহগুলির নাম ও তাহাদের ভৌগোলিক সংস্থান লইয়া আলোচনা 
চলিতে পারে। হয়ত পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সঞ্চদশ শতাব্দীছে বাঙ্গকার যে সফল তীর্থস্থান 
ছিল, তাহার কতকগুলি এখনও বিস্তমান আছে। সেই দেবভাগুলির কোন কোনটির পুজা 
হয়ত বৌদ্ধযুগ্ কিংবা তৎপুর্ব্ব হইতেও চলিরা আসিয়াছে । দেবতত্ব জানিতে হইলে স্বয়ং 
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যাইয়া তত্তংস্থল পরিদর্শন কর! দরকার--এই দেববিগ্রহের সহিত অনেক সময় প্রাচীন 
ইতিহাসের কথা জড়িত আছে। বাহার! বাঙ্গলার ইতিহাসের গবেষণা! করেন, আমি 
তাহাদিগের দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করিতেছি। 

বাঙ্গলার চাষাদিগের শিক্ষা-দীক্ষা! সন্বপ্ধে অনেক কথ! এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
ইহাদের সম্বন্ধে আর একটি কথ! বল! দরকার । ইহাদের একখানি নিজন্ব শাস্ত্র আছে, _ 
তাহা ইহাদের কাছে বেদের ন্তায়; নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনযাত্রা সন্বন্ধে এই শাস্ত্রের 
অনুশীসন তাহারা সর্বববিষয়ে মানিয়া! চলে। এই শীস্ত্র তাহার! লিখিত আকারে শিখে না. 
ইহা তাহাদের মুখে মুখে কত যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছে । ভাষ! অবশ্তই রূপান্তরিত 
হইয়াছে এবং যুগে যুগে নূতন কথার সংযোজন হইয়াছে-_তথাপি ইহা! খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম 
শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যখন বাঙ্গলার সমস্ত লোকই কৃষি- 
কাধ্য করিত ও বীজবপন, বাণিজ্যের আরম্ভ অথবা শুভকার্য্য অনুষ্ঠানের জন্ঠ গ্রহ-উপগ্রহের 
মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত--এই শান্তর তখন হইতে বিরচিত হইতে আরম্ভ হুইয়াছে। 
ইহা অনেক সময়েই একান্ত নিভূ্ল এবং চাষাদের সুস্ম অন্তর্দৃষ্টি ও বাঙ্গলার খতুভেদে 
উৎপাদিক1 শক্তির বৈষম্য এবং আবহাওয় প্রভৃতির গভীর অভিজ্ঞতার পরিচায়ক | এই 
প্রবচনগ্ুলি ডাক ও খনার বচন বলিয়! গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । বাঙ্গলার দুর্ভাগ্য যে বিলাত 
হইতে যে সকল বাঙ্গালী কৃষিতত্বের উপাধি লইয়া এদেশে আসেন, কিংবা ধাহারা বোম্বাই 
সহরে যায় কৃষিবিজ্ঞানে পারদর্শী হন-_তীহারা৷ এতদ্দেশের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং বাঙলার 
অবস্থার সহিত সম্যক পরিচিত “ডাক ও খনার” এই অভ্রাস্ত শান্ত্রকে নিতাস্ত উপেক্ষা 
করেন। গণিতের পণ্ডিতের যেরূপ শুভন্করী আধ্যার কোন খবরই রাখেন না, ক্কষি- 
বিষয়ক বিজ্ঞধনবিদ গ্রদেশের পণ্তিতেরাও 'এক-খনার কোন তত্বই অবগত নহেন। 
যাহা লইয় উক্ত বিষয়গুলির হাতেখড়ি হওয়া! উচিত, সেই উপকরণ অগ্রাস্থ করাতে এই 
পণ্ডিতগণের শিক্ষার ভিত্তি চিরকালই কাচা থাকিয়া! যায়। ডাক ও খনার সহম্র 
সহম্র প্রবচন এখনও পল্লীগ্রাম খুঁজিলে উদ্ধার করা যাইতে পারে। কয়েকটি প্রবচন 
নিয়ে উদ্ধত করিতেছি । (১) চৈত্রে কুয়! (-সা) ভাদ্রে বান। নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান। 
(চৈত্রে কোয়াসা ও ভাদ্রে বান হুইলে মড়ক লাগে ।) (২) পূর্ণ আষাঢ়ে দখিনা বয়। 
সেই বচ্ছর বন্া হয় । ( দখিনা দক্ষিণা হাওয়া । ) (৩) পৌষে গরমি বৈশাখে জাড়!। প্রথম 
আধাড়ে ভরবে গাড়া। (পৌম মাসে যদি গরম হয় এবং বৈশাখ মাসেও যদি শীত থাকে, 
তবে সে বংসর আধাঢ়ের প্রথম দিকেই ভয়ানক বর্ষা হইবে |) (৪) কোদালে কুড়ুলে মেঘের 
গাঁ। মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বাঁ। বল্গে চাষারে বাধতে আল। আজ না হয় জল হবে কাল। 
( কোদাল ও কুডুল দ্িশ্বা কোপাইলে যেরূপ হয়, যখন মেঘগুলি সেইরূপ ছিন্ন হয় এবং তখন 
যদি মাঝে মাঝে হাওয়! দেয়, তবে বৃষ্টি আসন বুঝিতে হইবে, সুতরাং তখনই চাষাদের 
বৃষ্টি ধরিবার জন্য ক্ষেতে আইল বীধিয় রাখ। উচিত। ) (৫) যদি বরে আগনে, রাজ নামেন 
মাগনে | যদি বরে পৌষে, কড়ি হয় তুষে। যদি বরে মাঘের শেষ, ধন্ত রাজার পুণ্য দেশ। 
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যদি বরে ফাগুনে, চিনা কাওন হয় দিগুণে | জ্যেষ্ঠ শুকে আষাঢ়ে ধার শত্তের ভার না সঙ্থ 
ধরা। মাধ মাসে বর্ষে দেবা, রাজা ছেড়ে প্রজার সেবা! | (যদি অগ্রহায়ণে বৃষ্টি হয়, তবে এরূপ 
ছুভিক্ষ হইবে যে, রাজাকেও ভিক্ষাভাও লইয়! বাহির হইতে হইবে। পৌযে বৃষ্টি হইলে 
দুভিক্ষ আরও ভয়ানক হয়, তখন তৃষ বিক্রয় করিয়াও অর্থলাভ হয়। যদি জ্যো্মাসে 
বৃষ্টি না হইয়া আষাটে খুব বৃষ্টি হয় তবে অপর্যাপ্ত শষ্য হয়। মাঘ মাসে বৃষ্টি হইলে প্রজার! 
এত ধনী হইবে যে, রাজা ছাড়িয়া গ্রজাও কাছে গেলেও অর্থলাভ হইবে। ) (৬) মেঘ করে 
রাত্রে আর দিনে হয় জল | তবে জেনো মাঠে যাওয়াই বিফল | (৭) আধাঢ়ে নবমী গুকুল 
পথা, কি কর শ্বশ্তর লেখা জোখা। যদি বর্ষে রিমিঝিমি | শস্ঘের ভার না৷ সহে মেদিনী | 
যদি বর্ষে মুষলধারে, মধাসমুদ্রে বগ' চরে । যদি বর্ষে ছিটে ফৌটা, পর্বতে হয় মীনের ঘটা। 
( শুরুপক্ষীয় আষাঢ়ের নবমীতে যদি মুষলধারে বৃষ্টি হয়, তবে খনা তাহার শ্বশুরকে 
' বলিতেছেন, কেন আর হিসাবটিসাব কবিতেছেন-_আমার কথা মানিয়া লউন, এঁ তিথিতে 
এরূপ বৃষ্টি হইলে সেবার এপ অনাবৃষ্টি হইবে যে, মধ্যসমুদ্রও শুকাইয়া যাইবে-_ সেখানে 
চড়া! পড়িবে ও তথায় বক চরিয়া বেড়ীইবে। যদি খুব প্রবল বৃষ্টি না হইয়া এ তারিখে 
ছিটেফৌট' অর্থাৎ অল্প বৃষ্টি হয়, তবে সেবাব বর্ষ! এরূপ বেশী হইবে যে, পর্বতে উপরও মত্গ্ত 
দেখা দিবে। যদি রিমিবিমি বৃষ্টি হয় অর্থাৎ অনেকক্ষণ ব্যাপিয়! ছোট ছোট বিন্দুতে 
অবিশ্রাস্ত বর্ষা হয়, তবে সেবার অপর্যাপ্ত শষ্য হইবে |) (৮) খনা ডেকে ব'লে যান। 
রোদে ধান ছায়ায় পান। (ষত বৌদ্র বেশী পাইবে, ততই ধান্ত ভাল হইবে এবং যত বেণী ছায়া 
পাইবে, ততই পান বেশী হইবে।) (৯) আশ্বিনে উনিশ কার্ডিকের উনিশ, বাদ দয়া যত 
পারিস মটর কলাই বুনিস | ( ৯০ ) খন! বলে চাঁষাব পে! | শরতের শেষে সরিষা রো। (১১) 
সাত হাত তিন বিঘতে। কলা লাগাবি মায়ে পুতে । কলা! লাগিয়ে না কাট পাত! তাতেই 
কাপড় তাতেই ভাত। (১২) যদি থাকে টাকা কববার গোঁ, তবে চৈত্র মাসে তুট্টা রো। 
( ১৩) দিনে রোদ রাতে জল, তাতে বাড়ে ধানের বল। (১৪ : শুনরে বাপু চাষার বেটা । 
মাটার মধ্যে বেলে যেটা। তাতে যদি বুনিস পটোল। তাতেই তোর আশা! সফল। 
(১৫) বৈশাখ জোষ্ে হলুদ রো'। দাবা পাশ? খেল! ফেলিয়া! থোও। (১৬) ফাল্গুনে 
আগুন চৈতে মাটা। বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি। শুন বাপু চাষার বেটা। বাশের বাড়ে দিও 
ধানের চিটা। দিলে চিটা বাশের গোড়ে। ছুই কুড়া ভূই বেড়বে ঝাড়ে। (১৭) খনা 
বলে শুন শুন। শরতেব শেষে মূলো বুন | (১৮) তামাক বুনে গুড়িয়া মাটা। বীজ পুত 
গুটি গুটি। ঘন ঘন পুন না। পৌষের অধিক রেখো নী। (১৯) ব'লে গেছে বরাহের 
পৌ। দশটি মাস বেগুন রো। চৈত্র বৈশাখ দিবে বাদ। ইথে নাই কোন বিবাদ । 
(২০) অগ্রহায়ণে ষদি ন। হয় বৃষ্টি। তবে না হয় কাঁটালের স্থ্টি। (২১) ডাকছেড়ে বলে 
বাবণ। কলা রোবে 'আষাঢ শ্রাবণ | তিন শত ঝাড় কল! রুয়ে। থাক গৃহী ঘরে শুয়ে। 
এইরূপ 'অসংশ্য প্রবচন আছে । কতকগুলি রন্ধন সন্বন্ধে-_যথা, যত জালে ব্যজ্জন মিষ্ট। 
5৩ জ্ষাপ্ে ভাত নষ্ট । (ব্যঞ্গন রীধিতে যত বেশী জাল দিবে ততই ভাল, কিন্ত ভাত রীধিতে 
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মহ জাল ভাল।) জ্াতুড় ঘর সম্বন্ধে, আকাশের অবস্থ! সম্বন্ধে, সর্বপ্রকার কৃষি সম্বন্ধে 
এই সকল প্রবচন বাঙ্গলার পক্ষে খাঁটি সত্য। যখন বাঙ্গালীর চাকুরী মিলিতেছে না, তখন 
আমাদের কৃষির জন্ প্রস্তুত হইতে হইবে 7 কিন্তু এই প্রবচনগুলি কি এখন আমাদের উদ্ধার 
কর! উচিত নহে? 

আমার নিকট খনার বচনের একটা সংগ্রহ আছে। বাঙ্গলা পঞ্জিকাগুলিতে কিছু কিছু 
ংগ্রহ আছে, কিন্তু চাষার পল্লীতে না গেলে এ সংগ্রহ সম্পূর্ণ হইবে না। শিক্ষিত বাঙ্গালী 
বাবুর ষে সেইটিই মহাভগয়ের কথা 

বিশ্ববিস্তালয়ের মৈথিলি ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবুযা মিশ্র জ্যোতিষাচার্ধ্য মহাশয় 
বলেন যে তাহাদের দেশের জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় অনেক মৈথিলী পুধিতে (কোন কোনটি 
৩০০৪৯ বৎসরের পূর্ববের ) অথ *খনাবচনং” বলিয়া বাঙ্গল1 ভাষায় রচিত খনার বচন উদ্ধৃত 
কর! হইয়াছে। এই সকল প্রবচনের বটতলার কতকগুলি সংস্করণ আছে। তাহাতে বেশী 
বচন সংগৃহীত হয় নাই। ইহাদের কাল নির্ণয় করা সহজ নহে, বৃহৎ্সংহিত! ( ৫ম শতাব্দী ), 
এমন কি পতঞ্জলির মহাভাম্য ( খুঃ পৃ ৩০ শতাবী ) প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকে এই সকল 
প্রবচনের মত কতকগুলি বচন সুত্রাকারে পাওয়া যাইতেছে । কিন্ত এতদেেশ-প্রচলিত খনার 
বচন নামধেয় প্রবচনগুলিতে ঠিক বাঙ্গলা! দেশের কথাই বেশী করিয়া পাওয়। যায়। নারী-চরিত্র, 
জ্যোতিষিক প্রসঙ্গ এবং সামাজিক বিষষের প্রবচনই ডাকের কথায় বেশী । 

এই সকল প্রবচনে মাঝে মাঝে প্রাচীন ইতিহাসের ইঙ্গিত আছে। ভগীরথ যে 
গঙ্গার গতি ফিরাইয়া দিয়া একটা বিরাট্‌ পূর্তৃকর্প সম্পাদন করিয়াছিলেন, পৌরাণিক 
উপাখ্যানের আড়ালে তাহ] চাঁপা পড়িয়াছে-_কিস্ত খনার বচনে মরবি যদি যরগে ভগার 
খাদেশ-__ছত্রটি .পাওয়। যায়। খাদ” অর্থ *থ1ল”-_স্ৃতরাং ভগীরথ যে খাল কাটিয়াছিলেন, 
তাহার ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যাইতেছে । আর একটি প্রবচন এইরূপ :-_উঠূতে শুতে 
পাশমোড়াঁ, তার অর্ধেক ভীমে ছোড়া, ভবার চৌদ্দ বীর আট, এই সব ক'রে জন্ম কাট। 
এ যদি না কর্তে পারিস, ভগার খালে গিয়ে ডুবে মরিস।” এখনও গোঁড়া ব্রাহ্মণদের 
রীতি আছে যে গঙ্গায় স্নান করিবার পূর্বে স্তাহার! এক মুঠ মাটা নদী হইতে হলিয়া তীরে 
ক্ষেপণ করিয়া! শেষে মান করেন। এই বিরাট্‌ পূর্তকার্য্ে যে হিন্দুমাত্রই সহযোগিতা 
করিয়াছিল এবং কোন কালে এই ধারা রুদ্ধ না হয়, এজন্য প্রত্যেক নাগরিকেকই 
নিত্য-সাহ্াধ্য বাধ্যতামূলক ছিল, এই রীতিত্বারা যেন সেই কথার আভাস পাওয়া যায়। 

আবার শুভদিন ও অগুভদিন সম্বন্ধে অনেক লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী 
জনসাধারণ প্রতি মুহূর্তে সমস্ত শাস্ত্রীয় শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া সিংহবিক্রমে বন্ধন মুক্ত হইতে পারে। 
খনার এই বচনটির প্রতি লক্ষ্য করুন- 

“্রজক দেখবে যখন, কাপড় ছাড়বে তখন ॥ নাপিত দেখবে যখন, খেউরি হবে তখন ॥ 
কিসের তিথি কিসের বার। লাফ দিয়া হও গহিন পার ॥ জল ভাল গঙ্গার জল, বল বল 
বাহ বল। আর যত সব ভাসা দিসাঁ। খনার বিচারে বুদ্ধিনাশা ॥” 


৯১৮ বৃহৎ বঙ্গ 


ইহার পূর্বেই একটি বচনে পাই সোম ও শুক্র বার বাদ দিয়া নূতন কাপড় পরিবে, 
রবিবারে ও মঙ্গলবারে খেউরি হইবে না, জলপথে বিদেশে যাইতে হইলে অনেক অণ্তভ 
দিন বঙ্জন করিতে হইবে । কতকগুলি নিষিদ্ধ দিনে রজকালয়ে কাপড় দিতে নাই! 
কিন্ত এইবার শূঙ্খলিত পুরুষ বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত হই বলিতেছেন-_-যখন রজক 
আসিবে, তখনই কাপড় দিবে__তাহাতে দ্িন-ক্ষণ নাই। নাপিত পাইলেই খেউরি হইবে 
এবং লাফাইয়! সমুদ্র পার হইও, তাহাতে দিন-ক্ষণ দেখিতে হইবে না। জলের মধ্যে গঙ্গা- 
জল শ্রেষ্ঠ, এবং বলের মধ্যে বাহু বলই শ্রেষ্ট, গ্রহাদির বল কিছুই নহে। খনা বলিতেছেন 
ওসকল শাস্ত্রের চনে কেবল বুদ্ধি নাশ করে এবং উহার! নিরর্৫থ। 

আশ্চর্যের বিষ্স অন্ঠান্ত প্রাক্কৃতিক উপদ্রবের মত, ভূমিকম্প সম্বন্ধেও কতকগুলি পূর্ব 
লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা--পভন্‌ ভন্‌ ক'রে উড়ে মশা | এক চাপড়ে শতেক মরে সে 
দিন মেদিনী নড়ে ॥৮ (মশার যদি এরূপ বাহুল্য হয় যে, এক চাপড়ে একশটি বিনষ্ট 
হয়_-সেই দিন ভূমিকম্প হইবে, জানিবে।) এইভাবে বন্তা ও ঝড়ের সুচনা, দুভিক্ষ 
ও যহামারির সুচন! প্রভৃতি ব্যঞ্জক অনেক প্রবচন আছে । ধাঁন, চাল হইতে সুরু 
করিয়া যাঁষ কলাই প্রভৃতি বিবিধ ডাল, কচু, পান, বেগুন, কলা, আম, কাটাল প্রভৃতি 
বিনিধ ফল উৎপাদন করিবার উপযোগ্য আবহাওয়া এবং শস্ত ও ফলের ব্যাধি নষ্ট 
করিবার উপায়-_-বাঙ্গলার কৃষিতত্বের সমস্ত কথাই অতি সংক্ষেপে খন! দিয়াছেন। ডাকের 
বচনেও এ সকল কথা আছে, কিন্তু তাহাতে নরনারীর চরিত্রের অন্তদূষ্টি সম্বন্ধে 
প্রবচনই বেশী। মৎসন্কলিত বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের প্রথম খণ্ডে উহ বিস্তারিতভাবে আলোচিত 
হইয়াছে । 

আমাদের দেশের নিয়শ্রেণীর লোকদিগের শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে বিদেশী লোকেরা অনেকেই 
মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংরেজদের যন আমাদের 
উপর অনেকটা সধধ ছিল; তখন তাহারা! আমাদের দোষগুণ 
উভয়ই সরলভাবে ব্যস্ত করিতেন। কেরি, ওয়ার্ড ও 
মার্সম্যান এদেশের রীতিনীতি অনেক সময়ে অতিরিক্ত ভাবে নিন্দা করিয়াছেন_-তাহাদের 
ৃষ্টধন্্ব প্রচারের সুবিধার জন্ত! কিন্তু এদেশের ভাল দিকৃটাঁও তাহার! দেখিয়াছিলেন 
তখনও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও কৃটরাষ্ট্রনীতি ইংরেজ কি দেশীয় সমাজে প্রবেশ করে 
নাই। মিস মেওর মত লোক তখন একটিও ছিল না, বরঞ্চ এদেশের উচ্ছৃসিত প্রশংসা 
করিতে কত এলফিনষ্ন, ফাগু সন, উইলসন, কোলক্রক লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন । এখনও 
মহামনা গ্রীয়ারসন জীবিত আছেন-_তুলসীদাসের প্রতি শ্রদ্ধায় ধাহার সমকক্ষ কেহ নাই। 
সংস্কত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ কাউএল সাহেব মুকুন্দরাম কবিকক্কণের চণ্ডী গড়িয়া 
বিমুগ্ধ। তিনি এই কবিকে কখনও চসার এবং কখনও ব্লেফের সঙ্গে তুলনা করিয়া 
উচ্চাসন দিয়াছেন এবং স্বয়ং চণ্ডীকাব্যের অনেকাংশ ইংরেজী পগ্কে অঙ্গবাদ করিয়াছেন। 
হটন তীহার বাঙ্গলার অভিধানের (বাঙ্গল! হইতে ইংরেজী ) ইহ! একখানি প্রসিদ্ধ গ্রস্থ ) 


বিদ্বেশীর অভিমত। 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯১৯ 


নির্ঘপ্টের ভূমিকায় উচ্ট্(সিত ভাষায় যাহা! লিখিয়াছেন, তাহার কতকট৷ নিয়ে উদ্ধৃত 
করিতেছি :__ 

“তাপ ভূঁনিম়্ে “প্রবেশে করিতে যেরূপ দেরী হয়, সমাজের নিয়স্তরে জ্ঞানের 
প্রসারও তেমনই সময়- ও কষ্ট-সাপেক্ষ। এই জ্ঞানের পরিধি যুগযুগাস্তরের চেষ্টায় 
ভারতীয় কুটার পধ্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বিনি এই তথ্য সহজ ও সরল 
স্বাভাবিক জীবনে আবিষ্কার করিতে সমর্থ তিনি এই দেশের পাত্ডিত্য ও 
পারিভাষিক মুন্দিয়ানার জটিলতা ব্যতীতও সেই জ্ঞান যে কতটা বিশ্বজনীন প্রসারত৷ 
এবং গভীরতা লাভ করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া অবাক হুইয়া যাইবেন। সেই জ্ঞান 
যে সকল লোকের আছে, তাহার! যে উহা! কত দুর্মভ ও মূল্যবান তাহ! আদৌ অবগত 
নহে। হুঙ্মদর্শী ব্যক্তি প্রায়-নগ্নদেহ কোন কুটীরবাসীর মুখে নর-চরিত্র এবং মানুষের 
কর্তব্যাদি সম্বন্ধে এরূপ আশ্চধ্য জ্ঞানের কথা শুনিবেন, যাহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া 
যাইবেন। তিনি তাহার এতদ্দেশীয় নিক্নতম চাঁকর-বাকরের মুখে চারিদিকের লোকের 
স্বভাব সন্ধে এরূপ অস্তর্দষ্টি ও সুক্ম বিশ্লেষণ শক্তিব পরিচায়ক আলোচনা শুনিবেন, 
যাহা! অন্ত দেশের মাত্র মহাজ্ঞানীদের মধ্যে আশা! করা যায়। তিনি পল্ীগুলির মধ্য 
দিয়! যাইতে যাইতে খোলা হাওয়ার মধ্যে এরূপ সুক্ষ শিল্প ও কারুকাধ্যের নমুনা দেখিবেন, 
যাহ! যুগযুগাস্তরের চেষ্টালক | 

এই প্রদেশগুলির পধ্যটক তাহাব ভ্রমণকালে বর্তমান শিল্পের অনেক নিদর্শন দেখিতে 
পাঁইবেন। তিনি অনেক মন্দির, মসজিদ এবং ০৮৪11 দেখিবেন, যাহ সগ্ঘঃফোটা ফুলের 
গ্তায় শিল্পীর কোমল হস্তের গন্ধ এখনও হারায় নাই। এইসকল মন্দিরের যে কোনটি 
যুরোপে কোন স্থনে থাকিলে তাহা সেই দেশের, খেই শিল্পীর ও সেই যুগের গৌরব বলিয়া 
স্বীকৃত হইত। সেইরূপ মন্দিরের খ্যাতিতে সমস্ত খুষ্টায় দেশগুলির এক প্রান্ত হইতে 
অপর প্রাস্ত পর্যন্ত মুখরিত হইয়া উঠিত। এই শিল্পের অসাধারণ শ্রম, গঠন-নৈপুণ্য, 
নির্মাণের কষ্ট ও অর্থব্যয় সমন্ধে কতই-না সুবৃহৎ পুস্তক লিখিয়1 ইহাদিগকে সম্মানিত করা 
হইত। প্রাদেশিক এই সমস্ত শিল্পকার্যের নিদর্শন আমাদের গভীর বিল্ময়ের উদ্রেক করে। 
কিন্ত ফিনি একব!র ইলোরার গুহা-মন্দিরগুলি দেখিবেন, শিল্পসাধনা_নুরুচি ও আরতন 
সম্বন্ধে এই অত্যাশ্চ্য মন্দিরগুলির সমকক্ষতা করিতে পারে, তিনি জগৎ খুঁজিয়া 
এরূপ স্থাপত্য-শিল্পের নমুনা কোথায়ও পাইবেন না। যখন পধ্যটক এই মন্দিরময় 
নগরটি দেখিবেন, তখন যে অসামান্ প্রতিভাশালী ইহাদের পরিকল্পনা! করিয়াছিলেন এবং 
যেসকল কর্্মনিপুণ অধ্যবসায়শীল হস্ত ইহাদের আকার দিয়! গ্রানাইট পাথরে তাহাদের 
অমরকীর্ডি চিরকালের জন্ত ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের পরিচয্প পাইয়া তিনি 
সহজ্জেই বুঝিবেন যে তিনি জগতের এমন এক অত্যাশ্চ্য্য জাতির মধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন, 
ধাহাদের তুলনা নাই। তিনি ত্াহাদেরই বংশধরগণের মধ্যে আসিয়া দীড়াইয়াছেন, 
ধাহাদের অসাধারণ কল্পনাশক্তি ধ্বংসশীল ও অস্থারী উপকরণগুলি উপেক্ষা করিয়! তিনি 


৪8২৬ সবহুৎ বজ 


যে সকল অদ্ভুত কর্ম করিতে পারিত, তাহা! অবিনস্বর ও চিরস্থায়ী পর্বতের শিলা কাটিয়া 
তাহার! নির্শাণ করিয়া গিয়াছেন। 

এমন সকল লোকও আছেন ধাহারা এতদ্ষেশীয় লোকের নীতিজ্ঞান আছে বলিরা 
স্বীকার করেন না। যাহারা এরূপ অসার মত পোষণ করেন, তাহারা একবার এদেশের 
সৈনিকদের অসাধারণ বিশ্বস্ততা, আত্মসম্মানজ্ঞান এবং অপূর্ব্ব বীরত্বের কথা ভাবিয়া দেখুন। 
এদেশের লোকের সখ্যের আদর্শ কত বড়, তাহা একবার ভাবুন, বন্ধুর জন্য বনধু-_ন্থখে 
ছুঃখের চূড়ান্ত পরীক্ষাস্থলে কিরূপভাবে আত্মনিবেদন করিয়াছেন_-এদেশের ভূত্যের1 সামান্ত 
কিছু উপকার পাইলে প্রতুভক্তির কি আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রদর্শন করে__এই সকল তীহার। 
একবার চিন্তা করুন। এই দেশের তপস্বীরা ভগবানের গ্রীতিলাভের অন্ধবিশ্বীসে নিজের 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কি উৎকট ভাবে নিপীড়ন করেন -_ তাহা ভাবুন। কিন্তু সর্বাগ্রে আমি 
সতীদের কথা কহিব। অতুলনীয় নিষ্ঠা এবং মৃত্যুর প্রতি একান্ত উপেক্ষার প্রতীক হিন্দু 
বিধবা স্বামীর সঙ্গলাভ করিবার আশায় স্বেচ্ছায় চিতানলে আত্মবিসর্জন করিয়। থাকেন, 
সেই দৃশ্তের কথা আপনার! একবার ম্মরণ করুন| যে জাতির মধ্যে এই সকল মহাগুণের 
পরিচয় পাওয়া যায়, তীহাঁবা সাধারণ মন্ুষ্ের পর্য্যায়ভূক্ত নহেন। যদি বিধি-প্রবর্তক 
শাসনকর্তীরা এই সকল একনিষ্ঠ নৈতিক গুণ লক্ষ্য করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালন! করেন, 
তবে এই জাতিকে উন্নতির শেখরদেশে আরূঢ় করাইয়া অনাযাসে ইহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য 
বৃদ্ধি কর! যাইতে পারে।” 
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এদেশের চাঁধাদের হয়ত বর্ণজ্ঞান অনেকেরই ছিল না বা নাই, কিন্তু পুর্ববকালে গ্রাষে 
গ্রামে এত পাঠশালা ছিল যে, ল$. সাহেব তাহার ক্যাটালগে বিস্ময়ের সহিত প্রাচীন বঙ্গে 
লেখাপভার বিস্তারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অনেক সময় বর্ণজ্ঞান না থাকিলেও 
বিষয়জ্ঞান তাহাদের এতটা ছিল এবং হয়ত এখনও আছে যাহাতে তাহারা! শিক্ষিত রূপে 
অভিহিত হওয়ার যোগ্য। এ সম্বন্ধে হটন সাহেব ও তৎসময়ের অপরাপর অনেক 
ইংরেজও ইঙ্গিত করিয়াছেন । পাঠক বর্ণজ্ঞানশুন্ত বাঙলার চাবাকে ভিল, সাঁওতাল 
ব! কুকী মনে করিবেন না। বাঙ্গলার চাষা সহজ সহশ্র বৎসর যাবৎ পৃথিবীর অতি 
শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মতগুলির সন্মুখীন হইয়াছে, তাহাদের পূর্বপুরুষগণ খষির আশ্রম হইতে 
উপনিষদের উপদেশ গুনিয়াছে; পরে বৌদ্ধ ধর্থের ইন্ত্রিরসংযষ, নীতিহুত্র ও 
ত্যাগসম্বন্ধে অবহিত হইয়াছে। নব ব্রাঙ্গণ্য তাহাদিগকে ভক্তির বস্তার ভাসাইয়! 
লইয়। গিয়াছে । "বৈষ্ণব মহাজনগণ, কথক ও বাউল-দরবেসের প্রসাদে, তাহারা 
ভক্তি, ধর্ম ও জ্ঞানের নানা সারগর্ভ উপদেশ শুনিয়াছে। অন্ত দেশে জনসাধারণ ভাগবত জ্ঞান- 


সম্বন্ধে অজ্ঞ-_শ্রে্ঠ মনীষীরা যে চিন্তা করেন, জনসাধারণকে তাহা তাহার! বিলাইভে জানেন 
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না। ইলিয়াড কাব্য হইতে টেনিসনের গীতি পর্য্স্ত উচ্চশিক্ষিতের পাঠাগারের সমস্ত দ্রব্যই 
জনসাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ । বিলাতের কয়জন চাষা সেক্সপীয়রের নাটক বা চসারের 
কাব্যের কথা জানে ? কিন্ত এদেশের কোন্‌ চাষা মুসলমান চাষাকে বাদ দিয় বলিতেছি 
না,-_রামায়ণ, মহাভারতের কথা জানে নী? ৫০* বৎসরের কৃত্বিবাস, বহু প্রাচীন ধন্ম্মঙগল, 
এমন কি শৃন্তপুরাণ, গোরক্ষবিজয়, মহীপালের গান, চত্ডীমঙ্গল, মনসাদেবীর গান__এই 
চাষারাই জিয়াইয়! রাখিয়াছে। বর্ণজ্ঞান না থাকিলেও পদাবলীর অপূর্ব্ব সম্পদ ও পালা- 
গানের আশ্চর্য্য কবিত্বের ভাগ্ডারের চাবি ইহণদেরই কাছে । ডাক ও খনার বচন ইহাদেরই 
কঠে, কবিকম্কণের চরিত্র-বিশ্লেষণের এবং মহাজনের পদ-কীর্তনের আসর ইহারাই 
জমাইয়| রাখিয়াছে। বঙ্গের যাহা কিছু প্রেম ও জ্ঞানের গবিমা__নিরক্ষর চাষীরাই তাহার 
মালিক। ইংরেজী বিদ্যার প্রচলন অবধি থে জ্ঞানের ধারাঁবাহিকত্ব এতকাল আপামর 
সাধারণের মধ্যে (বর্ণজ্ঞান থাকুক বাঁ না থাকুক ) চলিয়া আসিয়াছিল, তাহার গতি 
 থামিয়া গিয়াছে । 

এই জন্যই বাঙ্গলার চাষা যাহা জানে বা বলে তাহ! শুনিয়া বিদেশীরা স্তব্ধ হইয়া যায়, 
হটন সাহেবের উক্তি কিছুমাত্র অতিবাদ নহে। বাঙ্গলার চাষা কত বিপ্লবের মধ্যে বাস 
করিয়াছে, _ছুিক্ষ, অজন্মা, মহাজন ও জমিদারের অত্যাচার, অতিবুষ্টি, অনাবুষ্টি, মহামারী 
এসকল তো তাহাদের নিত্যকার সঙ্গী, তবু ক্ষেতে দীড়াইয়া সে যাহা দেখে, তাহাতে 
বাস্তব অপেক্ষা অবান্তবের কথাই তাহার বেশী মনে পড়ে । ইংরেজ কবির আর্তনাদ-_ 
ঢু 90) 80000910680 চ111) 980 0015617 ৪3 1106 2:81169-31559 15 0101) 1019 081, 
[ শৃঙ্খলিত জাহাজের ক্রীতদাস যেরূপ জাহাজের দীড়কে চিনে, (তাহা হইতে তাহার 
মুক্তি নাই, সারাদিন সেই দীড় টানিতেই হইবে ) দুঃখের সহিত আমি তেমনই পবিচিত 
(10700 ড/৪১৪১(০৮) ] কিন্তু আমাদের চাষা ছুখকে সর্ধাঙ্গে বহন করিয়া অবাস্তবের স্বপ্ন 
দেখে । বোদ্ধদর্শন ও হিন্দুৰ প্রেমশান্ত্রের ৩ তাহাকে যে উর্ধলোকে স্থাপিত করিয়াছে সে 
আসন টলায় কে? তাহাদের জন্য রামপ্রসাদাদি কবি তাহাদের মনের কথাগুলি ছন্দে 
বাধিয়া দিয়াছেন। ঘাস নিড়াইতে নিড়াইতে, লাঙ্গল চালাইতে চালাইতে সে তাহাই গাহিয় 
শীস্তি লাভ করে__”মনরে ক্ষিকাজ জান না__এমন মানব জীবন রইল পড়ে, আবাদ কর্লে 
ফলতো সোনা ।” কলুঘানি চালাইতে চালাইতে গাহে-_"মা! আমায় ঘুরাবি কত, কলুর 
চোখঢাকা। বলদের মত, ভবের গাছে বেঁধে দিয়! মা, পাক দিতেছে অবিরত--কি দোষ করিলে 
আমার ছটা রিপুর অস্থগত|” দুর্যোগ, ঝড় তুফানে পড়িয়া যখন তাহার তরীখানি ডুবু ডুবু-_ 
তখনও সে বাহিরের বিপত্তি অগ্রাহ্া করিয়! তাহার জীবনতরণীব কথা স্মরণ করে-_পকাল 
সমুদ্র দেখে আমার একা যেতে ভয় করে_-গুরু আমায় ফেলে যেও নারে!” কিংৰ। 
তাহার জীবনতরীর একমাত্র কর্ণধারের কাছে কীনিয়া বলে, “মন মাঝি তোর বৈঠ1 নেরে-_ 
আমি আর বাইতে পারি না। জীবন ভরে বাইলাম বৈঠারে, তরী-_ছ্াটার সময় আর উজায় 
না।” দিন-মন্তুর কুমে! খুঁড়িতে খুঁড়িতে গায়-_দোষ কারু নয়গে মা-_আমি স্বখাত সলিলে 
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ডুবে মরি শ্যামা । ষড়রিপু হল কুদ্দগন্বরূপ, পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কৃপ।” ঘরে বসিয়! 
পাশ! খেলিতে খেলিতে চাষা গায়-_”ভবের আশা খেলব পাশ! বড় আশা মনে ছিল 1” 

এরূপ শত শত উদাহরণ দিয়! দেখান যাইতে পারে বাঙ্গলার চাষা মাটিতে বাস করিয়াও 
প্রকৃত পক্ষে অবাস্তব রাজ্যের অধিবাসী। সে জমিদার কি মহাজন _-বা অদৃষ্টের ভৃত্য নহে 
সে বুদ্ধ ও জৈন গুরুদের শিষ্য। একটুখানি বর্ণজ্ঞান দিয়া ইহাকে উন্নত করা এবং 
আকবরকে নাম সই করিতে শিখাইয় শ্রে্ঠতর করিবার বাহাদুরী লওয়া--উভয়ই তুল্যরূপ। 
বাঙ্গালী চাষ প্রশ্ন করে_প্দীপ নিবিলে, আলো! কোথা যায় ? সুর থামিলে শব্দ কোথায় যায়?” 
( গোরক্ষবিজয়। ) এইরূপ দার্শনিক প্রশ্ন কোন্‌ দেশের চাষা করিতে পারে ? অন্ত দেশের 
গ্রাম্য কবিতায়--বেদনার গভীরতা, জীবনের উপভোগ, স্বাভাবিক কবিত্ব আছে, কিন্ত 
বাঙ্গলা পল্লীগাথায় প্রেমের যে তপস্তা আছে,--জগতের আর কোথায়ও সেরূপ সাধন 
আছে কিনা তাহা জানি না । পল্ীগাথাগুলিতে সেই আশ্চর্য তপস্তার কথ! পড়িয়৷ নিতাস্ত 
বিদেশী ভাবাপন্ন পাঠকও বাঙ্গলার চাষার প্রতি সম্রদ্ধ হইবেন। এদেশের কবি অধ্যাত্ম- 
বাজ্যের নিজ জন। বাঙ্গলার গ্রাম্য কবির গাথ। পড়িয়া এজন তাহাদের স্থষ্ট নায়িকাদিগকে 
চিত্রবিগ্ভাবিশারদ মিসেস হেগ, সেক্সপীয়র ও রেইনীর নায়িকাদেব সঙ্গে তুলনা! করিয়াছেন; 
রোম ঠোলা পল্লীগাথায় অপূর্ব কাব্যশিল্পের পরিচয় পাইয় বিস্মিত হইয়াছেন এবং 
উইলিয়াম রথনষ্টাইন তাহাদের মধ্যে অজস্তার বিশ্ববিশ্রুত রমণীমুর্তিদিগকে জীবন্ত পাইয়াছেন। 
জীবত্তত্ব, দেহতত্ব যদি চাষার! বৌদ্ধ-শ্রমণের নিকট পাইয়া থাকে, হিন্দু, ব্রাহ্মণের নিকট 
তাহার! ভক্তি ও প্রেম পাইয়াছে। সংসারের দুঃখ সে মায়ের হাতের "মার ধর” মনে 
করিযা সেই মাতীকেই আশ্রয় করিয়া থাকে--“বারে বারে যত দুখ দিয়াছ, দিতেছ তারা, 
সে কেবল দয়া, তব জেনেছি ম ছুখহর1।” ক্ষেজের কাজ করিতে করিতে সে যে গান গায়, 
তাহার মর্ম ভারতবর্ষ ছাড়া অন্ত কোন্‌ দেশের চাষা বুঝিবে? বঙ্গমাহিত্য-পরিচয়ের 
দ্বিতীয় খণ্ডে সন্ধ্যাভাষায় বিরচিত লাল শশার যে গানগুলি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলির 
মন্ত্রাথ আমরা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু তাহাঁদেব প্রত্যেকটি বে খুব উচ্চ অঙ্গের ভাবরাজ্যের 
কথ! ও অবাস্তব তত্বের সম্পদ তাহা সেগুলি পড়িলে পাঁকমাত্রেই ইঙ্গিতে বুঝিবেন। 

বাঙ্গলার বণিকের! যে ক্রমশঃ অর্থগৃর্ন ও দুর্নাতিপরায়ণ হইয়া পড়িম্নাছিল তাহ! 
আমরণ ষোড়শ শতাব্দীর কাব্যগুলিতেই দেখিতে পাই। পল্লী- 
গীতিকায় দেখিতে পাওয়া যায়-_-মগ ও মুসলমানদিগের মত হিন্দু 
ললনাদিগকে নদীর ঘাট হইতে বণিকেরাও হঠাৎ তুলিয়। লইয়া চম্পট দিতেছে । রূপকথায় 
শৈশবে আমর! শুনিয়াছি-_সদাগরেরা শ্নানাথিনী স্থন্দরী রমণী পাইলে তাহাদিগকে বলপূর্ববক 
তুলিয়া লইত। চট্টগ্রামের মঘাই বণিকের চিত্র “মহিষাল-বন্ধু' নামক গীতিকায়, ভেলুয়া 
শ্নীতির ভোলা! বণিকের চিত্রে, এবং মহুয়া-গীতির বিলাসী বণিকের চরিত্রে ইতিহাসের একটা 
পৃষ্ঠা কাব্য-কথায় লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই বণিকেরা পরস্থাপহারী এবং অরথলুন্ধ 
হুইয়া পড়িয়াছিল। পল্লী-গীতিকায় দৃষ্ট হয় সাধারণ কাচ কি প্রস্তরখণ্ড ইহার সময়ে সময়ে 


বণিক্দের কথা । 


৯২৪ বৃহৎ বজ 


মহাঁমাণিক্য বলিয়া সরলপ্রকৃতি গ্রাম্য লোকর্দিগের নিকট বিক্রয় করিতেছে (101 
[/10858015 01 13808৯) দ্রষ্টব্য )। কবিকন্কণ মুরারি শীলের যে চিত্র ত্বাকিয়াছেন তাহা 
একাস্ত ধূর্ত, সদসদ্জ্ঞানবর্জদিত ঠক বণিকের | সমাজে বহু মুরারি শীল ন! থাকিলে হয়ত কবি 
কাল্পনিক মুরারি শীলের এরূপ জীবস্ত চিত্র আকিতে পারিতেন ন!। বঙ্গ দেশের বিপুল বাণিজ্য 
যে নষ্ট হইয়া গেল তাহ! ছুর্নাতির ফল বলিয়াই মনে হয়। যে পর্য্স্ত কোন শ্রেণীর লোক 
নথুনীতিপরায়ণ ও ধার্মিক থাকে, ততদিন তাহাদের পতন হয় না। এক সময়ে বাঙ্গালী 
বণিকের নাম ছিল “সাধু”। এই “সাধু'শবের অপত্রংশ 'সাউ' (শাহা, সাহু )। নৈতিক 
জগতেও এই সাধুদের চরিত্র-ত্রংশ হইয়াছিল বলিয়া মনে 
হয়। 

বঙ্গদেশের বিস্তৃত বাণিজা-সন্বন্ধে উল্লেখ অনেক প্রাচীন বাঙ্গলা পুথি ও গীতিকায় 
পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে জাহাজগুলির আকার ও আয়তনাদিসম্বন্ধে অনেক পুস্তকে উল্লেখ 
দৃষ্ট হয়। বংশীদাসের (১৫৭৫ খুঃ ) মনসামঙ্গলে জাহাজ-নিশ্মীণের একটা! উৎসাহিত বিবরণ 
আছে । কবিকঙ্কণের তদ্রপ বর্ণনায় অত্যধিক অতিরঞ্জন প্রবেশ করিয়াছে । জাহাজগুলি এক 
যুগে খুব বৃহৎ হইত, সেই সংস্কার অতিরঞ্জিত করিয়া কবির! যে চিত্র আ্বাকিয়াছেন, তাহা 
অশ্রদ্ধেয়। “কোষ” নামক ডিঙ্গি্ব উল্লেখ পলী-গাথার অনেক স্থলে পাওয়! যায়। ইশ! খার 
গীতিতে এই কোষার এক অতিরঞ্জিত বর্ণনা মাছে । এখনও ঢাক অঞ্চলে “কোষ” নৌকার 
ব্যবহার প্রচলিত আছে! জাহাজগুলির মধ্যে যেটিতে স্বয়ং সদাগর থাকিতেন এবং 
ফাহা বিশেষ সুসজ্জিত হইত, তাহ] “মধুকর নামে অভিহিত হইত । আমরা কাব্যগুলিতে 
জাহাজের বু নাম পাইয়াছি, তাহার কোন কোনটি বেশ কবিত্বময়, যথা1-_“রাজবল্লভ, 
শ্রাজহংস,* “সমুদ্রফেনা,” *শঙ্খচুড়,” “উদয়তারা১” “গঙ্গা প্রসাদ,” “ছুর্গীবর” | কোন কোন নাম 
প্রাকৃত-যুগের, যথা-_“গুয়ারেখী,৮ টয়াঠুটি” প্ভাঁড়ার-পটুয়া,” গবিষ্তু স্থুজু” (বিজয় গুপ্ত )। 
ইহার! পুরাকালে যে খুব বৃহদাকৃতি হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাব্যের অতিরঞ্জনের 
মূলে কিছু না কিছু সত্য আছে। সসুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হওয়ায় যুগযুগান্ত পরে যে সকল 
সংস্কার ছিল, তাহ! ক্রমশঃ পাড়াগেয়ে কবিরা বাড়াইয়া অশ্রদ্ধে করিয়া ফেলিয়াছেন। 
চাদ সদাগরের একটি জাহাজের মাস্ল এত উঁচু ছিল বলিয়া! উল্লিখিত হইয়াছে যে তাহার 
উপর উঠিলে বাঙ্গলা দেশ হইতে রাবণের লঙ্কা দেখা যাইত। কোন কোন বুহৎ জাহাজে 
চাদ সদাগর হাট বসাইতেন; তামিলদেশীয়া নর্ভকীরা কোন কোনটিতে নৃত্য করিত। 
এই জাহাজের বহর এত বড়-দীর্ঘ ছিল যে, একদিকের নৌকায় যখন রৌদ্র খেলিত, সেই 
সময়েই অপরদিকের নৌকার উপর বৃষ্টি হইত (“তার পিছু বাওয়াইল ডিক নামে উদয়- 
তারা। অনেক নায় ঝড়.বুষ্টি অনেক নায় খর11”--বিজয় গুপ্ত। কোন কোন জাধাজে 
কলিঙ্গদেশীয় সৈম্তগণ থাকিত। চীদ সদাগরের কোন ডিঙ্গ! এত বড় ছিল যে তাহা 
৮* গজ জল ভাজিয়া! যাইত। কোন জাহাজ এত বড় ছিল যে তাহা একুদুকে থঁকিলে 
নদীর পাড় ধ্ৰসিয়। পড়িত ও নিষ্ধ ভূমিতে আটকাইয়া যাইত, তখন, তাহাকে চালাইবার 


জাছাজ-নির্মাণ। 


শিক্ষা-দীক্ষার কথ। ৯২৫ 


জন্ত ছাগ-ষহিষ বলি দিয়! কালী মায়ের তুষ্টি সাধন করিতে হইত। এই সকল আজগ্তবী বর্ণনার 
কতকগুলি অতিরঞ্জিত সংস্কার হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহ! চাদ সদ্রাগরের অতুলনীয় বাণিজ্য, 
তরণী, নৌবল এবং বিপুল বৈভবের প্রতি ইঙ্গিত করে। তখন রাজপুত্র ও সদাগরের পুত্রের 
মর্যাদা প্রায় তুল্য ছিল। চাদ সদাগর রাজদণ্ড কেন ব্যবহার করেন, লঙ্কার রাজ! 
এই প্রপ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, বাঙ্গলা দেশে বণিকেরা৷ রাজার মতনই সম্মানিত। 
রূপকথা গুলিতে দৃষ্ট হয়, রাজপুত্র ও সওদাগরের পুত্রের মর্যাদা প্রায় তুল্য । 
সেই সকল বণিক্‌-রাজের দেশে আজকাল জেলেরাও চারটি ভাত পায় না। অগুগ্রাম 
বাঙ্গলার প্রাচীন বন্দর ছিল। এখানে জাহাজ নির্মিত হইত। সমুদ্রযাত্রার প্রাক্কালে 
সরস্বতী নদী হইতে বণিকেরা “মিঠা পানি” তুলিয়া লইত। এ নদী শুকাইয়া যাওয়ার পর 
সপ্তগ্রামের এশ্বর্ধ্য লুপ্ত হয় এবং চট্টগ্রাম বঙ্গদেশের প্রধান বাণিজ্যকেন্ত্রে পরিণত হয়। 
পল্লীগাথায় যে সকল বাণিজ্য-তরণীর বর্ণন1 পাঁওয়! যায়, - তাহাতে অতিরঞ্জন অতি অল্প। 
চট্টগ্রামে নিশ্মিত জাহাজে চড়িয়! বাঙ্গালীরা এককালে লঙ্কা, লক্ষার্থীপ, মাটাবান প্রভৃতি 
দেশে যাইতেন। “নিলক্ষা” শব্দ বোধ হয় লক্ষান্বীপকে, “প্রলম্ব” প্রম্বনমকে ও “আবর্তন” 
মাটাবানকে বুঝাইতেছে। “নাকুট,” “অহীলঙ্কা,” “চন্দ্রসাল্য” প্রভৃতি যে সকল দেশের নাম 
পাওয়া যাইতেছে, তাহারা খুব সম্ভব ভারত-সাগরের কোন কোন দ্বীপ। চট্টগ্রাম ও তাত্রলিপ্ত 
বঙ্গদেশের এই ছুই বন্দর বিশ্ববিশ্রুত। টট্গ্রামের কর্ণফুলীর তীরবাসী “বালামী” নামক 
এক শ্রেণীর লোক জাহাজ নির্মাণ কবিত। এখনও বালামীদের বংশধরেরা ছোট ছোট 
জাহাজ নিম্ীণ করিয়। থাকে । “বালামী নৌকা” ইহাদের নামানুসারে পরিচিত । চীন পরি- 
ব্রাজক মাহুন্দের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়__একদ] তুরস্কের স্থলতান আলেকজাগ্ড য়ার 
জাহাজ-নিশ্মীণপন্ধতিতে অসস্তষ্ঠট হুইয়! চট্টগ্রাম হই অনেকগুলি জাহাজ নির্ীণ করাইয়া 
লইয়াছিলেন। আরবী লেখক ইদ্রিস দ্বাদশ শতাবীতে চট্টগ্রামের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধের 
উল্লেখ করিয়াছেন-_-তিনি সে দেশের নাম করিয়াছেন “কর্ণবুল”_ এইশব্দ 'কর্ণকুল+ শব্দের 
অপভ্রংশ। ১৪০৫ খুঃ অব চীন দেশের মন্ত্রী চেং হে! বাণিজ্য-সন্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্নের 
সমাধানার্থ স্বয়ং চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন, এবং ১৪৪৩ থুষ্টাকে স্ুপ্রসিদ্ধ আরবীয় পর্যটক 
ইবনবতাতু চট্টগ্রামের জাহাঙ্গে চড়িয়া জাবা এবং চীনে গমন করিয়াছিলেন। ১৫৫৩ 
খৃঃ অন্ে পর্ত,গিজ নানু ডি চোন। (গোয়ার শাসনকর্তা) তাহার সেনাপতি দি মান্নাকে চট্টগ্রামে 
তাহাদের একটা বাণিজ্য-কেন্ত্রস্াপনার্থ পাঠাইয়। দিয়াছিলেন। ঘুরোপীয় নব-উদ্ভাবিত 
য্ত্রচীলিত জাহাজের প্রতিযোগিতার চট্টগ্রামের এই বিপুল জাহাজ-নিম্মাণ কারবারটি 
১৮৭৫ থুষ্টাবে হতশ্রী হইয়া পড়িল। চট্টগ্রামে অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক জাহাজের মালিকদের 
নাম লোকে বলিয়া থাকে__তীহারা জগতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাইতেন। মুসন্দমান 
রাজত্বের শেষভাগে তাহারা জীবিত ছিলেন-_রঙ্গ, বসির, গুমানি মালুম, মদন কেরানি, দাতারাম 
চৌধুরী প্রভৃতি জাহাজাধ্যক্ষদের কোন কোন জনের শতাধিক জাহাজ ছিল। ইহার! 
হার্ম্মাদদিগের অত্যাচারের সময়ে বৃহৎ নৌসজ্ঘ লইয়া অগ্রসর হইতেন। এই শ্রেণীবদ্ধ জাহাজ- 
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গুলিকে "্লুপবহর” বলা! হইত। যিনি হার্্াদদিগকে দমন করিয়া খ্যাতি লাভ করিতেন, 
তাহাকে “বহরদার” বলা হইত | উনবিংশ শতাবীর আরিকালেও নাবিকগণের কেহ কেহ 
জীবিত ছিলেন ; পিরু সদাগর, নমুমালুম, রামমোহন দারোগণ প্রভৃতির নাম এখনও শোন। 
যায়। রামমোহন দারোগার জাহাজ বাণিজ্যদ্রবা লইয়! স্কটলগ্তের টুইড বন্দরে গিয়াছিল। 
ট্টগ্রাম-নির্ষিত কতকগুলি জাহাজের বিবরণ সংক্ষেপে আমরা এখানে দিব :__ 

১। বালাম নৌকা ইহ পুর্বে যত বড় হইত, এখন আর তত বড় হয় না। সাধারণতঃ 
ইহারা ১৬ দীড়ে, পাল উড়াইয়া চলে। ইহাদের মধ্যে বড় গুলি ২০০ এমন কি ২৫ টন 
ধান্ত বোঝাই লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু ৫০ টনের অধিক মাল লইয়! ইহাদিগকে সমুদ্র-পথে 
যাইতে দেওয়া হয় না| এই ক্ষিপ্রগামী বালাম নৌকা যন্ত্রাদির সাহায্য বিনাও অনায়াসে 
ভারত-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ কাটিয়! চলিয়া যায়। এক সময়ে ইহারা অতি প্রকাণ্ড হইত | 

২। গোধা নৌকা ইহাঁও অতি প্রাচীন। এই নৌকাগুলি সচরাচর অতি দীর্ঘ হয়। 
ইহারা সাধারণতঃ শুঁটকি মাছের কারবারের জন্য ব্যবহৃত হয়। বর্তমান কালে ইহারা সমুদ্র- 
পথে সোনাদিয়া, লালদিয়া, রাঙ্গাবালী প্রভৃতি বঙ্গোপসাগরের দ্বীপপুঞ্জে মৎস্তের কারবার 
উপলক্ষে যাতায়াত করে। এই নৌকাগুলি লৌহের পেরেক দিয়া আটকান হয় না! । 
“্গল্লক” নামক বেত দিয় নৌকার বিভিন্ন অংশ জোড়া দেওয়া হয়, এবং সেই বেতের 
অবকাশে “শ্যামা” গুলি (ছিদ্র) দড়ি, তুলা, ধুন! প্রসৃতির দ্বারা এমন শক্ত করিয়! 
আটকান হয় যে, তাহাতে জলপ্রবেশেব কোন সম্ভাবন। থাকে না। গোধা নৌকার ভিন্ন 
ভিন্ন অংশ খুলিয় রাখা হয়। বর্যাকালে সেগুলি জোড়া দিয়া নৌক। সমুদ্রযাত্রার জন্ত প্রস্তুত 
করা হয় ; ইহাদের গলুই হাঙ্গরমুখে! করা হয়। যখন বর্ষাকালে সমুদ্রপথ পর্যটন করিয়া 
বিপুল মৎস্তের পশার লইয়া শত শত গোধা নৌকা কর্ণফুলী নদীতে আসিয়া নঙ্গর করে, 
তখন সেই মতস্তব্যবসায়ীদের আত্মীয়স্বজন দামামা, দগড় ও ঢোল পিটিয়া ও বাশী বাজাইয়া 
তাহাদিগকে যেরূপ অভিনন্দন করে, তাহ! একট দর্শনীয় ব্যাপার 

৩। হ্প নৌকাগুলি অনেকটা বালামের মতই, পর্তুগীজ প্রভাবে কতকটা রূপাস্তরিত 
হইয়া এঁ নাম পরিগ্রহ করিয়াছে । 

৪। সারেঙ্গা নৌকাঁ_কতকট! ডোঙ্গা! বা সাল্টির মত। এগুলি সমুদ্রে যাইতে সাহসী 
হয় না; একটি বড গাছ কুঁদিয়া নির্মিত হয়| 

৫| সাম্পীন__অনেকটা হীসের মত আকৃতি, ইহ চীনা নৌকার ধরণে প্রস্তত। 

৬। কোন্দা--চট্টগ্রামের অরণ্যসমুহের সর্বাপেক্ষা বৃহ বৃক্ষ কুঁদিয়! এই শ্রেণীর নৌকা 
তৈরী হয়। ইহ] বহু মাল লইয়1 যাতায়াত করে, মাঝিরা ইহ! লগি দিয়া ঠেলিয় চালাইয়! থাকে । 

এখন চট্টগ্রামের বাঙ্গালীরা যন্ত্রচালিত জাহাজনির্নাণ শিক্ষা কবিতেছে । মিঃ উইলিয়ামস্‌ 
এবং লেফটুন্তাণ্ট উইলসনেব উৎসাহে ইহারা এই বিষয় শিখিয়াছে। উইলসন বালামীদের 
হাতের কাজ দেখিয়া বিল্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহারা জাভাজ-নিম্মীণে সুছূর্লভ কৃতিত্ব 
দেখাইতেছে। 
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অধুনা মাধব, কালীকুমার ও দ্বারকানাথ জাহাজ-নির্মাণে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন । 
আমাদের স্বদেশী নেতাদের ইহাদিশকে উৎপাহছ দেওয়া উচিত, ছুঃখের বিষয় ইহাদের 
নাম পর্য্স্ত অনেকেই জানেন না। 
পল্লী-গীতিকা-সাহিত্যে "নসর মালুষ” নামক গাথায় (পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ১-৪৪ 
পৃঃ) জাহাজ ও সমুদ্রযাত্রাসন্বন্ধে অনেক তত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে । মালুমেরা সমুদ্রপথের সমস্ত 
বিষয় অবগত হুইতেন, তীহা'র1 দীর্থ পর্যটনের প্রাক্কালে মানচিত্র আকিয়া লইতেন এবং 
নক্ষত্র দেখিয়া! দিক্‌ নির্ণয় করিতে পারিতেন। সায়েস্তা খাঁর চট্টগ্রামে অভিযান-প্রসঙ্গে 
চট্টগ্রামের ডিঙ্গিগুলির যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা কৌতুকাবহ ( পূর্বববঙ্গ-গীতিকা দ্রষ্টব্য )| 
জাহাজের অংশগুলির যে নাম চট্টগ্রামে প্রচলিত আছে তাহার কয়েকটি এখানে 
দিতেছি :-_-বাক (81), কাহন (1০০7), ইরাক (9০1), স্থৃকানকিলা। (6918০0), গুদত্তা 
(891) [9086), রাদ (51817), মাস্বল (77981), মাস্তলের চালুত। (11:৪8 ০1 1008 17781) ইস্কা 
(৮%11০7)। পন্থরন্নেহা ও কবর” নামক গাথায় ( পুঃ গীঃ ৪র্থ খণ্ড, ৯৩-১৩০ পৃঃ) নৌ-সৈম্ত 
লইয়া জাহাজের বহর কি ভাবে যুদ্ধ করিতে যাইত, তাহ'র একটা উল্লেখযোগ্য বিবরণ প্রদত্ত 
হইয়াছে। মুসলমানের! কোরানবাহী জাহাজকে অগ্রগামী করিয়া যুদ্ধের অভিযান করিতেন। 
কোরানের পশ্চাতে ধর্শপ্রচারের অন্তবিধ উপকরণ, যথা__-গোলা, গুলি, কামান প্রভৃতি জাহাজে 
বোঝাই থাকিত। প্রাচীন হিন্দু বানিজ্য সম্বন্ধে অনেক কথা ৪৭০-৭১ পৃষ্ঠায লিখিত হইয়াছে । 
গৃহ-নির্মাণাদিসন্বন্ধে অনেক কথা প্রাটীন বাঙ্গলা! সাহিত্যে পাওয়া যায়। কোন 
কোন পুরাণে এ সম্বন্ধে কতকগুলি সুত্র প্রদত্ত হইয়াছে । আমাদের ডাক ও খনা এ বিষয়ে 
নীরব নহেন, তাহাদের সুত্র বাঙ্গলার কৃষকগণেব মুখে মুখে-_"পুবে 
ঠাস (পূর্বদিকে জলাশয়--তথায় হংস বিচরণ করিবে ), উত্তরে বাঁশ, 
পশ্চিয ঘিরে, দক্ষিণ ছেড়ে, বাড়ী করগে ভেডেব ভেড়ে |” 
বংশদাসের পদ্াপুরাণে তারাপতি নামক কর্মকাররাজের যে লৌহ-গৃহ-নির্াণের বর্ণনা 
আছে, তাহ! পড়িলে কিরূপ সমারোহের সহিত পুবাকালে আমাদের হশ্ট্যাদি নিম্মিত 
হইত তাহার একটা আভাস চোখের সম্মুখে উপস্থিত হয়! এই স্থপতিরা ভয়ত ভিন্ন 
দেশাগত ছিল, নতুবা শ্যত্রধর ও লৌহকর্্মফারদের জল অনাচরণীয় রহিয়া গেল কেন? 
ইন্থারা কোনরূপ নোংরা কাজ কবে ন', তথাপি ইহাদের জন্য পতিতের ব্যবস্থা কেন? 
বংশীদাসের বর্ণনায় স্থপতিশ্রেষ্ঠ তারাঁপতির রূপবর্ণন পড়িলে মনে হয় যে এইজাতীয় লোক 
যে ভিন্ন দেশবালী, তাহার একটা সংস্কার কবির মনে ছিল। তারাপতি অবস্তা কল্পিত 
চরিত্র, কিন্ত এই চরিত্র যে শ্রেণী-নির্দেশ করিতেছে তাহা এঁতিহাসিক। 
“তাবাপতি কর্মকার সকলের প্রধান। 
অধিক গুণ তার জানে সর্ধকাম ॥ 
দীর্ঘ দীর্ঘ হাত পা, মাথায় ঝাটা চুল। 
ডান হাতে হাতুর বাম হাতেতে তুল ॥ 


গৃহ-নির্্দাণ । 


নি বৃহৎ বত 


পিঙ্গল মাথার চুল বেক কাকলী । 
নাকে মুখে চক্ষুতে লাগিয়াছে কালী ॥৮ 

ইহার পর হাজার হাজার কামার একত্র হইয়া “আড়ে সাত গজ,” প্নয় গজ দীর্ঘে 
এবং “উভে নয় গজ” লৌক্কেব ঘরখার্নি কি ভাবে গড়িয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে । 

বঙ্গে যে সকল কুটিরশিল্পের চর্চা হইত, তাহার কথা পূর্বেই লিখিয়াছি। বাণিজ্যের 
জন্ত বঙ্গের বন্ত্রশিল্প জগতের সর্বত্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। ঢাকার মসলিনের 
কথা পৃর্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি । বঙ্গদেশের বাণিজ্যশিল্পের মধ্যে “শঙ্খশিল্প” একটি প্রধান, 
ঢাকা নগরী তাহারও শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। 

শঙ্ঘের কারবারট' প্রথমতঃ দাক্ষিণাত্যেই ছিল। শঙ্খ-শিলিগণ তথায় "পারওয়া নামে 
অভিহিত হইত। ছুই হাজাব বৎসব পূর্ধের অনেক শাখাব কাজ তামিল দেশের প্রাচীন 
: রাজধানী কোবকাই এবং কায়েলের ভর্ন্ত্রুপে আবিষ্কৃত হুইয়াছে। যে ভাবে তথায় শঙ্খ 
কাটা এবং কারুকার্যামণ্তিত হইত, তাহাতে বুঝা যায় এই শিল্পীদের অস্ত্রশস্ত্র ঠিক ঢাকার 
শাখারীদের বাবহৃত হাতিয়াবেব মতই ছিল। মালিক কাফুর কর্তৃক চতুর্দশ শতাব্দীতে 
টিনিভেলি জেলায় হিন্দু-রাজধানীধ্বংসের পব এই শিল্পিগণ বঙ্গদেশে ঢাকায় আগমন করেন 
বলিয়া শ্রীযুক্ত জে. হোবনেল বঙ্গীয় এসিযাটিক সোসাইটিব জাবন্তালের মেময়রের (7767)0$ ) 
৪১১ পৃষ্ঠায় যে মত অত্যন্ত দ্বিধাব সহিত প্রকাশ কবিয়াছেন, সেই মত সমীচীন বলিয়া মনে 
হয়না । এ সন্বন্ধে কোন এতিহাসিক প্রমাণ নাই। কিন্তু ঢাকাপ এই শিল্ন যে এত 
আধুনিক তাহ! মনে হয় না। হাতেব শাখা বাঙ্গল! গৃহস্থ রমণী বছ পূর্ব্ব হইতেই ব্যবহার 
করিতেন এবং সেই শাখ! যে দূরদেশবাসী শিল্পিরা প্রস্তুত করিয়া দিত, এমন মনে হয় না। 
শিবের প্রাচীন ছড়ায় বাঙ্গালী কবিরা দেবাদিদেবকে শাখারী সাজাইয়! গৌরীর সঙ্গে তাহার 
দাম্পত্য-কলহের পরিকল্পনা করিয়াছেন! হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় শ্রেণীর লোকেরাই শঙ্খকে 
অতি পবিত্র সামগ্রী বলিয়া মনে করিতেন) বিগ্ভাপতি ও চণ্ডীদাসের সময়ে এতদ্দেশীয় মেয়েরা 
যে শাখা পরিতেন, তাহা দাক্ষিণান্য হইতে আমদানী হইত বলিয়। মনে হয় না) “শঙ্খ কর 
চুর, বসন করহ দূর-_ তোড়হ গজমতি হাররে”__বিগ্ভাপতির এই কবিতা চতুদ্দশ শতাবীর। 
পুরঃকালে অবশ্ত মহীশূর, বেলেরি, হায়দ্রাবাদ, অনস্তপুর, কর্ণাল, কাখিওয়ার, কৃষ্ণা, 
গুজরাট প্রতৃতি নানা কেন্দ্রে শাখার কাজ হইত। কিন্তু ম্্রণাতীত কাল হইতে ঢাকাও 
এই শিল্পের একটি প্রধান ফেন্্র বলিয়া স্বীকৃত হুইয়াছে। ট্যাভারনিয়ার সপ্তদশ শতাবীতে 
লিখিয়াছেন ঢাকা ও পাবনা! ('মন্ুধাদক ভূল করিয়া পাবনাকে পাটনা করিয়াছেন,_-. 
এ. সৌঁ, মেময়ার, ৪২৫ পৃঃ) এই ছুই নগরীতে অন্যুন ২০০০ শাখারী ছিল। বাঙ্গলায় 
ঢাকা, নবদীপ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি নানাস্থানে শাখার কারবার চলিতেছে! এই 
ব্যবসায়ীর! পূর্ব্বে সকলেই হিন্দু ছিল, কিন্তু এখন দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমানের! 
এই ব্যবসায় প্রায় একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। তথাপি মোটামুটি ধরিলে হিন্দু শিল্পীর 
সংখ্যাই সমধিক | ঢাকার শ্রাখারীবাজারে যে সকশ শ্রেষ্ঠ শিল্পী বাস করেন, তীহাদের 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯২৯ 


পূর্বপুরুষের কোন্‌ দেশ হইতে আসিয়াছিলেন বলা যায় না। তাহাদের মেয়েদের বর্ণ 
এত ফরসা ও মুখের গড়ন এরূপ যে, তীহারা খাঁটি বাঙলাদেশের লোক বলিয়া মনে 
হইত ন।| তাহার! ষে বাঙ্গলা ভাষায় কথা কহিতেন, তাহাও কতকট! বিদেশী ভাষার 
মত, কলহের সময়ে তাহারা যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহা কিছুতেই বাঙ্গল! বলিয়া 
মনে হইত না। আমি অর্দ শতাব্দী পুর্বে যাহ! দেখিয়াছিলাম, তাহাই বলিতেছি। বর্তমান 
সময়ে ইহারা শিক্ষা্দীক্ষায় অনেক পরিমাণে উন্নত হইয়াছেন, কিন্ত কিছু দিন পূর্বেও স্থীয় 
শিল্পকাধ্যে সুদক্ষ হুইয়! বহির্জগতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিতেন না । ইহার তখন অতি ক্ষুত্্ 
গুহার ন্যায় ছোট ছোট বাড়ীতে থাকিতেন এবং সেই সকল বাঁড়ী ত্রিতল-চৌতল হুইত,__ 
এক একখানি রথের মত দেখাইত। ঢাকার শাখারীবাজার সম্পূর্ণরূপে তাহাদের নিজন্ 
ছিল___অতি সন্ীর্ণ ৩০* গজ পরিমিত রাস্তার ছুই ধারে দ্বিতল, ত্রিতল ও চৌতল ছোট ছোট 
ঘরগুলি ; শীখারীদের, বিশেষ তাহাদের মেয়েদের অতিশয় ধবধবে শ্বেতবর্ণ; শাখ কাটিবার 
একরূপ অদ্ভুত লৌহের করাত এবং অপরাপর যন্ত্র, শীখ কাটার সেই একঘেয়ে শব, যাহা! লইয়া 
তামিল কৰি তাহার সমালোচককে ুঃ পৃঃ কোন এক শতাব্দীতে ঠা্ট1 করিয়াছিলেন, এই সকল 
বৈশিষ্ট্য লইয়া ঢাকার শীখারী সম্প্রদায়-_-+বহুযুগ যাবৎ ঢাকা কোতয়ালীর নিকটে বাস করিয়া 
আসিতেছেন ! তাহাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে তখন একটি করিয়] কূপ ছিল; সেই কৃপে ন্নান 
এবং সেই গৃহে আহারাদি সমাপনপূর্ববক দিনরাত তাহারা শাখা তৈরী করিতেন__তীহারা 
কদাচিৎ বাহিরে াইতেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে যদিও বুড়ীগঙ্গার ঘাট তাহাদের গৃহ হইতে 
অর্ধ মাইল মাত্র দুরে, তথাপি অনেক অশীতিপর বুদ্ধ বুড়ীগঞ্গার ঘাট কোথায় তাহা জানিতেন 
না। এ সকল প্রবাদ অবশ্তই অতিরঞ্জিত, কিন্তু ইহার মুলে এই সত্যটুকু নিহিত যে এই স্বীয়- 
কাধ্যে সম্পূর্ণৰপে নিবিষ্টচিত্ত-সম্প্রদায় বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ঢাকা 
জেলার দাসর! গ্রীমে উহাদের এক কেন্দ্র ছিল। হ্হার! পূর্বে অতিস্থক্ম কারুকার্ধ্য করিতে 
পারিতেন; রেখাগুলি এন্প স্ক্্রভাবে টানিয়৷ যাইতেন ও তাহ! গাল! দিয় এরপ স্থন্দরভাবে 
রঞ্জিত করিতেন বে, তখন শাখাগুলি অনাড়ম্বর হইয়াও একান্ত সুরুচি ও সংযত কলার 
নিদর্শন হইত। এখন নানারূপ কা'কুকার্য্য তাহাতে ঢুকিয়াছে সত্য, কিন্তু কাজগুলি আর 
সেরূপ যদ্বের সহিত হয় বলিয়া মনে হয় না। এখনকার শাখা বা? চুড়ি পূর্বের মত 
স্ুচারুদ্ূপে কর্তিত হয় না, এখন বাহিরে নানারপ চিত্তাকর্ষক চিত্র অস্কিত থাকে, কিন্ত 
ভিতরটা উচুনীচু ও খুব ভাল ভাবে কাটা হয় না। কিন্ত অদ্ধশতাব্দী পূর্বের ভাল শাখার 
পশ্চাদ্‌ভাগ নিখুঁতভাবে সমতল হুইত। 

হরনেল সাহেব লিখিয়াছেন, এক সময় ঢাকার শাখার ব্যবসায়টার অবনতি আরস্ত 
হইয়াছিল। বিলাতী বেলোয়ারী চুড়ি ও বিদেশী পাট্যারনের গহনার প্রতি অস্থ্রাগের জন্ত 
বাঙ্গালী ভদ্রঘরের মেয়েরা আর শাখার প্রতি বেশী আকৃষ্ট হইতেন না) কিন্ত স্বদেশী আরম্ভ 
হওয়ার পর হইতে মেয়েরা আর বিলাতী চুড়ি পরেন না, আবার শাখার প্রতি আগ্রহ 
বাড়িয়াছে; এজন্য আবার এই শিল্প জাগিয়া উঠিয়াছে। 


বৃহ বঙ্গ/৬৪ 


৯৩৬ বৃহৎ বত 


১৯০৫ হইতে ১৯১০ পর্ধ্যস্ত বিদেশ হইতে কলিকাতায় শঙ্খের আমদানীর নিমলিখিত 
ফর্দ হরনেল সাহেবের প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে :__- 


১৯০৫-৬ ১৯০৬-৭ ১৯০৭-৮ ১৯০৮-৯ ১৯০৯-১ ৩ 
সিংহল হইতে 

১৪৪৭৭ ১৮৯২৮০২ ৮৬৫১৫ ১৮১২২৩৭ ১৬৬৩৩৬০* 
যাদ্রাজ হইতে 

৩৩৫৫২ ৩৬০৫৭ ৫৫৮৯২ ৫৫২৪১২ ৬৮০১৯২ 

১১৪ শূন্য ৫৯২২ শৃহ্য ৫০০. 

৬৭৪৪২ ১৩৭৩০২ ৩৮২৩২ ২৩০৫২ ৪২৯৮২ 

মোট ১৮৫৩৮৫২  ২৩৯০১৬৭২  ৯৬৫১৯২ ২৩৮৭৬৯২ ২৩৮৮৭৭২ 


এই তালিকায় দৃষ্ট হয় শীখার চাহিদা এদেশে বাড়িতেছে। ইহ1 একটু শুভ লক্ষণ 
£খের বিষয় পরবর্তী এই বিশ বৎসরে ব্যবসায়টি কিরূপ দীড়াইয়াছে তাহা হিসাব 
আমাদের কাছে নাই | 

বর্তধমানকালে শাখার যে সকল কারুকার্য চলিতেছে তাহার নমুন] নিয়ে দিতেছি । 

শ্রীহটে দেবালয়ে ব্যবহৃত শীখের উপর অতি সুক্ম হস্তে অনেক চিজ্রাদি ক্ষোদিত 
হুইত। তাহাতে কোন পৌরাণিক দেবলীলার চিত্র আকা হইত,__এখনও সেই দেবতাদের 
লীলার ক্ষোদিত সুস্্পরেখায় সুন্দরভাবে অস্কিত চিত্রযুক্ত শখ কোন কোন দেবালয়ে পাওয়] 
ষায়। একটি চিত্র দেওয়া হইল। এখনকার দেবতাবা নৈবেগ্থ হইতেই বঞ্চিত হইতেছেন, 
কে আর তাহাদের জন্ত মন্দির ও পুজার উপকরণ সীঙ্জাইবে ? 

কবি জসীম উদ্দীনের মারফত ঢাক] ৬৩নং শাখারীটোলাবাসী শ্রীযুক্ত ট্রিলোক্যনাথ 
ধর শাখারী এবং তাহার পুক্র এবং আত্মীয়গণের নিকট হইতে অতীত ও বর্তমানকালেব 
ঢাকার শীখার কারবারের নিয়লিখিত বিবরণ পাইয়াছি। 

(১) যে ষেস্থান হইতে শঙ্গ আমদানী হয় :-_তিত্পুর ( মাদ্রীজ ), ঝাপনা ( কলম্বো) 
ইত্যাদি । 


শিক্ষা-দীক্ষার কৃথ। ৯৩১ 


(২) শঙ্খের জাত :__ভিত্পুটী, রামেশ্বরী, ঝাঁজী, দোয়ানী, মতি-ছালামত, পাটা, 
গারবেশী, কাচ্চাম্বর, ধলা, ভেজাল, কেলাকর, জামাই পাটা, এ্রল্পাকার পাটা, নায়াখাদ্‌, 
খগা, স্ুর্কীচোনা। 

(৩) শঙ্খের দ্বারা কি কি তৈরী হয়:_-শাখা, আতরদানী, মালা, এস্ট্রে, সেফটাপিন্‌, 
ঘড়ির চেন, আংটি, বোতাম, ক্রশ, ব্যাংগেল, ব্রেসলেট, পো, রুমালদানী, জলশঙ্খ, বাস্যশঙ্খ | 

(8) শাখার নাম :-- 

প্রথম যুগ-_গাড়া (২ গাছ! হইতে ৪০ গাছ! পথ্যস্ত )। 

মধ্য যুগ___সাতকাণা, পাঁচদানা, তিনদানা, বাচ্চাদার, সাদীবালা, আউলাকেশী। 

বর্তমান যুগ- সোণা বাধানো, টালী, লাইনমোড, চিত্তরঞ্জন, পানবোট, মোড়ানো, 
সতীলক্্মী, জালফীাস, হাইসাদার, দানাদার, সাদাশীখা, শঙ্খবালা, আইপেটেরন, ইংলিশপ্যাচ, 
তেড়াশঙ্খ, শিকলি বালা, নেকলেস বালা। 

লতাবালা, ধানছড়ি, চৌমুক্ষি, হাসিখুসী, দাজিলিং, তারপ্পেচ, জয়শঙ্খ, পাখ্রহাটা, 
গোলাপ ফুল, মোটালতা, মাজ, মুড়িদার, আঙ্গুরপাতা, বেণী, উপবেণী, বাশগীর, গোলাপবালা, 
নাগরী বয়লা। 


বঙ্গদেশ বস্ত্রবয়ন-শিল্পের জন্মভূমি। বশোরার যেমন গোলাপ, হিমালয়ের যেমন 
হি দেবদাক, বস্ত্রবয়নশিল্প তেমনই বঙ্গের নিজস্ব! এক্ষেত্রে বাঙ্গালীর 
প্রতিহবন্্রী নাই। 
এদেশে শ্রককালে চরক! মেয়েদের হাতের «পরিহাধ্য অস্ত্র ছিল, যেমন বিষ্ণুর হাতের 
সুদর্শন চক্র | এখন উহ মহাত্মা! গান্ধীর হাতে উঠিয়াছে। চরকা কথাট। চক্র” কথারই অপত্রংশ 
সাজার বলিয়া মনে হয়। উহার আকারটা কতকট৷ স্থুদর্শন চক্রেরই মত। 
পূর্ববকালে রাজার রাণী হইতে দীনতম কুটিরস্বামিনী সকলেই চরকার় 
সুতা কাটিতেন। বাঙলার ব্রত-কথার অনেকগুলিতেই চরক! দিয়া সুতা কাটার কথা 
আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে সুসঙ্গহ্র্গীপুরের রাণী একদাঁরাজাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি আমাকে 
কেমন ভালবাস ?” রাজা জানকীনাথ তাহার ভালবাসা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। রাণী 
কমলা মাথা হেলাইয়া বলিলেন, “আমার মৃত্যুর পরে তুমি দানসাগর শ্রাদ্ধ করিলে, চিতায় 
মঠ দিলে, আমি তে! আর তাহা দেখিতে আসিব না! আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে 
তুমি কি করিতে পার, আমি দেখিতে চাই 1” রাজা বলিলেন, "তুমি যা বলিবে তাই করিব ৷ 
রামী বলিলেন, “বেশ,-আমি সাত দিন সাত রাত ধরিয়া চরকায় “এক টাকিয়া” সুতা কাটিব, 
সেই সুতা যতটা দীর্ঘ হইবে, সেই মাপে তুমি আমার জন্ঠ একটা দীঘি কাটাইয়া দিবে-_ 
তাহার নাম রাখিবে “কমলাঁসায়র”।” কমলা সায়রের কতকাংশ এখন সোমেশ্বর নদের গর্ভে, 
বাকী অংশ এখনও বিস্যমান। সেই দীঘিসংক্রান্ত দুর্ঘটনা এবং রাজী কমল! দেবীর 


৯৩২ বৃহত বঙ্গ 


শোচনীয় মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক পল্লীগীতি এখনও সে অঞ্চলে প্রচলিত, তাহাদের দুইটি আমি 
প্রকাশ করিয়াছি ( পুঃ গীঃ, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড )। 

“্চরকা1 আমার ভাতার পুত, চরকার দৌলতে আমার ছুয়ারে হাতী বাধা,» প্রভৃতি 
অর্থ-বাচক প্রবচন এখনও পাড়াগায়ের মেয়েদের মুখে মুখে শোনা! যায়। মেয়ের! চরকার 
ভাবে এতটা অভিভূত ছিলেন যে, টাদের কলঙ্কটাকে “্াদের মা বুড়ী চরকা কাটিতেছে” এই 
ব্যাখ্যা করিয়া ছেলেদের বুঝাইতেন। চরকাব স্তা এজ সরু হইত যে এখনও তাহার 
যে নমুনা পাওয়া যায়, তাহাতে আশ্চর্য) হইতে হয়; অথচ চরকার ব্যবহার তো এযুগে প্রায় 
উঠিয়। গিয়াছে । এখনও বিক্রমপুরের বামুণেব মেয়ের! চরকার সুতায় এরপ সুক্্ম পৈতা৷ তৈরী 
করেন যে, চার দণ্ডী পৈতার চার পাঁচটা একটা বড়-এলাচের খোসার মধ্যে অনায়াসে পুরিয়া 
রাখা যাঁয়। আমি যখন ঢাকা কলেজে পড়িতাম, তখন আমার এক বিক্রমপুর-নিবাসী 
সহপাঠী বড়-এলাচের খোসাব মধ্যে পুরিয়া তাহার মাতার হাতের 
কাট! চারিটি পৈতা মামাকে উপহাব দিয়াছিলেন; সেই চারিটি 
পৈতাধ ২৪০ হত স্থতা ছিল। সেই সুতা মাকড়সার জালের মত 
সুগম হইলেও বেশ শক্ত ছিল, আমি তাহ বহুদিন বাবহার করিষাছিলাম | 

বাঙ্গলার চবকা ও বাঙলার শৃতা বাঙ্গলার গৃহগুলির এরূপ অপরিহার্য জঙ্গীর 
 উপকর হইয়া পড়িয়াছিল যে, লোকে কথাবার্তা, উপমা দেওয়া প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই এই 

চরক1 ও সুতার উত্থাপন করিত। এমন সকল ব্যাপারে স্তার 
বাঙ্গালার হুতার ব্যবসায়। তু & ৃ 

উল্লেখ ও উপমা দেওয়া হইত, যাহ! এখন অদ্ভুত ঠেকে; কিন্তু 
সেইভাবের গ্রায়োগ দ্বাব! বুঝ] যায়, বাঙ্গলার সুতার কারবারটা কত প্রিয় ও বহুল পরিমাণে 
প্রচলিত ছিল। একটি প্রাচীন বৈষ্ণবগান এইরূপ *_- 


একটি বড়-এলাচের 
খোলে ৪1৫টি পৈতা। 


“( সে হাটে ) বিকায় নাকো অন্ত সুতো] | 

বিনা তাতি নন্দের সুত ॥ 

সে হাটের প্রধান তাতি, প্রজাপতি পশুপতি, 
আর যত আছে তাতি-_তাদের শুধু যাতায়াত ॥” 


কিন্ত পুকষের! চরকাঁ কাটিতেন নাঁ_তাহা তাহাদের অপমানের বিষয় ছিল। গ্রন্থের 
পুর্ববভাগে দ্রেখাইয়াছি, যদি কোন সে্নোপতি যুদ্ধে অক্ষমতা দেখাইতেন, তবে রাজ' প্রায়ই 
তাহাকে অপমান করিয়া বলিতেন, “তোমার আর যুদ্ধে যাইয়া! কাক্ত নাই, তোমাকে 
একখানি চরকা! পাঠাইয়! দ্রিব।” বঙ্গদেশে চরকার পাট উঠিয়া গেলেও আসামের মেয়েরা 
এখনও চরকা ছাড়েন নাই; তাহার! রেশমের উপর এখনও যেরূপ ুস্ম কারুকাধ্য করেন, 
তাহ! অতি সুন্দর | চাদরের উপর কন্কা' বডই শোডন হয়। বড় খগের মেয়েদের হাতের 
কাজ দেখাইয়া বরপক্ষকে সন্তষ্ট করিতে হয়, তবেই তাল বিবাহ হয়। বাঙ্গলার মেয়ের] 
এখন বিলাতীর নকশ করিয়া “লেস তৈরী করেন এবং যাহ1 ক্ধচিৎ ব্যবহারে লাগে তাহাই 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯৩৩ 


রচনা করিয়া বাহাছুরী লইতে চেষ্টিত হুন। কিন্তু আসামের মেয়েরা ভাল রেশমে নিত্য 
প্রয়োজনীয় বন্তাদি বয়ন করিয়া থাকেন । 
কার্পাস দ্বার! বস্ত্রবয়ন ভারতবর্ষে যে কত প্রাচীন, তাহ নির্ণয় করা কঠিন। খগ্থেদের 
প্রাচীনতম অংশে তাতিদেব ুত্রের উল্লেখ আছে (”হে শতক্রতু, ছঁচোগুলি যেরূপ তাতিদের 
সুতা খাইযা ফেলে, দুশ্চিন্তা আমাকে তেমনই খাইয়! ফেলিতেছে--১০৫-৫৮ )! এই শ্লোকের 
ইঙ্গিতার্থ__কাীতিরা সেই প্রাচীন কালেও সুতায় মাড় দিত। খুঃ পৃঃ ২০০ বৎসর পূর্বে 
গ্রীকেরা ভারতীয কাপাসের কথা জানিতেন। ট্টাটিটিয়াস (31111) কার্পাসকে “কার্বাসম” 
নামে উল্লেখ করিয়াছেন । জে. ফর্বেস্‌ বয়েল (0. [০৮৪ 1০১1, 11. ])., |" ১) 
তাহার “19811 11715007৮07 0966০7৮ পুম্তকে লিখিয়াছেন, প্গ্রীকেরা ঢাকার মস্লিনের কথা 
বিলক্ষণ জানিন্ডেন, তাহার বন্ত্রশিল্পের সর্ধবোতকৃষ্ট বলিয়া ইহাকে নির্দেশ করিয়াছেন এবং 
'গ্যাঞ্জোটিকা” নাম দিয়াছেন, যেহেতু ইহা গঙ্গার উপকূলে প্রস্তুত হইত (১২০ পৃঃ)।” বাঙ্গালী 
শিল্পী যে এ বিষয়ে জগতে অপ্রতিদ্বন্দী_-তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। 
প্লিনি হইতে আরম্ভ কবিয়ণ ডাক্তার উরে (1). [7৪) এবং টেইলর পর্য্যস্ত বহু লেখক ঢাকার 
মস্লিনেব অশেষ স্খ্যাতি করিয়াছেন । 
প্রিনির সময় বাঙ্গলার মস্লিনের নাঁম ছিল পকার্পাসিয়াম” ; এই শব্দটি সংস্কৃত “কার্পাস+ 
শব্দের অপভ্রংশ | অতীতকালের মস্লিনের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র, ঢাঁকার অদূরবর্তী ভাওয়াল 
পরগনার অন্তর্গতি “কাপসিয়া” এখনও এ নামে পবিচিত। 
বাইবেলে এই মস্লিনেব উল্লেখ দৃষ্ট হয় ( ইজেকিল, ১৪শ অধ্যায়, ১০, ১৩ এবং ইসিয়া, 
৩য় অধ্যায়, ২৩)। 
প্লিনি লাথয়াছেন, “রোমের মেয়ের! মস্লিপ্ব ভান করিয়া স্বীয় নগ্ন অবয়ব সাধারণের 
| চক্ষের নিকট উপস্থিত কবেন 1৮44 91655. 90091 11086 
বিদেশী ম5। নু 
51116 81] 007. 02061) 00706100860 8100৮ 6161]: 61)8999 
6০ 6108 1)0010110. 
ডাক্তার উরে বলিয়াছেন, “রোমেব পুর্ণ তম এশ্বর্য্ের যুগে ঢাকাব মস্লিন তথাকার 
মহিলাদের সর্ধপ্রধান ও প্রিয় বিলাসের সামগ্রী ছিল (0০৮6০7 88001506019 01 07986 
8709770000৮, 0016)1  ইয়েটস্‌ লিখিয়াছেন, ভারতীয় কার্পাস থুষ্ট জন্মিবার দুইশত বৎসর 
পূর্ব্বে গ্রীসদ্দেশেব বাঁজারে প্রচলিত ছিল। (651000 4১010007900) 
ভুভিনেলের পুস্তকেও মস্লিনের প্রশংসান্চক উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্লিনির লেখাতে পাওয়া 
যায় যে বঙ্গদেশেব ঢাকানগরীই এই বস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্্রতৃমি ছিল। 
দি সমস্ত জগতে স্থপ্রাচীন কাল হইতে ইহার ব্যবহার ও আদর হইত | 
রা "একদিকে চীন, অপর দিকে তুরস্ক, সিরিয়া, আরব, ইথিওপিক্া 
এবং পারস্তদেশের সহিত এই বাণিজ্য চলিত; ইহার কিছুদিন পরে 
প্রভেন্স, ইটানী, ল্যাংগুই ডক এবং স্পেন দেশেও ঢাকার মস্লিন প্রেরিত হইত (১৩২০, 


৪৩৪ বুছুত বত 


রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা» ১ম সংখ্যা, ঢাকীর মস্লিন শ্রার্ষক প্রবন্ধ-_আবদুল আলি )| 
ইজিপ্টের সুবিখ্যাত রাজা এ্যাণ্টোনিও তাহার সৈন্তদিগকে “কার্বাসাম” বস্ত্র উপহার দিতেন। 
ট্রেভারনিয়ার লিখিয়াছেন, মহম্মদ আলিবেগ ভারতবর্ষ হইতে পারস্যদেশে ফিরিয়া রাজা 
চাসেফিকে একটি মূল্যবান্‌ প্রস্তর-খচিত বৃহৎ ভিম্বের মত ক্ষুদ্র নারিকেল উপহার দেন, 
ইহার মধ্যে ৬* হাত দীর্ঘ একখানি মস্লিন কাপড় ছিল; উহা! এত পাতলা যে হাতে 
রাখিলে আদৌ কোন জিনিষ হাতে আছে বলিয়াই মনে হইত না। 
ৃষ্টায় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে এরিয়ান ঢাকার মস্লিনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, 
(8111105 ০£ ঠ10 12770078098) | নবম শতাব্দীতে দুইজন চীন পর্যটক ভারতবর্ষের 
বিবরণ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন (১০৫০১% 01 111019. 2110 01178 09 গাদ০ 
[19119017608 2কিত110ান 1 এই পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন 'মাবিব তিও ইছারাৎ। 
'টেলার সাহেব তাহার “টপোগ্রাফি অব ঢাকা” গ্রন্থে (১৮৩ পৃঃ) লিখিয়াছেন_ “উক্ত ছুই মুসলমান 
লেখকের অতে ঢাকাব লোকেব' এমন চমতকার কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত কবে যে জগতের অন্যত্র 
তাহার তুলনা! হইতে পাবে নী। গোল মাধারে এই বন্ত্রগুলি রক্ষিত হয় এবং ইহার একখানি 
এত হুক্ম যে একটি অঙ্গুরীয়কের বন্ধপথে সমস্ত কাঁপড়খানি টানিয়! আনা যায |” প্রফেসর 
উইলসন লিখিয়াছেন “৩০০ বৎসব পূর্বে হিন্দুগণ বন্ত্রশিল্পে জগতে অপ্রতিদবন্দী ছিলেন” 
(01705060060 1782508%3200009)1 কুলভা নামক একখানি তির্ধতীয় পুস্তকে 
লিখিত আছে 05108 1)554)770 নায়ী একজন ধর্ম-যাজিকা 
মস্লিন পরিয়া বাহিব হইছিলেন বলিয়া তিনি উলঙ্গ হওয়ার অপরাধে 
অভিবুক্তা হইয়া অপমানিতা হুইয়াছিলেন। গ্রীসের লেখকগণ 
প্রাচীনকালে তথাকার তরুণ ও তরুণীদের এইরূপ বন্্র ব্যবহারের নিলজ্জতার জন্ত তীব্রভাবে 
নিন্দা করিয়াছেন । টেলর যুবোপীয় প্রাচীন লেখকদের মত উদ্ধৃত কবিয়া বলিয়াছেন যে 
তীহাদেব মতে প্ঢাকার মস্লিন মানুষেন হাতের তৈবী নহে--উহা! পরীদের হাতের কাজ” 
(১৬৩ পৃঃ)। একদ1 মস্লিন-পরিহিতা। রাজকুমারী জেবউন্নিসাকে দেখিয়া তীহাব পিতা! 
আরঞ্জেব উলঙ্গ মনে করিয়া! ভত্সনা করাতে কুমারী বলিয়াছিলেন, "আমি কাপড়খানি 
সাতবার থুরাইয়া পরিয়াছি1”__-এই সাডীখানি ২০ গজ লম্বা ছিল, ইহার ওজন প্রায় ১০ 
আউন্স (8০015 09051067260) 01) (176 4১16 01 2000195 1), 266) 1 সম্াজ্জী নূরজাহান 
এইরূপ বস্ত্রের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, তীহার সহচরীর! মস্লিন পবিয়! তাহার নিকট উপস্থিত 
হইতেন। মোগল সম্রাটগণ এই মস্লিন বস্ত্রের প্রচার সন্বন্ধে এতটা! 
নূরাহানের উৎসাহ। ও 
ঈ্ধযা্িত ছিলেন যে কোন কোন সম্রাট এই বজ্ বিদেশে পাঠাইতে 
নিষেব করিয়া আইন প্রচার করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাকীতে নুরজাহানের স্ুুরুচি ও 
ফ্যাসানের প্রতি অত্যধিক অন্ুরাগের ফলে ভারতবর্ষীয় সমস্ত প্রধান নগরে সন্ত্াস্তঘরে মস্লিন 
বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছিল। 
ধখন মস্লিনের ঘৌভাগ্য প্রায় অন্তমিত, তখনও বাঙ্গলার কয়েকজন রাজ! বিশেষ 


৩০০০ বৎনর পূর্বে হিন্দু 
অশ্রাতছন্নী। 
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ত্রিপুরেশ্বরগণ এই বস্ত্রের উৎসাহ দিয়া ইহাকে কথঞ্চিত বাচাইয় রাখিয়াছিলেন। “1001৯ ০ 
41)016100 81)0 0119019 4৮৪* নামক পুস্তকে মিসেস ম্যানিং লিখিয়াছেন-__ঘাসের উপর 
বিছানে! একখানি সুদীর্ঘ মসলিন এক গাভী ঘাসের সঙ্গে খাইয়া ফেলিয়াছিল ; এই জন্য 
সেই গাভীর মালিক নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। ইতিহাস লেখক কাফি খা মোগল 
রাজ-অন্তঃপুরে মস্লিনের আদর সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন ; তাহাতে দেখ যায়, এই 
বন্ত্রশিল্প রাজাবাদসাহের কতটা মনোযোগ এবং অহ্ুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিল। ইম্পিরিয়াল 
গেজেটিয়ার হইতে (১৯০৫ থৃঃ) নিয়লিখিত বিবরণ শ্রীযুক্ত আবুল আলি সাহেব সংগ্রহ 
করিয়াছেন (রঙজপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২০, ১ম সংখ্যা, ৩১ পৃঃ) :--১৮৫১ থুঃ 
অবের প্রদর্শনীতে ঢাকার মস্লিন জগতের যত বন্ত্রশিল্পের নমুন! পাওয়া! গিয়াছিল, তন্মধ্যে 
বহুগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়! অবধারিত হইয়াছিল ; অধ্যাপক কুপার এই প্রদর্শনীর বিবরণে এই কথার 
উল্লেখ করিয়াছেন | ১৮৫১ খুঃ অবের প্রদর্শনীতে ভাল মস্লিন একটু দুপ্রাপ্য হইয়া 
পড়িয়াছিল, অনেক আয়াসে কিছু সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৮৬১ খুঃ অবের প্রদর্শনীতে 
উৎকৃষ্ট মস্লিন “শিল্পের জয়চিহ” নাম অর্জন করিয়াছিল, তখন উহা এতট! হুপ্রাপ্য 
হইয়াছিল যে ঢাকায় মাত্র একঘর তাতি উহা বয়ন করিতে পারিত। লগুনের শিল্পশালায় 
একখানি মস্লিন রক্ষিত ছিল, তাহ! দৈর্ঘ্যে বিশ গজ ও প্রস্থে এক গজ এবং তাহার ওজন 
৭২ আউন্স ছিল। 115%6116 1121)018000:85 নামক গ্রন্থে ডা এফু. ওয়াটসন জগতের 
সমস্ত বন্্ের সঙ্গে তুলন! করিয়া ইহার অপ্রতিবন্দিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছে ন, 
শুধু গুণে নয়-_এরপ ুম্ম্র কাঁপড় যে এতটা টেকসই হইতে পারে তাহা! ধারণার অতীত। 
১৭৭৬ খুঃ অব একখানি মসলিনের ৬০ পাউও মূল্য ছিল, জাহাঙ্গীরের সমরে একখানি 
উৎকৃষ্ট মস্লিন (আবরোয়ান ) ৪০০ পাউগ্ড মূল্যে বিরীত হইত। 

উনবিংশ শতাব্দীর গ্রথমভাগে এই মস্লিন যুরোপে বিশেষতঃ ফ্রান্সদেশে প্রভূত পরিষাণে 
রপ্তানি হইত। ১৮১৭ অব্দে কেবল ঢাকা হইতেই এককোটি বাহান্নলক্ষ টাকার মস্লিন 
রপ্তানি হুইয়্াছিল। ভারত-নির্মিত সাধারণ বস্ত্রেরও যুরোপে যথেষ্ট কাটৃতি হইত। 

*্টপোগ্রাফি অব ঢাক” পুস্তকে লিখিত আছে, ১৬০ হাত লম্বা একখানি মস্লিনের 
ওজন ছিল মাত্র ৪ তোলা । ১৮০০ থুষ্টান্ে অবনতির লময়ও 
সোনারগায়ে নিন্মিত একখানি ১৭৫ হাত দীর্থ মস্লিনের 
৪ তোলা মাত্র ওজন ছিল। পূর্বে ঢাকায় ইহ! হইতেও অনেক 
সুক্ক মস্লিন নিম্ষিত হইত | 

ব্রহ্মপুত্র, পন্না ও মেঘনা! এই নদনদীর সঙ্গমস্থলে ১৯৬০ বর্গমাইল পরিমিত ভূখণ্ডে 
সর্বোৎকৃষ্ট মস্লিন প্রস্তত হইত, ইহাদের কেন্ত্রস্থান কাপাশিয়া৷ এখন ভাওয়ালের জঙ্গলে 
পরিব্যাণ্ড। ঢাকা, সুড়ীপাড়া, সোনারগী, ডেমরা, তিতবর্দী, বালিয়াপাড়া, নপাড়া, মৈকুলী, 
বহারক, চরপাড়া, বাশটেকি, নবিগঞ্জ, সাহাপুর, ধামরাই প্রভৃতি স্থানে মস্লিনের স্থতি 
এখনও গাতিরা বহন করেন। তাহার হয়ত ভুলিয়। গিয়াছেন বে, এককালে তাহাদের 


১৭৫ হাত মসলিনের 
ওজন ৪ তোলা! । 


৯৩৬ বৃহৎ বজ 


পূর্বপুরুষের জগৎ জয় করিয়াছিলেন এবং শিল্পজগতে তীহারা রাজচক্রবর্তীর আসনে 
সমাসীন ছিলেন। 

যেখানে পদ্মা, মেঘনা ও ধলেশ্বরী বিরাট জলরাশি লইয়া! বহিয়া যাইতেছে, যেখানে 
নির্শল সৌরকরোজ্জল আকাশ এঁ নদনদীর মতই দিগন্ত প্রসারিত, যেখানে ভিজা বাহিয়। 
জেলের! তাহাদের অবাধ শ্দুত্তির ভ্ভোতক ভাটিয়াল গান গাইয়া আকাশ বাতাস ও জলরাশির 
স্থুরে স্থুর মিশ।ইয়া থাকে-__দেই রাজোর তস্তবারগণ আকাশ, রৌদ্র ও জ্যোত্মার বর্ণ ধরিয়া 
রাখিয়া, জলরাশি ও অভ্রের স্বচ্ছতা লইন্বা_-শ্রোতের প্রবহমাণ গতি আয়ত্ত কঝিয়! বন্ত্রশিল্পের যে 
বর্ণ, স্বচ্ছত! ও পৌন্বধ্য পরিকল্পন! করিয়াছিলেন, তাহা যে প্বস্স্বের স্বপ্ন” “বিজয়চিহন”), 
*পন্ীগণের লীলা”, “সান্ধ্য শিশির”, "প্রবহমাণ নীর”, পগঙ্গাজলী*, “মেঘডুম্থুর”, “বাতাসের 
জাল” প্রভৃতি নামে পরিচিত হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? 

মান্রীজের অন্তঃপাতী মছলিপত্তন বন্দর হইতে বিদেশী বণিকেখ। এই বস্ত্র যুরোপে 
চালান দিতেন। এই যছলিপত্তন হইতে *মন্লিন, নাম বাঙ্গলার কার্পান বস্ত্র গ্রহণ 
করিয়াছে । কেহ কেহ বলিয়া থাকেন তুরস্কের সঞ্রাটের| বাঙলার 
এই কার্পাস বস্ত্রেণ পাগড়ী পরিতেন, এজন্ঠ তথায় ইহার চাছিদ। 
খুব বাড়িয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন পর্তুগীজ জলদস্যদের 
ভয়ে বঙ্গোপসাগরে যাতায়াত কঠিন ও অস্থবিধাঁজনক হইয়া! উঠে, তখন তুরস্কের রাজধানী 
যোস্ল নগরের বন্ত্রনিম্দ্রীতারা বঙ্গের বন্্র-শিল্পের অনুকরণে একরূপ সথক্ষ্বন্ত্র তৈ্ী করিতে 
আরম্ভ করেন। সেই নাম হইতে “মস্লিন+ শব্দের উদ্ভব হয়। আমাদের মনে হয় যছলিপত্তন 
নাম হইতেই মস্লিন নামের উদ্ভব বেশী সম্ভবপর | 

মস্লিনের নিয়লিখিত প্রকীর ভেদ পরিদৃষ্ট হয় (১) ঝুনো__ইহা ঠিক মাকড়সার 
জালের মত সৃক্_ইহা পরিলে কোন কাপড় শরীরে আছে বলিয়াই মনে হইত না। 
(২) রং__ইছাও খুব হুস্প। (৩) সরকার আলি--নবাব বাদসাহের! এই বস্ত্র পরিধান করিতেন, 
ইহ! যেমনই সুল্ষ্স তেষনই শক্ত হইত,__-ঠাতিদদের উৎসাহের জন্য এই বস্ত্রের বয়নকারীদিগকে 
সরকার হইতে জায়গীর দেওয়! হইত। (৪) খাস--ইহাও সুস্ম ঘন-সন্গিবিষ্ট তরে প্রস্তত 
হইত। আইন আকবরিতে ইহা “কসাক” নামে অভিহিত হইয়াছে । সোনারগায়ে উৎকৃষ্ট 
খাস! নিশ্দিত হইত। (৫) সবনম্‌ (সান্ধ্য শিশির ) নামেই ইহার পরিচয়_-শিশিরের মতই 
ইছ। শ্বচ্ছ এবং সন্ধ্যার মতই ইহার বর্ণ| (৬) আবরোয়ান (প্রবাহিত জল-ত্রোত ), ইহ 
পরিধান করিয়! জেবউন্লিসা পিতার নিকট উপস্থিত হইলে আরঞ্জেব তাহার কন্তাকে উলঙ্গ 
পরম করিয়া ভত্সন। করিয়াছিলেন, কিন্ত রাজ কুমারী সাত বেড় দিয়! কাপড় পরিয়াছিলেন। 
আবদুল আলি ৭০ বেড় লিখিয়াছেন__ইহ!| স্পষ্টই অতিবঞ্জন | 

ইহা ছাড়া তাঞ্জেব, সরবন্দ, বদনখাস, আলাবাল্েে, সরবতী, তরন্দাম, কুমীস, তুরিয়া, 
নয়নস্বক, চারখানা, মলষল-খাস ও জামদানি প্রভৃতি বছ গ্রকারের মস্লিন প্রস্তুত হইত। 
টেলরের উপোগ্রাফী পুশ্তকে এই সকল বস্ত্র সুত্র-সংখ্যা, ব্যবহার, ওজন, মূল্য প্রভৃতি বিষদ্কে 


মস্লিন নামের উৎপত্তি 
ও প্রকারভেদ । 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯৩৭ 


অনেক কথাই লিখিত হইয়াছে। ঢাকার ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রমোহন রায় 
তাহার উৎক্কষ্ট গ্রন্থে এই সকল বিবরণ বিস্তারিত ভাবে সন্কলন করিয়া আলোচনা করিয়াছেন 
(১৫৪-__২২৪ পৃঃ)। ঢাকাই মস্লিনের যে সকল শ্রেনীর বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহার 
অনেকগুলির আবার হৃপ্্মভেদ আছে, যথা--জামদানী বস্ত্রের মধ্যে, তোড্ডাঙ্গর, কারেল। 
বুটিদার, তেরছ, জলবার, পান্নাহাজার, মেল, ছুবলিজাল, ছাওয়াল, বাল আর, ভুরিয়া, গেদা, 
সাবুরগ! গ্রাস্থৃতি নানা প্রকার ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঢাকার মোটা! কাপড়ের এক সময়ে খুব 
আদর ছিল, যথা-_বাফ তা, বুন্পি, এক পার্ট! ও জোর, হাম্মাম, লুজি, কসিদা। মস্লিনের ছিটও 
পূর্বে নানারকমের ছিল। ষথা-_নন্দন-সাহী, আনার-দানা, কবতুর খোগী, সাকুতা, পাছাদার, 
কুস্তিদার প্রভৃতি । এই যুগে সেই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এ দেশের কৌস্তভ, পারিজাত, 
চিন্তামণির মতই সেগুলি নামে মাত্র পরিণত হইয়াছে । অবনতির দিনেও ১৮০০ থৃঃ অবে 
ঢাকায় ৪৫০০০ ০২ সোনাঞ গায়ে ৩৫০০০০২, ডেমরাতে ২৫০০০ ০২, তিতবাদদিতে ১৫০০০০২ 
টাকার মস্লিন প্রস্তুত হইয়াছিল । ১৮৪৬ থুঃ অবেও ঢাকায় ১৫০০, সোনার গা ও ডেষরাতে 
৯০০, তিতবদ্দিতে ১০৬০৭ এবং মুড়াপাড়া, আবছুল্ল! পুর প্রভৃতি স্কানে ৭০*-_সকল সমেত 
৪১৬০ খানি তাত ঢাক জেলায় চলিত। যতীন্দ্রবাবু নবাবী আমলের বস্ত্রের চাহিদা ও 
বিক্রয় সম্বন্ধে নিয়লিখিত হিসাব দিয়াছেন, ইহার অনেক কথাই টেলরের পুস্তকে পাওয়! 
ধাইবে। ১৮০০ থুঃ অন্দের তালিকা এইরূপ :__ 

“দিল্লীর বাদশাহেপ জন্ত সাদ ও বুটাদার মসলিন ও রৌপ্য-খচিত বস্ত্র ১০০০০০২ 
(আকট মুক্তা), মুসিদাবাদ নবাঁবের জন্ত ৩০০০০০২, জগৎশেঠের জন্য ১৫০০০০ ২, তুরানীদের 
জন্ত ১০০০০০২, পাঠান ব্যবসায়ীদের জন্য ১৫০০*০০২, মোগল 
ব্যবসায়ীদের জন্য ১৫০,০০২, ইংরেজ কোম্পানী ৩৫০০০০২, হিন্দু 
ব্যবসায়ী ২০০০০০২, ফরাসী ব্যবসায়ী ৫০০০০২, ওলন্দাজ কোম্পানী ১০০০০*২ টাক। 
(১৮৭৯ পৃঃ)” 

১৭৫৩ থুঃ অর্ধে ২৮৫০০০* টাঁকার বন্ত্র বিক্রয় হুইয়াছিল। ১৭৮৩ থুঃ অন্দে ঢাক 
হইতে ৫০০০০০০২ টাকার বস্ত্র বিদেশে প্রেরিত হয়। ১৭৯৩ থৃঃ অন্দে ১৩৬২১৫৪২ 
মূল্যের বস্ত্র ঢাক] হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৭৯৯ খুঃ অবে ১৩৬২৬০১৮ (১৫ 
মুল্যের বস্ত্র ঢাক! হইতে নানাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিল । 

ইংরেজর! অনেক কল-কক্জ! করিয়াও ঢাকার এই অপূর্ব্ব বন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতি- 
ষোগিত। করিতে পারেন নাই। ওয়াটুনন লিখিরাছেন, "ড/10) &]1] ০০: 1780101068 800 
দ্01006100] 10580610109 ৪. 1)%58 1)161):60 19680 00%1)18 0 [:007009 8 91)10 


ঢাঁকা মহলিনের চুহিদ। | 


10101) 101 91081068350: 0611160 080. 90081 006 ০0581) 817 0£ [09০০৪.৮- আমাদের 
সম্ত যন্ত্র এবং নানাবিধ অত্যাশ্চধ্য উপায়গুলি দ্বারাও আমরা এপর্যন্ত কি ব্যবহারের 
পক্ষে উপযোগিতায় কি চারুশিল্প হিসাবে ঢাকার এই *হাওয়ার ইন্্রজালে*্র সমকক্ষতা৷ করিতে 
পারি নাই। 


৯৩৮ বৃহ ব 


ধাহারা অপামান্ত পিদ্ধি লাভ করেন, তাহাদের অসামান্য কঠোর পরীক্ষা দিয়! প্রায়শ্চিত্ব 
করিতে হয়, এই বুঝি বিধাতীর নিয়ম | ঢাকার এই বিরাট ও শ্রেষ্ঠ শিল্পটি কিভাবে বিলোপ 
প্রাপ্ত হইল সেই করুণ ইতিহাস না বলাই ভাল। মুসলমান রাজত্বের শেষদিক্‌ হইতে 
এই তত্তবায়গণ যত বিড়ম্বন! সহিম্বাছে, তাহা সাধনার শাস্তি, প্রতিভার প্রায়শ্চিত্ত | দালাল- 
দিগের হাতে তন্তবায়গণ লাঞ্ছনার একশেষ সহা করিয়াছে, হতভাগাগণ বন্দীশালায় আবদ্ধ 
হইয়াছে, তাহাদের উপর যে সকল জুলুম হইয়াছে, তাহাতে তাহার! প্রাণপণ করিয়াও 
পারিশ্রমিকের ভাগ নানাজনকে দিষ্মা তাহাদের হাতে একরূপ কিছুই রাখিতে পারিস্ত না। 
বড় দুঃখে এই অত্যাশ্ত্য্য ব্যবসায়টি তাঁতির! ছাড়িয়া দিয়াছিল-_সে সকল দুঃখের কথা 
ড11]1121) 130168 (১৭৭২) তাহার 0079101872,01005 01 [1010 41115 নামক গ্রন্থে, 1111] 
তাহার 17196077 01 130100817) 17017 আচ 2০1০6131০99 তদীয় 1861০ 017 (10 
010 75900715 0? 699 1101% 0016৪এ লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। ইংলগ্ডের সহিত 
' প্রতিযৌগিতীয় এই কারবার ধ্বংস হইয়! গিয়াছে । ১৮০০ খৃঃ অব্ধে ইংলণ্ড তদ্দেশজাত 
বন্ত্রশিল্পের উন্নতিকরে ঢাকার সদ্লিন ইংলগ্ডে বিক্লুয় নিষেধ করিয়া আইন পাস করেন। 
| মলমল, আবরোয়া, ঝুনা, তারেন্দাম, তাঞ্জেব, জামদানি, ডুরিয়া ও 
কারবারীদের কষ্ট ও 
নাতে খাস! এই আট প্রকার মসলিনের উপর নিষেধবিধি জারি হুইয়াছিল। 
ইহার পূর্বেই (১৭৮৭ খৃঃ) ম্যঞ্চেষ্টারের সগ্চোজাত শিল্পের 
রক্ষার জন্ত মস্লিনের উপর শতকরা ৭৫২ টাকা কর ধার্ধ্য হয়; বেড়াজালে পড়িয়া 
এই শিল্প নষ্ট হইয়াছে । 
কিরূণে মসলিন তৈরী হইত, টেলর সাহের তাহার সবিস্তার বর্ণনা! দিয়াছেন । সম্প্রতি 
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় (১৩৩৭, শ্রাবণ ) প্রবাসী পত্রিকায় কোন স্বদক্ষ 
ব্যক্তির সাহায্য লইন্স। মস্লিন বয়ন সম্বন্ধে খু'টিনাঁটা অনেক কথ! পিখিয়াছেন এবং চিত্র দ্বার! 
বুঝাইয়। দিয়াছেন । 
তিনি দেখাইয়াছেন যুরৌপের প্রস্তুত নকল মস্লিনের নৃতীয় প্রত্যেক ইঞ্চিতে গড়ে 
৬৮০৮ এবং ৫৬০৬ পাক দেওয়! হয়, তংস্থলে এ পরিমিত ঢাকা 
এ সা মস্লিনের স্তায় গড়ে ১১০০১ এবং ৮০০প৭টি পাক দেওয়া হইত | 
হাতে কাটা সুতা ও কলের সভায় পার্থক্য অনেক । কলে কাটা 
সুতা তাদৃশ মজবুত হয় না, কাপড় পরিবার অযোগ্য হয়, অত হুস্ম কাপড় ধোপে নষ্ট 
হইয়া যার, কিন্তু হাতে কাঁটা সুতার মস্লিন ধোয়াইলে তাহার চাঁকচক্য বাড়ে, আরও বেশী 
টেকসই হয় এবং ব্যবহারের পক্ষে অত্যন্ত আরামপ্রদ | 
সাধারণতঃ যে সকল উৎকৃষ্ট মস্লিন তৈরী হইত, তাহার হত ৩০ বৎসরের নূন ব্যস্ব 
মেয়ের গ্রস্ত করিত। বন্ত্রবর়নকারীরা যে যন্ত্রের সাহায্যে মদ্লিন তৈরী করে তাহাতে 
জটিলতা কিছুই নাই। তাহা অতি আদিম প্রণালীতে কয়েকখানি কাঠ, দড়ি ও কয়েকটি 
আংটি দ্বার] গ্রস্তত। এই উপায়ে মস্লিনের মত উৎকৃষ্ট বস্ত্র তাহারা কিন্পে নির্দাণ করিত। 


শিক্ষা-দীক্ষার কথ। ৯৩৯ 


তাহ। যুরোগীয় শিল্প-সমালোচকগণের বিশ্ব» উৎপাদন করিয়াছে । কেদারবাবু লিখিয়াছেন, 
*্ঢাকার তাতিদের দেহের গড়ন ছিপ ছিপে ও কোমল । তাহার দৈহিক শক্তি ও উদ্যমের 
কিঞ্চিৎ অভাব পরিলক্ষিত হইলেও অপর পক্ষে তাহার। হুক্ম্পশজ্ঞান ও ওজন সম্পর্কে 
সুপ অনুভূতি-সম্পন্ন ; শুধু তাহাই নহে,_দেহপেশীর পরিচালনে তাহাদের যে অসামান্ত ক্ষমতা 
আছে, তাহার ফলে হাতের আশ্ুলের সঙ্গে পায়ের আন্গুল ঠিক সমান তালে পরিচালিত হইয়া 
থাকে। টীতিহাসিক অর্দে ইহাদের সম্বন্ধে উচ্ছৃসিত প্রশংসায় বলিয়াছেন যে ইহার! যে 
সকল যন্ত্রপাতির সাহাযো অতি সুক্ষ বস্ত্র বয়ন করিতে পারে, এ সকল যন্ত্রপাতি দ্বারা ইয়ুরোপীয় 
তাতিরা তাহাদের শক্ত ও স্থূল অঙ্গুলির সাহায্যে মোটা চট্ও তৈরী করিতে কদাচিৎ সমর্থ 
নি রা ঢাকার তাতিরা স্তা দেখিবামান্ত্র তাহার ুক্্তা 
অনধিগম্য। ঠিক করিতে পারে, নলের মধো কতট। সুতা পাকানো আছে তাহা 
ঠিক করিবার তাহাদের কোন তৌলদণ্ড নাই। সুতার শ্রেষ্ঠত্ব চোখ 
চাহিয়াই ঠ্ঠিক করে এবং দৈর্ঘ্য ঠিক করিতে হইলে খানিকটা] খোলাজমিতে কিছু দুরে দূরে 
কাঠি পুঁতিয়া ভাহাতে সৃত। মেলিয়! দিয়া স্থির করে ।-*-***** সুতা মাপিতে এক হাত ছুই 
হাঁত করিয়। গণনা করে এবং রতি দিনা ওজন করে। এক রতির ওজন প্রায় ছই গ্রেন। 
ূর্ব্বক!লে যখন দিল্লীর বাঁদশা্কের দদ্বারে মসলিন পাঠান হইত, তখন সেই মস্লিনের 
দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ছিল ১৫০ হাত, ওজন এক রতি) কিন্তু সমর সময় কম বেশী হইয়া 
১৪০ হাত হইতে ১৬০ হাত পর্যন্ত হইত! টানায় ১৪০ হাত এবং পণড়েনে ১৬০ হাত কৃত! 
আবশ্তক হইত” (প্রবাসী, ১৩৩৭ শাবণ )। 
সত] প্রস্তত করিবার প্রণালীও অতি হুম্ শিল্পকলার পরিচীয়ক। বেশী গরমে সুক্ষ 
হৃত। হইতে পারিত না। কাটুনীরা প্রত্যুষ হইতে বেল এক প্রহরের মধ্যে সুতা কাটিত। 
কিন্তু অত্যুতুষ্ট হত হুর্ধেঠাদয়ের পুর্বে ভাল হয়। যদি গরম বেশী হয়, তবে একটা আধারে 
জল বাখিয়। তাহার উপর সভা কাটা হইত। জলের স্বাভীবিক বাঁন্প গরমের সময় সত 
কাটার অন্ুকূল। 
সুপ মসলিন ধোওয়াও নানারূপ উপায়ে সম্পাদিত হয়-পাঁটে আছড়াইলে ইহ! 
ছিন্ন ভিন্ন হইয়! ষায়। প্রথমে কাপড়খানি ঈষৎ উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া পরে 
সাজিমাট ও সাবানের জলে ডুবাইয়৷ রাখিতে হয়। তারপর এক নবদূর্ববাদল যুক্ত খোলা- 
স্থানে উজ্জল রৌদ্র-করে গুকাইতে হয়। আধা শুকনো হইলে মস্লিন পুনরায় জলে 
সিদ্ধ করিয্না' সর্বশেষ নেবুর রসযুক্ত খুব পরিষ্কার জলে সিদ্ধ করিয়া কিছুকাল রাখিয়া 
দিতে হয়। যে সকল কাপড়ের সত! ব্যবহারের দরুন এদিক সেদিক সরিয়৷ গিয়াছে 
তাহা মৌজা করিবার প্রথাকে ঢাকার লোক “কাটা করা বলে। উহা ঢাকায় নর্দিয়া 
নামক এক শ্রেণীর লোকেরাই জানে; ঢাক! ছাড়া অন্তত্র ঢাকার মস্লিন তেমন ছুন্দর 
করিয়। কেহ ধৌত করিতে পীরে না, কারণ অন্ত কোন স্থানে এই “কাটা করা'র রীতি 
পরিচিত নহে। 


৯৪৩ বুছৎ বগ 


ঢাকার রিপুকরের মস্লিনের ছেঁড়া জায়গাগুলি এমন সুন্দরভাবে মেরাষত করিতে 
পারে যে তাহাতে রিপুর চিহ্ছমাত্র থাকে না। টেলর সাহ্বে 
কল যাহ লিখিয়াছেন ঢাঁকার রিপুকর্মীরা অহিফেন খাইয়! রিপু করিতে বসে, 
তাহাতে নাকি তাহাদের কাজের নেশা বাড়িয়! যায় এবং রিপু 
উৎকৃষ্ট হয় (70006510177 ০1 10808) [). 176 )। 
স্তা কাঁটার ছুই প্রধান যন্ত্র চরকা ও ডলন কাঠি। খুব ভাল মস্লিলেন সত! ডলন 
কাঠি দিয় তৈরী করিতে হয়! দশইঞ্চি দৈর্ঘ্য একটি স্টচের নিয়ভাগে ক্ষুদ্র গোলাক্কৃতি মৃত্তিকা 
রাখিয়া দেয় হয়, উহাকে “ডলন কাঠি" বলে। টেকে চালাইবার 
সময় হাত ঘামে ভিজিলে খড়ির গুঁড়া দিয়া ঘাম গুকাইয়! লইতে 
হয়। ডলন কাঠির সাহায্যে ছই আঙ্গুলে টেকে! ঘুরাইতে বেশ ভার বোধ হয়। কিন্ত 
এ সম্বন্ধে অধিক লেখ নিপ্রয়োজন, যেহেতু স্ৃতা ও কাপড়ের প্্রস্তুত-প্রণালী স্বচক্ষে না 
দেখিলে ইহার একট! পরিষ্কার ধারণ! করা অসম্ভব | 
ঢাঁকার মস্লিন বহু প্রাচীন এবং এঁতিহাসিক যুগের প্রীরভ্তেই ইহার খ্যাতি জগন্ময় 
প্রচারিত হইয়াছিল। দীর্ঘ যুগের পরেও জগতের ঈশ্বর সষকঙ্ষ দিলীর ঈশ্বরের! উত্তর- 
কালে এই কারবারটা বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন দিল্লীশ্বরগণ ময়ুরসিংহাঁসনে 
বসিতেন, তাজমহলের স্থষ্টি করিতেন, মস্লিন পরিতেন এবং যমুন্বার নীলসলিলে দেওয়ানী 
থাসের প্রতিবিষ্ব দর্শন করিতেন ; এই যুগে ইহাদের কোনটির মতই কিছু হয় নাই। 
ঢাকার মস্লিন সম্বন্ধে ১৮৬০ থুঃ অবে রাজ! রাজেন্ত্রলাল মিত্র “শিল্পিক দর্শন* নামক 
পুস্তকে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার অনেকাংশ নিয়ে উদ্ভৃত হইল :__ 
"ঢাকাই বন্ত্র সকলেরই প্রিয় ; অপিচ হিন্দুদিগের শিল্পকম্মনৈপুণ্য বিষয়ে এই অনুপম 
বন্ত্র এক মহতী ধ্বজা। পৃথিবীর সর্বত্র সকল পারদশা তত্তবায়েরা৷ ইহার তুল্য বস্ত্রবর়নে 
বহুকালাবধি বত্বশীল আছে; কিন্ত অন্মদ্দেশীয় এই জয়পতাকার গর্ব খর্ব করিতে অস্ভাপি 
কেহই সক্ষম হয় নাই। ঢাকাই বস্ত্র ষৎপরোনাস্তি সামান্ত যন্ত্রে প্রস্তুত হয়, কিন্ত এই সামাস্ত 
মন্ত্র ও তদ্যবহারকর্তৃদের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা, যে বিলাতের অদ্বিতীয় শিল্পকুশল ব্যক্তির! 
বুমূল্য বাম্পীয় যন্ত্রসহকারেও তাদৃশ হৃঙ্ষবন্ত্র প্রস্তত করণে পরাস্ত হইয়াছে | ছুই সহ 
বৎসর পূর্বে এই অঙ্গুপম বস্ত্র প্রাচীন রোম রাজ্যে প্রসিদ্ধ হুইয়! হিম্দুদিগের শিল্প-সাফল্যের 
অনির্ধ্বচনীয় প্রমাণ স্বরূপ গণ্য ছিল) এবং অধুন! ইংলগুদেশের তন্তবায়দিগের তিরস্কার স্বরূপ 
জনসমাজে বিখ্যাত আছে। জনৈক যুরোপীয় শিল্পকর ইহার প্রশংসার কহিয়াছিলেন যে 
“বোধহয় ইহা! বিস্কাধরী ও অঞ্গরার! বপন করিয়াছে; এতাদৃশ হুক্বন্ত মনুম্তের স্কুল হস্টে 
সম্ভবে না। ফলতঃ এই প্রশংসা অগ্রযোজ্য নহে! 
শ্চাঁক' প্রদেশের সর্বত্র এই উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত হয়) পরস্ধ পশ্চাৎ লিখিত নগর সফজ 
ইছার প্রধান বাণিজ্য স্থল) ততস্তথ! : ঢাঁকা» নুবর্ণগ্রাম, ভুষরা, ভিভবাদী, জঙগলবাড়ী'ও 
বজেৎপুর | এই লকল নগরী মধ্যে ঢাক! সর্ধেতোভাবে নুপ্রসি্ধ। এতরগরীর, বার্থ 


চরকা ও ডলন কাঠি । 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯৪১ 


পূর্ববকালে পৃথিবীর সকল স্থুসভ্যদেশ হইতে বনিগৃবর্গ এ স্বানে আগমন করিত । অধুন! 
অল্পমূল্যের বিলাতি বস্ত্র ব্যবহারের র্লীতি প্রচলিত হওয়াতে বহুমুল্য ঢাকাই বস্ত্রের প্রতি 
জনগণের তাদৃশ অনুরাগ ও স্পৃহা নাই; তথাপি এঁ নগর নিতান্ত শ্রীন্রষ্ট হয় নাই। অগ্থাপি 
তথায় নানাবিধ ব্যবসায়ীদিগের সমাগম হইয়া থাকে । 

শ্বস্ত্রবয়নের প্রথম ক্রিয়া সুত্র প্রস্তুত করণ। এই কর্ম এদেশীয় পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোক 
দ্বার! সম্পন্ন হয়। এই স্ত্রীলোকপিগকে সামান্ত লোক কাটনী বা “হুত। কাটনী” বলিয়৷ 
থাকে। এই কাটনীদিগের ত্বগিন্ত্রিয় অত্যন্ত তীক্ষ। তদ্দারা ইহার! স্ত্রের সস্ত্ব--তারতমা 
ষে প্রকার উত্তমরূপে করিতে পারে পৃথিবী মধ্যে এরূপ আর কুত্রাপি কোন জাতীয়ের! 
পারে না। অল্পবয়স্কা স্ত্রীর! সর্ববোৎকৃ কুত্র প্রস্তুত করিয়া! থাকে। বয়ংক্রম ত্রিংশৎ বৎসর 
অতীত হইলে তাহাদিগের নয়ন ও ত্বগিন্জ্রিয় তৎকর্্মে অপটু হয়, স্ৃতরাং তাহারা আর তত 
উত্তম সুত্র প্রস্তত করণে সক্ষম থাকে না। পূর্ববাহে বেলা ১০ ঘটিকা পধ্যস্ত ও অপরাহ্ন 
৪ ঘটিকার পর সুত্র কাটিবার সময়, এতদ্যতীত অন্ত সময়ে বিশেষতঃ রৌদ্র প্রথর থাকিলে, 
উত্তম সুত্র প্রস্তত হয় ন।। 'মলমলখাস' নামক ন্ুপ্রসিদ্ধ বস্ত্র বুনিবার সুত্র অতি প্রত্যুষে 
কাটিতে হয়; এবং যছ্ছপি সেই সময় কাটনীর চতুর্বন্তিত স্থানে শিশির না থাকে, তবে 
এক পাত্রে কিঞিৎ জল রাখিয়া! তছুপরি সুত্র কাটিবার প্রয়োজন হয়; নচেৎ হুত্র ছিন্ন ছিন্ন 
হইয়া ষায়। এই প্রকাঁরে যে সুত্র প্রস্তত হয় তাহ! উর্ণনাভের হৃত্র হইতেও হুশ | ইহার 
১৭৫ হস্ত স্ত্রের পরিমাণ এক রতি মাত্র। ফলতঃ ইহার একসের পরিমাণ স্তর বিস্তার 
করিলে প্রায় ৪০০ জ্যোতিষীয় ক্রোশ স্থান ব্যপ্ত হয় 1] অপিতু এই অদ্ভুত স্ত্র যাদৃশ হুঙ্ষম 
ইহা প্রস্তত করণের শ্রমও তৎপরিমাঁণে বল। ছইমাস কাল নিয়ত পরিশ্রম করিলে এক 
তোলক পরিমাণ হৃত্র প্রস্তত হয়) সুতরাং ইহার মৃল্য€ অত্যন্ত অধিক । একসের সর্কোৎকষ্ 
সথত্র ৬৪০ টাকার নুানে প্রাণ্ত হওয়া যায় না। সুত্র প্রস্তুত হইলে “ফেটা বা 'লুটার' আকারে 
রাখিতে হয়। পরে তগ্তবায়ের এ ফেটাব| লুটী জলে ভিজাইয়! উহা! বংশনির্মিত এক 
চরকিতে বেষ্টন করিয়। এ সৃত্রকে ছুই অংশে পৃথক্‌ করে, যাহ! উত্তম তাহ! “টানার, (বস্ত্ের 
লন্বসত্র ) নিমিতে ব্যবহার হয়, এবং “অবশিষ্ট “পড়েনের' (বস্ত্র প্রস্থস্থ্ ) উপযোগ্য। 
ত্র এ প্রকার পৃথক পৃথক হইলে টানার ত্র তিন দিবস নির্মল জলে ভিজাইয়! রাখিতে হয়। 
চতুর্থ দিবসে উহা! হইতে নিষ্পীড়ণ করত এরহ্ুত্র এক চরকিতে বেষ্টন করিয়া! রৌদ্র শু 
করিতে হয় । অনন্তর তাহ! অঙ্গারচূর্ণ মিশ্রিত জলে পুনরায় ভিজাইতে হয়| অঙ্গারচুর্ণের 
পরিবর্তে তৃষা! অর্থাৎ পাক-পান্রের তলজাত অঙ্গারবৎ পদার্থও ব্যবহৃত হয়। ছই দিবস 
এই জলে রাখিয়া এ হুত্রকে পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়! ছায়ায় শুষ্ করা হয়। অতঃপর 
& সথত্র পুনরায় এক রা্রিকাল পরিষ্কার জলে ভিজান থাঁকিলে মাড় দিবার উপযুক্ত হয়। 
ঢাক] অঞ্চলে খৈযের মণ্ডের ব্যবহার আছে এবং উহ! স্ত্রোপরি লিগু করিবার পূর্বে তাহার 
সহিত কিকিৎ ধন! মিশ্রিত করিয়া থাকে । এই প্রকারে টানার সুত্র প্রস্তত হইলে তাহাকে 


৪৯৪২ বুহুৎ বত 


উত্তষ' মধ্যম ও অধম সুত্র মধাভাগে ব্যবহার করিয়া থাকে; সর্কোত্র্ বন্থবয়ন 
কালেও এই নির়ষের অন্তথা করে না। পড়েন” প্রস্তুত করণে পূর্ব পরিশ্রম নাই। 
তাহাকে একরাত্রি কাল জলে ভিজাইয়া তৎপর দিবস প্রাতে মণ্ডে লিপ্ত করিতে হয়; 
পরস্ত টানার সুত্র এককালে প্রস্তুত করিতে হন্ব। পড়েনের সুত্র প্রত্যহ প্রস্তুত করিতে 
হয়। এককালে এক থানের ব্যবহারোপযোগী সুত্র প্রস্তত করিলে তাহ! নষ্ট হইয়া যায়। 

“পূর্ব প্রকারে সুত্র প্রস্তত হইলে যথানিষমে বপনকর্্ম আরম্ভ হয়) কিন্তু স্থান 
সন্বীর্ণতা প্রযুক্ত তাহার বিস্তারিত বিবরণে অধুনা নিরস্ত থাকিতে হুইল। 'মলমলথাস, 
বন্ত্রবপনের উত্তম সময় আষাঢ়, শ্রাবণ এবং ভাদ্র মাস। এতত্িন্ন অন্ত সময়ে তৎকর্্ম করিতে 
হইলে তাইতের নীচে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়। কেবল প্রাতঃকালে পরিশ্রম করত তাহ সুসম্পন্ন 
করিতে হয়। ঢাক! প্রদেশে যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে মলমলখাস, সরকার আলি, 
ঝুনা, রঙ্গ, আবরওয়া, খাসা, শবণম, আলাবালী, তঞজেব, তরনাম, সরবন্দ, সরবতী, কোমিস, 
ভোরিয়া, চারখান। এবং জাষদানী--এই কয়েক প্রকার বস্ত্র সর্ব প্রসিদ্ধ । 

“মলমলখাস মুসলমান রাজাদিগের আধিপত্য সময় রাজপরিবারের! ব্যবহার করিত। 
তৎপ্রযুক্ত ইহা! খাস” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে । ইহার টানায় ১৮০৭ সুত্র থাকে এবং 
এক অর্ধ (আধি) থানের পরিমাণ ৮ তোল! %* আনা মাত্র |! এ থান অনায়াসে এক 
অঙ্গুরীর মধ্য দিয়া চালিত হইতে পারে। ইহা বপনে ছয়মাস কাল ব্যয় হয় এবং ইহার 
মূল্য ১০০/১৫০২ টাকা 

“সরকার আলি পূর্ববাপেক্ষায় মধাম। রাজপ্রতিনিধিরা ইহা ব্যবহার করিত এবং 
ইনার টানীয় ১৯০* হূত্র থাকে। খ্ঝুনাঃ বস্ত্র এমত অত্যন্ত হৃক্ম যে ইহা! পরিধান করিলে 
শরীরোপরি বন্ত্র আছে এমন বোধ হয় না। ইহার তুলনায় "গাজ নামে প্রসিদ্ধ বন্ত্ও 
অতি স্ৃল জ্ঞান হয়। ইহার ছুই হস্ত প্রশস্ত বন্ত্রে ২০** টানার হৃত্র থাকে । মুসলমান 
রাজমহিষীর! ও নর্তকীর এই বন্ত্র ব্যবহার করে। অন্তত্র ইহার ব্যবহার নাই। প্রাচীন 
বৌদ্ধ-গ্রস্থে এই বস্ত্রের ব্যবহার স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষেধ আছে। তাবণিয়ার সাহেব লেখেন 
যে মুসলমান রাজাদিগের আজ্ঞাক্রমে কোন বণিক্‌ এই বস্ত্র ক্রয় করিয়৷ স্থানাত্তর করিতে 
পারিত না। “রঙ” বন্ত্র পূর্ব, কেবল বপনের প্রথ। স্বতন্ত। ইহার টানার ১২০০ সুত্ত 
মাত্র থাকে । 'আঁষরওয়া' অতি প্রসিদ্ধ বন্তা। ইহার তুল্য গ্বচ্ছ বস্ত্র আর কুত্বাপি হয় 
নাই। ইহার টানায় ৭০* সুত্র মাত্র থাকে । যবনের! ইহার স্বচ্ছতা শ্োতোজলের তুল্য 
জ্ঞান করিয়া ইহাকে "আব? (বারি), “রিওয়া” ( গতিবিশিষ্ট ) উপাধি দিয়াছেন। এই 
বস্ত্রোদ্দেশে কথিত আছে যে কোন সময় আরঙ্গজেব বাদশাহ দ্বতনয়ার বর্ণ তাহার বস্ত্র ভেদ 
করিয়! প্রকাশ হইয়াছে দেখিয়| তাহাকে তিরস্কার করাতে সে কহিয়াছিল, *পিতঃ, সপ্তপ্তর 
বন্্ পরিধান করিয়াছি, তথাপি কেন তিরস্কার করেন 1” “খাস ব! “জঙ্গল খাসা” পূর্বে 
সোনারগীয়ে প্রস্তত হইত | ইহা! অন্তান্ত মলমল অপেক্ষা ঘন এবং অধিক প্রশস্ত | ৩ হত 
গ্রশগ্ত খাস! অগ্রাপ্য নহে। 'শীবপম, এই মলমল অতি মনোহর । ইছা রজনীযোগে 


শিক্ষা-দীক্ষার কথ! ৯৪৩ 


তৃণময় ক্ষেত্রে বিস্তৃত করিয়। রাখিলে শিশির দ্বার! সিক্ত হইয়! পর, প্রাতে অস্ত হয় ক্রমাগত 


যত দিবা বৃদ্ধি হইতে থাকে তত শিশির শুদ্ধ হইলে তাহা পুনরায় দৃষ্িগোচর হয়| সর্বোত্তম 
শবণমের টানায় ৭০০ সুত্র থাকে |” 


রেশম 


বঙ্গদেশে রেশমের কীট-উৎপাদকদ্দিগের নাম তৃতচাষী। তৃতপত্রের জন্ত সাধারণতঃ 
১০ বিঘ! জমির প্রয়োজন । তুত চারি প্রকার, ১ম সার,__পত্রবৃহৎ ও ফল কালে বর্ণ হয়; 
২য় ভোর--পত্র অপেক্ষাকৃত ছোট-হুগলী ও মেদনীপুর অঞ্চলে ইহা বেশী জন্মে ) ৩য় দেশী; 
৪র্থ চীনি। 

পূর্বে ব্গদেশে চারি প্রকারের কাট দ্বারা রেশম প্রস্তুত হইত। ১ম বড়__ইহাতে 
বৎসরে একবার মাত্র রেশম জন্মে। ২য় দেশী- বৎসরে ইহা হইতে পাঁচবার রেশম হয়। 
৩য় চীনি (অপর নাম মাদ্রাজী )__বংসরে ছয় সাতবার রেশম হয়; ধর্থ বর্ণশঙ্ষর- দেশী ও 
চীনি কীটের মিশ্রণে জম্ম__ইহাতে উত্তম রেশম হয় না । 

রেশষের কীটকে তৃতচাষীরা সাধারণতঃ *পুলো,* “পোকা” বা “পোক” বলে। দেশী 
কীটের ডিম বসস্তকাঁলে ১০ দিনে, বৈশাখে ৮ দিনে, আষাঢ় মাসে ৭ দিনে ও শরৎকালে প্রায় 
ছুই মাস পরে ফুটিয়া থাকে । বড় কীটের ডিম ফাল্গুনের শেষে জন্মে এবং দশমাস পরে 
অর্থাৎ মাঘ মাসের প্রথমে কাটাবস্থায় পরিণত হয়। ফাল্গুনের শেষে ৪০টি পুংকীট 
ও ৪০টি স্ত্রীকীট ভাল হুইলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২৮০০ (১০ কাহন) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ডিম প্রসব করে। ডিমগুলি প্রথম গীতাভ তারপর মেটে পাথরের বর্ণ হয়। নবজাত 
কীটদিগকে চাষীরা প্রত্যহ চাঁরবার নূতন তুতের পাতা খাইতে দেয়। চারিদিন তুতের 
পাতা খাইয়া কীটগুলি ঘুমাইয়৷ পড়ে। এই ঘুষকে চাষার৷ “আঙ্গারে ঘুষ” বলে। এই ঘুম 
দুইদিন পর্যস্ত থাকে ; দুম ভাঙ্গিলে কীটের চর্ম পরিবর্তিত হইপ্না অন্যরূপ চর্ম হয় এবং 
এই অবস্থায় তাহারা পুনরায় তুত খাইতে থাকে । এই খাওয়া ও তৎপরবর্থী অপরিহার্য 
ঘুম-_এই প্রক্রিয়া ৪ বার হইয়া! থাকে, ইহার মধ্যে ত্বক্‌ পরিবর্তন করিয়া কীট ৩২ অন্গুলী প্রমাণ 
দীর্ঘ হয়। এইবার পুনরায় ইহাদিগকে ১০ দিন তুত খাইতে দেওয়া হয্ব--তারপর তাহার! 
আর কিছু খাইতে চাহে না। এই সময় একট! ডাল! হইতে তাহাদিগকে দরম। দিয়! প্রস্তত 
২৮০ হাত প্রস্থ এবং ৩৪০ হাত দীর্ঘ অপর একটা আধারে রাখা হয়। এই আধারের নাম 
“ফিংশ। ফিংএর উর্ধে সুই অঙ্কুলী গভীর তিন অঙ্গুলী প্রস্থ সর বাঁশের খোপ সকল নির্মিত 
থাকে । চাষীরা এ খোপে এক একটি কীট রাখিয়! দেয়। তখন কীটগুলি তাহাদের মুখ 
হইতে এক প্রকার সুত্র বাহির করিয়া স্বীয় দেহ আবৃত করে । ক্রমাগত ৫৬ ঘণ্টা ত্র প্রস্তুত 
করার পর কীটের! নিশ্তন্ধ হুইয়া পড়ে । এই গুটি গ্রস্ত তওয়ার নি।? দিল পন চসিসথ 


৯৪৪ বৃহৎ ব 


গুটি মধ্যস্থ কীট রৌদ্দ্রের উত্তাপে অথবা *তুন্দুর” নামে গৃহে রাখিয়৷ নিহত করে, তৎপরে 
গুটিগুলি তগ্ড জলে সিদ্ধ করিলেই অনায়াসে ুত্র প্রস্তুত হয়। 

এখনও বহরমপুর বাঙ্গলার রেশমী বস্ত্রেরে গৌরব কতক পরিমাণে রক্ষা করিয়৷ 
আসিয়াছে । “রেশম” ফাগি শব । আমাদের দেশে এইরূপ "বস্ত্রের নাম ছিল 'কৌষেয, 
“ক্ষৌম, “পট । রামায়ণে সীতার পীত কৌধেয় বাসের উল্লেখ আছে। মহাভারতে 
সভা পর্বে দৃষ্ট হয়, হিমালয়ের উত্তর প্রন্দেশস্থ শক জাতীয় রাজারা যুধিষ্টিরকে পকীটজ বস্ত্র” 
উপঢৌকন দিয়াছিলেন। ভারতীয় সাহিত্যে চীন দেশীয় রেশমী বস্ত্রের অনেক 
স্থলে উল্লেখ আছে। থুষ্টাব পঞ্চম শতাব্ীতে রথের পতাকা পর্য্যন্ত চীনা বস্ত্র প্রস্তত 
হইত। এ সম্বন্ধে কাঁলিদাসের সুপরিচিত ণ্চীনাংগুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্ত* 
সহজেই মনে পড়িবে । 

চীন সম ফোহির (7০-1) বংশোদ্ভব রাজ! চীননং (01010 25০75) ২৮০০ খুঃ পূর্বে 
রেশমী বন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবাস্তী আছে। ২৬০২ থুঃ পূর্বে চীন সম্ত্াট 
হোয়েনটি (1305,) '11) তীহার পাটরাণী সিলিং চিকে (31-005-01) রেশমী সুতার 
উৎকর্ষ লাধনের ভার প্রদান করেন। এ বিষয়ে রাজ্জীর কৃতিত্ব এত বেশী হইয়াছিল যে, 
লোকে তাহাকে রেশমের দেবতা৷ বলিয়। জানিত। 

1100100100105 01 111: 100858 নামক পুস্তকের লেখক আর. সি. বওয়াল্লি (8.0, 
7৪৪11০)) প্রভৃতি রেশমতববজ্ঞ পণ্ডিতের! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভারতবর্ষের রেশম _ এই 
দেশজ, উহাকে অন্ত কোন স্থান হইতে আনিতে হয় নাই। শুধু রামায়ণ মহাভারতে নহে, 
পৃথিবীর আদি গ্রন্থ খণ্েদেও ইহার উল্লেখ আছে। মনু বহুস্থানে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, 
(পঞ্চম অধ্যায়, ১২০ শ্লোক; নবম অধ্যায়, ১৬৮ শ্লোক; দ্বাদশ আধ্যায়, ৬৪ শ্লোক)। বৈদিক 
সাহিত্য ও সংস্কতে এই বস্ত্রের যে ষে নাম পাঁওয়! যায় ( উর্ণ, কৌষেয়, কীটজ, ক্ষৌম ) 
তাহার্দের কোনটিরই চীন দেশীক্ম রেশমী বন্ত্রের নামের সঙ্গে সাদৃশ্র নাই। সে সকল নাম 
ভারতবষের নিজস্ব, এবং এই বস্ত্রের উল্লেখ যখন থুষ্ট জন্মিবার বহু পূর্ব হইতে ( চীনদেশীয় 
বন্ত্রের আদিকাল হইতে প্রাচীনতর সময়ের) ভারতীম্ব সাহিত্যে পাওয়া যাইতেছে--তখন 
এই শ্রেণীর বস্ত্র এদেশেই উৎপন্ন হইয়াছিল, পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, (৮. 0, 
চ৪119)18 19001)010105 01 3111 10095675১70. 19) | 

ইযুরোপে এই বন্তর হর্লভ ছিল। রোমের রাজার! এই বস্ত্রের অত্যন্ত সমাদর করিতেন। 
কিন্ত ইহা এত ছুর্শুল্য ছিল যে রাজরাণীরাও ইহা! পরিতে পাইতেন না। সম্রাট 
আরিলিয়ানের পত্ধী একট! অঙ্গরক্ষা! এই বন্ত্রে বানাইতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু সম্রাট বন্ব্য- 
সাধ্য বলিয়। তাহা রাজ্তীকে দিতে সম্মত হুন নাই। ১৬০০ বৎসর পৃর্য্বে রোম সম্রাট 
হেলিওগেবলস রেশমী বন্ত্র ব্যবহার করিতেন বলিয়! তদ্গেশীয় বাষ্ট্রসভ1 তাহাকে অপরিষিত 
ব্যত্শীলতার জন্ত তিরস্কার করিয়াছিলেন। খুষ্ট জন্মিবার অল্প সময় পরেই যুরোপে ভারতীয় 
রেশমেরই পরিচয় হইয়াছিল। 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯৪৫ 


ভারতবর্ষের প্রাচীন লেখকদ্দিগকে কল্পনাপ্রিয় ও ইতিহাস-জ্ঞান-শৃন্ত বলিয় নিন্দা! করিতে 
মুরোপীয় পণ্তিতগণের কেহ কেহ উৎসাহ বোধ করেন। কিন্তু তাহার! যে বাস্তবক্ষেত্রেও 
কোন জাতি হইতে ন্যন নেন, যুরোপীয় প্রাচীন লেখকগণই তাহাদের গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় 
তাহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ইসনার্ড লিখিয়াছেন, শুধু তৃত খাওয়াইয়! 
একট! গাভীকে বহুদিন রাখিয়া দেওয়া হয়, তারপর তাহার বাছুর হইলেও তাহাকেও 
তুত খাওয়াইয়! শেষে মারিয়া ফেল! হয়। এ বাছুরের মাংস একটা পাত্রে রাখিয়া দিলে 
তাহ! পচিয়1 যায় এবং তন্মধ্যে রেশমী কীট দেখা দেয়,_-সেই কীটজ হ্ত্রে ভারতীয় 
কৌষেয বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। 

যে গৃহে এইভাবে কীটের ক্রমবিকাশ হয়-_তাহার নাম *বানক ; ইহার পরিমাণ 
১০ হশত দীর্ঘ, ১০ হাত প্রস্থ, ৬ হাত উচ্চ। এই গৃহে পর পর পাচটি মাচান থাকে, 
প্রত্যেক মাঁচানে ১৬টি ডাঁলা-_উহার পরিমাণ ৩% হাত দীর্ঘ, ও ২৭ হাত প্রস্থ ; এক একটি 
ডালায় ৩২০০ কীট রক্ষিত হয়। সুতরাং সকলগুলি ডালাতে ২৫৬,০০০ কীট পালিত 
হইতে পারে। এই গৃহে এককালে তিন মণ, তিন সের রেশ্ম প্রস্তত হয়__তাহা ছাড়! 
আরও কিছু অল্পদরের রেশম পাওয়া যায়-_তাহাকে “ওছ| রেশম* বলে। 

রেশম ধৌত করিয়। মাজ। ঘষ। ক্িতে হয় । তাহাতে প্রতি সেরে এক পাদ পরিমাণে 
রেশম নষ্ট হয়। চীনি গুটাতে এক রতি পরিমাণ রেশম জন্মে এবং এ রেশম প্রায় 
৮০০ হাত দীর্ঘ হয়। এ রেশমের ষাট তোলায় এক জোড় উত্তম গরদ প্রস্তুত হইয়৷ থাকে । 
এই পরিমাণ বন্ত্র প্রস্তুত করিতে পাচ হ'জার সাতশে! ষাট (৫৭৬০ ) গুটীর সুত্র দরকার। 

এ সম্বন্ধে ৯২ বৎসর পূর্বে এক বিশববিশ্রুত বাঙ্গালী পণ্ডিত লিখিয়াছিলেন, *৫৭৬০ 
জীবের প্রাণ নষ্ট না করিলে এক জোড়া গঃের বন্ত্র পরিধান কব! অসাধ্য । অধুনা 
ধাহার। অবিরত বৈধ হিংসার [নন্দা করিষ! থাকেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞান্ত যে তসর, গরদ, 
চেলি, সাঁটিন ও-্লিকমল ইত্যাদি কীটজ বন্ত্র তাহার! কি বিবেচনায় ধারণ করেন? 
তাহারা অবশ্যই জাত আছেন যে বিংশতি বৎসর প্রত্যহ ছাগমাংস ভক্ষণে যত সংখ্যক 
জীবহত্য] ঘটে, এক জোড়া গরদের বস্ত্রার্থ ততোধিক পাপের (৫) সম্ভাবনা ; কারণ উক্ত 
বস্ত্রের প্রত্যেক গঞ্জ-পরিমিত পদার্থ প্রস্ততকরম্ণণ সহস্রাধিক্কু জীবের প্রাণহানি হয়। ১২৪৯ 
বঙ্গাব্ধে (১৮৪১ খুঃ) ১৬১১১৮০ মণ রেশম ও ৭৬, ৮৪৬ থান কোড়া আর ৭,৫৮,৭৮৩ থান 
রেশম মিশ্রিত কার্পাস বস্ত্র ব্গদেশ হইতে বিদেশে প্রেবিত হইয়াছিল। তত্তিনন এতন্দেশে 
ষে রেশমের বস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল তংসমুদয় প্রস্ততকরণার্থে ১,২০,০০০ মণ রেশমের 
আবশ্তক; এবং এই রেশম উৎপন্ন করণার্থ প্রতিবর্ষে অভাবতঃ ৮,৩২,৫২,০৩,২৫২ জীব- 
হত হইয়া থাকে । বৈধহিংসাদ্ধেবী মহাশয়ের! কৌষেয় বস্ত্র ব্যবহারে বিরত হইলে উক্ত 
সংখ্যক জীবের অনেকে রক্ষা পাইতে পারে !11” (বিবিধার্থ সংগ্রহ, ২য় পর্ব, ২৫ পৃঃ1) 

নৈতিক ও অধ্যাত্ম জগতের এই গুঢ় প্রশ্ন সমাধানের আমাদের অবকাশ নাই। কিন্ত 
উপরে যে সংখ্যার অঙ্ক দেওয়! হইল তাহা! দ্বারা ৯২ বৎসর পূর্বে ইংরেজ রাজত্বের প্রাকালে 
বৃহৎ বঙ্গ/৬৫ 


০৬৩৬ হত ওস 


আমাদের রেশম, ব্যবসায়ীদের যে সমৃদ্ধি ছিল তাহার কথা ম্বতঃই মনে হইবে। আমরা 
যোগল রাজত্ব পর্য্স্ত এই ইতিহাসের দড়ি টানিয়াছি। সুতরাং পরবর্তী সময়ের বঙ্গের 
বাণিজ্য-ধ্বংমের বিষাদময় তুলনামূলক চিত্র উদঘাটন করা আমাদের বিষয়-বহিভ্‌ ত। 
এখন সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে যে রেশম বিদেশে রপ্তানি হইতেছে, তাহার একটা তালিক 
আমার টেবিলের উপর আছে । এই তাঁলিক! হইতে শুধু বঙ্গদেশের অংশটা কতক পরিমাণে 
অনুমান করা! যাইতে পারে । ১৮৬৭--৬৮ খুষ্টাব্ধে ভারতবর্ষ হইতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ 
টাকার রেশম বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৮৮৭--৮৮ অন্দে যে চালান যায় তাহার 
মূল্য শুধু ৪* লক্ষ টাকাঁ। ১৮৯২--৯৩ অবে রপ্তানি বাড়িয়া গিয়াছিল, উহার মূল্য 
৬৭১১৫,০০০২ টাকা ইহা সমস্ত ভারতবর্ষের হিসাব । 


বাঙ্গালীর পাগ্ডিত্য 


আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি, বঙ্গদেশে বহু পূর্ব্বে আধ্য-নিবাস হইয়াছিল এবং অধিবাসীরা 
বেদোক্ত ধর্ম পালন করিতেন। নগেন্দ্রনাথ বস্ত্র মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন, আসামের 
পাহাড়ে এখনও বৈদিকধর্দ্-পালনকারী এক শ্রেণীর লোক আছেন, ধাহারা ঠিক বৈদিক 
খধিদের মন্ত্রের অনুরূপ মন্ত্র জপ করিয়। বৈদিক অনুষ্ঠান করেন । 

পরবর্তী জৈন এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এদেশে বৃদ্ধি পাওয়ার পরে এবং এদেশের 
জনসাধারণ স্বভাবতঃই পগু-বধ-বিরোধী হওয়াতে বৈদিকধর্ম এদেশে ততট! প্রচলিত 
হইতে পারে নাই। অমহাভাষ্যের উদাহরণ-প্রসঙ্ে পতঞ্জলি 
লিখিয়াছেন, “লোকেশ্বর আজ্ঞাপয়তি......**' প্রাগঙ্গং গ্রামেভ্যো৷ 
ব্রাহ্মণ! আনীয়ন্তামিতি।* এই লোকেশ্বর শুঙগবংশীয় ব্রাহ্মণ রাজ! পুষ্যমিত্র। তিনি বৌদ্ধ 
প্রভাবে পূর্বদেশ বৈদিকাচার-বিরহিত দেখিয়া তথায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, উহা 
খুঃ পৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর কথা | 

কিন্ত নিয়স্তরে যদিও জৈন ও বৌদ্ধধন্্ম বিশেষ করিয়া! প্রচলিত হইয়াছিল, তথাপি 
খৃষটায় প্রথম দিকৃকার কয়েক শতাব্দীতে এদেশে বেদজ্ঞ ব্রা্মণের কোন কালেই অভাব হয় 
নীই। তাম্রণিপিতে ইহার বহুল প্রমাণ দৃষ্ট হয়। দামোদরপুরের ( দিনাজপুর ) পাচখানি 
তাত্রশীসনে দৃষ্ট হয়, খৃষ্টায় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে এদেশে ব্রাঙ্গণগণ “অমিহোত্র” ও “পঞ্চ 
মহাষজ্ঞ* সম্পাদন করিতেন, পুগুভূক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষে এই সকল বৈদিক কার্ধ্ 
অনুষ্ঠিত হইত। ফরিদপুর জেলার তিনখানি তাঅশাসনে জান! যায় খুষ্টায় ষষ্ঠ শতকে 
বঙ্গদেশের “বারক মণ্ডলে* যজুর্কেদের বাজাসন শীখাবলম্বী ব্রাঙ্গণের! বাঁস করিতেন। 
ত্রিপুরার তাত্রশাসনে দৃষ্ট হয় গ্রদৌষ শশ্মা নামক জনৈক বেজ্ঞ ব্রাহ্মণ চারিবেদে অভিজ্ঞ 
শতাধিক ব্রাহ্ষণকে তর্দেশে উপনিবিষ্ট করাইয়াছিলেন। নেপীলের রাজকীয় পু ধিশালায় 
চতুত্ুু জ-বিরচিত হরিচরিত কাব্যের পুশ্পিকার দৃষ্ট হয়, পালবংশীর় ধর্শপালের রাজত্বকালে 


বেদ-বিষ্ভা | 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯৪৭ 


বরেন্ত্রভূমিতে শ্রুতিবিদ্‌ ব্রাহ্মণগণের বসতি ছিল। থুষ্টীয় নবম শতাব্ধীতে নিন্সিত দিনাজপুরের 
গুরবমিশ্রের গরুড়স্ত্ডে দৃষ্ট হয় উক্ত মিশ্রের পূর্ববপুরুষগণ বংশান্ক্রমে বেদবিভ্ভায় পারদশা 
ছিলেন। কেদার মিশ্র বাল্যকালেই “চতুর্কিস্ভাপয়োনিধি” পান করিয়া বেদ এবং বৈদিক 
সাহিত্যে প্রথিতষশ। হইয়াছিলেন। তাহার পিতামহ দেবপালের মন্ত্রী দর্ভপাণি "“বেদচতুষ্টয়রূপ 
মুখপদ্পলক্ষণাক্রাস্ত” ছিলেন। দেবপাল দেবের সমসানক্িক “ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ” 
গ্রস্থকর্ত1 নারায়ণেরও অশেষ বেদজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়| থুটীয় দশম শতকে মহীপাল 
দেবের বাণগড় লিপিতেও বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণের উল্লেখ আছে। থুষ্টীয় পঞ্চম শতাবীতে রাজ। 
ভূতি বন্ধার সময়ে তদানীন্তন কামরূপে বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যানস| কামরূপের ভাস্কর বর্মার তাত্রশীসনে বেদের বিভিন্ন শাখাবলব্বী ২০৫ জন 
ব্রাহ্মণের নীম আছে । ইহ! ছাড়! এদেশবাসী ভিন্ন ভিন্ন যুগের বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বিষয় 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হূর্গামোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার লিখিত হরগ্রসাদ-সংবর্ধনা-লেখমালার 
অন্তর্গত প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, এই বিষয়ে আমি সেই প্রবন্ধটি হইতে সাহায্য গ্রহণ 
করিয়াছি । বৈদিক গ্রন্থ বৌদ্ধযুগে এদেশে তাদৃশ আদৃত হয় নাই, এই জন্ত যাহা কিছু 
ছিল, তাহ লুপ্ত হুইয়াছে। তথাপি গুণবিষু, হলীযুধ, রামনাথ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি কয়েক 
জন বৈদিক গ্রন্থকর্তার নাম ও তাহাদের গ্রন্থের বিষয় পণ্ডিত ছূর্গানাথ উল্লেখ করিয়াছেন। 
বা্গলার জনসাধারণ সেন রাজাদের পুর্বে পশুবলি ও বৈদিক বজ্ঞাদির বিস্োধী ছিল। 
এই জন্ত বজের বাহিরের লোঁতেরা এই দেশ বেদ-বহিভূর্তি, ব্রাহ্মণহীন বলিয়৷ বিদ্রুপ 
করিতেন। বস্ততঃ বঙ্গদেশে কোন কাচেই পণ্ডিতের অভাব হয় নাই। আমরা ২৯১-৯৮ 
এবং ৩৫৩-৭৬ পৃষ্টা বঙ্গীয় পণ্ডিতদের কথা৷ আলোঁচন। করিয়াছি। 

ইংরেজদের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেও বাঙ্গলায় এইরূপ স্ুবনজয়ী পণ্ডিত অনেক 
ছিলেন, ধাহাদের পদতলে বসিয়! উইলসন, কৌলক্রক, কেরি, ওয়ার্ড, টমাস ও মার্সম্যান প্রস্তুতি 
স্থপপ্ডিত সাহেবগণ এদেশের ভাষ। ও সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করিতেন । এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে 
আমরা! মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিতে পারি। মার্সষ্যান সাহেব তাহার শ্রীরামপুরের 
ইতিহাসে সুমতু)ওন্র সম্বপ্ধে লিখিয়াছেন :-_”ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পঙ্ডিতদিগের 
পুরোভাগে ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় ; ইনি উড়িস্যাবাসী, এবং বিদ্যার জাহাজ বলিয়। পরিচিত 
ছিলেন” (আমি (০199898 ০৫ 1165726079এর ভাবার্থ এবিগ্ার জাহাজ” শবে 
বুঝাইলাম )। কিন্তু তিনি উড়িষ্যাবাপী ছিলেন না; বঙ্গদেশবাসীই ছিলেন| যে হিসাবে 
মার্সম্যান তাহাকে €উড়িষ্যাবাসী” বলিয়াছেন__সে হিসাবে আমাদের বিস্তাসাগর মহাশয়কেও 
উড়িম্যাবাসী বল! চলে । মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার ১৭৬২ থুঃ অবে! মেদিশীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। 
মার্সম্যান ইহার সম্বপ্ধে আরো লিখিয়াছেন :_-”ইহার সঙ্গে আমাদের ম্বিখ্যাত অভিধান- 
রচদ্মিতার ( জনসনের ) খুব সাঘৃশ্ত ছিল। জনসনের মতই মৃত্যুঞ্জয়ের অসাধারণ পাগ্ডতয 
ছিল এবং তাহারই মত হিন্দু পণ্ডিতের বিরাট ও অশোভন বপু ছিল। সংস্কত শাস্ত্রে 
তাহার মত পাগ্ডিত্য "মার কাহারও ছিল ন; মিঃ কেরি প্রত্যহ ছুই তিন ঘণ্টা 


।৪৮” বৃহৎ বত 


ইহারই কাছে ভাষা শিক্ষা করিতেন।” মৃত্যুঞ্জয় প্রণীত প্রবোধচন্দ্রিকার ইংরেজী ভূমিকার 
মার্সম্যান লিখিয়াছেন, “মৃত্যুঞ্জয় বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের অন্যতম* (৮019 ০0£ 116 
[09 19101010100 80190121501 0179 ৪০৪৮) | এই প্রাচীন ব্রাঙ্গণদিগের শুধু পাণ্ডিত্য নহে, 
ইহাদের নৈতিক দৃঢ়তা ও ধর্মবিশ্বাস দেখিয়া সেই সফল নুপগ্ডিত পাদ্রী সাহেবেরাও বিশ্মিত 
হুইয়! গিয়াছিলেন | কেরি সাহেবের জীবনচরিতে লিখিত হইয়াছে যে এক সদাশঙ্ন ব্রাহ্গণ 
একদা একটি লোককে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করেন; এই ব্যাপার আদালতের বিচারাধীন 
হয়, এবং ব্রাক্ষণকে সাক্ষী মানা হইয়াছিল। কিন্তু সাক্ষীকে আদালতে যাইয়া শপথ 
লইতে হয়। ব্রাহ্মণ শপথ লইতে অস্বীকার করেন, এই অপরাধে মহাত্মা ব্রাহ্মণকে হাক্গত 
ভোগ করিতে হয়। তিনি একটি লোককে জীবন দান করিয়াছিলেন, প্রতিদান স্বরূপ 
আদালত তীহার উপর এই উৎকট ব্যবস্থা করিলেন। ক্ষোভে ব্রাহ্মণ হাজতে তিন দিন 
তিন রাত্রি উপবাস করিয়া রহিলেন, প্রাণত্যাগ করিবেন তবুও আদালতে শপথ গ্রহণ 
করিবেন না, এই স্ভাহার পণ। এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সাধুচরিত্র ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান দেখাইয়া 
কেরি সাহেব বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎপুর্বক তাহাকে মুক্তিদান করেন। বঙ্গদেশে তখনও 
যেরূপ ধর্মবিশ্বাস ও সাধুতা বিরাজ করিতেছিল, তাহ! দেখিয়া! পাদ্রীরা অনেক সময় বিলাপ 
করিয়া বলিতেন, “কুসংস্কার সত্বেও হিন্দুরা তাহাদের ধর্মের প্রতি যেরূপ অচলা ভক্তি ও 
প্রকান্তিকী নিষ্ঠ। দেখাইয়া থাকেন, আমাদের খুষ্টানদিগের মধ্যে তাহার সিকি পরিমাণ 
অনুরাগও তো! দেখিতে পাই না।” ( বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সংস্করণ, ৫৬১ পৃঃ দ্রষ্টব্য |) 
টমাস সাহেব নবদ্ধীপে যাইয়া! তথাকার পণ্ডিতদের আশ্চর্য চরিত্রবল, নির্ভীকত। ও প্রগাঢ় 
বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়! চমতরুত হইর়াছিলেন। সেই যুগের বাঙ্গালীদের উদারতা, বন্ধুর জন্য, 
প্রতিশ্রুতির জঙন্ত অকাতরে স্বীয় প্রাণদান প্রভৃতি মহাঁওণের অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। 'খই 
পুস্তকে ঘষে সকল লিপিবদ্ধ করিবার অবকাশ নাই। বাঙ্গালীদের শসামান্ত বিদ্যান্ুরাগে 
সাহেবেরাও বিন্মিত হইয়াছেন। প্রতাপাদিত্য-চরিত-লেখক ব্লান্মল্লান্ম অজ্ঞ সম্বন্ধে ডাঃ 
কেরি লিখিয়াছেন, “ইহার অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠতর বিছ্যান্ুরাগী পণ্ডিত আমি দেখি নাই। ১৬ বৎসর 
বয়সের পুর্ববেই ইনি আরবী ও পারসী ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষায়ও 
উহার তুল্যরূপ অধিকার ছিল ।” *4 07070 06৮০996 801)9181- 00780 00112117861 ৪৬ 
হি [91016 175 1001) 762 109 1)602008 এ. 1)811906 0088681 02 4১180108050 
চ678180. 1719 010051896 0 387:50016 এএ 1706 1955 আ০11]) 01 06. কেরির 
মত বনভাষাবিৎ পণ্ডিতের এই প্রশংসা উপেক্ষা করিবার কথা নহে। রামরাম বনু অষ্টাদশ 
শতাবীর শেষভাগে চুঁচুড়ার় জন্মগ্রহণ করেন এবং নিমতা গ্রামের এক পাঠশালায় প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৮০ খুষ্টা্ধে ইনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে আরও অনেক দেশবিশ্রুত পণ্ডিত বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিজেন, 
ইহাদের মধ্যে গর্জাশখল্প কজিষ্পীজেল্ল নাম স্মরশীয়। ইহার সম্বন্ধে ১৩৩৯ সনের 
১৯শে জ্যেষ্ঠের পনায়ক* পত্রিকান্ম কৃতবিদ্ধা কবিরাজ ইন্দুতুষণ সেন লিখিয়াছেন, 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯৪৯ 


“বহু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকে বলিতে শুনিয়াছি--“আধ্য-চিকিৎসার শেষ খধষি গঙ্গাধর। 
শ্রীচৈতন্তদেবের যুগের পর এত বড় পণ্ডিত ভারতে জন্মগ্রহণ করেন নাই ।” 

ইনি সর্ধশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন এবং ৭৭ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়৷ গিয়াছেন। 
তন্মধ্যে আফুর্ধেদ-সংক্রান্ত ৩২খাঁনি, তত্তগ্রন্থ ২খানি, জ্যোতিষ ১খানি, ব্যাকরণ ৮খানি, 
স্বৃতি এখানি, নাটক, আখ্যায়িক1, মহাকাব্য ও ছন্দগ্রনস্থ ১৩খানি এবং ১৪খানি বিবিধ 
বিষয়ক | তাহার রচিত আুর্ব্েদ-সংক্রান্ত টাক “জল্লকল্পতর” এখন বঙ্গদেশীয় শ্রেষ্ঠ 
ভিষক্গণের প্রধান অবলম্বন। গঙ্গাধর যশৌহর জেলার মাগুরা গ্রামে ১৭৯৭ থুষ্টাঝের 
জুলাই মাসে (২৪খে আযাঁট়, শুক্রবার ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮৪ সনের ১৯শে জ্যেষ্ঠ 
মৃত্ররচ্ছুরোগে প্রাণত্যাগ করেন। ইহার পিতার নাম ছিল ভবানী রায় ও মাতার নাম অভয়! 
দেবী__এবং ইনি তাহণৃদদের একমাত্র সন্তান ছিলেন । 

এই পণ্ডিতদিগের শিরোমণি-্বপ আমরা কীজা লীন্মম্মোহনন ল্লাম্রেল্সল নাম 
উল্লেখ করিতে পারি? ইনি প্রাচীন ও আধুনিক কালের সন্ধিস্থলে বিরাজমান। ইনি হুগলী 
জেলার রাধানগর গ্রামে ১৭৭৪ খুঃ অন্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩৩ থৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেখ্বর 
বৃষ্টল নগরীতে প্রাণত্যাগ করেন। পরাধীন জাতির একটি লোক, ধন-মান-এ্রশ্বধা-বিদ্যাগর্ব্বিত 
ইংরেজদিগের মধ্যে তখনকার দিনে যে উচ্চ প্রশংসা ও অন্ধার অর্ধ; পাইয়াছিলেন, তাহাতে 
বৃঝা যাইবে, আধ্্যসভ্যতার প্রধান লীলাকেন্দ্রসমূহে তখনও জ্ঞান-ধর্মের পুণ্য-প্রদীপ 
জ্বলিতেছিল ; জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ বাঞ্জলীর ব্রাঙ্গণকে যে জগদ্‌-গুরু বলিয়া মান্য করিয়া- 
ছিলেন-_তাহ! তাহাদের অজস্র অকপট হৃদয়ের অভিনন্দন দ্বারা প্রতীতি হয়। আমর! 
এখানে কয়েকজন স্থুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির অভিমত উদ্ধৃত করিয়। দেখাইব_ বঙ্গীয় যন্দিরের 
হোমানল বিদেণী শ্রদ্ধাভক্তি কতটা আকর্ষণ করিয়াছিল। লওনের ইউনিটারিয়ান সমিতি 
হইতে রামমোহন রায়কে ষে অভিনন্দন দেওয়! হয়, সেই সমিতির মুখপাত্র হইয়া রাজাকে 
মানপজর দেওয়ার সমধ হার জন বাউরিং (81৮ 2010) 10৬01) ) যাহ! বলিয়াছিলেন, 
তাহার মর্ম এই :-_“কেহ কেহ কল্পনা করিয়াছেন, যদি এখন আমাদের মধ্যে বিশ্ব- 
বিশ্রুত অমর-কীত্তি ব্যক্তিগণ, ধাহাদদের যশ যুগযুগান্ত যাবৎ চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের 
মধ্যে কেহ যদি হঠাৎ সশরীরে উপস্থিত হন, তবে আমাদের মনে কি ভাব হুইবে? 
যদি হঠাৎ প্লুটো, সক্রেটিস, মিলটন কি নিউটন অকন্মাৎ আসিয়! দেখা দেন, তবে আমরা 
কি ভাবিব? আমাদের একজন কবি, যিনি স্বর্গীয় প্রতিভা লইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
বলিয়া লোকের বিশ্বাস, তিনি দক্ষিণ মেরুর সেই স্বন্দর জ্যোতিম্মান আলোকপুঞ্জ যাহ! "ম্র্ণ 
ক্রুশদও্' (03০9106) (1985 ) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা! যাহারা সর্বপ্রথম 
দেখিয়াছিলেন, তাহাদের বিশ্ময়াবিষ্ট মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহ অন্ধন করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। আমি এই সমিতির পক্ষ হইতে রাজ রামমোহন রায়কে আপ্যায়ন 
করিতে যাইয়। সেইরূপ ভাব-বিহ্বলতার সহিত হস্ত প্রসারিত করিতেছি ।” আমেরিকার 
ডাঃ বুথ [মঃ ইষ্টলিনের নিকট ১৮৩৩ থুষ্টাব্বে ২৭শে নভেম্বর যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, 
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তাহাতে রামমোহন সম্বন্ধে এই কথাগুলি ছিল :-_ইহার মৃত্যুর পরে আমি ইহার 
সমস্ত গ্রন্থাবলী ভাল করিয়া পাঠ করিলাম! তাহার ফলে আমার এই ধারণা 
বদ্ধমূল হইয়াছে যে, রামমোহন রায়ের সমকক্ষ ব্যক্তি জগতে বর্তমান কালে বা 
অতীতে কখনও জন্মেন নাই।” রেভারেণ্ড জে. স্কট পোর্টার প্রিসবিটেরিয়নি সভার 
বলেন, “যে কোন বিষয় আলোচনায় তাহার অগাধ পাঁঙিত্যের পরিচয় পাওয়া! যাইত, 
সেরূপ পাণ্ডিত্য আমি আর কাহারও মধ্যে দেখি নাই। তাহার যুক্তির সারবত্বা এবং 
মৌলিকত্ব এরূপ ছিল, যাহার অধিক আর কাহারও হইতে পারে না। জগতে যত লোক ষে 
কোন যুগে জন্মিয়াছেন, রামমোহন রায় তাহাদের সর্ব শ্রেষ্টগণের অন্ততম।” ১৮৩৩ খুঃ অবের 
১৪ই অক্টোবর তারিখে ফিনস্‌ বাড়ী গির্জায় ( লণ্ডন ) বক্তৃতা কালে রেভারেও জে ফক্স 
বলিয়াছিলেন, *একটা৷ কবিত্বপূর্ণ স্বপ্রের স্তায় তাহার অস্তিত্ব বিলীন হইয়া গিঘাছে। কিন্ত 
তিনি মৃত হইয়াও এখনও যে স্বরে কথ। কহিতেছেন তাহা যুগ যুগান্তর ভরিয়া শুধু ভারতবাসী 
নহে, যুরোপের ও আমেরিকার অধিবাসীদের কাঁণে বাজিবে।” নিউ গ্রাভেল পিটে 
রেভারেগড গ্যাসপ্ল্যাণ্ড রামমোহন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, “যে পর্যাস্ত জগতে ধর্দতত্ব প্রচারিত 
হইবে, ততকাঁল রামযোহনের নাম কেহ ভুলিতে পারিবেন ন1।” কর্মেল ফিটজ্‌ লরেন্স 
(যানচেষ্টারের আরল ) তাহার ইংলগ্, ইজিপ্ট ও ভারতবর্ষের ভ্রমণ-বৃত্তাস্তে ( ১৮১৭-১৮ 
থুঃ ) লিখিয়াছেন, *“অত্যাশ্চর্যয শক্তিসম্পন ব্রাহ্মণ, তাহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ; আরবী, ফার্সী, 
সংস্কৃত, ইংরেজী, বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানী ইহার নখাগ্রে এবং ইনি কথায় কথায় লক ( 1,০21.) 
এবং বেকনের (1%50০0) গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধত করেন।* সামাজিক সাম্যবাদের তৎকাঁলের 
প্রধান নেত| সুবিখ্যাত রবার্ট ওয়েল ইহার সঙ্গে তর্কে হারিয়। গিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে 
মিঃ রেকর্ডার হিল ( 75০০৪ 1311]] ) লিখিয়াছেন, “রাজ! আমাদের ভাষায় তর্ক করিলেন, 
ইংরেজী ভাষায় তাহার বিস্ময়কর অধিকার আমাদিগকে অভিভূত করিল। রবাট হারিয়া 
গিয়। একটু চটিয়! গেলেন। তাহার এরূপ বিচলি৬ ভাব ও অসহিফুুত! আমি আর কখনই 
দেখি নাই। রাজার ভাব স্থির, সংযত ও প্রশান্ত ।” ভাঃ বুট ইঞ্টলিন সাহেবকে ১৮৩৩ থুঃ 
অন্ধের নভেম্বর মাসে লিখিয়াছিলেন, *আমার চক্ষে রাজা রামমোহন রায় মনুষ্যত্থের পূর্ণ বিকাশ, 
জগতের অতীত ইতিহাসে ও বর্তমানে জ্ঞান ও বিনয়ের এরূপ পুর্ণ প্রতিম। আর একটিও 
আমি কল্পন' করিতে পারি নীই।* আর একজন ইংরেজ লিখিয়াছিলেন, “তর্কযুদ্ধে রাজা 
রামমোহন রায় অপ্রতিহন্দী। আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য ষে এক্ষেত্রে রাজা ইংলগ্ডে 
তাহার সমকক্ষ একজনও পান নাই।»” মেরি কার্পেণ্টার লিখিয়াছেন, *শ্রীরামপুরের মিঃ 
এডামস্‌ রাজাকে ব্যাপটিষ্ট মতে দীক্ষিত করিতে আসিয়! নিজে রাজার সঙ্গে তকে পরাভূত 
হইয়া তাহার মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, একথা সকলেই জানেন।” সেই সময়ের সর্ধ 
প্রধান হেতুবাদী দার্শনিক জেরেমী বেছ্ছাম পামমোহনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। 
তিনি রাজাকে 'একবার চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, “আপনার পুস্তকে নাম লা থাকিলে আমি 
কিছুতে ধরিতে পারিতাম ন! ষে উহ! হিন্দুর লেখা,--বরঞ্চ উহ! কোন শ্রেষ্ঠ এবং উচ্চশিক্ষিত 
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ইংরেজের দ্বার! লিখিত বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল” জন টুয়ার্ট মিলের ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের সুখ্যাতি করিয়া বেস্থাম রাজাকে লিখিয়াছিলেন,_-*মিলের ইংরেজী লেখাট। 
বদি আপনার মত নুন্দর ও নিখুঁত হইত, তবে আর কিছু বলিবার থাঁকিত না ।” 
বিলাতের তৎকালের প্রসিদ্ধ কবি ক্যাম্বেল রামমোহনকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। তিনি 
যতদিন ইংলণ্ডে ছিলেন, ততর্দিন সেই দেশের আভিজাত্য এবং বিদ্ভাদপিত ইংরেজ সমাঁজ 
তাহাকে গুরুর স্তায় সন্মান করিয়া আতিথ্য দেখাইতে ব্যস্ত হইয়াছিল। তিনি ইংলগ্ডেশ্বরের 
সভায় এবং ফরাসী রাজ লুই ফিলিপের প্রাসাদে সর্বোচ্চ সম্মান পাইয়াছিলেন। 

এই বাজলার এক নগন্ত প্রদেশ রঙ্গপুর_-তথাকার কালেক্টারের সেরেস্তা্দার, ধিনি 
তৎকাঁলের বিধি অনুসারে কেরানিগিরি হইতে উচ্চতর কোন পদের দাবী করিতে পারিতেন না, 
তিনি এত বড় হইয়াছিলেন যে সমস্ত সভ্য জগৎ সমন্ত্রমে তাহার নিকট মাথা নোয়াইয়াছিল। 
এতদ্দেশীয় পর্ডিতগণ 'মুকুটহীন রাজশ্রীর+ প্রভাবে চিরকাল সমস্ত জগতের উপর রাজত্ব 
করিয়। আসিয়াছেন। কুটিরবাপী এক নগন্ত পল্লীর পণ্ডিতকে দেখিয়া পণ্ডিতশিরোমণি 
কেরি প্রভৃতি পাশ্চাত্তা প্রধিতযশী ব্য্তি তাহাদের বেতনভূক্‌ সেই দরিদ্র ব্যক্তিকে তৎকালীন 
জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের একজন বলিয়া! সংবদ্ধিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী পণ্ডিতের 
মন্ডিফের অপূর্ব স্যষ্টি__নব্যন্তায়ের কৃটতর্কের মধ্যে এখনও যুরোগীয় পণ্ডিতগণ মাথা প্রবেশ 
করাইতে পারিতেছেন না। হে ভারতবাসী ! চীরিদিকে বিপ্দজাল ঘিরিয়া ধরিয়াছে, উর্ধে 
মহামেঘের উদ্দামলীল! | এই দুর্য্যোগের গভীর নিশার গাঢ় অন্ধকারে পথ দেখা যাইতেছে 
না; কিন্ত যুগে যুগে নব নব প্রতিভার স্ফুরণে, নানক, কবির, তুকারায, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ 
রামমোহন, গান্ধী, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত পুরুষবরদিগের অভাদয়ে কি মনে 
হয় না যে, এই তপস্তার ক্ষেত্রে-এই যজ্তস্থলে এখনও হোমাপ্নি জলিতেছে, এখনও 
আহিতাগ্নিকের চির জ্যোতিম্মান্‌ বহ্ছিদীপ্তি হেথায় নির্বাপিত হয় নাই? এই যুগের মুক্তিমন্ত 
শিখাইবার যোগ্য কোন পুরোহিত আসিবেন, কি আসিয়াছেন ; তাহার শ্রীমুখোচ্চারিত বাণীর 
প্রত্যাশায় সমস্ত দেশ স্তম্ভিত ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে । 

এই শিক্ষাপ্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে ১৮০৭ খুষ্টাববে কলিকাতায় স্থাপিত ফোট 
উইলিয়াম কলেজের সম্বন্ধে আমর কয়েকটি কথা বলিব। 

ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষাশিক্ষার উপর এই বি্ভালয় জোর দিয়াছিল, বস্ততঃ 
ইহা খুবই স্বাভাবিক ছিল। এ কথাঁট! ভাঁবিতে পারা যাঁয় না যে, ধাহারা কোটা কোটা 
লোঁকের ভাগ্যনিয়ন্তা শাসনকর্তা, তাহারা সেই দেশের ভাষা! না জানিয়! কর্মক্ষেত্রে কাজ কি 
করিয়া! স্থুসম্পন্ন করিতে পারেন। এই প্রাদেশিক ভাষা অগ্রাহা করাতে শিক্ষাশালাগুলিতে 
নানারূপ বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে । এদেশের লোকেরা মৌলিক চিস্তাশীলতার প্রতিষ্ঠা 
একরূপ হারাইতে বসিকাছে । গণিত পড়িবে গণিতের ভাষ৷ ইংরেজী ; ইতিহাস, বিজ্ঞান, 
দর্শন, উদ্ভিদ্‌বিষ্ঠা, সভায়, ভিষকৃশীস্ত্র গ্রভৃতি সমস্তই ইংরেজীতে শিখিতে হয়। ফলে 
প্রত্যেক বিষয় শিথিতে সময়ের অর্ধেকটা যায় তৎসম্বন্ধীয় ভীষাট! দখল করিতে | এমন কি 
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সংস্কত ও বাঙগলার় এমন প্রশ্নপত্র আছে যাহাতে এ ছই ভাষার জ্ঞান না ধাকিলেও 
শুধু ইংরেজী জানিলেই পৰীক্ষার্থী কৃতকার্য্য হইতে পারে। ভাষা লইয়া কদ্রৎ করাতে 
বিষয়জ্ঞান অতি অল্পই হয় এবং যেটুকু হয় তাহ। গতানুগতিক হয়-_স্বাধীন চিন্তাণীলতার কোন 
উৎসাহ দেওয়! হয় না। বিদেশী ভাষার নানারূপ কস্রৎ দখল করিতে করিতেই জীবনের 
অদ্ধেক চলিয়! যাঁয়। এজন্ত মেডিক]াল কলেজে এত ভাল ভাল ছাত্র গত অদ্ধশতাব্দীকালে 
এদেশে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু গুডিব চক্রবর্তী হইতে ডাঃ সরকার পধ্যস্ত একজনও 
এমন দাড়ান নাই, যিনি মৌলিক গবেষণা! দ্বারা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কোন নুতন তত্ব দান 
করিতে পারিয়াছেন। ইংরেজী সাহিত্যে আমর! এত কৃতী যে আমর! একরূপ ইংরেজীতে 
হাঁসি, ইংরেজীতে কাপি এবং ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, অথচ আমর! 
পেঝপীয়র সম্বন্ধে লিখিতে গেলে কেবলই টেইন, ডাউন, ভিকটর হিউগে কি বলিয়াছেন, 
তাহারই অনুবৃত্তি করিয়া! থাকি ; আমাদের যে কোন স্বাধীন মত ব৷ স্বকীয় আদর্শ আছে তাহ 
জানিও না, ভাবিতেও পারি না। এদিকে ২৪ বৎসরের ইংরেজ যুবক বেদ, পুরাণ, বেদান্ত, 
রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি যাহ! কিছু পড়িবেন, বুড় বাল্সীকি, দ্বৈপায়ন কিংবা খরণ্থেদের খাষি 
কেহই ইহাদের অহ্যভূত সমালোচনা হইতে রেহাই পান না। ইহারাই বা চিন্তাজগতে 
এমন স্বাধীন ও আমরাই বা এরূপ পরান্গ ও শেকলে-বাধা গোলাম হইলাম কেন? 
ইতিহাস এবং দর্শনেও আমরা কেবলই পরের মত রোমস্থন করিতেছি । ইহার একমাত্র 
কারণ আমরা নিজেদের কথাও নিজের ভাষায় পড়িতে পাই না। এ সম্বন্ধে এফ. এচ. 
ক্রাইন, আই. সি এস বলেন, “কুক্ষণে মেকণে সাহেব বাঙ্গলার শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন 
করিয়াছিলেন, নতুবা বাঙ্গালীর! যে মৌলিকতাহীন বলিয়া অভিযুক্ত হইয়া থাকেন সেই 
নিন্দার দশমাংশের একাংশেরও তাহারা ভাজন হইতেন না।” 

প্রাদেশিক ভাষা অগ্রাহা করার ফল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই অধিকতর দৃষ্ট হয়। এই যে 
কোটী কোটী লোকের ভাষ! না জানিয়। রীজপুরুষেরা এদেশ শাসন করিতেছেন, তাহার ফলে 
শত শত মতরঙ্জম (অনুবাদক ) অফিসে অফিসে বসিয়। গিয়াছে । একজন ইংরেজ বদি 
আমাদের ভাষা শিক্ষ! করেন, তবে শত শত উকীল যোক্তারের ভাঙ্গ/ অশুদ্ধ ও অপরিস্ফুট 
ইংরেজী দিয়া বিচারককে সকল কথা বুঝাইতে হয় না । ইহাদের এই পণুশ্রমে ব্যপ্িত সময়ের 
কি কৌন মূল্যই নাই? সাক্ষীর জবানবন্দীর ইংরেজী অনুবাদে যে কত বৃণা! সময় ও শক্তির 
অপচয় হয় তাহ। সকলেই জানেন । মাত্র জন কয়েক হাইকোর্টের জজ, ছোট আদালতের জজ ও 
জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলা জজ এদেশীয় ভাষা শিখিবে* না আর তজ্জন্ঠ সমস্ত জাতি এই ভাবে 
ঘোর প্রায়শ্চিত্ত করিবে, ইহ! যুক্তিসহ নহে | বিচারককে ইংরেজীতে কি সকল কথাই 'এই 
সক উকীল ভাল বুঝাইতে পারেন, না. নাম-মাত্র দেশী ভাষার জ্ঞান লইয়া বিচারক সাক্ষীর 
জবানবন্দী বুঝিতে পারেন? শাননকর্তীকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দেশের অবস্থা বুঝিয়া লইতে 
হয় দেশীয় ভাষা না জানিয়! তিনি এই কার্য কি ভাবে সুসম্পন্ন করিতে পারেন? প্রাদেশিক 
ভীষায় তিনি যে পরীক্ষা দিয়া পাস করেন, তাহ! খেলা মাত্র ; ম্যাটি কুলেসনের বাঙগল! পরীক্ষার 
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উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্য জ্ঞান তাহাদের মধ্যে অনেকেরই নাই। কি আশ্চর্য যে বাঙ্গালী 
ম্যাজিপ্রেটের কাছে বাঙ্গালী উকীল ইংরেজীতে বন্তৃতা করিয়া! থাকেন! ইংরেজী শিক্ষ এখন 
নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাই বলিয়! যে ইংরেজীর বর্ণজ্ঞান-শুন্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে 
ব্যবহারকালেও সেই ভাষার শরণ লইতে হইবে তাহার কথা নাই। সংস্কৃত 
দায়ভাগ, মুসলমানী আইন কানুন ও ইংরেজী ব্যবহার-শান্ব শিক্ষা করা অপরিহার্য), কিন্ত 
তাই বলিয়! সংস্কৃত, ফারসী কি ইংরেজীতে বক্ৃত1 দিতে হইবে এবং সাক্ষীর জবানবন্দী তর্জম! 
করিতে হইবে এ কথাতে! সমর্থন করা যায় না। শাসক ও শাসিতের সঙ্গে পরস্পরের 
সহানুভূতি ও প্রীতির অন্ততম মূল-বন্ধন পরস্পরের ভাষাজ্ঞান। আমাদের ভাষ। জানিলে__ 
সাহিত্যপাঠে ও কথোপকথনে বিদেশা শাসন-কর্তী আমাদের মনোভাব বুঝিয়! যতটা! শ্রদ্ধা 
ও গ্রীতিপরায়ণ হইবেন-_-মআামর। যদি চিরকালই কৃত্রিম বুলি বলিয়৷ তাহাদের কাছে 
পশ্তপক্ষীর স্তায় হুর্বকবোধ হইয়া! থাকি, তবে সে সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা আমরা তাহাদের 
কাছে কখনই পাইব না। 

মহাত্মা লর্ড ওয়েলেসলী কর্তৃক ১৮০০ থুষ্টার্খে ফোর্ট উইলিয়াম কলে অতি বড় 
সছৃদেশ্রে স্থাপিত হইয়াছিল। 

এই দেশস্থ সিভিলিয়ানগণকে তাহাদের পদ পাইবার পূর্বেই সেই পদে উন্নতি লাভ 
করিবার জন্ত দেশী ভাষায় খুব শক্ত পরীক্ষাস্থলে স্বীয় স্বীয় গুণপনার পরিচয় দিতে হইত। 
তাহাদিগকে চারটিবার বিচারম্থলে উপস্থিত হইয়া দেশী ভাষায় তকবিতর্ক দ্বারা তাহাদের 
শীসিত প্রদেশের ভাযাঁজ্ঞানের প্রমাণ দিতে হইত। এই তর্কসভায় দেশীয় প্রধান প্রধান 
পণ্তিতগণ, রাঁজগণ, বিদেশী রাজদুতেরা, মন্ত্রপণ এবং বিশিষ্ট মুন্সী ও মৌলভিরা উপস্থিত 
থাকিতেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেঙ্গে সিভি।পয়ানদের বাঙ্জলা ও ফার্সীতে এই বিচার 
কলিকাঁতার বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সমক্ষে হইত। এদেশের উচ্চকর্চারীদের কর্মো্নরতি এই 
কলেজের অভিমতের উপর সম্পূর্ণূপে নির্ভর করিত। এখানে বিদ্যার পরিচয় না দিয়! 
সমস্ত ভারতে কোন সিভিলিয়ানের পদ বা! বেতনের উন্নতির সন্তাঁবন। ছিল ন।। (13০ [)7070- 
6101) 8৪ 69108 21581) 11) 6106 0010110 901৮108 (1):00520006 10019 10 হাতা 
1)81)01) 01 1110 881৮108 1)610 1১7 01৮11191595 8308])0 61070981706 01028009101 
(10159 0911.৮--]৩০)০৮1৪ 06 10৮5 35002005৬০1, 07808.) এই কলেজে 
বড় বড় ইংরেজ অধ্যাপক ও দেশের পণ্ডিতগণের ভাঁব-বিনিমযু, চিরস্থায়ী অন্তরজতা। ও 
পরম্পরের প্রতি সৌহার্দ্যের একট বিশিষ্ট স্থান সৃষ্টি করা হইয়াছিল। দিভিলিয়ানদের 
ন্য়লিখিত বিষন্গুলি পড়িতে হইত-_(১) ষুরোপের বর্তমান কালের প্রধান প্রধান ভাষা, 
(২) ল্যাটিন, গ্রীক ও ইংরেজী প্রাচীন সাহিত্য, (৩) গণিত, (৪) ভূগোল, (৫) সাধারণ 
ইতিহাঁন, (৬) উত্ভিদবিস্তা, (৭) রসায়নশান্ত্র, (৮) জ্যোতির্বিধস্তা, (৯) নীতিবিজ্ঞান, (১০) স্বতি, 
(১১) সমস্ত জগতের সংক্ষিপ্ত ব্যবহারশান্ত্র, (১২) ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জন্জ আরবী, 
পাঁরলী, হিন্দস্থানী, বাঙ্গলা, তেলেগু, মহারাট্টা, তামিল এবং কেনারিজ প্রভৃতি 
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লাহিত্য, ভারতবর্ষের ও দাক্ষিপাত্যের ইতিহাস। এই কলেজ রাই্ীয় কর্ম-ক্ষেত্রের একটা 
ধড় বিভাগ ছিল এবং প্রধান প্রধান রাজকর্প্চারীরা অধ্যাপকদদিগের সহিত সহযোগ করিয়া 
ইহা পরিচালনা করিতেন। ওয়েলেসলীর ইচ্ছা ছিল ষে গার্ডেন রিচে একটা বড় প্রাসাদ 
নির্মাণ করিয়া কলেজকে সুপ্রোথিত করা-_-তাহাতে সমস্ত অধ্যাপকগণ থাকিবেন, ৫** 
ছাত্র থাকিবার ব্যবস্থা থাকিবে, তাহ! ছাড় একটি বৃহৎ পাঠাগার, বক্তৃতাশালা, ভোজনাগার 
এবং আনুষঙ্গিক গৃহাদি থাকিবে। 

বহু উদ্দারচেত। ইংরাজ এই মহৎ উদ্দেশ্ের প্রশংস। করিয়াছিলেন। একটা কোম্পানী 
কর্তক এত বড় সাম্রাজ্যের পত্তন হওয়ার ব্যপদেশে এমন মহৎ প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা 
আর কোথায়ও হইয়াছিল বলিয়া জান] যায় নাই। ভারত সরকারের সঙ্গে এদেশের প্রধান 
প্রধান লোকের একট! মিলন-স্থল স্বাভাবিক ক্রমে এই ভাবে গড়িয়। উঠিলে বোধ হয় পরবর্তী 
নানা রাষ্ট্রনৈতিক বিড়ম্বন! ভোগ করিতে হইত ন1) প্রাক্কালেই মিলনের পথ স্থগম হুইলে 
শাসক ও শাসিতের মধ্যে মতদ্বৈধ এরূপ উৎকট হইয় দাঁড়াইত ন1। 

এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পরিপন্থী হইলেন মেকলে ও রাজা রামমোহন রায়। 
১৮০০ খৃঃ অব হইতে ১৮৩৫ সন পধ্যস্ত বাঙ্গল| ভাষায় প্রধানতঃ ইংরেজদের সহায়তায় যে 
অভূতপূর্ব সাহিত্যিক প্রচেষ্টা হইয়াছিল-_যাহাতে বাঙলা গগ্-সাহিত্য একরূপ গড়িয়া 
উঠিয়াছিল--তাহা মূলত: এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্যোগে | 


মোগলাধিকারে বাঙ্গালী 


মোগল রাঁজত্বেও দেখ যায় বাঙ্গলাদেশে প্রধান প্রধান স্বোস্ধার অভাব হয় নাই! কিন্ত 
পাঠান আমলে হিন্দু রাজা ও অপরাপর ভূঞাঝাজগণ যেরূপ দিলীশ্বরের ভ্রকুটি অগ্রাহথ করিয়া 
ুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছেন, মোগল-যুগে আকবর-প্রতিঠঠিত বিপুল সামাজ্যের আওতায় পড়িয়া 
বাঙ্গলার সে সাহস ও বী্ধ্য লুপ্ত হইয়! গিয়াছিল। সাম্রাজ্যতস্ত্রী মোগলের তীব্র লক্ষ্য মুসলমান 
বাঁদসাহুগণের উপর যেরূপ ছিল, স্ষুত্্র নগণ্য পল্লীবীরের উপরও সেইরূপ ছিল,_সেই শ্তেন- 
দৃষ্টি এড়াইয়। কেহ কিছু ষড়বন্ত্র বা বিদ্রোহের উদ্যোগ করিতে সাহস পাইত না। আরঞ্জেষ 
অত্যন্ত সন্দিগধমনা ছিলেন, পাঁছে কেহ দীর্ঘকাল একস্থানে থাকিয়! শক্তি সঞ্চয় করে, 
এজন তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগকে একস্থানে স্থির হইয়া ধাকিতে দিতেন না| 
জাঁরঞ্জেব বলিয়া নয়, মোগল রাজত্বে এই সাত্রাজ্যতন্ত্র অল্প-বেশী সকল সম্রাটের রাজত্ব-কালেই 
দেখা "াইত। আরঞ্জেবের সময়ে হিন্দুদিগ্রের উপর অশরতপূর্বব অত্যাচার চলিয়াছিল__হৃতরাং 
সেই যুগে বাঙ্গালীরা কতকট! অসাড় ও হীনবীধ্য হইয়! পড়িয়াছিলেন। তথাপি মুসলমান 
নবাবদিগের অধীনে থাকিয়! ইহারা যুন্ধবিগ্রহ করিতেন এবং অনেক সময়েই বিশ্বস্ততা-নিবন্ধন 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯৫৫ 


বাদসাহগণের প্রিয়পাত্র হইতেন। গোলাম হুসেন দেখাইয়াছেন ষে, আরঞ্জেব তাহার নান! 
প্রকীর অত্যাচারের অন্ুমৌদনে গৌড়া যৌলভীদিগের নিকট উৎসাহ পাইতেন। তাহার 
কাফের-দলনের সদিচ্ছার জন্ত ইহারা তীহাকে নিরস্তর "বিশ্বাসী পআ্রাটু” (88111)51 7076102) 
“সনাতন ধর্মের আশ্রয়” (156 01)81751)61 01 17611100) ইত্যাদি উপাধি দিয়! স্তোক- 
বাক্য বলিতেন, ফলত: ইহাদের দ্বারা দেশের ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল। আরঞ্জেবের 
শত্ররাও বলিতে বাধ্য যে, তিনি অতি দৃঢ়হন্তে শাসন করিতেন, সুতরাং ততরুত অন্তায়গুলিতবারাও 
দেশের শাঁসনযস্ত্র শিধিল হইতে পারে নাই। কিন্তু পরবর্তী সম্রাটগণের অর্থগৃধূতা এবং 
শক্তিসামর্থযের অভাবে দেশ উত্তরোত্তর ধ্বংসের মুখে চলিতে লাগিল; ধাহারা আইনজ্ঞ ও 
হুবিচারক তীহারা ক্রমশঃ হটিয়া গেলেন এবং নিতান্ত ছুষ্টচরিত্র লোকের! সিংহুবিক্রমে 
প্রজাপীড়ন আরম করিয়! দিল। (61886 6))0 07708 ০£ 6199 08 ০0৮ ৭8066 20 
096 ০01 3909৮ ০2 00950 4১110010605 আ16) 0091% ০6106] 11557861500185 08009 
%০ 17১9 1101101770৮ 9] 6০ 8%19, ৪০ 606 6106 13901১16 5011190. 11) 19 
200 11] 019611)00159 ]1056109) 01061701%  01580)1)65190 29080081500) 0017 8৪ 
20710101059 8150 61017210607 00৮ 100 (0 10110 01078 60 19] 177 210 
19805 (য1)91651,৮ (%1069007%00) 9০1. 111, 0 160.) বাঙ্গলাদেশে এই অর্থগৃধ্ তার 
ফলে হিন্দু জমিদারদিগের জন্য 'বৈকুষ্ঠের ব্যবস্থা হইতে সেই অত্যাচার কতক পরিমাণে 
বুঝ! যাইবে-_সামান্ত হিন্দু প্রজার! যে কত সহিয়াছিল, তাহ] না বলাই ভাল। মোগলের 
সাত্রাজ্যতন্ত্র অর্থকেই মূলমন্ত্র করিয়া! সমস্ত প্রদেশে এই বিষের আওত। প্রসারিত করিয়াছিল। 

সিরাজউন্দৌলার রাজত্বের অব্যবহিত পূর্বেও হিন্দুরা সামরিক ব্যাপারে প্রীধান্ত লাভ 
করিয়াছিলেন। . তাহাদের শ্বাধীন হইবার প্রচেষ্টা অবশ্তই নিরম্ত হইয়া গিয়াছিল, কিন্ত 
তাহারা শৌর্যেবীর্য্যে তখনও বঙ্েশ্বরগণের দক্ষিণহস্তন্বপ ছিলেন। দেওয়ানী বিভাগে 
-_ বিশেষতঃ রাজস্বসখবন্ধীয় সমস্ত কাধ্যে-__তীহারা অপ্রতিত্বন্দী ছিলেন। গুপপন! দেখিয়া 
নবাবেরা জাতি ব। ধর্ম গ্রাহ না করিয়! ইহাদিগকে উচ্চতম পদ দিয়াছিলেন। মোগল ও 
পাঠান উভয় জাতির মধ্যে যেরূপ অবিশ্বাস ও কৃতদ্রতার দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত 
করিতে দেখা যায়, হিন্দুদদিগের মধ্যে সেইরূপ বিশ্বাসের অভাব কচিৎ দৃষ্ট হইয়া! থাকে । 
শুধু সিরাজের সর্বনাশসাধনে কয়েকজন হিন্দু বড়লোক মুসলমান-চক্রীদের সহিত যোগ দিয়া- 
ছিলেন। মুসলমানের অধিকার-বিলোপের পর সেই সকল বিক্রান্ত ওমরাহ ও নবাব কোথায় 
গেলেন? বঙ্গদেশের জমিদার ও সন্্ীস্ত ব্যক্তিদের তালিকায় তাহারা মুষ্টিমেয় হইয়া পড়িলেন। 
শত অত্যাচারেও হিন্দু স্বীয় চরিত্রবল বজায় রাখিয়াছেন, এজন্তই তাহার! এপধ্যস্ত টি"কিয়া 
আছেন, অন্ত কোন জাতি হুইলে ভীষণ অত্যাচারের ফলে হয় তাহার! বিজেতাদের 
সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের নিযন্তরে কোনরূপে বীচি থাকিবার একটা অবকাশ করিয়া 
লইতেন, নতুবা নির্দুল হইয়া যাইতেন। কতক পরিমাণে ধর্মচ্যুত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া 
আজও বঙ্গে হিন্দুরাই গ্রবল। 


৯৫৬ বৃহত বঙ্গ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও আমরা বহু হিন্দুকে শীসন-বিভাগের শেখরদেশে 
প্রতিঠিত দেখিতে পাই। ঢাকার দেওয়ান যশোবস্ত রাও নবাব সরফরাজ খার শিক্ষা- 
গুরু ছিলেন | তিনি এই সময়ের ইতিহাসে এক প্রসিদ্ধ চরিত্র । সুপ্রসিদ্ধ রাজ! রাঁজবল্লভের 
এরশ্্্য ও প্রতিপত্তি পূর্ববঙ্গে প্রবাদবাক্য হইয়া আছে। তাহার রাজধানী রাজনগরের 
অপূর্বব কীর্তিরাশি _দোলমঞ্চ, নবরত্ব, একুশরত্ব প্রভৃতি বহু হম্ত্য কীত্ডিনাশীর অতল জলে 
ডুবি গিয়াছে-_-এই সমযে প্রধান মন্ত্রী ছর্নভরামের ভ্রাত! রালবিহারী পুরিষার ফৌজদার নিযুক্ত 
হইয়া! কর্মমকুশলতা৷ দ্বারা নবাবের বিশেষ প্রিয় হইয়! উঠিয়াছিলেন এবং এঁ নবাবের 
(সকত্জঙ্গ) অন্ততম প্রিয়পাত্র কামন্থ শ্যামনুন্বর তাহার কামান ও অন্ত্রশস্ত্রবিভাগের 
কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন | সিরাজউদ্দৌপার সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সময়ে সকতজঙ্গ 
তাহার মুসলমান সেনাপতিদিগকে বলিয়াছিলেন, “তোমর থামের মত গ্লীড়াইয়া কি করিতেছ? 
'দেখ্ছ ন| হিন্দু শ্ঠামন্ুন্বর অগ্রগামী হইয়া! কেমন যুদ্ধ করিতেছে 1” একথা পূর্বে একবার 
লেখা হইয়াছে। রাজা রামনারায়ণ ও স্ুন্দরসিংহ পৃণিয়। ও মুরপিদাবাদের যুদ্ধাবিগ্রহে 
প্রধান কল্সিবূপে নবাবদের অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। মুতক্ষরিনে ইহার্দের সমন্ধে 
অনেক কথা উল্লিখিত আছে। আলমটাদ রায়রায়ার পুত্র দেওয়ান রাজা কীত্িচন্ত্র রায়- 
রায়। নবাবের রাজস্ববিভাগের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন । জগৎ শেঠ ও বদ্ধমান রাজার 
এককোটী কয়েক লক্ষ টাকার হিসাব আলিবদ্দীর দপ্তরে বহুদিন যাবৎ চাপা পড়িয়া 
গিয়াছিল, উহার অস্তিত্বও নবাব সরকারে বিস্বতির সাগরে নিমজ্জিত হইয়। গিয়াছিল। 
কীত্তিন্ত্র এই হিসাব ধরাইয়। দিয়! উহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া আলিবন্ধীর 
রাজভাগ্ডারে প্রদান করেন। এই কার্যের জন্ত তাহার খুব সুখ্যাতি হইয়াছিল। ছুর্লভরাম 
রাজস্ব-বিভাগে আলিবদ্দীর সরকারে অনেক ভাল কাঁজ করিয়াছিলেন এবং ইহার অসামান্ 
যোগ্যতার জন্তই ইনি প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইয়াছিলেন! তরুণব্যস্থ মোহনলাল সিরাজের 
সর্ববিষয়ে প্রধান মন্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব চালাইতেন,_-ছুঃসহ অভিমানে দর্মভরাম দিরাজের বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিলেন ; মুতক্ষরিনে লিখিত আছে, মোহনলাল পলাশীর ক্ষেত্রে বন্দী 
হইয়া ইহারই করতলগত হইয়া নিহত হন। পুণিয়্ার শাষনকর্তী, আলিবন্দীর জামাতা, 
ঘেখেটি বেগমের স্বামী নবিসমহম্মদ খাঁন দয়াদাক্ষিণ্যের অবতার ছিলেন। তিনি মাসিক 
৩৭ হাজার টাকা জাতিধর্্ব-নির্ব্বিচারে গরীব, বৃদ্ধ ও ছুঃস্থদিগের মধ্যে দান করিতেন, তাহার 
প্রধান মন্ত্রী ছিলেন আজীব রায়, এই বিশ্বানী দেওয়ানের সহযোগে পুণ্যবান্‌ নবাব সর্বজন- 
প্রিন্ন আদপর্শ-নুপতি হইরাছিলেন। বদ্ধমানের রাজার দেওয়ান মাণিকচাদকে নবাব ৫০০০ 
অশ্বারোহী সৈম্ত ও ৯০০ পদাতিকের নেতৃত্ব প্রদান করিয়া সেই হুর্গরক্ষার ভার দিয় 
চলিয়া যান। এই অষ্টাদশ শতাবীর মধ্যসময়ে আরও বিস্তর হিন্দুরাজকর্ম্চাবীর কথা 
মুসলমান এঁতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন, ইহার! শান্তিপ্রিয় হইলেও রণক্ষেত্রে সিংহ্বিক্রান্ত 
ছিলেন। আলিবন্দী যখন মহারাট্টার্দের হাতে পড়িয়া হুর্গতির চরমসীমাক্ন উপনীত হইয়াছিলেন, 
ভখন এক বন্তপ্রদেশের হিন্দু রাজা তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া! যাইতে প্রস্তত হুইয়! ভ্রম- 
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বশত: বিপথে লইয়া গিয়াছিলেন, এই ব্যাপারে তিনি এতদূর লজ্জিত ও অনুতপ্ হইয়াছিলেন 
যে তিনি নিজের তরবারি দ্বারা আত্মহতা! করিয়াছিলেন । সীতারাম রায় নামক এক 
হিন্দু কর্ম্মবীর, অতি অল্পবেতনের কর্মচারীর পদ হইতে আজিমগঞ্জের সর্বপ্রধান ব্যক্তি হইয়া- 
ছিলেন। ইংরেজের পক্ষ হইয়া ইনি ফরাসীদের সঙ্গে যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
তাহার ও তদীয় সেনানীদিগের সাহন ও রণকৌশলের ভূয়সী প্রশংসা গোলাঘ হুসেন 
করিয়াছেন (মুকক্ষরিন, ১৫০ পৃঃ, দ্বিতীয় খণ্ড )। ইনি ক্লাইভকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়। 
রাজনৈতিকক্ষেত্রে অমিত প্রতিষ্ঠা অজ্জন করিয়াছিলেন। ইহার দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণের 
কথা মুতক্ষরিনে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে । ইনি মাজিমগঞ্জ ফলফুলের বাগানগুলির 
উন্নতিসাধন ও সাধারণকে বিন! ব্যয়ে তাহাদের উৎপন্ন ফলভোগ 
করিবার ম্থবিধাজনক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমরা স্থন্দরসিংহের 
কথা পূর্বেই লিখিয়াছি, ইনিও দলেই যুগের একজন সর্বজনবিদিত শ্রেষ্ঠ বাক্তি। এক 
নর্তকীর পুত্র গোলাম খোঁউস্‌ ইহারই প্রীসাদে বড় হইয়া বিশ্বীসাতক তাপূর্ব্বক 
ইহাকে নিহত করেম। বিহারের শাসনকর্তা গালিবন্কার অতি-বিশ্বন্ত জানকীরামের নামও 
এখানে উল্লেখষোগ্য । এখানে বল! উচিত বঙ্গদেশের এই যুগে কায়স্থগণই মধিকাংশ সময়ে 
বড় বড রাজ-পদবী ও সমরকুশলতার খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছিলেন । 

ক্লাইভ ও মীরজাফর যখন সিরাজের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া পরম্পকের বখরার টাক! 
গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন নবাবের অন্তঃপুরে যে বিরাট ধনাগার লুকাফিত ছিল তাহার 
সন্ধান ক্লাইভ পান নাই। কথিত মাছে নগদ আটকোটা টাক! ও বনু মনিমুক্ত। ও জহরৎ 
রাজ-অন্তঃপুরে ছিল। মীরজাফর ও লাভকুষ্ণ নামক ক্লাইভের এক দেওয়ান এই টাক! 
আত্মসাৎ করেন। লাভরুষ্খ ১৭৫৮ খৃঃ অন্যে ৬ টাক! বেতনে কর্শ করিতেন। ইহার 
দশবর্ধ পরে মরিবার সময়ে তিনি নগদ? ৭২ লক্ষ টাকা, ১৮ লক্ষ টাক] মুল্যের জমিজম! ও 
৪০০ শত প্রকাণ্ড ঘড়! গ্রভৃতি রাখিয়! যাঁন। এই ঘড়াগুলির ৮০টির মধ্যে খাটি সোনার 
মুদ্রা ও বাকী ৩২০টিতে রৌপ্য-সুদ্রা ছিল। 

ক্লাইভের প্রধান মন্ত্রী (দেওয়ান) ছিলেন রামচাদ | আমি শুধু নবাবের কর্মচারীদেরই 
কথা! এখানে বলিলাম । রাজাদের কথা বলিবার অবকাশ এখানে নাই, এই কাহিনী 
পড়িলে স্বতঃই মনে হইবে, স্বাধীনতা-হারা হইলেও হিন্দুগণ রাজসরকারে সম্মানিত 
সমস্ত পদই প্রাপ্ত হইতেন। ধর্মের বাধা থাকিলেও অধিকাংশ বড় কর্ম্মচারীরাই হিন্দু 
ছিলেন, এবং ধনৈশ্বর্ষ্যে জগৎ শেঠ শুধু ভারতবর্ষে নহে, সমস্ত জগতে অপ্রতিদন্দী ছিলেন। 
প্রত্যেক যুদ্ধেই আমরা হিন্দু সেনীপতিদের শৌধ্যবীর্য্যর কথা পাইতেছি এবং মুসলমান 
এ্রতিহানিকগণই ইহ! কহিয়া! গিয়াছেন। হিন্দুর ইতিহাস হিন্দুরা লিখেন নাই, হিঙ্গুর 
কথ! হিমু নিজে কহেন নাই। তথাপি অনেক বাদ দিয়া বিদেশীয়েরা এদেশীয় লোকের যে 
চিত্র আকিয়াছেন. তাহাতেও চক্ষু ঝলসিয় যায় । এই সময়ে আহান্মদাবাদের নবাব দাউদ 
থার এক হিন্দু স্ত্রী ছিলেন। রাজমহিষী খন পুর্ণগর্ভ৷ তখন নবাব মৃত্যুমুখে পতিত হুন। 


কায়স্থ জাতি । 


৯৫৮ বুহুত বছ 


হিন্দু স্ত্রী সহ্যরণ যাওয়ার জন্ত উতলা হইয়া পড়েন, কিন্তু এখনতো! তিনি রাজকুমারী 
হইয়াও মুমলমান নবাবের পদ্ধী--বেগম। স্বামিদত্ত একখানি ছোরা তাহার ছিল। তিনি 
চিতানলে উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু সেই ছোর৷ দিয়া স্বয়ং অতি কৌশলে স্বীয় গর্ভ 
বিদীর্ণ করিয়! গর্ভস্থ শিশুকে ধাত্রীর হস্তে দিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য মিনতি 
করিঘ্। শাপ্ত সমাহিতভাবে মৃতকে বরণ করিয়া লইপেন। স্থির মন্তিফ্ধে এমন কাজ 
জগতে হিন্দুমহিল! ভিন্ন কে করিতে পারিত? মৃত্যুঞ্জয় শর্মা প্রণীত রাজাবলীতে 
পৌরাণিক এক রাজসীমস্তিনী সন্ধে এইরূপ একটি উপাখ্যান পড়িয়াছিলাঘ। ধার- 
রাজ-কন্তা স্বীয় স্বামী গঞ্ধর্বসেনের মৃত্যুতে শোক-কাতরা হুইয়৷ *তীক্ষধার এক 
ছুরি লইয়া আপনার পেট চিরিয়া ফেলিলেন, তৎক্ষণাৎ রাঁজকন্তার প্রাণবিয়েগ হুইল। 
বালক অক্ষত দেহে গর্ভ হইতে নির্গত হইল।” মুতক্ষরিনে লিখিত আছে :_ 
1৮1)8010 1000%0 (01 70910802108) 1080 1816 & 0020801% 17 আ1)000 116 783 (900911 
10580. 9176 8৪ 008 0901169] 01 & 21001710817 01 19৮18001010 ০01 67৪৮ 
1100000) 71)816 1 দম8৪ & 868700100 7018, 00186 80106 01 (0888 £806০০ (11000) 
[9710088 51705]0 2158 (00817 08151769800 678 5108105 10. 198100. 1018 1800 
1)0 190 10881 17)111860 10. (18 11082117781) 16110101)) 00 1981 60628006 1100 
808 89182110, ৪৪ 007 [)1820500 800 56৮8]. 100701)9 (0068 10) 006 01110 
800 8118 1780 800788660 101 61) 11997 ০1 1০011077170 106] 10050250001 1001 
61118 08109115018) 5196 1)%0 01908511080. 1018 1১০01617210), ৪ ৪ 60180. 01 1)18 106. 
016 06 01 1015 060) 11) 61): 0010018 ০£ & 51001] 1১105 0০0৮ 18201)60 
/108105050505 8108 60০0]. 6106 70018709105 800 0080105109৮ 0৭) 0811) আ10) & 
[:609,06100 &00. 06366110701) 8175280. 65৪70109) 58108 08181011706 ০০ 
[108 0101]0 &00 (610081]% 7600101)81)090 1৮ 69 606 07-80800675) 86161 10101) 
167 0108, 918 63001720.) (01 00500051005 9০1, 15096) এই আহম্মদাবাদের 
হিন্দুরমণীর সঙ্গে পূর্বোক্ত সতীর নাম করা যাইতে পারে । আমর! খাঁস বাঙ্গলাদেশের আর 
একটি দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করিব_ইনি বর্ধমানের সুন্দরী রাজকন্তা। ইনি শোভা সিংহকে থে 
ভাবে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে। শোভা! সিংহ বর্ধমান আক্রমণ 
করিয়। রাঞ্জা কৃষ্ণরামকে হত্যা করেন, রাজ-হস্তা, মহাক্ষমতাশালী শোভা! সিংহ রাজকুমারীর 
প্রেম প্রার্থী হইয়া তাহার শধ্যাগৃহে গ্রবেশপূর্ব্বক অনেক অন্থনয়বিনয় করেন, তৎপরে বলপূর্ব্বক 
তাহাকে ধরিতে গেলে-_[ “8176 018 1010 00087 1761" 28110606 ৪ 100116 10101) 
5108 1080 000088180 11) 1)01)88 01 ঠ00106 ৪] 01002000167 60 0100 0091 
[8561128. 1101) 001৪ 88000 8119 711)1090 01) 1018 09117.” (৮ 27501590৫09 
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প্রতিহিংসা লইবার জন্ত যে শাণিত ছুরিকাখানি বন্ত্রাঞ্চলে লুকাইয়া রাখিযাঁছিলেন, তাহ! 
শোভা সিংহের পেটে বি'ধিয়। দিয়! তাহাকে হত্যা করেন। 


সপ্তদশ অধ্যায় 


প্রথম পল্লিচ্ছেদ 
বাল! ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ--আদিযুগ 


* নানান দেশের নানান ভাষা । 
বিনে স্বদেশী ভাষ! ঘিটে কি তৃষা! ॥*__নিধুবাবু। 


বাঙ্জল! ভাষা বা পৃথিবার যে কোন ভাষার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে যাওয়া বাতৃলতা 
আদিযুগের মানব প্রথম যে ভাষ! উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাই যুগে যুগে রূপান্তরিত হইয়া 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে। এই অচিহ্িত আদিস্থান খুজিবার চেষ্ট 
|বড়খনা| মাত্র। বাঙ্গালী যতদিন, বাঙগল! ভাষ! ততদিন ;_-কারণ এমন কোন যুগ নাই, যখন 
এদেশের লোক কথ! কহে নাই। পূর্বে এই দেশের ভাষাকে পণ্ডিতের! ঘ্বণ! করিয়! প্রাকৃত 
বা শুধুই “ভাষা” নাম দিয়াছিলেন, তারপর সংস্কত ভাষার লোকের! ইহাকে 'গোঁড়ীয় ভাষা 
নামে অভিহিত করিতেন, “বাঙ্গল! ভাষা” নামটা! খুবই আধুনিক । 

তবে এই ভাষায় কবে পুস্তক, কবিতা, নীতিনুত্র ইত্যাদি নানাবিষয়ক রচনা হইতে 
সুরু হইয়াছে, আহাই বিবেচ্য। অশিক্ষিত বা শর্ঘ-শিক্ষিত লোকের! পাত্ডিত্যপূর্ণ ভাষা! 
বুঝে না। কিন্তু তাহাদের মমেও আনন্দ, প্রেম, ক্লতজ্ঞতা প্রভৃতি ভাবের উচ্ছ্বাস বহিয়! যায় ; 
আনন্দ ও ছঃখের আতিশয্যে কথার স্বর আসে; সেই স্থরই গান, সেই স্থরই বেদ; 
সামবেদে তাহ! রাগ-রাগিনীতে মুত্তিমান্‌ হইয়াছিল। 

বুদ্ধদেব মৃত্যুকালে বলিয়! গিয়াছিলেন, তিনি যে ভাষায় উপদেশ দিয়! গিয়াছেন, সেই 
ভাষায়ই যেন তাহ1 লিপিবদ্ধ হয়। এই আদেশের ফল প্ধম্মপদ |” শুধু ধন্মপদ নহে, হীন- 
যানাবলঘী বৌদ্ধগণের সমস্ত সমৃদ্ধ পল্লী-সাহিত্য। এই পল্লীভাষার নাম হইল পালি। 
ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষারও এই একসঙ্গে শ্রীবৃদ্ধি হয়। পণ্ডিতের! যে শুদ্ধ ভাষা 
ব্যবহার করিতেন এবং বাহ! পাণিনি ও অপরাপর বৈয়াকরণ বছ গবেষণা ও বিজ্ঞান-সঙ্গত 
অনুশীলন দ্বার। সুধীমগ্ডলীর গ্রাহ এবং একমাত্র অবলম্বন করিয়া তুলিছিলেন, বুদ্ধদেবের 
মৃত্যুর পর-__সেই ভাষার নিয়স্তরে আর এক ভাষা! লিখিত ভাষায় পরিণত হইয়া! গেল এবং 
তাহাও কালে এতটা বিশুদ্ধ ও উন্নত হইয়া গেল যে তজ্জন্যও পুনরখয ব্যাকরণ-সঙ্কলনের 
প্রয়োজন পড়িল। এই ভাষার সাধারণ নাম প্রাকৃত। সাহিত্য-দর্পণকার ইহার ১৮ প্রকার 
ভেদ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু বস্ততঃ এই প্রাদেশিক ভাষাগুলির সংখ্যা আরও অনেক বেশী। 


৯৬০ বৃহত্ ব্জ 


এক সময়ে এই ভাষাগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্রী ও মাগধী ভাষাই প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। 
আধ্যভাঁষায় ইহাদের ভিত গড়িয়া! উঠিলেও তৎসঙে বহু দেশজ আদিম ভাষার শব্ধ এই প্রাকৃত 
ভীঁষায় প্রবেশ করিয়াছিল। 

বাঙ্গলা দেশে যে প্রাকৃত কথিত হইত, তাহার অনেকটাই অর্ধ-মাগধী নামে পরিচিত 
ছিল। আমর! অনেকবার লিখিয়াছি, বাঙ্গীলীরাই মগধের শিক্ষা-দীক্ষার উত্তরাধিকারী 
হইয়াছিলেন এবং আদিকালে কথিত বাঙ্গলা ভাষার উপর যাঁগধী প্রারকতের প্রভাব খুব বেশী 
হইদ্াছিল। কোন কোন পত্ডিত মনে করেন, শুধু অর্ধমাগধী নহে, পৈশাচিক প্রারুতেরও 
কতকগুলি লক্ষণ এই ভাষায় স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। যাহা! হউক, এই সকল ভাষাতত্বের হৃক্ষ্ 
বিশ্লেষণ করিবার স্থান বা! অবকাঁশ আমাদের নাই। 

বৈদিক যুগের ভাষাঁর ব্যাকরণ আছে, তাহার সাহায্যে বৈদিক-সাহিত্যে আমরা 
প্রবেশ লাভ করিতে পারি। দ্বিতীয় যুগে আধ্যভাষা সংস্কৃত; পাণিনি ও তৎপূর্ববর্তী কয়েকজন 
বৈয়াকরণ হইতে আরম্ভ করিয়! বোপদেব এবং ক্রমদীশ্বর পর্য্যস্ত শত 
শত পণ্ডিত ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৃতীয় যুগে সংস্কৃতের সঙ্গে 
সঙ্গে পালি ও প্রাকৃত ভাষ! সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, এই ছুই ভাষায় বন গ্রন্থ লিখিত হয় এবং ইহাদের 
রীতি, নীতি, রচনা প্রণালী ও প্রকৃতি বুঝাইবার জন্তও ব্যাকরণের অভাব হয় নাই। 

ক্রমে পালি ও প্রাকৃত ভাষ| সাধারণের অনধিগম্য হইয়! উঠিল | অলঙ্কার-শান্ত্র ও পা্ডিত্য 
ইহাদিগকে গ্রাস করিয়া বসিল, সুতরাং জনসাধারণের সুখছঃখ ও মনের ভাব বুঝাইবার 
পক্ষে ইহারা আর উপযোগী রহিল না, তখন জনসাধারণের কথিত ভাষায় পুনরায় লংগীত ও 
প্রবচনাদি রচিত হইতে লাঁগিল। সংস্কৃতির আদিযুগে পণ্ডিতের! প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে 
“প্রাকৃত” নাম দিয়াছিলেন,_-এই নাম কতকট! দ্বণাব্যঞ্জক ; শিক্ষিতগণের গণ্ভীর বহিভূ্তি 
লোকের! “প্রাকৃত” সংজ্ঞায় অভিহিত হইত | রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের শেষ দিকে সন্দিগ্ধচিত্ত 
রামের প্রতি ক্রুদ্ধ হুইয়৷ সীত! বলিয়াছিলেন, “রাম, তৃমি প্রা$৩ )।ক্তি যেরূপ তাহার স্ত্রীকে 
গালি দেয়, সেইরূপ অপভাঁষ! ব্যবহার করিতেছ কেন?” ইহা! হইতেই বুঝ! যার যে, 'প্রাক্কতঃ 
শনের প্রতি আর্যগণ কি ভাব পোষণ করিতেন । 

বাজলাদেশে যে সকল পুস্তক প্রারুত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, তাহ! কি হইল--এই 
প্রশ্ন সহজেই মনে হয়। প্রাকৃত ভাষার সাধারণতঃ বৌদ্ধগণই গ্রন্থা্দি রচনা করিতেন, সুতরাং 
অনায়াসে এই পি্ধাত্ত করা যাইতে পারে যে পরাভূত হৌ্ধ 
পণ্ডিতগণ এদেশ হইতে চলিয়া যাওয়ার পরে প্রারুত ভাষায় লিখিত 
পুথি, তথা এর ভাষার প্রভাব, এদেশ হইতে অস্তহিত হুইল। 
সেন-রাজাদের সময় হইভে সংস্কতের উপর লোকদের অত্যধিক ঝৌক হুইল। মুতরাং 
সংস্কৃত নাটকাদিতে স্ত্রীলোক ও ইতর ব্যক্তিদের কথোপকথনের যে নিদর্শন পাওয়া যায় 
তাহা ছাড়! এদেশ- প্রচলিত প্রারুত ভাষায় লিখিত পুস্তক খুব অল্পই দেখা যায়__ 
কতকটা নিশ্চিহ্ন হইর! প্রারুত ভাষা উত্তর-ভারভ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। "গৌড়ব* 


ভাষার হিন মুগ। 


'ব্রজবুলি' এ দেশপ্রচলিত 
প্রাবৃতের নিদর্শন কিনা? 


বালা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ-_আদিযুগ ৯৬১ 


হি অভি অন্পসংখ্যক পুস্তক আমরা প্রীক্কত ভাষায় পইইতেছি। নেপালের 
পার্বত্য উপত্যকায় এই প্রাক্কছের নিদর্শন কিছু কিছু আছে, যেহেতু বৌদ্ধ পর্ডিতগণ 
তাহাদের সংস্কত ও প্রাকৃত ভাষার পু'ঘি-পত্র লইয়! তদ্দেশ আশ্রয় করিয়াছিলেন। 
কিস্ত আমার মনে হয় গোবিন্দদাস, ঘনশ্যাম, রায় শেখর প্রভৃতি বছ বৈষ্ণব কবি ষে ভাষায় 
পদ লিখিয়! গিয়াছেন, যাহ! সাধারণতঃ প্ক্রজবুলি* বলিয়৷ পরিচিত, তাহার উপর মৈথিল 
কবির প্রভাব খুব বেশী হইলেও উহ! হয়ত এদেশ-প্রচলিত প্রারুতের প্রাচীন ধারাটি বজাষ 
রাখিয়াছে । গোবিন্দ দালাদি কবি যে হঠাৎ একট| নৃতন ভাষ! সৃষ্টি করিয়া তাহাতে পদ 
রচন। করিয়াছেন, তাহ! মনে হয় না। কোন স্থানে ব্যক্তি-বিশেষের 
চেষ্টীয় একট। ভাষার স্ষ্টি হইয়াছে, এরূপ দেখ। যায় না। ব্রজবুলির 
সঙ্গে মৈথিলীর সাবৃশ্ত থাকিলেও ব্রজবুলি মৈথিলী নহে। 

ছুই কারণে আমাদের এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া! মনে হইতেছে । জনসাধারণের 
মধ্যে প্রাকৃত ভাষা লিখিবার জন্য ব্যবহৃত হইত, ইহ অনুমান করিবার কারণ আছে। 
প্রথমতঃ প্রাকৃত ভাষ! যে সংস্কতের টোলে পঠিত হইত--তাহার প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে । শর“ নাটকে প্রাকৃত আছে বলিয়াই যে উহা! অধীত হইত, এরূপ অনুমান হয় না,__ 
নিশ্চয়ই গ্রাক্কভ ভাষা! জন-সাঁধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহ! ন! হইলে প্রাকৃত ও পালি 
উভয়বিধ ভাষ! শিখিবার ব্যবস্থা এক সময়ে সংস্কত টোলে থাকিবে কেন, গৌর-পদ-তর ঙ্গিধীর 
একটি পদে দৃষ্ট হয় গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে চৈতন্ত দেব পালি ও প্রাকৃত উভয় ভাষাই শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। কাব্য-কথা সম্পূর্ণরূপে এঁতিহাসিক ন! হইলেও অনেক সময়ে ইতিহাসের 
ইঙ্গিত উহাতে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে; কবিকঙ্কণের চত্ীতে দৃষ্ট হয় “বানিয়ার বাল!” 
শ্রীমস্ত প্রার্কত পিঙ্গলাদি পাঠ করিতেছেন, ভারতচন্ুও প্রাকৃত জানিতেন, স্বয়ং লিখিয়া 
পিয়াছেন। জগ্-নারায়ণ প্রস্তি কবির লেখায়ও হৃহার ইঙ্গিত আছে। যদি শুধু নাটকাদি 
পাঠ করিবার জণ্তই প্রাকৃত পড়িবার ব্যবস্থা হইত, তবে এখনকার টোলগুলিতেও পালি ও 
প্রাকৃত পড়িবার ব্যবস্থা! থাকিত। 

দ্বিতীয়তঃ রূপ গোস্বামিকৃত প্রারত ভাষায় বিরচিত কবিতা চৈতন্তচরিতামৃতে উদ্ভূত 
হইয়াছে, "ধরিঅ পবিচ্ছন্দং রূপং সুন্দরং* ইত্যাদি পদে বিস্তাপতির প্রভা আদৌ নাই। এই 
প্রার্কতই কতকট। সহঙ্জ করিয়া এবং বিদ্যাপতির ভাষার কতকট! অন্ুগ করিয়! গোবিন্দদাসাদি 
কবির! পদ লিখিয়াছিলেন। এদেশ-কথিত প্রাচীন কালের লিখিত গ্রাকৃতই উত্তর কালে 
প্ত্রজবুলি” হুইয়! দীড়াইয়াছিল, বস্ততঃ উহা! হাওয়। হইতে আসে নাই। ছুই কারণে এই 
প্রাকৃত মৈথিল ও বৃন্দাবনী (ক্রক্গ) ভাষার বেশী সন্নিহিত হুইন্বাছে। (১) বিদ্যাপতির অন্থকরখ, 
*€২) বাজল! দেশের বাহিরে রাঁধাক্ৃষ্ণ-লীলা-প্রচার | গোবিন্দদাসাদি কবি এই ব্রজবুলি 
আর্ধযাবর্তে সর্বতোগ্রাহ্থ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। একদিকে উড়িয়া অপর দিকে মথুরা, 
বৃন্দাবন এমন কি রাজস্থান পর্যন্ত তাহাদের গানের শ্রোত। জুটিরাছিল _ভক্তিরদ্বাকর 
প্রভৃতি পুস্তক পড়িলে ইহ! বুঝ! যাইবে । ব্রজবুলি গ্রাক্ত কবিভারই ধারাটি রক্ষা করিয়াছে। 


বৃহৎ বঙ্গ/৬৬ 


ব্রজবুলি। 


৯৬২ বৃহৎ বজ 


চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহের পূর্বভাগে যেখানে বৌদ্ধ প্রভাব ( হীনযানী বৌদ্ধ ) বহুগগিন পরাস্ত 
বজায়-ছিল, সেখানে “গীতি-কথা*র অন্তর্্তী কবিতাগুলিকে «পালি* বলে। ইহাতে মনে হয়, 
পুর্ব্বে বৌদ্ধগণ গল্পভাগ কথিত প্রাকৃত ভাষায় আবৃত্ধি করিয়া গানের অংশগুলিকে 
বিশিষ্টতাদান করিবার জন্য উহ! পালি ভাষার রচনা করিতেন 

উড়িয়া, হিন্দী, বালা, মৈথিলী প্রভৃতি প্রীদেশিক ভাষা সহত্ব বৎসর পূর্বে অনেকটা 
একরূপ ছিল, তখন ইহাদের মধ্যে সৌসাঘৃশ্ড খুব বেশী ছিল। এই কারণে শ্বগায় 
মহামহোপাধ্যান় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সঙ্কলিত দোহাগুলির মধ্যে বাঙ্গালা-ভাঁষার কিছু 
কিছু সাদৃশ্ত পাওয়া যায়। কিন্তু “বৌদ্ধ দোহা ও গান” এবং *ডাকার্ণৰ” কখনই বাঙ্গলা 
ভাষার আদিরূপ বলিয়! গ্রহণ করা যায় না| ইহাদের সঙ্গে হিন্দীর সাদৃশ্ঠাই বেশী। যে 
সকল শব “বাল! শব্'' বলিয়! শাস্ত্রী মহাশয় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা পার্শবর্তী প্রাদেশিক 
ভাষাগুলিতেও প্রচুর পরিষাণে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়! অপরাপর 
লক্ষণ অনুধাবন করিলে এ সকল দোহা! ও গানের ভাষ! হিন্দী 
প্রভৃতি ভাষারই নিকটতর বলিয়! মনে হয়। স্তর ব্রজেন্ত্রনাথ শীল, বিজয়চন্্র মভুমদার 
প্রভৃতি বিবিধ ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিতের এই মত, এবং যতদুর জানিয়াছি তাহাতে ডাঃ সিলভ্যান 
লেভি, ডাঃ ব্লক ও ডাঃ গ্রিয়ারসনেরও কতকটা এই মত। যদি এ কথাও প্রমাণিত হয় যে এই 
সকল লেখকদের মধ্যে কোন কোন জনের বাড়ী বজদেশে ছিল, তাহা হবার! প্রমাণিত হয় না 
যে সেই সেই লেখক বঙ্গ ভাষায় দোহা লিখিয়াছিলেন। বরঞ্চ ইন্ব| মনে করাই বেশী সঙ্গত 
ষে তাহার! তৎকালে প্রচলিত প্রীত ভাষায় কবিত| লিখিয়াছিলেন, নতুবা! তাহাদের লেখার 
টাক! সংস্কত ভাষায় রচিত হইবে কেন? সেই সকল কবিতার ভাষার লক্ষণগুলি মিলাইয় 
দেখিলে বাঙলা ভাষার সঙ্গে তাহার বিশেষ কোন সাদৃশ্ই দৃষ্ট হয় না, পার্বর্তী প্রাদেশিক 
ভাঁষাগুলির কোন কোনটির সঙ্গেই তাহাদের বেশী সারৃশ্ত। এই দ্রোহ! লেখকদিগের কেহ 
কেহ একাদশ ও ছ্বাদশ শতাব্দীতে বিস্যমান ছিক্েন বলিয়! শান্ত্রী মহাশয় লিখিগ্জাছেন|। সেই 
যুগের খাট বাজলার দৃষ্টান্ত ছুর্ণভ হইলেও একেবারে ছৃপ্রাপ্য নহে। শৃন্টপুরাণ, ধর্মপূজা- 
পদ্ধতি, গোরক্ষবিজয়__ডাক ও খনার বচন প্রভৃতির ভাষ। অনেকটা রূপান্তরিত হুইয়াছে 
সন্দেহ নাই, কিন্ত তাহাদের মাঝে মাঝে কতক কতক অংশ সেই আদত ভাষ। বজায় রাখিয়াছে, 
ৃষ্টাসতস্থলে বল! যাইতে পারে- শুল্তপুরাণের গগ্ঠাংশ, যেখানে পৃজা-পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে, 
ডাকের অপেক্ষারুত অপ্রচলিত প্রবচনগুলি যথা-_-আতুর-বিধি, শ্্ী-চরিত্র এবং পিতাপুত্র কলহ 
সংক্রান্ত সুত্রগুলি, গোরক্ষ-বিজয়ের সাঁধনা-সম্বন্বীয় একব্রিশটি প্রশ্ন-_এই সকল অংশ কতকটা 
অবিকৃতভাবে প্রাচীন বাঙ্গলার প্ররতি রক্ষা! করিয়াছে; এবং ছুই শতাবষী পরে লিখিত 
চণ্তীদাসের কৃষ্ণকীর্তনের ভাষ! খাটি আছে বলিয়৷ পণ্ডিতগণ জানাইয়াছেন। ন্ুতরাং একা দশ,' 
দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাবীর ভাষা দৃষ্টান্ত আমাদের সাহিত্যে একেবারে বিরল নহে। 
এই সকল দৃষ্টান্তের সঙ্গে বৌদ্ধ দোহা ও গানের ভাষ! মিলাইয়া পড়িলে একেবারে আকাশ 
পাতাল প্রভেদ দৃষ্ট হইবে। এযন কি কানুপাদের যী বিভক্তির চিক “র” বা 'এর' যাহা 


বৌদ্ধ দোহ। ও গান। 


বাজলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ-__আদিষুগ ৯৬৩ 


বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য বলিয়া! ধর! হয়--তাহার উদাহরণও অপরাপর ভাষায় ছুর্লভ নহে। 
এইটুকু বল! যাইতে পারে যে, অপরাপর দৌহাকারের! যে ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহ! আদৌ 
বাঙ্গলা নহে, কিন্তু কানুপা্দের ভাষার মাঝে মাঝে বাঙলার লক্ষণ একটু একটু দৃষ্ট হয়, _কিন্ত 
তাহা এত প্রচুর নহে যে তন্পার! উহ! বাঙ্গলা ভাষারই আদিরূপ বলিয়া নিঃসন্দেহে গৃহীত 
হইতে পারে। “ডাকার্ণবস নামধেয় পুস্তক একেবারে ছুর্রবোধ ) শাস্ত্রী মহাশয় তাহার 
ভূমিকায় নিজেই লিখিয়াছেন যে উহার এক বর্ণও তিনি বোঝেন নাই, তথাপি আশ্চর্য্যের 
বিষয় এই. তথাকথিত নবম কি দশম শতাব্দীতে লিখিত রচনার মধ্যে তিনি কমা, 
সেমিকোলন প্রভৃতি চিহ্ন দিয়া এবং মাঝে মাঝে দীড়ি টানিন তাহার সংস্করণটি বাহির 
করিয়াছেন। এই সকল চিহ্ন তিনি নিশ্চয়ই মুল পুথিতে পান নাই। 

বৌদ্ধ দেৌহ। ও গান ছাড়িয়! দিয়া আমরা অতি সংক্ষেপে খাটি বাঁদলা সাহিত্যের 
আলোচন। করিব। 

স্কতের হারা প্রভাবান্বিত হইবার পূর্বে বাঙ্গল! ভাঁষার যে রূপটি ছিল, তাহা' প্রাকৃত 
শব্ধবহুল ! বস্ততঃ বাঙ্গল! ভাষাকে বন্ু প্রাচীন বাঙ্গল৷ লেখক প্প্রাকৃত” সংভ্ঞায়ই অভিহিত 
করিতেন। (বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য, যষ্ঠ সংস্করণ দ্রষ্টব্য )। 
সংস্কৃতের প্রভাব চণ্তীদাসের সময় হইতে আমর! পাইতেছি। সেই 
গভাবেদ লক্ষণগুলি এই_-0১ বহু আভিধানিক সংস্কৃত শবের প্রস্মোগ, যাহ! সেকেলে 
পাঁড়াণেয়ে লোকের! ব্যবহার করিতেন না। (২) সংস্কত অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত উপমার ছড়াছড়ি 
ষথা_-উরুর সহিত কদলী-তরু-কাঁণ্ডের, বাহুর সহিত নাগের এবং উহা! আজানুলবিত বলিয়। 
বর্ণনা, কর্ণের সঙ্গে গৃধিনীর কাণের, স্বন্ধ বৃষের ক্কায়, মুখের সহিত পয্মের, কঠের সঙ্গে 
কন্ুর, অধরের সঙ্গে পক বিদ্বের, স্তনের সঙ্গে শ্রফলের, গমনভঙ্গীর সঙ্গে গঞ্গতির কিংবা 
রাজহংসের গতির, চক্ষ্র চাঞ্চল্যের সঙ্গে খঞ্জনের গতির, বেশীর সঙ্গে ভূজঙগের ইত্যাদি । 
(৩) বিষয়গুলির বিস্তারিত বর্ণনা ও একই কথার পুনরাবৃত্তি । (৪) ব্রাহ্মণের প্রতি অগাধ 
ভক্তি। (৫) প্রতিবিষয়ে দেবতার নিকট সাহায্যপ্রার্থনা1। (৬) দেবতার ও দৈবের উপর 
অচলাভক্তি ও বিশ্বাস। 

মোটামুটি এইগুলি চতুদ্দশ হইতে অষ্টাদশ পর্যন্ত পাঁচ শতাব্দীর ভদ্র-সাহিত্যের 
লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এখানে একটা কথা বলিয়! রাখা! উচিত, এইরূপে 
সাহিত্যের শ্রেনীধিভাগ করিতে যাইয়! সব সময়ে আমাদিগের কালের পৌর্বাপর্যের প্রতি লক্ষ্য 
রাখা উচিত হইবে না। অষ্টাদশ শতার্বী পর্য্যন্ত বাঙ্গল! সাহিত্যকে মোটামুটি ছইভাগে 
বিভক্ত কর! যাইতে পারে; এক ভাগ সংস্কত-প্রভাবের পূর্ববর্তী ও অপর ভাগ সংস্কত- 
প্রভাবের অন্বর্ধী। "প্রথম ভাগের আদিকাল নবম কি দশম শতাব্দী কিন্তু তাহা 
এখনও শেষ হয় নাই। ছ্বিতীয় ভাগের উৎপত্তি চতুর্দশ শতাবী এবং ইহারও 
শেষ হয় নাই। প্রথম যুগের ভাষ৷ ও ভঙ্গীতে এখনও হয়ত বাঙলার কোন নিভৃত পল্লীতে 
বসিয্। নিরক্ষর কবি গান বাধিতেছেন ব৷ গল্প রচনা! করিতেছেন, তাহ! একাস্তরূপে সংস্কৃত 


বাঁজলার নাম প্রাকৃত। 


৯৬৪ বৃহ বজ 


প্রভাব-বর্জিত এবং সেই আদি যুগের লক্ষণাক্রাস্ত | দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ সংস্কতের প্রভাবান্বিত 
সাহিত্যেরও প্রচেষ্টা এখনও অস্ত হয় নাই, হয়ত এখনও কোন কবি কবিকক্কণ বা ভারত- 
চন্দ্রের অনুকরণে গণেশ ও সরম্বতী-বন্দন। লিখিতেছেন। ইতিষধ্যে নব জাগরণের দিনে 
দেস্ভোলি” “ইরপ্মদ প্রভৃতি শব্যোগে মধুনুদন গ্রীকনীতির অনুবর্তী হইয়া ইলিয়ড্‌ বা 
প্যারাডাইস্‌ লষ্টের অনুকরণে যে মহাকাব্য র€ন| করিয়! গেলেন, কিংবা রবীন্দ্রের শতবেণুবীশাঁ- 
মুরজমনিরানিন্দিত গীতিধবনি বঙীয় কুঞ্জে ধ্বনিত হুইয়া গেল__তাহাদের রচনায়ও পেই সংস্কত 
প্রভাব দৃষ্ট হইয়! থাকে । 

স্থতরাং লক্ষণ দেখিয়া-_( কালের হিসাবটা কতক পরিমাণে আড়াল রাখিয়! ) সাহিত্যকে 
আমরা পূর্ধ্বকিত ছুইশ্রেণীতে বিভাগ করিয়! লইব। প্রথম শ্রেণীতে ৯ম-১০ম হইতে 
অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ও তদ্ভাবাপন্ন সমস্ত সাহিত্যকে অন্তর্গত করিয়। লইব। দ্বিতীয় 
শ্রেণীর লক্ষণগুলি কতক কতক নির্দেশ করিয়াছি, এখানে প্রথম শ্রেমীর লক্ষণগুলি বিবৃত 
করিব 

(১) খাঁটি প্রাকৃত শঞ্ষের বাহুল্য। (২) উপমাগুলি কোন পুস্তক ব৷ সাহিত্য হইতে ধার 
করা নহে__ পাঁড়াগায়ে যাহা সচরাচর চৌঁখে পড়ে, তাহাই উপমা" 
রূপে ব্যবহার করা, যথা মুখের সঙ্গে “যহুয়া ফুলের, চোখের সঙ 
"অপরাজিতা, ফুলের, গুভ্র দত্তের সঙ্গে সোলা'র। উপমার বাহুল্য একেবারেই নাই। সংস্কৃত 
প্রভাবান্বিত সাহিত্যে যেরূপ বিস্তৃত রূপবর্ণনা, সংস্কতের কৃত্রিম উপমা ফেনাইয়া 
দীর্ঘ করা হয়, অথচ উহাতে কোন রূপবান্‌ বা! রূপবতীর রূপ একেবারেই চিত্রিত হয় 
না, বৃথা পাণ্ডিত্যের কোরাসার মধ্যে রূপ অনু হইয়া যায়, প্রাক সংস্কৃত সাহিত্যে তাহা 
হয় নাঁ। অতি অল্প কয়েকটি ছত্রে সুন্দর বা স্থন্দরীর ছবি যখাধথরূপে স্পষ্ট হয়-__-ষথ! 
*“সোণপার তরুয়া ৰধু একবার পেখ, আমার নয়ন দিয়া একবার দেখ” (মহুয়া )__-প্শষ্যায় 
পড়ির। কন্া, এলোথেলে! বেশ। সারাটি পালক্ক জুড়ি আছে কন্তার দীঘল মাথার কেশ*্-_সেই 
ষেরু-মান্দার-হংস-গৃধিনী-গজরাঁজ-নাগ প্রভৃতি উপমানের বাহল্য-বিড়ম্বিত রূপ-বর্ণন! 
অপেক্ষা! পূর্বোক্তভাবের ছাট ছত্রে অনাড়ম্বরে ব্যক্ত বর্ণনা চিত্রটিকে কত বেশী উজ্জ্বল প্র দান 
করিয়াছে ! দ্বিতীয্ন শ্রেনীর কাব্যগুলির প্রক্কৃতি বর্ণনায় এক ঘেয়ে কৃত্রিম সংস্কতের দাসত্ব 
শৃঙ্ঘলে আবদ্ধ কতকগুলি বাধা গৎ সর্বত্র দৃষ্ট হয়। বসস্ত কাল হইলেই কোকিল ভাকিবে, 
ভ্রমর গুন্গুন করিবে ; বর্ষা হইলেই ভেক ডাঁকিবে, কেয়াফুল ফুটিবে-__এই ভাবে কয়েকটা 
নির্দিঃই কথা সমস্ত কাব্যেই পাওযা! বায়; কিন্তু প্রথম শ্রেনীর কাব্যে, কবি নিজের চক্ষে 
প্রকৃতি দেখেন ও নিজের কাণে প্রকৃতির বিচিত্র ধ্বনি শুনেন, তাই ছুচার কথার ছবি উজ্জল 
হুইয়। উঠে। মলুষ্বা গীতিকার পাড়াগেছে এধে! পুকুর ও কদম-মন্দার ও কদলীসমস্থিত পুকুর- 
পাঁড়টি কবি যেন কয়েকটি ছত্রে একেবারে চোখের সামনে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন-- 
“শীওনিয়া যেঘ শিরে, বজ ধরি মাথে। বউ কথা কও বলি কাদে পথে পথে।” মাথার 
উপরে বন্ত্, ঝড় বৃষ্টি তুফানে সিক্ত শরীরটা উড়াইন্া লইহা চলিয়াছে__কিন্তু তাহা 


দেশ ধাগ1। 


বাঙলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাঁশ-_আদিষুগ ৯৬৫ 


অগ্রাহের মধ্যে-_পাঁখীট! ভাহার প্রণয়িনীর মান ভা্জিবার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 
“্ছাতেতে সৌণার ঝাড়ি বর্ধা নেমে এসে” (কঙ্ক ও লীলা) এখানে সোণীর ঝারি 
অর্থ বিদ্যুৎ । 

প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের আর এক লক্ষণ সংক্ষিপ্ত বর্ণন | দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিরা এমন 
কি আধুনিক এ্শন্তাসিক ও কবির! যাহ একশত পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিতেন তাহ! প্রাক্-সংস্কত 
সাহিত্যের লেখকগণ দশ পৃষ্টা শেষ করিবেন। ইহার! যাহ! স্বচক্ষে দেখেন এবং নিজ 
হৃদরে উপলব্ধি করেন, তাহাই লিখিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেনীর লেখকগণ গাহাদিগের সাম্্রদাযিক 
ধর্মমত ও সংস্কৃত কাঁব্যগুলির কথা কিছুতেই ভুলিতে পারেন না, যেখানে সেখানে উপলক্ষ 
পাইলেই ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, তীর্থভ্রমণের পুণ্য ও সংস্কৃত পুরাণের গল্পগুলি জুড়িয়া দিয়া স্বীয় 
কাব্য অযথা ভারাক্রান্ত করেন। পল্লীসাহিত্যে দেবলীলা একেবারেই দৃষ্ট হয় না। কর্মম-গৌরবই 
নায়ক-নার়িকাদের প্রধান অবলম্বন! তাহারা বিপদের চুড়াস্ত ভৌগ করিয়াও দেবতার নাম 
জপ করিতে বসিয়া যাইবেন না, বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। 
সংস্কৃতের প্রভাবান্বিত সাহিত্যের পথ একেবারে উপ্ট!-_ সেখানে নায়ক-নায়িকা বিপদে 
পড়িলেই স্তোত্রপাঠ আরম্ভ করিয়া দিবেন এবং উদ্দিষ্ট দেবত। যে তখনই অসিয়। হাত ধরিয়া 
তাহাদিগকে বিপদ্‌ হইতে ত্রাণ করিবেন, সে সম্বন্ধেও পাঠকের পূর্ব হইতেই কোন সংশয় 
ৃষ্ট হব না_এবং এইজন্য চরিত্রগুলির অগুযাত্র স্বকীয় গৌরব লক্ষিত হয় ন!। 

রাহ্মণা-প্রভাবের পুর্ব্বে বৌদ্ধনীতিই সমাজে কার্যকরী হইয়াছিল। বৌদ্ধনীতি 
কর্মবাদের উপর প্রতিঠিত ; এই সুত্র অনুসারে কর্দরফল কেহ খণ্ডন করিতে পারে না, যেমন 
কশ্দ করিবে, তেমনি ফল ভোগ করিবে । এই জন্ত প্রাকৃ-সংস্কত সাহিত্যে নায়ক-নাগ্সিকারা 
অবিরত কর্শীল ব্রাঙ্গণ্য নীতি ভক্তিবাদ আয় করিয়া শেষকালে এদেশে বিকাশ 
পাইয়াছিল! বাঙলা মহাভারতেও বৈষ্ণবগ্রন্থাদির শিক্ষা--একবার মাত্র হরিনাম করিতে 
যত পাপ নষ্ট হয় মানুষ একজন্ম তত পাঁপ করিতে পারে না । “সর্বশান্ত্রে বীজ হুরি-নাম ছি- 
অক্ষর। আদি অন্ত নাহি যার বেদে অগোচর” (মহাভারত, আদি )। ক্রাঙ্ষণ্য ধর্ে 
কর্ম ও জ্ঞান প্রধান স্থান পায় নাই। ভক্কিই মুক্তি ও সফলতার একমাত্র পন্থা । সুতরাং 
ব্রাঙ্মণপ্রভাবান্িত সাহিত্যে ভক্তির জয়জয়কার, পুরুষকার আড়ালে পড়িয়। গেল। মহুয়া 
প্রণয়ীকে ধখন কোন স্থানেই খজিয়া পাইল না, তখন আত্মত্যাগ করিবে বলিয়৷ সম্বল করিল, 
কিন্ত তখনই ভাবিল আমার খোঁজা তো! শেষ হয় নাই, সন্ধান করার কাজ বাকী আছে, শেষ 
পধ্যন্ত না! দেখিয়া আমি নিরাশ হইব না, স্থতরাং আবার খুঁজিতে আরম্ভ করিল। নিজের 
চেষ্টার চূড়ান্ত না করিয়া এই সকল নায়ক-নাগ্রিকার! হাল ছাড়িয়। দেন নাই! নব ব্রান্মণ্যের 
পূর্বে দেশে যে হিন্দুধর্ম ছিল তাহা বৌদ্ধ কর্মনবাদ আশ্রয় করিয়াছিল। কিন্তু সংস্কৃতের 
গ্রভাবাধিত সাহিত্যে মশানে বাইয়া শ্রীমস্ত চণ্ডীর “চৌতিশ!" আবৃত্তি করিতেছেন, গুণবন্ধু 
রাজার গুণধর পুত্র মশানে বসি ককারাদি করিয়া! বর্ণালার সমস্তগুলি অক্ষর দিয়! কালীর 
একএক।ট নাম প্রস্তত করিতেছেন। কালকেতুর স্ায় মহাবীরও স্বীয় 'লোহার লাধলে'র 


৯৬৬ বৃহৎ বজ 


মায় ছুই' বাহু ও অন্ত্রশক্ত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়! চণ্তীমাতার নাম 
স্মরণ করাই একমাত্র উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে | 

প্রাক-সংস্কত সাহিত্যে মানুষই বড়-_দেবতার কোন হাত নাই। “সবার উপরে মানুষ 
বড়, তাহার উপরে নাই।” এই জন্ত সিদ্ধ ব্যক্তি ও তাপসগণ দেবতাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ 
স্থান অধিকার করিয়া আছে। হাঁড়িসিদ্ধা "সুর্যের পৃষ্ঠে রাধে বাড়ে চাদের পৃষ্ঠে খায়” এবং 
দেবরাজের পুত্র স্বয়ং তীহ্বার অঙ্গে ণ“চামর ঢুলায়।” ময়নাবুড়ি যমরাজকে তাড় করিয়া 
তাহাকে ত্রাহি মধুহ্দন ডাক ছাড়াইতেছেন ও গোরক্ষনাথ চণ্ডীর গর্ব খর্ব করিয়া নিজের 
তণঃপ্রভাব দেখাইতেছেন। ব্রাঙ্গণ্য-প্রভীবের যুগে কতকট! এইভাবে ব্রাঙ্মণকে বাড়ানে' 
হইয়াছে! 

প্রাক-সংস্কত সাহিত্যকে নিম্নলিখিত কতকগুলি শ্রেনীতে ভাগ করা ফায় £ 

১। পালরাজাদের গান; এই গান এপর্যন্ত খুব অল্পই সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্ত 
রাজ্যপাল, ধর্্পাল, মহীপাল প্রভৃতি রাজন্যবর্গের সন্বন্ধে যে বাঙলা 
গান ছিল তাহা! অনুশাসনাদিতে উল্লিখিত আছে । মহীপালের 
গানের সামান্ত অংশ সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্ত ইহার যে একট! 
দীর্ঘ পালা গান এখনও আছে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । 

যোড়শ শতাব্দীতে লিখিত চৈতন্ত-ভাগবতে ষোগীপাল, ভোগীপাল ও মহীপাল সম্বন্ধে 
যে ভাবের উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাহাতে মনে হয় যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই 
গীতিকাগুলির বহুল প্রচলন ছিল । 

২। নাথ-গীতিক; নাথধর্ম্ের গুরুদিগের কীর্তির বর্ণনা উপলক্ষে এই সকল গান 
বিরচিত হইয়াছিল। হাড়িসিদ্বা' ও ময়নামতীর অদ্ভুত শক্তি ও লীলা বর্ণনা করিতে যাইয়া 
ময়নামতী-সাহিতা রচিত হইয়াছিল। ময়নামতী ছিলেন মেহেরকুলের রাজা তিলকচন্দ্রের কন্তা। 
বিক্রমপুরের *্চন্রশ্তাজাদের একজন ইহাকে বিবাহ করেন! উগ্র নাম মাণিকচন্দ্র। ইনি 
উত্তরাধিকার-সুত্রে বিক্রমপুরের অনেকাংশের অধিকারী হইয়া 
শ্বশুরের পুত্র না থাকাতে মেহেরকুলও লাভ করেন, তাহা 
ছাড়া গৌড় অঞ্চলে রংপুর প্রভৃতি স্থানের একটা খণ্ডরাজ্যের 
ইনি ইজার! লইয়াছিলেন। তৎপুত্র গোপীচন্ত্র বা গোবিন্দচন্ত্র মাতার আজ্ঞায় অল্পবয়সে সন্যাস 
গ্রহণ করিয়া দ্বাদশ বর্ষ পরে রাজ্যে ফিরিয়। আসেন, তখন ইহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর । 
গোপীচন্ত্র (গোবিন্বচন্ত্র ) সাভারের রাজ হরিশ্চন্দ্রের অছুনা ও পছুন। নামক ছুই কন্তাকে 
বিধাহ করেন। সম্ভবতঃ এই গোবিনচন্দ্রের সঙে রাজেন্ত্র চোলের ১০২৫ থৃষ্টাবে যুদ্ধ 
হইম্লাছিল। নাথসন্প্রদায়ের আনুকূল্য এই যরনামতীর গান (অথবা মাণিকচন্ত্র-গাথা 
কিংব। গোবিন্বচন্দ্রের গীতি--প্রভৃতি নামবিশিষ্ট পলী-গীতি ক1 ) একদিকে উড়িষা। অপর দিকে 
বোম্বাই এবং ভারতবর্ষের বহুস্থানে প্রচারিত হুইয়াছিল। 

নাথশীীতিকার মধ্যে গোরক্ষবিজয় একখানি উত্কুষ্ট পুস্তক | ইহাতে যোগী গোরক্ষ- 


প্রাক-সংস্কৃত যুগের বঙ্গ- 
সাহিত্য। 


গোশীচন্্র ধা গোঁবিন্দ- 
চন্্র। 


বাঁঙগল৷ ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ--আদিযুগ ৯৬৭ 


নাথ কিভাবে ত্ীহার গুরু মীননাথকে কদলীপত্তনে মহিলাবর্গের প্রতি অন্থচিত আসক্তি 
ও তজ্জনিত অপমৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত আছে। এই কাব্যে ফয়নুল্লা 
ভবানীদাঁস প্রভৃতি কবির ভণিতা পাওয়া যায়। 

৩। ধর্মপূজার পুথি__ইহার রচয়িতা রামাইপণ্ডিত ) বৌদ্ধধর্ম শেষকালে ধর্মপুজায় 
পরিণত হইয়াছিল । এই পুজার বিধিব্যবস্থাদি শশুণ্যপুরণ' ও দ্ধর্মপূজী-পদ্ধতি” প্রভৃতি 
পুস্তকে পাওয়া যায়। এই পুস্তকদ্বয়ে অনেক এঁতিহাসিক ইঙ্গিত আছে। 

৪| গীতিকথা, রূপকথা ও পল্লী-গাথা_প্রাক্‌-সংস্কৃত সাহিত্যের ইহারাই মধ্যমণি-_ 
সমস্ত বঙ্গসাহিত্যের ও বাঙ্গালীজাতির গৌরব। কিছুদিন পূর্বেও ইহাদের অস্তিত্ব জান' 
ছিল না। রামায়ণ প্রভৃতি পুস্তকে দেখিতে পাওয় যায়, রাজাদিগের সভায় রূপকথা 
শুনাইবার লোক ছিল। ভরত যখন ছুংস্বপ্ন দেখিয়! মন্পীড়িত হইয়াছিলেন, তখন তাহার 
মাতুলদের সভার “কথা৷ বলিয়ে”্র! তাহার মনস্তষ্টির জন্ত নানারূপ গল্প বলিয়াছিল। শুধু 
রাজসভাঁয় নহে, রাজাস্তঃপুরেও কথা বলিবাব জন্ট স্্বীলোক নিযুক্ত ছিল-_-ইহাদের নাম 
ছিল “আলাপিনীশ। রাজান্তঃপুরে এই “আলাপিনীশ্দের প্রত্যহ কথা শুনাইতে হইত। হিন্দু, 
বৌদ্ধ ও মুসলমান অধিকারে এই শ্রেণীর লোকের উল্লেখ সর্বদা পাওয়া! যাইতেছে । বৌদ্ধ 
পালরাজগণের সময়ে তাহাদের কীরত্তিকথা ইহারা গান বীধিয়া শুনাইত। তাম্শাসনে উক্ত 
আছে যে ধর্দপাল (?) নিজের প্রশংসাহচক এই সকল গান ও গল্প শুনিয়া লঙ্জীয় মুখাবনত 
করিতেন। মুসলমানরাজাদের সময়েও এই “কথা বলিয়েদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল | 
আলিবদর্ণ খার সম্বন্ধে যুতক্ষরিনে লিখিত আছে যে, ভিনি প্রত্যহ একটা নিন্দিষ্ট সয়েই এই 
গল্পকারীদের মুখে গল্প শুনিতেন। মীরজাফরের পুত্র মীরন যেদিন ঘোর অন্ধকার ও 
ঝাড়বৃষ্টি-পূর্ণ নিশুথে আজিমগঞ্জের নিকট গভ'"” অরণ্যে স্বীয় ক্ষুদ্র শিবিরে বভ্বাঘাতে 
প্রাণত্যাগ করেন, তখনও তাহার সঙ্গে ছুইটি গণিক। ও গন্ন বলিবার জন্য একজন “আলাপিনী” 
ছিল। এই গল্পকারিকাও সেই বজ্বাঘাতে প্রাণত্যাগ করে, গোলাম হুসেন এই উপলক্ষে 
একটা ফারসী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়াছেন, যে ব্যক্তি ছুষ্টের সঙ্গে থাকে সেও সেই 
দুষ্টের গতি প্রাপ্ত হয়। আরঞ্জেবও রাঁজসভার গল্পকারক ও আলাপিনীদের পদ বজায় 
রাখিয়াছিলেন। 

এই সকল “আলাপিনী” ও গল্পকারক রাঙ্গা ও রাজতুল্য সন্ত্ান্ত ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের 
প্রাসাদে নিযুক্ত হইত, স্ৃতরাং স্থকৌশলে গল্প করার নীতি তাহাদের শিক্ষা করিতে হইত । 
রাজাদের আশ্রয়ে এতদ্দেশে যেরূপ অপূর্ব চারুশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল, এই গল্প বলিবার ভঙ্গী, 
বিষয়বর্ণন, চরিত্র, মূল ঘটনার বিবৃতি__গল্পকারীরা সেইরূপই আশ্চর্য্য কৌশলের সঙ্গে 
শিখিয়াছিল। এই গল্পের মধ্যে বৌদ্ধ জাতকের আশ্চর্য্য আত্মত্যাগ, হিন্দুর নিষ্ঠা, পাতিত্রত্য 
এবং নরনারীর বিধিধ আদর্শগুণ এরূপ মনোরম ভাবে ফুটিয়া উঠিত, যাহার তুলনা ভদ্র- 
সাহিত্যেও বিরল। অথচ এক একটি গল্পে অফুরস্ত পরিহাস-রস এবং বালকের মনোরঞ্জনের 
উপষোগী উপাদানও থাকিত। কথাগুলির অধিকাংশই গছ, মাঝে মাঝে গান থাকিত--. 


৯৬৮ বৃহত বজ 


ইহাদের যেমনই উচ্চশিক্ষা, তেমনই করুণরস; পাঠক কখনও হাসিবেন এবং কখনও কাদিবেন 
এবং এক সঙ্গে রৌদ্র-বৃষ্টির খেলা আলো ও ছায়া--ঠাহার মুখে চোখে দেখা যাইবে। যাঝে 
মাঝে অলৌকিক ঘটন1 থাকাতে বালকদের কল্পনাশক্তি উদ্বোধিত হুইবে। গ্রীতি- 
কথাগুলির মধ্যে মালঞ্চমালা, কাঞ্চনমালা, আন্ধা বন্ধু শ্যামরায়, নছর মালুম, শঙ্খমালা, 
কাজলরেখা, ধোপার পাট প্রভৃতি কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর । ইহাদের মত গল্প অন্য কোন 
ভাষায় আছে কিনা জানিনা । কারণ যে জাতির মসলিন সুস্্ম শিল্পের অপ্রতিহ্ন্দী সামগ্রী, 
ধাহাদের নব্যন্তায় হুক বুদ্ধিবৃত্তির অতুলনীয় নিদর্শন, সেই জাতি ভিন্ন সুল্্ম সৌনর্যের 
জাল বুনিয়া৷ আর কে এরূপ গল্প রচনা করিবে? মনে হয়, উপনিষৎ, বৌদ্ধ জাতক, 
হিন্দু পুরাণ, রামায়ণাদি কাব্য প্রন্থতি সকলের রস নিংড়াইয়! এই গীতিকথা-গুলি প্রস্তত 
করা হইয়াছে। ইহা বাঙ্গলার গাহস্থ্য জীবনের মর্্বরকথ! যেরূপভাবে প্রকাশ করিয়া 
দেখাইয়াছে তাহার তুলনা নাই। 

রূপকথা শুধুই ছেলেদেব আমোদ-প্রমোদের জন্য রচিত | ২২ জোয়ান ও ২৩ জোয়ানের 
কথা প্রভৃতি এই শ্রেণীর ইহা সমস্তই গছ্যে রচিত। গীতি-কথার শ্রেষ্ঠত্ব 
ইহাদের নাই। স্তবতঃ বঙ্গীয় রূপকথাই সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া পাশ্চান্তদেশ বিজয় 
করিয়াছে । এসম্বন্দে আমরা 7] 1/1670819 নামক পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা 
করিয়াছি । 

পল্লীগীতিক1 _ইহাদের খুব প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। যেগুলি পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাদের কোনটিই মুসলমান-রাজত্বের পূর্বের নহে। সম্ভবতঃ পাঁল-রাজাদের প্রশংসাঁসথচেক 
যে সকল গাথা প্রচলিত ছিল-_ পল্লীগীতিকাগুলি সেই ধারাটি রক্ষা করিয়াছে । গঙ্জার আদি 
খুঁজিতে যেবপ হরিদ্বরে যাইতে হয়, এই পল্লীগাথাগুলির উৎপত্তি নির্দেশ করিতে হইলেও 
আমাদিগকে সেইরূপ স্থপ্রাচীন হিন্দুরীজত্বে যাইতে হইবে | ইহাদের ভাব ও চরিত্রাসঙ্কন সমঘ্তই 
নবত্রাঙ্গণ্যের বিরোধী । ইহাদের অনেকগুলিতে মেয়েরা যৌবনে উপস্থিত হইয়া নিজেরা বর 
নির্বাচন করিয়। বিবাহ করিতেছেন । নিজের মতের সঙ্গে অভিভাবকের নির্বাচনের গরমিল 
হইলে তাহারা মনেও দ্বিচারিণী হইতে স্বীকৃত হন নাই, স্বীয় প্রণয়ীর গলেই বরমাল্য দিয়াছেন। 
ইহাদের কোন কোনটির মধ্যে সমুদ্র-যাতার বর্ণনা অতি চমৎকার । ব্রাঙ্গপদিগকে এই সকল 
পল্লীগাথায় কোন স্থান দেওয়া হয় নাই এবং সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের নববিধানগুলি ইহারা 
অগ্রাহ্থ করিয়াছে। সমস্ত পলীগাথ!-সাহিত্যে একটা আশ্চর্য শ্হুর্তি ও স্বাধীনতার হাওয় 
বহিয়। যাইতেছে । এই স্দুত্তি ও স্বাধীনতা একদল গোড়া ব্রাহ্মণের চক্ষুঃশুল হইয়া 
উঠিয়াছে। তাহার গাথাগুলি হিন্দুবাড়ীতে এখন আর গাহিতে দিতেছেন না, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই মুসঙ্পমান গায়কগণ ইহাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। তূতপূর্বব ডিরেক্টার 
ওটেন সাহেব বলিয়াছিলেন যে, ধূমাচ্ছন্ন, বালুময় সহরের ধূনর আকাশ ছাড়িয়া হঠাৎ 
পল্মার অবাধ হাওয়া ও আলোর মধ্যে আসিলে মন যেরূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠে, কৃত্রিম 
সাহিত্যের গণ্তী ছাড়িয়া! এই পল্লীসাহিত্যের স্ুখদ রাজ্যে আসিলে তেমনই জনন্দ হুয়, 


বাল! ভাবার উতপত্তি ও বিকাশ- _আদিষুগ ৯৬৯ 


পল্লীগীতিকাগুলির কতটা আদর বর্তমানে বাঙ্গলা দেশে হুইবে, তন্বারা বুঝা! যাইবে বাঙ্গালী 
তাহার ভবিষ্যৎ গড়িবার কতটা শক্তি রাখে। এই পল্লীগাথাগুলির সন্বদ্ধে আমরা 
ইতিপূর্বে (৩৮৪-৪০২ পৃঃ) একবার আলোচনা করিয়াছি । মলুয়া, মহুয়া, চন্দ্রাবতী, রাণী 
কমলা, বণিক্‌ ছুহিতা৷ কমলা, দেওয়ান মদিনা, মঞ্জুর মা, ভেলুয়া, নছর মালুষ, ম্ুরম্নেহা ও 
কবর, আনম্ধা বন্ধু, শ্তামরায় প্রস্ততি গাথা উৎকৃষ্ট । আমর! বড় ঝড় কাব্য ও পুরাণে ছই চারিটি 
প্রধান নায়িকা পাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গাথাগুলির প্রায় প্রত্যেকটি স্বীয় 
দশ বার পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে এক একটি অমর আলেখ্যের সৃষ্টি করিয়াছে । ইতিহাস- 
বিশ্রুত ভারতের সাবিত্রী, সীতা, শকুস্তলা, দময়স্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতির পার্থ বঙ্গীয় গাথাগুলির 
নায়িকারা এক পড্ক্িতে স্থান লইতে পারেন। বসোরার বাগানের গোলাপের মত এই 
গাথাসাহিত্যে আদর্শ নারীগণ অফুরস্ত। ইহারা একটচে ঢাল! নহেন। পাতিত্রত্যই ইহাদের 
একমাত্র আদশ নহে, অনেক স্থলেই ব্রাহ্মণ্যবিধি লঙ্ঘিত এবং শ্যামরায়, আন্ধ1 বন্ধু প্রভৃতি 
পালায় পাতিব্রত্যকে আড়ালে ফেলিয়া! একনিষ্ঠ প্রেম তাহার বিজয়ী ধবজ! উত্তোলিত করিয়াছে । 
ইহারা সামাজিক নিন্দাঁপ্রশংস! ছার] তিলমাত্রও বিচলিত হন নাই। হিন্দু-সাহিত্যের সহিত 
অভ্যান্ত পাঠক চমতকৃত হইয়া! দেখিবেন এই গাথাকথিত মহিলাব। সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ছ্াঁচে ঢালা, 
অথচ ইহার! কোন স্থানেই স্বভাবকে অতিক্রম করেন নাই। এমন কি আন্ধ! বন্ধুর পালায় যখন 
নাঁজকুমাবী স্বামীকে বলিয়া কহিয়! তাহার রাজ-প্রাসাদের শয্যাত্যাগ করিয়া একটা অন্ধ 
ভিক্ষুকের জন্ প্রেমের মাল্যহস্তে নির্ভীকভাবে চলিয়া গেলেন তখনও তাহার প্রতি দোষারোপ 
করার প্রবৃত্তি হয় না। মনে হয় যেন বিশুদ্ধ একখানি স্বর্ণ প্রতিমার মত প্প্রেমের দেবত! 
বিম্ময় উৎপাদন করিয়া চলিয়! যাইতেছেন। মন্ত্রতন্ন, সামাজিক বিধি এই নৈসর্গিক খাটি নিষ্ঠার 
কাছে যেন ফুৎকীরে উড়িরা গেল। সহজিয়ারা যে পরকীয়া! প্রেমের 'সাদর্শ গঠন করিয়াছিলেন, 
তাহ! বাঙ্গলার হাওয়াগ্ স্বতংস্ুর্ত স্বাধীন ও একনিষ্ঠ প্রেমিকাদের এই সকল ছবি দেখিয়া । 
গাঁথা'রচকের' সংসার পর্য্স্ত সীমারেখা! চিহ্নিত করিয়াছেন, সহজিয়ারা সেই চিহ্ন ডিঙ্গাইয়! 
যাইয়! ইহাদের জন্ স্বর্গের দ্বার উন্দক্ত করিয়া বলিয়াছেন--তোমরা ইহাদিগকে মাটার মানুষ 
মনে করিয়াছ, কিন্তু ইহারাই স্বর্গের অধ্ববাসী; এইরূপ সমাজ-ভোলা সাহসিক প্রেমই 
ভগবান্‌্কে পাইবার একমাত্র পন্থা--“ত্রঙ্ষাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন, কেহ না৷ চিন্নয়ে তারে, 
প্রেমের আরতি ষেজন জাঁনয়ে--সেই সে চিনিতে পারে”-_-চণ্ডীদাস। ইহাদের হৃদয়ের নির্মল, 
যুথিকাশুভ্র সাঁধুত্ব এবং তপন্তা ও কষ্ট সহিবার অসীম শক্তি দর্শনে স্বতঃই হৃদয়ের অর্থ্য 
ইহাদের পায় দিতে ইচ্ছ! হয়,_ইহাদের সমাজনিন্দিত দুঃসাহসিক কর্মের জন্য অভিযোগের 
ভাষা মুখে আসিয়া ফিরিয়া ষায়। এই গাথা-সাহিতো বাঙলার সমাজ, রাজনৈতিক 
অবস্থা, ভৌগোলিক তত্ব, আচার-ব্যবহার, বাণিজ্য-শিল্প প্রভৃতি নানাবিষয়ের যে উদাহরণ 
পাওয়া যায়, তাহা এতিহাসিকের পক্ষে অমূল্য । 

প্রব্রচ্ল্ন--ডাক ও খনার বচন সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা গিয়াছে। ( ১৯১৫-৯৮ 


পৃষ্ঠা )। 


৪৭৩ বুহুত বল 


বাঙ্গলার কতকগুলি ধর্মকাব্য প্রাকৃ-সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্গত, যথণ_মনসামঙ্গল, 
শিবায়ন ও ধর্ম্মঙ্গল কাবা এবং কৃষ্ণ-ধামালী। ইহাদের পত্তন দেওয়! হইয়াছিল প্রাকৃ-সংস্কত 
যুগে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে মহারাজ ধর্্পালের শ্তালিক। রঞ্জাবতীর 
পুত্র মেদিনীপুরের ময়না গড়ের রাজ কর্ণসেনের পুত্র লাউনেন 
কর্তৃক কামরূপ (কাউর) ও “অজেয়ঢেকুর” বিজয় বণিত হইয়াছে । ইহ ছাড়! লাউসেনের 
মাতুল মহামদের ( মাহুগ্যাব ) ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বিষয় বণিত 'আছে। পাঁল-রাজাদের সময়ের 
এদেশের লোকেব আদর্শ ও রাজভক্তি যে কত বড় ছিল, তাহার বু আভাস এই 
কাব্যে দুষ্ট হয়। হিন্দু রমণীর তপোবল রঞ্জাবতীর চরিত্রে উজ্জ্বল ভাঁবে আ্বাকা হইয়াছে। 
কালু ডোমের আশ্চর্য্য বীরত্ব ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার জন্ত ভ্রক্ষেপহীন ভাবে জীবন- 
ত্যাগ এবং বৌদ্ধ জগতের কতকগুলি গুণকে খুব রং ফলাইয়া দেখান হইয়াছে । 
লক্ম্যার চরিত্রে অসামান্ত রাদভক্তি, স্বামিপুত্রকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াও যে রাঁজভক্তি 
বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই, এদেশের অধস্তন স্তরের লোকেদের উন্নত নৈতিক আদর্শ প্রতিপন্ন 
করিতেছে । রাজদ্বাবে সাক্ষ্য দেওয়াব বিভীষিকা হবিহর বাইতির চরিত্রে এবং হিন্দুললনার 
ধর্মভীরুতাঁ তাহার স্ত্রীর চবিত্রে দুষ্ট হইতেছে। ধর্শমঙ্গলের আদিলেখক ময়ুরভট্ের রচন! 
এখনও সমস্তটাঁ পাওয়া যাঁয় নাই; কিন্তু পরবর্তী কবি মাঁণিক গাঙ্গুলী, রূপরাম, ঘনবাম ও 
সীতারাম প্রভৃতি কয়েক জনের কাব্য আমরা পাইয়াছি | এই সকল কবি ব্যতীত আরও বহুকবি 
ধর্মঙ্গল রচন1 কবিয়াছেন। পববর্তী কবির! ত্রাহ্মণ্যের আদর্শেব সঙ্গে বৌদ্ধ আদশ মিশাইয়] 
কাব্যগুলির গৌরবের হানি করিযাছেন| এত বড বীর লাউসেনকে ভক্তের পঙ্ক্তিতে ফেলিয়' 
তাহাকে দিযাঁ গ্ুব-প্রহলাদেব অভিনয় কবাইতে যাইয়া-তাহার শৌর্্যবীধ্য সমস্তই মাঁটী করিয়! 
ফেলিয়ছেন। তথাপি প্রত্যেক খানি ধর্মমঙ্গলে হিন্দুরাজত্বের কিছু-নাকিছু উপকরণ 
আছে, তাহ! অতীব মুল্যবান) অনেক ভৌগোলিক ও প্রাচীন সমাজের তত্ব এই পুস্তকগুলিতে 
পাঁওয়] যায়, শৈললিপি ও তাম্্শীসনগুলির সঙ্গে ধর্র্মর্গল ক|বগুপি মিলাইয়া পড়িলে 
বঙ্গের ইতিহাস-সন্ধানী পাঠক অনেক তত্ব আবিষ্ষীর করিতে পারিবেন। এখনও বহু 
কবির রচিত ধশ্মশ-মঙ্গল বঙ্গের পল্লীতে পড়িয়! রহিয়াছে, কে তাহাদের খোঁজ করে? এখনও 
অজেয়ঢেকুবে ইছাই ঘোঁষের শ্যামরূপার মন্দির, কর্ণগড়ে লাউসেনের ভগ্ন বাজপ্রাসাদ সেই প্রাচীন 
রাজগণের কীত্বিকথা ঘোষণা করিতেছে! ষে হরিপাল রাজার কন্ঠণ কানেড়ার সঙ্গে 
লাউসেন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার নামাঙ্কিত হরিপাল-নগরী এখনও বিগ্যমান এবং তাহার 
বিশাল পুরীর বাহিরে দিকৃটা এখনও “বাহিরখণ্ড বলিয়া পরিচিত। ইছাই ঘোষ 
তাম্শীসনের ঈশ্বব ঘোষ কিন! ইহ1 পইয় পণ্তিতগণের মধ্যে বিতর্ক চলিতেছে এবং প্রাচীন 
রাঁজ! পাইলে তীহাকে।স্বশ্রেণীতে টানিয়! আনিয়া স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধির জন্ট কেহবা তাহাকে 
কায়স্থ, কেহবা সদ্‌গোঁপ, কেহবা গয়লা করিবার চেষ্ঠা আছেন। প্রাচীন খাঙ্গলা পঞ্জিকা 
গুলিতে কলিযুগের রাজচক্রবপ্তিগণের মধ্যে লাউসেন, মহীপাঁল প্রভৃতির নাম ছিল, আধুনিক 
পঞ্জিকাগুলি অনাবশ্তক মনে করিয়! লাউসেনের নামটি তুলিয়া! ফেলিয়াছে! মাণিক গা্গুলীর 


শ্বঙ্জল-কাব্য। 


বাল! ভাষার উৎপত্তি ও বিকাঁশ-_আদিযুগ ৯৭১ 


হায় ব্রাহ্মণ অতি-ছ্বিধার সহিত বৌদ্ধ রাজন্যবর্গের কীত্তিজ্ঞাপক এই পুস্তকের খন একটি 
সংস্করণ প্রণয়ন করেন, তখন জাতি যাওয়ার ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন। হিন্দুরা প্রথমতঃ 
বৌদ্ধ জগতের প্রাচীন কাব্যগুলি, যাহা! জনসাধারণের হাতে ছিল, তাহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা 
বোধ করিয়াও এই সকল কাব্যের শ্রোতার সংখ্যা ও প্রাপ্তব্য অর্থের লোভবশতঃ শেষে 
সর্ব সঙ্কৌচ ত্যাগ করিয়াছিলেন, একটা প্রত্যাদেশের দোহাই দিয়া অবশেষে তাহারা এই 
বিষয় হাতে লইয়াছেন, কিন্তু তীহারা ধর্মমমজলকে নূতন আদর্শের আমলে আনিতে চেষ্টা 
করিয়া ইহার বৈশিষ্ট্য ন্ট করিয়াছেন । 

শিবায়ন সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লেখ! হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের পূর্বে শিবঠাকুর ইতর 
লোকের মধো কৃষাণ-দেবতার্ধপে পূজা পাইতেন। তারপর ত্রাঙ্মণ্য-যুগে এই শিবঠাকুরকে 
কবিকম্কণ মুকুন্দরাম, রামেশ্বর চক্রবর্তী, জয়নারায়ণ সেন এবং 
ভারতচন্ত্র রায়গুণাকর প্রভৃতি কবিরা একটু উন্নত করিতে চেষ্টা 
করেন। যুকুন্দরাম শিবকে কতকটা৷ কালিদাসের শিবের মহিম1 দিতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন, 
মহাভারতকার কাশীদাস ইহাঁকে স্বকীয় গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন) তীহার শিবের 
মধ্যে_-জ্নসাধারণের ধারণার চিহ্নমাত্র নাই__ঘে শিব কুচুনী পাড়ায় যান না, ক্ষেতে 
হল চালনা করেন না, ষাঁড়ের উপরে চড়িয়া ভিক্ষায় বাহির হন না, এমন কি 
শিবানীর সঙ্গে কৌদলও করেন না। কিন্তু ভারতচন্ত্র এতবড় সংস্কতের ভাব লইয়াও 
সাধারণের আদর্শট! ছাড়িতে পারেন নাই। সেই পুরাতন খসড়ার উপর তুলি বুলাইয়া 
তিনি তাহাকে কতকট! সভ্যভব্য করিয়াছেন মাত্র। একমাত্র রামেশ্বর “শিবের গীতের” 
প্রাচীন স্থরটি বজীয় রাখিয়াছেন; ইহাতে শিবঠাকুর কৃষাণ, তাহার ভৃত্য ভীম,__শিব ক্ষেতের 
আগাছা তুলিয়া, ফেলেন, আইল বাধেন, শষ্কে : পাক! লাগিলে উষধ দেন__এবং জ্োকের 
উৎপাত হইলে তাহাদের মুখে চুণ লাগাঁইয়! হত্যা করেন। ইনি খেয়া পাড়ি দিয়া 
কুচুনী পাড়ায় যান এবং শিবানীর সঙ্গে কোদল করেন এবং তাহার মান ভাঙ্গাইবার জন্য 
শাখার বোঝা কাধে করিয়া হিমালয়ে যান। বিজয়-গুপ্তের মনসামঙ্গলের শিবও কতকট! 
এই ধরনের | শিবের গীত সম্বন্ধে আমর' অনেক কথা “৭২-৭৩ পৃষ্ঠায় একবার লিখিয়াছি। 
বস্ততঃ এই গীত যে অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাহার একটি প্রযাণ 
এই যে বাঙ্গল! ভাষায় হিন্দুর যতগুলি দেবমহিমা:জ্ঞাপক প্রাচীন পুথি পাওয়া যায়, যথা-__- 
চণ্ীমঙ্জল, মনসাদেবীর ভাসান, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি তাহার সকলগুলিতেই শিবের ছড়া 
দিয়া যুখবন্ধ করা হইয়াছে । এই প্রাচীন শিব সম্পূর্ণরূপে সংস্কত সাহিত্যের প্রভাব- 
বিরহিত। অশিক্ষিত নিয় শ্রেণীর শিব বঙ্গদেশের শত সহস্র কৃষকের ঘরের লোক) 
এই দেবচরিত্রটি কৈলাসেরও নয়, শ্মশন-মসানেরও নয়, নিবাতনিষ্ষম্প দীপশিখার 
তায় নির্বিকল্প যোগ-সমাধি-প্রাপ্ত তাপসও নহেন, এমন কি কালিদাসোক্ত মার্জিত- 
কুচি, কতকটা সন্দিগ্ধ-চিত্ব প্রেমিকও নহেন, তিনি চাষার ঘরের খাঁটি মানুষ। পরবর্তী 
ধুগে সংস্কত পুরাণের থে প্রভ। দেশময় পর্বত্র পড়িয়া শিবকে ওজ্জল্য দান করিয়াছিল-_. 


শিবারন। 


৯৭২ বৃহত বঙ্গ 


জনসাধারণও যে আদর্শের ভাগীদার হইয়াছিল-_-এই প্রাচীন শিবচরিত্রে তাহার কোন 
চিহ্ন পাওয়া যায় না । 

শিবের গানে শিব যে রূপ, কৃষ্ণ-ধামালীতে কৃষ্ণও কতকট সেই প্রকারের, ইনি 
চাঁধার ঘরের ছেলে, রাধ! চাষার ঘরের মেয়ে) কৃষ্ণ রাধার দইয়ের ভীড় বহিবার বাঁক 
তৈরী করিবাব জন্ত বাঁশ টাছিতেছেন, কখনও তাহার মোট 
বহিতেছেন-__সমস্তই রাধার একটি চুম্বন পাইবার প্রত্যাশায় । কৃষ্ণ- 
ধামালীর দৃশ্ঠ অমার্জিতরুচিযুস্ত চাষার ঘরের; এই ধামালী ছুই শ্রেণীর: এক 
শ্রেণীর নাম শুকুল, অপর শ্রেণীর নাম অ।সল। এই আসল 'এত অশ্লীল যে তাহা চাষীর! 
পর্যযস্ত নিজের ঘরে গাহে না স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে দূরে রাখিয়া তাহার] মাঠে 
যাইয়া গায়| কিন্তু শুকুল ধামালীতেও যে রুচি পাওয়া যায়-_তাহাতে মধ্যে মধ্যে 
কাণে হাত দিতে হয়_চণ্ডীদাসেব কৃষ্ণকীর্ভন এই কৃষ্ণ-ধামালীরই সংশোধিত সংস্করণ। 
বৌদ্ধযুগের এই শিবচবিত্র ও কৃষ্চবিত্র আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে চাষাদের 
দেবতা তাহাদের মাথা ডিঙ্গাইয়! যায় নাই, তাহাদেব ঠীকুরকে চাঁষার1 নিজের দলে ভিড়াইয়) 
নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। এই সকল দেবচরিত্রে কৃত্রিমতা, সাজসজ্জা বাঁ আড়ম্বর কিছুই 
নাই।_কোন দ্বিধা! বাঁ সম্্রমের সহিত চাঁধার1 তাহাদের দেবতাকে দেখে নাই, তাহাকে 
আপনার জন বলিয়া ভালবাসিয়াচ্ছে। এইভাবে দেবতাকে মনের মানুষ করিয়! লইবার 
ফলে আমরা উত্তরকালে বৈষ্ঞবদের পঞ্চঠন্ধের অপূর্ব দার্শনিক মহিমা দর্শন করিতে পাই। 
গৃহস্থালীকে শান্ত, দাস্ত, সখা, বাংশল্য ও মাধুষ্য এই পঞ্চরসের গৌরবে মণ্ডিত করিয়া ইনার 
আদর্শ বৈষ্ঞবেরা ধর্মনবেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই উচ্চ আদর্শের ভিত গড়িয়' 
দিয়াছিল চাষার!। 

চণ্তীপৃজ বহু প্রাচীন । শ্রীযুক্ত ডাঃ আব, এন, সাহা, এম, আর. এ. এস. ১৯৩১ 
সনের ১৮ই অক্টোবর তারিখের .১০ ৮১০০ সংবাদপত্রে চণ্ীপুজা সম্বন্ধে একটি সন্বর্ড 
লিখিয়াছেন। তাহাতে এই পুজার প্রাচীনত্ব স্ঘন্ধে অনেক প্রমাণ 
দিরাছেন; তিনি বলেন, বাঙ্গালী বণিকের! অষ্টাদশভুজ! উগ্রচণ্ডী 
হর্দার পূজা শ্যাম, কন্বোজ, চীন, কোরিয়া, প্রশাস্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহ, সুমাত্রা, জাভা, 
বালী, বেনিও, সেলিবেস্‌ এবং ফিলিপাইন দ্বীপসমূহে লইয়া! যান। এই সকল স্থানে 
আদিম বঙ্গীয় বর্ণমালার আঠারটি অক্ষর (বাঞ্জনবর্ণ ) মাত্র প্রচলিত। ১৮ মহাপুরাণ, ১৮ 
উপপুরাণ ও মহাভারতের ১৮ পর্ধ, বাঙ্গলাব ১৮টি বীজ অক্ষরের মহিমজ্ঞাপক ।৮ দক্ষিণা 
পথের একটি গিরিগুহায় অক্কিত অষ্টাদশ হস্তবিশিষ্টা প্রাচীন মহিষমদ্দিনীর মুষ্তি ম্রুপ, 
সেইরূপ প্রাচীন শক্তিমুণ্তি স্মরণাতীত কাল হইতে জগতের নানাম্বানে দৃষ্ট হয়। 
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পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি, ক্রীট দ্বীপ হইতে ডাঃ ইভান্স ৩০০* খৃঃ পুঃ অন্বের সিংহবাহিনী মুষ্তি 
'আবিফার করিয়াছেন। খুঃ পৃঃ ২৮০* অবে প্রস্তত এসিয়া মাইনরের “ইয়াসিলি, 


কৃষ্ণ-ধামাঁলী। 


চণ্তী-মঙ্গল। 


বাঁজল! ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ-_আদিষুগ ৯৭৩ 


গিরিমন্দিরে (ভোগাজ কিউ নামক স্থানে) "মা দেবতার মূর্তি এইরূপ,_৬০* খৃঃ পুঃ 
অন্ধের কার্থেজের হূর্গাও বোধ হয় এক পঙ্ক্তির। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে এই মাতৃপুজ। বহুপ্রাটীন। জাভার পম্বনম্‌ নামক স্থানে 
অন্যুন একসহজ্র চণ্তীমন্দির আছে। এই সমস্ত মন্দির ৫২৫ থুঃ হইতে ১৪৭৯ থুষ্টাব্ের মধ্যে 
নিঙ্মিত হইয়াছিল! প্রাচীন বাঙ্গলাদেশে দেখ যায় মাতৃপুজা বাঙ্গলার আধ্ধ্যগণ প্রথমতঃ 
স্বীকার করেন নাই। বণিক্দের মধ্যে উহ প্রীচীনকালেই প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু 
প্রথমতঃ মেয়েদের দ্বারাই উহার প্রচলন ঘটিয়াছিল। বণিক্‌-সীমস্তিনীরা লুকাইয়া' পূজা 
করিতেন এবং তাহাদের স্বামীর চণ্ডীকে “ডাইনী” দেবতা বলিয়া দেবীর ঘটে লাথি পর্য্যস্ত 
মারিতেন। কিন্তু যে করিয়াই হউক বণিকেরা৷ শেষে উহ্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলায় 
মুচি, হাড়ি প্রভৃতি নিম়শ্রেণীর ব্যক্তিরা এককালে শক্তির উপাসক ছিল। বোধ হয় মায়ের 
পূজায় পশুবলি এমন কি নরবলি দেওয়া হইত, এজন্য শেষে বণিকেরা পধ্যস্ত উহা ছাড়িয়া 
দিয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগে শক্তির এবংবিধ পুজা ক্রমশঃ ঘিলুপ্ত হয়, শেষে মুচির হাতে 
পৌরোহিত্যের ভার পড়ে- শুন্যপুরাণের ছুই একটি কথায় উহ্াই অনুমিত হয়। 'ছূর্নীকে 
কখনও “হাঁড়ির মেয়ে” বলা হয়, হাড়ির বাড়ীতে বাগ্ঘ না বাজ্লে হুর্গাপুজা কোন কোন 
স্থানে আরম্ভই হইত না, এরূপ জনশ্রুতি আছে। পহাড়িকাঠ” শব্দ দ্বার! শুধু প্হাড়িশদের 
সহিত এই পুজার সম্বন্ধ সচিত হয় নাই, পণুবলি ব্যাপারগুলি যে এই শ্রে্ীর লোকেরাই 
করিতেন তাহা অনুমান করাযায়। এখনও কোন স্থানের কালীর মন্দিরে হাড়িরাই পুজার 
পাণ্ডা। দিনাজপুরের কোন কোনও স্থানে এরূপ পৌরোহিত্যের দৃষ্টাস্ত পাওয়া যায়। 

বাঙ্গলাদেশে এই পূজা বৈষ্ণবেরা অত্যন্ত বিদ্বেষের সহিত দেখিতেন। বৃন্দাবন দাস 
ষোড়শ শতাব্দীর প্রথনভাগে এই পুজা এবং এত-"ংক্রান্ত গানগুলির প্রচলন খুব প্রসন্নচিত্তে 
দেখেন নাই। শ্রীবাসের বাড়ীর দরজায় বিবপত্র ও সিন্দুর-মাখা 
চণ্তীর আশীর্বাদী সামগ্রী কোন ব্রাহ্মণ রাখিয়৷ গিয়াছিল, এজন্য 
বৈষুব-সমাজের সে কি ক্রোধ! সেই ব্রাহ্মণের এই অপরাধে কুষ্টরোগ হইয়াছিল বলিয়া 
বণিত আছে। নরোত্বমবিলাসে শক্তিপূজকের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা প্ররুতই 
ভয়াবহ। কোন কোন শাক্ত মদ খাইয়া খড্হস্তে নৃত্য করিতে থাকিত, তখন যাহাকে 
পাইত, তাহাকেই হত্যা করিত। হলেও ব্রাহ্মণ তার হাত না এড়ায়।” বৈষণবগণ 
কালীর নাম করিতেন না, দোয়াতের কালীকে “সেহাই ও জবাফুলের সঙ্গে কালীর 
পাদপদ্মের সংঅব আছে, এজন্ত তাহাকে “ওড়” ফুল এবং বিন্বপত্রকে “অর্কপাতা” সংজ্ঞায় 
অভিহিত্ত করিতেন। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, স্বয়ং চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যে অষ্টভূজার 
মন্দির দর্শন ও দেবীকে প্রণাম করিয়াছিলেন। 

শাক্তধর্ঘ্ম মুসলমান আবির্ভাবের পর এদেশে থুব প্রচলিত হইয়াছিল। এই ধর্ম 
জগতের যাবতীম্গ মনুষ্যের জন্ট দরজা খুলিয়া! রাখিয়াছে, কাহাকেও বাদ দেয় নাই। বোধ হয় 
জগতে এরূপ ওঁদার্ধ্য আর কোন ধর্ম দেখাইতে পারে নাই। চোর, ডাকাত, সিদকাটা, 


বৈষাবদের শাক্ত-বিদ্বেষ। 


৯৭৪ বৃহৎ বন 


'গামছামোড়া' সকলেই মায়ের সস্তান। যে জন যে ব্যবসায় করিবে, সেই কালীকে ম বলিয়া 
পুজ। দিয়া যাঁয়। আমি একখানি খড়গ দেখিয়াছিলাম, তাহার উপর কালীর ক্ষুদ্র একখানি 
ধাতব মূর্তি। সেই মৃত্তির নাম পডাকাইতা! কালী” মাতা সন্তানের কলঙ্ক নিজে লইয়া 
কলঙ্কিতা হইয়াছেন, তথাপি সন্তানকে ছাড়েন নাই। 

বাঙ্গলাদেশে সপ্তদশ শতাব্ীর পর হইতে শ্াক্তধর্ম বাঙ্গালীর গাহস্থ্যের অঙ্গীয 
হইল, সে কথা পরে বলাযাইবে। এখানে মাত্র এই বল! উচিত যে প্রাক-সংস্কত সাহিত্যে 
চণ্ীমঙ্গল ও মনসামঙ্গলের যে খসড়া? প্রস্তুত হইযাঁছিল, বিজয় গুপ্ত, বংশীদাস, নারায়ণ দেব 
ও ক্ষেমানন্দ একদিকে, অপর দিকে কবিকম্কণ, মাধবাচাধ্য ও জয়নারায়ণ তাহাই কবিত্বমপ্তিত 
করিয়াছিলেন। নবম শতাব্দী এমন কি তৎপূর্ববন্তী সময়ের খসড়ার উপর পরবর্তী বঙ্গীয় 
কবির! বারবার তুলি চালাইয়াছেন, তজ্জন্য শেষের কাব্যগুলির ত্বকৃ-মাংস ব্রাঙ্গণ্যযুগের 
হইলেও উহাদের অস্থিপঞ্জর সেই আদি যুগের চণ্তীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল যে প্রাগ্‌ ব্রাঙ্মণ্য যুগের 
খসড়া, তাহার প্রধান প্রমাণ এই থে নায়ক-নায়িকা! নিয়শ্রেণীর লৌক এবং এই ছুই পুস্তকের 
কোনটিতেই ব্রাহ্মণকে সমুচিত সন্মান দেওয়া হয় নাই! এই কাব্যগুলির নায়ক-নায়িকার] 
আদৌ সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের লক্ষণাক্রাস্ত নহে। উক্ত শীস্ত্রান্থসারে নায়ক ব্রাহ্ষণ কি 
কত্রিয়কুলোডূত হইবেন, তিনি বিদ্বান ও সর্ধগুণসম্পন্ন হইবেন; কিন্তু এই কাব্যগুলির 
মধ্যে চত্তীমঙ্গলের নায়ক ব্যাধ কালকেতু, সে তো! প্রিয়দর্শন আদৌ নহে, বরং কুশ্ী__*গ্রাসগুলি 
তোলে যেন তেআঠিয়া তাল। ভোজন কুৎসিত বীরের শয়ন বিকার” পণ্ডিত হওয়া 
দুরে থাকুক সে হস্তিমূর্খ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তো৷ সে নহেই-_ত্বণিত ব্যাধ,_যাহার গৃহে প্রবেশ 
করিবে তাহার “উচিত হয় স্নান।” চণ্তীমঙ্গলে ব্রাহ্গণগণের অবস্থা! এত শোচনীয় যে, একজন 
পণ্ডিত ব্রাঙ্মণ মত-বিরদ্ধ কথা বলিয়াছিল, এজন্য বেণে ধনপত্তি “নফরে আদেশ করি মারে 
তারে ধাকা” (মুকুন্বরামের চণ্ডীকাব্য )। 

কথ হইতে পারে, চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবি প্রাচীন কবিদের খসড়াটা 
বদলাইয়! ফেলিলেন না কেন? কেন তাহ! আলঙ্কারিকদের মতান্সারে নৃতন ছঁচে ঢালিলেন 
না? উত্তর, এই সকল কাব্য যুগ-যুগ ধরিয়! উৎসব-উপলক্ষে চণ্তীমণ্পে গাওয়া হইত, 
সেগুলির আখ্যানবস্ত নূতন হইলে জন-সাধারণ সেই অনভ্যন্ত কথা শুনিবে কেন? কিন্ত 
তথাপি নব-ব্রাঙ্গণ্যের একজন প্রধান পাণ মুকুন্দরাম একেবারে নীরব হইয়া প্রাচীন গল্পের 
উপর হাত বুলাইয়! যান নাই। খুল্লনার সঙ্গে ধনপতির হাস্তপরিহাস ও রসিকতা এবং তাহার 
বেশী বয়সে বিবাহ_-তিনি বাদ দিতে পারেন নাই। সেগুলি শ্রোতারা চিরকাল উপভোগ 
করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কবি তাহার সমস্ত আক্রোশ জনার্দীন ঘটকের মুখে ব্যক্ত করিস! 
খুল্লনার পিতা! লক্ষপতি কেন অষ্টম বৎসর বয়সে মেয়েকে গৌরীদাঁন না করিয়! ধাড়ি” করিয়া 
রাখিয়াছেন, এজন্ত তাহাকে খুব তীব্র ভত্সনী করিয়। যনের ঝাল মিটাইয়াছেন। 

ভারতচন্দ্র সংস্বতের গোড়া । তিনি অলঙ্কারশীস্ত্রের অপলাপ করিতে কিছুতেই স্বীকার 
করেন নাই। এজন্ত তিনি ব্যাধের ছেলে ও বেণের ছেলেকে কাব্য-নায়ক না করিয়। তদীয় 


সংস্কৃত প্রভাবাদ্বিত বাঁজলা-সাহিত্য ৯৭৫ 


চণ্তীমঙ্গল ( অন্নদামঙ্গল ) একেবারে নূতন ছাঁচে ঢালিয় গাড়য়াছেন। কাঁব্য-নায়ক গুণবন্ধু 
রাজার পুত্র সুন্দর-_ক্ষত্রিয়, রাজপুত্র এবং সর্বগুণাধার। নায়িকাও সর্বতোভাবে তাহার 
যোগ্যা ও অলঙ্কারশাস্ত্রের অনুমোদিতা | 

মনসামঙ্গল, চত্তীমঙল ও ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে-_এগুলির 
আদত লেখার উপর নানারূপ চাকশিল্পের খেলা দেখাইয়া পরবর্তী কবিরা “নূতন মঙ্গল” 
লিখিয়াছেন। আদিযুগ ও মধ্যযুগ ছইয়েরই প্রভাব ইহাদেব মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। 

গাথা-সাহিত্যে ও নাথ-সাহিত্যের কালসম্বন্ধে আমর! কিছুই বলি নাই। ইহার অনেক- 
গুলিতে চতুর্দশ, পঞ্চদশ এমন কি তৎপরবর্তী যুগের হস্তচিহন থাকিলেও ইহাদের খসড়া! বনুপূর্বে 
রচিত হইয়াছিল। গোরক্ষনাথের সময় ও রাজ গোবিন্দচন্দ্রের সময় আমরা জানি) তাহাদের 
সম্বন্ধে গাথাগুলি সেই সময়ে কিংবা তাহাদের মৃত অনতিপরে রচিত হইয়াছিল বলিয়াই 
মনে হয়, তবে যুগে যুগে তাহাদের ভাবা পরিবন্তিত হইয়! অিয়াছে এবং নূতন নূতন কবিরা 
তাহাদের নৃতন নৃতন অঙ্গরাগ পরাইয়াছেন, তথাপি ইহাদের মধ্যেই সেই প্রাচীন ভাষা ও 
ভাবের অনেক চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে । ডাক ও খনার বচন এবং গীতিকথাগুলি পালরাজাদের 
সময়কার জিনিষ বলিয়া অনুমিত হয়। খুষ্টীয় অষ্টম কিংবা! নবম শতাব্দী হইতে এই শ্রেণীর 
কবিতাগুলি আরব হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করিবার অনেক কারণ আছে। 


চ্হিতীন্স পল্িচ্ন্েজ্গ 
সংস্কৃত প্রভাবান্বিত বাঞ্গল!-সাহিত্য 


যে বঙ্গদেশ এক সময়ে দীপঙ্কর, শাস্ত-রক্ষিত, ভদ্রশীল প্রভৃতি বৌদ্ধনেতার বাসস্থান 
ছিল-_যাহার এক প্রান্তে সাভারের রাজা হুরিশ্চন্ত্র পরিণত বয়সে ভিক্ষু সাজিয়৷ ধলেশ্বরীর তীরে 
বৌদ্ধ মঠগুলিতে জীবনের শেষ-বিশ্রাম লাভ করিয়।ছিলেন, এবং নান্নার ও সুয়াপুরের মধ্যবর্তী 
বিশাল বিহার জয়দৃণ্ড শির উত্তোলন করিয়! “বাজাসন” নামে পরিচিত হইয়াছিল, অপরদিকে 
বিক্রমপুরের বজযোগিনী পল্লী বৌদ্ধ যোগী ও যোগিনীগণের তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের এক প্রধান 
কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল, যেখানে হিউন সাঙ্গ সপ্তম শতাব্দীতে অগ্স্তি বৌদ্ধ বিহার 
দেখিয়! গিয়াছেন-__সেই বঙ্গদেশ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নব ব্রাহ্মণ্যের লীলাভূমি হইয়া 
দাড়াইল। ব্রাহ্মণগণ সমাজে ষে সকল পরিবর্তন আনয়ন করিলেন, তন্মধ্যে প্রধান এই 
কয়েকটি * (১) জমুদ্র-ষাত্রা নিষিদ্ধ হইল। (২) গৌরীদানের ব্যবস্থা হইল। (৩) কথিত 


৯৭৬ বৃহৎ বজ 


ভাষাগুলি দ্বণ্য বলিয়া কোন ভদ্র রচনার গণ্তীতে স্থান পাইল না। (৪) দেবভাষা 
সংস্কৃতের প্রিভাব অশেষরপে বৃদ্ধি পাইল। (৫) ত্রাঙ্মণগণ সমাজের 
শীর্স্থানে দীড়াইয়া ঘোষণা করিলেন-__তীহারাই সমাজের একমাত্র 
আরাধ্য-_অপরাপর জাতি পতিত শুদ্র। ক্ষত্রিয় বৈশ্তের কোনপ্রকার 
প্রাধান্ত স্বীকৃত হইল না। কলিতে ব্রাহ্মণ আর শৃদ্র ছাড়া অন্ত কোন জাতি নাই) 
ইহাই তাহার! প্রচার করিলেন। 

ভক্তিই একমাত্র লক্ষ্য ; জ্ঞান ও কর্মের অধিকার লোপ পাইল। কর্মের মধ্যে ত্রাঙ্মণকে 
দান ও ব্রাঙ্মণকে পূজা করাই শ্রেষ্ট ধর্ম । এককালে দ্বৈপায়ন ব্যাস ব্রাহ্মণকে কোন্‌ তিথিতে কি 
দান করিলে কি ফল হয়, তাহা! লিখিয়! গিয়াছিলেন (৪৮ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য )--সেই লেখাটাই বঙ্গীয় 
সমাজের অন্ুশাসনরূপে বদ্ধমূল হইল। ব্রাহ্মণবেষ্টিত রাজ-সভায় এই সংস্কতের প্রতি প্রগাঢ় 
অনুরাগের ক্ষেত্রে বাঙ্গল! ভাষীর কোন ভরসা ছিল না| পল্লীর কোকিলের কণ্ঠ অবশ্য থামে 
নাই, এবং দুর ময়মনসিংহ, শ্রীহট্র, গাঁড়োদেশ প্রভৃতি যে যে স্থান সেন-রাজাদের অধিকৃত 
হয় নাই, সেখানে হিন্দুদিগের প্রাচীন আদর্শ বৌদ্ধ-কর্শাবাদে পুষ্ট হইয়া পল্লীগাথায় গুপ্ত যুগের 
সৌনরধ্যবোধ ও পূর্বরাগের লীলাখেল! দেখাইতে লাগিল, ত্রাঙ্গণ্য-প্রভাব সে সকল দেশে প্রবেশ 
করিতে পারে নাই। পূর্ব-ময়মনসিংহ-_যে স্থান হইতে সর্বোৎকৃষ্ট পল্লীগাথাগুলি পাওয়া 
গিয়াছে__তাহ। বনুযুদ্ধে সেন-রাজগণের হাত হইতে স্থীয় স্বাধীনতা বাচাইয়! রাখিয়াছিল। এক 
সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশ এই গাথা-সাহিত্য লইয়া বিভোর ছিল, কিন্তু এবার সেন-রাজগণের যুগে 
সেই গাথা-সাহিত্যের উপর পটক্ষেপ, হইল। গাথার কবিগণ সেন-রাজগণের কীর্তি কেনই 
বাগান করিবেন? তাই মহীপাল, রাজ্যপাল, ধর্শপাল, রামপাল, যোগীপাল প্রভৃতি পাল- 
রাজন্তবর্ণ সম্বন্ধে ধাহাঁরা গাঁন বীধিয়াছিলেন, তীহাদের বংশধরগণ হেমন্ত সেন, বিজয় সেন, 
বল্লাল সেন, লক্ষণ সেন, কেশব সেন, বিশ্বরূপ সেন বাঁ স্থর সেন সম্বন্ধে একটি গাথাও রচনা 
করিয়াছেন বলিয়া! উল্লেখ নাই। অথচ তীহাদের পরে ত্রিপুরার রাজ। আমরমাণিকা, 
ধ্মাণিক্য ও রাজ্ভী কমলা দেবী সন্বন্ধীয় বহু গাথার উল্লেখ আছে-_এদিকে ঈশ1 খাঁ, মনুর খা, 
ফিরোজ খা প্রভৃতি বহু মুসলমান নবাব-বাদসাহ-সন্বন্ধীয় পল্লীগাথা আমরা পাইয়াছি। 
সেন-রাঁজগণ ব্রাহ্মণদিগের মত অবলম্বন করিয়া পল্লীভাষার কোন উৎসাহ দেন নাই। 
বিশেষ কর্ম-গৌরব অস্বীরুত হওয়াতে মাস্থুষের বীরত্ব, শৌর্ধ্য, জ্ঞান, এ সমস্ত উপেক্ষার বিষয় 
হইয়া পড়িল। ইহারা অঙ্গীকার করিয়া বসিলেন, মানবের কীত্তিকথা লইয়। কোন কাব্য- 
রচনা পণ্ুশ্রম মাত্র__বিশেষ, ত্বণ্য কথিত ভাষায়। এই জন্য নরলীলাস্থলে দেবলীলার 
বর্ণনাই কবি ও অপরাপর লেখকগণের লক্ষ্য হইল। আমরা এইভাবে মালঞ্চমালা, কাজল- 
রেখা, কাঞ্চনমালা প্রভৃতি আদর্শ-রমণীর কথা হারাইলাম,_পাইলাম ফবের উপাখ্যান, প্রহলাদের 
রুষ্চগ্রীতি ও দেব-বীর্ষ্যে উৎপন্ন পাগুবাদিব কথা, ভগবানের অবতার রামের লীলা ও 
কষ্চসন্বন্ধীয় শত শত কাহিনী। পল্লীগাথার স্থানে পাইলাম কথকতা, গীতিকথার স্থলে 
পাইলাষ কীর্তন । আমরা হারিয়াছি কি জিতিয়াছি--তাহার বিচারস্থল এখানে নছে। 


ত্রাঞ্মণ্য-প্রভাবে আদর্শের 
রূপান্তর । 


ংস্কৃত প্রভাবান্বিত বাঙগলা-সাহিত্য ৯৭৭ 


পল্লীসাহিত্য একেবারে আড়ালে পড়িয়া! গেল) ব্রাহ্মণ শাক্সরব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন 
ও ব্রাঙ্গণ কথকেরা পুষ্পমাল্যের দ্বারা মস্তক বেষ্টন করিয়া] বেদীতে বসিয়া ব্যাখ্যা, বর্ণন ও 
কীর্ভনের ভার লইলেন। পল্লীভাষার বিরুদ্ধে রাজদ্বার বদ্ধ হইল। ধাহার! সংস্কত শাস্ত্রের 
কথা কথিত ভাষায় লিখিবেন, অথবা শ্রবণ করিবেন--তীহাদিগের জন্য রৌরব নরকের 
ব্যবস্থা হইল; ত্রাহ্ণগণ এই অভিসম্পাত করিলেন। 

বঙ্গ-ভাবতী এই বিপদের সমবে বিদেশা বাঁজগণের বাহু আশ্রয় করিয়া দাড়াইলেন। 
মুসলমান নবাবেরা এ দেশেব শত শত ধর্মম-উৎসব সম্বন্ধে তথা ও বিবরণ জানিতে চাহিলেন। 
্রাহ্মণেরা এই ছুবূহ ব্যাপার কতবড অসম্ভব কারা, তাহ! তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। 
মোটকগা তাহাবা মুসলমান নবাবদিগকে শীস্মকথা জানাইবেন না, ভয দেখাইলেন-_ শুধু 
ব্যাকরণ পড়িতেই এক জীবন কাটিয়া যাইতে পাবে । তুফ্কিবা এদেশে বাঁস করিয়া! এদেশের 
একরূপ অধিবাসী হইয়া পড়িবাছিলেন, তাহারা বাঙ্গলা কথা! কহিতে ও লিখিতে জানিতেন। 
মুসলমান রাজার! সংস্কতের মাহাত্ম্য শুনিয়া কতকটা সন্ধস্ত হইয়া পভিলেন। তীহারা সংস্কৃত 
হইতে মহাভারত, ভাগবত প্রন্গতি পুস্তক বাঙ্গল। ভাষায় "অনুদিত করিক্সা তীহাদ্দিগকে 
শুনাইতে আদেশ.করিলেন। এই কার্ধা ্রাহ্মণগণ অবগ্ত ঘোর অনিচ্ছায় গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। নসবত সাহেব আদেশে একখানি মহাভারত রচিত 
হুইযাছিল, তাহ! এখন লুপ্ত কিন্তু তাহার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে । 
এই মহাভারত হয়ত' খুব উৎকৃষ্ট ভাবে সঙ্কলিত হয় নাই-_-এজন্ত 
হুসেন সাছের সেনাপতি চট্টগ্রাম-বিজয়ী পরাগল খঁ কবীন্র পরমেশ্বর নামক আর একজন 
কবি-দ্বারা মহাভাবতের অনুবাদ স্ধলন করাইয়াঁছলেন। এই অস্থবাদেব প্রাচীন পুথি 
বঙ্গদেশের সব্বত্র পাওয়া যাইতেছে এবং ইহার ”?প পত্রে পরাগল খাপ অনেক স্ততিবাদ 
আছে। জৈমিনী-ক্কত অশ্বমেধ পর্বের একখানি অনুবাদ পরাগল খাঁর পুত্র বীরবর ছুটি খার 
আদেশে বিবচিঠ হইয়াছিল, সহিত্য-পরিষত এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। এই অন্ুবাদ- 
কারকের নাম শ্রীকরণ নন্দী | গৌড়েশ্বর মামস্থদ্দিন ইউনফেব আদেশে মালাধর বন্ন ভাগবতের 
নুবাদ খুঃ ১৪৭৩-৮০ অর্ক সঞ্গলন করেন, বঙ্গেশ্বব তাহাকে “গুণরাজ খাঁ" উপাধি প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। বিদ্বাপতি সসন্মানে “প্রভু গয়েস্ুদ্দিন স্থলতানের” উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি একটি 
পদে লিখিয়াছেন যে, নসিরা শাহ প্রেমেব প্রকৃত মর্ম অবগত আছেন এবং “চিরঞজীব_ -রহু 

গৌড়েম্বর, কবি বিদ্ভাপতি ভণে” বলিয়া তাহাকে আশীর্বাদ 
হি উজ করিযাছেন। কিন্তু এই সকল মুসলমান বাদসাহগণের মধ্যে হুসেন 
সাহই “দেশী ভাষার” সর্বাপেক্ষা বেশী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া 

মনে হয়। পরাগলী মহাভারতে ইহাকে “কলিযুগের কৃষ্ণ অবতার” বলিয়া! অভিহিত কর! 
হইয়াছে । থুঃ ১৪৯৪ অন্ধে রচিত মনসামঙ্গলে বিজয়গুপ্ত ইহাকে “সনাতন হুসেন সাহ 
নৃপতি-তিলক” বলিয়! অভিনন্দিত করিয়াছেন। আরও কয়েকখানি প্রাচীন বাঙলা কাব্যে 
ইহার সুখ্যাতি আছে। 
বৃহৎ বঙ্গ/৬৭ 


তু? নবাবদের দ্বার 
বঙ্গভাযাগ উৎসাহ প্রদান । 


৯৭৮ বৃহৎ বজ 


হুসেন সাহ তাহার দীর্ঘ ছাব্বিস বৎসরের রাজত্বকালে সমস্ত বঙ্গদেশের প্রঙ্গার চিত্ত 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া! মনে হয় ; ইনি চৈতন্তদেবকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং কথিত আছে 
ইহারই রাজ-প্রাসাদে হিন্দু ও মুসলমানকে এক দেবতার উপাসক করিবার উদ্দেস্তে “সত্যপীর 
নামক মিশ্র দেবতা পরিকল্পিত হন। এই সত্যপীর সম্বন্ধে সর্বপ্রথম মৈমনসিংহ-নিবাসী কন্ক 
নামক জাতিচ্যুত এক ব্রাহ্মণ-যুবক ত্বাহার গুরু এক পীরের আদেশে কাব্য রচনা করেন। 
এই কাব্যে সত্যপীরের মহিমা-প্রচারের বাপদেশে বিগ্বান্থন্দরের উপাখ্যান বধিত হইয়াছে। 
ইহাই বাঙ্গলাভাষার সর্বপ্রথম বিদ্যান্ন্বর। পুস্তকখানি কবিত্ব-পূর্ণ সরল ভাষায় লিখিত, 
ইহ1 এখনও মুদ্রিত হয় নাই। আমার নিকট ইহার হস্ত-লিখিত একখানি নকল আছে। 
কাব্যখানি অনুমান ১৫০২ খুষ্টাব্ষে রচিত হইযাছিল। সত্যপীরের সায় 'মাণিকপীর' এবং 
“কালুগাঁজি” হিন্দুমুসলমানের উপাস্ত মিশ্র দেবতা এবং ইহাদের মহিমজ্ঞাপক অনেক পুস্তকও 
বঙ্গভাষায় বিরচিত হুইয়াছিল। বাঙ্গলাভাষার উৎসাহ-দাতা আরও অনেক মুসলমান বাদসাহ- 
ওমরাহের নাষ আমরা পাইয়াছি! এখানে তীহাদের উল্লেখের অবকাশ নাই। আমাদের 
ধারণ! যে মুসলমান বাদসাহদের অনুগ্রহেই বাঙ্গলাভাষ। রাজ-দরবারে ও ভদ্র-সমাজে প্রবেশের 
প্রথম সুবিধা পাইয়াছিল, নতুবা সংস্কৃতের ভ্রকুটি সহা করিয়া আমাদের দীনাহীন1 মাতৃভাষ। 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত থাকিলে ব্রাঙ্গণ্য-শাসিত ভদ্র-সমা'জে স্থান লাভ করিতে পারিত 
না। বঙ্গীয় মুসলমানের অধিকাংশই বৌদ্ধসমপ্রদায় হইতে গৃহীত হইয়াছিল। বৌদ্ধজন- 
সাধারণের মধ্যে বাঙ্গলার চ্চা প্রচলিত ছিল। স্থৃতরাং স্বদেশের ভাষার উপর অনুরাগ 
বঙ্গের মুসলমানেরা! পুর্বব-সংস্কার হইতে পাইয়াছিলেন। 

ব্রাহ্মণের এই সকল কার্য্যে হয়ত উৎসাহ দেখান নাই। কবীন্ত্র পরমেশ্বর কি জাতীয় 
ছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণ হইলে তাহার অসংখ্য ভণিতার মধ্যে কোন না 
কোন স্থানে “ছ্বিজ” শব্দের প্রয়োগ থাকিত বলিয়া মনে হয়। এক “কবীন্ত্রঁ ছাড়া তাহার 
আর কোন উপাধির উল্লেখ নাই। এখনও হয়ত চট্টগ্রাম বা নোয়াখালীর কোন পুঁথিতে 
তাহার আত্মবিবরণ পাওয়! যাইতে পারে | শ্রীকরণ নন্দী ব্রাহ্মণ ছিলেন না-_ বৈদ্য বা কায়স্থ 
ছিলেন। মালাধর বন্ু কাযস্থ ছিলেন। স্থৃতরাং দেখ! যাইতেছে, ব্রাঙ্গণগণ সহজে ত্বণিত 
ভাষায় কাব্য লিখিতে দীড়ান নাই, কিন্ত তৎপরে শাহেন স বাদসাহগণের আদেশ ও উৎসাহে 
তীহারা এই কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং রাজা মহারাজদের রাজসভা। ও বাদসাহের 
দরবারের দেখাদেখি বঙ্গভাষার জন্য তাহাদের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন । 

মহাভারতের সর্বপ্রথম অনুবাদ কৰেন সপ্তয়। ইনি ত্রাঙ্গণ ছিলেন না, ভরঘ্বাজ-গোত্রীয় 
বৈদ্ধ ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, তাহার বাড়ী বিক্রমপুর ছিল, তথায় এ গোত্রীয় 
বৈষ্ভ এখনও অনেক আছেন। আবার কেহ কেহ বলেন ভিনি শ্রীহষ্টবাসী ছিলেন। পরবস্তী 

অনুবাদকগণের মধ্যে কবীন্ত্র পরমেশ্বর ও ছুটি খা পূর্ব্গবাসী ছিলেন 
এবং পশ্চিমবঙ্গবাসী নিত্যানন্দ ঘোষ সমগ্র মহাঁভাবতৈর যে অনুবাদ 

করেন, তাহ] রাঢ় দেশে ও চৰ্বিশ পরগনায় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। পূর্ববঙ্গ 


সন্জয়। 


ংস্কৃত প্রভাবান্বিত বাঙ্গলা-সাহিত্য ৯৭৯ 


কবি ষ্ঠীবর ও তৎপুত্র গঙ্জাদাস সেন মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহার! বিক্রমপুর- 
ঝিনারদিবাসী এবং ্ুব্ণবণিক্‌ ছিলেন। ষষ্ঠীবরের পিতা কুলপতির কথা গঙ্গাদাস খুব 
গৌরবের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন । সম্ভবতঃ একই সময়ে এবং কাশীদাসের কিছু পূর্বে 
রামেশ্বর নন্দী নামক আর একজন কবি মহাভারতের একটি অন্নবাদ সঙ্কলন করেন। 
মহাভারতের প্রায় সমস্ত অন্ুবাদই ব্রাহ্মণেতর জাতীয় ব্যক্তির লিখিত-_ইহ1 লক্ষ্য করিবার 
বিষয়। ষোড়শ শতাব্দীতেও ইহাদের বঙ্গভাষার প্রতি বিরূপতা ঘোচে নাই। 

এই অন্ুবাদকগণের মধ্যে অবিসংবাদিত ভাবে কাখীদাস সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহার বাড়ী বর্ধমান 
জেলায় সিঙ্গি গ্রামে । এই পিংস্ুগ্রাম ইতিহাস-বিশ্রুত, সিংহলজয়ী বিজয় সিংহের প্রতিষ্ঠাপিত 
“সিংহপুর।” কাশীদাসের সুদীর্ঘ বংশাবলী তিনি স্বয়ং লিখিয় 
গিয়াছেন। তীহার অনেকগুলি ভ্রাতা ছিলেন, তাহারা সকলেই 
হ্বকবি ও গ্রন্থকার ছিলেন। তাহার ভ্রাতা কৃষ্ণদাসের “কৃষ্ণমঙজল” 
ও গদাধর দাসের “জগন্নাথমঙ্গল” ছইখানি উল্লেখযোগ্য কাব্য। কাশীদাসের মহাভারতে 
সংস্কৃত শব্দের ছড়াছড়ি ; সুললিত শব্দচয়ন এবং ব্রণনা জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী করার ক্ষমতা 
তাহার বিশেষরূপ ছিল। তিনি আদি, সভা, বন ও বিরাটের কতদূর লিখিয় স্বর্গগত হুন 
এবং তাহার মৃত্যুকালীন আদেশ রক্ষা করিয়! তাহার ভ্রাতুদ্পুত্র নন্দরাম দাস বাকী কয়েক পর্ব 
রচন1 করিয়াছিলেন, কিন্তু এই শেষ পর্বগুলির অনুবাদ প্রায়ই পূর্ববর্তী কবিগণের ভাল ভাল 
অংশের জোড়াতালী। নন্দরাম দাস নিত্যানন্দ ঘোষের নিকটেই এ বিষয়ে বেশী খণী। 
তীহার মহাভারত হইতেই তিনি বেশী সঙ্কলন করিয়াছেন । এমন কি স্ত্রীপর্কের পগান্ধারী- 
বিলাপের” উৎকৃষ্ট অংশটি তিনি নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত হইতে হুবহু নকল করিয়া নিজের 
ভণিতা দিয়া চালাইয়াছেন। বাঙ্গলার কত কবি যে মহাভারত এবং ইহার অংশ-বিশেষের 
অনুবাদ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। রাজেন্্রদাসের শবুস্তলা উপাখ্যানটি বড় 
সুন্দর, এবং গোপীনাথ দত্বের পদ্রৌপদীযুদ্ধ” প্রভৃতি পালা সম্পূর্ণূপ মৌলিক। কাশীদাসী 
মহাভারতে শ্রীবৎংস ও চিন্তার মত কতকগুলি উপাখ্যান মূল-বহিভূ ত' এ উপাখানটি গ্রাম্য 
গাথা হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে এবং “তিলক-বসন্ত” পালার ( ৪র্থ খণ্ড, পূর্বববঙ্গ-গীতিক।) সঙ্গে 
ইহার সাদৃশ্ত সকলেরই চোখে পড়িবে। কাশীদাস ষোড়শ শতাবীর শেষভাগে তাহার 
মহাভারত শেষ করেন। 

সম্ভবতঃ রাজা গণেশের আজ্ঞায় ফুলিয়৷ গ্রামের মুরারি ওঝার পুত্র বনমালী মুখুটির ওুরসে 
এবং মালিনীর গঞ্জাত কবি কৃত্তিবাস সর্বপ্রথম বাল! রামায়ণ বচন! করেন। রচনার 
প্রীঞ্জলতা, প্রসাদণ্ড এবং গ্রহণ-বর্জন সম্বন্ধে উপযোগিতা বোধ 
কৃত্তিবাসের প্রধান গুণ | মূল রামায়ণের কোন অংশ বাদ দিয়! কি 
রাখিলে কাব্যখানি বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হইবে, ইহা তিনি বিশেষরূপ জানিতেন ; 
এবং ঠিক এই বোধ না থাকাতে সুপগ্ডিত ও লুকবি রঘুনন্বনের 'রামরসায়ন” খানি ক্কৃতকার্ধ্য 
হইতে পারে নাই। ক্বত্বিবাসের পরে যোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ময়মনসিংহ-নিবাসী 


কবি কাশীদাস এবং 
অপরাপর অনুবাদক । 


রামায়ণ, বৃত্তিবান। 


৯৮৩ বৃহৎ বত 


বংশীদাসের কন্তা চন্দ্রীবতী পিতার আদেশে পল্লীগাথার আকারে যে সংক্ষিপ্ত রামায়ণখানি 
রচন1 করেন, তাহা এখনও পূর্ববর্গের কোন কোন স্থানে পল্লীবাসিনীগণ বিবাহ-বাসরে গাহিয়া 
থাকেন। মাইকেল মধুস্দন সীতা-সরমার কথোপকথনের অংশটি চন্ত্রাবতীর রামায়ণের একটি 
স্থল হইতে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়! মনে হয়। সহজ সরল কবিত্বপূর্ণ ভাষায় মনের কথ! করুণ 
ও মর্দম্পর্শী ভাষায় লিখিতে চন্দ্রাবতী সিদ্ধহস্তা। তাহার অসম্পূর্ণ রামায়ণ সম্প্রতি বিশ্ববিগ্ভালয় 
প্রকাশ করিয়াছেন। ( পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, চতুর্থ খণ্ড, ২য ভাগ )। 

কিন্ত এই রামায়ণগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেণী মৌলিকত্বের দাবী কবিচন্দ্রের। 
ইহার নাম শঙ্কর, উপাধি “কবিচন্দ্র | বাঙ্গলার রামায়ণে “অঙ্গদের রায়বার “তরণীসেন 
ও বীরবাহুর যুদ্ধের পালা গ্রভৃতি অংশ কবিচন্দ্রের লেখা | কবির সম্মুখে চৈতন্য ও নিত্যানন্দ 
ভগবানের অবতার হইয়া লীল! করিয়! গিয়াছিলেন। জগাই, মাধাহই, নারোজী, ভীলপন্থ 
প্রভৃতি দানব-প্ররতি লোকের! ইহাদের কৃপ'ম্পর্শে উদ্ধার পাইয়া গেল। এই সকল জীবস্ত 
্রতিহাসিক ঘটনা! কবির হৃদয়পটে গাঢ় বর্ণে অঙ্কিত হুইয়াছিল। তৎ্কৃত রামায়ণে সেই 
সকল চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে । বাল্মীকির যুদ্ধ-কাগটাকে তিনি ভক্তির কুঞ্জ বা সংকীর্তন- 
ভূমিতে পরিণত করিলেন। রাক্ষসগণ জগাই-মাধাইএর স্তায় রাম-লক্্ণের প্রতি অস্ত্ 
ছুড়িয়া শেষে অন্ুতাপের উচ্ছ্বাসে স্তোত্র আবৃত্তি করিতে বসিল, কেহ কেহ বা রামনামের 
ছাপ স্বীয় অঙ্গ ও রথের চতুঃপার্থ্ে অঙ্কিত করিয় রণভূমিতে কীর্তনভূমির অভিনয় করিতে 
লাগিল। একটা জীবন্ত এতিহাসিক ঘটনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে এই সকল 
বিষয়ের বিসদৃশতা৷ আমাদের চোখে ঠেকে না । যিনি যুদ্ধ করিবেন, তাহার বৈষ্ণবোচিত অশ্রু 
বিসর্জন এবং যিনি শক্র তিনি তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া! ভক্তি ও ক্ষমার লীলা- 
প্রদর্শনের মধ্যে যে অসামঞ্জস্ত ও বিদ্রপের উপযোগী উপাদান আছে-_তাহা আমাদিগের এই 
সকল কাহিনীর যথার্থ রস উপভোগ করিতে বাধা জন্মায় না। মান্ুষতো। চিরদিনই অষ্টার 
সহিত যুদ্ধ করিতেছে__তীহার বিধি নিতা লঙ্ঘন কবিতেছে অথচ অনুতপ্ত হইয়! তাহারই 
পদে আত্মসমর্পণ করিতেছে । কবিচন্দ্বের বণিত কাহিনীর মধ্যে শুধু বৈষ্ণব ইতিহাসের অংশ 
নহে, পূর্বোক্ত সনাতন ধর্্ের উপাদান থাকাতে উহ! চিরকাল হৃদয়স্পর্শী ও সুখপাঠ্য হইয়া 
থাকিবে । “অঙ্গদের রায়বারের' মধ্যে যে পরিহাস-রসিকতা আছে, তাহা! বিশেষ মার্ড্িত 
রুচির পয়িচ'গ্ুক না হইলেও উহা তৎকাঁলোপযোগী হইয়াছিল! এই মৌলিকত্বই কবিচন্ত্রের 
বাহাছুরী। ছুঃখের বিষয়, তথাকথিত “কৃত্তিবাসী” রামায়ণ কবিচঙ্জের সমস্ত রচনাগুলি বেমালুম 
আত্মসাৎ করিয়া এবং নিজ দেহে কৃত্তিবাসের নামের শিলমোহর লাগাইয়া তাহারই স্বত্ব সাব্যস্ত- 
পূর্বক আজ পধ্যস্ত সমানে বাজারে চলিতেছে। 

রামানন্দ ঘোষ নামক একব্যক্কি বর্ধমান হইতে 'রামলীল নামক একখানি রামায়ণ 
প্রণয়ন কবেন। উহা! ১৬৯৪ থুঃ অন্দে বাঁ তৎসন্নিহিত কলে বিরচিত হয়। এই পুম্তকখানির 
মধ্যে বিশেষ পাণ্ডিত্য ও স্থানে স্থানে কবিস্ব আছে-_কালিদাসের রঘুবংশ হইতে ইনি কোন 
কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহ্বার সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে ইনি বৌদ্ধ ছিলেন, এবং 


ংস্কৃত প্রভাবান্বিত বাঙগলা-সাহিত্য ৯৮১ 


নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলিয় পরিচয় দিয়াছেন। ইনি সোচ্ছাসে লিখিয়াছেন ষে পুরীর দারু- 
টিনা ব্রহ্ষকে ইনি 'পাপিষ্ঠ” বৈষ্ণব ও মুসলমানগণের হাত হইতে বলপূর্বক 
ঠা গ্রহণ করিয়! পুনরায় বৌদ্ধজগতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন | দারুত্রহ্মকে 
এইভাবে অভিষিক্ত করিয়া তিনি তৎসম্মুখে তাহার রামলীলা 
(রামায়ণ ) পাঠ করিবেন, এই উদ্দেশ্তে তিনি কাব্যথানি রচনা করিয়াছেন। কাব্যভাগে প্রদত্ত 
তাহাব আত্মবিবরণ পাঠ করিলে মনে হয় যে তাহার বহু শিশ্য ও অনুচর ছিল। তিনি নিজকে 
শুদ্র বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এই কাব্যের মাত্র একখানি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে__ 
তাহ! প্রাচ্যবিগ্ভামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বস্তু মহাশয়ের নিকট আছে। তিনি এতৎতসম্বন্ধে হরগ্রসাদ- 
সংবর্ধনার পুস্তকে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তৎপূর্বে আমি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে এই 
পুস্তকের কথ! লিখিয়্াছিলাম । পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়! উচিত। রামায়ণের অন্ান্ত 
অন্থবাদকগণের মধ্যে মহাভারতের লেখক ষণ্ঠীবর সেন ও গঙ্গাদাস সেনের রামায়ণ 
উল্লেখযোগ্য । অদ্ভুত আচার্ধোর রামায়ণখানি প্রকাশিত হইয়াছে। বহু পাণ্ডিতা ও 
কবিত্বপূর্ণ বৃহদায়তন 'রামরসীয়ন'খানি কবি বঘুনন্দন গোস্বামীর 
অপূর্বব কীর্তি--ইনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত 
ছিলেন। এই কাব্য বটতলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । রামমোহনের রামায়ণ ভক্তির 
অফুরন্ত স্থধাভাণ্তের মত; তাহার একখানি মাত্র পাগুলিপি সাহিত্য-পরিষদের পু'থিশালায় 
আছে। জয়চন্দ্র রাজার আদেশে দ্বিজ ভবানী পরামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে “লক্ষ্মণ-দিখ্বিজয়” 
নামক এক কাব্য গ্রণয়ন করেন। এই কাবা-রচনার জন্ত তিনি উক্ত রাজার 
নিকট হইতে প্রত্যহ ১০২ টাকা পারিশ্রমিক পাইয়াছিলেন | এই কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
বিরচিত। সেই' সমযে এই পারিশ্রমিকের মূল্য অক বেশী ছিল। শিবচন্ত্র সেনের “সারদা- 
মঙ্গল”-রানাধ়ণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ | শিবচন্দ্র সেন বৈদ্থবংশীয়, বিক্রমপুরনিবাসী ছিলেন। 
গাঁচপুরুষ পুর্ধে তিনি জীবিত ছিলেন। এই পুস্তক একবার ছাপা হইয়াছিল । 
ভাগবতের অনুবাদের মধ্যে মালাধর বসুর শ্রীকষ্ণচবিজয়*ই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রস্থ। 
বিখ্যাত শ্তামানন্দ, শঙ্কর কবিচন্ত্র, লাউড়িয] কৃষ্ণদাঁস ও মাধবাচাধ্য 
প্রভৃতি কবিরা ভাগবতের অংশবিশেষ রচনা! করেন। গোঁড়ীয় 
বৈষ্ণবের শ্রীরুষ্ণের শশ্বধ্য গ্রাহ করেন না, সৃতরাং অধিকাংশ অন্ুবাদই ভাগবতের ১*ম ও ১১শ 
বদ্ধ সম্পর্কিত এবং ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ভাগবতবহিভূত কথা 
আছে। রাধার প্রেমলীলা অনেকগুলির মধ্যেই বর্ণিত হইয়াছে । এই 
প্রসঙ্গটি অবশ্ত ভাগবতে নাই । আমরা প্রায় সমস্ত পুরাণেরই প্রাচীন বঙ্গানুবাদ পাইয়াছি। 
তাহ! ছাড়া ব্ূপ-গোশ্বামীর বিদগ্ধমাধব, প্রলিত-মাধব, উজ্জ্ল-নীলমণি, কৃষ্তদাস কবিরাজের 
গোবিন্দ-লীলামৃত প্রভৃতি বহু সংস্কৃত পুস্তকের বঙ্গীয় প্রাচীন পদ্যান্থবাদ আমর পাইয়াছি। 
শেষোক্ত কাব্যের অন্থবাদ করিয়াছিলেন কবি যছুনন্দন দাস। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের কন্তা 
হেমপগ্রভা দেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। 


অপবাপর রামায়ণ । 


অনুবাদ-গ্রস্থ। 


ভাগবত ও অপরাপর পুরাণ। 


৯৮২ বৃহ বঙ্গ 


রসময় দাস ও অপর কয়েকজন কবি জয়দেবের গীতান্থবাদের পয়ারাম্ুবাদ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু পরবর্তী (১৭৩৬ ুঃ) অনুবাদক গিরিধর জয়দেবের ছন্দের মাধুর্য বজায় রাখিয়া! অনুবাদ 
প্রণয়ন করেন, তাহাতে জয়দেবের ঠিক স্ুরটি ধরা পড়িয়াছে। 
১৬৩৮ থৃঃ অব্দে সৈয়দ আলোয়াল মলিক মহম্মদ জ্যোসি রচিত হিন্দী 
পল্মাবতের যে বঙ্গীয় পদ্যান্থুবাদ করেন তাহা শুধু অনুবাদ বলিলে তত্প্রতি অবিচার করা হয়। 
বাহ্গল! 'পল্মাবতে” আলোয়াল যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, কবিত্ব-শক্তি/ হিন্দুর পুজা-পার্বণের জ্ঞান 
এবং সংস্কতের উপর অধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতীব বিশস্ময়কর। ভারতচন্ত্রের বন্ুপূর্কে 
আলোয়াল বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের যে এশ্বধ্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অপ্রত্যাশিত- 
ভাবে আমাদিগকে একেবারে চমত্কৃত করিয়া ফেলে । আশ্চর্ষ্ের বিষয় এই যে সংস্কৃতবহুল এই 
কাব্যের অনেক প্রাচীন পুঁথি চট্টগ্রাম অঞ্চলে ফারসী অক্ষরে লিখিত দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি কোন 
, কোন ইংরেজের মনে বঙ্গাক্ষর রোমান অক্ষরে পরিবর্তন করিবার কথ! উদয় হইয়াছে, কিন্তু তাহা 
হইবার নহে। পালি ভাষাটা দেবনাগৰ অক্ষর ছাড়িয়া রোমান অক্ষর গ্রহণ করিয়াছে । 
সংস্কৃতের 'অতি সন্নিহিত পালি ভাষার এই বেশ-পরিবর্তন আমরণ একেবারেই অনুমোদন করি 
না। তাই বলিয়া তাহারা সংস্কৃত, বাঙ্গলা এবং অপরাপর প্রাদেশিক ভাষার উপর এই জুলুম 
চালাইতে সফল হইবেন, এমন বোধ হয় ন!। 
প্রত্যেক বিষয়ে জাতীয়তার একটা দিক আছে। বাঙ্গলায় তিনটা “শ» তিনট! “র, 
প্রভৃতির কোন উপযোগিতাই নাই। সাহেবের! এদেশে আসিয়া গরম বস্ত্র ছাড়িয়া এখানকার 
উপযোগী ধুতি চাদর পরেন না, দেহটা গ্রীষ্মকালে ঘর্শে সিক্ত করিয়া নিদারুণ কষ্ট সহা করেন, 
তবু গরম কাপড় ছাড়েন না। বাঙ্গলা অক্ষরে যত অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে কথাগুলি লিখিত 
হয়, রোমান অক্ষরে লিখিলে তদপেক্ষা' অনেক বেশী স্থানের দরকার । আর ভারতবর্ষে যে 
শত শত প্রাচীন পুঁথি আছে, রোমান অক্ষর প্রবর্তিত হইলে তাহ] পড়িবার লোক জুটিবে না। 
এই জাতীয়তা-বিরোধী প্রস্তাব কখনও সমধিত হইতে পারে নাঁ, মুসলমানের৷ ফারসী অক্ষর 
চালাইবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন টট্গ্রাম ও শ্রীহটে কিছু কিছু আছে। 
আশা৷ করি কেহ বাঙ্গলা! ভাষার বুকের উপর এই শেল বিধাইতে চেষ্টা করিবেন ন1। 
বঙ্গলার বিরাট অনুবাদ-সাহিত্যের গুণাগুণ-সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার । 
হঠাৎ সংস্কতের মহাভাগ্তার নিজের গৃহের দ্বারে উন্মুক্ত দেখিয়! বঙ্গীয় অন্ুবাদ-কারের! দুহাতে শব্ধ 
লুঠন আরম্ভ করিতে লাগিয়া! গেলেন। প্রথম প্রথম বঙ্গভাষায় সংস্কত 
যোজনা বিসদৃশ হইয়াছিল; কুষ্ণদাস কবিরাজের “একাদস্ত্যপবাস” 
'ধাত্র্যশ্বথ” প্রভৃতি সন্ধি-প্রয়োগ উৎ্কট। এমন কি বহু পরে রামপ্রসাদের “জননী জাগ্নুহি 
জাগৃহি 'এবমুচিতমধুনা তব নহি নহি নহি”ও ছুঃসহ। কিন্তু আলোয়ালের প্মলযনসমীর 
স্ুসৌরভ গুশীতল, বিলোলিত পতি অতি রসভাষে ; প্রস্ুল্লিত বনম্পতি, কুটিল তমালক্রম, 
মুকুলিত চুত-লত! কোরকজালে।” প্রভৃতি পদে বাঙ্গলার সঙ্গে সংস্কতেব রাজ-যোটক হুইয়াছে। 
এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা, কৃতী ভারতচন্ত্র ; তিনি সংস্কত ছুরূহ তোটক, ভূজঙ্গ-প্রয়াত প্রভৃতি 


গীতগোবিল | 


অনুবাদ-দাহিত্যের স্থায়ী ফল। 


ংস্কৃত প্রভাবান্বিত বাগগলা-সাহিত্য ৯৮৩ 


ছন্দ নির্দৌষভাবে বাঙ্গলায় আনিয়াছেন | বাঙ্গলা বর্ণমালায় লঘু-গুরু ভেদ নাই, ন্ুতরাং 
সংস্কৃতের 'ছন্দগুলি নিভূলি করিয়া বাঙ্গলায় আনা যে কত বড় কঠিন কাজ তাহা সহজেই অনুমিত 
হয়| ভারতচন্ত্র শুধু এই কার্যে আশ্্ধ্য সফলতা দেখাইয়া! ক্ষান্ত হন নাই, উপরস্ত সংস্কৃত 
কবিতায় যাহ! নাই, সেই স্থকঠিন মিল দেওয়ার রীতিও সংস্কত ছন্দে রচিত বাঙ্গলা পল্তে 
প্রবর্তিত করিয়াছেন। তাহার রচিত কবিতার কোন কোনটি সংস্কতের এত অধিক অন্থুগামী 
হইয়াছে ষে তাহ! কাশী কি পুনার পণ্ডিতের! দেবনাগর অক্ষরে পাঠ করিলে তাহা সংস্কৃত 
বলিয়াই ভুল করিবেন, যথ1:-_“জয় শিবেশ শঙ্কর, বৃষধবজেশ্বর, মুগাঙ্কশেখর দিগম্বর, জয় 
শ্বশান-নাটক, বিষাণ-বাদক, হুতাস-ভালক মহেশ্বর |” 

ক্রমে বাঙ্গলা ভাষা এতই সংস্কত শবে বিভূষিত! হইল যে, এদেশের অনেক শিক্ষিত 
ব্যক্তি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলা দেখিয়! বঙ্গভাষাকে সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত বলয় 
মনে করিয়াছিলেন। 

প্রাচীন কালে বনু ধর্ম্মঙ্গল, চণ্তীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল লেখা হইয়াছিল। সেগুলি প্রাক্‌- 
সংস্কত যুগের । তাহাই পরবর্তী যুগে সংস্কৃত হইয়! বর্তমানাকারে পরিণত হুইয়াছে। 

দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত কাঁণাহরি দত্ব রচিত মনসা-মঙ্গল সমন্ধে সংস্কৃত- 
বিৎ বিজয় গুপ্ত বলিয়াছিলেন-_“উহা! বন্ু প্রাচীন কালের লেখা, অধুন! লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ; 
লেখকের ভাষ ও ছন্দের জ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না”-_ইত্যাদি। ইহা 
দ্বারা স্পষ্টই বুঝা! যাইতেছে যে কাণাহরি দত্ত প্রাক্‌-সংস্কত যুগের 
কধিত ভাষায় লিখিয়াছিলেন, শিক্ষিত বিজয় গুপ্তের তাহ! ভাল লাগে নাই। প্রাচীন 
মনসামঙ্গল কাব্যকে ধাহার! সংস্কৃত শব্বের নববেশ পরাইয়। ভদ্র সাজের কাছে আনিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, তীন্থাদের মধ্যে বাখরগঞ্জের ফুলশ্রী। গ্রাম-নিবাসী বিজয়গুপ্ত (১৪৯৩ থৃঃ), 
সমকালিক কবি ময়মনসিংহ-নিবাসী নারায়ণদেব, ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত 
পাতুয়ার-নিবাসী বংশীদাস ভট্টীচার্যয ও তীহার বিদ্ধ কন্তা চন্দ্রাবতী 
(১৫৭৫ থুঃ), বিক্রমপুর ঝিনারদি-নিবাসী যষঠীদ।স ও গঙ্গাদাস 
সেন (ষোড়শ শতাব্দী ) বর্ধমান সিলিমাবাদ পরগনানিবাসী কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি 
কবিরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এপর্য্স্ত মনসামঙ্গল-রচক এক শতের উপর প্রাচীন 
কবি পাওয়া! গিয়াছে । বঙ্গদেশ_ বিশেষ পূর্ববঙ্গ নদীমাতৃক স্যাতসেতে, হাওরপূর্ণ 
জঙ্গল দেশ, এখানে সর্পভীতিহেতু মনসাদেবী অতি জাগ্র২ৎ দেবতা; ভাদ্রমাসে 
ইহার পুজার মন্দিরে গান করিবার জন্য বছ প্নৃতন মঙ্গল” রচিত হইয়াছিল। 
পূর্বোক্ত কবিগণের মধ্যে বিজয়গুপ্তের সময়ে পূর্ববঙ্গে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান-সংঘর্ষের যুগ, 
কবি সেই সংঘর্ষের কয়েরুটি জীবন্ত চিত্র দিয়াছেন । নারায়ণ দেবের হাতে বেছলার বিলাপ 
চিত্তদ্রাবী কারণ্যমণ্ডিত হইয়া হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে । বংশীদাস তাহার সময়কার সামাজিক 
ছবিগুলি_-দেশে শিল্প-বাঁণিজ্যের অবস্থা, জাহাজনিম্বীণ ও স্থপতিবিদ্ভার প্রসঙ্গগুলি খুব 
হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণন1 করিয়াছেন। ক্ষেমানন্দ সমস্ত অপ্রাসঙ্গিক বাহুল্য বর্জন করিয়া 


মনসাদেবীর গান। 


মনসা-মঙলের কবিগ্ণ। 


৯৮৪ বৃহৎ বঙ্গ 


কাব্যখানিতে এত করুণ রস ঢালিয়! দিয়াছেন, যাহাতে বেহুলার দীর্ঘ ছুঃখকাহিনীতে যেরূপ 
পাঠকের হুঃখাশ্র পড়িয়া থাকে, তেমনি তাহার মাতার সঙ্গে মিলন এবং শ্বগুরালয়ে 
প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গে চক্ষে অবিরল পুলকাশ্র পতিত হয়। 

চণ্ডীমঙ্জল__এই শ্রেণীর কাব্যও ছাদশ-ত্রয়োদশ শতাবীর রচিত কতক কতক পীওয়৷ 
গিয়াছে। চৈতন্ত-ভাগবতকার লিখিয়াছেন পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বভাগে__চৈতন্ঠের 
আবির্ভাবের পূর্বে, বহু ভক্ত চণ্ডীমঙ্গলের পাল! গাহিয়া রাত্রি- 
জাগরণ করিতেন। রাজা লক্ষ্মণসেনের সমকালবন্তী বা অব্যবহিত 
পূর্ধ্বে বিক্রমশীল নামক এক রাজা মঙ্গলকোটে রাজত্ব করিতেন, ইহার কাহিনী কোন 
কোন ফাব্সী পুস্তকে পাওয়া যায় এবং “সেক শুভোদয়া” নামক পুষ্তকেও ইহার উল্লেখ 
দৃষ্ট হয়। পধনপতি সদাগর এই রাজার আশ্রিত ছিলেন। বহু চেষ্টার পর মুসলমানগণ 
এই রাজ্য ধ্বংস করেন। সুতরাং সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই এই কাহিনীর উদ্ভব 
হইয়াছে । বলবাম, কবিকন্বণ, মাধবাচার্য্য গ্রড়তি কবিব1 মুকুন্দরামের পূর্বে চণ্তীমঙ্গল 
রচনা করিয়াছিলেন । কিন্ত মুকুন্বরামের কাব্যই এইক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ । মুকুন্দরাম সন্ধি- 
ঘুগের কবি, তাহ ভাষা ও ভাব উভয়েই প্রাকৃ-সংস্কৃত যুগ ও সংস্কত-যুগের নিদশন 
আছে। এই 'আখ্যানেব সমস্ত উপাদানই মুকুন্দবাম পূর্ববত্তী কবিগণের নিকট পাইযা- 
ছিলেন। কিন্তু তাহার স্থক্ কবিদৃষ্টিতে খুটিনাটি বিষয়গুলির নানারপ সৌন্দধ্য ধরা 
পড়িয়াছে।  চরিত্রাঙ্কনে এবং সামাজিক কি গাহ্‌স্থ্য জীবনের কাহিনীবর্ণনায় 
তাহার অসামান্ত শক্তি ছিল। তিনি ব্যাধনায়ককে পরিবর্তন করিতে সাহসী হন 
নাই, যেহেতু স্রচিরাগত গল্প পুজীমণ্ুপে যথাবথ ভাবে বর্ণনা করিতে হইবে--মূলগম্ের 
পরিবর্তন শ্রোতারা সম্থ করিবেন না; কিন্তু মুকুন্দরাম তাহার চরিত্রগুলিকে জীবন্ত যানুস 
করিয়াছেন--এইখানে তাহার বাহাদুরী। বাধ-নাধকের ছুই বাহু “লোহার সাবল”, 
তাহার বক্ষে বাত্বনখের পদক, সে শৈশব হইতে মল্ল-বিদ্ভায় পটু, “অঙ্গে রাঙ্গা ধুলি 
মাখে।” সে যখন খাইতে বসে-তখন হাড়িতে হাড়িতে ক্ষুদ, পুঁইশীক, হরিণের 
পায়েব গোড়ালীর মাংস প্রস্তুতি খাইয়া! নিজের সাধবী ও অনুরাগিণী স্ত্রীর জন্য কিছু রহিল 
বাঁ না রহিল-_সে চিন্ত! না করিয়াই বলিয়া উঠে,__প্রন্ধন করেছ ভাল আর কিছু আছে ?”-_ 
তাহার গ্রানগুলি “তেজাটিয়া তালের মত” এবং ভোজনটি অতীব কুৎসিত। সে এত 
বড় মুর্খ যে যখন পার্কত্তী তাহাকে সাতঘড়া ধন দিয়া তাহাঁরই অন্থরোধে একঘড়া নিজে 
কাখে করিয়া লইয়া চলিলেন, তখন্‌ “মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি। ধনঘড়! লয়ে পাছে 
পালায় পার্বতী”, সে যখন কথ! কহে তখন স্ত্রীকে প্রতি কথায় বর্ধরের মত ধমক দেয়-_ 
“মৃব্যক্ত করিয়! রাম! কহ সত্য-ভাষা। মিথ্যা হলে চোয়ারে কাটিব তোর নাস”-_ স্থতরাং সে 
যে মুর্খ ব্যাধ, তাহ! বুঝিতে তিলার্ধও বিলম্ব হয় না) অথচ নৈতিক জগতে সে রাজক্রবর্তী, 
তাহার বাহা-বর্ধরতার মধ্যে তরুণ-হৃর্য্যের ন্তায় চরিত্রের 'জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধূর্ত মুরারি 
শীলের সঙ্গে কথাবার্তার তাহার শিশুর স্তায় সরলতা! দৃষ্ট হয়। চণ্ডীর সঙ্গে ব্যবহারে তাহার 


চণ্রীত্রঙ্গলের কবিখণ। 


ংস্কৃত প্রভাবান্িত বাঙগলা-সাহিত্য ৯৮৫ 


দাম্পত্য-জীবনের শুভ্র সততা, অসামান্ত নৈতিক বল, স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপারে সরল সতেজ 
সাবধানতা, অন্তায়ের প্রতি ক্রোধ বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার এই সকল 
মহদ্‌গুণ সত্বেও তাহার সাধুর স্তায় দৈম্ভ এবং নিজেকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনে করিয়া পরকে 
সম্মান করার বৃত্তি তদীয় চরিত্র মধুর করিয়! তুলিয়াছে। কুল্লরার চরিত্র কষ্টসহিষ্ুতা, সংযম এবং 
স্বামি-ভক্তির খনি; সে স্বামীকে এত ভালবাসে যে নিদারুণ দারিদ্র্য এবং ঈপবাসাদির কষ্ট 
সে তিলমাত্র গণ্য করে না; সে তাহার বারমাসীতে চণ্ডীকে যাহা! যাহা! বালয়াছিল-_তাহা 
অক্ষরে অক্ষরে সত্য- কিন্ত সেগুলিও সে ছুঃসহ মনে করে মাই; স্বামি-প্রেমে অম্লান মুখে সে 
পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ সহিয়াছে; সেকথাগুলি বলার উদ্দেস্ত শুধু চণ্ডীকে ভয় দেখাইবার ইচ্ছা । 
চণ্ডীর প্রতি তাহার সন্দেহ যতই বুদ্ধি পাইতেছে, ততই তাহার ভয়াতুর প্রাণের গভীর স্বামি- 
ভক্তি দেদীপ্যমান হইয়1 উঠিতেছে। তাবপর যখন চণ্ডী বলিলেন, “এনেছে তোমার স্বামী 
বাধি নিজগুণে-_হয় নয় জিজ্ঞাসা করহু বারবরে”_-তখন যেন স্বর্ণপ্রতিম1 ভয়ে ম্লান হইয় গেল। 
ফুল্লরা এতক্ষণ পর্য্স্ত উপদেশকের যে মুখোস পরিয়াছিল, তাহ! খুলিয়া! গেল এবং অসহ্‌ দুঃখে 
সে কাদিয়। ফেলিল। কবিকক্কণ যাহ কিছু বর্ণনা! করিরাছেন, তাহ] স্বর্গের কথ! হউক কি 
নরকের কথাই হউক;-_-সমস্তই বাঙ্গলার মাটার। বাঙ্গলাদেশের পল্লীগুলি তাহার অঙ্কন- 
কৌশলে জীবন্ত হইয়াছে । তিনি পশুপক্ষী, প্রাকৃত দৃশ্ প্রভৃতি বাহ কিছু বর্ণনা করিয়াছেন -- 
সমস্ত বিষয়ই মানব-সমাঞ্জকে প্রত্যক্ষবৎ করিয়! তুলিয়াছে। কালকেতুর সঙ্গে পশুদের যুদ্ধ__ 
ষোড়শ শতাব্দীতে মোগণদের সঙ্গে হন্দুদের লড়াইয়ের একখানি চিত্র । মনুষ্য-সমাজ তাহাকে 
এতটা পাইয়া! বসিযাছিল যে, ভ্রমরগুলি ফুলে ফুলে উড়িরা যাইতেছে একথা বলিতে যাইয়াও 
কবি মান্গযেব সমাজই শ্মরণ করিযাছেন। “এক ফুলে মকরন্দ, পান করি সদানন্দ, ধায় অলি 
অপর কুস্থমে 1 এক গৃহে পেয়ে মান, গ্রামাগরী দ্বিজ যান, অন্ত ঘরে আপন সম্ত্রমে।” 
ধন্পতির গৃহে তকমুখর বণিক্-সভা এরূপ সুচিত্রিত হইয়াছে যে তাহা দেখিলে মনে হয় আমর! 
বড় মানুষের বাড়ীর একট? বড় রকমের সামাজিক কোলাহলের মধ্যে আসিয়া! পড়িয়াছি। 
আমরা বলিয়াছি, মুকুন্দবাম সন্ধিযুগের কবি। তাহার ভাষায় একদিকে প্রাকৃ-সংস্কৃত 
যুগ, অপরদিকে সংস্কতাত্বক যুগ__গঙ্গাঘমুনার মত-_আসিয়া মিলিত হইয়াছে। “ভাঙ্গা কুড়ে ঘর 
তালপাতের ছাউনি, ভেরেগ্ডার থাম তার আছে মধ্য ঘরে” প্রভৃতি ছত্রের সঙ্গে সঙ্গে 
“জান্ুুভান্থ কৃষাণু শাতের পবিত্রাণ” এক পঙ্ক্তিতে বসিয়! গিয়াছে। ফুল্লরার বারমাসী, 
বণিকৃদ্ব কলহ, মুরারি ণীলের সঙ্গে কালকেতুর আলাপ প্রভৃতি আখ্যান প্রাক্‌-সংস্কৃত যুগের 
ভাষার প্ররুতি দেখাইতেছে। অপর দিকে দশতুজার বর্ণনা, খুল্লনার ছাগ লইয়! বনে বিচরণ এবং 
নুশীলার বারমাসী প্রস্ততি অংশ নিছক সংস্কৃত শব্দে রচিত। প্রাচীন আখ্যানের বিষয়-বস্তাটি 
ঠিকই আছে, কিন্ত জনার্দন-ঘটকের গৌরীদানের মাহাত্্যকীর্তবন প্রভৃতি অংশে নবব্রাক্গণ্যের 
প্রভাব পড়িয়াছে। এইজন্ত কবিকস্কণকে সন্ধিযুগের কবি বল! যাইতে পারে! মুকুন্দরাম 
বর্ধমান দামুন্তা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহারা ত্রাঙ্গণগণের মধ্যে কয়রি কুলের 
রাজ! তপন ওঝা”র সম্ততি। কবির পিতার নাম হৃদয় মিশ্র, পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, 


৯৮৬ বুহত বজ 


পুত্রের নাম শিবরাম। ইনি যৌবনকালে মামুদ সরিফ্‌ নামে এক অত্যাচারী ডিহিদারের 
উৎপীড়নে রাজা বাকুড়া রায়ের আশ্রয়ে চলিয়া যান এবং রাজকুমার রঘুনাথের গৃহশিক্ষক 
নিযুক্ত হন। চণ্তীকাব্য ১৫৭৭ থষ্টাবে বিরচিত হইয়াছিল। এই কাব্যের অধিকাংশ সংস্কৃত 
কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ই. বি. কাউএল (1. 13. 0০০] ) সাহেব ইংরেজী কবিতায় 
অনুবাদ করেন। কবিকঙ্কণের পর যে সকল কবি চণ্ীমঞ্জল রচন]1 করিয়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে জপসা ( ফরিদপুর )-নিবাসী জয়নারায়ণ কর্তৃক লিখিত ণ্চণ্তীকাব্যই” সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য । ইহার একখানি পুথি প্বার ভূঞা”র লেখক আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের 
বাড়ীতে আছে। এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয! প্রয়োজনীয় । 

ধর্ম্মঙ্গলের আদি লেখক ময়ুর-ভষ্ট সস্তবতঃ দ্বাদশ শতাবীর লোক, তাহার রচিত পুম্তক 
বঙ্গের কোন পল্লীতে হয়ত এখনও আছে। একখানি স্বর্গার় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 
পাইয়াছিলেন বলিয়। শুনিয়াছিলাম কিন্তু তাহা নাকি হারাইয় 
গিয়াছে। এই পুস্তকখানির সন্ধান হওয়া অতীব প্রয়োজনীয়। 
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চক্রবন্তী, এম. এ. এই পুস্তকের প্রথমার্দ প্রকাশ করিয়াছেন। 
এই কাব্যে যে সকল প্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছে আমরা তাহার একবার উল্লেখ করিয়াছি । 
পরবর্তী লেখকগণ এই প্রাক্‌-সংস্কত যুগের কাব্যখানিকে রূপান্তরিত করিলেও ইহাব 
মধ্যে অনেক এঁতিহাসিক উপাদান আছে) ভিন্ন ভিন্ন কবিকৃত "্ধর্শমঙ্গল”কে একস্থানে 
জড় করিয়া রীতিমত আলোচনা করিলে ইহাদের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এঁতিহাসিক 
উপকরণ পাওয়া বাঁইবে বলিষা আমাদের বিশ্বাস। মযূর-ভট্রের পরে মাণিক গাঙ্গুলী, 
রূপরাম, সীতারাম এবং ঘনরাম প্র্টতি কবি ধশ্মমঙ্গল প্রণয়ন করেন। মাণিক গাঙ্গুলীর 
ধন্মমল্গল সাহিত্য-পরিষদ্‌ প্রকাণ করিধাছেন। এই ত্রাঙ্গণ্কবি বিলুপ্ত বৌদ্ধুগের রাঁজন্কবর্গের 
মহিমজ্ঞীপক কাব্য লিখিতে যাই! ভয় পাইয়ছিলেন। স্বপ্নের দোহাই দিয়া শেষে এই 
কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াও জাতিচ্যুত হইবার ভয়ে আড়ষ্ট হহয়াছিলেন। মাণিক 
গাঙ্গুলী, কপরাম, ঘনরাম চক্রবর্তী, সীতারাম প্রভৃতি কবি-রচিত পূর্বোক্ত মঙ্গল-কাব্যগুলি 
ছাড়া লক্ষ্মী, সরস্বতী, শাতলা, এনি প্রভৃতি বহু দেবতা-সম্বন্ধে ক্ষুদ্র বৃহৎ কাব্য বাঙ্গলায় 
রচিত হইয়াছিল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণগুলিও এই সকল মঙ্গল-কাব্য দ্বার! বাজলার 
ঘরে ঘরে নবব্রাঙ্গণ্যের বার্ভী পৌছাইয়! দিয়াছিল। ইহাদের চেষ্টয় বঙ্গভাষা সাধুভাবায় 
পরিণত হইয়াছে। প্রাকৃত যুগের দৈন্ত ঘুচিয়! গিয়া এই ভাষার অশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । 
জনসাধারণ এখন এত সংস্কতাত্বক কথ! বুঝিতে পাঁরে যে ভারতের অন্ত কোন ভাষা-ভাষী 
লোকেরা এ বিষয়ে বাঙ্গলার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। নালন্দা, বিক্রমশীল! প্রভৃতির 
শিক্ষা' বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জায় টুকিয়াছিল-_তাহাতে এই ভাষা পূর্ব্ব হইতে পাগ্ডিত্যের জন্য 
প্রস্তত ছিল, কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থগুলির এই যে অনুবাদের বন্যা দেশময বহিয়া গেল, তাহাতে 
এই ভাষার স্বর্ণফসল ফলিয়া উঠিল, এখন ভারতে সমস্ত প্রাদেশিক ভাযার মধ্যে বাক্গলা ভাষাই 
স্কৃতের সর্বাপেক্ষা! বেশী সন্গিহিত! মুসলমান-প্রভাবে বাঙ্গলার নাগরিক জীবনে ও 


ধর্মমঙগল। 


সংস্কৃত প্রভাবান্থিত বাঙছগলা-সাহিত্য ৯৮৭ 


রাজসভায় বহু ফার্পী ও আরবী শব্দ ঢুকিয়াছে) আইন ও আদালতের ভাষ! মুসলমানী 
ভাষার অধিকৃত হইয়াছে। ণনিশাপতি,, 'মহাপাত্র» “পাত্র, “মণ্ডল, “মহামণ্ডল প্রভৃতি পদবী 
কোথায় চলিয়! গিয়াছে ! তৎস্থলে_উজির, ওমরাহ, নাজির, চাক্লাঁদার, কাজি, দেওয়ান, 
নায়েব, কারকুন হইতে আর্ত করিয়া ক্ষুদ্র সর্দার ও বরকন্দাজ প্রভৃতি সমস্তই মুসলমানী শব্ধ 
হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অত্যধিক প্রচলন হেতু পাইক (পদাতিক ), কোটাল প্রভৃতি কয়েকটি 
হিন্দুযুগের প্রাকৃত শব্দ কথঞ্চিৎ জীবন রক্ষা করিয়া আছে। এই বিদেশী প্রভাব বঙ্গের পল্লীতে 
ঢুকে নাই, সেখানে চন্য হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র মেটে দীপটি পর্যন্ত হিন্দু কুটিরের 
সাঝের বাতিটা জালাইয়া' রাখিরাছে। এই নিত্যচঞ্চলা রাষ্ট্রলক্মীর লীলাখেলা! পল্মানদীর 
উদ্দাম ক্রীভার স্তায় 'এদেশের প্রাচীন বৈভব ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, কিন্তু পল্লীর কুটিরখানি 
নিশ্চল দীপ-শিখার স্তায় এতদিন পর্য্যস্তও স্থির হইয়াছিল-_সম্প্রতি পাশ্চাত্য ঝডে তাহা 
বিকম্পিত হইতেছে । 

এই যে সংস্কৃত-যুগ আরম্ভ হইল, তাহার প্রধ/ন কথ! আচার ও নিয়মের প্রতিষ্ঠা! 
সর্বগাঁসী বৌদ্ধপ্রভাবের শেষ সময়ের ব্যভিচার-যাহ! চীন, জাপান, ব্রহ্দেশ প্রভৃতি 
যাবতীষ বিণ্ধো রাজ্য হইতে আসিয়া উৎকটভাবে এদেশে তাওব করিতে ছিল,_-তাহার 
হাত হইতে দেশবাসীকে বাচাইতে যাইবা ব্রাহ্মণ স্থৃতিকারেরা সামাজিক নিয়মের খুঁটিনাটি 
লইয়া বাস্ত হইলেন, খাগ্ভাদিব নিয়মসম্থন্ধে খুব ত্বাটা আটটি হইল। বৌদ্ধাধিকারে বিবাহ্‌- 
সম্বন্ধে অত্যন্ত শিথিলতা ঘটিয়াছিল, খৃুষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকেও জাভার রাজাব1 সহোদর 
বিবাহ কৃৰিতেন, দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে ব্রাঙ্গণগণের মধ্যে মীমাত ভগিনী 
থাকিলে অন্ত বিবাহ করা সামাজিক অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত| পুণাতে এই রীতি 
এখনও বিগ্যমান্দ। উভিষ্যায় দেবরের সঙ্গে বিবা* প্রথা বর্তমান ছিল। নব ব্রাহ্মণ্য এবিষয়ে 
এত ত্াটা আটি নিয়ম ধংধিয়া দিল যে, বঙ্গদেশে সর্ব্ব শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ ব্যাপারটা একটা 
সমস্তার মধ্যে দীড়াইয়াছে। কোন্‌ তিথিতে কি খাঁইতে হইবে-_অষ্টাবিংশতিতত্বে শ্মার্ত 
রথুনন্দন ততসম্বন্ধে কঠোর বিধি প্রণয়ন করিলেন। কাশীদাস লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি মাঘ 
মাসে মূল ভোজন করে, সে ব্রহ্ম-হত্যাকাবীর পাপ করে। 

জাতিনম্বন্ধে স্মৃতিকারেরা ত্রাঙ্মণকে উঁচুতে ্াখিয়া' অপর সর্বজাতিকে এতটা নীচে 
নামাইয়। দিলেন যে, বাঙ্গালী জাতি কোন অসীম সমুদ্রোখিত ক্ষত কষতরদ্বীপগুলির মত স্বতন্ত্র হইয়া 
শতথা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। দাক্ষিণাত্যে এই অসমতা এখনও উৎকট ভাবে বিরাজ করিতেছে 

কিন্তু বাঙ্গলা দেশ চিরকালই ছূ্দাস্ত,-স্বাধীনতা-প্রিয়, সিংহকে খাঁচায় পুরিলে সে যেরূপ 
পৃঙ্খলকে দুঃসহ মনে করিয়! ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, অত্যধিক ব্রাঙ্মণ-শাসনে গীড়িত হইয়া 
বাঙ্গালী এই দৌবায্মোর, হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ব্যাকুল হুইল। ব্রাঙ্মণের! মন্দ্িরগুলি 
আত্মসাৎ করিয়া দেবতাদিগকে আড়াল করিয়৷ ঈাড়াইলেন, জনসাধারণ ও তাহাদের দেবতার 
মধো এক দুর্ঙ্য প্রাচীর উত্থিত হইল। অভিমানে এদেশের অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কিল। 


৯৮৮ বৃহৎ বঙগ 


এই সকল অন্থুশাসনের বিরুদ্ধে চৈতন্যদেব সার্বজনীন ভ্রাতৃভাব ও বাগাম্থগ প্রেমের 
আদর্শ লইয়া! অভিযান করিলেন। সমস্ত বিধিব্যবস্থা ভাসাইয় দিয়া তিনি ভগবৎ-প্রমের 
ডিঙ্গি বাঙ্গলার ঘরে ঘরে ভিড়াইয়া দিলেন। তাহার অন্ুচরেরা জাতিবর্ণ-নির্বর্বিশেষে দমস্ত 
লোকের গৃহে দেবতা স্থাপন ও স্বদলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণেব দ্বারা তাহাদের পৌরোহিত্যের ব্যবস্থা 
করিলেন। আবার দেবেব দুয়ার আচগ্ডাল সর্ধজাতির জন্ত খোল] হইল। 


তৃতীম্্র পল্লিচ্চ্ছেদ 
চৈতন্য-যুগ 


এেপধ্যন্ত রূপকথায, গীতিকথায় ও পল্লীগীতিকাধ যে সকল মহীয়সী নারীব চরিত্রের বর্ণনা 
পাওয়া! যায়, _বঙ্গের শত শত সতী যে প্রেমের আদর্শ দেখা ইয়! মৃত্যুতেও প্রেমের বৈজয়স্তীব 
গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, সহজিয়া প্রেমের সমাজ-বিরুদ্ধ স্বাধীন-ভর্ভৃকাদেব তপশ্তা_এই সমস্ত 
উপকরণ ও জাতীয় সাধনার ফল আত্মসাৎ কণিয়া বঙ্গীয বৈষ্ণব পদাঁবলী বচিত হইল । উহ 
বঙ্গদেশের সর্বোচ্চ তপস্তার কথা । আমাদের দেশেব মহিলাদেব একনিষ্ঠ স্বগায় প্রীতি, 
সুক্াতিহ্ক্ম মনৌভাবেব বৈচিত্র্য-_সম'জ-বিদ্রোহ ও "অবাধ স্বাধীনতাজনিত নিভীক হৃদয়বল 
এই সমস্তই এক রাঁধিকাচরিত্রে আছে। ইনি গল্লের নাধিকী নহেন, ইনি সাধনার ধন। 
ইনি কোন কাব্যের চরিত্র নহেন__ইনি 'মহাভাব+ । চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিবা এই মহাভাব- 
ময়ীকে আকিয়াছেন। প্রথমে হরিনীম-মাহাত্ম্য-যে নাম 
সাঁধকেতরা! জগতে একমাত্র সত্য বলিয়! দেখাইয়াছেন, মৃত্যুকালে 
যে নামই একমাত্র সম্বল__সেই নামের কথ! দিয় চণ্ীদাস তাহার গীতি আরম্ভ করিয়াছেন । 
“সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম” ভক্ত নাকি এই নাম জপ করিতে করিতে 
এমন এক স্থলে পৌছেন, যেখানে ইন্দ্রিয়ের কোলাহল নিবৃদ্ধ হইয়া যায়। এই নামজপের 
কথা চণ্তীদাস বলিয়াছেন, “জপিতে জপিতে নাম অবশ করিলগো”__অবশ” অর্থ সমস্ত 
ইন্জিয়ের উদ্বেগ বিলুপ্ত হওয়া। যিনি সর্বস্থানে আছেন, অথচ ধাহারু অস্তিত্ব অবিদিত, 
যদি হঠাৎ তাহার সেই সর্বব্যাপী সত্তা অনুভূত হয়--সাধক যদি প্ররুতই বুঝিতে 
পারেন,--এই মুহুর্তে এখানে তিনি আছেন, তবে সেই সত্তার মহিমায় অভিভূত হুইয়! গৃহস্থ 
কি আর গৃন্ধন্ম করিতে পারেন ? তাই “যেখানে বসতি তার, সেখানে থাকিয়া গে! যুবতী- 
ধরম কৈছে রয়”__নামের মাহাক্য্যের কথা বলিয়া চণ্ডাঁ?।ন রূপের কথা বলিয়াছেন ; 
অরূপের রূপ সে আবার কি প্রকার? সেতো! পসুবর্ণের পিত্তল-কলসী )” জগৎ দেখিতেছি, 


চণ্ডীদাদের কৰিতা। 


ট চতন্য-যুগ ৯৮৯ 


জগদীশকে কি দেখিতে পাইব না? এই জগৎকে চারিদিকে শ্ঠাম ও কৃষ্ণ বর্ণ ঘিরিয় 
বসিয়াছে; আকাশ,- প্রারুতিক দৃশ্য, নদ-নদী, সমুদ্র--এ সমস্তই সেই নীলাভ শ্তাম-মিশ্র 
কুষ্ণবর্ণ। অপরাপর বঙ্গের খেলা মযুরপুচ্ছের স্তায়, সেই কৃষ্ণ-মধুরিমাকে সাজাইতেছে। চণ্তী- 
দাসের রাধা সেই কৃষ্ণবর্ণের মাধুরীতে ডুবিয়! আছেন। তিনি চুল হইতে মালতীর মালা খসাইয়! 
ফেলিয়া মুক্ত-কুস্তলে কৃষ্ণের আভা দেখিয়া মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া! আছেন-_-”“এলাইয়! বেণী, ফুলের 
গাথুনি, দেখয়ে খসায়ে চুলে”-_ক্ষণে ক্ষণে মেঘের মধ্যে অরূপের রূপের আভা৷ দেখিয়! না 
চলে নয়নে তারা”-_ময়ুর-ময়ুরীর কণ্ঠের বর্ণ দেখিয়া সেই ক্ৃষ্ণ-বর্ণ মনে পড়িতেছে। তাহার 
নাম গুনিয়াছেন, ইন্দ্রিয় নিরত্ত হুইয়! গেলে জীবমাত্র তাহার আহ্বান শুনিতে পায়, কারণ 
তিনি সকলকেই তাহার মধুরাক্ষরা ভাষায় ডাকিতেছেন। সেই সঙ্গীত আমাদের কাছে 
ব্যর্থ হইয়! যায়, কারণ '্মামাদের কাণ শংসারের কোলাহলের দিকে- এজন সেক্সপীয়র 
বলিয়াছেন, £ 1101) 1001018101১ 11) 01071] 8(611)1২1 ১০0], 1) 101. 0106, ৬8311717801 19০৮ 
1118,6 61091010005 11) 8 01100 1687, 

রাধা সেই ডাক গুনিয়াছেন, এজন্ঠ “বিরতি আহারে, রাঙ্গী বাস (গেরুয়া) পরে, যেমন 
যোগিনী পারা” এই প্রেমের বাউড়িয়ার ক্ষুধাতৃষ্ণা কোথায়? তিনি গৈরিক পরেন, “সদাই 
চঞ্চল, বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে। বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসিয়া পডে 1” 

রাধিকা “ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, তিল তিল আসে যায়, মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, 
কদম্ব-কাননে চায়।” এই ছবির সঙ্গে চতন্তদেবের ছবি মিলাইর! দেখুন । 

রাধিকা “যে করে কান্ুর নাম-_-তার ধরে পায়, পায় ধরি কাদে সে চিকুর গভি যায়। 
সোনার পুতুলী যেন তলে লুটার”__যিনি কষ্ণনাম শুনিলে আচগু।ল সকলেব পায় গড়াগড়ি 
দিতেন,__এই রাধাব চিত্র কি তীহারই পূর্বাভা”গ খহে? ধাহার] বৈষ্ণব পদাবলী সামান্ত 
নায়িকার প্রেম বলিয়? ভূল করিবেন, সেই সকল সংসারী লোক এই পদাঁবলী-রাজ্যে প্রবেশের 
অধিকারী নহেন। | 

ভগবান্‌ পুত্রকল্তাক্্রীরূপে দিনরাত্রি আমাদের সেবা করিতেছেন । এই আমাদের চিরন্তন 
প্রভৃ-_চিরস্তনসেবকের-__গত্ত| বিনি উপলব্ধি করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন, "একথ' 
কহিবে সই একথা! কহিবে । ব্মণী এমন তপ করিয়াছে কবে | পুরুষ পরশমণি নন্দের কুমার 
কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার ?” যাহার স্পর্শ যাছুকাঠি, তাহাতে সীসা৷ ও লোহা পর্য্স্ত 
সৌণ! হইয়া যায়, তিনি কেন-_কোন্‌ ধনের জন্য-_আমার পায়ে ধরেন? সেই বিরাটু পুরুষ 
ক্ষুদ্র হইয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমার নিকট এক ভিক্ষার জন্ ( তাহা ভালবাসা) আমার কুটির-দ্বারে 
আসিয়া! হাত পাঁতিয়া থাকেন। তীহাকে না চিনিয়। আমর! প্রত্যহ ফিরাইয়| দিতেছি। 
তাহার সেই অসীম প্রেম-_পুত্রকলত্র মাতাভগিনীর মারফৎ আমরা প্রত্যহ পাইতেছি,__“আমি 
যাই-যাই-যাই--বলে তিন বোল, কত না চুর্ঘন দেয়__কত দেয় কোল। পদ আধ যায় পিয়া 
চায় পালটিয়া। বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়। করে কর ধরি পিয়! শপথি দেয় মোরে। 
পুন দরশন লাগি কত চাটু বলে।” এই যে প্রেমের খেলা তীহারই বিশ্বে নিরস্তর চলিয়াছে__ 


৭৪৩ বহুত বত 


এই নিত্য লীলার খেলোয়াড় তিনি। তিনি বৃহৎ হইতে বুহৎ বুহতের নিকট, কীট হইতে 
কীট কীটের নিকট, এই ভাবে প্রত্যেক জীবের ছ্বারস্থ। যিনি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ যিনি 
রাজচক্রবন্তীর মহোৎসবের বিধাতা, তিনি ক্ষুত্র পিগীলিকার মিষ্টান্নকণা লইয়! ক্ষুদ্র গর্তাটির 
সম্মুখে দাড়াইয়া আহ্বান করিতেছেন। 

রাধিক] ধর্শক্ম কিছুই মানেন না, কারণ ধর্ম্বকর্ম্মের মালিককে পাইয়াছেন, “কি আর 
শুনাও ধরম করম--মন স্বতন্ত্র নয়”-__-“মরম না জানে. ধরম বাখানে, এমন আছয়ে যারা, 
কাজ নাই সখি তাদের কথায়, বাহিরে রহুন তারা!” 

“আমি কানু অন্গরাগে এ দেহ সঁপেছি, তিল তুলসী দিয়া” _তিল-তুলসী দিয়! যে দান 
হয়, তাহা আর ফিরাইয়! আনা যায় না। কে এরূপ আছেন, যিনি বলিতে পারেন__-ভগবান্‌্কে 
তিনি কিছুমাত্র না রাখিয়া দেহ দান করিয়াছেন ? তাহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক 
সমস্তই ভগবানের অধীন, তাহারই শ্রীত্যর্থে তাহারা চালিত, তাহাদের অন্ত কোন কাজ 
নাই। রাধিকা যাহা দিয়াছেন--_তাহা চেষ্টা করিয়াও ফিরাইয়া আনিবার সাধ্য নাই। 
“কত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায়রে। আনপথে যাই, পদ কানু পথে ধায়রে॥ 
এ ছার নীসিক' মুই কত করি বন্ধ; তবুতো দারুণ নাস পায় তার গন্ধ ।” 

প্রেমিক হিসাবে চণ্ডীদান অদ্বিতীয়, কবি-শিন্পী হিসাবেও তিনি অদ্বিতীয়। তাহার 
উৎকৃষ্ট কবিতাগুলির মধ্যে পাঠক বা৷ শ্রোতার কল্পন1 উদ্বোধন করিবার অবকাশ আছে, তিনি 
সমস্ত কথ খুলিয়া বলেন নাই, দুর্নভ ভাবগুলির ইঙ্গিত দিয়া .গিয়াছেন। যেদিন ভগবানের 
প্রতি ভালবাসা জন্মে, সেদিন সেই পুলকের তরঙ্গ সর্বত্র বহিয় যায়-_সেই ভাবাঝিষ্ট হইয়া 
মানুষ আত্মহারা হুইয়! যায় ; পগুরুজন আগে দাড়াইতে নারি, সদ ছল ছল আখি । পুলকে 
আকুল, দিক্‌ নেহারিতে-__সব শ্ভামময় দেখি ।” যমুনায় যাওয়ার সময়ে সেকি ভাব। তখন 
তিনি সকল কথা খুলিয়1 বলিতে পারেন ন1__“সখীর সহিতে, জলেরে যাইতে--সেকথা কহিবার 
নয়।” যমুনায যাওয়ার সময়ে তাহার যে অবস্থা হয়-_ভাহা। বলিতে যাইয1 সুখের কথ ফিরিয়া 
দাঁড়ায় । সে অপ্রকাম্ত অসন্হ আনন্দের কথ! মনে হইতেই তিনি আবিষ্ট হইয়া! পড়েন। 
“যমুনার জল, করে ঝলমল, তাহে কি পরাণ রয়?” কেন যমুনার জল ঝলমল করে-_তাহা! 
আর তিনি বলিতে পারেন নাই- “সেকথা কহিবাঁর নয়।” কৃষ্ণ কদম ডালে বসিয়া থাকেন, 
ত্রাহারই মধূর-পক্ষসংঘুক্ত উজ্জল মুগ্তির প্রতিবিষ্ব জলের উপর পড়িয়া ঝলমল করে-_রাঁধা এত 
কথ বলিতে পারেন নাই, পরবস্তী এক কবি বলিয়াছেন--“ঢেউ দিও না কেউ জলে, বলে 
কিশোরী । দরশনে দাগ! দিলে হবে পাতকী |” 

রাধা লোকনিন্ন৷ সহিতেছেন--তাহাণার জাতি-কুল-শাল ছাড়? প্রেম, জগ-ভরা নিন্দা, তিনি 
কলথ্ী, কিন্তু তাহাতে ভ্রক্ষেপ নাই-__তাহ। শতবার বলিয়াছেন ; “দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক 
হইবে-এজনার মুখ আর দেখিতে না হবে।” উপবাস, লোকনিন্না, গুরুজনের গঞ্জনা, 
এসমস্তই তিনি প্রফুন্গমুখে সহিয়াছেন “যথা তথা নাই আমি, যতদুর চাই। চাদ মুখের মধুর 
হাসে তিলেকে জুড়াই ।” এমন অমৃত থাকিতে সংসারের বিষ আর তাহার কি করিবে? 
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কিন্ত এত ভালবাসিয়াও তিনি সময়ে সময়ে বুঝিতে পারেন না ধাহাকে তিনি ভালবাসেন 
তিনি কে? পপর কৈন্থ আপন, আপন কৈন্ু পর--ঘর কৈছু বাহির, বাহির কৈম্ছ ঘর। 
বৃঝিতে নারিমু বধু তোমার পিরীতি” সাধক সর্বস্ব দান করিয়াও সেই অধ্যাত্মলোকের 
ছুক্সেয় শক্তি, যাহা! তাহাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে, তিনি কে, তিনি প্ররুতই তাহাকে 
ভালবাসেন কি না এসম্বন্ধে তাহার মনে কখনও কখনও দ্বিধার ভাব আসে-_ পূর্বোক্ত পদ তদ্রুপ 
এক মুহূর্তের উক্তি। বিষ্াপতির রাধা এইক্সপ এক মুহূর্তে বলিয়াছেন_-প্মাধব তু: 
কৈছে কহবি মোয়।” 

চণ্তীদাসের কবিতা বাঙ্গলার লোকের প্রাণের স্থুর। বহুকাল হইতে প্রেমের মর্মবেদন! 
ষে পল্লীগীতি স্ষ্টি করিয়া! আসিয়াছে-_ তাহা চণ্ডীদাসের পদে ক্ষণে ক্ষণে মূর্ত হইয়! প্রমাণ 
করে__এই কবি আমাদের কত আপনার । চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ী নিঙাড়ী” প্রতৃতি পদে 
সগ্ঠঃন্নাতা পলীরূপসীগণের ছবি চোখের সম্মুখে ভাসিয় বায়। এই কবির কবিতা মানুষের মনের 
সন্দেহজনিত তীব্র কষ্ট, সর্বশ্য দেওয়া গাঢ় প্রেম-_একেবারে বিনাপর্তে আত্মপান ও চিরবিরহ- 
বিধুর এবং চিরমিলন-্ফুর্ভ প্রেমিকের হৃদয়ের যে সকল কথা আছে, সেই সর্বকালোপযোগী 
ভাবের এমন একটা ছাপ মারিয়া! গিয়াছে, যাহা যতদিন বাঙ্গলাভাষ! থাকিবে ততদিন থাকিবে। 
একদিকে সংসার, অপরদিকে স্বর্গ_-চণ্ীদাসের পদ--ইহাদের মিলনের সেতু, একের পরিণতি 
অপরে, প্রকৃত পক্ষে ইহাদের ছাড়াছাড়ি নাই। চণ্তীদাসের কবিতা ধর্মকে একটা উচ্চস্থানে 
রাখিয়। ভক্তকে তাহা দূর হইতে দেখায় নাই, তাহাকে একেবারে নিজের ঘরের সংলগ্ন মন্দিরের 
দেবতার পাদপীঠে আনিয়। উপস্থিত করিয়াছে ; এত সানিধ্যে আনিয়াছে বলিয়। সংসারের 
ধুলি লাগিয়া দেবমুর্তি মলিন হইয়াছেন,_-শীলতার অভাবে তাহার গায়ে কলঙ্কের ছায়! 
স্পর্শ করিয়াছে, এমন কথ! ধাহার! বলেন, 'ঠাহার বাহাকে লইয়া আমর! নিত্য বাস 
করিতেছি--সেই অস্তবের দেবতাকে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জানিতে চাহেন ন1। 

চণ্তীদাস বীরভূম নান্নুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, সেখানকার বাশুলি মন্দিরের তিনি 
পুরোহিত ছিলেন। রামী (রামতার] ) নামক এক ধোবানীর প্রেমে পড়িয়া তিনি জাতিচ্যুত 
হন। তাহার ভ্রাতার নাম নকুল ছিল! তিনি স্বয়ং জুপগ্ডিত ও সুগায়ক ছিলেন এবং তাহার 
অনেক বন্ধু-_তীহাঁদের মধ্যে, একজন রাজ তাহাকে জাতে তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
গৌড়েশ্বর ( সস্ভবতঃ জালালুদ্দিন) স্বীয় বেগম সাহ্বোকে কবির অন্রাগিণী মনে করিয়া 
চণ্তীদাসের হত্যার আদেশ দেন। একটণ হাতীর উপর তাহাকে রাখিয়া তীত্র বেত্রাঘাতে তাহার 
মাংস উঠাইয়া ফেলিয়া গৌড়ের রাজধানীতে তাহাকে বধ করা হয়। কথিত আছে সেই নিষ্ঠুর 
দৃশ্ত দর্শনে বেগম সাহেব! অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং হৃদয়ের স্পন্দন স্থগিত হওয়াতে কাহারও 
সেই সঙ্গে মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে চণ্তীদাসের বয়স চল্লিশের বেশী ছিল বলিয়! মনে হয় না। ইনি 
মৈথিল কবি বিষ্ভাপতির সমসাময়িক ছিলেন। গঙ্গাতীরে উভয় কবির দেখা হইয়াছিল এবং 
উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ কথাবার্ত হইয়াছিল, অনেক প্রাচীন কবি তাহ! লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদের 
মনে হুয় চণ্তীদাস অ্রয়োদশ-চতৃর্দশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। কৃষ্ণকীর্ন তাহার তরুণ বয়সের 
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লেখণ বলিয়! মনে হয় | এই কাব্যের শেষের দিকে চণ্তীদাঁসের পরিচিত অধ্যাত্ম-সঙ্গীতের স্থরটি 
আছে। অধুনা কয়েকজন পগ্ডিত রামীর সঙ্গে চণ্ীদাসের প্রেমসন্বন্ধীয় সংস্রব অস্বীকার 
করিয়াছেন। ত্রাঙ্গণের সঙ্গে ধোবানীর প্রেম, এযে অসস্তব! এইসকল ছ্োয়াচে 
রোগাক্রান্ত পণ্ডিতকে চণ্তীদাসের কথার উত্তর দেওয়! যাইতে পারে “কান্ুর পিরীতি জাত্তি- 
কুলশীল ছাড]11” পঞ্চপুষ্প নামক মাপিক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে আমি আমার বক্তব্য সবিস্তারে 
লিখিয়াছি। বন্ততঃ চণ্ডীদাসের স্থরটি না চিনিয়া ধাহাবা বৃথ। প্রজ্ঞাভিমানী হইতে চাহেন, 
তাহাদিগকে আমর! চণ্ডীদাসের কথাতেই খলিব “কাজ নাহি মখি, তাদের কথায়, বাহিরে রহুন 
তার11৮ কেহ কেহ চণ্তীদাসের গান যে মহ্থা প্রভু আবুন্তি করিতেন, তাহাও অস্বীকার করেন। 

মৈথিল কবি বিগ্ভাপতিণ জন্মস্থান মিথিলাব বিসফি গ্রামে। ইনি রাজা শিবসিংহ ও 
তাহাব পরবর্তী আনেক রাজার শন্ুগ্রহ পাইবা কাবা লিখিয়াছিলেন। এমন কি স্থলতান 
গয়েন্ুর্দিন ও নসির সাহার প্রশংসাও ইহার ভণিতায় পাওয়। যার; 
তাহাতে মনে হয শুধু মিণিলার রাজগণ নহে, গৌড়েশ্বরগণের মধোও 
কাহারও কাহাবও কৃপারৃষ্টি ইহাব উপর পাঁওত্মাছিল। ইহার জীবন শতাব্দীর উদ্নকাল ব্যাপক 
থাকাতে ইনি বহু বাজাথ রাজত্বকালের ঘটন।বলীর সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত ছিলেন। ইি' 
সংস্কৃতে পুকদ্‌-পরাক্ষা? গভতি পুক্তক দিখিণা প্রতিষ্ঠালাভ করেন, বংশান্ুক্রমে উহা 
পূর্বপুকষেরা পাঙিত্যের জন্য খ্যাতিলাভ কিয়া শাপিয়াছিলেন। ইহার মনুগ্রাহক বা। 
ও রাজ্ঞীগণের মধ্যে শিবসিংহ ও লছিমী দেবা কবির বিশেষ উতৎ্সাহ-দাতা ছিলেন ' ইনি 
রাজার এতটা অন্ুুরক্ত ছিলেন যে শিবসিংহের মৃতার ৩৪ বৎসর পরেও তাহাকে 
ইনি স্বপ্রে দেখিয়াছিলেন, “স্বপনে দেখিন্থু শিবমিংহ ভূপ। চৌত্রিণ বৎসর পরে শ্যামল রূপ 1” 
প্রায় সমস্ত চতুদ্দশ শতাব্দী ও পঞ্চদশ শতাব্দীর কষেক বৎসর অবধি ইনি জীবিত 
ছিলেন। ইহাব রাপাকষ্চবিষয়ক পদাবলী খুষ্টায ষোড়শ শতাব্দীতে যশোরের বসস্তরায় 
এবং অপর করেকজন বাঙ্গালী পদকত্ত হিন্না-মশ্র বার্গল1 ভাষার পণিধর্তিত করেন। সেই 
পরিবর্তিত আকাবে মৈথিল কবির পদ বাঙ্গলাব ঘরে ঘবে এখন গীত হইয়া! থাকে । 
মহাপ্রভু স্বয়ং দিনরাত্র বিগ্ভাপাতি ও চত্ীদামের পদ গান করিতেন, এইজন্য বাঙ্গলা 
েশে ইহার প্রতিপত্তি খুব বেশা হইয়াছে । উপম] ও অন্তান্ত অলঙ্কারের ছটায় বিগ্াপতির 
সঙীতগুলি ঝলমল কবিতেছে। ইহার শেন দিকৃকাব পদাবলীর ভাবেন প্রগাড়তাও কম 
নহে । প্রবাদ এই থে চণ্ডীদাসের সঙ্গে দেখা শাঙ্গাংকাবের পরে অলঙ্গারশান্ত্রের পরিবর্তে 
ভাব-প্রবণতার দিকে ইঞ্গাব ঝোক বেশী হইরাছিল। বিগ্যাপতিব ভাব-সন্মিলনের পদ 
ভাব-সমৃদ্ধিতে অতুলনীয়। “পিয়া যব আওব এ মঝ্ু গেছে, মঙ্গল আাচার করব নিজ 
দেহে। বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে, ঝাড়ু দেহব তাহে চকুর বিছানে। আলিপনা 
দেওব মোভিম হার | মঙ্গল কলস করব কুচ ভগ” প্রস্ততি পদে কবি অশরীরী মিলনের 
কথ গাহিয়াছেন, যেখানে নরদেহই দেবমন্দির এবং কৃষ্ণ জ্বমং মেই মন্দিবের দেবতা! । 
মাথুরের পর কৃষ্ণ আর বৃন্দাবনে আসেন নাই, কিন্ত গোপীরা তাহাকে বাহিরে না 


বি্ভাপতি। 


চৈতগ্য-যুগ ৯৯৩ 


পাইয়। মনের ভিতর পাঁইয়াছিলেন। ভাব-সম্মেলন বৈষ্ণব কবির অপূর্ব স্থ্টি,-_-চিরবিরহ্থের 
মধ্যে চিরমিলন। 

চত্তীদাম ও বিগ্যাপতির পবে বাঙ্গলায় শ্রীথগ্ডের নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ, অনস্ত 
দাস, বংশী দাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, জ্ঞান দাস, চন্দ্রশেখর বা শশিশেখর, ঘনশ্যাম দাস 
প্রভৃতি শত শত কবি পদ রচনা করেন। স্ন্রহলি সক্শ্গাল 
শ্রীখণ্ডের সর্বজনপরিচিত বৈষ্ঃবগুরু ও চৈতন্ঠের অন্তরঙ্গ । ইহার 
রচিত অঙ্গনে রহিল মোর হিয়ার হেম হাব, পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার, রোপিশ্ু মল্লিকা 
নিঙ্গ করে, গাণিয়া ফুলের মালা পরাইও তারে। নরহরি কর এই কাম, সে সময়ে কর্ণে শুনা”ও 
হরিনাম”__ প্রভৃতি পদ প্রেমের পীযুষপূর্ণ ; অনস্ত দাসের অভিসার অতি সুন্দর; বংশীবদনের 
পনা যেও না যেও, রাই, বৈস তরুতলে, আসিতে পেয়েছ ব্যথা চরণকমলে |” প্রভৃতি পদ 
আত্তুলনীয়। ইহাদেব অনেকেই চৈতন্যের সহচর ছিলেন । গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, শশিশেখর, 
বলরাম প্রভৃতি কবি পরবর্তী যুগের। গোবিন্দ দাসের কথা ইতিপূর্বে ৭৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিত 
হইয়াছে, ইনি বজবুলিতেই অধিকাংশ পদ লিখিয় গিয়াছেন। চণ্তীদাস ও বিগ্ভাপতির পর 
ইনিই বৈষুব কবিকুলের শীর্বস্থানীয়--ইহার রচিত “করযুগ নয়ন মুদি চলু ভামিনী তিমির পয়ানক 
আশে ।” “মণিকঙ্কণপণ ফণিমুখবন্ধন, শিখযে ভুজগ-ঞুক পাশে” এবং *যো পদতল থলকমল 
ধরণী-পরশে উপশঙ্ক! অব কণ্টকময় বাটহি আওত যাঁত নিশঙ্ক |” প্রভৃতি পদ-_ প্রেম ষে 
ইন্দ্িয়বিকার নহে--কঠোর সাধনা, তাহাই প্রমাণ করিতেছে । কাদড়া-বাসী জঞ্ঞাননদাসন 
্রাহ্মণ ছিলেন, ইনি চত্তীদাসেব পদের বিবৃতি করিয়া, কোথাও বা! আশ্চর্য্য মৌলিকত দেখাইয়া 
ে সকল পদাবলী রচনা কবিয়াছেন, তাহ! এখন কীর্ভন-গাষ়কদের প্রধান আশ্রয় 
কতকগুলি পদের তৃলনা নাই, যথা “রূপলাগি আখি ঝুরে, গুণে যন ভোর। প্রতি অঙ্গ 
লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কীদে। পরাণ পীবিতি 
লাগি স্থির নাহি বাঁধে ॥”__পদে মানুষ যে অপূর্ণ__শুধু নর কি নারী একক যে স্বীয় স্বাভাবিক 
অপৃর্ণতায় ব্যথিত এবং পরস্পরের সঙ্গে মিলনের জন্য বেদনাতুর ও চিরপিপাসিত-_ 
তাহাই বুঝাইতেছে। এই অপূর্ণতা লইয়া নারী-জাতি পুরুষকে ছাড়িয়া টি'কিবেন 
কিরপে? যদি ভগবানের প্রেম দ্বারা এই চিরতৃষ্চার্তের তৃষ্ণা না মিটে, ভবে নরনারীর 
দেহ ও মনের অপূর্ণতা লইয়। দীড়াইবার আর স্থান নাই! “কবি নৃপজ-বংশজ জয় ঘনশ্তাম 
বলরাম” বলজ্লল্াঙ্ম লোতন ও হন্নষ্ট্যান্ম_ গোবিন্দ কবিরাজদের বংশজাত। 
ঘনশ্যাম গোবিন্দ-পুত্র দিব্যসিংহের পুত্র। বলরাম দাসের পদ অতি সরল পল্লীভাষায় 
রচিত, ইহার “সখি হের দে আসিয়া! বা। নিদ যায় টাদবদনী শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা॥ 
নিশ্বাসে ছুলিছে, রতন বেশর, হাঁসিখানি তাহে মিশ11৮ এবং শশিশেখরের “তুঙ্গ মণিমন্দিরে, 
বিজ্ুলী ঘন সঞ্চরে-_মেঘরুচি বসন পরিধান” কিংবা “অতি শীতল, মলয়াণিল, মন্দমধুর- 
বহুনা” প্রভৃতি পদ বানলাদেশে সপরিচিত। গোবিন্দ দাস-প্রমুখ এ সকল কবিগণ ষোড়শ 
শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ পর্য্স্ত বিগ্ঘমান ছিলেন ইহাদের প্রত্যেকের 


বৃহৎ বঙ্গ/৬৮ 


অপরাপর বৈষব পদ-কর্তা। 


৯৯৪ বৃহত বঙ 


লেখায় চৈতন্ত দেবের জীবনের প্রভাব অতি নুস্পষ্ট ; এইজন্ত ইহারা এমন একটি পৃথক্‌ 
পড্ক্তির স্থাষ্টি করিয়াছেন__যাহাতে ইহাদিগকে অন্তান্ত প্রেম-সঙ্গীত-রচকদের সঙ্গে একত্র 
একটা স্থান নির্দেশ করা উচিত নহে । ইহারা মহাকবি সন্দেহ নাই, কিন্তু বঙ্গদেশ 
ইহাদিগকে আর একটি নাম দিয়াছেন-_-যাহ! ইহাদিগের গুণের বিশেষত্বের পরিচায়ক--সে 
সংজ্ঞাটি “মহাজন” । 

ইহাদেব পদে কবিত্বের শিল্পকল! অলক্ষিতে খেলিয় গিয়াছে ; একটি পদের উল্লেখ 
করিব। চন্দ্রা কুষ্ণকে খুঁজিয়। ক্লাপ্তা হইয়াছেন, বাধার নিষ্ঠুর ব্যবহারে হয়ত কৃষ্ণ আত্মহত্যা 
করিয়াছেন__এই আশঙ্কায় দূতীব মুখ শুকাইয়1 গিয়াছে ; তাহার চক্ষে অবিরত অশ্রু ঝরিতেঝে, 
তিনি আচলে মুছিয় তাহা! সামলাইতে পারিতেছেন না। হঠাৎ যমুনা-কুলে “নীপহি* মূলে 
তিনি কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন-_প্চুড়া এক ঠাই, বাশা এক ঠাই” ধুলিধূপব দেহে তিনি নদী- 
সৈকতে লুঠিয়া পড়িয়াছেন। চন্দ্রা কুষ্ণকে দেখিয়া হাতে স্বর্গ পাইলেন, কিন্তু গোপীর 
চিরাভ্যস্ত কপটতার সহিত মনের ভাব সম্পূর্ণ গোপন করিয়া ফেলিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ 
ভাবিলেন, দূতী নিশ্চয়ই 'তীহাকে খুঁজিতে আসিয়াছেন ; রাধা নিশ্চরই অনুতপ্ত হইয়া! তাহাকে 
পাঠাইয়াছেন। তখন এত ছুঃখের সুখ-সমাণ্ডিতে পুলকিত হইয়! রু% দেহ হইতে ধুলি 
ঝাঁড়িয দূতীর জন্ত অসহিষ্ণু হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । ধূর্তী চন্দ্রা তাহাকে দেখিয়াও 
স্াহাকে ছাঁড়াইয়া! চলিরা' গেলেন; তখন শ্ুক্ষ-মুখে কৃষ্ণ পদুতি-দূতি” বলিরা পিছন হইতে 
ডাকিতে লাগিলেন, কারণ রাধাকে না দেখিয়] থাকা তাহার পক্ষে অসহা হইযাঞছিল। দৃতী 
উপেক্ষার ভাবে মুখ ফিরাইয়! বলিলেন, “পেছন হইতে ও ভাবে ডাক] ভাকি করিয়া অকল্যাণ 
করিতেছে কেন?” “কি কহবি রে, মাধব, তুরিতহি কহ কহ (আমার দাড়াইতে সময় নাই । 
হাম যাওব আন কাজে”--তব সনে বাত নহে মঝু সমুচিত, দোষ দেওব সধী মাঝে ।” 
অন্তরে কৃষ্ণের সঙ্গ-লাভ-_সুহর্লভ সুখ-প্রান্তি, কিন্তু বাহিরে উদাসীনতা! কবি বিলম্বিত ছন্দে 
এই ছুই ভাবের লীল! অতি নিপুণভাবে আকিয়া দেখাইযাছেন। প্রথম কৃষ্ণকে ধূলি ঝাড়িয়া 
দূতীর জন্য প্রতীক্ষা-নুচক পদটির বিদ্রুতচ্ছন্দ এবং দ্বিতীয় পদটিতে দূতীর বাহৃ-উদ্াসীনতা৷ কিন্ত 
কুষ্ণ-সঙ্গের জন) নিবিড় পিপাঁস1 ছন্দের কৌশলে ধবা দিতেছে | দূতী যে কথা বলিতেছেন 
তাহাতে মনে হইবে থে তাহার কথ1 বলিবার এক মুহূর্তও অবকাশ নাই। এদিকে ছন্দটি 
এত বিলম্বিত যে তাহাতে তো ব্যস্তত1! আদৌ নাই, বরং দূতীর যেন যতট দেরী করিতে পারেন 
ততই ভাল-_এই ভাবটি প্রদর্শিত হইতেছে । মুখে যাহ বলিতেছেন--ছন্দ তাহার প্রতিবাদ 
কবিয়া মিথ্যাটা জাজল্যমান করিতেছে । “কি কহবি রে, মাধব,_-ভুরিতহি কহ কহ-_ 
হাম যাওব আন কাজে, আমার দীড়াইবার সমর নাই”--দীড়াইবার সময় আছে বরং 
আরও কিছু বেশী, নতুবা এত টানা সুদীর্ঘ ছন্দ কি জরুরী কথা বলা হয়! কথায় যে 
ব্যস্ততা, স্থরে তাহার উল্টা! পদটি ল্রায্স স্পেখল্েল্স । এরূপ কৌশল বৈষ্ণব পদের 
অনেকগুলিতেই দৃষ্ট হইবে। পড়িতে তাহা যেরূপ বোঝা যায_-গানে তাহা আরও 
পরিষ্কার হয়। 


চৈতন্য-যুগ ৯৯৫ 


আর একটি গানে রাধা কৃষ্ণকে স্বপ্ে দেখিতেছেন-__-“রজনী শাওন ঘন, ঘন দেওয়া 
গরজন, সে যে রিমি ঝিমি শরদে বরিষে। পাঁলছ্কে শয়ন রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে, আমি নি'দ 
যাই মনের হরিষে। শিখরে শিখণ্ডী রোল, মত্ত দাহুরী বোল, কোকিলা ভাকিছে কুতুহলে। 
ঝিঝি' ঝিনকী ঝাঁজে, ডাহুকী সে গরজে, আমি স্বপন দেখিলাম হেন কালে ।” নিদ্রিতার 
চক্ষ এখানে মুদ্রিত, স্তিরাং বর্ধাস্থুলভ ময়ূরের নৃত্য নাই, নীপ-পুস্পের ঘট! নাই, কুস্তলোপম 
কঞ্চমেঘের খেল! নাই --আছে শুধু শ্রুতির বিষয়। বর্ষার শত সৌন্দর্যা ও দৃশ্ঠাবলী ছাড়িয়া 
কবি শুধু স্থুরটির উপর জোর দিয়াছেন, যাহাতে ঘুমের গাঢ়তা আনয়ন করে _ঘন 
ঘন দেওয়া গরজন--শাওন”-রজনীর রিমি ঝিমি বৃষ্টি-বিন্দু-পতনের শব্দ,-ঝিরির বীজ, 
ডাুকীর চীৎকার-__এসকলই শব্দমন্ত্র, ঘুমেব প্রগাঢ়তা বাঁড়াইবার এন্দ্রজালিক উপায়; 
দৃম্তপটের অবতারণা না করিয়া কবি স্বপ্রাবিষ্টের স্ুযুপ্রির সহায়ক শব্দ-জগতে 
আমাদিগকে লইয়! গিয়াছেন| এই কবিরা অপূর্ব সাহসিকতার সহিত সংস্কৃতজ্ঞ হইয়াও 
কবি-প্রসিদ্ধি 'অগ্রাহ করিয়াছেন। এজন্ত বর্ধাকালে কোকিলের ডাক উস ও 
অনন্তদাপ অভিসারিকার যাত্রীঘ্ন ডল্ষ ও বরাবের ধ্বনির পরিকল্পন। করিয়াছেন | 

চৈতন্তের সহচর এবং অন্থবর্তিগণ যে বিরাট সাহিত্য রচনা করিয়াছেন-_তন্মধ্যে 
কষ্ণদাস কবিরাজের ঠৈতন্ত-চরিতামৃতের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । নুক্ণ্তদ্দীত্ন বর্ধমান 
ঝমটপুরে বৈগ্ভবংশে জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সে বিরক্ত হইযাঁ তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া 
সন্নাস গ্রহণ করেন। চিরকুমার বিগ্ান্গরাগী কৃষ্গদাস পগ্তিতাগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি 
বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্গরোধে ৮৭ বৎসর বয়সে চৈতন্ত-চরিতামৃত মহাগ্রন্থ 
লিখিতে আরস্ত করিয়া ৯৩ বংসর বয়সে ৭ বসবে অক্লান্ত চেষ্টায় ইহ্‌1 ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে সমাধা 
করেন। পাণ্তিত্যে, ভাক্ততে ইহার সমকক্ষ পুস্তক বাঙ্গল৷ ভাষায় নাই, এবং ইহার শেষ 
ভাগের আখ্যাক্লিকাগুলি যাহা! ইনি রূপ, সনাতন, রথুনাথ প্রস্থতি সাধুগণের মুখে শুনিয়া 
লিখিয়াছেন, তাহ! নিভূল। গ্রন্থের একমাত্র পাগুলিপি অপহৃত হওয়ায় তিনি শোকে প্রাণত্যাগ 
করেন। তৈল ফুরাইয়! আসিয়াছিল, তথাপি যেন ঝাপ্টা বাতাসে দীপ নিবিয়! গেল। 
কৃষ্তদাস অনেক এঁতিহাসিক তত্ব লিখিয়াছেন, তাহার দীক্ষাগুর ও শিক্ষাণ্ডরুদের কথ কহিয়াছেন। 
কিন্তু বৈষ্ণব সন্্যাসীর গোড়ামি-জনিত নিষেধ বিধি মানিয়| পিতা-মাতার নাম পধ্যস্ত লিখেন নাই। 
তাহার পিতার নাম ছিল ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম শ্তামদাস। 

চৈতন্ত-চরিতামৃতের পুর্বে মুরাসি গুপ্ত সংস্কতে “চৈতন্তচরিতম্‌” কাব্য রচনা করেন, 
ইহাতে অনেক অলৌকিক কথ! লিপিবদ্ধ আছে__ভাষা সহজ ও কবিত্বপূর্ণ। হ্বিক্্ণ: 
স্পল্পও (শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ) এই সময়ে তাহার চৈতন্ের জীবনী সংস্কতে 
রচনা করেন-__কিন্তু তাহার চৈতন্ত-চন্দ্রোদয় নাটকই (সংস্কৃত ) সর্বাপেক্ষা! প্রসিদ্ধ গ্রস্থ। 
চৈতন্যের তিরোধানে মহারাজ প্রতাপরুত্র কিরূপ শোকাবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার একটি 
করুণ-রসাত্মক চিত্র মুখবন্ধ করিয়া! কবি নাটকখানি আবস্ভ করিয়াছিলেন। করচা-লেখক 
পৌলিল্দাদীতল ছই বৎসরের চৈতন্ত-ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত পয়ার ছন্দে লিপিবদ্ধ করেন। চৈতন্যের 


৯৯৬ বৃহৎ বজ 


জীবন-সন্বন্ধে এরূপ এ্রতিহাসিক ও চিত্তাকর্ষক পুস্তক আর নাই। চৈতন্তভাগবত শ্রীবাসের 
্রাতুদ্ুত্রী নারায়ণীর পুত্র ল্রন্দান্বন্ন দীক্েন্প রচিত। ইহা! একখানি সর্ধজন-সমাদৃত 
্রন্থ। চৈতন্সের জীবন-সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথ] ইহাতে থাকিলেও পারিপাখ্িক ও 
তাৎকালিক এঁতিহাসিক ঘটনার বর্ণন! হেতু ইহার গুরুত্ব খুব বেশী। চৈতন্যের সমকালব্তা 
জস্ত্রান্মন্দ্ল্প চৈতন্তমঙ্গলেও অলৌকিক কথা এবং এীতিহাসিক তত্ব উভয়ের সংমিশ্রণ 
আছে। কোগ্রাম-নিবাসী নরহরি-শিষ্য হতাচিন্ন দৌজছেলল্ চৈতন্যমঙ্গল কবিত্বের 
নির্ঝর-স্বরূপ, কিন্তু ইহার এঁতিহাসিক মূল্য অল্প। 

সপ গোত্সাীল্র বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধবে কষ্ণলীল! বণিত হইয়াছে। রূপ 
প্রথমতঃ একই পুস্তকে এই ছুই নাটকের বিষয় লিখিতে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্ত 
,চৈতন্ত-প্রভুর উপদেশে মখুরার পরশবরযময়ী লীলা ও বৃন্দীবনের মাধুধ্যপূর্ণ কথা স্বতন্ত 
করিয়! কবি ছুইটি নাটক লিখিয়াছেন। মধ্যঘুগের সংস্কত-সাহিত্যে এই ছই নাটকের স্থান 
খুব উচ্চে| রূপের 'উজ্জবল-নীলমণি' বৈষ্ণব অলঙ্কারশাস্ত্রের চুড়ান্ত গ্রন্থ । হলন্াভজন্মসেন্র 
হুবিভক্তিবিলাস+ চৈতন্তের উপরেশ-ভিত্তির উপর পূর্ণভাবে প্রতিষিত। এই গ্রন্থ বৈষ্ঞব- 
সমাজের পরিচালক একমাত্র স্বতিগ্রস্থ। বপ ও সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র জী গোজ্জঞামীল্ 
'ষট্সন্দর্ড' গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ। এই সকল এবং ইহ 
ছাড়া সংস্কৃত বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ-_যাহা বাঙ্গালী বৈষ্ণবের! বুন্দাবনে বসিষা লিখিয়াছিলেন, 
তাহাদের বিস্তারিত ব্বিরণ ন্নল্রহলিক্কত 'ভক্তিবত্বাকর” এবং আমার 10157] 
ড5181)185% 1)108186016 0 13818] নামক পুস্তকে পাওয়া যাইবে! 

এই সকল পুস্তক ছাড়া সপ্তদশ শতকের শেষভাগে পূর্বোক্ত নরহরি চক্রবর্তিকৃত 'ভক্তি- 
রত্বাকর ও ন্নিত্যান্নন্দ্দ দাঁহেল্প “প্রেমবিলাস? ছুইখানি অমুলা এ্রতিহাসিক পুস্তক । 
উহ্হাতে তাৎকালিক বৈষ্ণব-সমাজের যথাযথ চিত্র প্রদত্ত হইম্সাছে। ভক্তি-বদ্বাকরের সঙ্গীত- 
বিজ্ঞান-সন্বন্কীয় অধ্যায়টি উক্ত শাস্ত্রের একটি মূল্যবান সম্পদ্‌। চৈতন্তচরিতামৃত ছাড় প্রাচীন 
বাঙ্গলায় ইহার মত পাত্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক আর নাই। হুল্পিচন্রপ দোলে 'অখৈত- 
চবিত', উস্পীন্ন শাঁগল্পেক্র “অদ্বৈতপ্রকাশ” নন্লহক্লিক্প 'নরোত্বম-বিলাস, লোক্ক- 
সাথেল সীতাচরিত্র প্রসৃতি অসংখ্য পুস্তক সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথম সময়ের মধ্যে লিখিত হয়। বৈষ্ণব মহাজনগণের পদ-সংগ্রহ অনেকগুলি 
আছে _ তন্মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লিখিত টৈৈষ্মওদীতন (গোকুলানন্দ 
মেন, মুসিদাবাদ টে'য়ানিবাসী )-কত 'পদকল্পতরু সর্বাপেক্ষণ প্রসিদ্ধ গ্ন্থ। তওপূর্কে 
ভ্ীনিবাস আচাধ্য 'প্রভুর পৌত্র ল্লাঞ্ধান্মোহন্ন ইপাক্ুল্প পদামুত-সমুদ্র নামক গ্রন্থে 
অনেক বাঙ্গল! পদ সংগ্রহ করিয়া তাহার টীকা »ংস্কতে করিয়াছিলেন; বৌদ্ধমুগ-অবসানে 
“ভাষায়” লিখিত পুস্তকের এতাদৃশ সমাদর আর কেহ দেন নাই। নরহরি চক্রবর্তী স্বয়ং 
সংস্কতে কৃতবিদ্ধ পণ্ডিত হইয়াও তাহার ভক্তি-রদ্বাকরে সংস্কত শ্লোকের সঙ্গে বাঙ্গল! গ্রন্থের 
প্লোকও প্রমাণ-স্বরপ উদ্ধত করিয়া মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। বৈষণবের 


চৈতম্য-যুগ ৯৯৭ 


মাথুর গান, একদিকে নিমাই-সন্ন্যাসের দ্বারা কারুণ্যে ভরপুর হইয়াছে, অপরদিকে বঙ্গের 
তাৎকালিক ইতিহাস সেই বিয়োগান্ত দৃশ্ঠের উপাদান জোগাইয়াছে। 

মুসলমানগণ আসিয়া দেবমন্দির ও দেববিগ্রহ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। রাঁজসাহী জেলায় 
স্কন্দগুপ্টের মহিষী যে দেবমন্দিরগুলি রচন] করিয়াছিলেন, তাত্রশামনের কবি লিখিয়াছেন, 
তাহারা কাকুকাধ্যে জগতে অদ্বিতীয় ছিল, এইরূপ শত শত মন্দির শুধু স্থাপত্য-শিল্প হিসাবে 
নহে অন্য হিসাবেও বড় ছিল। ইহাদের আঙ্গিনায় যে কীর্তন-গান 
হইত, প্রত্যহ ষে রাজ-ভোগ হইত, রাজ ও প্রজা! একত্র হইয়া 
ভক্তির যে লীলা প্রকটিত করিতেন, যে সকল পর্বত-প্রমাণ কুন্থমস্তবকের স্তুপ প্রত্যহ 
দেব-সেবার জন্য আহ্বত হইত এবং বিগ্রহের অঙ্গরাগের জন্য যে বিপুল সম্ভার সমানীত 
হইত, শত শত ভক্তিপ্রেম ও ত্যাগের স্বৃতিজড়িত, হিন্দুর ধর্ম ও সামাজিক জীবনের 
শ্রেষ্ঠ অধ্যায় যে সকল মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া! নিত্য সমাহিত হইত, সেই সকল মন্দিরের 
চূড়া ভাঙ্গিয় পড়িল, বিগ্রহ-প্রস্তর রেণুতে পরিণত হইয়া ধুলির সঙ্গে মিশিয়া গেল-_হিশ্দুর 
প্রাণধিক প্রিয় এই মন্দিরগুলির চিতাঁশয্যায় দীড়াইয়া কবি যখন গাহিলেন, প্কুস্থম 
ত্যজিয়! 'অলি, মহীতলে লুঠত,_কোকিল৷ না করতহি গান,--সোহি যমুনা'জল, অনল 
সমান ভেল-__বীাশীশ্বরে না বহে উজান, সখাগণ, ধেন্ুগণত_বেণুরব বিসরণ”- তখন 
এঁতিহাসিক দৃষ্ত অধ্যাস্ম সম্পদের অঙ্গীয় হইল এবং পমাথুর”-শ্রাতার করুণ স্থরে ত্বাটা 
হৃদয়তন্ত্রীতে বারবার ঘা দিতে লাগিল। বৈষ্কবদের এই “মাথুরেশ্র পালা-মন্খীস্তিক 
পরিদেবনার সুর | 

এই মাথুরের মত করুণ গান এদেশে আর কিছু হয় নাই--ইহ! জাতীয় গৌরব। কবির 
তীব্র ব্যাথার“স্থরে একদিকে কৃষ্ণ-ভক্তির বন, অপরদিকে রাজকীয় এশ্বর্যের বিলৌপ- 
জনিত- মন্খ্বীস্তিক বিলাপ। 

কত বীর, কত বিক্রান্ত রাজাধিরাজের শ্মশীন এই বঙ্গভূমি; এখানে লাউসেনের 
সেনাপতি কালু ডোম যখন "খাস! মখমলী” পাদুকা পায়, শিরে রণটোপ স্থচেল গায়। ঘন 
গৌফে চাড়া, ঘুরায় আাখি” এই মৃষ্ঠিতে সৈন্তগণের পুরোভাগে রণক্ষেত্রে অভিযান করিতেন,_- 
তখন শ্তঠামরূপ! দেবীর অভয়-দানে চির-নিশ্চিন্ত ইছাই ঘোষেরও বক্ষ কম্পিত হইত, এখানে 
“সেনার প্রধান চলে সীতারাম ভূঞা, যার ভরে প্রমত্ত কুপ্তর পড়ে নুঞা,» প্রভৃতি দৃশ্ত সচরাচর 
দেখা যাইত 'এবং যখন রায়র্বেশেগণ তাণ্ডব করিতে করিতে সৈশ্ঠগণের অগ্রভাগে যাইতে থাকিত, 
তখন বঙ্গের পৌগু, বাস্থদেবের বিদ্রুত অভিযান ও সমুদ্রগুণ্ড, ধর্মপাল প্রভৃতি সম্রাটুগণের 
দিশ্বিজয়-যাত্রার কথ! মনে হইত। এখানে প্রতাপাদিত্যের নিকট যখন মানসিংহের দূত আসিয়া 
বেড়ী (শৃঙ্খল) ও তরবারি রাখিয়! জানাইল, "এক হয় বেড়ী ( অধীনত্বস্ছচক ) রাখুন, তরবারি 
ফিরাইয়] দিন, নতুব! যদি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা থাকে-_তবে শুধু তরবারিটি রাখুন।” প্রতাপাদিত্য 
বেড়ী ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, এই বেড়ী লইয়া যাও, *বেড়ী দিও আপনার মনিবের পায়ে ।” 
আর "আমি শুধু মানসিংহকে জয় করিয়! ক্ষান্ত হইব না, আগ্রায় দিল্ীশ্বরকে পরাস্ত ও নিধন 


মাথুর গান। 


৯৯৮ বৃহৎ বঙ্গ 


করিয়! শক্ররক্ত-রঞ্জিত অসি যমুনার জলে ধৌত করিব 1” “যমুনার জলে ধোব এই তরবারে 1” 
কোথায় গেল সেই সীতারাম রায়, ষিনি মগ ও মুসলমানের অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষা করিতে 
কতসঙ্গল্প হইয়াছিলেন ? কোথায় গেল “মেনাহাতী”” ছলনাপূর্ব্বক যাহার মস্তক কর্তন করিয়া 
শত্রুরা নবাবের নিকট উপস্থিত হইলে নবাঁৰ বিন্ময়-সহকারে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 
“মানুষে এতবড় মাথা আমি দেখি নাই, এই বারকে ধরিয়া আনিতে পারিলে না? 
কি দুর্ভাগ্য যে এমন লোকটাকে ছলপুর্ববক বধ করিয়া মাথাটা লইয়া আসিয়াছ।” (৮৪৯ পৃঃ) 
ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলা দেশে এই যে বীরত্ব ও জয়পরাজয়ের লীলাখেলা হইয়াছে, 
তাহা সেই যুগেব বাঙ্জলাসাহিতো স্বীয় প্রভাব অস্কিত করিয়া রাখিয়াছে। শুধু “মাথুরে” নহে, 
বঙ্গসাহিত্যের অপরাপর বিভাগেও সেই জাতীয় দুঃখের স্ুুরটি বাজিয়া উঠিয়াছিল। 

কত বীর, কত রাজা! ঘে এই দেশে ঘুদ্ধে হত হইয়াছেন, তাহার অবধি নাই। কত স্ব্ণচুড়, 
উজ্জলদীপ-শোভিত রাজ-প্রাসাঁদ, কত নগর-শৌভ1 বিপণী ও প্রমোদ-উগ্যান নৈশ ন্বপ্পের 
ন্তায় বিলীন হইয়! গিয়াছে । এদেশের দে পুলিকণার পা দেওয়? যায়, তাহাই ভক্তির 
অশ্র-মাখা বিগত গৌরবের শেষ রেণু । কৃপ্তিবাস যখন লিখিলেন, “লঙ্কায় আসিয়া দেখে 
ছিন্নভিন্ন সব। নাহিক সে নৃত্যগীত নাহিক উৎসব”__-তখন শ্রোতার মনে কত শত ক্ষুদ্র 
বিলুপ্ত লকঙ্কার স্থতি উদিত হওয়ায় তাহার মশ্রুমাখা দীর্ঘশ্বাম কবির লেখা সার্থক ও বাস্তবিক 
করুণাপূর্ণ করিত। কাশীদাস যখন লিখিলেন, “অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী যাঁর সঙ্গে যায়। হেন 
দুর্য্যোধন রাজ! ধুলায় লুটায়” তখন কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হূর্য্যোধনের স্বৃতিমথিত করুণ কথা পাঠকের 
মনে হইত। বঙ্গীয় কবিগণ সংস্কতেরই অনুবাদ করুন, কি কোন নুতন বিষয়েরই অবতারণা 
করুন, তাহারা তাহাদের কাহিনী ঘরে আনিয়া বাঙ্গলার ছাচে পুনরায় ঢালাই করিয়! 
লইয়াছেন, এইজন্থা বঙ্গের প্রাচীন কাব্যগুলি বাঙ্গালীর এত প্রিয় সামগ্রা। মুকুন্দরাম-সাম্বপ্ধে 
0০..]| সাহেব যাহা বলিয়াছেন, বঙ্গীয় সমস্ত কবি সম্বন্ধেই অল্প বেশী পরিমাণে তাহ" 
খাটে__“কবি স্বর্গের কথাই বলুন বা মন্ড্যের কথাই বলুন, তিনি সর্বত্রই নিজ গ্রাম ও 
সমাজের দৃশ্ত আইকিয়াছেন।” এই ঘরে আনিয়া নিজের প্রীণের রসের ভিয়ান দিয়! 
কথাগুলি সরস ও জীবন্ত করাব রীতিট! বাঙ্গালী প্রাচীন কবিদের বৈশিষ্ট্য । এইজন্থ 
মুকুন্দবাম পশু-জগৎ্ ও উদ্ভিদ্তজগৎ বর্ণনা করিবার সময়েও চষৎকার কৌশলের সঙ্গে 
বাঙ্গালীগৃহের সুখ-দুঃখের চিত্র উদঘাটন করিয়াছেন-_“বনে থাকি বনে খাই, জাতিতে 
ভালুক | নেউগী চৌধুরী নহি না রাখি তালুক |” হস্তী বলিতেছে, “ঝড় নাম, বড় 
গ্রাম, বড় কলেবর। লুকাইতে স্থান নাই বীরের গোচর ॥” এই সকল কথার ইঙ্গিত 
অতি স্পষ্ট। 

কত বিয়োগাস্ত নাটকের সার নিংড়াইয়! যে 'মাথুর” গাঁন বচিত হইয়াছিল, তাহ বলিবার 
নহে। কুমারস্বামী লিখিয়াছেন,_“যে বাণী শতসহত্র লোকের মর্ম্ের সংবাদ দেয়, তাহাই 
প্রক্কৃত কাব্য”- এই সকল গানে বাল!লীর হৃদয় সর্বত্র সাঁড়া দিয়াছে, এজগ্ধ মাথুরের করুণা, 
রামায়ণ-মহাভারতের বঙ্গীয় অন্বাদের সুর, ধর্্মমঙ্গল কাব্যের যুদ্ধ-দৃশ্তগুলি দেশময় ভাবের 


চৈতন্থ-যুগ ৯৯৯ 


বন্ত। আনয়ন করিয়াছিল। পগলার কবচ মোর, শিঙ্গাদার ধর ধর, দিও মোর যেখানে 
জননী। নিশান অঙ্গুরী লয়ে, মঘুরার হাতে দিয়ে, ক”য়ো তুমি হ'লে অনাথিনী, শুকার 
স্থবর্ণ ছড়া, বপেরও ঢাঁল খাঁড়া, সব দিয়া! সমাচার বলে! | বরণে অকাতর হয়ে, শক্রশির 
হারিয়ে, সম্মুখসমরে শাকা মলো” (ধর্মমঙগল) মৃত্যুকালে মহাবীর শাকার এই উক্তির সঙ্গে 
মাথুরের প্ললিতা লহ কক্কণ, বিশাখা লহ অঙ্করী, চিত্রা লহ নীলমণি চুড়ি” ইত্যাদি পদ 
মিলাইয় পড়ুন; বাঙ্গালীর রণক্ষেত্র ও কামকুঞ্জ একযুগে একই বিয়বোগান্ত দৃশ্তের 
অবতারণ। করিয়াছিল--এই জন্য বঙ্গ-সাহিত্যময় সর্বত্র একই সুরের সাড়া পাইতেছি। 
জয়দেবের কবিতা ঘরে ঘরে আনন্দময়ের যে আনন্দ-লীলার বারা! ঘোষণ! করিয়াছিল, সেই 
বার্তার উপসংহার পরবর্তী মাথুর গীতে। বিজয়সেনের প্র্রহ্য়েশ্বরের মন্দিরের নিকটবত্তী 
প্রমোদ-উদ্ভানে অভিসারিকাগণ মুখর নূপুর ত্যাগ করিয়! নীলান্বরী ও মেঘডুখুর শাড়ী আধার 
রাত্রির সঙ্গে মিশাইয়! দিয় “বাধি তাঁখুল আচলে”-_-যে লালা করিয়াছিলেন, জয়দেবের চক্ষে 
ছিল সেই দৃশ্য, কিন্তু পরবর্তী কবিগণের শ্রেষ্ঠ নায়িকা নিরাভরণা যোগিনীর বেশ-_-তিনি 
উপবাস-ক্রিগ্রী, গেরুয়াপরিহিতা-“বিরতি আহারে-_রাঙ্গ! বাগ পরে-যেমন যোগিনী 
পাঁরা।” কৃষ্ণাবরহে তিনি সর্বস্বতাগিনী--“শঙ্খ করহ চুর, ভূষণ করহ দূর, তোড়হি 
গজমোতি হাররে”_-সীথাক সিন্দুর--মুছিয়ী করহ দূর ।৮ এই সর্বত্যাগিনীর নিরাভরণ রূপ 
তখন বঙ্গের আকাশে বাতাসে খেলিতেছিল। তখন উৎকৃষ্ট কষ্টিপ্রস্তব-নির্িত চন্দন- 
চর্চিত নলকলেবর অতুলনীয় শ্টামরূপ, বিধন্্ীদের হাতের নির্মম আঘাতে চুর্ণবিচুর্ণ ;-_তখন 
ভক্ত সাশ্রচক্ষু উদ্ধে তুলিয়া নধ-মেঘে, স্বীয় বিপুল কুস্তলরাশিতে এবং ময়ুর-ময়ুরীর 
কণ্ঠে সেই কালো রূপ আবিষ্কার পূর্বক ধ্যানস্থ হুল্ন_তখন “আকুল নয়নে চাহে মেঘ 
পানে কি কহে দুহাত তুলে, এলাইয়া বেণী ফুলের গ।খুনী দেখয়ে খস!য় চুলে ।” এবং “এক 
দিঠি করি, মঘুর মযুরী ক করে নিরক্ষণে |” 
গ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহধবংসের পর বৈষ্ণব কবি-_মাথুরলীলার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজলীলার সম্পূর্ণ 
পার্থক্য ধারণা করিতে পারিলেন। ভাবতের অন্ত কোন জাতি জড় ও অধ্যাত্মরাজ্যের পার্থক্য 
এতটা বুঝিতে পারে নাই। হীরামণির ভাগার ও মথুরার অতুল এর্বর্যাকে দূরে ফেলিয়া কাঙ্গাল 
ভক্ত ব্রজের একটু ধুলিকণার প্রার্থী হইলেন) মথুরার সমস্ত শক্তি অপেক্ষা যে প্রেমের শক্তি 
সহজগ্ুণে বড়-_মাথুরে তাহাই প্রতিপন্ন হইল। এইভাবে বাঙ্গালী জড়-সম্পদের বিয়োগে 
অধ্যাত্ম-রাজ্যের প্রজা হইলেন ও ভক্তির হুক্ম-ততব্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। 


প্রাচীন যুগের শেষ অধ্যায় 


বহু সংস্কৃত গ্থের বঙ্গান্থুবাদে বাঙ্গলার শব্দ-সম্পদ্‌ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল। কাশীরাম দানের 
মহাভারতে এই সম্পদ বিশেষরূপে পরিদৃষ্ট হয়, কিন্ত মুসলমান কবি আন্লোস্মাঁল সংস্কতে 
যে পাত্ডতিত্য দেখাইয়াছেন, পরবস্তী কবি ভারতচন্দ্র ভিন্ন এতটা পাণ্ডিত্য আর কেহ দেখান 


১৪৩৩ বৃহ বল 


নাই। ইনি ফতেয়াবাদ ( আধুনিক ফরিদপুর ও তন্নিকটবস্তী কয়েকটি স্থান লইয়া ফতেয়াবাদ 
পরগন। গঠিত হইয়াছিল ) মুলুকের অধিবাসী | জাহাঙ্গীরের সময়ে ইহার জন্ম হয়। ইনি 
আরাকানে যাইবার পথে জাহাজে জলদন্থাগণ দ্বার। আক্রান্ত হন - কোনও ক্রমে ইহার জীবন 
রক্ষ। হয়-_কিত্ব ইহার পিতা সমসের কুতুব যুদ্ধ করিতে করিতে দস্যদের দ্বার নিহত হন। 
আরাকানে ইনি মাগন ঠাকুর নামক এক রাজপুরুষের অনুগ্রহ লাভ করিয়] পদ্মাবৎ কাব্য লিখিতে 
আরম্ত করেন। ন্ুজ বাদসাহের সঙ্গে এই সময়ে আরাকান-রাজের মনোমালিন্তের স্থষ্টি হয় 
এবং আলোয়াল স্ুজার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, _-মৃজ! নামক এক ব্যক্তির মিথ্য সাক্ষ্যে এই 
অভিযোগ প্রমাণিত হওয়াতে কবি সাঁতবতসর কারাভোগ করেন। এই ঘটনা ১৬৫৭-৫৮ 
খষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। কারাগার হইতে বাহির হইয়! বুদ্ধ ব়মে ইনি ছয়ফুল বদিউজ্জমাঁল প্রভৃতি 
আরও কয়েকখানি কাব্য রচন1! কবেন। কিন্তু পন্থাবংই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাতে 
শুধু তাহার প্রগাঢ় সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণের জ্ঞান প্রদর্শিত হয় নাই, 
প্রত্যেকটি হিন্দু পজা-পার্বণ, আতুর্কেদ ও জ্যোতিবশাস্তরে অমা মান্ত অধিকাব প্রদর্শিত হইয়াছে। 
তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোকও বচনা করিয়া পদ্মাবং কাব্যের কোন কোন অধ্যায়ে 
সন্নিবেশ কবিয়াছেন। ইহার মনেক কবিতাষ গীত-গোবিন্দের ছন্দ ও শবন্দ-বক্কার বালা 
ভাষায় অনুরুত হইয়াছে । এই কাবোর বিষয় চিতোরের ইতিহাস-বিশ্রুত বাজ্জীর উপাখ্যানটি ! 
১৫১৯ খুঃ অব মীর মালিক মহম্মদ যোশা পন্াবৎ হিন্দীতে রচনা করিযাছিলেন--আলোয়ালের 
কাব্য তাহারই পপ্চান্ুবাদ | কিন্তু বাঙ্গলাৰ কবি এই পুষ্তকে এত মৌলিক বিষয়ের সমাবেশ 
করিয়াছেন যে আসলটি ভাল হুইযাছে কিংবা নকলটি ভাল হইয়াছে, তৎসন্বন্ধে যতদ্বৈধ 
হওয়া! অসম্ভব নহে। 

এই প্রসঙ্গে মুসলমান কবিগণের সম্বন্ধে আমাদের একটি কথ বক্তব্য আছে। মুসলমান 
নৃপতিগণের অনুগ্রহে রাজসভায় বাঙ্গলা ভাষার 'অন্ুকুলে সর্বপ্রথম সুবাতাস বহিয়াছিল। 
বাঙ্গলায় অনেক মুসলমান কবি বৈষ্ণবপদদ বচনা করিয়া! গিয়াছেন। মুসলমানী বাঙলা 
পুস্তকের সীমা-সংখ্য! নাই, তাহারা এত বেণী যে তৎঘ্বন্ধে একখানি বড় ইতিহাস লেখা 
চলে। এই নকল পুস্তকের কতকগুলিতে উদর প্রভাব এত অধিক যে তাহা বাঙ্গলা-সাহিত্যের 
অন্তর্গত করা চলে না, অপরগুলি খাটি বাঙ্গলা। নগর ও সহবের সংশ্ব-বঙ্জিত বহু দূর 
পল্লীতে হিন্দু ও বৌদ্ধগণ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করাব পবেও রূপকথা, গীতিকথ1 ও পল্লীগাথার 
প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় অন্ুরাগ বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও এক স্ববিস্তৃত সাহিত্য বাঙ্গলার 
পল্লীতে পড়িয়া আছে-_তাহাতে দৃষ্ট হইবে বাঙ্গল' দেশের রূপকথাগুলির অধিকাংশ মুসলমানেরাই 
রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। নব-্রাহ্গণাগ্রভাবে হিন্দুসমাক্জে তাহ! অধিকাংশস্থলে লুপ্ত হইয়া 
গিয়াছ্ছে। এই দকল গীতিকথা ও বপকথ গ্রতুতিতে এই দেশের প্রাচীন ইতিহাসের কতকটা 
আভাস পাওয়া! যায়। “মল্লিকার পুথি” নামক একখানি কাব্য মুসলমানগণ কিরূপে হিম্দু 
রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতেন, অতি স্বন্দর বাঙ্গলায় তাহা বণিত আছে, উহার আখ্যান- 
বস্তুর মধ্যে অনেক কথাই এঁতিহাসিকের! অগ্রাহ্থ করিবেন, সন্দেহ নাই- কিন্তু তথাপি হিন্দু- 


চৈতন্য-যুগ ১০৩১ 


-মুসলমান-সংঘর্ষের যে কৌতুকাবহ চিত্র এই কাব্যে প্রদত্ত হইয়াছে_-ভাহাতে এই ছুই 
সমাজের কতকটা খাঁটি কথ! আমর! জানিতে পারি। এইরূপ অনেক কাব্য আমরা দেখিয়াছি 
আমার 1016 11068111170 01 11৮08%1 নামক পুস্তকে এ সন্ধে কতকটা বিস্তারিত 
ভাবে আলোচনা করিয়াছি । সহজিয়াদের পুঁথির সংখ্যা নাই-_তাহা! এক সমুদ্র-বিশেষ। 
এই সহজিয়া! পুথিগুলির কতক কতক সন্ধ্যা-ভাষায় লিখিত এবং অনেকগুলির মধ্যেই 
উক্ত সম্প্রদায়ের সাঙ্কেতিক শব্দ আছে, বাহিরের লোকেব পক্ষে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয়। 
ষ্টাস্তস্থলে আমার বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮৩৪-৫০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত লালশশীর 
গানের উল্লেখ করিতে পারি, এই সকল গানের ভাষা অতি সহজ বাঞ্গলা, কিন্ত ইহাদের ভাব 
এত জটিল যে 'আমরা মাথা! খু'ড়িয়া মনেকগুলির কোন অর্থ করিতে পারি নাই। সহৃজিয়া- 
সাহিত্য বাঙ্গলার জনসাধারণেব [নক্রন্ব। এই ধাহিতো হিন্দু দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন এবং 
মুসলমান সুফী সম্প্রদায়ে মত ও তাহাদের আনুষ্ঠানিক সাঁধনা-_-সহজ ভাষায় কিন্তু অতি 
জটল ভাবের সঙ্ষেতের দ্বাবা বাক্ত হইয়াছে । এ স্প্রনার মাহিত্যেব বিস্তৃতি ও সংখ্যা 
বাহুণ্যদৃষ্টে মনে হয়-+বৌদ্বগণ প্রস্থানের পথে এই প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কীরের অবশেষ 
এতদ্দেশে রাখিয়া গিমাছিলেন ; আউল, বাউল, ফকির প্রন্ততি বিভিন্ন নামধারী সম্প্রদায়- 
গুলর অনেকেই বৈষ্কব-মোডকে আ্াটিয়া সেই বৌদ্ধ-যুগের কথাগুলি এখনও এদেশে 
চালাইতেছেন। এই অক্ষয় বটের বংশ পর্বংস হইবার নহে, যুশ-্বগ ধরিয়া! ইহ এদেশের 
ভূমিতে শিকড় গাডিযাছে, বৈষ্ণবের! ইহ তুলিয়া! ফেলিয়া নিজেদের ভণবদ্‌-ভক্তির উন্মাদনার 
ফুল গাছ রোপণ করিতে পারেন নাই, বরঞ্চ ইহাদের সাধনপ্রণালী গুরুবাদ, পরকীয়া, দেহতত্ব 
প্রভৃতি তাহাদিগকে গ্রহণ কবিতে হুইয়াছে। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বস্থ মহাশয় এই 
অরণ্যের আশৈ পাশে আজ ১১।১২ বৎসর *'”২ ঘুরিয়াও খেই পাইতেছেন না। চারুদর্শন 
নামক পুস্তকে লেখক স্বর্গীয় পার্কতীচরণ কবিশেখর মহাশত্ব খানিকটা তত্ধ আবিষ্কার করিয়া- 
ছিলেন বটে, কিন্ত তিনি এই সম্প্রদায়ের প্রতি অতি বিরূপ, সুতরাং তাহার আলেখ্য কতকটা 
বিবর্ণ হইয়াছে । আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তুতভাবে ৭১৯-৮২ পৃষ্ঠার আলোচনা কবিরাছি। 

এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে বর্তমান বঙ্গদেশীষ মুসলমান সমাজের নিম্ন শ্রেণীর 
অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে গৃহীত, সুতরাং ইহাদের কতক শ্রেণীর মধ্যে 
বৌদ্ধপাধনার প্রভাব খুব বেশী। বৌদ্ধভাবাপন্নস্থী সম্প্রদায়ের মত ধীরে ধাঁবে বাঙ্গলার 
পল্লীভবনকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। মুসলমান ফকিরের] পল্লীবাসীদিগের মধ্যে সুফীদিগের মত 
চালাইতেছেন। হিন্দু ও মুসলমান একত্র হইয়া! সেই ফকিরদের শিক্ষী গ্রহু করিতেছে_ন্থতনাং 
আমরা যে ক্ষুদ্র একদল শিক্ষাভিমানী হইয়া! বাঙ্গলা ভাষাটার উপর কর্তৃত্ব ও মুরববীয়ানার 
চাল চালাইতেছি, প্তাহা শুধু ভাষার উপরকার স্তরটি স্পশ করিয়াছে! বিদেশী প্রভাবের 
দরুন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাহিত্য, ঠিক দেশজ উপকরণে নির্দিত হয় নাই। কিন্তু অবজ্ঞাত 
কোট" কোটা নরনারীর মধ্যে যে শিক্ষা! এখনও প্রচারিত হইতেছে-_পাগল! কানাই প্রত্ৃতি 
খাঁটি এন-নেতার যাহা দেশময় চালাইয়াছেন-_আমাদের অগোচরে যে সাহিত্য বাঙ্গলার 


১০০২ বৃহত্ড বঙ্গ 


কুটিরে গড়িয়া উঠিয়াছে_-তাহার বিবরণ আমরা কিছুই রাখি নাঁ। কিন্তু এই মুসলমান 
ফকিরদের মুবসেদদী এবং দেহতত্ব-বিষয়ক গান যাহ! বঙ্গের পল্লীগুলির হৃদয়ের অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিয়াছে, তাহা তৃকিস্থান, আরব, আফগানীস্থান ও পারস্ত হইতে আসে নাই। 
তাহা খাঁটি দেশজ সামগ্রী ও বৌদ্ব-বাঙ্গলার নিজস্ব । উহা৷ বৌদ্ধ-জগতের কথা, _দেহতত্থ্র 
কথা। পরকীয়! প্রভৃতি মত খাঁটি মুসলমান ধন্মের শিক্ষা নহে। বৌদ্ধগণ ইসলাম গ্রহণ করিয়া 
বৌদ্ধ-সংস্কার ছাড়িতে পারেন নাই, শত শত খাউপ ও ফকিরের দেহতত্ববিষয়ক 
গানে তাহা আত্মপ্রকাশ করিতেছে, ইহাদ্রে সংখ্যা নাই। বাঙ্গলাব দু'চার জন 
বাদসাহ ও আমীরের নাম করিলেই হইবে না, সৈয়দ মর্তুজা, আলোয়াল প্রভৃতি কয়েকজন 
কবির নামই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নহে, এমন কি কয়েকজন সুবিখ্যাত পল্লীগাথা-রচকদিগের 
কাহিনী শুনাইলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হইবে না। শত শত বাউল-ফকিরের গান, 
শৃত শত কেচ্ছা, যাহা মুসলমান ও হিন্দুর ঘরে ঘরে এখনও দূর পল্লীতে কথিত হইয়া থাকে, 
সহজিযা-সাহিত্যের এক বিপুল অংশ ও মুসলমান যন্ত্রালয়ের দ্বার৷ প্রকাশিত বহু বাঙ্গলা পুথি, 
জার-গান, তরজা-গাঁন প্রভৃতির সন্ধান লইতে হইবে ; এমন কি বাউলদের নৃত্য কি পরিমাণে 
পাঠান-নৃত্যের নিকট খণী তাহাবও খোজ লইতে হইবে । আমার বিশ্বাস এই অনুসন্ধান 
স্বনির্বাহিত হইলে অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত হইবে যে বাঙ্গলী' ভাষার এশ্বর্যগঠনে 
মুসলমানের হাত তিলমাত্রও কম নহে, বরঞ্চ দৃব পূর্বাঞ্চলের পল্লীতে সে প্রভাব আরও বেশী। 
মাত্র কয়েকজন মৃসলমান “উর্দু” “উর্দু” বলিয়া বক্তৃতা করিয়া তাহাদের মাতৃভাষার দাবী 
ঝাঁড়িয়া ফেলিতে পারিবেন না। মাতস্তন্যের সঙ্গে যাহা শিখিয়াছেন, যাহা মুগ-যুগ ধরিয়! 
তাহাদের সমাজে বদ্ধমূল, তাহার প্রভাব তাহারা এড়াইবেন কিরূপে ? 


চক্তুর্থ পল্লিচ্ছ্ছেচ্গ 
কৃষ্ণটন্দ্র ও তৎপরবর্তা যুগে বাঁগলা-সাহিত্যের অবস্থা 


মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাঞ্জলার হিন্দুসমাজের কর্ত। ছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে 
নদীয়া-সমাজ সমস্ত বাঙ্গালী হিন্দুদের ধর্মকর্ম ও রুচি পরিচালনা করিতেন। পূর্ববঙ্গে 
বিক্রমপুরে প্রথিতযশ! রাজবল্পভ সর্ববিষয়ে রুষ্টচন্দ্রেরে সহিত প্রতিদ্বন্বিতা করিতেন। 
রাঁজবল্লভ ঢাকার সহকারী শাসনকর্তী (1)67515 ০৫০,০97) ছিলেন, এবং মুসিদাবাদেও 
ঘেসেটি বেগমের অনুগ্রহে আলিবদ্দী খাঁর সময়ে তাহার প্রভাব খুব বেশী ছিল। ন্তায়পূর্ববক 
হউক কিংবা অন্তায় করিয়া হউক, রাজবল্লভ স্বীয় প্রতিষ্ঠিত রাজধানী পাজনগরে কুবেরের শরশ্বধয 


কৃষ্ণচন্দ্র ও তণ্পরবর্তী যুগে বাঙ্গলা-সাহিত্যের অবস্থা! ১০০৩ 


সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইহাকে কতকটা ভয়ের চক্ষে দেখিতেন, প্রথমতঃ 
নবাব দরবারে রাজবল্লভের প্রতিপত্তির দরুন তাহাকে রাজাদের খাতির করিতেই হইত, 
বিশেষ দেউলিয়া রাজ! কষ্ণচন্ত্র রাজবল্লভের হাতে রাখি” বাঁধিয়া দক্ষিণাস্বরূপ পুর্ব্বক্ৃত খণ 
কয়েক লক্ষ টাকা হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন। প্রকাশ্তভাবে রাজ কৃষ্ণচন্ত্র রাজবল্লভের 
বিরুদ্ধাচারী হইতে সাহসী হইতেন না । পরক্ষতীশবংশাবলী”তে দৃষ্ট হয়, রাজা রাজবল্লভ কাশী, 
কাক্ষী, দ্রাবিড হইতে পণ্তিতগণ আনাইয়। বৈচ্যদিগের উপবীত-গ্রহণের বিষয়ে চেষ্টা করিলে 
বাজ! কৃষ্ণচন্দ্র ভিতরে ভিতরে 'এই কাধ্য পণ্ড করিতে চেষ্টা পাঁইয়াছিলেন। কোন বৈগ্যাকে 
তিনি উপবীত গলায় দিয়া তাহার রাজসভায় যাইতে দিতেন ন! | রাজবল্লভ বিধবাবিবাহু- 
প্রচলনের জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু রাজনীতি-চতুর কৃষ্টচন্দত্রের কৌশলে মে চেষ্টাও 
ব্যর্থ হইয়া যায়। মহারাজ রান্গবল্পভ ততস্থাপিত রাজনগরের রাজধানী যে অপূর্ধ্ব গৌরব- 
মণ্তিত করিয়াছিলেন তাহার কাক্ুকার্যা দেখিবার জন্য বহু ভূপর্যযটক রাজনগরে আসিয়া 
ছবি আকিয়া লইয়া যাইতেন। তাহার দেখাদেখি নবদীপরাজ শিবনিবাস* নিম্মীণ করিয়া 
ছিলেন; কিন্তু রাজবল্লভের বৈভব তাহার ছিল না, সুতরাং সেই সমকক্ষতার চেষ্টা, 
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল নিম্াণ করিয়া তাজমহলের যশোলোপ করিবার চেষ্টার 
মত বিফল হইল। কিন্তু এক বিষয়ে কষ্চচন্দ্রের রাজসভার সমকক্ষতা রাজবল্লভ করিতে 
পারেন নাই। কৃষ্টন্দ্র বহু পণ্ডিতমগুলীকে ্টাহার দরবারে পাইয়াছিলেন, রাজবল্লভ 
যদিও পণ্ডিতগণকে অকুষ্ঠিত হস্তে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তথাপি হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ 
বাচস্পতি, রামগোপাল সার্বভৌম, প্রাণনাথ স্তায়-পঞ্চানন এবং শিবরাম বাচস্প্তি প্রভৃতির স্ায় 
সার্বভৌম পণ্ডিত তীহার সভায় ছিলেন কিন! সন্দেহস্থল। এদিকে কঞ্চনগরের রাজকবি 
ভারতচন্দ্র ও বাজাক্ুগ্রহ-প্রাপ্ত রামপ্রসাদ ধঙ্ষদেশের ৭ অধিকার করিয়াছিলেন। রাজনগরের 
রাজকবি জয়নারায়ণ ও 'আনন্দময়ী প্রতিভাপন্ন হইলেও অবশ্ঠ পূর্বোক্ত ছুই কবির সমকক্ষতা 
করিতে পারেন নাই। ভারতচন্দ্র রায়ের আদিনিবাদ ছিল পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রাম। 
বর্ধমানের রাজার অত্যাচারে এই পবিবার সর্বস্বান্ত হুন। 
ভা'রতচন্দ্রের পূর্ববরপুরুষগণ তুরন্ুট পরগনার রাজা ছিলেন। 
এদিকে তিনি কেশরকুনী বংশের এক কন্তার পাণিগ্রহণ করাতে তাহাকে স্বগৃহ 
হইতে তাড়িত হুইতে হইয়াছিল। দারিদ্রোর মধ্য দিয়া তাহাকে উন্নতির ছুরহ পথে 
আরোহণ করিতে হইয়াছিল | সংস্কৃত, ফারসী, আরবী, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গলায় তাহার 
তুল্যাধিকার ছিল, একথা তিনি অন্নদামঙ্গলে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। বিগ্যোৎসাহী এবং 
বিদ্বান রাজা রুষ্চচন্ত্র ভারতচন্দ্রকে ৪০২ টাকা বেতনে তাহার রাজসভার. কবির পদে 
নিযুক্ত করেন। ভারতচন্দ্র তাহার অনুদাঁমঙ্গল কাব্যে তীহার সুগভীর পাগ্ডিত্যের পরিচয় 
দিয়াছেন। বিষ্যান্ুন্দরের বিচার উপলক্ষে “আত্ম-তত্বে পূর্ববপক্ষ সুন্দর করিল” ইত্যাদি কবিতায় 
তিনি তাহার শ্রায়ণান্ত্রে পাণ্ডিত্য প্রমাণ করিয়াছেন। তোটক, মন্দাক্রাস্তা, ভূজঙগ প্রয়াত 
প্রভৃতি ছন্দ তিনি বাঙ্গলায় ষে ভাবে আনয়ন করিয়াছেন, তাহা অতীব বিশ্ময়কর সফলতার 


ভারতচন্ী। 


১০০৪ বৃহত বঙ্গ 


পরিচার়ক। বাক্ষলা' শব্দের উচ্চারণে লঘুগ্ডরু ভেদ নাই, তথাপি তৎপ্রবর্তিত ছন্দগুলি 
অলঙ্কারশান্সেব অন্থগত হইয়াছে, কোথাও তিলপ্রমাণ ভুল হয় নাই। এই কবিত্ব অসাধারণ, 
কিন্তু ইহ! ছাড়া তাহার আরও বাহাছরী আছে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ্‌ যে নিয়ম করেন 
নাই, তাহা_অর্থাৎ পছ্ের চরণে মিল দেওয়ার রীতি-_ভারতচন্ত্র বাঙ্গলায় প্রবন্ধিত 
করিয়াছেন, তিনি কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছন্দোবদ্ধ কবিতাগুলিকে মিল দান 
করিরাছেন। আব একটি প্রপান প্রশংসার বিধয় এই যে, এই সংস্কৃত ছন্দগুলির প্রবর্তন 
করিবার মধ্যে কবির কোনরূপ পরিশ্রমের চিহ্ন দেখ! যায় না। স্থগায়কের কণ্ঠের গানেব 
হ্তার এই ছন্দোবদ্ধ পদগ্ুলি শ্রুতিমধুর ও একান্ত চিত্তাকর্ষক হইযাছে। বহু কবি ইহার পূর্বে 
সংস্কৃত শব্দ দ্বার| বাঙ্গলা কাব্যের শোভাবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের অনেকের চেষ্টায়ই 
কবিবা যে গলদবন্ম হইয়! গিয়াছেন, তাহ] বুঝিতে পাবা যায়, কিন্তু ভারতচন্দ্ের ভাষায় সংস্কৃত 
ও বাঞ্লার অতি সহজ মিলন হইযাছে। সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দগুলি যে ভিন্ন ভাষার, তাহ 
এই বাঙ্গল৷ কাবা পড়ি! মোটেই মনে হয় না। ইনি ভাষাসমঘন্ধে সংস্কত যুগের সর্ববশেষ্ট 
কবি, কেহ ইহার কাবাগুলিকে “ভাষার তাজমহল” সংজ্ঞা দিয়াছেন। ইনি সংস্কৃত ছন্দেব 
অনুরোধে প্রাকৃত শন্ধগুলিকে অনেক সময়ে সংস্কতাত্মক করিয়াছেন_-মথ। “ছলচ্ছল কলকল 
টলটল তখঙ্গ11” প্রবাহ, নিক্ণণ ও নির্মলতা-এই ত্রিগুণবোধক শবাদ্ধার' কবি একটি 
ছত্রে গঙ্গার বর্ণনা করিয়াছেন । এন্বানে সংস্কতাত্বক করিবার লন্ত তিনি বাঙ্গল! "ছলছল', 
“কলকল+, '“টলটল” এই তিনটি শব্দকে কিঞ্চিৎ রূপাস্তরিত কবিয়! ব্যবহার করিয়াছেন। 
ভারতচন্দ্রের রচনা! কখনও কখনও এইভাবে বাঙ্গল! পদগুলিতে সংস্কৃতের যোহর অঙ্কিত 
করিয়া নবশ্ী প্রদান করিয়াছে! বিগ্ভার রূপবর্ণনা প্রভৃতি কতকগুলি বিষষে 
সংস্কৃতের ভূত তীহার মাথায় চাপ্য়া গিয়াছল, অলঙ্কারের দৌরাস্ম্যে পচা উদ্ভট 
হইয়াছে। অতিশয় ভাল করার চেষ্টা এইভাবে বিড়ম্বিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র কোন 
গৌরবান্বিত চরিত্র, কোন করুণ মন্মস্তদ ঘটনা, কোন মর্শম্পশী কাহিনী বর্ণনা করিতে পারেন 
নাই---কিন্ত ভাাসম্পদে, সাপারণ কোন আখায়িকাবর্ণনে, পরিহাস-রসিকতায় তিনি প্রাচীন 
কবিগণেব মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ | তাহার অনেক কবিতা সহজ কথাব এপ গভীর অস্তদূ্টির 
পরিচায়ক যে তাহা বাজলায় প্রবাদ-বচনের ন্তার় হইয়! আছে । 

ভারতচন্দের সমকীলবর্তী রামপ্রসাঁদ | বিদ্যাসুন্দর-বচনায় রামপ্রসাদ ভারতের গুরু। 
ভারতের এমন কোন উচ্চভাঁৰ নাই, এমন কোন অলঙ্কার নাই. যাহ! রামপ্রসাদ পূর্ব্বে লিখেন 
নাই; কিন্তু ভাবার লালিত্যের দ্বারা ভারতের কাব্য রামপ্রসাদের 
মৌলিকত্বকে একেবারে আড়াল করিয়! দাড়াইয়াছে। রামপ্রসাঁদ 
বৈষ্ণবদের ভাব চুরি করিয়া কঠোর শাক্তধর্্রকে যে কোমলশ্রী। প্রদ্দান করিয়াছেন, বাঙ্গলার 
শীক্তধর্মেব এখন তাহাই বিশেষত্ব হইয়! দীড়াইয়াছে। সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী দশভৃজ। 
বাঙলার ঘরে ঘরে পাশ, অঞ্কুশ খেটক, ধন্ত, অসি, চক্র; শূল প্রতৃতি আযুধ-ধারিণী হইয়াও 
বাৎসল্যের প্রতিমুস্তি হইন্জাছেন। ধাঁহার পদতলে সিংহ ও অস্থর, জটাজুটে নাগিনী--সেই 


রামপ্রসাদ । 


কৃষ্ণচন্দ্র ও তপরবর্তী যুগে বাঙ্গলা-সাহিত্যের অবস্থা ১০০৫ 


ভীষণ-দর্শন শক্তিমুত্তি বাঙলার 'মা” হইয়া আছেন। এক সময়ে কবিচন্ত্র বালীকির 
যুদ্ধকাগ্টাকে সংকীর্তনের ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন, বাঙ্গলায৷ রামপ্রসাদ প্রভৃতি শাক্ত 
কবিগণ সেইরূপ শেলশুলধারিণী মহাশক্তিকে যশোদার মত জননী করিয়া তুলিয়াছেন। এই 
শক্তি এখানে উমা। বাঙ্গলার ঘরে ঘরে অষ্টমবর্ীয়! গৌরীদের মাতা! শরৎকালের শেফালিকার 
হ্যায় যে অশ্রবর্ষণ করিতেন, বাঙ্গলার শারদীয় উৎসবে সেই ন্নেহ!তুর! জননীর মনের আকুলী 
ব্যাকুলী শত শত আগমনী গানে ধাক্ত হইয়াছে । রামপ্রসাদের সুরে বাঙ্গলার লক্ষ লক্ষ 
বিপন্ন সন্তানের “মা'-ডাক মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে--সমস্ত বাঙ্গলা দেশ তাহার গানে সাড়া দিয়াছে । 
রাজনৈতিক বিপ্লব ও ছুভিক্ষাদি নানা বিপদে পড়িয়! বাঙ্গল' তখন নয়নজল দিয়া মাতাকে 
পূজা করিতে চাহিয়াছিল-_রামপ্রলাদের গান সেই শত সহজ বঙ্গসস্তানের নয়নজল- আকুল- 
কণ্ঠের 'মা”ডাক। 

রামপ্রপাদ হালিসহরে জন্মগ্রহণ করেন, কথিত আছে তিনি কলিকাত। সোনাগাছির 
দেওয়ান-বাড়ীতে ঘুহুরীগিরী করিতেন, কিন্তু হিসাবের খাতায় “দে মা আমায় তবিলদারী | 
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী” প্রভৃতি গান ট্ুকিয়া যাইঈতেন, দেওয়ান মহাশয় তাহার 
অসাধারণ শক্তি দেখি! তাহার মাসিক ৩০২ টাক! বৃত্তি নিদ্ধীরিত কৰিয় তাহাকে চাকুরীর 
দায় হইতে নিষ্কৃতি দেন। তৎপরে রাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাহাকে কতকট জমি নি্কর দান করিয়া 
তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেন। ইহাও প্রবাদ যে সিরাজউদ্দৌল] রামপ্রসাদকে স্বীয় 
নৌকায় ডাকিয়া আনিয়! তাহার মুখে মাতৃসংগীত শুণিয়' গ্রীত হইয়াছিলেন। ১৭৭৫ থুষ্টাবে 
কালীবিসঙ্জনের সময়ে ভাবের পাগল রামপ্রসাদ দেবীমৃর্তির সঙ্গে সঙ্গে জলে বীপাইয়! 
পড়িয়া দেহত্যাগ করেন । 

রাজ! রাজবল্লভেব জ্ঞাতি জয়নারায়ণ সেন, হরিলীল ভারতচন্দত্রের বিগ্যান্ন্দর বা 
অন্নদামঙ্গলের সমকক্ষ কাব্য না হইলেও তাহাতে সেই যুগেব উপযোগী গুণ অনেক 
আছে। সামাজিক চিত্রগুলি হবিলীলায় খুব ফুটিয়াছে । কবি স্বয়ং রাজবংশোডূত ও বিশিষ্ট 
অবস্থাপন্ন। তিনি যে খুব বৈভবশালী ছিলেন, তাহা! “হরিলীলা”র রাজার হারের মৃল্যনির্ণয়- 
বর্ণনায় যথেষ্ট প্রসাধিত হইদ্দাছে। সেই স্থানটি উদ্ধৃত করিলাম :- 


“রানীর গলার মণিমক্সানন্দ হার। তিন হারে ছয় লহরে মুক্ত। বিশ হাঁজার ॥ বিশ বিশ রত্তি প্রতি মুক্তার 
ওজন। তাথে মাণিকের বঙ্গ অরুণ কিরণ ॥ পরঞ্চবিশ পঞ্চবিশ বন্ধ প্রতি হারে। দেড়শত হৈল বন্ধ লিখিতে 
সুমারে ॥ মধ্য ছাক়ে খুক্ধুকি সেহ মণিময়। লঘুতর! বিশ রত্তি লট্‌করের মুক্তি। অদ্ধাকারে দীপ প্রায় প্রকাশিল 
জ্যোতি ॥ মধ্যেতে জ্বলিছে অতি শ্বেত হীরা খান। বিশ মাঝ! আভাপূর্ণ চন্ত্রের সমান ॥ মাঁষ! বার বিশ হাজার 
আর জবা যার। মালার মেরুতে তিন ঘুষ্টিহ মুক্তার ॥ সেই তিন বিশ রত্তি হইল ওজনে। চঞ্জভন দেখি তাহ! 
আঁকে হর্ষ মনে । আঁকিলেন মূল্য সেই হার মনোঁহরে। চঞ্রভান তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজারে ॥” 


আনন্দমরী জয়নারায়ণের ভ্রাঙুষ্পুত্রী, তাহার রচিত অনেকগুলি অংশ হরিলীলায় স্থান 
পাইয়াছে__তাহা সংস্কতাত্বক শন্দপূর্ণ এবং মহিলা-কবির পাগ্ডত্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। 
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৫ম সংস্করণ), ৫১২-১৩ পু ভরষ্টব্য। 


১৯০০৬ বৃহত বগ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বহু ধর্ম-সংগীত রচিত হয়। এখানে তাহার উল্লেখের 
অবকাশ নাই। যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে কষ্চকমল গোস্বামীর স্বপ্রবিলাম ও বাই-উন্মাদিনী 
(দিব্যোন্মাদ ) এই ছুইটি অমর কীর্তি। কষ্চকমলের জন্স্থান নদীয়। 
জেলার ভাজন ঘাট গ্রামে এবং কর্মস্থল ঢাঁকায়। তিনি 
১৮১৭ খৃষ্টা্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরিণত বয়সে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ 
করেন। সমস্ত চৈতন্তচরিতামৃতখানি এবং পদাবলী-সাহিত্যের রস নিঙড়াইয়া কবি 
তাহার এই ছই গ্রন্থ রচনা! করেন, বিশেষ রাই-উন্মাদিনী। এই পুস্তকে রাধার 
নামে চৈতন্তের প্রেমমুত্তি দেখান হইয়াছে । যিনি চৈতন্যের সম্বন্ধে অবিদিত-_তাহার 
এই অপূর্ব কাব্যেব স্বাদগ্রহণের সুবিধা হইবে না । কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কৃষ্ণকমল-রচিত 
বিচিত্র বিলাসের ২০,০০০ পুস্তক বিক্রীত হুইয়াছিল। ঢাঁকাব উপর দিয়া বড় বড় বন্যা 
ও টর্ণেডোর প্রবাহ চলিয়৷ গিয়াছে, কিন্তু রাই-উন্মাদিনী যে অশ্রুর বন্ার সৃষ্টি করিয়াছিল__ 
তাহার তুলনা নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রীরন্তে পূর্ববঙ্গ এই অপূর্ব্ব উন্মাদনার বন্ায় 
ভামিয় গিয়াছিল! চৈতন্য যে কত সত্য, তাহার প্রেমের কথা ষে কত মন্্বান্তিক এবং তিনি 
যে বাঙ্গালী হৃদয়ের কত আপনার জন, তাহ! এই দিব্যোন্মাদ যাত্র। শুনিয়া! লক্ষ লক্ষ 
শ্রোতা বুঝিয়াছিল এবং এই লক্ষ লক্ষ লোক উক্ত গীতিনাট্যের প্রত্যেকটি গান জপমাল৷ 
করিয়! রাখিয়াছিল। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কবিওয়ালাদের মধ্যে হরুঠাকুর ও রামবস্থু বঙ্গের বহুজন- 
সমাদৃত কবি। প্রাচীন কালে যে কৃষ্ণ-ধামালী নামক কবিতা বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে গীত 
হইত- সেই ধামালীর সমস্ত আঁবর্জন! ঘুচিয় গিয়াছিল এবং উহা! 
চৈতন্ত-প্রেমের পৃত-সলিলে অবগাহনপূর্বক শুদ্ধন্নাত 'বস্থায় 
নিয়শেণীর মধ্যে প্রায় ৪০০ বৎসর যাবৎ নির্মল ও শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল । তাহার ফলে কবি- 
ওয়ালাদের গানগুলি শ্তধু শ্রুতিমধুর নহে, সহজ সুন্দৰ শব্দ-সম্পদ্‌-সম্পন্ন এবং শির্মলভাব-গ্চোতক 
হইয়াছিল। শিবসংগীত ও কৃষ্-ধামালীর ছুই ধারা কবির গানে নবজীবন ধারণ 
করিয়াছিল। এঁ ছুই শ্রেণীর গানও খুব নিয়শ্রেণীর মধ্যে গীত হইত। কবিওয়ালারাও 
প্রায়ই নিষ্শ্রেণীর লোক-_ই্হাদের মধ্যে মুচি, ভোম প্রভৃতি জাতীয় কবিও ছিল। 
রামবস্থর এই গানটি অতি-পরিচিত, “মনে রহিল সই মনের বেদনা, তারে বলি বলি বলি 
বলা হ'ল না, সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না। ঘদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে, তবে 
নির্লজ্জ রমণী ঝলে হাসিত লোকে । সখি বল্ব সে ব্ধিতাকে, নারীজনম যেন 
আর হয় না। যখন হীসি হাসি সে আসি বলে, সে হাসি দেখি ভাসি নয়ন জলে । 
তার মুখ দেখি মুখ ঢাকি কাদিলাম সজনি। অনায়াসে গ্রবামে গেল দে গুণমণি!” 
শেষের কষেকটি ছত্রেব ককণ শর দরদীর প্রাণে দাগ! দিয়া যাষ| বিদায়কালেও 
তার হাসি। কি নিষ্ুর, সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল, যাইবার সময়ও তাহার চোখে 
মুখে একটু হুঃখের ছায়া পাড়ল না, বরং হাসিতে হাদিতে চলিয়া গেল। শেষ ছত্রের 


কুষ্কমল গোঁশানী। 


কবিওয়ালা। 


কৃষ্ণচন্দ্র ও ততপরবর্তী যুগে বাজলা-সাহিত্যের অবস্থা ১০০৭ 


“অনায়াসে” শবটি বড় করুণ। সে “অনায়াসে” চলিয়া গেল, একটুও কষ্ট হইল না । সলজ্জ' 
বধূ তীর হাসিমুখ দেখিয়া চোখের জল সামলাইতে পাবিলেন না_আচল দিয় যুখ টাকিয়া 
সে অশ্রু মুছিয়া! ফেলিলেন পাছে নিষ্ঠুর সে, তাহার সেই অশ্রু দেখে । 

এই গানটি “বঙ্গের সেই বুকভর! মধু” পল্লীবধূর সলজ্জ মধুর মুস্তির একখানি দুশ্রাপ্য ছবি, 
এই ছবি কি আর দেখিতে পাইব? সেই যে “বলি বলি বলি বলা হল ন1। সরমে মরমের 
কথা কওয়! গেল না”-___ফুটিবার মুখে কুঁড়িটির মত নূতন অনুরাগে ভরা হৃদয়টি-_এখনও যাহার 
স্থগন্ধ বাতাস বিলাইতে পারে নাই, কোমল দলগুলি তাহা আকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, 
এখনও ছাড়িয় দেয় নাই । সেই স্বর্গীয় রূপকি আর দেখিতে পাইব ? নারী-স্বাধীনতার 
এই যুগে কি পল্লীবাসিনীর লাজময়ী মূর্তির গৌরব আর থাকিবে ? 

বাজলার কবিগণের শ্রেষ্ট দান-_আগমনী গান। তখন কৌলান্তের মর্যাদা অত্যধিক 
হইয়াছিল। পুত্রকন্তার বিবাহে লোকে শুধু কুল খুজিত। এখন যেরূপ বি এ, এম. এ. 
পাসকর| ছেলের চাহিদ। খুব বেশী, সেকালে কুলীনের ছেলেমেয়ের মর্য্যাদ! অত্যন্ত অধিক 
ছিল; কুলীনের ঘরে জন্ম হইলে কাণা, খোঁড়াঁ_কন্দর্পের দরে বিকাইত। কবি 
ঈশ্বর গুপ্ত নিজে খুব স্ত্রী ছিলেন, কিন্তু নিতান্ত কুৎসিত ও অশ্গহীন-দোষযুক্ত একটি 
কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার পিতা কুলকার্ধ্য করিয়া এইরূপ এক শধ্যাসঙ্গিনীকে 
পুত্রের ঘাড়ে চাপাইয়! দিয়াছিলেন। আমার কোন আত্মীয় অতিশয় ধনাট্য ও সন্তাস্ত 
ছিলেন, তিনি তাহার জ্োষ্ঠ পুত্রকে তোত্লা' এবং কুরূপা মহিলার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন, 
কুলের গৌরব তখনকার দিনে সর্বগৌরবের উপর ছিল। এই সকল বিবাহের ফলে অনেক 
সময়ে বিসদৃশ ঘটনা ঘটিত। অনেকেই জানেন জশ্বর গুপ্ত এই পরিণয়ের ফলে স্ত্রীজাতি- 
বিদ্বেষী হইয়াছিলেন । আমার সেই আত্মীয্বের পুত্র তরুণ স্ুর্য্যের স্তায় প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, 
বিবাহের অল্প পরেই তিনি পাঁগল হইয়া গেলেন। কুলীনেরা 
অর্থের গৌরব চাহিতেন না, তাহারা সাধারণতঃ চিরদরিদ্্ 
থাকিতেন, কেবল কুলের বড়াই করিয়া অনেক সময়ে বিগ্যাচচ্চায়ও বিরত হইতেন, 
তাহাদের পক্ষে প্রত্যেকের শতাধিক বিবাহ তো নিত্যকার কথা ছিল। এদিকে অষ্টমবর্ষে 
গৌরী সাজাইবার চেষ্টায় ধনী ব্যক্তির! মূর্খ, একান্ত দরিদ্র ও নেশাখোর বৃদ্ধের হস্তে 
তাহাদের অপোগণ্ড বালিকার্দিগকে সমর্পণ করিয়! সামাজিক প্রশংস! 'সঙ্জন করিতেন। সমাজের 
যখন এই অবস্থা_তখন এই বিসদৃশ ও অস্বাভাবিক ব্যাপাঁদের যাহা কিছু অশ্ভ ও কষ্ট 
তাহা! ভোগ করিতে হইত-_সেই বালিকা কন্তাকে ও তাহার মাতাকে। আমর পুর্বে অনেকবার 
বলিয়াছি যে বাঙলার লোকে হিন্দৃধম্কে ব্যাবহারিক জীবন হইতে পৃথক্‌ করিয়া দেখেন নাই-_ 
পোষাকী ধর্ম লইয়! বাঙ্গালী কখনই তৃপ্ত হন নাই। ঘরের কথার মধ্যে তাহারা স্বর্গের 
কথ! আবিফার করিতেন, মন্দিরের ঠাকুর যতদিন তাহাদের অন্তরের ঠাকুর না হইতে পারিতেন, 
ততদিন তাহারা ঠাকুরের উপাসন! করিয়া সন্তষ্ট হইতেন না । 

বাঙ্গলার আগমনী গানে বাঙ্গলার জননী ও কন্তার হৃদয়ের নিভৃত বাৎসল্যের প্রবাহ 


ঈশ্বর গুপ্ত 


১৩০০৮ বৃহ ব 


বহিয়! তাহ] চিরপবিভ্র করিয়া রাখিয়াছে। স্বামীর কাছে গোরীর ছুঃখের কথা শুনিয়। 
মেনকা রাণীর বুকে প্রতি নিয়ত শেল বিধিত। তিনি রাজ্জী, 
তাহার অন্ন বাড়ীব পোষা জীবজস্ত পর্যন্ত প্রচুররূপে ভোগ 
করে, অথচ কন্ঠার পেটে ভাত নাই, কন্তার ছেলের! ক্ষুধার তাড়নায় পথে পথে ঘুরিয়] 
বেড়ায়__-এ কষ্ট মায়ের অসহনীয়। তিনি গিবিরাজকে বলিতেছেন, "তুমি 
যে কয়েচ গিরিরবাজ, আমায় কতদিন কত কথা, সেকথা! আমার মনে শেলসম রয়েছে 
গাথা । আমার লম্বোদর নাকি উদরের জালা কেঁদে কেঁদে বেড়াত, হ'য়ে অতি ক্ষুধার্তিক, 
সোনার কার্তিক ধুলায় পড়ে লুটাত।” গণপন্তিতো চিরকালই লম্বোদব_-কিস্ত এই পদে 
লশ্বোদরের ক্ষুধা-নিপীড়িত উদবেব কুঞ্চন মনে পড়ে, এবং কত আদরের সোনার 
কারন্তিকদের এই মন্মান্তিক দুঃখকাহিনী ধনিগৃহের কন্তীবিবহবিধুরা সীমস্তিনীদের মনে 
অপূর্ব কারুণ্যের স্থষ্টি করে। এসকদ গান মায়ের মর্ম্বেদনার লিখিত। কবিরা এরূপ 
সরল হৃদয়স্পর্শী কথা কহিতেন, যাহাতে বাঙ্গলার অধাত্মরাজ্যেব বাজ! মহেশ্বরের গৃহবর্ণন! 
করিতে যাইয়৷ তাহাদের বাঙ্গলার মায়ের চক্ষে দরদর অশপ্রবীহ বহাইয়া দিতেন | 

এরূপ গান শুধু একটি নহে, শরৎ শেকষালীব স্যার ইহারা অজস্র ; কোনটিতে মেনকা' 
বলিতেছেন--গিরি, গৌরী আমার এসেছিল”-- সে শাসা লগণিকের জন্য । স্বপ্পে দশন দিয়া 
গৌরী চলিয়া! গেশ্সেন, মায়েব দুঃখের কগ:' শুনিতে 'একটি দ'ও প্রতীক্ষা! কবিলেন না। মেনকা! 
কন্যার নিুরতা! স্মরণ করিরা বলিতেছেন, তাহারই বাকি দোষ? “পাষাণের মেয়ে পাসীণী 
হ»ল” গিরিরাজতো পাষাণই বটেন, কিন্তু এখানে গিবিরাজের হৃদরও যে পাষাণেরই মত 
তাহারই ইঙ্গিত দিয়া স্বামীর উপেক্ষার প্রতি রাণী কটাঙ্গ করিতেছেন । অন্ত একদিন নারদের 
মুখে রাণী শুনিলেন, “মা না বালে উমা কেদেছে” আর কি অভিমান করিয়া থাক! যায়? 
স্বামীর পা ধরিয়া কাপিয়। বলিতেছেন, প্যাও যাও গিরি, আনিতে গৌবী, উমা কেমনে 
রয়েছে”_-তিনি তে! কত কথাই শুনিয়াছেন, পাগলা জামাই নাকি ভাঙ্গ খাইয়া দিগম্থর 
সাজিয়াছেন এবং প্রাণের গৌরীকে কত গালাগালি করিতেছেন--“উমার বসন ভূষণ, যত 
আভরণ,__তাঁও বেচে ভাঙ্গ খেয়েছে,” এসকল কথা তখনকার দিনে প্রায় প্রত্যেক মায়েরই 
প্রাণের কথা ছিল--ইহাদের সেই চাপা! কান্নার ভাবা দিয়াছিলেন--কবিরা, এবং এই করুণায় 
দুর্গোৎসব ভাসিয়! যাই বিসর্জনের বিদায়-বাজনার সুর খাঙ্গলার পঙ্গীতে পল্লীতে একট! 
মন্মস্তদ শ্রোত বহাইয়া দিত। 

মেনকা কখনও আর সহিতে পারিতেন নী। সেই বৎসর ভবিয়। বিরহের দুঃখে প্রাণ 
আকুল হইয়! উঠিত। তিনি একটি গানে বলিতেছেন, “গিনি আমার মনের এই বাসনা, আমি 
জামাভা সহিতে, আনিব দুহিতে, গিরি-পুরে করব শিব স্থাপনা । ঘরজামাই করি রাখবো 
কৃত্তিবাস, গিরিপুরী হবে দ্বিতীয় কৈলাস-_হরগৌরী রূপ হেরব বারমাস--বৎসরাস্তে 
আস্তে যেতে হবে না1” গিরিরাজ অচল,_-একটি গানে কবি তাহাকে বেতোরোগী বলিয়া বর্ণন! 
করিয়াছেন, তাহাকে নড়ান খুব সহজ ব্যাপার নহে, সুতরাং শিষকে যদ্দি হিমালয়ে স্থাপন কর! 


আগমণী গান । 


কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎপরবর্তী যুগে বাজলা-সাহিত্যের অবস্থা ১৯০৯ 


যায়, তবে প্রতি বৎসর অনড় স্বামীকে নড়াইবার চেষ্টা করার দায় হইতে মুক্তি পাওয়া যায়-_ 
এই যে মেনকারাণীর আর্ত-বাৎসল্য এবং স্বেহ, যাহা! কবিরা মর্শাস্তিক করুণার সুরে বর্ণন। 
করিয়াছেন_-আগমনীর অতুলনীয় পদ স্থট্টি করিয়াছেন--তাহ বাঙ্গলার তদানীন্তন শরৎ 
কালের নিজের স্থুর। ছুর্গোৎসবের সর্বাপেক্ষা করুণ রসের উৎস-_মিলনোৎসবের মধ্যে 
কন্তা-বিরহের জন্য ব্যাকুল জননীর প্রাণের নিভৃত বিলাপ। এই কবিতাগুলি নাকি 
উতৎকট, কবিওয়ালারা নাকি অতি বীডৎস--অন্ুপ্রাস দোষ-ছ্& পদের বিকৃত রুচির পথ- 
প্রদর্শক-_-কবি-সম্রাটের এই মন্তব্যের সঙ্গে বাঙ্গলার প্রাণ কখনই সাড়া দিবে না । 

কবিওয়ালারা যে এই পবিত্র উৎস বহাইয়াছেন, তাহা বাঙ্গলার শুধু পারিবারিক 
মর্কথার সন্ধান দেয় নাঁ_শুধু তাহা, হইলে ইহার মুল্য ততট1 বেশী হইত না, করুণ রসের 
উদাহরণস্বরূপ বাঙলার আগমনী গান একট! দর পাইত এই পর্যস্ত। কিন্তু উপসংহারে 
কবির! যে সকল ইঙ্জিত দিয়! গিয়াছেন, তাহাতে মহেশ্বরের মহিমান্বিত মুষ্ি বাঙ্গালী-হুদয় কতটা 
উপলব্ধি করিয়াছিল--তাহার আভাস পাওয়া! যায়। কবি শেষ গানটির সমাধ্রি-বাক্যে 
বলিতেছেন, “রানী তুমি বাতুল হইয়াছ, কুবেরের ভাণ্ডার দিয় ধাহাকে বিষ্ণু ভুলাইতে পারেন 
নাই, যিনি এক মুহূর্তে পারিবারিক জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া! পর মুহূর্তে যোগীশ্বরের 
মহৈর্বর্্যপূর্ণ উদ্ধলোকে বিহার করেন, ধাহার তপস্তায় যুগ যুগ চলিয়া যায়-- দেবতারা ধাহার 
ষোগ-ানমগ্ন সমাধিস্থ রূপের কাছে আসিতে ভীত হন, শ্বশানের চিতা হাড়মালা বাহার কাছে 
কৌষেয় বস্ত্র ও পারিজাত হইতে গ্রাহা-_-সেই চিতাভন্মীমোদী, অমৃতহলাহলের বৈষম্য-বিস্বৃত, 
যোগীশ্বর মহেশ্বরকে তুমি ণঘরজামাই” করিয়! বাঁধিয়া রাখিতে চাও---যিনি লীলাবশতঃ 
ক্ষণেকের জন্ক ভক্তের কাছে ধর! দেন, তাহাকে তুমি চিরবন্দী করিতে চাহ, তুমি বাতুল।” 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে, বাঙ্গলার অস্তঃপুরের য স্মাক্তি ও বাঙ্গীলী জীবনের নিগুঢ়-ভাবের 
প্রত্রবণ হইতে এই আগমনী গানের ধারা বহয়া আসিয়! শিব-সমাধির স্বর্গলোক ম্পশ 
করিয়াছে । ধাহারা আগমনী গান বুঝেন নাই, তীহাদের পক্ষে বাঙ্গলাদেশের অষ্টাদশ 
শতাব্দীর ইতিহাস বুঝিতে বিলম্ব হইবে। 

আমর! এইখানেই সাহিত্যের ইতিহাস শেষ করিলাম | এই যুগে শব্-মন্ত্রের গুরু কয়েক 
জন কবি জন্মিয়াছিলেন এবং ভাব-মস্ত্রের গুরু কয়েকজন কবি জন্মিয়াছিলেন। 
তাহাদের সম্বন্ধে, সংক্ষেপে ছুইটি কথা বলিয়া! উপসংহার 
করিব। শব্দ-মন্ত্রে গোপাল উড়ে কত উৎসবের রাত্রিকে 
যে উজ্জ্বল করিয়াছেন_-তাহার ইয়ত্া নাই। সেই তরল হাস্ত, সে নৃত্য, সেই 
সকল মিষ্ট কথা, যে দেখিয়াছে শুনিয়াছে-সে জীবনে ভূলিবে না। সেই “ফুল 
জোগাই কেমন করে! যামিনীতে কামিনীফুল নিত্য নে যায় চোরে।” কথাগুলির 
সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যের তাল ও নুপুরের ধ্বনি মনে পড়ে। “কোথাকার হাধ! ছেলে 
হাসি পায় শুনে, সদায় বলে কই মাসী তুই বিস্া দ্রিলিনে-কথায় যেন কচি খোকা; 
রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা, মনে একটু হয়না ধোকা, হয়না ভাবনা--আরে, আ্াচলে 
বৃহৎ বঙ্গ/৬৯ 


গোপাল উড়ে। 


১৩০১৩ বুহুত বল 


কি বাধা আছে দিব যে এনে*_-কালেংড়া রাগিণীর এই গানের সঙ্গে ঠুূংরি তালে মালিনী 
মাসী নাচিয়! গাহিয়া আসর মাৎ করিয়া! দিত-_সে দৃশ্য যে দেখিয়াছে সেকি তাহা কখনও 
ভুলিতে পারে? শরৎ কালের শিউলি একটি ছুইটি পড়ে নাঁ_তাহ! অজস্র, এই গানগুলিও 
তাহাই । “কে শিখাল তোরে এই সিধ-কাটা বিচ্ে-থাক্‌ থাক্‌ থাক্‌, হয়ে দাড়কাক-_ 
ঠোকর দিলি শিব নৈবেদ্ধে--গোবর1 পৌক1 হয়ে বসিলি পদ্মে।” জীবনে সর্বদাই বিকার- 
রহিত নিবাতনিষ্ষম্প হয়ে তৃষ্কীস্তাবে বসিয়া থাকা যায় না_-একটু তরল আমোদ-প্রমোদের 
জন্য মনের মাঝে মাঝে একট! ইচ্ছা! হওয়া যে গঠিত, তাহা! আমরা মনে করি না। যদি স্ত্য 
সত্যই কেহ স্থাণু কিংবা অচলায়তন তেমন ধারা থাকেন, তবে আমি শপথ করিয়া! বলিতে 
পারি, যাত্রার হীরামালিনী যদি নাচিয়1 গাহিয় তাহার প্রতি এ সকল গানের ফুল-শর হানেন, 
তবে তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত গান্তীধ্য ভূমিসাৎ হুইবে। 

এই সকল কবিত্বের কৃতিত্ব, গোপাল উড়ের বীধনদার ভৈরব হালদারের কিন্তু এই 
গানগুলি গোপাল উডের নামেই চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া! আমরাও তাঁহারই নামের উল্লেখ 
করিলাম। বর্ধমান বাদিমোড়াঁনিবাসী পাঁচালীকার দাশরথির 
শবের উপর অতি আশ্চর্য অধিকার ছিল, ইনি যমক- 
অলঙ্কারের এরূপ অপূর্ব খেলা বাঙ্গলা শব্ষের উপর দেখাইয়াছেন যে, স্বীকার করিতে হইবে, 
ইনি একজন প্রকৃত খেলোয়াড় বটেন। সে সকল খেল দেখিয়! প্রীত হই এবং 
বোধ হুয় বিশ্মিতও হই) কিন্তু যখন এই চটুল লোকটি তাহাব ক্ষিপ্র ও উজ্জল প্রতিভ' 
ত্বারা আসর জমাইবার চেষ্টা ছাড়িয়। দিয়া শ্বগৃহে আসিয়া গৃহদেবতার কাছে “দোষ 
কারও নয়গে মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্তামা” বলিয়া কাদিতে থাকেন, কিংব! 
সেই দেবতার রূপে মাধুধ্য ও ভীষধতার সংমিশ্রণের আভাস পাইয়া *নীলধরণী, নবানী রমণী 
বলিয়া স্তোত্র পড়িতে থাকেন--কখনও পনীল-নয়ন-জিনি ত্রিনয়নী, নিরখিলাম নিশানাথ 
নিভাননী” আবার পর মুহূর্তে “লোলরসনা! করালবদনী” বলিয়া ভয়ে চক্ষু নিীলিত 
করেন, তখন তীহার সেই মর্মস্পর্শী অন্ুতাপ-_তাহার দেবতার পরিপূর্ণ দয়ার মুত্তি এবং 
সঙ্গে সঙ্গে সংহার-মূত্তির ধ্যান আমাদিগকে তাহার আঙ্গিনায় পদরজের প্রার্থী করিয়! তোলে । 

এই শব্ধ-মস্ত্রের গুরুদ্বয়কে ছাড়িয়া আমরা কলিকাতার এক সময়ের বড় লোকদের সংগীত- 
কলার অবলখনস্বরূপ রামনিধি গুপ্ত সম্বন্ধে কিছু বলিয়া শেষ করিব_- 

রামনিধিবাবু (নিধুবাবু ) ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৩৪ থুষ্টাব ৯৩ বৎসর বয়সে 
পরলোকগমন করেন! বাগবাঁজার অঞ্চলে এখনও তাহার অর্ধভগ্র গৃহখানি আছে। ষাহার ভক্তের 
এককালে সীমাসংখ্য1 ছিল না, এবং তীহাদের মধ্যে অধিকাংশই বড়লোক ছিলেন, এখনও 
সংগীতবিজ্ঞানাঅনুশীলন-কারীদের মধ্যে তীহার ভক্তের অভাব নাই, এতাদৃশ ব্যক্তির গৃহখানি 

'স্কার করিয়া স্থৃতিরক্ষার কোনই ব্যবস্থ! হইতেছে না-_বড় আশ্চর্য্যের বিষয় ! রামনিধি গুপ্তের 

গানগুলি অধিকাংশই সারি মিঞার টপ্লার অনুকরণে রচিত ) রাধাক্কষের কথা বাদ দিয়াও যে 
প্রেম-সংগীত বাঙলা ভাষায় রচিত হইতে পারে-_তাহ! নিধুবাবু দেখাইয়াছেন। “কানু ছাড়া 


দাশরধি। 


কৃষ্ণচন্দ্র ও ততপরবর্তী যুগে বাঙগলা-সাহিত্যের অবস্থা ১১১১ 


গীত নাই একথারও অলীকত্ব তিনি প্রমাণ করিয়াছেন। * তাহার গানগুলি প্রারই 
অতি সংক্ষিপ্ত, সেই স্বল্লাক্ষর! গীতিকার প্রত্যেকটিই একটি সমগ্র ভাব প্রকাশ করে। সেই ক্ষ 
গীতিগুলি বিয়োগাস্ত করুণ! ও স্বতঃসিদ্ধ কবিতায় সার্থক হইয়াছে! “ভালবাসবে বলি ভাল 
বাসিনে, আমার স্বভাব এই তোম| বই আর জানিনে। বিধুমুখে মধুর হাসি, আমি বড় 
ভালবাসি, তাই দেখে যেতে আসি-_দেখা দিতে আসিনে” * গানটি সর্ধজন-বিদিত। 
[ ইহাতে প্রেমের *স্বভাঁব” বণিত হইয়াছে__সে স্বভাব এই যে তাহা দিতে চায়-_-নিতে চায় 
না।] প্যার মন তারই কাছে, লোকে বলে নিলে নিলে, দেখা হলে জিজ্ঞাসিব, সে নিলে কি 
আমায় দিলে । দৈবযোগে একদিন, হয়েছিল দরশন | না হ'তে প্রেম-মিলন, লোকে কলম্ব 
রটালে।” [ইহার অর্থ, সে আমাকে ভালবাসে নাই, বরং আমিই তাহাকে ভালবাসিয়াছি, 
মে আমাকে কিছুই দেয় নাই, বরং সেই নিয়াছে; তথাপি/লোকে রটাইতেছে যে আমি 
তাহার মন নিয়াছি_-একথ! সত্য নহে, তাহার মন তাহারই আছে। ] আর একটি গান 
"প্রেমে কি স্থুখ হ'ত। আমি যারে ভাল বাসি, সে যদি ভালবাসিত! কিংস্তক শোভিত 
স্রাণে, কেতকী কণ্টক বিনে, ফুল হ”ত চন্দনে ইক্ষুতে ফল ফলিত।” কবির এই সিদ্ধান্ত কি 
ঠিক ? সত্যই কি জগতে ভালবাসার প্রতিদান পাওয়া! যায় না, তাহা কি পলাশের সুগন্ধের 
মত, কাটাহীন কেয়ার মত, চন্দন তরুর ফুল ও ইক্ষুর ফলের মত ছূর্লভ ও অসম্ভব? সত্যই 
কি যাহাকে যে ভালবাসে-__সমস্ত প্রাণমন দিয়! ভালবাসে,- সে সেই অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস 
দেখিয়াই সরিয়া পড়ে-_একজনের অতিরিক্ত আগ্রহে কি অপরের আগ্রহ জুড়াইয়! যায়? 
হয়ত কবি যাহা ইঙ্গিত করিয়াছেন, জীবনে সত্যই তাহাই ঘটে। প্রেমিক বাড়াবাড়ি 
করিয়৷ বঞ্চিত হন। যে নৈবেগ্ভ একমাত্র ভগবানকে দেয়, তাহা যাহাকে তাহাকে দিলে 
এবংবিধ বিড়ম্বনাই ঘটে । নিধুবাবু আর একটি গানে বলিয়াছেন --“সে এত নিষ্ঠুর, তোমার 
প্রতি কক্*পার বিন্দু তাহার নাই-_তবু তুমি তাহাকে এত ভালবাস কেন?” একটি ছত্রে 
প্রেমিক এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন,__“তবু যে কেন ভালবাসি, তাহা নিজেই জানি না।” 
কিন্তু কবি এই প্রগ্নের উত্তর অন্য এক গানে স্বয়ং দিয়াছেন, “আমার স্বভাব এই, তোমা! বই 
আর জানিনে ।” ইহাই প্রেমের স্বভাব। নিধুবাবুর প্রধান ভক্ত ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা 
( ১115১ 7181:281০6 ০৮1৩); তিনি বলিতেন, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য নিধুবাবুর তুল্য কৰি 
আর নাই। 

বাঙ্গলা গগ্ঘসাহিত্যের উল্লেখ নিশ্রয়োজন | যতদুর দেখা! যায়-_পূর্ববঙ্গে ত্রিপুরা ও 
আসামের রাজার! প্রাচীনকাল হুইতে রাজদ্নরবারে বাঙ্গলা ভাষাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
ত্রিপুরার রাজাদের তিন চারিশত বৎসর পূর্বের কোন কোন তাত্রশাসন আমরা বাজলায় 
লিখিত দেখিয়াছি। তন্রপ একখানি তাত্রশাসন আমার নিকটই ছিল, স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্ 
সিংহ মহাশয় তাহ] আমার নিকট হুইতে লইয়! গিয়। আর ফিরাইয়! দেন নাই। বঙ্গভাষ 


* এই গানটি কেহ কেহ প্রীধর পাঠকেক্র রচিত বলিয। মনে করেন, কিন্তু ভাহ! ত্ল। 


১৬১২ বৃহ বল 


ও সাহিত্যে তাহার কতকাংশের নকল দেওয়া হইয়াছে। ব্রিপুরার রাজাদের বাঙ্গলায় 
লিখিত অনেক তাত্রশাসন রাজমালায় দৃষ্ট হয়! সহজিয়ারাঁ বন্ুপূর্ব হইতে তাহাদের 
ক্ষদর ক্ষুদ্র ধর্মব্যাখ্যাসঘলিত পুস্তিকা বাঙ্গল গগ্ভে লিখিতেন। স্থৃতিশাস্ত্রের অন্থবাদ 
বাঙলা গঞ্ে রচিত হইত। রাধাবল্পভ শর্খ৷ প্রায় তিন শত বৎসর পুর্বে সমস্ত স্মৃতিগ্রন্থ 
গন্ধে অনুবাদ করিয়াছিলেন। সে বাঙ্গলা' সহজ, ছত্রগুলি একেবারেই জটিল নহে-_ 
অল্পসংখ্যক শব্ষে পরিসমাপ্ত । তাহা ছাঁড়া দলিল ও চিঠিপত্র আমরা ছুই তিন শত 
বৎসর পুর্ধের অনেক পাইয়াছি। গগ্ভ সাংসারিক প্রয়োজন ও ধর্মব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত 
হইলেও উহ দেড়শত বৎসর পূর্বেও সাহিত্যের আসরে বিশেষ কোন স্থান লাভ করে 
নাই। ৫০* বৎসর পৃর্তের কবি চস্তীদাসেরও সহজতত্জ্ঞাপক বাঙ্গলা গস্ভে লিখিত 
পাতড়া পাওয়া! গিয়াছে । কিন্তু যে দেশে গণিতের স্থত্র পর্যস্ত কবিতায় রচিত হইত, 
সে দেশে গছ্ধ বিশেষ আদৃত হয় নাই, তাহা বল! নিশ্রয়োজন। ইংরেজদের আগমনে 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ সংস্থীপনের পর হইতে বাঙ্গলা গগ্ভসাহিত্য বিশেষ প্রসার লাভ 
করিয়াছে । এই সময়ের (১৮০০ থৃঃ ) কিছু পূর্ব হইতেই কেরি প্রভৃতি ইংরেজ লেখকগণ 
বাঙ্গলা গগ্যসাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য উঠিয়! পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছিলেন। এখন পধ্যন্ত বাজলা- 
গগ্যরূপ ইংরেজী বাগানের ফলই আমর খাইতেছি । 


অফ্টাদশ অধ্যায় 


গ্সন্ত্রিষ্পিভ 


প্রথন্ম পল্লিচ্জেদ 
বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-__ত্রিপুরারাজ্য 


"গৌড় সৈন্য আসিয়াছে যেন যম কাল। তোমার নৃপতি হৈল বনের শুগাল ॥ 
রাণীবাক্য শুনি সবে বীরদর্পে বলে।  প্রতিজ্ঞাকরিল যুদ্ধে যাইব সকলে ॥”-_রাজমাঁল1। 
“রাণী সঙ্গে সৈম্ত-গণ যুদ্ধে প্রবেশিল। ত্রিপুরাঁনুন্দরী রাণী হস্তী সোয়ার ছৈল। 


ছয় শত পঞ্চাশ সন ত্রিপুরা যখন। ব্রিপুরাহ্থন্দরী রাণী করে এই রণ ॥ 
গৌড়দেণী তগ্র-পাইক দেশেতে যাইয়।। বলসিলেক যুদ্ধ-বার্তী মৃহাদুঃখী হৈয়।। 
দূত বলে মহারাজ করি নিবেদন। ত্রিপুরাহ্গন্নরী নাম রাজ-রাণী হন । 


এত বড় যুদ্ধ! রাণী কভু নাহি শুনি । .-মহাযুদ্ধ করিলেন রাঁণী ॥*-_ত্রিপুর-বংশাষলী। 


দিলীশ্বরদের দরবারে এবং অপরাপর রাঁজসভায় সমস্ত ঘটন1 লিপিবদ্ধ করিবার জন্ত 
লোক নিযুক্ত থাকিত। আরঞ্জেব যখন বুঝিলেন, তাহার অত্যাচারে দেশশ্ুদ্ধ লোক 
ক্ষুব্ধ হইয়াছে, এবং তাহার বিবেচনাহীন বুদ্ধির দোবে দাক্ষিণাত্যের কতকগুলি যুদ্ধে তিনি 
হারিয়া গেলেন, তখন তিনি দরবারের ইতিহাঁস-লেখকদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। 
তাহার রাজত্বের দশম বর্ষে তিনি ইতিহাস লিখিবার পথ এইভাবে বন্ধ করিলেন ; এজন্য 
তাহার সুদীর্ঘ শেষ সময়কার ঘটনার বিবরণ এ অসম্পূর্ণ (74 [78709 1106 705800 ভ1)0 
80091 (1১056 (610 768 8. ঠি00 110 06691] ০ 170081)৮ 1088 01 1015 1000 78191). 
10519671795 ৬০: 1৬, [১ 159.) হিন্দু্রাজাদের কেহ কেহ শকাব্দ, বিক্রমাব্ধ প্রভৃতি 
কোন কোন স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীনকালের বড় বড় রাজারা প্রত্যেকে 
নিজ নিজ রাজত্বের আরস্তকাল হইতে রাজ্যাঙ্ক চালাইতেন। 

এই দেশ বহুখণ্ডে বিভক্ত | সেইসকল প্রাদেশিক রাজ্যগুলি দেশে অরাজকতার সময়ে 
স্বাতন্ত্র অবলম্বন করিয়া প্রবল হইত এবং সময়ে সময়ে কোন সার্বভৌম বৃপতির আহ্থগত্য 
স্বীকার করিত। ক্রমাগত রাষ্্রবিপ্লরব এবং এক বংশের উচ্ছেদ 
করিয়া অপর বংশের প্রতিষ্ঠার ব্যপদেশে পূর্বতন রাজত্বের 
ইতিহাস লুপ্ত হইয়া যাইত। যাহারা শত্রুকে গয় করিতেন, তাহারা শক্রবংশের গৌরব- 
কাহিনী রক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই করিতেন না। এইভাবে ক্ষুত্র-বৃহৎ অনেক রাজ্যের 
ইতিহাসই লুপ্ত হইয়াছে । ত্রিপুরার রাজমালাতে এইরূপ কয়েকখানি ইতিহাসের উল্লেখ 
আছে, লাঁষ। তারানাথ সেনবংশীয়্ ও পালবংশের রাজাদের কয়েকখানি ইতিহাসের উল্লেখ 


প্রাদেশিক হাতহাণ। 


১০১৪ বৃহৎ বদ 


করিয়াছেন (এই পুস্তকের ২৮৮-৮৯ পৃঃ)। এই সকল ইতিহাস এখন বিলুপ্ত হইয়াছে । সন্ধ্যাকর 
নন্দীর রামচরিত, সেক শুভোদয়া, গোপাল ভট্ট ও আনন্দ ভট্র-রচিত বল্লালচরিত প্রন্তুতি 
সামান্ত কয়েকখানি পুস্তক ছাড়া এদেশে বিশাল হিন্দুরাজত্বের ইতিহাসের কিছুই নাই। আর্ধ্যা- 
বর্ডে ঘেরপ আর্ধ্যগণের অসা মান্ত স্থাপত্য ও শিল্পকীত্তি ধ্বংস পাইয়াছে, তথায় তাহাদের ইতিহাসও 
সেইরূপ ধ্বংস পাইযাছে। কিন্তু এখনও চেষ্টা করিলে কিছু উপকরণের উদ্ধাব হইতে পারে। 
াষট্রবিপ্নবই এই ইতিহাস-বিলোপের প্রধান কারণ। রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্্রগৌরব__এদেশে 
কোনকালেই জাতীয় গৌরবের বিষয় হরর নাই--উহ্নাঁ বংশগৌরবের কাবণ হইত, স্থৃতরাং 
একবংশের ধ্বংসের পর অপর বংশের অভ্যুদয়ে সেই গৌরব ধ্বংস পাইত। ধর্ম 
গৌরবই এই দেশের জাতীয় গৌরবের হেতু ছিল; এই জন্ত সমস্ত জাতি তাহা রক্ষা 
করিয়াছে । কিন্তু ছুই প্রবল ধর্মের সংঘর্ষ হইলে, বিজিত ধর্মের গৌরব জয়ী প্রতি- 
্বদ্বীরা বিলুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এই ভাবে হিন্দুরা বৌদ্ধ ধর্ম্েরে গৌরবজনক 
ইতিহাসের বিলোপ-সাপন করিয়াছেন। জাতীয় ইতিহাঁেব কয়েকটি পৃষ্ঠা মাত্র প্ধন্স- 
স্পাজ্েল আঁশ্রন্স লইন্া কথঞ্চিং জীবন রক্ষা কবিবাছে। পুরাপগুলিতে এই ভাবে 
প্রাচীন বাজমণের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়| এঁতিহাসিক প্রচেষ্টা এদেশে এত বেঞ্া 
ছিল যে, এদেশের বাজগণ তালপত্র, তেক্টপত্র এবং কাগজের উপবও সম্যক বিশ্বাস স্তাপন! 
ন! করিয়। শিলাখণ্ডে ও তাত ্পত্রে--তীহাদের .কীন্তিকথ! উৎকীর্ণ করিয়া রাখিতেন ! 'অশৌকেব 
৮৪০০০ অন্ুশাসনের মধ্যে মাত্র ৪০1৪১টি পাওয়া গিযাছে। সেদিনও (১৬০৫ খুঃ অন্দে) 
অশোকের এলাহাবাদ অন্থুশাসনের কতকাংশ কাটিয়া ফেলিয়! জাহাঙ্গীব বাদশাহ তাহার উপর 
স্বীয় দৌরায্মোর চিহ্ন রাখিয়াছেন। মুসলমানেরা ইতিহাস লিখিতে জানিতেন, হিন্দুরা তাহা 
জানিতেন না_ একথা আমি বিশ্বীস করি ন1। হিন্দুবা মাঁধ্যাত্সিক বিষয়ে বেশা অনুবাগী ছিলেন 
বলিয়৷ পাথিব কোন ব্যাপারেই তাহাদের অন্ুরাগের ত্রুটি দেখা বায় না। শিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতি 
ব্যাপারেও তাহারা জগজ্জযী হইযাছিলেন। এখনও জগণ্ডে হিশ্ু ও বৌদ্ধের যে সকল 
কীর্ডিচিহন সহস্র বৎসরের অত্যাচার সহিয়া জগতে টি'কিয়া আছে, অন্ত কোন ধর্মাবলম্বীদের 
তাহা নাই। মুসলমানগণেব ইতিহাস লেখার প্রবৃত্তি তাহাবা বৌদ্ধগণেব নিকট পাইয়া" 
ছিলেনা। তাহাদের এশিয়াতে প্রাধান্ত অল্পকাল হইল বিলুপ্ত হইয়াছে, এইজন্য তাহাদের 
খাতাপত্রগুলি লুপ্ত হয নাই) এবং প্রাচ্য সভ্যতায় সমস্ত মনুষ্টজীতির ইতিহাসের জন্ত জায়গা 
কর! হইয়াছে, এজন্ হয়ত সেগুলি ভবিষ্যতে লুপ্ত নাও হইতে পারে। কিন্তু 'মাজ যদি মারহাট্রার 
বিজয়ী হইয়া ভারত অধিকার করিতেন, তবে বালাজি বিশ্বনাথ, নানা ফার্নাবিশ কিংবা 
ভাস্কর পণ্ডিতের হাতে মুসলমানদের ইতিহাস রক্ষা! পাইত কিনা সন্দেহ। বর্গারা হিন্দু, 
কিন্তু হিন্দুমন্দিরও তাহাদের অত্যাচার হইতে বাদ পড়ে নাই। বাঙ্গলার প্রান্তভাগে যে 
কয়েকটি হিম্টুবংশ শত শত বদর টি কিয়া আছ তাহাদের ইতিহাস হই একখানি পাওয়। 
গিয়াছে। বস্তায় ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের দুই একটি অদ্রালিকার লগ্তাবশেষ যেরূপ তথাকার 
অহীত ইতিহাসের সাক্ষী হইয়া থাকে, এই ছুই একখানি পুস্তক আমাদের এঁতিহের 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ত্রিপুরারাজ্য ১০১৫ 


সেইরূপ সাক্ষী); ইহার! প্লাবনের বাহিরে ছিল বলিয়াই বক্ষা পাইয়াছে, ইহাদের একখানি 
'রাজমালা”_ ত্রিপুরার ইতিহাস। আর একখানি কোঁচবিহারের ইতিহাস। আসামের 
অহম্‌ রাজাদের বুরুঞ্জি অতি মূল্যবান ইতিহাস । গেটসাহেব লিখিয়াছেন__“অহম্‌ রাজাদের 
বুরুঞ্জির মত এরূপ খাঁটি ও বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস ছূর্লভ। বুরুপ্িলেখকগণ মুসলমান 
ইতিবৃত্তকারগণ হইতেও অধিকতর বিশ্বীসযোগ্য ও লিপিদক্ষ |” 

ধর্মের সংস্রব রাখার জন্য পুরাণগুলিতে রাজ|দের কাহিনী কিছু কিছু বজায় আছে, 
এবং ভগবান্‌ বামচন্দ্রের সংশ্রবহেতু সন্ধ্যাকর নন্দীর রামপাল-চরিত টি কিযা আছে। 

রাষ্ট্রবিপ্রব আমাদের দেশের ইতিহাস-বিলোপের প্রধান কারণ, তাহ ছাড়া আরও 
একটি কারণ আছে, তাহ1 এদেশে নব-ব্রাহ্গণোর প্রভাব । এই নব্ত্রাঙ্গণ্য জগতের সমস্ত বিষয় 
হইতে হিন্দুর মুখ ফিরাইয় তাহাকে অস্তমুখী করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ইহার! রাজন্তবর্গের 
কীনি অতি অকিঞ্চিংকর মনে করিয়া তৎসম্বন্ধে কোন সংবাদ দেওয়া! উচিত মনে করেন 
নাই। পাধিব সমন্ত কীর্ডিন প্রতি ইহারা ওঁদাসীন্ত দেখাইর়াছেন। এই ইতিহাস- 
বিলোপের চেষ্টা ইহাদের এত বেশী হইয়াছিল যে, প্রাচীন রাজগণ সম্বন্ধে যত 
পলীগীতিক' ছিল-_তাহা তাহার] হিন্দু সমাজের গণ্ডী হইতে বিতাভিত করিয়া ফেলিয়া- 
ছিলেন, নর-নারীব প্রেমপন্বন্ধে সত্যঘটনা-মূলক যত কবিত্বপূর্ণ 
কাহিনী দেশময় প্রচলিত ছিল-_তাহ তাহাদের ভ্রকুটাতে অস্তহিত 
হইয়া গিয়াছে । মহুয়া, হ্ামরায় ও আন্ধা বন্ধুর হ্যায় অমর 
গীতি ময়মনসিংহে এখন আর হিন্দুর বাড়ীতে গাইতে দেওয়া হয় না। বৃন্দাবন দাস 
( ব্রাহ্মণ ) রোষ-কষাধিত চক্ষে এই সকল গীতির প্রতি দৃষ্টি চানিয়া বলিয়াছেন, “এই ভাবে 
জগতের মিথ্যা কাল যায়।” বৈষ্ণব সমাজ ইহা হইত আরও অগ্রসব হইয়াছেন, তাহাদের মতে 
ধর্গুকই প্ররূত গুরু, মাত'পিতা কেহই নহেন | শরীরটা উপেক্ষণীয়__ ইহা কাহার নিকট 
হইতে পাইয়াছি, তাহা জানিবার কোন দরকার নাই,_-কাহার দ্বারা আত্মার পুষ্টিসাধন 
হইয়াছে তাহাই একমাত্র জ্ঞাতব্য গৌরবেব বিষয়; কৃষ্ণদাস কবিবাজের মত প্রসিদ্ধ লেখক, 
যিনি বৈষ্ঞবগুকদের কথ প্রতি পত্রে পরে স্মরণ করিয়া তাহাদের বিবরণ সংবলিত এত বড 
গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তিনি একটিবার তাহার মাতাপিতার নাম বলেন নাই। 

আমরা! এখন রাজমালা ব1 ত্রিপুরার ইতিহাসসম্বন্ধে আলোচনা করিব। ভারতবর্ষে 
বর্তমান কালে যত রাজা বিছ্ধমান আছেন, তাহাদের মধ্যে ত্রিপুরার রাজবংশই প্রাচীনতম ॥ 
আদিকাল হইতে ১৮৪ পুরুষের নাম এই বংশে আমরা! পাইতেছি। 
রাজমালার প্রথমাংশের অনেক কথাই খাঁটি ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ 
কর! যায় না_-কিস্তু পরবর্তী অংশ অধিক পরিমাণেই খাঁটি এঁতিহাসিক সত্য। কল্হণের 
রাজতরঙ্গিণী হইতেও আমর এই পুস্তকখানিকে মোটের মাথায় বেশী প্রামাণিক মনে করি। 
প্রথমাংশ প্রাচীন প্রবাদ ও গন্পমূলক | যযাতি-পুত্র দ্র, ত্রিপুর রাজবংশের আদিপুরুষ বলিয়া 
কথিত। দ্রহা কপিলা নদীর তীরে ত্রিবেগ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। 


পাথিষ হতিহাসের 
প্রতি উপেক্গ। | 


রাগমালা। 


১০১৬ বৃহৎ বছ 


তাহার রাজ্যের পূর্ব্ব সীমানায় মেখলী, পশ্চিমে কোচরং, উত্তরে তৈবঙ্গ নদী এবং দক্ষিণে 
আচরং ছিল এবং লৌকিক বিশ্বাসে এই বংশ কিরাত বলিয়৷ আখ্যাত হইতেন। ত্রিপুরা 
রাজের অনাচার ও অনার্ধ্য শ্রেণীতে বিবাহাদির জন্য এই বংশে কিরাতত্ব ঢুকিয়াছিল। 
এই কপিল-আশ্রম “সাগর/ নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। সাগর-সন্নিহিত বিস্তৃত ভূখণ্ড পাঁচটি 
সমৃদ্ধ নগরী ও ছুই লক্ষ লোকসহ ১৬৮৮ থুষ্টাব্ধে জল-প্লাবনে ভূবিয় গিয়াছে । 

ল্লাজি-মমালাল্লল প্রথমভাগ-_ _দৈতাখণও্ড, ত্রিপুরখণ্ড, ত্রিলোচনখও্, দক্ষিণখণ্ড, 
তৈদক্ষিণখণ্ড, প্রতীতখণ্ড, বুঝারখণ্ড, ছেংথোম্পাখণ্ড, ভাঙ্গরফাখণ্ড, রত্বমাণিক্যখণ্ড-_এই দশ 
খণ্ডে বিভক্ত। 

গ্রথমভাগের ইতিহাঁসভাগ সংস্কৃতে ছিল- _সে বৃত্তীস্ত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর রাজপগ্ডিতদ্য় 
ভাষায় অনুবাদ করিতে স্বীকার করিলেন না। অগত্যা ধর্-মাণিক্য চস্তাই ছূর্মভেন্দ্ের 
শরণাপন্ন হইলেন। ইনি ব্রিপুরভীষায় রচিত ইতিহাস হইতে বাঙ্গলা করিয়া যে কাহিনী 
শুনাইলেদ, তাহাই শুজ্ঞে্বল ও ল্রীনেশ্প্্স বাঙ্গলা পয়ারে অনুবাদ করিয়া 
লইলেন। (আদিকাল হইতে ১৪৫৮ খুঃ )। 

দ্বিতীয়ভাগ-_-অমরমাণিক্যখণ্ড, রত্বমাণিক্যখণ্ড, ধন্তমাণিকাখণও্, বিজয়মাণিক্যখণ্ড, 'অনস্ত- 
মাণক্যথণ্ড, উদয়মাণিক্যথণ্ড, জয়মাণিক্যখণ্ড, অমরমাণিক্য( ২য়)খণ্ড, রাজ্যধরমাণিক্যথ ও, 
যশোধরযাণিক্যখণ্ড ও কল্যাণমাণিক্যখণ্ডেবিভক্ত-__এবং একাদশ জন রাঁজাব বিবরণ-সংবলিত। 
এইভাগে ১৪৪৮ থুষ্টা হইতে ১৬৬০ থৃষ্টাব্ব পর্য্যস্ত ত্রিপুরা-রাজ্যের ইতিহাস পুঙ্ান্ুপুঙ্খভাবে 
বিবিত আছে! এই ভাগের সঙ্কলয়িতা চিনিজ্বাভ্ভব্বাগীস্শ, ইনি এই খওঁ-সঙ্কলনে 
সেনাপতি রণ- চতুর নারা'য়ণের নিকট উপকরণ পাইয়াছিলেন। 

এই সময়ে প্রাচীন রাজমালার সংশোধন হৃয়--“পুরাতন রাজমাল! আছিল রচিত। 
গ্রসঙ্গতে অলগ্নিক ভাষা যে কুৎসিত।” “অলগ্নিক” অর্থ অসংলগ্ন এবং কুৎসিত ভাষ। অর্থ খাটি 
প্রাকৃত। মনসামঙ্গল-রচক বিজয়গুপ্ত যেরূপ ভীহার গূর্ববর্থী কবি কাণ! হরিদত্তের ভাষার 
দোষ গাহিয়াছেন, এই অভিযোগ তদনুবূপ। তথাপি আমরা সেই প্রাচীন রাজমালাখানি 
পাইলে বেশী সখী হইতাম । 

তৃতীয়ভাগ-_গোবিন্দমাঁণিক্য, ছত্রমাণিক্য, রামমাণকা, বত্বমাণিক্য, মহেন্দ্রযাণিকা, ধরব 
মাঁণিক্য(১য়), মুকুন্দযাণিক্য, ইন্্রমাণিক্য, জয়মাণিক্য, উদয়মাণিক্য এই দশজন নৃপতির ইতিহাস- 
সংবলিত। ইহাতে ১৬৬০ থুষ্টাব্ব হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর কিঞ্চিৎ উদ্ধাকা'ল পর্য্যন্ত ঘটনার বিবরণ 
আছে। এই ভাগ দুগ্গান্মনি। উজি্প-বিরচিত। এই ভাগের উপক্রমণিকায় ছুর্গামণি 
উজির লিখিয়াছেন, তিনি পূর্বভাগের শুধু ভাষা পরিবর্তন করেন নাই, তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে 
অনেক তত্ব তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়াছেন | মহারাজ ধর্্মমাণিকযর (১৪৫৮ ুঃ) রাজখকাণে 
রাজমাল! ত্রিপুর-ভাষায় লিখিত ছিল, আমবা এন্সপ উল্লেখ পাইয়াছি, “পূর্বে রাজমাল] ছিল 
ব্রিপুর-ভাষাতে”-_কিস্তু এই রাজার আদেশে রাজমালা “স্থভাষাতে* বিরচিত হইল। 
'সুভাষাঁ অর্থ বাঙ্গলাভাষা এবং রাজা ধর্্মমাণিক্যের কালের এই “মস্থভাষাকে” হুর্গীমণি উজির 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ত্রিপুরা-রাজ্য ১০১৭ 


আক্রমণ করিয়! বলিয়াছেন, ইহ “অলগ্রিক কুৎসিত |” এইখানে আর একটি কথা বলাগ 
দরকার_কোন কোন ত্রিপুর-রাজের নাম মঙ্গোলিয়ান ভাষার চিহ্ন স্পষ্টই বহন করে, যথা, 
“ছেং থোম্পা” “ভাঙ্গর ফা” পখিতুঙ্গ” প্রভৃতি । এক সময়ে চীনরাজাদের প্রভাব যে 
আর্ধ্যাবর্তের উত্তর সীমানায়, বিশেষতঃ বঙ্গের উত্তরভাগে, খুব বেশী হুইয়াছিল-_-তাহার প্রমাণ 
আছে। উত্তরের প্রভাব এদেশের শিল্পকলায়ও পরিদৃষ্ট হয়। যদিও ধীমান বীতপাল প্রভৃতি 
ভারতীয় শিল্পাচার্যগণ্রে প্রভাব সুদূর উত্তর ও পুর্ব্ব এশিয়ায় ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং যদিও 
ভারতীয় বৌদ্ধগণের প্রভাব চীন-জাপানের সর্বত্র দৃষ্ট হয়, তথাপি চীন সম্রাটের অধিকার 
মাঝে মাঝে বঙ্গদেশের উত্তর দিক্‌ পর্যন্ত ব্যাপক হইয়াছে বলিয়া! মনে হয় ) তন্ত্রাদিতে দৃষ্ট 
হয় বশিষ্ঠ মুনি চীনদেশে যাইয়! তান্ত্রিক সাধন! শিথিয়া! আসিয়াছিলেন। ভারতীয় রাজগণ 
বিশেষ মগধাধিপতিরা এমন কি গৌড়রাজগণের কেহ কেহ চীনরাজের নিকট দূত 
পাঠাইতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। এই বঙ্গদেশেরই অনেক দেবমুর্তির চক্ষু চীনদেশীয় 
লোকের চক্ষুর স্ায়। হয়ত প্রাচীন কোন যুগে উত্তর দেশের ভাসঙ্করগণ কখনও কখনও 
এদেশে মুন্তি নিম্মাগ করিতেন, তাহাদের তান্ত্রিক শিশ্ঠপরম্পরার প্রচেষ্টায় “দেবচক্ষুর” উক্ত 
সকার চলিয়া আসিয়াছে । স্তানবংশীয়দের উপাধি ত্রিপুরা ও নিকটবর্তী জনপদের রাজার! 
গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়। মনে হয়| 

মুসলমানদিগের প্রীধান্তের সময়ে মজুমদার, জুমলাদার, খাসনবিস, মহালানবিস প্রভৃতি 
উপাধি দ্বার! ব্রাহ্মণগণও পরিচিত হইতেন। ত্রিপুর-রাজগণের এরূপ চৈনিক বা স্তানদিগের 
উপাধি গ্রহণ করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। 

আমরা পুর্বে লিখিয়াছি পুরাকাল হইতে এই রাজবংশের ১৮৪ জন রাজার নাম 
পাঁওয়1 যায়।, দ্রহা, ইহাদের মধ্যে সপ্রমস্থাণ ম-_স্থতরাং দ্রহা, হইতে মহারাজ বীরবিক্রম 
কিশোর মাণিকা পধ্যত্ত ১৭৭ জন ত্রিপুরার রাজার নাম রাজবংশীবলীতে আছে। ক্রুহা 
নামে কোন রাজ ছিলেন কিনা এবং যযাতির পুত্র ক্রহাই এই ত্রিপুর-রাজদের আদিপুকুষ 
কিনা, এই সকল হুবহু প্রশ্ন-সমাধানের স্থান এখানে নহে। যখন চন্দ্রক্য্যবংশীয় রাজগণের 
গোড়ায়ই খ্রতিহাসিক গলদ দৃষ্ট হয় (অর্থাৎ কোন জ্যোতিক্ষ হইতে মানুষের আবির্ভাব- 
ব্যাপার এ্রতিহাসিকগণের ধারণার অতীত ), তখন শুধু ত্রিপুর-রাজগণের কথা নহে, সেই 
চত্ত্ক্ধ্যবংশের অভিমানী সমস্ত রাজগণের বংশাবলীরই আদিকথ1 ঘোর অন্ধকারাবৃত | এই- 
সকল জল্পনী-কল্পন1 লইয়! কালক্ষয় কর! বিফল। 

যে মুষ্টিমেয় আধ্যবীর ত্রিপুর-রাজ্যে প্রথম আসিয়াছিলেন, তাহারা যে বিস্তৃত কিরাত ও 
অপরাঁপর অনাধ্যসমীজে মিশিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। দৈতোর পুত্র ক্রিপুর 
“জন্মাবধি না দেখিল দ্বিজ সাধু ধর্্ম। সেই হেতু নৃপতি হইল 
ক্রুরকর্্ম। দানধর্দদ না দেখিল আগম পুরাণ। বেদশান্ত্র না 
পঠিল নাহি কোন জ্ঞান। দীক্ষিত না হৈল, দেবদ্ধিজ না চিনিল। সল্লোকের ব্যবস্থার কিছু না 
দেখিল। কিরাতপপ্রক্কতি হৈল কিরাত-আচার।” শুধু ইহাই যথেষ্ট নহে, ত্রিপুর নিজেকে 
ঈশ্বর বলিয়! ঘোষণ! করিলেন । 


ত্রিপুর।  " 


১০১৮ বৃহৎ বজ 


“আপনাকে আপনে দেবতা! করে জ্ঞান। 
মানা করে অন্তে ষদি করে যজ্ঞ দান ॥”__রাজমালা, ত্রিপুরখণ্ড । 

কিন্ত তীহার অত্যাচার ও অনীশ্বর-বা? বন্ুন্ধরা বেশী দিন সহা করিতে পারিলেন না । 
তিনি নিহত হইলেন এবং তৎপত্বী হীরার গর্ভে শিবাংশে ত্রিলোচন রাজার জন্ম হইল। এই 
শিব হুইতে উদ্তবের প্রবাদ কুচবিহারের রাজাদেরও আছে। প্রাগ্জ্যোতিষপুরের বাণ রাজা 
শিবের পুত্রবৎ ছিলেন, পুরাণে লিখিত আছে শিব কাত্িক হইতেও তাহাকে বেশী ভাল- 
বাসিতেন। কে16, কিরাত প্রভৃতি জাতীয় লোকের শিবের অনুচর বলিয়৷ কল্পিত হইয়াছে । 
হীরার গর্ভে শিবের ওঁরসে উৎপন্ন বলিয়া ত্রিলোচন রাঁজা পরম 
শৈব হইলেন। ইহার পার্বত্য নাম ছিল “বড়াই ।” ইনি ত্রিপুর- 
রাজের ক্ষেত্রজ-পুত্র, সুতরাং চন্দ্রবংশীয় চিহ-_নিশান ও চন্দ্রধ্বজের উত্তরাধিকারী, এদিকে 
শিবসম্তৃত-_এজন্ত ত্রিশুলচিহ্যুক্ত ধ্বজও ব্যবহার করিতেন। তদবধি ত্রিপুরার রাজবংশের 
ধবজে চন্দ্র ও ত্রিশুল উভয়ধিধ চিহ্নই দৃষ্ট হয়। 

ত্রিলোচন রাজার সময়ে রাজ্যে কয়েকটি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। কপিলমুনির আশ্রম__ 
ত্রিবেগে প্রথমতঃ এই বংশের রাজধানী ছিল। ত্রিপুর খুব পরাক্রমশীলী রাজ! ছিলেন এবং 
বহু রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার রাজ্যে নান! পার্ববত্য- 
জাতির বাস হেতু-_দেশময় অনার্ধা-প্রভাব ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। 
ত্রিলোচন সর্বপ্রথম ত্রিপুর-সমাজে আর্ধ্য-আচা'র প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সমুদ্রকুল হইতে 
চতুর্দশ দেবতা আনিয়া রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাহাদের সঙ্গে যে সকল “দেওড়াইঃ 
পুরোহিত আসিলেন, ত্তীন্ারা৷ লোকদিগকে আর্য আচার শ্িখাইলেন। ত্রিলোচন রাজার 
রাজ্যের দ্বিতীয় গুরুতর ঘটনা,--কাছাড়ের রাজার ( হেরম্বাধিপতির ) কন্ঠার সঙ্গে 
ত্রিপুরেশ্বরের বিবাহ। অপুত্রক হেরম্বাধিপতি তাহার এক দৌহিত্রকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী 
করেন। এই ছুই রাজ্যের সঙ্গে এবংবিধ সন্বন্ধ হওয়ায় ভ্রিলোচনের পুন্রদের রাজ্যের সীম! ও 
শক্তি খুব বাড়িয়া যায়। কথিত আছে, ত্রিলোচন যুধিষ্টিরের 
সমকালিক এবং নিমন্ত্রিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। ত্রিলোচনের বারটি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে একটি 
হ্রেম্বরাজ্যের অধিকার লাভ করেন। তিনিই ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। আর একাদশ জনের মধ্যে 
জ্যেষ্ঠ “দক্ষিণ” সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অপর দশজনের প্রত্যেককে পাচ 
সহজ অশ্বারোহী সৈম্ের অধিপতি করিয়। “মগুলাধিপতি, নিযুক্ত করেন। 'আদি-উপনিবেশের 
সময়ে যে আর্ধসৈম্ত আসিয়াছিল, রাজা স্বয়ং তাহাদিগকে পরিচালনা করিতেন। 
জ্যেষ্টপুত্র কাছাড়ের অধিকার পাইয়৷ সন্তষ্ট হইতে পারেন নাই; তিনি উত্তরাধিকার 
সুত্রে সমস্ত রাজ্যের অধিকারী-_-এই দাবী ফাদিয়! বছুদিন পর্য্যন্ত যুীবিগহ করেন। 

এই দীর্ঘকালব্যাগী যুদ্ধে ক্লান্ত ও মহাক্ষতিগ্রস্ত হইয়া একাদশ ভ্রাতা ত্রিবেগের রাজধানী 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হেরম্বধিপতিকে দিয়া তাহারা আরও সরিয়া আসিয়া বরবন্র নদীর তীববর্তী 


ধ্বঞ্জ, চত্রর ও ত্রিশুলচিহ, 


ভ্রিলোচন। 


হেরম্বাধিপিতির কন্ঠার 
সঙ্গে বিবাহ। 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস- ত্রিপুরা-রাজ্য ১০১৯ 


খলংমা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলেন। বরবক্র-তীরে দক্ষিণ রাজার সৈন্তেরা 
আত্মকলহ করিয়া এবং মারামারি কাটাকাটি করিয়া অনেকে (৫০১,০০০ ) ধ্বংস পাইল। 
দক্ষিণের মৃত্যুর পর তৈদক্ষিণ রাজ! হইয়া মেখলী রাজার ( ষণিপুরেশ্রের ) কন্তাকে বিবাহ 
করিলেন। সুতরাং ত্রিপুর-রাজগণ কাছাড় ও মণিপুরের রাজাদের সঙ্গে আদান-প্রদান 
দ্বাগ তাহাদের সামাজিক প্রশ্নটি আরও একটু জটিল করিয়া তৃলিলেন। তৈদক্ষিণ হইতে 
একচল্লিশ স্থানীয় ভূপতি শিক্ষারাজ নরমাংস খাইতেন বলিয়! প্রবাদ আছে। এই সময়ে 
ছা্ুল নগর ( কৈলাসহরের অস্তর্বত্তী ) শিবমন্দিরার্দি শৌভিত হুইয়! সমৃদ্ধশালী হুইয়৷ উঠে। 
দ্রহা, হইতে ৯৫ স্থানীয় কুমার রাজ? অনেক সময়ে এই নগরীতে বাস করিতেন। কাছাড়ের 
সঙ্গে ত্রিপুর-রাজগণের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইল। দ্রহা, হইতে ১০৭ স্থানীয় প্রতীত নামক 
ত্রিপুর-রাজের সহিত হেরম্বরাজের একসময়ে খুব বেশী ভাব হইয়াছিল। উভয় কুলই 
উত্তরকালে একব্যক্তি হইতে সম্ভৃত, এজন্ত ছুই রাজ] একত্র হইয়া উভয়রাজ্য শীসন করিবেন, 
এই মনস্থ করিয়াছিলেন। এদিকে কামাখ্যা, জয়ন্তী পাহাড় প্রভৃতি দেশের রাজার! দেখিলেন, 
এই ছুই পরাক্কাস্ত রাজ! সম্মিলিত হইলে পার্শ্ববর্তী গাজাগুলি ইহাদের রাজ্যের অন্তর্গত 
হইয়! যাইতে বিলম্ব হইবে ন1। সুতরাং তাহারা চক্রান্ত করিয়া এক ন্ন্দরী রমণীকে 
ইহাদেব মধ্যে ভেদ জন্মাইবার নানারপ শিক্ষা দিয়! ভেটস্বরূপ রাজদ্বয়ের নিকট প্রেরণ 
করেন। তাহাদের উদ্দেম্ত সফল হইয়াছিল! স্ন্দ-উপস্ন্দের মত, ছুই রাজা এই রমণীকে 
উপলক্ষ করিয়! পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে উদ্ভত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে হেরম্বরাজ 
অনুতপ্ত হইয়া ধ্রিপুর-রাজের বিরুদ্ধে সংকলিত অভিযান 
পরিত্যাগ করিলেন। রাজা হিমতি (প্রতীত হইতে ৫ম স্থানীয় ) 
রাঙ্গীমাটি দখল করেন। রাঙ্গামাটিতে "লিকা নামক এক জাতি বাস করিত, তাহার যুদ্ধে 
পরাজ্জ হইল। এই রাজ্য অধিকার করিয়া! ত্রিপুর-রাজ নিম্নভূমিতে অবতরণ করিয়া 
বঙ্গদেশের বিশাণ-গড় প্রভূতি পর্বত-সন্নিহিত পলীগুলি দখল করিয়া লইলেন। রাঙ্গামাটিতেই 
হিমতি রাজার অতি বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু ঘটে-যে স্থানে তাহার 
ভৌতিক দেহ চিতাগ্রিতে দগ্ধ করা হয়, সেই স্থানের নাম “বৈকুষ্ঠপুর 
দিয়! ত্রিপুরবাসীর! এক মঠ নিশ্মীণ করেন । 
্হ্থা হইতে ১৩৩ স্থানীয় ছেংখোম্পা রাজার সময়ে গৌড়ের রাজার এক প্রবল- 
পরীক্রান্ত সেনাপতি ছিলেন। তিনি ত্রিপুর-রাজ্যের দক্ষিণাংশ লুষ্ঠনাদি করাতে উভয় 
রাজার মধ্যে যুদ্ধ হইবার উপক্রম হুইল। সেনাপতি হীরাবস্ত খা 
কীতিধর বা ছেংখোস্পা।  গৌড়েশ্বরেব ছুই তিন লক্ষ সন্ত লইয়া ছেংথোম্পার সহিত যুদ্ধ 
করিতে আসিলেন। ত্রিপুর-রাজ ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে 
.. লাগিলেন, কিন্তু ত্রিপুরার মহারাজ্জী ত্রিপুরান্থন্দরী স্বীয় কাপুরুষ 
ইহহিলী রিনি স্বামীকে বিস্তর ভত্সনা করিয়া স্বীয় সৈন্গদলের নেতৃত্ব করিতে 
হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাহার উৎসাহবাক্যে ত্রিপুর-সৈগ্তের! জীবন পণ করিয়া 


হি্ঘতি রাজা । 


বিশাল-গড়, বৈকুষ্ঠপুর 


১০২৩ বুছুত বল 


যুদ্ধ করিতে অঙ্গীকার করিল। তিনি ত্রিপুর-সৈম্যদিগকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন, “গৌড়সৈন্ঠ আপিয়াছে যেন যম কাল। তোমার নৃপতি হৈল বনের শৃগাল। 
যুদ্ধ করিবারে আমি যাইব আপনে । যেই জন বীর হও চল আমা সনে।” (রাঁজমালা, 
ছেংথোম্পাখণ্ড )। তাহাদের অন্থুকূল প্রতিশ্রগত পাইয়া মহাদেবী স্বয়ং রন্ধন-কার্য্যে 
তত্বাবধায়িকা হইয়া মহিষ, গবয়, মেষ, হংস, হরিণ, নানারূপ পক্ষী, অসংখ্য শুকর 
প্রভৃতির মাংস রন্ধন করাইলেন, পসহত্র সহশ্র মগ্মের কলস ও দধি-ছু্ধীদির ভা” 
আনীত হইল এবং ত্রিপুরার কুকি ও রাজ-সৈস্ত একত্র হইয়! মহারাজ্জীর এই খাগ্ধ-সম্তার 
উপভোগ করিয়া তৃপ্ত হইল। মহারাজ্জীর রণবেশ ও উগ্রচণ্তী মুত্তি দেখিয়া অগত্যা 
রাজাকেও রণক্ষেত্রে যাইতে হইল। * হীরাবস্ত খার খড়োর কোষ স্বর্ণ নির্মিত ছিল এবং 
বাথায় সোনার পাগড়ী এবং অঙ্গে সোনার “জিরা” (বর্ম) ঝলমল করিতেছিল। ব্রিপুর- 
সৈন্ঠ মহারাজ্জীর নেতৃত্বে দুর্জয়বেগে গৌড়সৈম্তকে আক্রমণ করিল এবং হীরাবস্ত খায়ের 
রাজবেশ লক্ষ্য করিয়া তাহার দিকেই জোরে আক্রমণ চালাইল। গৌড়সৈম্ত পরিণামে 
ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেল। কথিত আছে এই মহাহবে একলক্ষ সৈম্ত নিহত হইয়াছিল। 
এই সময়ে রাঁজ' উদ্ধাদিকে দৃষ্টি করিয়া! দেখিলেন, একটি মুণ্ডহীন কবন্ধ আকাশে নাচিতেছে, 
একদণ্ড নৃত্য করিয়া কবন্ধ ধরাশায়ী হইল । এক লক্ষ সৈন্যের মৃত্যু হইলে নাকি বণক্ষেত্রে__ 
একটি কবন্ধ দেখা দেয়। 1 রাজা বুঝিলেন, এই যুদ্ধে একলক্ষ লোক মরিয়াছে। 'ভীরু রাজ! 
চোখে সরিষ! ফুল দেখিয়াছিলেন, কিংবা কবদ্ধ দেখিয়াছিলেন বলা যায় না। যুদ্ধ জয় 
কারয়া ছেংথোম্পা সেই হতাহত সৈশ্য-সম্কুল যুদ্ধক্ষেত্রে এক তিল স্থান বসিবার উপযোগী 
পাইলেন না) তখন তাহার জামাতা রণে পতিত এক অতিকায় হম্তভীর বৃহৎ দস্তদ্বয় 
খড়গাঁঘাতে কাটি রাজাকে বসিবার স্থান করিয়। দিলেন | রাজা জামাতার বিক্রম দেখিয়! 
গ্রীত হইলেন এবং জামাতাকে সন্মানিত করিলেন। তদবধি রাজপুত্রদের সঙ্গে ত্রিপুরায় 
রাজ-জামাতারা একসঙ্গে একাসনে বসিবার অধিক পাইলেন এবং জামাতার1 সেনাপ্তির 
পদ প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পূর্বে তাহাদের প্রত্যেকের জন্য রাজ-সরকারের দৈনিক একসের 
মাত্র চাউল ববাদ্দ ছিল। ত্রিপুরা-্থন্দরী জোয়ান ভি আর্কের প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে 
বিগ্বমান ছিলেন। গোৌড়েশ্বরের সঙ্গে এই যুদ্ধ ১২৪০ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল, তখন 


“রাণী সঙ্গে সৈগ্গণ যুদ্ধে প্রবেশিল। 
জিপূরা-হন্দরী রাণী হত্তী নোয়ার হৈল ॥ 


০ ঙ ঙ 
ছয় শত পঞ্চাশ সন ত্রিপুর। যখন (১২৪১৭) 
ক্রিপুরা-হুজ্মরী রাণী করে এই রণ।”-__ত্রিপুর বংশাল 
1 কোন কোন পুরাণে এবং তুলনীদাসের রামাররণে এক লক্ষ লোক রপক্ষেত্রে নিহত হইলে এক্প 


কবন্ধ দেখা যায়, এই প্রবাদ পাওয়া যাঁর়। রাঁজমালা-সম্পাদক কালী প্রসন্ন লেন তাহ! তাহাব উল্ত রাজা সম্বন্ধীয় 
“মধাষণিপতে উল্লেখ করিয়াছেন । 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস ত্রিপুরা-রাজ্য ১০২১ 


গোৌড়েশ্বর ছিলেন সম্ভবতঃ লক্ষণসেনের বংশধর স্ুবর্ণগ্রীমের কোন রাজা। * পূর্বববঙ্গে 
তখনও হিন্দু শাসন অক্ষুণ্ন ছিল। কেশবসেন অথবা দনৌদ্দ মাধব হয়ত এই সময়ে হ্বর্ণগ্রামে 
রাজত্ব করিতেছিলেন। ইহারা সকলেই “গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করিতেন । 

ছেংথোম্পার পুত্র আচোঙ্গ ফার সময়ে আর একটি প্রথা প্রবন্তিত হয়। রাজার নাম 
অন্থসারে শুধু “ম! রাণী” যোগ দিয়া মহারাজ্ঞীর নাম রচিত হইত, যথা আচোঙ্গের মহিষীর 
উপাধি হইল “আচোঙ্গ মারাণী”, তৎপুত্র «খিচোঙ্গের” রাজ্জী “খিচোঙ্গ মাঁরাণী” এই 
নামে অভিহিত হইতেন। কিন্তু এই প্রথা খুব দীর্ঘকাল ছিল না। আচোঙ্গরাজ জয়স্তের 
( জৈন্তাপাহাড় ) রাজ-কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। স্থতরাং ত্রিপুর-রাজের সঙ্গে কাছাড়, 
মণিপুর ও জৈস্তাপাহাড়-বাজের আদান-প্রদানের সন্বন্ধ হুইয়াছিল। আচোঙগ রাজার 
পুত্র ডাগর ফার ১৮টি পুত্র জন্মে; ইহাদের কাহাকে রাজ্যদান করিবেন, এই সমস্তায় 
তিনি বিব্রত হইয়া পড়েন; অবশেষে স্থির করিলেন, যিনি সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান তিনিই 
রাঙজ্গোর অধিকারী হইবেন। বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করিবার জন্য তিনি ১৮টি পুত্রকেই 
একস্থানে খাওয়াইতে বসাইয়া কুক্ুর-রক্ষককে ত্রিশটি অভুক্ত কুন্ধুর ছাড়িয়া দিতে ইঙ্গিত 
কবিলেন। ক্ষধার্ত কুক্চুরগুলি ছুটিয়া আসির কুমারগণের পাত্রে মুখ দিল, স্থৃতরাং তাহারা 
খাগ্ঠতাগ করিষ1 উঠির1 পড়িলেন ; সর্বকনিষ্ঠ পুত্র রত্ব ফা কিন্ত আসন ত্যাগ করিলেন না» 
কুকুর তদীয় অন্নপাত্রের সন্নিহিত দেখিয়া! তিনি দূর হুইতে ভাত ছড়াইয়! দিতে লাগিলেন, 
তাহাতে কু্কুরগুলি দূরেই রহিয়া গেল, ইতিমধ্যে তিনি আহার সমাধা! করিয়া! ফেলিলেন | 
কনিষ্ঠ পুত্রের বুদ্ধির পবিচয় পাইয়া রদ্ব ফাকে গৌড়েশ্বরের সভায় পাঠাইয়া দিলেন এবং 
বাকী ১৭ জনের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিয়া তাহাদিগকে “রাজাফ1” নামক জোষ্ঠ পুত্রের অধীনে 
শীসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। রাজাফা যৌবরা৮” পাইয়! প্রাজনগরে* স্বীয় রাজধানী 
স্থাপন করিলেন! তৎপরে নিম্নলিখিত স্থানগুলির শাসনভার অপরাপর কুমারদের মধ্যে 
বিভাগ করিয়া দিলেন-_(১) কাইচরঙ্গ (২) আরঙ্গ (৩) তারক (৪) বিশালগড় 
(৫) ঘুটিমুড়া (৬) নাকি বাড়ী (৭) আগরতলা (“আগরফ] পুত্রে রাজ! আগরতলা দিল” 
_-ডাঙ্গফাখণ্ড, রাজমাল। ) (৮) মধুগ্রাম (৯) ধর্মনগর (১০) থানাংচি (১১) ধোপাপাথর 
(১২) লাউগঙ্গী (১৩) মোহিনীগঙ্গ! (১৪) বরাক নদীতীর অবধি (১৫) তেলাইকল 
(১৬) মণিপুর । রাজাফা সকলের উপরে ; তিনি রাজনগরে বাদ স্থাপন করিলেন, তাহা 
পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে । এই প্রদেশগুলি এক বনু বিস্তৃত রাজ্যের সীমা প্রদর্শন 
করে। এক দিকে পক্মানদী-_অপর দিকে নাগা-পাহাড়। উত্তরে খাসিয়! পাহাড় এবং 
দক্ষিণে সমুদ্র--মোটামুটি এই ভাবে সীম৷ নির্দেশ করা! যাইতে পারে । 

রত্বফা বহুটসন্ত ও. ধনরত্ব লইয়। গৌড়ে গমন করেন। গৌড়েশ্বরের সঙ্গে ডাঙ্গরফার 
বিশেষ সৌহার্দ্য ও মৈত্রী ছিল এবং বত্ুফা তথায় থাকিয়া রাজনীতি শিখিতে পারিবেন,__ 


“যে সমযে এই বুদ্ধ জিপুরায় হইল । 
গৌঁড়দেশে দেনবংলী রাজগণ ছিল ।”-_জিপুর-বংশাবলী । 


১০২২ বৃহত বজ 


পিতা মহারাজের এই অভিপ্রায় ছিল। বত্বফার মাতা পুত্র-বিরহে যে বিলাপ 
করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া অনেক পলীগাথা রচিত হইয়াছিল (তান মাতা মনঃ 
দুঃখে কাদিল বিস্তর । সে কথা গীতেতে গায় লোকে ততঃপর। 
ত্রিপুরার কত ঘন্ত্র ছাগ অস্ত্রে বাজে । সেই যন্ত্রে গীত গায় ত্রিপুর 
সমাজে ।”__রাজমালা, ভাঙ্গরফা খণ্ড)। গৌড়েশ্বর রত্বফাকে 
আশ্রয় দিলেন) তীহার সৈন্তেরা ঘুঘুরা-কীট মাটী হইতে ধরিয়া খাইত, এইজগ্ত গোঁড়ীয়েরা 
তাহাদিগকে উপহাস করিত। গৌড়েশ্বর তাহ] শুনিয়া রাজকুমারকে 
এজন্য একটু ঠাট্টা করেন। রদ্বফা বলিলেন, “ত্রিপুরার ভদ্রসমাজে-_ 
রাজবংশে এরূপ আচার নাই । আমাদের রাজ্যের কুকী প্রজারা এইরূপ খাছ খাইয়া থাকে ।” 
গৌড়েম্বর এই উত্তরে প্রীত হইলেন, এবং কুকী, কিরাত প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় প্রজার 
বাস-বিশিষ্ট ত্রিপুর-সাম্রাজ্যের বিশালতা! অনুমান করিয়! শরদ্ধাপুর্ণ হইলেন। 

একদা শুভ সোমবারে যথারীতি গৌড়ের বেষ্তারা রাজদর্শনার্থ রাজপ্রাসাদে সমাগত 
হইল। ইহার সমারোহ করিয়া আসিতেছিল, কাহারও নফর চাকরের' স্বর্ণখচিত নিশান লইয়া! 
অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে ; কোন রমণী রত্বভূষিত বন্ত্র ও মণিমাণিক্যের গহন! পরিয়া ঘোড়ায় 
চড়িয়া আসিতেছে, কেহ শকটে চলিয়াছে; তাহাদের প্প্রধানিকা” বন্থমূল্যবস্ত্রাবৃত 
চৌদোলায় যাইতেছে, উৎসুক দর্শকগণ চৌদোলার নিকট ভিড় করিলে ছড়িদীরের] বেত্রাঘাত 
করিয়া জনত1 ঠেকাইয়া রাখিতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া! কুমার রত্বুফা প্রধানিকাকে 
গড়ের রাজ্জী মনে করিয়! সন্ত্রমে ষাইয়] অগ্রে দাড়াইলেন এবং ভূমিষ্ঠ হইয়! প্রণাম করিলেন। 
চতুদ্দিকে হাসির রোল পড়িয়া গেল। সেই প্রধান! গণিকার চক্ষেও হাসি খেলিয়। গেল; 
কুমারের সুত্রী। মুক্তি ও বুদ্ধিহীনতা৷ দেখিয়া তাহার কৃপা হইল। এই ঘটন! গৌড়েশ্বরের কাণে 
গেল। তিনি কুমারকে এসন্বন্ধে জিজ্ঞাস! করিলেন । লজ্জায় রত্বফার মুখ রাঙ্গা হইয়া গেল? 
তিনি আড়ষ্ট ভাবে অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন, তিনি উহাকে মহারাজ্ঞী বলিয়। ভুল 
কারয়াছিলেন। বাদসাহ কুমারের এই নিষ্পাপ হৃদয়ের সারল্যে 
যুদ্ধ হইয়] জিজ্ঞাস1 করিলেন, “তোমার মুখ ম্লান দেখিতেছি, তোমার 
পিতা কি তোমাকে রীতিমত বৃত্তি পাঠান ন1।” রদ্বফা বলিলেন, “আমি কনিষ্পুত্ত, পিতা 
আমাকে আপনাব আশ্রয়ে পাঠাইয়াছেন এবং অপরাপর ভ্রাতাদিগের মধ্যে রাজ্য বণ্টন করিয়া 
দিয়াছেন।” 

গৌড়েশ্বর এই কথায় ক্রোধান্থিত হইলেন এবং তাহাকে পিত্রাজ্য বলপূর্ব্ক গ্রহণ 
করিবার জন্য বছ সৈন্যসমেত ত্রিপুরায় পাঠাইয়! দিলেন। “জমির খাঁর গড়ে” যে যুদ্ধ 
হইল, তাহাতে ডাঙ্গবফা! পরাস্ত হইয়া পর্বতে পলাইলেন, 
তথায়ই তাহার মৃত্যু হইল। এই যুদ্ধ জয় করিয়া রত্রফা 
রাঙ্কামাটির অবিকার লাভ করিলেন; তৎপরে ক্রমে ক্রমে অপর সমস্ত ভ্রাতাকে জয় করিয়। 
সমস্ত ত্রিপুর-রাজ্য দখল করিয়। ফেলিলেন। এই সকল যুহ্ধ-সংক্রাস্ত স্থানগুলি রাজমালায় 


রত্মফার মাতার পুত্র- 
[বরহু, পল্লীগাঁথা ৷ 


গৌড়েশ্বর এবং রত্বফ1। 


গণিকাকে সাধীঙ্গে প্রণাম। 


'জিমিব খাঁর গড়ে" যুদ্ধ। 


বের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ত্রিপুরা-রাজ্য ১০২৩ 


উল্লিখিত আছে-__যথা, থানাংচি, তৈতানব, ছায়ের নদী ( এইখানে ভ্রাতৃগণ পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়ার 
মন্ত্রণী করেন ), তৈলাইঙ্গ, কাবতৈ ( এই স্থানে ভ্রাতার] বন্দী হইয়! ক্রন্দন করিয়াছিলেন ), 
সমার ( এই স্থানে এক রাজকুমারের শির কর্তিত হইয়াছিল) ( আমরা! এখানে কালী প্রসন্নবাবুর 
সহিত একমত হইয়1-_সুড়া! অর্থে পর্বতের শৃঙ্গ মনে করিতে পারি ন1), তৈলাইফঙ্গ (এই 
স্থানে ভ্রাতার! খাগ্ভাভাবে কদলীর খোস' খাইয়াছিলেন )। 

যুদ্ধ জয় করিয়া রত্বফা গৌঁড়েশ্বরকে বছ হ্তী ও অন্তান্ত উপঢৌকন প্রদান করেন। 
রত্বফ1 গোঁড়েশ্বর হইতে “মাণিক্য” উপাধি প্রাপ্ত হন। রত্বফার মুদ্রা পাওয়৷ গিয়াছে, তাহার 
তারিখ ১৩৬৩ থৃঃ অন্দ। সুলতান সামস্দ্দিন ১৩৪৭ খৃঃ হইতে 
১৩৫৮ থৃঃ অব পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার জাজনগর (ত্রিপুর! ) 
আক্রমণ করিয়া বহু অর্থ ও হস্তী পাওয়ার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। স্থতরাং খুব সম্ভব 
সুলতান সামন্ুদ্দিন হইতেই ত্রিপুরার রাজাদের 'মাণিক্য উপাধি চলিয়া আসিয়াছে । মহারাজ 
রত্বমাণিক্যের সঙ্গে গৌড়েশ্বরের এই সৌহার্দ্যের হেতুতে তিনি 
বাঙ্গলা হইতে ১০,০০০ ঘর বাঙ্গালী লইয়া! গিয়া! তথায় তাহাদিগকে 
উপনিখিষ্ট করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি বঙ্গে স্বর্ণগ্রীম হইতে ৪,০০০ 
সেন। ও বছু ভদ্রলোক লইয়া তীহার রাজ্যে বাস করাইয়াছিলেন। রাঙ্গামাটিতে দুই হাজার 
ঘর, রদ্বপুরে এক হাজার, যশপুরে ৫০* এবং হীরাপুরে ৫০০ ঘর 
বাঙ্গালী উপনিবিষ্ট করাইয়াছিলেন। ইহাদের অনেকে সৈ্ত- 
শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। রত্বমাণিকোর সময় হইতে বাঙ্গালীর সঙ্গে এই ভাবে ত্রিপুরার সন্ব্ব' 
ঘনিষ্ঠতর হুওয়ায় তথায় এদেশের শিক্ষাদীক্ষণ প্রবেশ্ব পথ স্থগম করিয়া দিয়াছিল। 


স্থলতাঁন সামহুদ্দিন। 


মাঁণিক্ উপাঁধি। 


বাঙ্গাসী উপনিবেশিক। 


ছ্িহিতীম্্র সল্লিচ্্হোদ 
ধন্মমাণিক্য 


রহ. হইতে ১৪১ স্থানীয় মহামাণিক্যের পুত্র মহারাজ ধ্্খমাণিক্য প্রথম- 
যৌবনে সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছিলেন। কাশীতে কৌতুক নামক এক ব্রাঙ্গণ, ইনি 
্মানিকা__১৪৬১ রাজা হইবেন, এই ভবিত্যঘাণী করিয়াছিলেন ধর্মাপিকায 
১৮5 অতঃপর দেশে ফিরিয়া! আসিয়া! রাজ হইলেন। তিনিই ত্রিপুর- 
ভাষা হইতে রাজমাল! বাঙলা পয়ারে অনুদিত করাইয়াছেন। 

পপূর্ক্বে রাজমাল! ছিল ত্রিপুর ভাষাতে। পয়ারে গাথিজ সব সকলে বুঝিতে। শুভাষাতে 


১৯২৪ বৃহত ব 


ধন্মরাজ রাজমালা কৈল। রাজমাল| বলিয়া লোকেতে নাম হৈল।” এতত্বারা বোঝা 
যায় ত্রিপুরার বৃহৎ সাআাজ্যে তখন বাঙ্গলা ভাষাই প্রচলিত হইয়াছিল। ধর্মমাণিক্যের 
সময়ে বহু দীঘি খনন কর! হইয়াছিল। কুমিল্লার বৃহৎ। প্ধর্্মসাগর” এই রাজার প্রধান 
কীরন্তি। ইনি বহু ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। একখানি তাত্পত্রের কতকাংশ 
রাজমালায় উদ্ধৃত হইয়াছে__উহা! ১৩৮০ (১৪৫৮ খুঃ ) শকে প্রদত্ত হইয়াছিল। 
ত্রিলোচন রাজার সময় হইতে ১০জন সেনাপত্তিব উপর সৈম্তবিভাগের কর্তৃত্ব দেওয়া 
হইয়াছিল। ইহার! ক্রমে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। ধর্খ্মাণিক্যের 
50525554 পুত্র প্রতাপমাণিক্য অত্যাচারী হওয়ায় সেনাপতিগণ তাহাকে হত্যা 
মাস )। 
করে; ধাত্রী তৎকনিষ্ঠ ধন্তকে লুকাইয়া রাখেন__বাঁলক তখন 
একাদশবর্ষায় ছিলেন। পুরোহিত ইহাকে লইয়া আসেন এবং সেনাপতিরা ইহাকে রাজপদে 
অভিষিক্ত করেন। প্রধান সেনাপতি ইহাকে স্বীয় কন্তা দান করেন। ইনিই ত্রিপুরার 
ইতিহাস-বিশ্রুত রাজ্জী কমলা দেবী। ধন্তমাণিকা সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া অল্প বয়সেই 
প্রবীণের ন্তায় অভিজ্ঞতা দেখাইতে লাগিলেন। ইনিই ত্রিপুর-রাজোর অবিসংবাদিতভাবে 
রাক্রেরারদ সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা । ইহার পুরোহিতই প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, রাজমালায় 
নিত ইহাকে বলি রাজার পুরোহিত ভার্গবের সঙ্গে উপমিত করা হইয়াছে । 
প্রথমে রাজার সর্ব প্রধান কার্ধ্য হইল, সেনাপতিদিগকে খর্ব করা। 
প্রত্যেক সেনাপতির অধীন ৫১০০০ সৈন্য ছিল, সুতরাং ১০ জন সেনাপতি ৫* হাজার সৈন্যের 
অধিনায়ক ছিলেন । এই দশ জন সেনাপতির ভ্রভঙ্গীতে রাজাকে উঠিতে বসিতে হইত। 
পুরোহিত রাজাকে উপদেশ দিলেন, “কোলাহল কি কারণে বাড়াইভে চাহ। নখে ছেদি বৃক্ষে, 
কেন কুঠার লাগাহ। মহা ব্যাধি জন্মে যদি অধিকাঙ্গ হয়। বিকৃতি আকার দেখি লঙ্জ! 
যে জন্ময়। অন্তর দিয়া ছেদ করি তারে যদি ফেলে। তবে তাকে উপহাঁস না৷ করে সকলে। 
অতি শিষ্ট না হইবে নাতিক্রোধমতি। এই মতে বুঝায়েছে শুক্র বুহ'গতি | রাজসিক ভাব 
যদি রাজার না হয়। অতি শিষ্ট হৈলে তাঁর জীবন সংশয় ॥৮ ( রাজমালা, ধন্যমাণিক্যখণ্ড )। 
পুরোহিতের উপদেশে রাজা! তিন মাস কাল অন্তঃপুরে থাকিয়া! মল্লবিছ্া শিখিতে লাগিলেন, 
তাহার দেহ বলিষ্ঠ ও বিশাল হইল। পীড়ার ভান করিয়া ইনি কাহারও সহিত দেখা করিতেন 
না, এমন কি মহারাজ্কী কমল! দেবীও তথায় ঢুকিতে পারিতেন 
গেনাপতিদিগকে হতা!। 
না। অতঃপর একরান্রে সেনাপতিদিগকে রাজদর্শনের অন্ভুমতি 
দেওয়া হইল; রাজগৃহে ৩০৪০ জন গুপ্তঘাতক প্রস্তুত ছিল। সেনাপতির] যখন রাজাকে 
প্রণাম করিয়। ফিরিয়! যাইবেন, তখন গুপ্রঘাতক-দল রাজার ইঙ্গিতে তাহাদের প্রত্যেককে 
বধ করিল। এই সেনাপতিগণের বল-দৃণ্ত মণ্ডলী হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া রাজা! স্বীয় 
তেজঃপ্রভাবে জলন্ত ভাস্করের হ্যায় বিরাজ করিতে পাগিলেন। 
সেনাপতিগণের গৃহ লুষ্টিত হুইল, তাহাদের পুত্র-পৌত্রগণকে পর্ধ্যস্ত বধ করা হইল 
এবং তংস্থুলে স্বীয় আয়ত্ত ভূত্যের স্তায় আজ্ঞাধীন সেনাপতি নিযুক্ত হইল! কধিত আছে, 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ত্রিপুরারাজ্য ১০২৫ 


ধ্্যমাণিক্যের বার কোটি পদাতিক সৈম্ত ছিল। এই বর্ণনা নিশ্চয়ই অতিরঞ্জিত | 
সেনাপতিগণের উপাধি হুইল বড়ুয়া”) এই ছুদ্ধর্ষ সৈন্যবল লইয়া ত্রিপুরেশ্বর মেহেরকুল, 
পাঁটাকারা, গঙ্গামণ্ডল, বাগসারি প্রসৃতি স্থান অধিকার করিয়া ক্রমশঃ বঙ্গদেশের নিক্ভূমির 
প্রতি লোলুপ-দৃষ্টি করিতে লাগিলেন । বেজুরা, ভান্ুগাছ প্রভৃতি দেশের জঙ্গল কাটিয়া তিনি 
আবাদ করাইলেন। অবশেষে গৌড়েশ্বরের রাজ্যান্তর্গত বরদাখাত পরগনা! বলপুর্ব্বক অধিকার 
করিলেন। বরদাখাতের রাজা প্রতাপ গৌঁড়েশ্বরকে অগ্রাহা করিয়! ধন্তমাণিক্যের আম্গত্য 
স্বীকার করিলেন। কেবল বিদ্রোহী রহিল খণ্ল; এই রাজ্যও 
গৌড়েশ্বরের রাজ্যেব অন্তর্গত ছিল এবং দ্বাদশ 'বসিক' বা 
মগুলেশ্বরের দ্বারা শাসিত হইত। ধন্যমাণিক্য তথায় এক সেনাপতি পাঠাইয়! তাহাকে 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন । বসিকের! ইহাকে ধরিয়া! লইয়া গিয়া গৌড়েশ্বরের দরবারে হাজির 
করাইলেন। হস্তীব পদতলে নিম্পেষিত করিয়া ইহাকে হত্যা করিবার হুকুম হইল। কিন্ত 
এই ছুদ্ধর্য সেনাপতি খড়গদ্বারা বিশজন সেনাকে হত্যা করিয়' হস্তীর শুণ্ডের উপর ক্রমাগত 
খড়গাঘাত করিতে লাগিলেন। হস্তী ছুটিয়৷ পলাইয়' গেল, কিন্তু সেনাপতির খড়া ভাঙগিয়া 
গিয়াছিল-_এই অবস্থায় তাহাকে অন্ত হস্তীর পদতলে ফেলিয়া বধ 
কর! হইল। রাজমালায় লিখিত আছে, এই অদ্ভুত কর্মী সেনাপতির 
বীরত্বের কথা শুনিয়া কেন ইহাকে হত্যা করা! হইল বলিগনা গৌড়েশ্বর ছুঃখ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়! ধন্যমাণিক্যের ক্রোধ কালানলের স্তায় জলিয়া 
উঠিল। কিন্ত তিনি মনের ভাব সংবরণ করিতে পারিতেন। স্বীয় ক্রোধ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া 
তিনি খগ্ডলের বসিকদিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় রাজধানীতে 
ডাকাইয়! আনিয়া কৌশলে প্রত্যেকটিকে হতা] কঠিধা খগ্ডল নির্ব্িবাদে অধিকার করিলেন । 
ধন্চমাণিক্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন “চয়চাগ”; ইনি খগুলবাসীদের সর্বস্ব লুঠন করিয়। 
প্রত্যেক গৃহস্থকে বৃক্ষপত্র পরাইয়া ভিক্ষুক করিয়৷ ছাড়িয়৷ দিলেন! 
ধ্্যমাণিক্য তাহার সৈম্তগণের মধ্যে জাতিভেদের বৈষম্য ভালবাসেন নাই! সমস্ত 
সৈম্তকে একত্র করিয়! একদা এক মহোৎসব করিয়াছিলেন। পঙ্ক্তি অনুসারে যখন তাহারা 
খাইতে বসিয়াছিল, তখন কতকটা খাওয়ার পর এক হীনকুল-জাত 
কুকী-সরদার তাহাদিগের সংখ্যা নিদ্ধারণ করিবার ছলে একট] 
কাঠি দিয়া সকলের মস্তক স্পর্শ করিল। ম্বয়ং মহারাণী কমলাদেবী 
এই ভোজন-ব্যপারের পরিদর্শিকা ছিলেন। রাজভডয়ে কুকীঘছ্বার| স্পৃষ্ট হইয়াও কেহ প্রতিবাদ 
করিতে সাহসী হইল না এবং ভোজন-ব্যাপারও ক্ষান্ত করিতে পারিল না। এই সকল সৈন্ঠ 
“কাঠি ছ্রোয়।” নামে পরিচিত হইয়াছিল | এই সময়ে একটি শ্বেত হস্তীর অধিকার লইয়! 
আসামের ( হেরঘ্ব দেশ ) রাজার সহিত ধন্যমাণিক্যের বিরোধ উপস্থিত হইল। ধন্যমাণিক্য 
কাছাড়ের প্রসিদ্ধ থানাংছি ছুর্গ অবরোধ করিলেন, এই গড় উচ্চ পাষাণ-নির্মিত এবং দুর্জ্ঘ্য 
ছিল। আট মাস কাল সেনাপতি চয়চাগ দুর্গ বেষ্টন করিয়া রহিলেন, তথাপি আসাম-টসন্ 


বৃহৎ বঙ্গ/৭০ 


বরদাখাত দখল। 


দেণাপতি চয়চাগ | 


সৈগ্ভগণের মধ্যে জাতি- 
ভেদ বিলোপ, কাঠি ছোর। 


১২৬ বৃহ বছ 


পরাভব স্বীকার করিল না। একদ] ত্রিপুর-সৈন্স একটা গোসাপ ধরিল, পার্কত্য-প্রদেশের 
গোধিকা--মহাকায় ও প্রবল শক্তিশীলী। কথিত আছে, এই অদ্ভুত 
খনাংছি চর অধিকার। জীব দৈর্ঘ্যে আট হাত ও গ্রস্থে তিন হাত পরিমিত ছিল। চট়চাগ 
ইহাকে ধরিয়া ইহার পুচ্ছের সহিত বেত্রের রজ্জু বাধিয় দুর্গ-প্রাচীরের উপরে উঠিতে সৈন্তাদের 
তাড়না করিলেন, সেই বেত্র ধরিয়া একটি করিয়া সৈন্তের! উর্দে উঠিতে লাগিল। তখন গভীর 
রাত্রি, আসামসৈন্ত এই কার্যোর কিছুই জানিত না| ত্রিপুর-সৈল্ঠ দুর্গ-প্রাকারের সর্বোচ্চস্থানে 
রজ্জু আটকাইয়! ফেলিয়া বন্তার মত থানাংছি গড়ে ঢুকিয়! পড়িল। হূর্গ অধিকৃত হইয়া! গেল। 
থানাংছির সৈন্তেরা এত কাল হুর্গের প্রাচীরের উদ্ধদেশে বসিয়। নিয়স্থিত ত্রিপুর-সৈন্তের দিকে পা 
ঝুলাইয়। দিয়া নানারূপ বিদ্রপ করিত, এইবার তাহারা শাস্তি পাইল। থানাংছি গড় ত্রিপুরগণ 
কর্তৃক অধিকৃত হইলে ইহার নাম হইল ত্রিপুরা-পুরী 1” এই ছূর্গবিজয় সম্বন্ধে নানা কথ! 
রাজমালায় আছে । আট মাস ধরিয়াও যখন সেনারা প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় নাই, 
তখন চয়চাগ রাগিয়া সৈম্তদিগকে গালি দিয়া বলিয়াছিলেন__“তোমরা পুরুষ নও-_মেয়ে 
মানুষ, চরকা হাতে লইয়া অন্তঃপুরে যাও।” তাহার! নিশ্টেষ্ট হইয়া! শিবিরে ঘুমাইত দেখিয়া 
তিনি চালে ফুটো! করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে সারা রাত্রি বৃষ্টিতে ভিজিয়া ত্রিপুর-সৈল্ত ঘুমাইতে 
পাঁরিত না| যাহ! হউক অবশেষে দুর্গ জয় করিয়া চয়চাগ থানাংছি গড় নররক্ত রঞ্জিত 
করিলেন, ত্রিপুর-সৈম্ত নারীগণকে লুষ্ঠন করিয়া অত্যাচারের একশেষ করিল। চয়চাগ 
ইহার পরে পার্বত্য প্রদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়। সমস্ত পাহাড়- 
দিগম্বর কুকীদের বহতা বাসী লোকদিগকে ব্রিপুরেশ্বরের অধীন করিলেন। সাঙ্ুল নামক 
তি স্থানে স্বীয় শিবির স্থাপন করিয়! “ছাইমার/, "ছাইবেম+, ছাকাচেঙ্গ”, 
'খামাচেব, 'বাঙ্গ, 'রঙগ”, “ছাকা, 'রাঙ্মল, খাম, পগুণৈছা”, খিছুং, আছিল, 'বাজারক, 
প্রভৃতি জাতীয় টিপ্রাগণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন, তাহারা সকলে আসিয়া রাজধানীতে 
্বীয় স্বীয় প্রতিনিধিসহ ভেট পাঠাইল। ত্রিপুরার রাজধানীতে “সহস্র সহত্র কুকী আসিল 
দিগন্বরা”-__ইহারা “গজদস্ত”, 'গবয়+;) “ছাগ”, “কাত”, “বাছা”, “ঘোষ্গ” রক্ত-কৃষ্-শ্বেত-বন্ত্র”, 
'কাংশ্ত থালি” পপিকদানী”, তামার কঙ্কণ,ঃ উবাফেরু জলপাত্র”, “কিরাতিয়া' খড়গা+ পিত্বল ও 
কাসার ঝারি” প্রভৃতি ভেট লইয়া! আসিয়াছিল। ধন্তমাণিক্য অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং 
যখন কোন কোন সভাস্দ সেনাপতি চয়চাগের ছুই বৎসরের অনুপস্থিতি এবং আসামের 
বড়! কন্তাদদের সৌনার্য্যে মুগ্ধ হইয়া তথায় কালাতিপাত সম্বন্ধে ছই একটি ইঙ্গিত করিল, 
তখন রাজ। একটু হাসিলেন মাত্র । বন্ততঃ চয়চাগকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। 
ইহার পর স্ট্রগ্রাম বিজয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া ধন্তমাণিক্য সৈন্ধ পাঠাইলেন। হুসেন 
সাহের একদল সৈন্য সেই স্থান অধিকার করিয়াছিল, ধহ্যমাণিক্যের সৈম্তের!' তাহাদিগকে জয় 
দড়ি করিয়া ১৪৩৪ (১৫১৩ খৃঃ) অব্ে চট্গ্রা ত্রিপুর-রাজ্যের অস্তর্থত 
হলেন সাথের নল ০। করিল। হুসেন সাহ এই সংবাদ পাইয়া গোঁড়মল্লিকের অধীন 
বহু সৈম্ত দিয়! ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। এই সৈন্যশরেণীর মধ্যে “বার 


বের প্রাদেশিক ইতিহাস-__ত্রিপুরারাজ্য ১০২৭ 


ভূঞা”দের সৈম্তেরাও ছিল «( বার-বাজল] সৈন্ত গৌড়মল্লিক সঙ্গে ১_ গজারোহী, অশ্বারোহী 
ও পদাতিক সৈন্তের অবধি ছিল না। মেহেরকুলে প্রথম যুদ্ধ হইল। ত্রিপুরার সৈস্তেরা 
এই যুদ্ধে পরাস্ত হুইল, মেহ্রকুল পাঠানেরা দখল কুরিল। হটিয়। গিয়া ত্রিপুর-সৈম্ 
চণ্ডীগড়ে আশ্রয় লইল, গৌড়মল্িক কিছুতেই ছুর্ম জয় করিতে পারিলেন না। ধন্তমাণিক্য 
গোমতীর একটা দিক সোন! মুরার মাটি কাটিয়া ভত্তি করিয়া ফেলিলেন। এই নদী স্বল্লায়তন 
এবং অগভীর-_কিন্তু খুব বেগশীলা। পাঠানের! নিশ্চিস্তমনে সেই স্থানে শিবির স্থাপন 
করিল- এদিকে এক রাত্রে ধন্তমাণিক্য সেই নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। পাঠান সৈম্ত 
বহু সংখ্যক ডূবিয়া মরিল। তখন ত্রিপুরেশ্বর শক্রঞজয় কামনা করিয়া অভিচারের অনুষ্ঠান 
করিলেন। একটা চগ্ডালের মুণ্ড কাটিয়া অর্ধরাত্রে এই অনুষ্ঠান কর! হইল, ত্রিপুর-সৈন্য সেই 
অভিচার-দর্শন করিয়া বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। পাঠানেরা 
ভাবিল বহু সৈম্ লইয়া! বিজয়োল্লাসে ত্রিপুরগণ আক্রমণ করিতে 
আসিতেছে । তাহার পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলাইয়া৷ গেল এবং গৌড়মল্লিক পরাস্ত হুইয় হুসেন 
সাহের দরবারে অবমানিত হইলেন। এই যুদ্ধ জয় করিয়! ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর 
হইয়া পুনরায় সেই দেশ অধিকার করেন, সেইখানে সেনাপতি “রসাঙ্গমর্দন নারায়ণ”কে 
শাসন-কর্তী নিয়ে।গ করিয়। ধন্যযাণিক্য রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। কিন্ত এই রসাঙ্মার্দন 
নারায়ণ__আরাকান (রসাঙ্গ) স্বয়ং অধিকার করিতে অদমর্থ হন। রাজ! রায়চাগ ও 
রায় কছম এই ছুই সেনীপতিকে তীহার সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। এইবার চট্টগ্রাম ও 
সমস্ত আরাকান প্রদেশ (১৪৩৭ শক, ১৫২৫ খুঃ) অধিকৃত হইল। 
হুসেন সাহ একশত হস্তি-আরোহী, পঞ্চসহত্র অশ্বীরোহী এবং এক 
লক্ষ পদাতিক সৈশ্তসহ তাহার প্রিয় সেনাপতিদ্ধধ হৈতেন খাঁ ও করা খাঁকে ত্রিপুরা বিজয় 
করিতে পাঠাইলেন। "দ্বাদশ বাঙ্গলা (বার ভূঞার সৈন্য সামস্ত ) চলে হৈতেন খাঁ সহিতে |” 
সরাইলের পথে ত্রিপুর-সৈম্ত হটিয়! গেল। পাঠানেরা অগ্রসর হইয়া জামির খাঁর গড়ে 
উপস্থিত হইল। ত্রিপুর-সেনাপতি খড্ারায় বহু যুদ্ধ করিয়াও সেই হূর্গ রাখিতে পারিলেন 
কারের না) ইস্ছিপূর্রবে পাঠানেরা কৈলাগড় ও বিশালগড় দখল 
দিনা করিয়াছিলেন, স্থতরাং বিজয়ী পাঠান সৈম্ত আরো উত্তরে অগ্রসর 
হইয়া ছঘরিয়াগড়ে যাইয়। রাজ-সেনাপতি গগন খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ 

করিল। তিন প্রহরব্যাপী প্রাণপণ যুদ্ধের পর গগন খ পরাস্ত হইলেন। ধন্তমাণিক্য যশপুর 
ছাড়িয়া রাঙ্গামাটীর দিকে হটিয়া চলিলেন। গঙ্গানগর পাড়ি দিয়া রাজ ডোমঘাটিতে :শিবির 
স্বাপন করিলেন । হৈতেন খাঁ স্থপতি ডাকিয়! সেই স্থানে অতি অল্প সময়ের মধ্যে গড় নির্মাণ 
করাইলেন। এদিকে গোমতীর জল ত্রিপুরার লোকেরা বিষাক্ত করিয়া ফেলিয়াছে, এই আশঙ্ক 
করিয়! হৈতেন খু! ছুই প্রহরের মধ্যে সেই স্থানে এক দীঘি খনন করাইলেন। ডোমঘাটিতে 
ডোম-মেয়েরা তান্ত্রিক অনুষ্ঠান জানিত__কধিত আছে, তাহারা মানুষ খাইত, লোকের! 
তাহাদিগকে ডাইনি বলিত। প্রধানা ডাইনি “বসাগমা-যুবতী” রাজার আজ্ঞায় সাত দিন 


গৌড়-মল্লিকের অপমান । 


চট্টগ্রাম ও আরাকান বিগয়। 


১৩০২৯ বৃহৎ বজ 


গোমতীর জল বীধিয়া রাখিবে বলিয়া প্রতিশ্রতি দিল ও ছুইটি কুলা বাহুমূলে বাঁধিয়া সুত্র-যোগে 
উহ! উড়াইয়া দিল। সেই কুলা ২০০ হাত উচ্চে উঠিয়া নদীতে পড়িয়া গেল। যেরূপেই 
হউক, এই ভাইনীর| নদীর জলের, নানা সন্ধান জানিত। হয়ত যেখানে জল খুব কম, 
সেখানে কৃত্রিম কোন উপায় করিয়া রাখিয়াছিল যাহাতে জল অন্যদিকে অগোচরে সরিয়৷ 
যাইত।* হঠাৎ গোমতীর একটা জায়গায় চড়া পড়িল। হৈতেন খঁ! উহা! ভগবানের দান 
চাহ রারের মনে করিয়া! সই চড়ার উপর শিবির স্থাপন করিয়া উৎসব করিতে 
রা লাগিলেন। এদিকে ত্রিপুর-সৈন্টের৷ বছ কদলী তরু কাটিয়া শত 
শত ভেল] তৈরি করিল। প্রত্যেকটি ভেলার উপর তিন তিনটি 
কৃত্রিম মনুষ্মূত্তি, এক একটির হাতে ছুইটি করিয়া বুন্দা (মশাল )। হঠাৎ গোমতীর বাঁধ 
ভাঙ্গিয়া দিয়া স্ুখ-শয়ান পাঠানগণের শিবিরে ইহারা জল প্রবেশ করাইয়া দিল। চড়া 
ভাসিয়া গেল, হস্তী অশ্ব সৈম্ত সকলে জলে ডুবিল। এদিকে মশাল-হস্তে মনুষ্যমুগ্ডি 
ভেলার উপরে ; শত সহুআ মশালের আলোতে পাঠানেরা দেখিল যেন শত্ররা আসিতেছে, 
পশ্চাতে সহস্র সহজ সত্যকার সৈহ্য-_এদিকে বাধ ভাঙ্গার দরুন পার্বতা গোমতী নদীর 
প্রবল বেগ। সম্মুখর দিকে ভীষণ অরণ্যে ত্রিপুর-সৈম্তেরা আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। 
দাবদাহে বৃহৎ বৃক্ষাদি পুড়িয়া যাইবার ভীষণ শব, জলের উৎকট কল্লোল, ও ত্রিপুর-সৈন্যের 
করার গর্জন ! হৈতেন খাও করা খা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেলেন, 
নি এবং হুসেন খার দরবারে অবমানিত হইলেন। যে স্থানে পাঠানেরা 
ত্রিপুর-সৈম্তের বুদ্ধিকৌশলে এরূপ অভূতপূর্ব্বভাবে পরাস্ত 
হইয়াছিলেন, সে স্থানের নাম বলগমা | মহারাজ ধন্যমাণিক্য যুদ্ধ জয় করিয়া সে স্থানে চতুর্দশ 
দেবতার ঘট! করিয়া পূজ। করিয়াছিলেন | পূর্বে পার্বত্য ত্রিপুরায় সহশ্র সহস্র বাঙ্গালীকে 
বলি দেওয়া হইত, ধন্তমাণিক্য এই বলি বন্ধ করিয়া দিলেন। 
বলি নিষেধ। .. রাজার আঁদেশে বলির এইরপ ব্যবস্থা হইল :_ ১৪ দেবতার তিন 
বৎসর পরে একটি নরবলি, কালীমন্দিরে এক নরবলি, ”দৌচাঁ পাথর” নামক দেবতার 
স্থানে দুইটি নরবলি কিন্তু তাহাও শক্রুপক্ষীয় লোক পাইলে হইবে। ইহার অধিক বলি 
চারা ক মানা করে রাজ11” ধন্তমাণিক্য চট্টগ্রামে ছই মন সোনা দিয়া 
টন ্ ভুবনেশ্বরীর মূর্তি নিশ্মীণ করাইয়াছিলেন। কুকীদের এক জাগ্রৎ 
শিবলিঙ্গ আছে জানিয়া তিনি তাহার জামাতা হেপাকলাউকে 
তাহা আনিতে পাঠান। কুকীরা ইহাকে হত্যা করাঁতে এই ছুষ্ার্ধ্যের নেতৃবর্গ মৃত্যুদণ্ড 
দণ্ডিত হয়| 


« বঙ্গদেশের কোন একথাঁনি ইতিহালে আ'ম পড়িয়া'ছিতা+ একটা নদীন্ন নীচে কৌশলপূর্র্বক লৌহ্‌-্বার 
নর্মিত হইয়াছিল। তাহা বন্ধ করিলে নদীর গতি খামিয়! যাইত ; এতৎসংক্রান্ত নোটটি আশ্ম খুঁজিয়। পাইলাম 
41 গোমতী নদীর বাঁধ সেইরূপ কোন উপারে নিশ্ষিত হইয়া থাকিবে। 


বের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ত্রিপুরারাজ্য ১০২৯ 


ধ্যমাণিক্য যেমন বীর ছিলেন, তেমনই রাঁজনীতি-বিশারদ ছিলেন; তিনি সর্বত্র 
জয়যুক্ত হইয়! ত্রিপুরারাজ্যকে সাআ্াজ্যে পরিণত করেন। তিনি বিদ্বান ও বিদ্বোৎসাহী 
ছিলেন। পশ্রীধন্তমাণিক্য রাজা_কমলার পতি। উৎকল-খণ্ড 
পাঁচালী রচাইল মহামতি ॥ জ্যোতিষে যাত্রা-রত্বাকর-নিধি আর। 
পাঁচালী রচাইল রাজ! লোকে বুঝিবার ॥ ত্রিহুত দেশ হইতে নৃত্যগীত আনি । রাজ্যেতে 
শিখায় গীত নিত্য নৃপমণি ॥ ত্রিপুর সকলে গীত সেই ক্রমে গায়। ছাগ অস্ত্রে তার যন্ত্র 
ত্রিপুরে বাজায় ॥৮ ( ধন্তমাণিক্য খণ্ড ।) বাম নামক এক কবির দ্বার! তিনি “প্রেত-চতুর্দশী? 
টি নামক পুস্তক রচনা করাইয়াছিলেন, এই কাব্যখানি তাহার প্রিয় 
ছিল। সুতরাং দেখ! যাইতেছে ইনি সংস্কৃত হইতে বাঙ্গলারই বেশী 
প্রচলন করিযাছিলেন, তাহার প্রজাদের মধ্যে যাহাতে শিক্ষার বিস্তার হয়, এইজন্য তিনি 
'ক্থভাষা”-_বাজলা। ভাষাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। মহারাজ্জী কমল! তাহার যোগ্য? ছিলেন, 
“মহারাণী কমল নাম পৃথিবীতে ধন্য?” ইহার সম্বন্ধে অনেক 
পলীগীতি ত্রিপুরার সর্বত্র গীত হইত। থধন্যমাণিক্য অনেক দীঘি, 
দেব-মন্দির ও মঠ নিশ্মীণ করাইয়াছিলেন। পূর্বকালে রাজার মঠ-মন্দির ও বিগ্রহ-নির্শীণে 
যে কিবৰপ মুক্তহস্ত এবং সব্বীপেক্ষা' উৎকৃষ্ট কারুকার্য্ের জন্য চেষ্টিত ছিলেন, তাহা ধন্ত- 
মাণিক্যের একটি কার্ষ্যে প্রতীয়মান হইবে । চট্টগ্রাম অঞ্চলে ধন্যমাণিক্য করেকটি মঠ নির্মাণ 
করান। তিনি স্পতিকে বলিষ্বাছলেন, তাহাঁধা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া ষেন সেই মঠগুলি 
সর্ববাঙ্ষনুন্দর করে! কাধ্য সমাধ। হইলে রাজ কারিগরকে জিজ্ঞাস! করিলেন সে যাহ! করিয়াছে 
তাহা হইতে আরও ভাল করিতে পারে কি না। স্থপতি একটি বক্র হাসিরেখা অধর-প্রান্তে 
টানিয়া বলিল, “অবশ্ত ারি।” রাজা বলিলেন, “তোমাকে যথাসাধ্য 
করিতে বলিয়াছি, যত অর্থ হয়, দিতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু তথাপি 
তোমার বিগ্ভার কতকটা পেটে রাখিয় আমাকে ফাকি দিয়াছ।” রাজ! তরবারি দ্বারা তখনই 
তাহার মুণ্ড দিখপ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। বাঙ্গলায় পঞ্চদশ শতাব্দী ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে 
ধ্যমীণিক্যের মত এত বড় রাজা! এদেশে হয় নাই। তাহাকে এই যুগের “সমুদ্রপুপ্ত” বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। 
ধন্যযাণিক্যের পর ধ্বজমাঁণিক্য ৬ বৎসর রাজত্ব করেন, তৎপরে তৎকনিষ্ঠ দেবমাণিক্য 
ভুলুয়া দখল করেন। দেবমাণিক্য তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে সর্বদ1 নিযুক্ত থাকিতেন। মিথিলাবাসী 
ৃ লঞ্মীনারায়ণ নামক এক হুষ্ট তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ দ্বিতীয়া রাজ্জীর সহিত 
দেবমাণিক্য-১৫২২- 
বন্য ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল, সে তান্ত্রিককার্যে শ্মশানে মহারাজের 
* সহযোগিতা করিত । দেবমাণিক্য ইহার হুন্তে নিহত হন। প্রধানা 
রাজ্ঞী সহমৃতা হন এবং তৎপুত্র যুবরাজ বিজয়কুমারকে বন্দী করিয়! হীরাপুরে রাখা হয়__ 
দ্বিতীয়া রাজ্জীর পুত্র নামে মাত্র রাজ হন-__সেই ব্রাহ্মণ লক্মীনারায়ণই রাজত্ব করিতে থাকে । 
এক বৎসর কাল এই ছুরাচার ব্রাহ্মণ রাজ্য করিতেছিল। প্রজার! ক্ষেপিয়া যায় এবং 


উৎকলখথণ্ড পাচ'লী। 


পল্লী গাথা । 


স্থপতির মুওচ্ছেদ। 


১৬৩৩ বুহৎ বত 


প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ কৌশল-ক্রমে ব্রাঙ্গণকে বধ করেন। বিদ্রোহী প্রজার শিশু 
রাজা ইন্তরমাণিক্যকে আছাড় দিয়া হত্যা! করে, এবং সমস্ত প্রজার! 
রাজ-অন্তঃপুর ঘের দিয়! পাপিষ্ঠা রাজমাতাকে সংহারপূর্র্বক হীরাপুর 
বন্দীশালা হইতে বিদ্দররমাণিক্যকে আনিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত করে। 


ছরাচার তাত্ত্বিক ব্রাহ্ধণ। 


তৃতীন্্র পল্লিচ্চ্ছোদ 


বিজয়মাণিক্য সিংহাসনে আরূঢ় হুইয়া দেখিলেন, জমস্ত ক্ষমতাই দৈত্যনারায়ণের 
হাতে, এমন কি বাগ্ভাও বাজাইবার অনুমতি দেওযার ক্ষমতাও রাজার নাই | দৈত্য- 
নারায়ণের ভ্রাতা ছূর্লভ নারায়ণের অত্যাচারে দেশ জর্জরিত হইল। 
শীক-বেচা এক রমণীকে সুন্দরী দেখিয়া দুর্মভি বলপুর্ব্বক লইয়া 
আনিয়! তাহার বাড়ীতে রাখিল। সেই রমণীর স্বামী রাজার কাছে 
নালিশ করিল। রাজা চেষ্টা কবিয়াও দুর্নভের হাত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে 
পাঁরিলেন না। রাজা দৈত্যনারায়ণের কন্। পুণ্যবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজার 
ইঙ্গিতে তাহার জামাতা মাধব দৈত্যনারায়ণকে হত্য! করিয়া সেই গৃহে আগুন লাগাইয়া 
দিলেন-_এবং প্রচার করিলেন অগ্নিদাহে দৈত্যের মৃত্যু হইয়াছে। মহারাজ্জী পিতৃহস্ত? 
মাধবকে ছলনাপূর্র্বক ডাঁকাইয়া হত্যা করিলেন! রাজ! পুণ্যবতীকে এই অপরাধে নির্বাসন 
করিয়া! ছিতীয় মহাদেবী গ্রহণ করিলেন । বিজয়মাণিক্যকে সার্বভৌম রাজ স্বীকার 
করিয়! খাসিয়। পাহাড়ের রাজ, শ্রীহট্রের রাজা, জয়ন্তীর রাজা তাহার আম্ুগত্য স্বীকার 
করিলেন । বিজয়মাণিক্যের রাজত্বকালে আবার পাঠানদের সঙ্গে 
ত্রিপুরেশ্বরের যুদ্ধবিগ্রহাদি হইয়াছিল। সোলেমান কররানী তাহার 
শ্যালক মমারক খাঁকে বহু সৈন্ঠ দিয়া চট্টগ্রামে পাঠান । প্রথম 
কয়েকবার পাঠানদিগের জয় হইয়াছিল। রাজার সেনাপতি কালা নাজির যুদ্ধে নিহত 
হইলে, ত্রিপুরেশ্বর সেনাপতিদিগকে চরকা পাঠাইর়া দিলেন ( অর্থাৎ 

সেনাপতি গঞ্ভীম কর্তৃক তোমরা চরক। কাট গিয়া, যুদ্ধেব যোগ্য নও )1 যাহ হউক প্রধান 
সোলেমান কররানীর শ্যালক সেনাপতি গজভীম শেষে জয লাভ করিয়া! ঘোর অহংকৃত বাদসাহের 
৪১টি শ্যালক মমারককে বন্দী করিয়া আনিলেন। ত্রিপুরেশ্বর তাহাকে 
ধুব আদর যত্ব দেখাইলেন, কিন্ত মমারক বৃপতিকে অভিবাদন বা 


নমস্কারাদি করিলেন না'। রাজার ঘোর অনিচ্ছা সন্বেও চস্তাই ( পুরোহিত ) মমারককে চতুর্দশ 


বিজয়মাণিক্য--১৫২৯- 


১৫৭০ খৃ১। 


থাসিক্সা, জীহট ও জয়ম্তীর 
আনুগতা ন্বীকার। 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ত্রিপুরারাজ্য ১০৩১ 


দেবতার নিকট বলি দিলেন। বলির সময় পাঠান অধিনায়ক পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইতে 
চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রাজার লোকেরা তাহা দেয় নাই। তাহার এক ভূত্য তাহাকে 
বলিল, “খা! সাহেব পূর্বই বাকি পশ্চিমই বা কি, ঈশ্বর সর্ধত্র আছেন” ; তখন পূর্বদিকে 
তিনি মুখ ফিরাইলেন, তাহার কর্তিত মুণ্ড দেখিয়া রাজ? অনেক ছুঃখ প্রকাশ করিলেন। ইহার 
মধ্যে বাদসাহের চিঠি আসিল--মমারককে ছাড়িয়! ছিলে তিনি পদ্মানদীর তীর পর্য্যন্ত সমস্ত 
ভূভাগ ত্রিপুরেশ্বরকে ছাঁড়িয়৷ দিবেন। কিন্তু যখন মমারকের্‌ হত্যা-সংবাদ পৌছিল, তখন 
রণহুন্দভি আবার বাজিয়! উঠিল। কিন্তু এই সময় দাউদ ঘ৷ বাদসাহ হইন্স' মোগলদিগের 
বিরুদ্ধে জীবনপণ যুদ্ধে নিযুক্ত, এই জন্য এই সকল অন্তবিরোধ স্থগিত হইল। চট্টগ্রাম 
বিজয়ের পর বিজয়মাণিক্য দিগ্বিজয়ার্থ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রওন। হইলেন। কেহ 
তাহার সহিত বিবাদ করিতে সাহসী হইল না। স্থবর্ণগ্রামে আসিয়া তিনি দেখিলেন, 
বিক্রমপুরের লোকেরা ত্রিপুর-সৈম্তদিগকে বিদ্রপ করে| রাজা এক সহআ টাকা ও এক 
এক খানি চতুর্দোল! পাঠাইয়া কুলীন চৌধুরীদিগের সুন্দরী কন্তাদিগকে শয্যাসঙ্গিনী 
করিতে লাগিপেন। এই অভিযানের সময় বিজয়মাণিক্য ব্রহ্মপুত্রের উপরে এক সেতু নিম্মাণ 
করাইয়াছিলেন। কৈলাগড়ে তিনি একটি স্থবৃহৎ খাল কাটাইলেন। 
বিজয়মাপিকোর দিশ্ি- উহ্ণ নদীর মতই হইল, এই নদীর নাম হইল দবিজয়-নন্দিনী” | 
সত অপুর খাল, করিপুরার তারপর ্রীহ্র পর্যন্ত একটি প্রশক্ঞ পথ নির্মাণ করাইলেন__ 
জাঙ্গাল, 'বিজয়-নন্দিশী' ও 
দূ ইহা পত্রিপুরার জাঙ্গাল” নামে পরিচিত হইল। জিনারপুরে 
তিনি আর একটি থাল কাটাইলেন, তাহার নাম হইল পত্রিপুরার 
খাল”। বালিশিরা নামক এক স্থানে যাইয়া রাজ সেই স্থানের নাম “বিজয়পুর* রাখিলেন। 
বিজয়ের ছুই পুত্র-_ডাঙ্গরফা। ও অনস্ত। গণকগণ গণিয়া বলিল ডাঙ্গরফার “ছেদ যোগ আছে। 
রাজ! তাহার বন্ধু উীড়িষ্যার অধিপতি মুকুন্দদেবের নিকট জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পাঠাইয়! দিলেন, 
তাহাকে বনু ধনরদ্ব দিয়া বুঝাইলেন, জগন্নাথতীর্থে থাকিলে তীহার ইহকাল ও পরকালের 
সদগতি হইবে। নুকুন্দদেব রাজপুত্রকে আটখানি গ্রাম দিলেন। বিজয়মাণিক্যের মৃত্যুর 
পর কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত সিংহাসনে আসীন হইলেন | বিজয়মাণিক্য মৃত্যুকালে ভিষক- 
শ্রেষ্ঠ যাদুরায়কে মিনতি করিতে লাগিলেন,”আমাকে বাচাইয়। দিন, আমি আপনার সর্বা্ সুবর্ণ 
দ্বার! জড়িত করিয়া দিব।” এই ভাবে রাজ ৪৭ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি দেখিতে 
উজ্জল গৌরবর্ণ ও অতি সুদর্শন ছিলেন । রাজমালায় বিজয়মাণিক্যের দিখ্বিজয় কৌতুহল প্রদ 
ভাষায় বিস্তারিত ভাবে বণিত আছে। তাহার বিখ্যাত অভিযানে ৫০,০০* নৌকার এক বহর 
ছিল। প্রথমতঃ ্রহ্মপুত্রে ন্নান করিয়া তথায় জয়ধ্বজ প্রোথিত করিয়া! “পঞ্চদ্রোণা” নামক 
্রাহ্মণাধ্যুষিত গ্রাম স্থাপন করেন। তৎপরে তিনি লক্ষ্যা পাঁর হইয়া] ইচ্ছামতি অকিক্রমপুর্ববক 
পদ্মাতীরে উপস্থিত হন। তিনি পথে পথে ত্রান্মণদিগকে মুক্তহত্তে তাত্রশাসনাদি দ্বারা বহু 
ভূমি ও স্বর্ণ দান করিয়। নির্দয়ভাবে শক্র দলনপূর্ধক অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং মনে হয় তিনি 
সমস্ত পূর্ববঙ্গ দখল করিয়। লইয়াছিলেন। আবুল ফজল বিজয়মাণিক্যের নাম আইন 


১০৩২ বৃহত বগ 


আকবরীতে উল্লেখ করিয়াছেন,-_এই রাজার সমসাময়িক কাছড়ের রাজা নির্ভরনারায়ণ এবং 
জয়স্তিয়্ার রাজা বিজন্নমাণিক | 

অনস্তমাণিক্যকে তীহার শ্বশুর গোপীনাথ কৌশলক্রমে হত্যা করিয়া! স্বয়ং সিংহাসনে 
আরোহণ করেন; তছৃপলক্ষে গোপীনাথ-কন্ মহারাজ্ঞী জয়] দেবীর যে তেজোগর্ভ উক্তি ও 
ব্যবহার রাজমালায় উক্ত আছে, তাহাতে এই মহীয়সী রমণীব পাতিব্রত্য, নিষ্টা ও স্তায়পরতার 
বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাঁয়। গোপীনাথ ইহাকে জোর করিয়া সহমৃত! হইতে দেন নাই। 
গোপীনাথ পূর্বে বিজয়মাণিক্যের সামান্ কর্মচারী ছিলেন। একদ! তিনি এক ব্রাহ্মণের 
কুলগাছে উঠিয়া কুল পাড়াতে সেই ব্রাহ্মণের হাতে বিশেষ প্রহার সহা করিয়াছিলেন। বিজয়- 
মাণিক্য ইহাকে “বড়ুয়ার পদ দিয়াছিলেন। শেষকালে ইনি মহারাজের রন্ধনশালার গ্রাধান 
কর্মচারী হইয়াছিলেন। অন্ব-পরিবেষণ-কালে রাজা! ইহার হাতে রাজচিহ্ন দেখিয়া ইহাকে 
'গোপীপ্রসাদ নারায়ণ” উপাধি দিয়া প্রধান সেনাপতিব পদে নিযুক্ত করেন, শুধু তাহাই নহে 
ইহার নিরুপমন্গন্দরী কন্তা জরাদেবীর সঙ্গে স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেন। এখন এই বিশ্বাস- 
হস্তা সেনাপতি স্বীয় জামাতাকে হত্যা করিয়া “উদযমাণিকা নাম গ্রহণপুর্বক সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। প্রাচীন রাঞ্ধানী জয়াদেবীর ভৎ্সনায অতিষ্ঠ হওয়াতে, ইনি চন্ত্রপুরে 
নৃতন রাজধানী স্থাপন করেন। ইনি অতীব অত্যাচারী রাজা ছিলেন। অরিভীম সেনাপতির 
পুত্র গরুড়ধবজ বহু রমণীর সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল। বাঁজার কাছে অভিযোগ আসিলে 
তিনি অভিযোগকারীর কর্ণনাসিক1 ছেদন কবিয়! তাড়াইয়া দিতেন | 
ইহার স্বীয় মহলে ২৪০ জন রমণী ছিল। ইহাদিগকে ইচ্ছামত 
স্বীয় অস্তঃপুরে রাখিয়া তিনি শেষে যাকে তাঁকে বিলাইয়৷ দিতেন । 
ইহার পুত্রের অত্যাচার ততোধিক হইয়াছিল। রাজ্যের শাসন-গ্রন্থি শিথিল হহগাছে 
শুনিয়া! মোগলেরা চট্টগ্রাম দখল করিতে উঠিয়া পড়িয়৷ লাগিল। রাজ স্বীয় ভগিনীপতি 
রণাগণকে প্রধান সেনাপতি করিয়া তৎসঙ্গে চন্দ্রসিংহ নারায়ণ, আগুয়ান নারায়ণ, গজভীম 
নারায়ণ প্রভৃতি বীরদিগকে ৫২,০০০ সৈষ্গসহ মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। কথিত 
আছে ইহাদের পরিচালক ৩,০০০ সেনাপতি ছিল। পিরোজরখাঁ আন্নি এবং জামালথা পনি 
এই ছুই সেনাপতির হস্তে ত্রিপুর-সৈন্ত সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। এই যুদ্ধে ৪০,০০০ ত্রিপুর- 
সৈম্ত এবং ৫১০০০ মুসলমান সৈন্ত নিহত হয়; এইভাবে চট্টগ্রাম 
ত্রিপুর সাম্রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। ১৫৭৬ থুঃ অবো 


অনভ্তমাঁণিকা ও উদদয়- 
মাণিক্য--১৫৭*-১৫৮৬ পৃ?। 


চট্টগ্রাম হইতে বেদথল। 


এই যুদ্ধ ঘটিয়া ছিল। 

উদয়মাণিক্যের পুত্র জয়মাণিকা রাজা হুইয়া দেখিলেন--সম্ত ক্ষমতাই সেনাপতি 
রণাগণের হন্তে। ইহাকে রণচতুর-নারায়ণের পুত্র বধ করেন। জয়মাণিক্য 
সেনাপতির দৌরা্ম্য হইতে রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু সৈস্ের| বিদ্রোহী হইয়া তাহাকে 
হত্যা করিল। 

উদয়মাণিক্য ও জয়মাণিক্যের বাজত্বকাল ১২ বৎসরের.কিছু উর্ধকাল। ইহার] ত্রিপুর- 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ত্রিপুরারাজ্য ১০৩৩ 


রাজবংশের বাহিরের লোক, কিন্তু দেবমাণিক্যের পুত্র অমরযাণিক্য এইবার সিংহাসনে 
হায়ার যারারে আরোহণপূর্ধ্বক পূর্ব রাজবংশের যোগ্থত্র পুনরায় স্থাপন করেন। 
১৫৯৬ থঃ, জমমানিক্-:. ইনি এক “হাজরাপ্র স্ত্রীর গর্ভে মহারাজ দেবমাণিক্যের রসে 
ব্্্হগদ জন্মগ্রহণ করিয়৷ হাজরার সম্মতিক্রমে তীহারই গৃহে পালিত হন। 
| এইবার সৈম্ভপকল তাহাকে লইয়া আপিয়! রাজ-সিংহাসনে অভিবিক্ত 

করিল। অমরমাণিক্যের প্রধান কীত্তি “অমরসাগর।” এই দীঘি-খনন উপলক্ষে ত্রিপুর- 
রাজার পদমর্ধযাদ1! ও মহিম! কতকটা অনুভব করাযায়। দীঘি- 
খননের জন্য স্বনামধন্ত শ্রীপুরপতি চীদবায় ৭০, বাকলার বন্থ ৭০০১ 
সলৈ গোয়ালপাড়ার গাঁজি ৭০০, ভাওয়ালেব রাজা ১০০০, অষ্টগ্রামের 
জমিদার ৫০০, বানিয়াচঙ্গের জমিদার ৫০০, রণভাওয়ালেব জমিদার ১০০০, সরাইলের ইসা খা! 
১০০০ এবং ভুলুয়ার রাজী ১০০ জন লোক দিম়াছিলেন। কিন্তু 
শ্ীহট্রের (তরাবের) পাঠান রাজ! কোন সাহাষ্য করেন নাই। 
এজন্য অমরমাণিক্য এক বিপুল সৈম্ পাঠাইয়াছিলেন, এই সেনার অধিনায়কগণের নাম 
রাজমালায় আছে--রণগিবি নারায়ণ, রণভীম নারায়ণ, রণজুঝার 
নারায়ণ, বীরঝম্প নারায়ণ, গজঝম্প নারায়ণ, অজ্জুন নারায়ণ, 
গজসিংহ নারারণ, ত্রিবিক্রম নারায়ণ, শক্রমর্দন নারায়ণ, স্থপপ্রতাপ নারায়ণ, হিঙ্কুল নারায়ণ, 
ব্ণসিংহ নারায়ণ, সমরবীর নারায়ণ। ইহাদের সঙ্গে প্রথিতযশা ইতিহাস-বিশ্রুত ইসা খাও 
ছিলেন। এই দপিত অভিযানের উপলক্ষে ধশ্মর্মঙ্গলের বীরদিগের কথা মনে পড়ে--“সেনার 
প্রধান চলে সিতারাম ভূইঞা, যার ভরে প্রমত্ত কুপ্জর পড়ে নুইএ1।* অমরমাণিক্যের 
পুত্র রজ্যধর এই প্লৈম্যগণ পরিচালনা করিয়াছিলেন । নন্দী পার হইয়! ত্রিপুর-সৈন্ গোধারাণী 
গ্রামে যুদ্ধ করিয়াছিল। শ্রীহটের রাজা ফতে খাঁ বন্দী হইয়া ত্রিপুরায় 
আনীত হইয়াছিলেন, রাজ তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া- 
ছিলেন। অতঃপর তিনি ইসা খাঁকে বহু সৈম্থদ্বারা সাহায্য করাতে 
এই সেনাপতি মোগলদের বিরুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন, তাহার “মছলন্দী” 
উপাধি আকবর দেন নাই, উহা ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্য দিয়াছিলেন।* ইসা খা অমরমাণিক্যের 
রাজ্জীকে মাতৃসন্বোধন করাতে রাজা তাহার উপর প্রীত হুইয়াঁছিলেন, ইহার সবিস্তার বর্ণন!1 
রাজমালায় আছে! সরাইল পরগনায় অনেক শিকারযোগ্য পণুপক্ষী আছে, এইজন্ত যুবরাজ 


অফরমাণিক্য--১৫৯৭- 
১৬১১ খুঃ। 


অমর দীঘ। 


ভূলুয। ঠায় - ১৫৭৭ থ্‌ং | 


জীহটের রান্ম। ফতে খ। 
বন্দী-_-১৫৮২ খ:, ইছ। খ! 
মন্লন্দী, বাকল! বিজয়। 


* নানা প্রমাণে প্রতিপন্ন হইতেছে ইস। ( ইছ] ) খ| ত্রিপুর-রাজার প্রনাদেই উন্নতির পথে উঠিয়াঁডিলেন। 
ডাছাঁর বংশধরের। জঙ্গলবাড়ীর যে ইতিছা'দ প্রণয়নের লহারত। করিয়াছেন, তাহাতে তাহার পূর্ধ্ব অবস্থা সমস্ত চাপা 
দিয়। ঠাহাকে দাউদের ভ্রাঁত! দাড় করাইবার চেষ্ট। হইপ্লাছে--তিনি নবাবপুর ছিলেন এবং আকবরের প্রদত্ত 
“মদনদআলি” উপাধি পাইয়া ছিলেন, সেই পুস্তকে এই সকল দাবী প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে। পূর্বববঙ্গ-গীতিকায় 
আমর! এই দাবীঞ্ অসাঁঈতা প্রমাণ করিয়াছি । 


১৩৩৪ বৃহৎ বছ 


রাঅধর উহার প্রতি লুন্ধ হওয়াতে ইসা! খাকে এরস্থান ত্যাগ করিয়৷ জঙ্গলবাড়ীতে যাইতে 
হইয়াছিল। অমরমাণিক্য ১৫৮২ খুষ্টা্ধে শ্রীহষ্ট জয় করেন, তৎপুর্বে ১৫৭৭ থৃঃ অন্দে 
ভুলুয়া' রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। ভুলুয়ার অধিপতি দুর্নভরায় যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি তাহার সৈন্তাশ্রেণীতে ৩০* শত পাঠান সৈন্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজ স্বয়ং 
সিংহরব নারায়ণ নামক সেনাপতির গঙক্ষে ভুলুয়ায় ৩৬,০০০ সৈন্য লইয়া যুদ্ধ জয় করিয়া! 
আসেন, তৎপরে বাকৃলার অধিপতি কন্দর্প রায়কে যুদ্ধে নিহত করিয়া! তাহার রাজ্য লুণ্ঠন 
করেন। স্প্রসিদ্ধ অমর দীঘির কথা গুর্বেই লিখিয়াছি, এই দীঘি খনন করিতে তিনটি 
বৎসর লাগিয়াছিল; ১৫৮১ খুষ্টাব্বে ইহার খনন কাধ্য শেষ হয়। সেইখানে জগন্নাথ 
মঠ নিম্মিত হয় এবং মহারাজ ১৪খানি গ্রাম এই মঠে উৎসর্গ করেন “তদবধি চৌদ্দগ্রাম 
নাম তার হৈল।” অমরমাণিক্য স্বয়ং পণ্ডিত ছিলেন এবং তাহার সভায় দুইশত ভট্টাচার্য 
সর্বদ] শান্্রীলোচনা করিতেন । অমরমাণিক্য 'ফুলকোয়াড়ি ছড়ার 
নিকট ছুহটি বটবৃক্ষে ভূতে আড্ডা করিয়াছে শুনিয়৷ সেই ছুইটি 
বৃক্ষ কাটিতে আদেশ, করেন ; এসম্বঞ্জে বুলোকের ভয়প্র্শন ও নিষেধ তিনি শুনেন নাই। 
বৃক্ষ দুইটি কাটা! গেলে সকলে দেখিল, ভূতের উৎপাত থামিয়াছে,_ভূতবল হইতে যে রাঁজবল 
বেশী তাহা লোকে বুঝিল। রাজার একবার উৎকট ব্যাধি হইয়াছিল,_-এক ছুষ্ট লোক 
প্রচার করিল, রাজা তাহার আরোগ্য কামনায় দেবাদেশ প্রাপ্ত হইয়া ১২৫টি শিশু 
'ফুলকোয়াড়ির ছড়া" ডুবাইয়। পুজী দিবেন। ভয়ে সহত্র সহস্র লোক নিজ শিশুদিগকে লইঘা 
পলাইয়া যাইতে লাগিল। বাজ সেই দুষ্ট লৌককে দণ্ড দিবার জন্য ধরিয়া আনিতে আদেশ 
দিলেন এবং প্রজাগণকে ধনরত্ৰ বিতরণপূর্বক সেই মিথ্যা কথার অসারতা প্রমাণ করিলেন । 
আরোগ্যলাভ করিয়া অমরমাণিক্য আরাঁকান-বিজয়ে বহির্গত হইলেন। আরাকানরাজ 
ফিরিঙ্গিদের সহিত যোগ দিয়! প্রথমতঃ ত্রিপুর-সৈম্কে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে 
অমরমাণিকোরই জয় হইল। এই যুদ্ধে অমব্মাণিকোর পুত্র রাদধর ও তাহার ভ্রাতারা 
অশেষ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন । যুদ্ধ জয় হুইল বটে, কিন্ত কনিষ্ঠ রাজপুত্র অমর-দুর্মভকে 
পাওয়া গেল না। সন্ধ্যা হইয়া গেল__র্ণক্ষেত্র খুঁজিয়! তাহার মৃতদেহ বা কর্ডিত-মুণ্ 
না পাইয়! ত্রিপুর-সৈন্ নিতাস্ত চিন্তিত হইয়া! পড়িল। অবশেষে ছুই অশ্বারোহীব সহিত 
রাজপুত্র ঘোড়ায় বিছ্যদ্-বেগে আদিয়! নিজ শিবিরে দেখা দিলেন। তীহার সর্বাঙগ 
শোণিতার্জ, হস্তে অসি এরূপ ভাবে মুষ্টিব্ধ ছিল যে শিরগুলি 
টানিয়! ধরায় সেই অসি হস্তে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল, তাহ1 সহজে 
খোলা! গেল না-__“অশ্ব হ'তে রাজপুত্র যখন নামিল। রক্তসমে হাতে খড়গ তাতে না 
খসিল। উঞ্ণজল দিয়া তার! হস্ত পাখালিল। তিন সোয়ারের হস্তের খড়ী তখন খুশিল।” 
এই য্হাযুদ্ধে কর্ণফুলির তীরে বু মগ ও ফিরিঙ্নি সৈহ্া নিহত হইয়াছিল। যগ-বিজয়ের 
পর অমরমাণিক্য উড়িষ্যার রাজাকে আহন্থুগত্য শ্বীকার করাইবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। 
উড়িয়ারাজ যুদ্ধ করিতে প্রস্তত হইলেন, উদেঘাগের জন্য কিন্তু সময় চাহিয়া লরইলেন। 


ভূতই বড় না রাজাই বড়। 


মগ-বিজয়। 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ত্রিপুরারাজ্য ১৩৫ 


ইতিমধ্যে সেকেন্দর সাহু নামক মগরাজ পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করেন। 
ত্রিপুরসৈম্ত মগদিগকে কাটিতে কাটিতে তাহাদের ছৃর্গ পর্যস্ত 
ধাবমান হইল, কিন্তু ছুর্গীভ্যন্তর হইতে মগদিগের গোলাগুলি অজস্র 
ত্রিপুর-সৈন্তের উপর পতিত হইতে লাগিল। পঁচিশ বৎসর 
বয়স্ক মহাবীর রাজকুমার যুঝার সিংহের জয়মঙগল ন।মক হস্তী এক প্রচণ্ড গোলার আঘাতে 
ক্ষিপ্ত হইয়া! রাজপুত্রকে পদতলে পিষিয়া মারিয়া ফেলিল, এবং স্বয়ং যুবরাজ রাজধর সিংহও 
উরু এবং উদরে গুলির আঘাত সহা করিলেন ত্রিপুর-সৈম্তের সম্পূর্ণ পরাভব হইল। এদিকে 
মহারাজ সেকেন্দর সাহ রাজপুত্রকে তীহাব সৈন্তেরা নিহত করিবে, ইহা কখনও ভাবেন 
নাই। ছুঃখিত ও লঙ্জিত হইয়া! তিনি অনুকূল সন্ধির প্রস্তাব করিয়া অমরমাণিক্যের নিকট 
দূত পাঠাইলেন। কিন্তু পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া 'অমরমাণিক্য ক্রোধে জলিয়৷ উঠিলেন, 
তিনি সেকেন্দরের সহিত পুনরায় যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মগের! উদয়পুর পথ্যস্ত 
অভিযান করিয়া আসিল। হঠাৎ তাহারা উদয়পুরের বাঁজপ্রাসাদ ঘিবিয়া ফেলিল। 
অতফিত অবস্থায় আক্রান্ত হইয়া রাজ! বস্তা বোঝাই কবিয়ী কড়ি রাখিয়া ধনজন সহিত 
উদয়পুরের পার্বত্য-জঙ্গলে পলাইয়া গেলেন সেকেন্দর ছইজন পদেওড়াই”কে খুঁজিয়া 
পাইয়া তাহাদিগকে রাজা উপধি দেওয়াব লোভ দেখাইয়া অমরমাণিক্যের গুপ্তধনের 
সন্ধীন পাইলেন এবং তাহা লুঠন কবিলেন। ত্রিপুরাঁরাজ্যের এই বিপদ ১৫৮৮ খৃঃ অব 
সংঘটিত হয়। কুড়ামঘী নামক এক বাক্তিকে শাসনকর্তৃত্ব প্রদানপুর্ধক সেকেন্দর উদয়পুর 
ত্যাগ করিয়া যান। আরাকান-রাজ ইহার পর অমরমাণিক্যের নিকট দূত পাঠাইয়া প্রস্তাব 
করেন যে, যদি ত্রিপুররাজ আরাকানের বিদ্রোহী সেনাপতি আদম সাহকে প্রত্যর্পণ করেন, 
তবে তিনি উদয়পুরে অব কোন উৎপাত করিবেন না। বাজা অমর- 
মাণিক্য উত্তরে লিখিল্নে, “শরণাগত আদম সাহ না দিব কখনি । 
ক্ষত্রিয় বংশেতে জন্ম হইছে আমার | তুমি মঘ কি জানিবে আমা 
ব্যবহার। দৈব যোগে এক পুত্র যুদ্ধেতে মরিছে! আর ছুইপুত্র আমা প্রধান যে আছে। 
তাহা ছই তোমা যুদ্ধে মরে কদাচিত। তথাপি আদমে আমি ন দিব নিশ্চিত।” পুত্র-বিয়োগ- 
ছুঃখ-কাতর রাজ |বদ্রোহী শ্ালককে হত্যা করিয়! অনুতপ্ত হইয়া মন্ুনদীর তীরে আফিঙ্গ খাইয়া 
ৃত্যুমুখে পতিত হন। মহারাস্তী স্বামীর সহিত অন্থমৃতা হন। পুত্র রাজধরমাণিকা গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব ধর্ম দীক্ষিত হন | তিনি সার্বভৌম ও বিরিঞ্ি নারায়ণ নামক পরম বৈষ্ণব পুরোহিত 
ও ২০০ ভট্টাচার্যের সঙ্গে সর্বদা! ভাগবতাদি শীন্ত্র পাঠ কারতেন। 
রাজধরমাণিক্য ১৬১১- 

হর আটজন কীর্ভনীয়া দিনরাত্র কীর্তন গান করিত; তিনি অনেক 
. দানধ্যান করেন ও মঠমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। গোৌড়ের 

বাদসাহ প্ঘাদশ বাঙ্গলা” ( বারভূঞা ) সমভিব্যাহারে এক দল সৈন্য ত্রিপুরা বিজয় করিতে 
পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার! কৈলাগড় পথ্যস্ত আসিয়! রাজার বিপুল সৈন্য-বল দেখিয়া যুদ্ধ 
করিতে সাহসী হইল না, ফিরিয়া গেল। রাজধরমাণিক্য ১২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । 


মগধিপতি সেকেন্দরের 
বিজয়। 


অমরমাঁণিক্যের অদ্ভুত সাহস 
ও আন্মহ ভা1--১৬১১ খুঃ। 


১০৩৬ বৃহত্ড বজ 


তৎপুত্র যশোধরমাণিক্য ১৩২৩ থৃঃ অবে রাজা হইলেন__ইহার সময়ে “ভুনুয়ার রাজা গন্ধর্বা- 
নারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে ত্রিপুর-সৈশ্তের জয়লাভ হইয়াছিল। 
* বশোধরমাণিকা--১৬২৩ 
কিন্তু জাহাঙ্গীর ইহার রাজ্যের সমস্ত হস্তী ও ঘোঁড়া চাহিয়! পাঠাইলে, 

ত্রিপুর রাজ উত্তর দিলেন, “হস্তী নাহি দিব আমি না যাব কখন।” ইস্পিন্দার ও নুরুল্যা 
নামক সেনাপতিত্বয় ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। ইম্পিন্দার উদয়পুর রাজধানী 
অধিকার করিলেন, পলাতক যশে।ধরমাণিক্যকে মোগলেরা ধরিয়া! আনিয়া! ঢাকায় বন্দী 
করিয়া রাখিল। তথা হইতে ফতেজঙ্গ নবাব তাহাকে জাহাঙ্গীরের নিকট পাঠাইয়া 
দিলেন। যশোধরমাণিক্য রাজ্য ত্যাগ করিয়! কাশীবাসী হইবেন এই বলিয়া মুক্তি পাইলেন । 
নান! তীর্থ ভ্রমণ করিয়া যশৌধরমাণিক্য বাহাত্বর বর্ষ বয়সে বৃন্দাবনে প্রাণত্যাগ করেন। 

আড়াই বৎসর কাল বিজয়ী মৌগলের! উদয়পুর দখল করিয়! রাখিয়াছিল। “পাপিষ্ঠ মগল 
' জাতি দুষ্ট ছুরাচার। ধর্মনকম্ম নিবেধিল নগর বাজার। যত কিছু রহে গ্রজ। উদয়পুরেতে। 
মোগলের সৈন্তে লুটে না! পাঁরে থাকিতে । চতুর্দশ দেব পূজ| নিষেধে যবন। কালিক! দেবীর 
পুজা করিল বারণ। অমরসাগর আদি যত সরোবর । খাল কাটিয়া শুকায় মগল বর্বর । 
যত ধন আছিলেক উদয়পুর দেশ। সরোবরে লুকাইছে জানিয়! বিশেষ ।” ( যশোধরমাণিক্য 
খণ্ড।) কিন্তু মোগল সেনার মধ্যে মহামারি উপস্থিত হইল। কিছুতে তাহার তথায় তিষ্টিতে 
না পারিয়। মেহেরকুলে আপিয়া আস্তান! স্থাপন করিল। তখন সেনাপতি ও '্রজারা 
কল্যাণমাণিক্যকে রাজ করিয়! উদযপুবে প্রত্যাবর্তন করিল। 

যশোধরমাণিক্যের পূর্বে যেরূপ ত্রিপুরারাজ্যে অস্ত্রের ঝন্ঝনা ও বীরের গর্জন শোন! 
ধাইত-তার পর হইতে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণের বেদপাঠ, খোলবাদ্য ও সংকীর্তনের রোলই বেশী 
শোনা যাইতে লাগিল। কল্যাণমাণিক্য ত্রিপুর-রাজবংশায় 
লক্ষমীনারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধাদি করিয়া! বিরাগ বোধ করিতে লাগিলেন । 
তিনি গুরুর চরণে ধনুর্বাণ সমর্পণ করিয়া “আজি হৈতে অস্ত্র ত্যাগ করিলাম আমি” এই শপথ 
করিলেন। তাহার পুত্র গেবিন্বকে যৌবরাজ্য প্রদান করার 
উৎসবে তিনি তুলাদান করিয়াছিলেন এবং বৃন্দাবন, মথুরা, সেতুবন্ধ 
ও উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশ হইতে ৫১০০০ ব্রাঙ্গণ আনাইয়! ছিলেন। 
"চক্র গোপীনাথ" যুত্তি মগের! লইয়া গিয়াছিল, তিনি তাহা আনাইয়! পুনরায় স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন, এবং তৎকর্তৃক ধর্মমঠ নামে এক মন্দির ও তৎ সংলগ্ন “জগমোহন” নির্িত হইয়াছিল। 
ততৎকৃত কৈলাগড়ের দেবীমন্দির অতি প্রসিদ্ধ। কল্যাণ-সাগর তাহার 
অপর এক কীত্তি। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ইনি স্বর্গগত হুন। তাহার পুত্র 
গোবিন্দমাণিক্যের সময়ের বিশেষ কোন ঘটনা নাই, ইহার সঙ্গে 
আরাকান-রাঁজ সন্দন্থধন্মের খুব সৌহার্দ্য ছিল, ইনি আরাকানরাজ-সভায় সাহস্থুজার সঙ্গে 


কলা ণমা'ণকা--১৬২৫ খঃ। 


গৌোবিন্দমাণিকা--১৬৫৮- 


১৬৬০ ৭2 


মধ্যে ছত্রমাণিক--”১৬৬০- 


১৬৬৬ রঃ । 


» রাজমালার তারিখের মহিত এইগুলে কৈলাসচন্ত্র সিংছেপ ইতিহাসের তারিখের গিল নাই। নানা কারণে 
আময়! কৈলাসবাবুর তারিখই গ্রহণ করিয়াছি। 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ত্রিপুরারাজ্য ১০৩৭ 


বন্ধুত্বপাশে বন্ধ হন। উক্ত হতভাগ্য সম্রাট্‌-কুমার ত্রিপুরেশ্বরকে যে হীরক-অঙ্গুরীয় দিয়াছিলেন, 
" ততবিক্রয়-লন্ধ টাকা দিয়া গোবিন্মমাণিক্য কুমিল্লায় পনুজা 
বাদসাহের মসজিদ” ও “সুজাগঞ্জ নগর স্থাপন করিয়। তাহার 
স্বৃতি-তর্পণ করিয়াছিলেন। মুশিদাবাদের সনদের বলে গোবিন্দ- 
মাণিক্যের রাজত্ব কতক দিনের জন্য তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাত| নক্ষত্র সিংহ দখল করিয়া নিজেকে 
“ছত্রমাণিক্য” বলিয়। পরিচয় প্রদানপূর্বক রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ছত্রমাণিকযর 
মৃত্যুর পর গোবিন্দমাণিক্য পুনরায় রাজ! হইয়াছিলেন। ইহার পরে ত্রিপুরা-রাজমালায় 
যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে সার্বভৌম নৃপতিদের বংশধরগণের লাঞ্ছনার কথাই বেশী। 
মোগল সাম্রাজ্য তখনও দুর্দান্ত, মুশিদাবাদের শাসন কর্তারা! মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি__ 
তীহারাই সর্কে-সর্বা। গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র রামমাণিক্য 
অতিপুণ্যবান্‌ ও দয়াল ছিলেন। সরাইল পরগনার জমিদার নছর. 
আলির পুত্র শিকার করিতে যাইয়৷ দৈবদুর্ঘটনায় ত্রিপুরেশ্বর-কুমার 
চন্ত্র-সিংহের প্রতি গুলি করিয়াছিল, কুমারের তখনই মৃত্যু হইল | ন্ছর আলি মিঞা পুত্রকে 
ধরাইয়! মহারাজ রামমাণিক্যের নিকট বিচারার্৫থ পাঠাইলেন। রাম- 
মাঁণিক্য তাহাকে ক্ষম! করিলেন। এখন হইতে কিছু হইলেই জ্ঞাতিরা 
যাইয়া মুণিদাবাদে নবাবের কাণে লাগাইত। দ্বারিকা নামক এক ব্যক্তি নবাবকে জানাইল, 
“রামমাণিক্ চক্ষেও দেখেন না! কাণেও শোনেন না, বুড়া ও অথর্ব হইয়াছেন, 
আমাকে রাজ! করুন” কিন্তু এই অভিযোগ তদ্দণ্ডে টিকিল না। রামমাণিক্যের 
মানিক (হ)-_১৬৮২ পুত্র র্তমাণিক্যকে পুনরায় সেই ছ্বারিকা নান! ছলে মুশিদাবাদ- 
থঃ, নরেন্্রসাণিকা--১৭১১ নবাবের ফারমানের বলে অধিকার চ্যুত করিয়া স্বয়ং “নরেন্্- 
খ্‌:, পরে আবার রত্রমাশিকা মাণিক্য” নামে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু নবাবদের 


পুনরায় গোবিন্দমাণি ক্য_ 
১৬৬৬-১৬৭৩ থ্‌ঃ । 


রামমাণিকা--১৬৭*- 


১৬৮২ খুন | 


বিচারে দয়] | 


_ ১৭১২ খু২। “ক্ষণে কুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট” স্বভাব; এই নরেন্দ্রমাণিক্য অল্পকাল পরেই 
মহেজমাণিক্য--১৭১২- নবাবের ক্রোধে পড়িয়া রাজ্য-চ্যুত হইলেন। পুনরায় রত্বমাণিক্য 
১৭১৪ খু: রাজা হইলেন। ইহার রাজত্বকালে কুমিল্লার প্রসিদ্ধ ৭১৭ রতন, 


মন্দির নিন্মিত হয়। অল্প পরেই রাজার ভ্রাতা ঘনশ্তাম ঠাকুর মুশিদাবাদ হইতে ফৌজ আনিয়! 
রত্বমাণিক্যের সিংহাসন কাড়িয়া লইলেন এবং তাহাকে হত্যা করিলেন। ঘনশ্তাম ঠাকুরের 
উপাধি হুইল পমহেন্রমাণিক্য।” ভ্রাতৃহত্যার অন্ুতাপে তাহার শরীর শুকাইতে লাগিল 
এবং তিনিও কয়েক মাসের মধ্যেই পঞ্চত্ব পাইলেন। তৎপরে যুবরাজ দূর্যোধন (কাহার 
কাহারে! মতে ছুর্জয়দেব ) ধর্মাণিক্য নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। 
মহারাজ ধর্মমমাণিক্যের প্রকৃতি দুর্দীস্ত ছিল। তাহার রাজস্ব-স্বূপ বৎসরে ৫৩টি হস্তী 
মুশিদাবাদে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্ত তিনি এই রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন 
এবং পুনঃ পুন্নঃ তাগিদ সত্বেও চুপ করিয়া! রহিলেন। মুশিদাঁবাদের নবাব অত্যন্ত বিরক্ত 
হইলেন, ছত্রমাণিক্য মহারাজের জগত্রাম নামে এক প্রপৌত্র ছিলেন। ইনি যথেষ্ট অর্থ ও 


১০৩৮ বৃহৎ বছজ 


হস্তী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া নবাব সুজাউদ্দিনের নিকট হইতে ফৌজ ও সনদ লইয়া! আসিয়া 
ধর্মমাণিক্যের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইয়া৷ দিলেন। মীর হবিবের অধীনে যুদ্ধ চলিল, রাজ' 
পলাইয়া পর্বতে আশ্রয় লইলেন। জগত্রাম “'জগত্যাণিক্য* নামে 

রত ৫ ১  সিংহাসনারঢ় হইলেন এবং নবাব সৈন্য পরাস্ত হইল। ইতিমধ্যে 
ধর্মমাণিক্য মুশিদাবাদে যাইয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট তরবারিকে অত্যন্ত 

খারাপ কোষে রাখিয়া, খারাপ তরবারিগুলি উৎকষ্ট কোধে রাখিলেন ) কতকগুলি অল্পমূল্যের 
পাথর রং করিয়া ভাল বাক্সে এবং বহুমুল্য পাথর ধুলিমাটিমাখা খারাপ বাক্সে রাখিলেন। 
উৎকৃষ্ট ঘোঁড়াগুলিকে খারাপ সাজে সঙ্জিত করিয়া অল্প মুল্যের ঘোড়াগুলির গায়ে 
মূল্যবান সাজ পরাইয়৷ দিলেন। এদিকে নবাবের কাছে যাইয়া কাকুতি মিনতি করিতে 
লাগিলেন এবং বলিলেন, “নবাব সাহেব ! আমার যাহ! কিছু আছে সমস্তই আপনাকে দিতে 
আনিয়াছি।” নবাব দেখিলেন, ধর্শ্মাণিক্য নেহাত ভালমান্ুষ। এদিকে জগৎ শেঠকে 
ঘুস খাওয়াইয়! ধর্মমাণিক্য হাত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন নবাবের নির্দেশ অনুসারে 
জিনিষের মধ্যে মূল্যবান্গুলি বাছিয়া নবাব নিজ ভাগ্ডারে রাখিতে বলিলেন, তখন জগৎ শেঠ 
প্রতারণা করিয়া সেই খারাপ জিনিষগুলিই খুব ভাল বলিয়া! নবাবের জন্ত গ্রহণ করিলেন 
এবং রাজা শ্বচ্ছন্দ মনে মূল্যবান্‌ দ্রব্যাদি লইয়া নিজ প্রাসাদে ফিরিয়! আসিলেন। ধর্মমাণিক্য 
অষ্টাদশ বর্ষ রাজ্য শাসন করিযাছিলেন। ইনি মহাভারতের 


মহাভারতের বঙ্গানুবাদ 
রি | বঙ্গানুবাদ করাইয়া ছিলেন।* ধর্শমাণিক্যের পর তাহার কনিষ্ঠ 
মুকুন্দমা ণক্য-_-১৭৩২- 
বাাণড্‌ ভ্রাতা চন্দ্রমণি “মুকুন্দমাণিক্, উপাধি গ্রহণ করিয়! রাজতক্তে 


অধিষ্ঠিত হন। এই রাজ! বিন! অপরাধে ত্রিপুর-রাজবংশীয় রুদ্রমণি 
নামক এক প্রধান কর্মচারীর হট-কারিতা-নিবদ্ধন নবাবের সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পড়িলেন) যে 
পাঁপিষ্ঠ ফৌজদার হাজি মুনসমের তিনি প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি নবাব সৈম্ত 
লইয়া অসিয়া রাজাকে বন্দী করিলেন? নিরীহ রাজা! অপমানে জর্জরিত হইয়া কারাগারে 
বিষপানে প্রাণত্যাগ করিলেন। মহারাণী প্রভাবতী সহ্মৃতা .হুইলেন। মহারাজ্জীর 
সৃত্যুকালের নিষেধ অগ্রাহ কিয়া সেনাপতিরা কুদ্রমণিকেই “জয়মাণিক্য, উপাধি দিয় 
অয়মীনিকা__কয়েক মাস। সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন ( ১৭৩৮ খৃঃ)1 কিন্ত অল্লকাল পরেই 
ইল্সমানিকা__১৭৩৮ খৃঃ।  মুকুন্দমাণিক্যের পুত্র পাঁচকড়ি নবাব হইতে ফৌজ ও সনদ 
পরে আবার জক্পমাণিকা প্রাপ্ত হইয়া জয়মাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পইন্ত্রমাপিক্য” 
অক্সকাল। নাম গ্রহুণপূর্বক রাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু জয়মাণিক্য 
পরাস্ত হইবার পরও ছাডিবার পাত্র ছিলেন না, তিনি রাজাকে যুদ্ধে অহ্বান করিয়া পুনঃ 


* মহারাজ গোবি্গম।ণিকোর মুদ্রায় “শিব উপাস্ত ছেবতারপে” দৃষ্ট হন । তৎপিত। ছত্রমাণিকোর মুদ্রায়ও 
"ভ্রগৌরী-পাদপন্ম-মধুপ শ্রীপ্ীহত্রমাণিক)” দৃষ্ট হয়। মহারাজ ছুর্গমাণিক্যের মোহরে “কালীভজ”, কাশিচন্র 
মাণিকোর মোছরে “শিবাঁজা।” কিন্ত পরবর্তী সময়ে “রাধাকুফ” নাম উৎকীর্ণ হইয়াঞ্ছে। 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ ত্রিপুরারাজ্য ১০৩৯ 


পুনঃ বিপর্ধ্যপ্ত করিতে লাগিলেন। অগত্যা ইন্দ্রমাণিক্য পুনরায় নবাবের শরণাপন্ন 
হইলেন। এদিকে আলিবদ্দী খাঁর প্পিয়পাত্র হাজি হুসেনকে হাত করিয়া জয়মাণিক্য 
ত্রিপুরার সনদ পাইবার চেষ্টায় ছিলেন,_ইন্দ্রমাণিক্য মুণিদাবাদে তদ্ধির করিতে যাইয়া 
আর ফিরিলেন না, মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পুনর্বার জয়মাণিক্য রাজ। হইলেন। 
কিন্ত অন্নকাল পরেই তীহার মৃত্যু ঘটল। জয়মাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিধন ঠাকুর 
“্বিজয়মাণিক্য”৮ উপাধি লইয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন, 
ইনিও অতি অল্লকাল পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং ইন্দ্রমাণিকোর 
কনিষ্ঠ ভ্রাত যুবরাজ কষ্ণমণি সিংহাসনের দাবী করিলেন। কিন্তু 
এই সময়ে এক সামান্ত প্রজ1 প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া! কিছু দিনের জন্য 
ত্রিপুরা শাসন করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস আমর1 এখানে একটু বিস্তারিত ভাবে প্রদান 
করিয়া উপসংহার করিব, যেহেতু আমার এই ইতিহাস ইংরেজ- শাসনের পূর্বব পধ্যস্তই 
আপাততঃ লিখিত হইল। এখন হইতে ত্রিপুর-রাজ্যের প্ররুত স্বাধীনতা ও দুর্দান্ত প্রতাপ 
লুপ্ত হইয়াছিল। যে বংশের এক রাজ্জী গৌড়েশ্বরের সমবেত সৈন্যের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ ভ্রভঙ্গীর 
সহিত স্বয়ং বণ-অভিযানের নেতৃত্ব করিয়! স্বীয় রাজ-স্বামীকে শৃগালবৎ গণ্য করিয়াছিলেন-_ 
রণস্থলে হস্তীর উপর তাহার মহীয়সী রশচণ্তীমৃর্তি দেখিয়া- এক লক্ষ সৈন্ত বিনাশের 
পর-_-গোঁড়েশ্বরের বিরাট বাহিনী ভঙ্গ দিয়াছিল, যে বংশের ধন্ঠমাণিক্য তাহার মহাবীর 
সেনাপতি চয়চাগের সাহায্যে হুসেন সাহের স্তায় পরাক্রাস্ত বাদসাহকে পরজয়পূর্ববক চট্টগ্রাম ও 
আরাকান কাড়িয়। লইয়াছিলেন, যে উজ্জ্বল মহিমান্বিত বংশের এক রাজা সোলেমান সাহের 
শ্যালক মমারককে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়! চতুদ্দশ দেবতার মন্দিরে বলি দিতে সাহসী হইয়াছিলেন, 
_-অন্ত এক রাজ! হেরম্বাধিপিতির অজেয় থান"ংছ ছুর্গ আট মাসের চেষ্টায় বিধবস্ত করিয়! 
তদুপরি ত্রিপুরার বিজম্ধ্বজ1 উড্ডীন করিয়াছিলেন এবং যে মহ্থাবংশের উজ্জল রত্ব বিজয়- 
মাণিক্য দিখ্বিজয়ে অভিযান করিয়া একদিকে নানারাজ্য জয়, অপরদিকে নানা দীঘি, 
সরোবর, মন্দির ও নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়৷ স্বীয় নামে এক নদীর ম্যায় সুদীর্ঘ ও স্থুবিস্তৃত 
খাল খনন করিয়া বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন, 
চন্দ্রবংশীয় সেই প্রথিতযশ! নুপতিদের বংশধরদিগকে এইবার নবাবের সামান্ত তালুকদারের 
মত নথি-পত্র লইয়া জ্ঞীতিদের সঙ্গে বিরোধ ও অভিযোগ করিতে ঘন ঘন মুশিদাবাদে 
যাইতে দোখলে মনে হয়-_ত্রিপুরলক্ীর পদাঙ্ক এত নিপ্রভ ও ম্লান হইয়া গিম্সাছিল 
যে তাহার চিহ্নও এ্রতিহাদিকগণের পক্ষে খুঁজিয়া বাহির কৰিতে কষ্ট পাইতে হইজ। 


বিজয়মাণিক্য ও 
লক্্ণমাণিক[--১৭৬* থঃ 
প্যাস্ত। 


১০৪০ বৃহৎ বঙ্গ 


চতুর্থ পল্লিচ্ছছদ 
লক্ষমণমাণিক্য-_-কৃষ্চমাণিক্য 


যে সামান্ত প্রজার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার নাম সমসের গাজি। ইহার পিতা 
পীর মহম্মদ ছুরবস্থার চরমসীমায় উপনীত হইয়। একটা! কুমড়া চুরির অপরাধে দক্ষিণ-শিকের 
জমিদার নাসির মহাম্মদের নিকট আনীত হন। জমিদার ইহার প্রতি 
সদয় হইয়! আট কানী জমি দান করিয়া ইহার পরিবার 
প্রতিপালনের সমস্ত ব্যক্নভার গ্রহণ করেন; এই পীর মহাম্মদের এক লক্ষণাক্রান্ত পুত্র হয়; 
প্রীধর আচার্য নামক এক গণৎকার হ্হার ঠিকুজি দেখিয়া! কুস্ত রাশিতে জন্ম নি়পূর্বক 
সমসের গাজি নাম রাখেন! ছেলেটিকে অপূর্ব মেধাবী দেখিয়া জমিদার ইহাকে নিজ পুত্রদের 
সঙ্গে অপত্যন্নেহে পালন করেন এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সমসের আরবী, পারশী, 
উদ্দ ও বাঙ্গলায় পারদর্শী এবং প্রভূত দৈহিক বলসম্পন্ন হইয়া উঠেন | এই সময় হইতে 
ইহার সতীর্থ ছাদ ঠাকুর (মুসলমান ) ছায়ার ন্যায় ইহার অনুগামী হন। ছাদের দৈহিক 
বল অতুলনীয় ছিল। কথিত আছে ইনি একক ছৃইটি বাঘ, একটি বুনো হাতী এবং একটি 
বিশালকায় কুমীর স্বহন্তে মারিয়াছিলেন। দক্ষিণশিকে এই সময়ে খুব ডাকাতি হইত। 
ছাদের সাহায্যে সমসের গাজি ডাকাতদিগকে নিরস্ত করেন, পরন্ত তাহার! প্রতিশ্রুত হয় যে 
তাহারা দক্ষিণশিকে আর ডাকাতি করিবে না, এবং অন্থত্র যেখানে যেখানে ডাকাতি 
করিবে সেখানে সেখানে লব্ধ অর্থের একটা ভাগ সমসেরকে দিবে, ডাকাতদের সংখ্যা 
পাঁচ শতের উপরে ছিল। এই সময়ে গদা হোসেন খন্দকার নামক এক মস্তবড় সাধু 
ভবিষ্যদ্বাণী কবেন যে, সমসের ত্রিপুরার রাজা হইবেন! তিনি তাহাকে একটি মন্ত্রপৃত বিজয়ী 
ঘোড়া ও তরবারি প্রদান করেন। ডাকাতির অর্থে সমসের ধনবান্‌ হইয়া উঠিলেন, এবং 
জমিদার নাসির মহাম্মদের রূপসী কন্তাকে বিবাহের প্রস্তাব করেন। নাসির এই প্রস্তাবে 
ক্রুদ্ধ হন) এই ঘটনায় সযসের গাজি বাসস্থান কুগ্জর৷ হইতে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হন। 
ইহার পর তিনি কৌশলক্রমে জমিদার ও তাহার ছুই পুত্রকে হত্য। করিয়া স্বয়ং জমিদার বলিয়া 
ঘোষণ! প্রচার করেন। যে রূপনী কন্ঠার জন্য এই যুদ্ধবিগ্রহ-_হত্যাকাঁও হইয়াছিল, সেই 
দৈয়া-বিবি পিত! ও ভ্রাতাদের শোকে আগুনে পুড়িয়া প্রীণত্যাগ করিলেন । একটা ডাকাত 
জমিদারকে হত্যা করিয়! নিজে সেই স্থান লইয়াছে শুনিয়া, ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য তাহার 
বিরুদ্ধে একদল সৈম্ত পাঠাইয়। দিলেন; উজির হইলেন সেনাপতি! কিন্তু সমসের ছাদের 
সাহায্যে অতি অতফ্িত ভাবে উজিরকে বন্দী করিলেন, কিন্ত অনেক টাকা নজরান! দিয়! 
বন্ঠতা স্বীকার করায় তাহাকে ছাড়িয় দিলেন; সমসের বিস্তর অর্থ ও উপডৌকন পাঠাইয়। 
ত্রিপুরেশ্বরকে বশীভূত করিলেন। ইহার পরে খাজান! বন্ধ করা সত্বেও কৌশলক্রমে রাজক্রোধ 
হইতে অব্যাহতি পাইয়। দক্ষিণ-শিক মেহেরকুলের জমিদারী প্রাপ্ত হইলেন। কিন্ত তিন বৎসর 


সমসের গাজি। 


বজের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ত্রিপুরারাজ্য ১০৪১ 


কাল গোলাগুলি, অস্ত্রশস্ত্র ও সৈম্বল ক্রমশঃ বাড়াইয়৷ তিনি হঠাৎ ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মহারাজ কৃষ্ণমণি যতবার যুদ্ধ করিলেন, ততবারই হারিতে 
লাগিলেন। সমসের উদয়পুরে যাইস্কা হানা দিলেন। রাজ1 একবার জয়লাভ করিলেন 
বটে, কিন্তু শেষে হারিয়া গিয়া! মণিপুরে পলাইয়া গেলেন। সমসের রাজ্য-বিজয় করিয়া 
বহু অর্থ দ্বার নবাবের কর্ম্চারীদিগকে বশীভূত করিয়। ত্রিপুরা-সিংহাসনের সনদ আনাইলেন। 
ইনি ছাদের ভগিনীকে বিবাহ করিলেন, কিন্তু উভয়ের মধ্যে ক্রমশঃ যনোমালিন্ত বাড়িয়া 
চলিল। ছাদের অভিযোগ "আমি করি যুদ্ধ-জঙ্গ নাম হয় তার। 
আমি মারি ব্যাত্র-ভালুক দোহাই তাহার। রাজ্য লইলাম কাড়ি__ 
রাজ! ভাগে ডরে। আদেল ইনছাফ করে, না! জিজ্ঞাসে মোরে ।” 
একদিন প্রকাশ্তভাবে সে সমসের গাজিকে বলিল, “তোর লাগি জমিদার নাসিরেরে মারি। 
রাজবংশ তাড়াইম্থ রাজদণ্ড কাড়ি । হুকুম-জারি কর তুমি মোরে পরিহরি। আমি যুদ্ধ- 
জঙ্গ করি__তুমি অধিকারী 1” এইভাবে মনোমালিন্য বাড়িয়া চলিল; শেষে সমসের গাজি 
গোপনে ও কৌশলক্রমে ছাদকে নিহত করিলেন। ছাদের ভগিনী__সমসের গাজীর বেগম-_ 
ভ্রাহশোকে প্রাণ দিলেন; তিনি মৃত্যুর পূর্বে স্বামীকে কহিয়াছিলেন, "তাহার কল্যাণে 
তোমার এসব সম্পদ । কে আর ধরিবে ঢাল আঙগিলে বিপদ্দ।” 

এই সমসের গাজির জীবনী লিখিয়াছেন, তাহার প্রিয়বন্ধু ও ভক্ত সেক্‌ মন্থহর। তিনি 
লিখিয়াছেন, রাঞ্জার সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে ত্রিপুরেশ্বরী কালী সমসেরকে স্বপ্ণ দেখাইয়া! তাহার 
পূজা দিতে আদেশ দেন। গাজি ব্রাহ্মণ ডাকাইয়৷ দেবীর যোড়শোঁ- 
পচারে পূজা দিয়াছিলেন। রাজ্য বিজয় হইল বটে, কিন্তু পাহাড়ের 
কুকীর! ত্রিপুর-রাজবংশ ব্তীত অপর কাহারও আনুগত্য করিবে 
না__এইকথা জীনাইলে, সমসের গাজি উদয়মাণিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র বনমালীকে “লক্ষ্ষণযাণিকা” 
উপাধি দিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত করান। মহারাজ কৃষ্ণমণি সিংহাসন লইয়! গিয়াছিলেন, 
এজন্য একটা বাশের সিংহাসন তৈরী করিয়! রাজাকে অভিষেক করা হইয়াছিল, কিন্ত 
লক্ণমাণিক্য সাক্ষীগোপাল হইয়া ছিলেন) সমসের গাজিই প্ররুত রাজা । অতঃপর 
গাজি তুলুয়া জয় করেন। নবাব সরকারে তিনি প্রতিবংসর একলক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা 
রাজস্ব দিতেন, এবং তাহার রাজ্য-_-দক্ষিণে শ্রীহট্ট--কর্ণফুলির উত্তর পর্যাস্ত এবং মেঘন। নদীর 
পূর্ব্ে-যাবদি পাহাড় পধ্যস্ত বিস্তৃত হইরাছিল। রাজা হইয়! সমসের প্রজাদিগকে সথুশাসনে 
বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি অনেক হিন্দু ব্রাহ্মণকে ব্রন্ষোত্তর দিয়াছিলেন ; বালারে প্রত্যেক 
জিনিষের মূল্য ধার্যা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারিত না৷ (১৭৪৯-৫১ থুঃ)। 
মুল্য-তালিক1 এইরূপ :--চাউল-_/১ সের । লঙ্কামরিচ--/১ সের-€৫ | গুড়--/১ সের 
-২১০। লবণ--+১ সেক্স- ২০। রস্থুনপিয়াজ--”১ সের-২১০। কার্পাশ--4১ সের -/৫। 
কলাই /১ সের-৫। মুস্তরি /১ সের-₹২১ | মটর /১ সের-২১০| অড়হর 
/১ সের-/০ 1 মুগ +১ সের34/০। তৈল /১ সের ৩০। স্বৃত /১ সের আনা । 
বৃহৎ বঙ্গ/৭ ১ 


“আমি যুদ্ধ-জঙ্গ করি, 
তুমি অধিকারী ।” 


লগ্্দণমাণি কা-_-১৭৬* 
খুঃ প্যস্ত। 


১০৪২ বৃহৎ বঙ্গ 


এসকলই:বিরাখির ওজন ছিল। পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কালে বাজার দর ফিরূপ ছিল, ইহ! 
হইতে তাহ] বুঝা যায়| *“সমসের গাজির গানে” অনেক কৌতুকাবহ কথা আছে। 
চন্তর ও উৎসব নামে ছুই নাপিত তাহাকে নিদ্রিত অবস্থায় খেউরি করিয়া! পুরস্কার 
পাইয়াছিল। ক্ষৌর-কাধ্যের সময়ে তীহার ঘুম ভাঙ্গে নাই। তিনি স্বীয় প্রাসাদে স্কুল 
খুলিয়া বহু ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন, তাহাতে সন্দীপ হইতে এক অন্ধ হাফেজ আনাইয়া তিনি 
কোরান পড়াইতেন, হিন্দুস্থান হইতে মৌলভি আনাইয়। আরবি পড়াইবার ও জুগদিয়! হইতে 
'রু মহাশয় আনাইয়। বাল] এবং ঢাক হইতে মুনসী আনাইয়! পারশী পড়াইবার ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। প্রাতে ৬্টা হইতে ১০টাঁ এবং মধ্যান্কে ১২টা হইতে ৪টা,_পড়িবার 
এই সময় নির্দিষ্ট করিয়। দিয়াছিলেন। গাঁজি শাসন-সংক্রান্ত এরূপ কড়াকড়ি নিয়ম 
করিয়াছিলেন যে, চোর-দস্থ্যর উৎপাত ত্রিপুরা রাজ্য হই অন্তহিত হইয়াছিল। সমসের 
গাঁজির এক কন্তাকে ঢাকার নবাব বিবাহ করেন। ইহার পরে পুনঃ পুনঃ মুশিদাবাদে 
যাইয়। গাঁজিকে আলিবর্দি খা নবাবের সঙ্গে দেখা করিবার হুকুম আসিতে লাগিল। ঢাকার 
নবাবের নিষেধে গাজি প্রথমতঃ তথায় যাইতে দ্বিধা বোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অবশেষে 
এরু দন্ন্যাসীর প্ররোচনায় গাজি ১৭৫১ খৃঃ অবে মুশিদাবাদ গেলেন। এদিকে আবু বখর 
নবাবকে বুঝাইয়াছিলেন “ভাটার বাঘ বন্দী করি ছাড়ি দিবা .কেনে। আসিয়া! মারিবে 
দেশ সম্মুখে সে রণে। কাড়ি নিল দক্ষিণশিক জমিদারে মারি। রাজবংশ খেদাইল 
'রোসনাবাদ (ত্রিপুর! ) কাড়ি। অগ্ঠাপি ভাল আছে বন্দী করি আনি। নতুবা পশ্চাতে তব 
হবে পেরশোনি।” ভীত হইয়া নবাব নিমরাজি হইলেন, বিনা অপরাধে গাজিকে তোপের 
মুখে ফেলিয়৷ হত্যা করা হইল। “ছুঃখীরাম চগ্ডাল বলবান্‌ অতি। গাজীর সহিত তার 
আছিল পীরিতি। পাঁচ শত লোক জন তার সঙ্গে ছিল। গাজির পরিবার সেই দেশে 
আনি দিল।” 

রুষ্চমাণিক্য ১৭৬০ খুঃ অব রাজা হন। রামগঙ্গ। বিশারদ নামক এক পণ্ডিত 
'কৃষ্ণমালা, নামক পুস্তকে ইহার বিস্তৃত কাহিনী লিখিয়াছেন। 


এ ১৭৮" ২. কিন্তু ইংরেজাধিকারের পূর্ব পথ্যস্ত আমি এই পুস্তকের বিষয় 
নিদ্দিই করিয়াছি, সুতরাং এই স্থানে ত্রিপুরার ইতিহাস শেষ 
করিলাম । 


আমর! ত্রিপুর-রাজ্যের ইতিহাসে বাঙ্গালী জাতীর গৌরব করিবার অনেক বিষয় 
পাইয়াছি। এই রংশ শুধু ভারতের প্রাচীনতম রাজ বংশ নহে, ইহার কীর্তিকথ! চিরম্মরণীয় 
এবং বঙ্গের ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিতেছে । ইহার 
কয়েকটি স্থানে স্থৃতিস্তস্ত স্থাপিত হইলে তাহা বাঙ্গালী গাতির 
দর্শনীয় পুণ্যস্থানে পরিণত হইবে। 

(১) যেখানে প্রতীত হইতে ৫ম স্থানীয় মহারাজ হিমতির (হামতরফার ) শ্মশান 
লোক-স্বতিতে অক্ষর করিবার জন্য “বৈকুষ্ঠপুর” স্থাপিত হইয়াছিল, (২) মহারাজ, 


ত্রিপুরার গৌরব-কথা। 


বঙ্গের প্রাদ্দেশিক ইতিহাঁস-_ত্রিপুরারাজ) ১১৪৩ 


কীন্ডিধরের (ছেং থোম্ষার ) বৈজয়স্তী-স্বরূপা মহারাণী ত্রিপুরা-স্ন্দরী যেখানে হাস্তিপৃষ্ঠে 
আরঢ়া হুইয়া৷ গোৌড়েশ্বরের সেনাপতি হারাবস্ত খার সোণার পাগড়ীর উপব শ্তবীয 
বিজয়-চিহন লাঞ্ছিহ করিয়! দিয়াছিলেন, ৩) যেখানে এই বীর-রমণীর ছৃর্ধষ সমরে লঙ্গ 
সৈন্ত হত হইয়াছিল__এবং উদ্ধে কবন্ক-দর্শনের পরিকল্পনা করিয়া রাজ! বিশ্মিত হইয়াছিলেন, 
রাজ-জামাত! সেই শোণিতার্জ শব-সম্কুল রণ-ক্ষেত্রে বসিবার জন্ত তিলমাত্র স্থান ন! দেখিয়া 
বিশালকার হস্তীর দস্ত খড়গাঘাতে কাটিয়। রাজার জন্থ সাময়িক সিংহাসন প্রস্তুত করিয়। 
দিয়াছিলেন-_ত্রিপুরার রাজ্ঞী কর্তৃক গৌড়ের এই পরাজয়-কাহিনী চিধন্মরণীয় করিবার ক্ষ 
এই সকল স্থানে কোন স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা কর! কি উচিত নহে? যেখানে যেখানে ত্রিপুর- 
রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজধানী ছিল, যথ! ত্রিবেগ, খলংমা ছাবুলনগর, কাইচারঙ্গ, 
আচরঙ্স, তারক, বিশাল গড়, খুটিমুড়া, নাকিবাড়ী, থানাংচি, ধোপা-পাথর, লাউগঙ্গা, 
মোহরী গন্গণ, তেলাইরঙ্গ, মণিপুর, উদয়পুর--সেই সকল স্থান এখন নিশ্চিহ্ন, ইহাদের 
স্মৃতিচিহ্ন রাখার কোন ব্যবস্থা হইতে পারে। 

(৪) যেখানে হুসেন শাহের সৈম্তদিগকে উপগ্রুপরি মহারাজ ধন্যমাণিক্যের সেনাপতি 
মহাবীর চয়চাগ জয় করিয়াছিলেন, যেখানে ত্রিপুর-সেনার আট মাস ব্যাপী চেষ্টার 
পর অষ্ট হস্ত দীর্ঘ ও তিন হস্ত প্রশস্ত গোধিকার সাহায্যে অজেয় থানাংচি হুর্গ জয় 
করিয়াছিলেন, তথায়ও একটি স্থৃতিস্তস্ত উত্থিত হইতে পারে। (6) মহারাজ অমর 
মাণিক্যের অমর কীর্তি 'অমর-দীঘি” এখনও বিদ্ভমান, এই দীঘির খনন-কাধ্য ১৫৭৭ খুঃ 
অর্যে আরস্ত হইয়। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়,__এই থনন-কার্যে সহায়তা করিবার জন্ত 
সামস্ত-রাজারা লোক পাঠাইয়াছিলেন, শ্রীপুরের চাদ রায় ৭০০, বাকৃলার বনু ৭৭০, 
গোয়াল পড়ার গাজি ৭০০, ভাওয়ালের ব'্জা ১০০০, সরাইলের রাজ। ইসা খা ১০০০, 
তুলুয়ার রাজা ১০০০, একথ! পূর্বে অমরমাণিক্যের রাজত্বপ্রসঙ্গে একবার লিখিয়াছি ; 
সেই অমর-দীঘির তীরে এক স্থৃতিস্তম্ত রচন! করিয়া তন্মধ্যে এই কথাগুলি উৎকীর্ণ করিলে 
ত্রিপুররাজবংশের গৌরবের বিষয় হইতে পারে। (৬) যেখানে যুবরাজ রাজধর--ইসা খাঁ 
প্রভৃতি সামন্ত-রাজগণ সহ তোরাপের (শ্রহট্রের ) রাজ ফতে সিংহকে ভীষণ যুদ্ধের পর 
পরাজয়পূর্বক বন্দী করিয়া লইয়া! আসিয়াছিলেন-_সেই স্থানে সুর্্৷ নদীর তীরে গোধারাণী- 
পল্লীতে বিজয়ন্তস্ত উিত করিয়। সেই জয়বার্তী চিরম্মরণীয় করিবার যোগ্য। (৭) এরূপ আরো 
অনেক স্থান আছে, বাছল্য-ভয়ে তাহার উল্লেখ করিলাম না। যেখনে যেখানে মহারাণীর! 
সহমৃতা হইয়াছিলেন,__তাহার উল্লেখ রাজমালায় আছে-_ সেখানে সেখানে সমস্ত বাঙ্গালী- 
জাতির তপ্ত অশ্রুর অর্থ দ্বারা-_সেই পুণ্যশীলাদের স্াতি অভিনন্দিত হইতে পারে। (৮) এই 
কার্য্য ব্যয় খুব বেণী হুইবার নহে। শুধু প্রস্তরলেখ প্রস্তুত কর! ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তস্ভ রচনার খরচ 
কতই বা পড়িবে? আমার মনে হয় এক একটি স্তস্ভে ১৫৭২ টাকার বেশী খরচ হয় ন1। 

ত্রিপরার রাজারা অনেকেই বাঙ্গলাভাষার উৎসাহবদ্ধক ছিলেন-_তাহারা যে সমস্ত 
সংস্কৃত গ্রন্থ বাজলায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন,.__সেগুলি কোথায় গেল? তাহ! কি 


১০৪৪ বৃহত ব 


পাওয়া যায় না? মহারাজ ধন্যমাণিক্য উৎকল-খণ্ড পাঁচালী এবং জ্যোতিষের যাত্রা 
রত্বাকরের বঙ্গান্থবাদ রচনা করাইয়াছিলেন, অমর-মাণিক্য 
ও বাণী কমল! সম্বন্ধে অনেক পলী-গীতিকা ছিল, ত্রিহুত 
হইতে গায়ক ও নর্তক আনাইয়। ধন্তমাণিক্য তাহার লোকদিগকে সেই সকল গীত 
বিগ্ুদ্ধ ভাবে গাহিতে শিখাইয়াছিলেন। মহারাজ ধর্শমাণিক্য (২য়) অষ্টাদশ পর্ব 
মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। আরও কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ 
ত্রিপুরেশ্বরগণের উংসাহ ও চেষ্টায় হইয়াছিল। এই সকল পুস্তক ও গান কোথায় গেল? 
আমার বিশ্বাস, সন্ধান করিলে উহা আংশিক ভাবেও উদ্ধার করা যাইতে পারিবে_-সেই 
সন্ধান করিবে কে? আমরা বর্তমান বিদ্ভোৎসাহী নরেশ শ্রীমন্মসহারাজ বীরবিক্রমকিশোর 
মাণিক্য বাহাদুরের দৃষ্টি এইদিকে সপ্রন্ধভাবে আকর্ষণ করিতেছি । ত্রিপুরার অনেক তাম্রপট 
ও প্রাচীন দলিল আমর! বন্গভাষায় লিখিত পাইয়াছি। 

ত্রিপুর-রাজদের অনেকেরই দান ও বদান্ততার উদাহরণ রাজমালায় পাওয়া ষায়__কিছু- 
দিন পূর্বেও ব্রিপুরেশ্বরগণ খুব বিলম্বে আহার ( মধ্যাহ্ন গত হইলে ) করিতেন, এবং আহারের 
পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিতেন, “আমার রাজ্যে কোন প্রজা অতুস্ত আছে 
কি?” তাহাদের দাঁনপত্রে লেখা থাকিত-_-ণ্যদি কেহ আমার 
বংশের লোপ করিয়! এই সিংহাসন অধিকার করেন, তবে আমি তাহার দাসানুদাস হইয়! শ্লাঘ! 
বোধ করিব, যদি তিনি আমার প্রদত্ত ব্রঙ্গোত্তরে হস্তক্ষেপ না করেন।” যদিও এই সকল রীতি 
পূর্ববযুগের সংস্কার__ভারতীয় অনেক রাজন্তের তামশাসনে এরূপ কথা পাওয়া যায়-__তথাপি 
যতবার ইহা! পাঠ কৰি, ততবারই সেই স্বতঃপ্রবৃত্ত দানশীলতার উৎস-_যাহ1 হইতে ইহার প্রথম 
উদ্ভব হইয়াছিল তাহা মনে পড়িয়া! সেই মহানুভব রাজাদের আদরের উচ্চতা জদয়ঙ্গম করিয়া 
থাকি। এখন রাজপ্রাসাদ হইতে এই মহৎ সংস্কারগুলি লুপ্ত হইয়া থাকিলে তাহ] দুঃখের বিষয় 
হইবে। পূর্বে রাজারা মেখলী রমণীদের কোমল হস্তের নিত্য নবনির্শিত কা'কুকার্ধ্যশোভিত 
ফুলের মশারি ও ফুলের শয্যায় শয়ন করিতেন ; আমি মহারাজ বারচন্দ্রমাণিক্যের শয়ন- 
গৃহে সেইরূপ শষ্যা হইত, তাহা জাশি ।--+সেই শয্যার রূপ ও স্ুরভিতে মন মুগ্ধ হইয়া! যাইবার 
কথা। এখন সে সকল রীতি আছে কি নাজানি না। মহারাজ কষ্ণমণিম!ণিক্য তাহার চির- 
শক্র মুললমা'ন সমসের গাজির প্রদত্ত ব্র্ষোত্তর ও অন্তান্ট দানের উপরও হস্তক্ষেপ করেন নাই। 

ত্রিপুর-রাজ্যে প্রঙ্গ৷ ও সেনাপতিদের যে কতটা ক্ষমতা ছিল, তাহাঁব অনেক উদাহরণ 
রাজমালায় দৃষ্ট হয়। ১৩১ সংখ্যক মহাবাজার অভিষেক সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে-_“সাঁধু 
বায় নামে তার ছোট ভাই ছিল। সর্ধলোকে রাজি হৈয়! তারে 
রাজা কৈল|” (যুঝার খণ্ড |) মহারাজ সাধুরায় ১২০০ খুষ্টান্দে 
জীবিত ছিলেন । ১৪৬৩ খুষ্টাবে মহারাজ ধন্তমাণিক্যেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা_-মহারাজ ধর্শমাণিকোর 
পুত্র মহারাজ প্রতাপমাণিক্যকে প্রজার! হত্যা করিয়াছিল! (প্প্রতাপ কনিষ্ঠ পুত্র লোকে 
রাজা করে। অধাশ্মিক দেখি তাকে লোকে' মারে পরে ।”_ রদ্বমাণিকা খণ্ড |) লিখিত 


বঙ্গভাষার উত্নাছ-দান । 


উদারত| ও দানশীলত|। 


গণতন্ত্র, প্রজাদের ক্ষমতা। 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ত্রিপুরারাজ্য ১০৪৫ 


মাছে, রাজা ইঞ্জ্রমাণিক্যের মাতার প্রিয় এক ব্রাহ্মণ আড়াই বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
এই ছুরাত্মাকে প্রজার হত্যা করিয়াছিল ( ১৫২৮ থুঃ)! ত্রিপুরেশ্বব জয়মাণিক্যকে উত্তেজিত 
সৈম্তেরা বধ করিয়া অমরমাণিক্কে সিংহাসনে স্থাপিত কবিয়াছিল (১৫৯৭ খুঃ)। 
অরাজকতা দেখিয়া যেরূপ প্রঞ্জাবা পালবংশের প্রদীপ গোপালকে অভিষিক্ত করিয়াছিল, 
১৬২৫ খুষ্টাব্দে ত্রিপুরার প্রজারা সেইরূপ কল্যাণমাণিক্যকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। 
“রাঁজপুত্র-পৌত্র নাই, নাহি রাজ-ত্রাতা। কাহাকে কবিব রাজা জানিয় সর্বথা। সেনাপতি 
মন্ত্িগণ চিন্তিত তখন। কাহাকে করিব রাজ না দেখি লক্ষণ | মহামাণিক্যবংশে কল্যাণ 
নাম খ্যাতি । যশোধর-কালে কৈলাগডে সেনাপতি । করিছে অনেক যুদ্ধ সেই মতিমান্‌। 
রাজযোগ্য হয সেই দেখি বিষ্বামান। এসব চিন্তিয়া সেনা পাত্র মিত্রগণ। কল্যাণ নাম 
সেনাপতি বৈসে সিংহাসন ।” ( কল্যাণমাণক্য খণ্ড )। ত্রিপুরা-রাজবংশের ইতিহাসে এইরূপ 
উদাহরণ আরও আছে। আমরা এক গোপালকে লইয়া এদেশে গণতাপ্তিকতার প্রমাণ খাড়া 
করিয়াছিলাম। কিন্তু ত্রিপুর-রাজবংণে এইরূপ কত গোপাল দেখিতে পাইতেছি। অব্শ্ 
একথা বল! উচিত, যে সকল বাজাকে প্রঙগাবা নির্বাচিত করিয়াছিল, তাহাদের ধমনীতে 
রাজরক্ত কম-বেশী প্রবাহিত পাঁকিত। ত্রিখুব-রাজ্যের একটা ইতিহাস আছে_-এইজন্। এই 
সকল কথা জানিতে পারিলাম। অন্তান্ট দেশের ইতিহাস লুপ্ত হওয়াতে তাহাব প্রমাণ নাই; 
কিন্ত আমার মনে হয় হিন্দুস্থানের প্রাদেশিক রাঙ্যগুলির সকলেরই এক আদর্শ ছিল। 

ত্রিপুরার পূর্ণ-গৌরবের সময়ে এই বাজোব সীমানা নিম্লিখিতবপ ছিল :-_উত্তরে 
ভূটান--ব্রন্দপুত্র বাঁ তৈরঙ্গ নদ, পশ্চিমে গাড়ো পাহাড়--কোচবিহারের সীমান্ত পর্যন্ত এবং 
ময়মনসিংহের নেন্কাণা, কিশোরগঞ্জ সমেত ঢাকানগরীর পুর্বে 
মেঘনা নদী পধ্যস্ত, পশ্চিম-দক্ষিণে £মহেরকুল, চট্রগ্রাম ও ধোপার 
পাথরের দক্ষিণ পর্যাস্ত, সময়ে সময়ে ভুলুয়াও অধিকৃত হইত | দক্ষিণে রাঙ্গামাঁটা, লিকাপাহাড় 
প্রভৃতি এবং পূর্ব সীমান্তে প্রাগ্জ্যোতিষপুর লইয়া! খলংম!, থানাংচি প্রভৃতি। প্রাচীন 
ত্রিবেগ হইতে ত্রিপুররাজ্য আরো পূর্বে সরিয়া আসিঘ! উত্তর-দক্ষিণে অনেকটা বিস্তৃতি লাভ 
করিয়াছিল । 

ত্রিপুর-রাজবংশ-_রাজমালার নবসংস্করণের ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয় যেরূপ 
বংশলতা দিয়াছেন, তদন্ুসারে :--১ চন্দ্র, ২ বুধ, ৩ পুরুরবা, ৪ আয়ু, ৫ নহুষ, 
৬ যযাতি, ৭ দ্র, ৮ বক্র, ৯ সেতু, ১০ অনর্ত, ১১ গান্ধার, ১২ ধর্ম, 
১৩ ধৃত, ১৪ ছন্দ, ১৫ প্রচেতা, ১৬ পরাচি (শতধর্্ম ), 
১৭ পরাবস্থ, ১৮ পারিষদ, ১৯ অরিজিত, ২০ সুজিত, ২১ পুরুরবা (২য়), ২২ বিবর্ণ, 
২৩ পুরু সেন, ২৪ মেঘবর্ণ ২৫ বিকর্ণ ২৬ বন্গমান, ২৭ কীর্তি, ২৮ কনীয়ান, 
২৯ প্রতিশ্রবা, ৩০ প্রতিষ্ঠ, ৩১ শক্রজিৎ, ৩২ প্রতর্দন, ৩৩ প্রমথ, ৩৪ কলিনা, ৩৫ ক্রম, 
৩৬ মিত্রারি, ৩৭ বারিবহ্‌, ৩৮ কার্খুক; ৩৯ কলিঙ্গ, ৪০ ভীষণ, ৪১ ভান্ুমিত্র, ৪২ চিত্রসেন, 
৪৩ চিত্ররথ, 8৪ চিত্রায়ুধ, ৪৫ দৈত্য, ৪৬ ব্রিপুর, ৪৭ ত্রিলোচন, ৪৮ বীরসেন, ৪৯ তয়দক্ষিণ, 


সীমান। ৷ 


বংশাবলী। 


১০৪৬ বৃহৎ বজ 


৫০. দক্ষিণ, ৫১ তরদক্ষিণ, ৫২ ধর্ম্মতরু, ৫৩ ধর্্পাল, ৫৪ সধর্্া, ৫৫ তরবঙ্গ, ৫৬ দেবাছ, 
৫৭ ন্রাঙ্ষিত, ৫৮ ধর্মীঙ্গদ, ৫৯ কুল্মাঙ্গদ, ৬০ সোমাঙ্গদ, ৬১ নৌধুগরায়, ৬২ তরজ্জুঙ্গ, ৬৩ রাজধর্্ম 
( তররাজ ), ৩৪ হাঁমরাজ, ৬৫ বীররাজ, ৬৬ শ্রীরাজ, ৬৭ শ্রীমান, ৬৮ লক্ষ্মীতর, ৬৯ রূপবাণ, 
৭* লক্ষ্মীবাণ (মাইলক্্রী), ৭১ নাগেশ্বর, ৭২ যোগেশ্বর, ৭৩ নীলধ্বজ ( ঈশ্বরফ ), ৭৪ বন্ুরাজ 
( রঙ্গখাই ), ৭৫ ধনরাজফা, ৭৬ হরিহর (মুচংফ ), ৭৭ চন্দ্রশেখর ( মাইচঙ্গফ। ), 
৭৮ চন্দ্ররাজ € তরুরাঁজ ), ৭৯ ত্রিপলি ( তরফলাই ), ৮০ সুনস্ত, ৮১ রূপবস্ত, 
৮২ তরহোম, ৮৩ হরিরাজ, ৮৪ কাশীরাজ ( কচরফা ) ৮৫ মাধব ( কোলাতরফ] ), 
৮৩৬ চন্দ্রফ1,) ৮৭ গজেশ্বর, ৮৮ বীররাজ, ৮৯ নাগেশ্বর, ৯০ শিখিরাজ, ৯১ দেবরাজ, 
৯২ ধুসরাঙ্গ, ৯৩ বারকীত্তি, ৯৪ সাগরফা, ৯৫ মলয়চন্দ্র, ৯৬ ব্ুর্ধ্য রায়, ৯৭ ইন্ত্রকীন্ডি, 
(আচঙ্গ ফগাই ), ৯৮ বীরসিংহ, ৯৯ স্থরেন্ত্র ( হাঁচুংফা ), ১০* বিমান, ১০১ কুমার, 
১০২ সুকুমার, ১০৩ বীরচন্দ্র ( তৈছরাও ), ১০৪ বাজ্যেশ্বর, ১০৫ নাগেশ্বর, ১০৬ তৈছংফা 
(তেজংফা), ১০৭ নরেন্দ্র, ১০৮ ইন্ত্রকীন্তি ( ২য়), ১০৯ বিমান (পাইমরাজ), ১১০ যশোরাজ, 
১২১ বঙ্গ, ১১২ গঙ্গারায়, ১১৩ চিত্রগণ ( ছাক্রুরায় ), ১১৪ প্রতীত, ১১৫ মারিচি, ১১৬ গগন 
(কাকুথ ), ১১৭ কীত্তি ( নওরাজ ), ১১৮ হিমাতি (যুঝারফা৷ বা হামতরফা ), ১১৯ রাজেন্জু 
( জঙ্গীফ। ), ১২০ পার্থ, ১২১ সেবরায়, ১২২ কিরাট ( ধর্দরপা বা! ডুঙ্কুরফা ), ১২৩ রামচন্দ্র 
( খারুংফা ), ১২৪ নৃসিংহ ( ছেংফনাই ), ১২৫ ললিতরায়, ১২৬ মুকুন্দফা, ১২৭ কমলরায়, 
১২৮ ক্রষ্দাস, ১২৯ যশোরাজ, ১৩৭ উদ্ধব ( মোচংফা! ), ১৩১ সাধুরায়, ১৩২ প্রতাপরায়, 
১৩৩ বিষুওপ্রসাঁদ, ১৩৪ বাণেশ্বর, ১৩৫ বীরবাহু, ১৩৬ সম্রাট, ১৩৭ চম্পকেশ্বর, ১৩৮ মেঘ, 
১৩৯ ধর্মনধর (ছেংকাছাগ), ১৪০ কীর্তিধর (ছেংযুমফ1), ১৪১ রাজন্ুর্য (আচংফা1), ১৪২ মোহন 
( খিচুংফ), ১৪৩ হরিরায় ( ডাঙ্গরফা), ১৪৪ বাজাফা, ১৪৫ রত্বফা (রদ্বমাঁণিক্য ), 
১৪৬ প্রতাপমাণিক্য, ১৪৭ মুকুটমাণিক্য (মুকুন্দ ), ১৪৮ মহামাণিক্য, ১৪৯ ধন্দ্মাণিক্য 
(২য়), ১৫০ প্রতাপমাণিক্য, ১৫১ ধন্মাণিকা, ১৫২ ধ্বজমাপিক্),। ১৫৩ দেবমাণিক্য, 
১৫৪ ইন্ত্রমাণিক্য, ১৫৫ বিজয়মাণিক্য, ১৫৬ অনন্তমাণিক্য, ১৫৭ উদয়মাণিক্য, ১৫৮ জয়মাণিক্য, 
১৫৯ অমরমাণিক্য, ১৬০ রাজধরমাণিক্য, ১৬১ যশোধরমাণিক্য, ১৬২ কল্যাণমাণিক্া, 
১৬৩ গোবিন্দমাণিক্য, ১৬৪ ছত্রমাণিক্য, ১৬৫ বামদেবমাণিক্য, ১৬৬ বত্বমাণিক্য (২য়), 
১৬৭ নরেব্্রমাণিকা, ১৬৮ মহেক্দ্রমাণিক্য, ১৬৯ ধর্মমাণিক্য ( ২য়), ১৭০ মুকুন্মমাণিকয, 
১৭১ জয়মাণিক্য, ১৭২ ইন্দ্রমাণিকা, ১৭৩ বিজয়মাণিক্য, ১৭৪ কৃষ্খমাণিক্য। 

পরবর্তী রাজগণ-_১৭৫ রাজধরমাণিক্য, ১৭৬ রামগঙ্গামাণিকা, ১৭৭ ছুর্গীমাণিক্য, 
১৭৮ কাশচন্ত্রমাণিক্য, ১৭৯ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য, ১৮ ঈশানচন্দ্রমাণিক্য, ১৮১ বীরচন্দ্রমাণিক্য, 
১৮২ রাধাকিশোর মাণিক্য। ১৮৩ বীরেন্্কিশোর মাণিক্য, ১৮৪ আহাল্লাভ, 
শ্রীল্রন্িজ্রমন্কিশোন্র ণিক্ত্য। 

শুধু ভারতবর্ষে কেন চীনদেশ ছাড়া! জগতে এরূপ সুদীর্ঘকাল এক রাজবংশ রাজত্ব 
করিয়াছেন, এরপ দৃষ্টান্ত নাই। প্রথমে এই বংশের রাজধানী ছিল সগর দ্বীপের কপিলা..মের 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ব্রিপুরারাজ্য ১০৪৭ 


নিকট। ৩২ সংখ্যক নৃপতি প্রতর্দন সগরদ্বীপের রাজধানী ছাড়িয়। কিরাতদিগকে পরাজয়- 
পূর্ববক কাছাড়ে.যাইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বর্তমান ত্রিপুররাজ্য সংস্থাপিত করেন । এই 
কিরাত-জাতি-বেষ্টিত হইয়! ইহারা অনাধ্য আচার ও উপাধি 
অবলম্বন করেন। ৭৩ সংখ্যক রাজার সময় হইভে ত্রিপুর-রাজগণ 
অনেকে “ফা” ( পিতা! ব' প্রভূ ) উপাধি ধারণ করিয়াছেন। চীনদেশের প্রভাবান্থিত “হালাম, 
নামক পার্বত্য জাতির এক সময়ে ত্রিপুরাঞ্চলে বিশেষ প্রভূত্ব ছিল, সেই জাতির সংস্পর্শে 
আসিয়া ত্রিপুরায় পুনরায় আর্ধ্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিপত্তি আরন্ধ হুইবার পূর্বে ত্রিপুর-রাজগণ 
উক্ত চীন-প্রভাবান্বিত হালাম জাতির ভাষা হইতে অনেক সময়ে উপাধিগুলি গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। এইভাবে শক ও হুণ রাজার তাহাদের নিজেদের নামের সঙ্গে হিন্দু উপাধি গ্রহণ 
করিতেন (১২০ পৃঃ)। এই "হালাম” ভাষার প্রচলন এত বেশী হইয়াছিল যে ধন্তমাণিক্য 
( ১৪৬৩ খৃঃ-১৫১৩ থুঃ) পর্যস্ত রাজত্বের প্রথম সময়ে বাঙ্গল! ভাষা বুঝিতে পারিতেন ন|। 
ৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাবীতে ব্রাহ্গণ্য ধর্মের পুনরুখানে, বৌদ্ধ গ্রভাব এদেশ হইতে সম্পূর্ণ লোপ 
পাইবার পর, সংস্কৃত ও পসভাষার” ( বাঙ্গলা ভাষার ) প্রচলন এভদ্দেশে বেশী হইয়াছিল। 
শ্মরণাতীত কাল হুইতে ত্রিপুরার পার্বত্য প্রদেশে বয়ন-শিল্পের প্রচলন আছে। 
পাছুড়ি, ছুবেড়া, পরী (আসন) প্রভৃতি বস্ত্র প্রায় সমস্ত পাহাড়িয়া রমণীরাই প্রস্তত 
করিতে পারেন। যুধিষ্টিরের সম-সাময়িক বলিয়া! কথিত স্থুলোচন 
রাজা শিল্পের বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনিই তদেশে 
কার্পাস-বস্ষেৰ বেশী প্রচলন করিয়াছিলেন । ১৪১ স্থানীয় রাজা রাজ-সুর্যের ( আচঙ্গ ফা) 
মহিষী জয়ন্ত-রাজ-কুমারীই রাজ-পরিবারে বস্ত্রশিরের উৎকর্ষ সাধন করেন। তাহার 
পুত্রবধূ পরে এবিষয়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ! সম্ভবতঃ জয়ন্ত-রাজ-কুমারী আচঙ্গ ফার 
মহিষীই ত্রিপুরার সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্ত্র শরয়াণ্র উদ্ভাবন করেন। এই “রিয়া” প্রাচীন 
কালের, স্ুপ্রসিদ্ধ “কাচুলী* ইহাতে নানারূপ ফুল-লতাঁ, পশুপক্ষী, মনুষ্য ও দেব-দেবীর 
মুর্তি সুত্রঘার! গ্রস্তত হইত। এই *রিয়” শুধু রাজপরিবার ও ঠাকুর সাহেবদের গৃহ- 
ললনারাই প্রস্তত করিয়! থাকেন; ইহার বাবহারও তাহাদের মধ্যেই আবদ্ধ। মসলিনের 
ন্যায় রিয়ার আদরও বঙ্গে সর্বজন-বিদিত। ত্রিপুরেশ্বরগণের অনেকেরই শিল্পের দিকে 
এতটা ঝৌক ছিল যে শিল্ের পটুত্ব দেখিয়! তাহার! রমণীকুল হইতে মহিষী নির্বাচন 
করিতেন। কথিত আছে, উদরমাণিক্য শিল্পকুশলী ২৪৩টি রমণী বিবাহ করিয়াছিলেন, 
ইহাদের প্রত্যেকেই বন্ত্রশিল্পে কৃতী ছিলেন ( ১৫৭২-৭৬ থুঃ)। ভ্রিপুর-রমলীগণ এখনও হাতের 
চরক1 ছাড়েন নাই, ১৯২০ সনের সেন্সাসে তৃষ্ট হয়, পার্বত্য-ত্রিপুরায় মোট ৩৪,৮৫৬ 
ঘর গৃহস্থ, তন্মধ্যে ৩১,৪৮৫ খানি তাত চলিয়াছে | বয়ন- 
শিল্পের সঙ্গে স্বর্ণখচিত গজদস্তের পাটীর জন্যও ত্রিপুর-বাসীরা 
খ্যাতি লাভ করিয়াছিল । মহারাজ বিজয়মাণিক্য ( ১৫২৫-৭২ থৃঃ) ধ্বজঘাট হইতে অনেক 
কাহস্ত-বণিকু আনিয়। ত্রিপুরায় কীসাঁপিতলের শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা 


হালামদের উপাধি। 


জিপুরার শিল্প । 


১০৪৮ বৃহত্ বঙ্গ 


রাজোর পার্বত্য-প্রদেশে ও সমতল ক্ষেত্রের যেখানে সেখানে ধাতব ও প্রস্তরনির্মিত 
মৃণ্তি পাওয়া! গিয়াছে । 

ত্রিপুরাব কোন কোন স্থানের প্রস্তরে ক্ষোদ্দিত এবং পাহাড়ের গায় উৎকীর্ণ মুর্তি ুষ্ট 
জন্মিবার পূর্বের বলিয়া বোধ হয়। বিশেষ করিরা উল্লেখযোগ্য উনকোটা তীর্থের উনকোটাশ্বর 
শিব। যে যুগে মনুষ্য-কল্পনা অতিকায় মৃর্ভি ধারণা করিতে ভালবাসিত, এই মূর্তি সেই 
যুগের। শত শত ভগ্ন ও অদ্বভগ্ন ক্ষোদিত অজ্ঞাত দেব-ুন্তি-সঙ্কুল ধুসর পর্বতে উনকোটাশ্বর 
এখনও সমাধি আশ্রয় করিযা দীড়াইরা আছেন। কৈলাসহর হইতে কাছাড়ের সীমা 
পর্যান্ত__উনকে।টা তীর্থ__এই দেবতার অধিকার-ভৃক্ত বলিয়া মনে হইতে পারে। এই মহা" 
মুত্তি পর্বত খুঁড়িয়! প্রস্তুত হইযাছিল, ইনার নিম্মভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । মূর্তির এক কান 
হইতে অপর কান পর্য্স্ত ২১ ফুট এবং সমগ্র মুভিটি ১৮০ ফুট। গৌঁফের একট! দিক্‌ 
ভগ্ন, অপর দিক্‌ ছুই ফুট তিন ইঞ্চি। ত্রিপুরার একটি পল্লীতে আর একটি মহাকায় 
দেবমুদ্তি আছেন, ইনি মুন্ময় এবং নিদ্দিষ্ট সময় পরে ইহাকে সংস্কার করা হয়__ এই মুর্তিও 
স্মরণাতীত কাঁল হইতে পুর্জিত হইতেছেন। 

ইতিহাস পধ্যালোচনা করিলে জানা যায়, মুসলমান ইতিহাস-লেখকেরা অনেক 
সময়েই সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। রাজা বীব হাথীর ( বিষুপুবে ), রাজ টাদরায় 
( গৌডদ্বারে ), ত্রিপুর, কোচবিহার ও আসামেব রাজারা ঘুমলমানা- 
ধিকাবেব অনেক কাল পণথ্যন্ত বঙ্গেশ্বরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা করিরা 
মধো মধ্যে যুদ্ধে জবী হইয়াছেন। সোলেমান খার শালক 
সেনাপতি মমারক খাঁকে পুজক চন্তাই চতুদ্দশ দেবতার নিকট বলি দিয়াছিলেন, একথা 
মুসলমান লেখকের! গোপন কবিযা গধাছেন, অথচ রাজমাল।ব লেখকেবা তাহাদের 
পরাজয় গোপন করেন নাই। ধন্তমাণিক্য বছ যুদ্ধে হুসেন সাহের সৈম্া পরাভূত 
করিয়াছেন, কিন্তু পাঠানদেব 'আশ্রিত কবি শ্রীকরণ নন্দী লিখিয়াছেন, পত্রিপুর-নৃপতি 
যার ভরে এডে দেশ। পর্ধত-গহববে গিয়া! কবিল প্রবেশ 1” এদিকে উদয়মাণিক্যের 
সঙ্গে পাঠানদের যুদ্ধে ত্রিপুরসৈন্থ গুরুতর ক্ষতি সহ্‌-পূর্বক হারিয়া গিয়াছিল, রাজমালায় 
লিখিত হইখাছে__ণপঞ্চ সহত্র পাঠান পিল এই রণে। চল্লিশ সৃহত্র পড়ে ত্রিপুরার গণে ।৮-_- 
আমরা কোচবেহারের ইতিহাসেও মুসলমান লেখকদের এই পক্ষ-পাতিত্বের পরিচয় 
পাইয়াছি। [হুন্দুদেব প্রাদেশিক ইতিহাসগুলি লুপ্ত হইয়াছে, এজন এইরূপ ক্ষেত্রে 
সত্যনির্ণ ছুরূহ হইয়াছে । 

এক সময়ে ত্রিপুরবাজ্য উত্তর সীমানার পার্বত্য-প্রভাবে পড়িয়া_-অনার্ধ্য রীতিনীতি 
গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু রাজারা ক্রমাগত নিম্ন ভূমে অভিযান করিয়া, কেহ কেহ খ্বিখ্বিজযে 
প্রবৃত্ত হইয়৷ বাঙ্গালীদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাপাশে বদ্ধ হইয়্াছেন। 
ধন্যমাণিকোর পূর্বে ত্রিপুর-দেশ বাঙ্গালীদিগকে শক্রু বলিয়! গণ্য 
কারত; ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে বাঙ্গালীদিগকে বলি দেওয়া হইত। ধন্ঠমাণিক্া এই 


হিন্দু ও মুসলমান 
ইতিহাঁন-লেখক। 


বাঙ্গালীর সঙ্গে ঘনিঠত। | 


বঙের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ত্রিপুরারাজা ১০৪৯ 


ছূর্নাতি ও শক্রতার স্থলে সৌহার্দ্য ও শাস্তি স্থাপন কবেন, কিন্তু তাহার পৌত্র বিজয়- 
মাণিক্যের সময়েও নির্বাপিত বহ্ছির[কিছু কিছু স্ফুলিঙ্গ দেখা দিত। উক্ত রাজা খণ্ডল- 
বাসী বাঙ্গালীদের এরূপ ছূর্গতি করিয়াছিলেন যে বন্ত্রাভাবে তাহার! বৃক্ষপত্র পরিয়া 
লঙ্জা নিবারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, বিক্রমপুরের ভদ্র-সমাজে ইহার অকথ্া 
অত্যাচার ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে। এদিকে ইনিই আবার বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণদিগকে 
মুক্তহস্তে স্বর্ণ ও ভূমি দান করিয়াছেন। তাহার পূর্ব-বঙ্গে দিখ্বিজয়ের ফলে একদিকে 
যেমন জনসাধারণের অকথ্য কষ্ট হইয়াছিল, অপর দিকে ক্রমশঃ বাঙ্গীলীদিগের সঙ্গে 
পার্বত্য-ত্রিপুরার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়া! এরূপ অবস্থা দাড়াইল যে, যদিও রাজ্যের সীমান্তে 
টিপ্রা ভাষা এখনও প্রচলিত রহিয়াছে--তথাপি সমগ্র ত্রিপুরা! দেশ এখন বাঙ্গলা সমাজের 
অঙ্গীয় হইয়! গিয়াছে এবং বাঙ্গলাভাষা গ্রহণ করিয়াছে। ধন্যমাণিক্য পাঠানদিগের 
নিকট হইতে বলপূর্ধক মেরহরকুল, পাঁটকারা, গঙ্গামণ্ডল, বরদাখাত, বিষণ উড়ি, 
প্রভৃতি পরগন! কাঁড়িয়া লইয়াছিলেন। উত্তরে খানাংচি বাজ্য এবং কুকী অধ্যুষিত সমস্ত 
পাহাডিয়া দেশ তিনি ভীষণ যুদ্ধের পর দখল করিয়াছিলেন, উষ্টগ্রাম তিনি এবং পরে 
[বজয়মাণিক্য দখল করিক্বাছিলেন। বিজয়মাণিক শ্রীহট্র জয় করিয়া স্বর্ণ-গ্রামের পাঠান- 
দিগকে দলন-পুর্বক পন্মাতীর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপুত্রের 
পূর্বতীর হইতে পশ্চিমে জাহৃবী (বুড়ী গঙ্গা) এবং সরস্বতীর তীর পথ্যস্ত বিশাল জনপদ 
তীহার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। এই ভাবে ত্রিপুরেশ্বর বঙ্গের এক প্রকাণ্ড 
বিভাগ স্বাধিকাবে আনিয়া বাঙ্গলার শিক্ষাদীক্ষা ও শিল্প পার্বত্য-প্রদেশে প্রচলিত 
করিয়াছিলেন । এক কালে এই সমস্ত স্থান মহাত্ারতের শিক্ষায় প্রভাবাস্বিত হইয়াছিল) 
রাজারা মহাভারত ও অপরাপর শীস্ত-্স্থের বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন, উত্তর কালে 
মহাপ্রভুর সাঙ্গোপাঙ্গের বংশধরেরা' খোল করতাল লইয়া এই রাজ্যকে প্পেমধর্মে 
দীক্ষা দিয়াছিলেন। আমি দেখিয়াছি, কুমিল্লায় পাহাড়িয়া কুকীর। কাষ্ঠ বিক্রয় করিতে 
যখন নিম্ন-ভূমে অবতরণ করে, তখন তাহাদের কেহ কেহ বটতলার প্রকাশিত চৈতন্ত- 
চরিতামৃত ক্রয় কবিয়া লইয়] যায়। প্রায় অদ্ধ শতান্দী পুর্ব্বে মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য 
বৈষ্ণব-শান্ত্রপ্রকাশের জন্য বহুরমপুরের রামনারায়ণ বিগ্ভার্রকে এক লক্ষ টাক! দিয়া 
বৈষ্ণব-সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন । 

এই রাজাদের কাহিনী পাঠ করিলে দৃষ্ট হইবে_-ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেক 
রাজাই বসন্ত রোগে প্রীণত্যাগ করিয়াছিলেন। সে দেশে কি বাঙ্গল! টাকা লওয়ার রীতি 
প্রচলিত ছিল ন1? ত্রিপুরারাজ্যে যে এই ব্যাধি খুব সংক্রামক 
ভাবে কোন কালে দেখা দিয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। 
মহারাজ মহামাণিক্য, ধন্তমাণিক্য, ধর্মমাণিক্য, বিজয়মাণিক্য, ছত্রমাণিক্য ইহার! সকলেই 
বসম্ত রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া রাজমালায় লিখিত হইয়াছে ; মহাঁমানিক্য 
১৪৩১ খৃঃ অব্দে, ধর্মমাণিক্য ১৪৬২ থুঃ অক্ধে, ধন্তমাণিক্য ১৫১৫ থৃঃ অবে, বিজয়মাণিক্য 


বসশু রোগ । 


রি 


১৩৫০ বৃহৎ ব 


১৫৭০ থৃঃ অন্যে, ছত্রমাণিক্য ১৬৬০ থৃঃ অবে প্রাণত্যাগ করেন। ১৪৩১ ৃষ্টাব্ব হইতে ১৬৬০ 
ৃঃ অব্ব--এই ২২৯ বৎসরের মধ্যে ৫ জন নৃপতি পর পর বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করেন, 
রাজমালার এই উক্তির মধ্যে কিছু ভুল আছে বলিয়াই মনে হয়। 
আর একটি কথা, বহু পূর্ব হইতে এই রাজকাহিনীতে বান্গলার দ্বাদশ মগ্ডুলাধিপের 
কথা পুনঃ পুনঃ পাওয়া যাইতেছে-__ইহারাই বাঙ্গলার “বারভঞ1৮| ধর্্মঙ্গল কাব্যেও ইহাদের 
রনি কথা আছে। গোৌড়েশ্রগণ কর্তৃক দ্বাদশ সামস্ত-রাজ নিযুক্ত 
করার প্রথা বহু প্রাচীন। প্প্রাচীনকালে ব্রিপুররাজ্য ৭,৫০০ 


বর্থ মাইল ব্যাপক ছিল।” 


পম পল্লিচ্চেদ 
প্রাগ্জ্যোতিষপুর 


প্রাগ্জ্যোতিষ পুরপ্রাচীনকালে অতি বিস্তৃত স্বাধীনরাজ্য ছিল; এক এক সময়ে এই 
রাজ্য সিলেটের অনেকাংশ গ্রাস করিয়া পূর্ববঙ্গের বহুস্থান নিজ কুক্ষিগত করিয়াছিল। বহুকাল 
প্ধ্যস্ত কোচবিহার এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, এবং বঙ্গের ভাটিদেশ মৈমনসিংহের পূর্বাংশ 
এমন কি ঢাকা পর্যন্ত এই রান্দ্যের অধিকার-ভুক্ত হইয়াছিল। ঢাকা! জেলার উত্তরাংশে 
বিশেষ ভাওয়াল ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে প্রাগ্জ্যেতিবপুরের বহু মুদ্রা আমরা দেখিয়াছি । 
প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অন্ত নাম কামরূপ । এখানে বহু প্রাচীনকাল 
হইতে কামাখ্যা দেবী প্রতিঠিত থাকিয়া! এই রাজ্যের গৌরব বর্ধন 
করিতেছেন । তান্ত্রিক-ধর্মের অভ্যুদয় ও বিকাশ এই তীর্থেই বিশেষ রূপে হইয়াছিল। 
প্রাগৈতিহাসিক যুগে নরক, ভগবত, মুর প্রভৃতি রাজার! এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন ; 
মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি বু পুরাণে ইহাদের বিষয় বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। 
বাণ রাজাও সেই যুগের এক কীর্তিমান্‌ পুরুষ ইহারা সকলেই কৃষ্ণছেষী ছিলেন । রামায়ণে যে 
নরক রাজার উল্লেখ পাওযা যায়-_কৃষ্ণের সমকালিক নরক কখনও তিনি হইতে পারেন না। 
এই নরক কর্তৃক দেবমাতা 'অদিতির কর্ণের কুগুল হরণ করার অপরাধে কৃষ্ণের সঙ্গে তাহার 
যুদ্ধ হয়, কৃষ্ণ ইহাকে ও ইহার প্রধান সেনাপতি মুরকে বধ করিয়! কুগুল গ্রহণ করেন। 
জয়দেব এই নরক ও মুরের কথ তাহার অমর-গীতিকার স্তোত্রে উল্লেখ করিয়াছেন : 
“মধুমুর-নরক-বিনাশন গরুড়ান হে--শ্রীমুখচন্দ্রচকোর জয় জগদীশ হরে।” বাণের কষ্ঠা 
উষাকে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ গন্ধর্ধ-রীতিতে বিবাহ করেন, বাণ তাহাকে কারাগারে 
নিক্ষিপ্ত করেন,_-এইনুত্রে কৃষ্ণের সঙ্গে বাণের যুদ্ধ হুয়। ইহার রাজধানী শ্রীহট্রের লাউর- 
নগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া কেহ কেহ দাবী করিয্াছেন। বাণ শিবের ভক্ত ছিলেন। 


প্রাগৈতিহাসিক বুগ্। 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস--প্রাগ্জ্যোতিষপুর ১০৫১ 


কথিত আছে, শিব ইহাকে স্বীয় পুত্র কার্তিকেয় হইতেও বেশী ভালবাঁসিতেন। প্রাগৈতিহাসিক 
যুগের বীরগণের সম্বন্ধে এইরূপ নানারূপ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। এঁতিহাঁসিকগণ সেগুলির 
মধ্যে অবশ্য অনেক কথা অগ্রীহহ করিতে পারেন, কিন্ত তাই বলিয়! রাজাদের অস্তিত্বে 
অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই। 
হরিবংশ ও মহাভারত পাঠ করিলে জান যায় প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজারা অতি 
পরাক্রান্ত ছিলেন এবং ইহার! যুধিষ্টিরের সময়ে ভারতীয় রাজগ্ঠবর্গের পুরোভাগে অবস্থিত 
ছিলেন। ইহাদের অনেকেই প্রাচ্য-সম্রাটু জরাসন্ধের সঙ্গে সখ্যস্থত্রে আবদ্ধ ছিলেন। 
প্রাচ্যবিগ্ঠামহার্ণৰ নগেন্দ্রনাথ বস্ত্র মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন, রামায়ণের বর্ণনায় যে লোহিত- 
সাগর পাওয়া যায়, তাহ! আরবের পশ্চিমে অবস্থিত “রেড সি” নহে, তাহা! লৌহিত্য নদ । 
এই নদ এককালে হয়ত সাগরোপম ছিল, বনমালের তাম্রশাসনে এই নদকে “লৌহিত্যসিন্ধু” 
ব্ল। হইয়াছে। বলবন্মার তাত্রশীসনে ইহাকে “বারিধি” ও রত্বপালের শাসনে “সিন্ধু এবং 
ইন্দ্রপালের শাসনে “সরিৎপতি” নাম দেওয়া হুইয়াছে | ইহার বর্তমান নাম করতোয়া । 
সম্ভবতঃ এই সাগরোপম বাধা অতিক্রম করিতে ন' পারিয়া ভারত-বিজয়ী জাতির। গৌড় দেশ 
পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া এইখানে ঠেকিয়া পড়িতেন। নগেন্দ্রবাবু প্রমাণ করিয়াছেন, 
এই স্থানে বেদোক্ত পণিজাতি ও আধ্যগণের নান! শাখা বেদের সময় হইতে বসবাস 
করিতেছেন, এখান হইতে পণি (বণিক জাতি) পৃথিবীর সর্বত্র বাণিজ্য-জাহাজ লইয়। যাতায়াত 
করিত, এখনও এখানে চর্মোপবীতধারী খধির বংশধরগণ ঠিক বেদমন্ত্রের স্তায় মন্ত্র 
উচ্চারণ করিয়া হোমকার্য্য করিয়া থাকেন। গেট সাহেব লিখিয়াছেন--খাস বঙ্গদেশে 
যেরূপ সমস্ত জাতি মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে, আসামে তাহ] হয় নাহ । আসামে বছু- 
পূর্বকীলের আচার ব্যবহার লইয়৷ এক এক জাতি স্বী& বয় স্বাতন্্া রক্ষা করিয়া আছে। এই 
দেশকে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার একখানি সংক্ষিপ্ত ও জীবন্ত ইতিহাস বলা যাইতে 
পারে। এ্তিহাঁসিকগণের তীক্ষ সন্ধানী উৎসুক দৃষ্টির আলো-রেখা এখনও এই পার্বত্য 
প্রদেশের নিগুঢ় নিকেতনে প্রবেশ করে নাই। এই খনি আবিষ্কৃত হইলে অনেক মূল্যবান্‌ 
ধ্রতিহাঁসিক তথ্য এখান হইতে পাওয়া! যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এককালে বশিষ্ঠের 
মত মহধি নাকি কামাখ্যা দেবীর মন্দির হইতে বিতাড়িত হইঞাছিলেন, তথায় প্রবেশ 
লাভ করিতে পারেন নাই । লৌহিত্য নদের তীরে যুগে যুগে যে রাষ্ট্র ও ধর্ম বিপ্লবের অভিনয় 
হইয়াছে, তাহার সন্ধান করার স্থান এখানে নহে, স্থতরাং প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিষয় 
লইয়৷ আমরা বিলম্ব করিব না। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে আধ্যাবর্তে-_বিশেষ গৌড়দেশে 
উহাদের কি দান, তৎসন্বন্ধে হই একটি কথা বলিব। 
১। বাণলিক্গ ( মৃহরীজ বাণের দ্বারা পুজিত একরপ শিবলিঙ্গ ) আর্ধ্যাবর্তের 
সর্বত্র শৈবগণ কর্তৃক বিশেষ আদৃত। কথিত আছে অন্য প্রকার 
সানি? শত শত শিবলিঙ্গ পূজার যে ফল, একটিমাত্র বাণলিঙ্গ-পৃজার 


ততোধিক ফল। 


১০৫২ বৃহ বঙ্গ 


২। কামাখ্যাতীর্থ, সমস্ত হিন্দুর একটি প্রধান ধর্শস্থান, _এই স্থানে তান্ত্রিক যাছু- 
বিস্তার এতটা প্রচলন হইয়াছিল যে, এককালে অন্ততঃ গৌড়দেশবাসী সকল তান্ত্রিক 
সর্বববিষয়ে কামাখ্যার দৌহাই দিতেন। বাঙ্গলা শত শত পল্লীগাথার 
যাঁছুবিগ্ভার কথা হইলেই কামাখ্য। তাহার একমাত্র শিক্ষার স্থল 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; এমন কি বহু উদ্দি শব্ব-কণ্টকিত “মুসলমানী বাঙ্গলায়” লিখিত 
পুথিতেও আমরা যাছ্বিষ্া-প্রসঙ্গে কামাখ্যা দেবীর উল্লেখ পাইয়াছি। পুরুষকে ভেড়া 
করিয়া! রাখিবার যে সকল টোন আছে, বাঙ্গলা৷ দেশ এক বাক্যে কামরূপ-বাসিনীদিগকেই 
সেই টোনার একমাত্র অধিকারিণী বলিয়া জানে। কালীঘাটের পটুয়ারা সেদিন পর্যন্তও 
কামরূপ বা কাম্তাবাসিনীদিগের এইরূপ ভেড়া বানাইবার ছবি আ্বাকিয়া বিক্রয় করিত। 

৩। কামরূপের চিত্রভাস্বরদের নাম ইতিহাস-বিশ্রত। চিত্রকর ও চিত্রকরীর 
বহু উল্লেখ আমর! ভারতীয় সাহিত্যে পাইয়াছি। অজন্তাঁ প্রভৃতি জগঘিখ্যাত স্থানে 

রা হিন্দু ও বৌদ্ধগণের চিত্রনিদর্শনের অভাব নাই। কিন্তু চিত্রাঙ্গদাই 
ভারতীয় সাহিত্যে চিত্রকরী বলিয়া! সর্বপ্রথম উল্লিখিত হইয়াছেন, 
ইনি বাণ-রাজকন্ত! উষার সঙ্গিনী ছিলেন এবং মনুষ্যের প্রতিক্কতি এরূপ সুন্দরভাবে আকিতে 
পারিতেন যে তদস্কিত ছবিগুলি মুকুরে বিশ্বিত মুষ্তির ন্তায় অবিকল হইত। বহু চেষ্টার পর 
এই চিত্রকরীর চিত্র দেখিয়! উষ৷ অনিরুদ্ধের প্রথম পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন । হরিবংশ- 
পুরাণে এই বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে বণিত আছে। তৎপরে সংস্কৃত সাহিত্যের নানা স্থানে 
চিত্রবিদ্ঠার উল্লেখ আছে-_উত্তর-চরিতে রামের বাল্যজীবনের চিত্রলেখমাল! দর্শনে রাম, 
লক্ষণ ও সাতার পূর্বস্থৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল; শুকুস্তলা নাটকে রাজা ছত্মস্ত যে ছবি 
আীকিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহ চিত্র-শিল্পেব অতি হুস্ম জ্ঞানের পরিচায়ক । কেহ 
কেহ বলিয়! থাকেন, দূরত্ব'বোধক রেখা এখং আশা ও ছায়া ভারতীয় শিল্পী আকিতে পারিতেন 
না। 'অজন্তার চিত্রাবলীতে জিনিষ ও আসবাব-পত্রের আকৃতি ও সংস্থান এরূপ যথাযথ- 
ভাবে প্রদণশিত হইয়াছে যে তাহ! দেখিয়া কোন্‌ দ্রব্য কতটা দুরে__তাহা স্পষ্ট বোঝা ষায়,__ 
উহা! এদেশে বিদেশী সভ্যতার দান নহে | বিদূষক বলিতেছেন-__ *সাহু বঅস্ন | মহুরাবথাণ- 
দংসণিজ্জে! ভাঁবাগুপ্পবেসো | খলদি বিঅ মে দিটুঠী ণিঞপরদপ্পদেসেন্।” (ব্যস্ত, সাধু! 
অবস্থানের নৈপুণ্যে ভাবের সমাবেশ সুন্দর হইয়াছে, নিম্ন ও উন্নত অংশগুলিতে যেন দৃষ্টি 
সথলিত হইতেছে)। এই নিক্নোন্নত স্থান-প্রদর্শন আলে! ও ছায়ার সম্যক্‌ জ্ঞান ব্যতীত হইতে 
পারে না। ছুম্স্ত তাহার ছবির অন্কনের যে পূর্ব-কল্পনা দিয়াছেন, তাহাতে শিল্প-কুশলতা ,ও 
অন্তূ্টি বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে-_পশাখালঘ্বিতবন্থলন্ত চ তরোর্নিশ্বাতুমিচ্ছাম্যধঃ | 
শৃঙ্গে কষ্ণমগন্ত বামনয়নং কগডুয়মানং মৃণীম্” (শাখা হইতে বন্ধল ছুলিত, এইরূপ একটি 
বৃক্ষের নীচে মৃগী কৃষ্ণ মুগের শৃঙ্গে আপনার বাম নয়ন ঘষিতেছে ইহাই আআঁকিতে ইচ্ছ। করি )” 
কবির দৃষ্টি ও চিত্রকরের দৃষ্টি এখানে “মিশিয়া স্বর্ণ জড়িত যেন হীরা” হইয়াছে। ভারতীয় 
চিত্রকলার অন্যতম আদি স্থান প্রাণজ্যোতিষপুর | 


কামাখ্যাতীর্থ। 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_প্রাগ্জ্যোতিষপুর ১০৫৩ 


আবন্ঠ পল্ভ্িচ্ছ্ছেদ 
এতিহাসিক যুগের আদিকাল 


আদি যুগের উপকথার কোয়াসা-বিজড়িত অস্ফুট তরুণালোকের রাজ্য ছাড়িয়া আমরা 
এঁতিহাসিক যুগে অবতরণ করিব। এ পর্যন্ত কামরূপ রাজ্যের দশখানি তাত্রশাসন 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । ১। ভাস্কর বন্ার নিধনপুরে প্রাপ্ত তাত্রশাসন। 
২। হঞ্জর বন্মীর হাযুংখলে প্রাপ্ত তাত্রফলক । ৩। তেজপুরে প্রাপ্ত 
মহারাজ বনমালাঁর তামলিপি । ৪। নৌরগীয় প্রাপ্ত বলবর্শীর তাত্রশাসন। ৫। বড় গীয়ে 
প্রাপ্ত রত্বপালের ১ম তাত্রশাসন। ৬। সোয়ালকুচিতে প্রাপ্ত এ রাজার তাঅশাসন। 
৭। গৌহাটিতে প্রান্ত ইন্দ্রপালের প্রথম তাঅশাসন। ৮। গুয়াকুচিতে প্রাপ্ত এ রাজার ২য় 
তাম্রশীসন। ৯ । ধর্মপালের শুভঙ্কর পাটক লিপি। ১০। এ রাজার পুষ্পভদ্রা লিপি । ইহা! 
ছাঁড়া হর্জর বন্দীর প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিও এস্থলে উল্লেখযোগ্য | 

১। ভাম্কব বন্দীর তাম্রলিপি সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে উৎকীর্ণ। এই ভাস্কর 
বন্মার সময়ে ৬৪৬ খৃষ্টাব্দে হিউনসাং তাহার সভায় আতিথি হুইয়াছিলেন। কনোজাধিপ হর্ষের 
সঙ্গে গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের যুদ্ধের প্রাক্কালে ইনি কনোজের সঙ্গে 
মৈত্রী স্থাপন করেন। ভাত্র-শীসনখানি কর্ণসুবর্ণ স্কন্ধাবার 
হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। হয়ত সাময়িক ভাবে তখন উক্ত রাজধানী ভাস্কর বর্্মার 
অধিকৃত ছিল। ভাস্কর এন্ীর পরিচয়স্থলে তাত্রশাসনে বণিত হইয়াছে, ইনি কৃষ্ণকর্তৃুক 
নিহত ন্রক রাজেঘ বংশোদ্তব। নরকের পুত্র ৬৮+ত্ত”_তৎপুত্র বজুদত্ত। নরকবংশীয় 
রাজারা তিন হাজার বৎসর রাজত্ব করার পর সেই বংশে খুষ্টায় চতুর্থ শতাব্দীতে পুস্থাবর্্া 
রাজা হুইয়াছিলেন। ১ পুষ্য বন্ধ, ২ সমুদ্র বর্ম, ৩ বল বর্শা (দত্তা দেবীর গর্ভজাত ), 
৪ কল্যাণ বনী ( রত্বাবতীর গর্ভজ ), ৫ মহেন্দ্র বন্ধ ( যজ্ঞবতীর গর্ভজাত ), ৬ নারায়ণ বর্ধা 
(রাজ্তা স্থব্রতার গর্ভজাত ), ৭ মহাভূত বন্ধ (দেববতীর গর্ভজাত), ৮ চন্তরমুখ বন্মা ( দেববতীর 
গর্ভজাত ), ৯ স্থিত বন্দী ১০ স্ুস্থিত বন্মী (নয়ন দেবীর গর্ভজ।ত শ্রীমৃগাঙ্ক উপাধি ), ১১ 
সুপ্রতিষ্ঠিত বন্দী শামা দেবীর গর্ভজাত)। ভাস্কর বর্মা এই স্থুপ্রতিষ্ঠিত বর্মার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও শ্তামা দেবীর গর্ভজাত। কথিত আছে ইনি "স্বীয় বাহুবল দ্বার! সমস্ত 
সামস্তচক্রের বল খর্ব করিয়া” সার্বভৌম নৃপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কানোজের 
সহিত মৈত্রী নিবন্ধন ইনি পশ্চিম হইতে বহু ব্রাহ্মণ তাহার রাজ্যে আনয়ন করিয়া হিন্দু 
ধর্মের বৈজয়স্তী উড়াইয়াছিলেন। 

২। হর্জর বন্মী_এই অন্শাসনে খুপ্তাব্ব ৫১০ পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং ৮২৯ থুষ্টাবব। 
ইহা হারপ্লেশ্বর স্বন্ধাথার হইতে প্রকাশিত, সম্ভবতঃ এই স্থানটি তেজপুরের নিকটবর্তী ছিল! 


তাজ্রশাসন। 


ভাক্কর বন্মা--৭৪৩ থুঃ। 


১০৫৪ বুহও বঙছ 


হর্জর বর্শার পিতার নাম প্রালস্ত ও মাতার নাম জীবদা, ইনি সালম্তত্ত-বংশসভূত। ইহার 
পুত্র স্ুপ্রসিদ্ধ রাজা বনমাল! | শ্শ্রীমান্‌ হর্জর দেব সিংহাসনে 
আরঢ় হইয়া দেবগণ কর্তৃক ইন্দ্রের ন্যায়, প্রণত রাজগণ কর্তৃক 
পরিবৃত হুইয়া! সর্ধ-তীর্থবারি-পরিপূর্ণ মাঙ্গল্য রৌপ্য-কলসের জলের দ্বার বণিগ্জন-পুরঃসর 
সঘংশ-জাত রাজ-পুত্রগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হুইয়াছিলেন ” 

এ। বনমাল, অনুমান নবম শতাবীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি 
মহারাজ হর্জর বর্মার পুত্র। এই অনুশাসনে ঘৃষ্ট হয়, ইহারা নরক ও ভগদত্ের বংশীয় 
বলিয়া দাবী স্থাপন করিক্ছেন। শাসনখানির সংস্কৃত নির্দোষ 
ও অতিশয় কবিত্বপূর্ণ__বিশেষ লৌহিত্য নদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটি। 

৪| বল বর্ম, ইনি বনযাল বন্মীর পৌত্র, দশম শতাব্দীর প্রথম-ভাগ ইহার রাজত্ব 
কাল। এই অন্থশাসনে ভক্কিমান্‌ মহারাজ বনমাল-দেবের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, 

দন শক্রোধ বা হান্তে তাহার মুখ-বিকৃতি কেহ দেখেন নাই, কোন 
নীচ বা অভদ্র কথা তিনি উচ্চারণ করেন নাই, সর্ধদ1 হিতবাক্য 
তাহার মুখে শোনা যাইত। তাহার বিশাল ও অতুল্য প্রাসাদশ্রেণী নানা চিত্র- 
সমন্বিত এবং বহু প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ছিল।” বোধ হয় সেই প্রাচীন আদর্শে এখনও আসামের 
রাজপ্রাসাদ নিম্মিত হইয়া! থাকে । গেট সাহেবের পুস্তকে প্রদত্ত রাজপ্রাসাদের ছবি দ্রষ্টব্য । 
এই অনুশাসন হইতে জান! যাঁয়, বনমাল দেবের পুত্রের নাম জয়মাল,_-ইহার উপীধি 
বীরবাহু, বল বর্ম তাহার পুত্র। 

৫। রত্বুপাল__সময় খুষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্বভাগ। যদিও সালম্তস্তবংশীয় 
নৃুপতিগণ আঁপনদিগকে নরক-ভগদত্ববংশীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তথাগি বোধ হয় 

তাহার! সেই প্রাচীন রাজবংশের ফেহ ছিলেন না। রত্বপালের 

0 অন্ুশাসনে ইহাদিগকে হ্রেচ্ছবংশসম্ভৃত বলিয়া নিন্দাবাদ করা 
হইয়াছে! রত্বপালের অন্গশাসনে আছে--*বংশানুক্রমে নরকবংশীয় রাজারা পৃথিবী 
পালন করিয়াছিলেন, কিন্তু ছুর্দেববশতঃ শ্লেচ্ছাধিপতি সালস্তস্ত সেই শীঁসনভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ..... তাহাদের একবিংশতিতম রাজ! ত্যাগসিংহ নির্বংশ অবস্থায় স্বর্গারূঢ় 
হওয়াতে 'পুনশ্চ আমাদের নরকবংশীয় রাজারই প্রয়োজন, এই স্থির করিয়া প্রজাগণ'****" 
্রীবন্দ পালকে রাজ। মনোনীত করিয়াছিলেন।” রদ্বপাল- ত্রক্ম-পালের পুত্র। ইহার 
পরাক্রমের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, ইহার রাজধানী, প্রাগ্জোতিষপুরের দুর্জয়ানামক 
নগরী--(১) শকরাজরপ ক্রীড়াঁপক্ষীর দৃঢ় পর্জর, (২) খর্জরাধিপতির জর-স্বরূপ, (৩) ছু্দাস্ত 
গৌরাধিপতিরূ্প হস্তীর কুট পাঁকল (একরূপ হভ্তিরোগ ) সদৃশা, (৪) কেরলেশ্বররূপ 
পর্বতের ঘর্স্বরূপ, (৫) বাহিক ও ভাঁয়িক (কাশ্শীর রাজ্যের সন্নিহিত প্রদেশ ) রাজ্যের 
আতঙ্কজনক ছিল। এই সকল রাজাদের সঙ্গে রত্বপাঁলের কোথায় কিভাবে সংঘর্ষ হইয়া 
ইহার প্রীধান্ত স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা! নির্ণয় কর! কঠিন। 


হঞ্ছর বর্ঘা । 


বনমাল। 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাঁস-_প্রাগ্জ্যোতিষপুর ১০৫৫ 


৬ও ৭। রত্বপালের পুত্র পুরন্বর-পালের অকালমৃত্যুতে তৎপুত্র (রদ্বপালের পৌন্র ) 
ইন্ত্রপাল রাজ! হইয়াছিলেন, সময়-__-একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। ইহার তাত্রশীসনের 
শিববন্দনাটি বড় সুন্র। আমরা! বৈষ্ণবপদে পুনঃ পুনঃ 
রনি পাইয়াছি, রাধা-কৃষ্ণ বাঁজি রাখিয়া! পাশী খেলিতেছেন__“হারিলে 
তোমারে দিব বেশর কাচুলি। লিনিলে লইব তোমার মোহন মুরলী।” অনুশীসনের 
বন্দনায় পাওয়া যাইতেছে, হরগৌরী বাজী রাখিয়া পাশা খেলিতেছেন ও শিব পরাস্ত | 
গৌরী বলিতেছেন, “তোমার সর্বস্ব-_খট্টাঙগ, পরশু, বৃষ, শশিকলা প্রভৃতি আমি জিতিয়াছি, 
কিন্ত সমস্তই আমি ফিরাইয়! দিলাম, কেবল গঙ্গা! আমার জলবহুনার্থ কিস্করী হইয়া! থাকুক ।” 
৮| ধর্মপাল__এই বংশের আদি পুরুষ ব্রহ্ষপাল, ২য় রত্বপাঁল ১ ৩য় ইন্ত্রপাল, ৪র্থ 
গোপাল, ৫ম হর্ষপাল, ৬ষ্ঠ ধর্মপাল। ধর্মপাল দ্বাদশ শতাবীর 
প্রথম ভাগে বিগ্মান ছিলেন । 
ভাস্কর বর্শমার সময়ে প্রাগ্জ্যোতিষপুর রাজ্য চতুদ্দিক্‌ বেড়িয়! ১৬৬৭ মাইল ব্যাপক ছিল। 
কানিংহামের মতে সমস্ত ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকা ভূমি, কোচবিহার এবং ভুটান এই স্থুবিস্তৃত 
রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। চীন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে “সু” জনপদ 
এবং শ্রীহট্রেব কতকাংশও প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধীন ছিল। 
গেট সাহেব বলেন, এই বংশের ইন্দ্রপাল রাজাকে বল্লালের পিতা বিজয় সেন পরাস্ত 
করিয়াছিপেন। এই যুগের কোন সময়ে তিষাদেব নামক প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজা 
পাল-সমাটের বিরুদ্ধাচঃরণ করাতে বৈগ্ধদেব নামক তাহার ( কুমারপালের ) ব্রাঙ্গণ 
মন্ত্রী কর্তৃক পরাস্ত ও নিহত হন। বৈদ্যদেব তথাকার রাজা হুইয়াছিলেন ( ২৭০ পৃঃ)। 


ধর্মপাল। 


সীমা । 


ডনগ্তক্ম পলিচ্ছ্ছেগ 
পাঁঠান-আক্রমণ ও ক্রমশঃ আধকার-সঙ্কোচ 


এই বিপ্লবের পরে আমরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম সময়ে মহম্মদ ইবন্‌ বক্তিয়ার খিলিজির 
আপাঁমের বিরুদ্ধে অভিযান করার সংবাদ পাইতেছি। বদ্ছিয়ার বহু বিড়দিত হইয়া এই রাজার 
হত্ত হইতে কথক্চিৎ নিষ্কতি পাইয়া মৃত্যুর জঙ্ঠ বাঙ্গল! দেশে ফিবিয়। আসয়াছিলেন। ১২৫৭ খু 
অবে যুজবক তোগ্রেল থা কামরূপের বিরুদ্ধে অভিযান করিষা কিয়ৎকালের জন্য বিজয্কী 
হুইয়াছিলেন, একটি মসজিদ পর্যস্ত স্থাপিত হইয়াছিল,__কিন্তু বর্ধাগমে তাহার সৈত্য-সামন্ত 
কোথায় ভাসিয়া গেল! তিনি কামরপের্খবরের হাতে নিহত হইলেন। ১৩৩৭ ুঃ অয 


১০৫৬ বৃহত বঙ্গ 


মহম্মদ সাহার ১,০০,০০* অশ্বারোহী সৈন্য কামরূপ-রাজের যাছু-বিষ্ঠার প্রভাবে সমস্তই বিনষ্ট 
হইল। ( আলমগির নামা, ৭৩১ পৃঃ)। কিন্তু এই সময় হইতে প্রাগ্জ্যোতিষপুর বু খণ্ড- 
রাজ্যে পরিণত হইয়া প্রত্যেকটি কোন কোন পার্বত্য রাজবংশীয় নেতার অধিকারে আসিল। 
চুটিয়া রাজারা! স্থবর্ণশ্রী ও দিশাং নদীর পূর্ববভাগে, পশ্চিমে কাছাড় রাজগণ, এবং পরবর্তী 
সময়ে অহম্‌ রাজগণ, স্বীয় স্বীয় অধিকার লইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়াছেন। চুটিয়াদের উত্তরে 
এবং কাছাড়ীদের পশ্চিমে ক্ষুদ্র দ্র ভূঞা রাজারা (দ্বাদশ ভৌমিক ) আধিপত্য করিতেন। 
দক্ষিণে, পূর্ব্ব মৈয়মনসিংহে দূর্গাপুর, জঙ্গলবাড়ী, দশ কাহানিয়া, বোকাইনগর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
প্রদেশের রাজবংশীয় নেতারা এই সময়ে স্বাধীন হইয়াছিলেন। এদিকে কোচবিহার প্রবল হইয়! 
এক সময়ে প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অনেকাংশ গ্রাস করিয়াছিল। চুটিয়াদের আদি রাজা বীর পাল, 
-_-তৎপুত্র গৌরীনারায়ণ ( সোনা! গিরিপাল ) ভদ্রসেন নামক এক রাজাকে হত্যা করিয়া 
রত্বপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই বংশে গোৌরীনারায়ণের (রাজ-উপাধি রত্বধবজ পাল ) 
'পর নয়টি রাজ? হুইয়াছিলেন। অষ্টম রাজা ধীরনারায়ণের নাবালক পুত্রের অভিভাবক এবং 
জামাতা সাধক অহম্দের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া! নিহত হন। বারভূঞাদের আদিপুরুষ সমুদ্র, 
তৎপুত্র মনোহর,--মনোহরের কন্তা লক্ষ্মীর গর্ভে শাস্তনু এবং সামস্ত জন্মগ্রহণ করেন। 
সামস্তের বংশধর রাজধর নোয়াগীয়ে বরদোয়ীতে উপনিবিষ্ট হন, রাজধরের পুত্র কম্থমবরের 
দেশবিশ্রতকীন্তি মহাপুরুষ শঙ্কর দেবের কথা আমর পরে লিখিব। বার ভূঞ্াদের ক্ষমতা 
ও প্রতিপত্তি অহম্গণের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল। চুটিয়! রা'জগণের সময়ে কামাখ্যাদেবীর 
মন্দির নিত্য নরবলির রক্তে প্লাবিত হইত। কামতার রাজগণের শেষ বংশধর নীলাম্বর 
১৪৯৮ থুঃ অন্দে হুসেন সাহ কর্তৃক বিজিত হইয়াছিলেন। খেন রাজগণের আদি পুরুষ 
গরুড় রাখাল ছিলেন, তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়! হিন্দুধশ্ম 

কামৃত। দখল । ৫. 
গ্রহণ-পূর্ব্বক নীলধ্বজ উপাধিতে পরিচিত হইলেন। হ্যামিপ্টন 

কামতাপুরের রাজ্য ১৯ মাইল ব্যাপক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। নীলধবজের পুত্র 
চক্রধবজ এবং তৎপুত্র নীলাম্বর। এই নীলাম্বরের রাজ্জী ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর পুত্রের প্রেমে 
আবদ্ধ হন। রাজ। উহা! জানিতে পাঁরিয়া সেই মন্ত্রিপুত্রকে বধ করিয়া তাহার মাংস 
রীধাইয়া অজ্ঞাতসারে মন্ত্রীকে খাওয়ান। শেষে স্বয়ং ঘটনাটি মন্ত্রীকে জ্ঞাপন করেন। 
মন্ত্রী প্রতিশোধ লইবার জন্য অভিসন্ধি করিয়া হুসেন সাহার শরণ গ্রহণ করেন। হুসেন সাহ 
১২৯৮ খুঃ অব কামতাপুর অবরোধ করিয়া বু কালের চেষ্টায় কিছুই করিতে পারেন নাই। 
অবশেষে মন্ত্রীর পরামর্শে রাজ্জীর সঙ্গে হুসেন সাহের বেগম দেখা করিতে অন্থমতি লইয়! 
অন্তঃপুরে ছদ্মবেশী কতকগুলি যোদ্ধীকে প্রেরণ করেন। এই ভাঁবে কামতা মুসলমানের 
অধিরুত হয়। রাজা পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। ১৫৯০ খুঃ অব পর্যন্ত কামতা মুসলমান 
শ।/সনাধীন থাকে । ইহার পরে মুসলমানের! অহম্‌ রাজাদের রাজ্যের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করার 
ফলে, সমস্ত মুস্লমান সৈন্ত নিশ্চিহ্ন হইয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং পূর্ববাধিকৃত কামতা রাজ্যও 
তীহাদের হন্তচ্যুত তয়। ইহার পরে চন্দন এবং মদন নামক ছুই ক্ষুদ্র রাজার নাম পাওয়া 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_প্রাগ্জ্যোতিষপুর ১০৫৭ 


যায়, ইহারা বিশ্বসিংহের ভ্রাতা ছিলেন । এই বিশ্বসিংহ ক্রমবদ্ধিষ্ণ প্রতাপে-_প্রাগৃ্জ্যোতিষ- 
পুরের বড় নদী পর্য্যস্ত সমস্ত স্থান অধিকার করেন। 
অহম্রাজদের যে বুরুপ্রী আছে, গেট সাহেবের মতে তাহার পূর্বভাগ-_-যেখানে সৃষ্টিতত্ব 
ও বংশেব উৎপত্তির কথা আছে-_তাহ! ছাড] বাকী সবই বিশ্বাস-যোগ্য ! অনেকগুলি বুরুজী 
পাওয়া গিয়াছে,__গেট সাহেব বলেন, এই জাতির মত ইতিহাস- 
লেখক পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে বিরল,__এমন কি মুসলমানেরা ও 
তাহীদের সমকক্ষ নহেন। স্বষ্টিতত্ব তাহার! যাহা বর্ণন করিয়াছেন, গেট সাহেব বলেন, তাহা 
সম্পূর্ণরূপে মৌলিক, হিন্দুদের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই| কিন্তু সেই স্ষৃষ্টিততত্বের সার 
সঙ্কলন তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহাতে দৃষ্ট হয়-_শূন্ত পুরাণের স্থষ্টিতত্বের সঙ্গে ইহীর মূলতঃ 
কোন প্রভেদ নাই। ইহাদের মধ্যেও আদি-কালে যে প্রবল বস্তা জগৎকে পরিপ্লাবিত 
করিয়াছিল, তৎসন্বন্ধে উপগঞ্প আছে । 
অহম্রাজ টায়! ও খুনজাঁনের বংশ ৩৩০ বৎসব রাঙ্গত্ব করেন, তৎপরে রাজা খুঞ্চুর পৌত্র 
স্ুকাফ মাসামে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহারা সান-বংশীয় এবং মৌলং 
স্থকাফ।--১২২৮ ১২৬৮ ( সয়েলী নদীর তীরস্থ ) নগর হইতে আসামে আগমন করেন। 
খুঃ। ১২১৫ থৃ* অবে স্থকাফ! আসামে অবতরণ কবেন, তীহার সঙ্গে 
ছুইটি শ্বেত হস্তী, ৩০০ হাতী ও ৯,০০০ লোক ছিল | তিনি নাগাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া. 
মোরান, বোরাহী প্রভৃতি দেশের রাজাদিগকে পরাজিত করেন। তিনি ১২২৮ খুঃ হইতে 
সরাতিফা__১২৬৮১২৮১ ১২৬৮ খুঃ অন্ধ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । স্ুকাফার পু সুৃতিফা 
থু । ১২৮১ খৃঃ অব পর্যন্ত ১৩ বসব রাজত্ব করেন। নর নামক এক 
জাতি (সানবংশসন্ভৃত ) অপেক্ষারুত স্থুপভ্য এবং বীদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল; ইহাদের রাজা 
সুতিফার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, মগেরা তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। 
স্কতিফ1! নররাজোব কন্তাকে বিবাহ করিতে চান,--তাহাভে সম্মতি পাইলে সাহায্য করিবেন, 
হুবিনফা__১২৮১-১২৯৩ বলিয়া পাঠান। কিন্ত নররাজ তাহাতে সম্মত হন না। ইহার পরে 
খঃ। যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় তাহাতে ন্ৃতিফা বিজয়ী হইয়াছিলেন। পরবতী 
রাজ! সুবিনফা। ১২৮১-১২৯৩ খুঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব কবেন। ইনি রাজ্য বৃদ্ধি কবেন নাই, 
কিন্তু দেশের আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন, বরগোহাইন এবং বুড়া গোহাইন এই 
সুথাংফা_-১২৯৩ ১৩৩২ ছুই সেনাপতির মধ্যে তুল্যর্ূপে প্রজা! ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। 
ধৃঃ। সুবিনফার পুত্র স্থখাংফা চুটিয়া, কাছাড়ি, ও কামতার রাজাদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিয়াছিলেন, শেষোক্ত রাজার কন্ঠা 'রাজনী”কে ইনি বিবাহ 
করিয়াছিলেন | ইহার ৩৯ বৎসর-ব্যাপক রাজত্বকালে অহম্রাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি 
হইয়াছিল। 
তৎপর স্ুখাংফার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুখাংফা রাজা হন। তৎংকনিষ্ঠ চাওপুলাইএর ফড়যন্তরে 
ইহাকে বহুকাল ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। বস্ততঃ তাহার ৩৩ বৎসর-ব্যাপক দীর্ঘ 


বৃহৎ বঙ্গ/৭২ 


অহমৃরা গণ । 


১০৫৮ বৃহৎ বছ 


রাঁজত্ব-কাল একটা কণ্টকাকীর্ণ শয্যায় রাত্রিযাপনের মত অতি কষ্টে উদযাপিত হয়। 
এই রাজার মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা সুতুফা রাজা হন। 


হুথাংফা--১৩৩২-১৩৬৪ 


খুঃ। চুটিয়ার রাজার সঙ্গে কিছুকাল ইহাঁর যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল। কিন্ত 
নুতুফা--১৩৬৪-১৩৭৬ শ্বঃ। এই রাজা সন্ধির ছলে নদীতে লইয়া গিয়! বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক 
স্থতৃফাকে হত্যা করেন। 


চার বৎসর কাল সিংহাসন রাজশূন্ত থাকে এবং বরগোহাইন এবং বুড়া গোহাইন রাজ্য 
শীসন করেন। এই অবস্থা সস্তোষজনক না হওয়াতে সুখাংফার তৃতীয় পুত্র টায়াওখাম্টি 
রাজপদে অভিষিক্ত হন। চুটিয়া রাজার প্রতি প্রতিশোধ লইবার 
জন্য ইনি অভিযান করেন, এবং ইহার অন্ুপস্থিতি-কালে বড়রাণী 
ছোটরাণীকে মিথ্যা অভিযোগ দিয়া গর্ভাবস্থায় ব্রহ্গপুত্র-নদের মধ্যে 
নিঃসহায় ভাবে ভাসাইয়া দেন। চুটিয়ারাজ্য বিজয় করিয়া! রাজ1 ছোটরাণীর এই নিষ্ঠর 
অপমৃত্যুর কথ? শুনিয়া স্তস্ভিত হইয়া! পড়েন। কিন্তু বড়রাণীব ভয়ে কিছু করিতে সাহসী 
হন নাই! রাণী শেষে এপ অত্যাচারিণী হুইরা উঠেন যে, প্রজার! ক্ষিপ্ত হইয়] উঠিয়া 
নিরীহ রাজাকে হত! করে। 
আবার কতক সমরের জন্য রাজতক্ত শূন্য পড়িয়া থাকে । আমরা টায়াওখাম্টির 
ছোটরাণীকে জলে ভাপাইয়। দিবার কথ লিখিয়াছি; হাবাং গ্রমবাসী এক বুদ্ধ ব্রাহ্মণ 
তাহাকে জল হইতে উদ্ধার করেন, কিন্তু তিনি সন্তান প্রসব করিয়াই 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই অনাথ বালক ব্রাহ্মণের যত্বে পালিত 
হন, এবং, তাহার পরিচয় বিদিত হইলে, ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে “সুদাংফ+ 
উপাধি লইয়! রাজা হন | পুনঃপুনঃ .সামন্তবিগ্রহে ইনি ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, বিশেষ ইহাব 
ছশ্চরিত্রা রাণী নানা স্থানে যাইয়া টিপম্‌, খামূজাং 'ণবং «£ইটন্‌ প্রভৃতি দলের নেতৃবৃন্দের 
সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। ইহার সময়ে ব্রান্গণ্য ধর্মের প্রভাব অহম্জাতির মধ্যে বৃদ্ধি পায়। 
রাজার পূর্বতন আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি এই রাজ খুব বাড়াইয়৷ দিয়াছিলেন, রাজা 
থুব বীর ছিলেন-_যুদ্ধে সর্ব" পুরোভাগে থাকিতেন। পঞ্চদশ বর্ষে রাজা হইয়া! স্থদাংফা 
দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
ইছার পরে সুজাংফী_-১৪০৭-১৪২২, স্থফাকফা--১৯২৯-১৪৩৯, এবং স্থহেনফাঁ-১৪৩৯- 
১৪৮৮ খুঃ অব পর্যন্ত রাজত্ব করেন; ইহাদের রাজত্বকালে বিশেষ 
সুগাংফা হইতে হেনা কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ গ্য নাই এবং অহম্রাজ্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি 
54 হইয়াছিল। রাজা স্ুহেনফ1 নাগাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, কিন্ত 
রং _১৪০৭-১৪৩৯ কু কাছাড় রাছের সঙ্গে দুদ্ধে পরাস্ত হইয়া একটি রাজকন্তা, ১২টি 
নাতনি দাসী এবং ২টি হন্তী যৌতুক দিয়া সন্ধি করেন। স্ুহেনফাকে 
একদল আততায়ী ষড়যন্ত্র করিয়া! হত্যা করে। তৎপুত্র স্থপিংফার 
রাজ্জী স্বামীর সাক্ষাতে এক নাগ! রাজার রূপের প্রশংসা! করাতে রাজা কুদ্ধ হইয়া! তাহাকে এক 


টায়। ওখাম্টি--১৩৮*- 


১৩৮৭ খুঃ। 


সুদ|ংফ|--১৩৯৭-১৪ ০৭ 


খৃঃ। 


গুপিশফ1--১৪৮৮-১৪৯৭ খু 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_প্রাগ্জ্যোতিষপুর ১০৫৯ 


নাগাপল্লীতে নির্বাসিত করেন। পরবর্তী রাজা সুহংমংয়ের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব খুব 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল; অহম্ররাজেরা এই সময় হইতে 'ন্বর্গনারায়ণ' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন । 
১৫১৭ থুষ্টাঝে রাজী স্বীয় বাজ্যে আদমন্ুমারি করিয়া শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন । ইহার 
সঙ্গে চুটির রাজ ধারনারারণের অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়াছিল। পুনঃপুনঃ পরাজিত হইয়া 
বিদ্রোহ করাতে চুটিয়াঁরাজ্যটি »হম্-রাজ্যের অস্ততুত্ত করা হইক়্াছিল। এই সময়ে হুসেন 
সাহু অঙ্কম্রাজের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। হুসেন সাহার সৈশ্যমধ্যে ২৪,০০০ পদাতিক, 
বহু অশ্বীরোহী % অনেক যুদ্ধজাহাজ ছিল | প্রথমবার হটির1 যাইয় রাজ বর্ষাকালে 
হুসেন সাহার পুত্রসহ সমস্ত সৈগ্ত ধ্বংস করিয়াছিলেন ( রিয়াজুহ্থালতিন )। এই পরাজয়ের পর 
মুসলমানেব' আবার ছুইবার আক্রমণ করিধাছিলেন। তুরবক এবং হুসেন খাঁ বহু চেষ্টা করা 
সত্বেও কিছু কবিতে পারেন নাই, শেষে পরাজিত হইবাছিলেন; শেষোক্ত সেনাপতি নিহত 
হইয়াছিলেন এবং অহমবাজ শক্রশিবিরের ২৮টি হাতী, ৮৫০টি ঘোড়া, অনেক কামান, বন্দুক ও 
সোনা-রূপা পাইয়াছিলেন। সুহংমংকে কাছাড়ী, খামজাং, টাবলং এবং নামসাংএর নাগাদের 
সঙ্গে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু প্রায় সব্বরই ইনি বিজয়ী হইয়াছিলেন, এবং 
কোচ-রাজ বিশ্বসিংহ এবং মণিপ্ররাজের সঙ্গে সন্ধিস্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইনি 
বিশেষ পরাত্রম ও দক্ষতার সহিত বাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্ত ইহার পুত্র স্ক্লেনফ! ইহাকে 
এক ভৃত্য দ্বার হত্যা করেন। ইহার পূর্বে এই স্থক্লেনফা স্বীয় পিতার বিরুদ্ধে মুসলমানদের 
সঙ্গে ষড়বন্ত্র করিয়াছিলেন । সুক্লেনফা রাজ! হইয়া! পিতৃহত্যার অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ 
করিবার জন্য হত্যাকারীর ভ্রাতাদিগকে বধ করেন। ইহার 
রাজত্বকালে কোচ-রাজ নরনারায়ণের সঙ্গে বহু যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। 
নরনারায়ণের ভ্রাতা চিল: পার (শুরুধবজ ) অত্যস্ত বুদ্ধিযান্‌ ও মহাবীর 
ছিলেন। তাহার প্রভাবে অহম্রাজ কতককালের জন্য নিশ্রভ হইয়া পড়েন। নরনারায়ণ 
১৫৪৬ খুঃ অন্দ হইতে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিক্রারে নদী পর্যন্ত দখল করিয়৷ থারাঙ্গা, 
কলিযাবার প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করেন। 

সুক্রেনফার পুত্র সুখাম্ফী। ইনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া! যাওয়ায় ইহার একটি পা খোড়া 
হইয়া যায়, এবং ইনি “খোঁড়া রাজা” নামেই পরিচিত হন। নরনারায়ণের ভ্রাতা চিল রায় 
পুনরায় অহম্রাজকে আক্রমণ করিয়া তীহার পশ্চাদ্ধাবন-পূর্ব্বক 
নামরূপের চরাইখারং পর্য্স্ত গিয়াছিলেন। অহম্-রাজ সম্পূর্ণ পরাভব 
স্বীকার করিয়া! কোচরাজের অধীনত্ব স্বীকারপূর্বক জামীনম্বরূপ 
তাহার প্রধান সামস্তগণের পুত্রগুলিকে প্রদান করেন এবং অনেক অর্থাদি দিয়! সন্ধি করেন, 
কিন্ত কোচ-সেনাপতি- চলিম্বা গেলে পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই সময়ে 
কোচরাজ মুসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকাতে জামীন প্রত্যর্পণ করিয় 1অহম্‌ 
রাজের প্রস্তািত সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হন। সুখাক্কা নর এবং চুটিয়াদের সঙ্গে কয়েকবার 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার অন্দরে বু মহিষী ছিলেন এবং ইহাদের কেলেঙ্কারিতে রাজ। 


সুকর্রেনফ1--১৫৩৯-১৫৫২ 
থৃঃ। 


সুথাশ্ক--১৫৭২-১৬০৩ 
ঘৃঃ 


১০৬০ বৃহৎ ব্জ 


ব্যতিব্যস্ত হইয়! পড়িয়াছিলেন। কোন সময়ে এক ব্যক্তি রাজ্ঞীর সঙ্গে অভিযুক্ত হওয়ার 
ফলে তিনটি লোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল । 
স্থখাম্ফার পুত্র সুসেংফ বুদ্ধ বয়সে রাজ হন, সুতরাং তাহাকে লোকে “বুড়া রাজা 
নাম দিয়াছিল। ইনি অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন, এজন্য ইহার আঃ এক নাম হইয়াছিল “বুদ্ধ 
স্বর্নারায়ণ”, ইহার রাজ-উপাধি ছিল প্রতাপসিংহ, এই নামেই 
ইনি স্থপরিচিত। রাজ্যের গ্রথম সময়ে কাছাড়ের রাজা ভীমদর্পের 
সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ হয় এবং ১৬০৮ খুষ্টাব্বে ইনি কোচরাজ পরীক্ষিতের 
কন্াঁ “মঙ্গলধাই”কে বিবাহ করেন। ১৬১৫ খুষ্টাব্ধে কোচরাজ বালীনারায়ণ মুসলমানদের 
উৎপাতে ইহার শরণাপন্ন হন। ইনি তাহাকে আশ্রয়দান করেন। এই সময়ে কোলাইবার 
নামক স্থানে এক মুসলমান বণিক নিহত হয়); বঙ্গের শাসনকর্তা শেক কোয়জিম এইসকল 
কারণে অহম্রাঁজের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সৈয়দ আবুবকর এবং ঢাকার জমিদার 
সত্রাজিৎ বহু সৈম্ত লইয়া অহ্ম্রাজের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। সৈয়দ আবুবকর এবং 
মুসলমান সেমাপতিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন এবং বন্দীদের মধ্যে সত্রাজিতের এক পুত্র 
কামাখ্যাদেবীর মন্দিরে বলিম্বরূপ অর্পিত হন। বালীনারায়ণকে স্ুসেংফ। দাঁড়াংএর 
সামস্তরাজার পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পব মুসলমানগণ সৈয়দ জৈমন্নল আবদিনের 
অধীনে বহু রণতরী লইয়া অহম্রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন বঙ্গেশ্বর ছিলেন ইসলাম খ। 
মহম্মদ সাহ, মজলিস বয়জিদ এবং সত্রাজিৎ অহম্গণ কতৃক পরাস্ত হুন, প্রথমোক্ত 
সেনাপতিঘয় নিহত হন এবং মুসলমানদের বহু রণতরী অহম্রাজের করতলগত হয়। 
সত্রাজিতের ব্যবহার এই সকল যুদ্ধে অতিশয় সন্দেহাত্রক ছিল। তিনি কোন সময়ে 
মুসলমানপক্ষীয় হইয়! আবায় কোন সময়ে অহম্রাজের সঙ্গে গোপনে মৈত্রী স্থাপন কগ্িতেন। 
মীর জৈন্ুদ্দিন কর্তৃক ধৃত হইয়! তিনি ঢাকায় প্রেরিত হন এবং পরে নিহত হন! জৈন্ুদ্দিন, 
কোচবিহারের রাজ৷ প্রাণনারায়ণের সাহায্যে এবার জয়ী হন এবং সুসেংফা রাজ্যের কতকাংশ 
ছাড়িয় দিয়! সন্ধি করিতে বাধ্য হন! এই সন্ধিতে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে “বড়নদী? এবং দক্ষিণে 
“অন্থ্রার আলি মুসলমান ও অহম্রাজ্যের এই সীম! নিদ্দিষ্ট হয়। প্রতাপের রাজত্বকালে 
কাছাড়ীরাজ ইন্দ্রবল্লভ তাহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন । 
তৎপরে ভগারাজ! (স্থরাম্কা) অত্যন্ত বিলাসী, কামাচারী এবং প্রজাপীড়ক ছিলেন, তাহার 
ভগ্গারাজা--১৬৪১-১৬৬৬ অযাত্যবর্গ তাহাকে বিষ দিরা হত্যা করেন। ইহার পরে নরিয়! 
রঃ নি! রাজা-_১৬৪৭. রাজা (সুতরিনফা) রাজ! হন। ইনি চিররোগী এবং অসমর্থ 
১৬৪৮ খু ছিলেন, সুতরাং প্রজাদের ষড়যন্ত্রে ইনি সিংহাসন্চ্যুত হন। 
পরবর্তী রাজা স্থৃতান্্া 'জয়ধবজ' উপাধি গ্রহণ করিয়! রাজপদে অভিষিক্ত হন। মীরজ্জুয্নার 
5 পা ইহার দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ হুইয়াছিল। পরিণামে ফরহাদ 
খা প্রস্ততি সেনাপতির কৌশলে মুসলমানের! বিজয়ী হুইয়াছিলেন 
এবং অহম্রাজের সঙ্গে তাহাদের সন্ধি হুইয়াছিল। এই সন্ধি অনুসারে জয়ধবজ তীহার 
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এক কন্ঠাকে সম্রাট-প্রাসাদে দিতে অঙ্গীকার-বদ্ধ হন। ইহার সঙ্গে রাজকুমার মহম্মদ 
আজিমের বিবাহ হুইয়াছিল। মাসিরি আলমগিরিতে উক্ত হইয্সাছে এই বিধাহে অহম্রাজ 
কন্যাকে ১,৮০,০০০ টাকা যৌতুক দিয়াছিলেন। 
এই সর্ত ছাড়? আরও কয়েকটি সর্ত হইয়াছিল। ২০১০০ তোল! সোনা এবং ইহার 
ছয়গুণ রূপা রাজাকে দিতে হইয়াছিল, তাহ! ছাড়া তাহার প্রধান অমাত্যদের ছয়টি পুত্রকে 
জামীনস্বদ্দপ প্রেরণ করা স্থির হইয়াছিল। এই সন্ধি অনুসারে অহম্রাজ ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে 
ভারুলী নদী এবং দক্ষিণে কল্লাল পধ্যন্ত সমস্ত জায়গার অধিকার মোগল সম্রাুকে ছাড়িয়া 
দিয়াছিলেন। 
জয়ধ্বজের পর চক্রধবজ রাজ হইয়াছিলেন। ইহার সময়ে মুসলমানদের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ- 
বিগ্রহ ঘটে। ফিরাজ খাঁ পরাজিত হন! যে অংশ মোগলদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া! হইয়াছিল, 
চত্রধ্রজ - ১৬৬৩-১৬৬৯ তাহা! দেওয়া হইবে ন1__অহম্রাজের এই উক্তির ফলে পুনরায় যুদ্ধ 
থৃঃ। হয়। ১৬৬৭ থুঃ অব আরাঞজীব রামসিং নামক সেনাপতিকে 
পাঠাইয়! দেন। কিন্ত মোগলের1 পুনঃপুনঃ পরাভূত হইয়! অহম্রাজের সঙ্গে সন্ধি 
করিতে বাধ্য হন। এই যুদ্ধবিগ্রহকলে অনেক আসাম-বাসী মোগলদিগের সঙ্গে গোপনে 
ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, তন্মধ্যে শঙ্কর দেবের বংশধর চক্রপাণি একজন ছিলেন্‌। 
ইহার পরে সাময়িক ভাবে কয়েক জন রাজা হইয়াছিলেন : উদয়াদিত্য ১৬৬৯-১৬৭৩ 
থুঃ) রামধবজ ১৬৭৩-১৬৭৫ খুঃ, স্ৃহাং ১৬৭৫ গৃঃ, গোবর ১৬৭৫ খৃঃ, স্ুজিন্ফা ১৬৭৫-১৬৭৭ খুঃ, 
উদযাঁদিতা হইতে € শেষোক্ত বাজ সীমস্তচক্রের ষডযন্ত্রে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া 
জন নৃপতি__১৬৬৯-১৬৭৭ অবশেষে তাহাদের এক জনের দ্বারা উৎপাটিতচক্ষু হইয়! বিনষ্ট হন। 
ঃ। সুজিন্ফার পরে স্থুপাইক' রাজা হুইলেন। বুড়াফুকন এবং বড় 
ফুকনের মধ্যে অসভ্ভাবের ফলে, বড় ফুকনের ডযন্ত্রে রাজকুমার মহম্মদ আজিম আসাম 
আক্রমণ করিয়। গৌহাটি দখল করেন। বড় ফুকন প্রবল হইয়া রাজাকে নিহত করেন এবং 
রাজবংশের একটি বালককে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন, ইহার নাম স্ুলিকফ! কিন্তু সাধারণতঃ 
ইনি “লবা” রাজা নামে খ্যাত, 'লরা” অর্থ শিশু | বড় ফুকনের অবিমৃষ্যকারিতা এবং রাজকীয় 
লর। রাঁজ__1১৬৭৭-১৬৮১  সর্ধবিধ গৌরব আত্মসাৎ করার চেষ্টাতে ইনি লোকের অত্যন্ত 
খঃ। বিরাগভাজন হন, অবশেষে ধৃত হুইয়৷ ইনি ইহার পুত্রদের সহিত 
নিহত হন। লরাঁ রাজা এই সকল ষড়যন্ত্র ও হত্যাকাণ্ডের ভয়ে অতিশয় নির্মম হইয়া 
পড়েন। ইনি ভূতপূর্ব্ব রাজার জ্ঞাতিগোষ্টি শত শত লোককে হত্যা করেন। কিন্তু বহর 
শেষের ভ্তায় গদাপাণি নামক একটি রাজকুমার কৃষকের বেশে কৃষকের কার্য্য করিয়া আত্ম- 
গোপন করিয়াছিলেন। একটি গারে! কৃষকের গৃহে তিনি গারো হুইয়াছিলেন, অবশেষে 
প্রজারা রাজার অত্যাচার সহ করিতে না! পারিয় প্রথমে তাহাকে সিংহাসনচ্যুত এবং শেষে 
নিহত করে। অতঃপর গদাধর ( গদাপাণি )সিং রাজা হুয়া মুসলমানদের হস্ত হইতে গৌহাটি 
উদ্ধার করেন। গৌহাটির ফৌজদার উর্ঘশখাসে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করেন এবং মুসলমানদিগের 


১০৬হ বৃহ বছ 


বিশাল ধনরত্বের ভাগ্ডার রাজার হস্তগত হয়। ভাটধর ফুকন মুসলমানদিগকে আনিবার 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তিনি এবং তাহার পুত্র ধৃত হন, পুত্রকে হত্যা করিয়! তাহার মাংস 
পিতাকে খাওয়ান হয়_-তৎপরে পিতাও নিহত হন। মুসলমানদিগের এই শেষ চেষ্টা। 
মন্থম খা সেনাপতি পরাস্ত হইলে আসামের দিকে আর মুসলমানেরা অগ্রসর হন নাই। 
এই যুদ্ধে যে সকল কামান আসাম-রাজ-কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল, তাহার ছুই তিনটি এখনও 
5 একটি ব্রিটিস মিউজিয়মে, এবং একটি, লক্ষ্মীপুরের ডেপুটি 
ও রী কমিশনারের বাড়ীর কাছে রক্ষিত আছে। ইহাতে এই কয়টি 
কথা উৎকীর্ণ আছে প্গদাধরসিং গৌহাটিতে মুসলমানদিগকে 
পরাস্ত করিয়া এই অস্ত্র অধিকার করেন শকাব্দ ১৬০৪ (১৬৮২ থুঃ)।” রাজা মিরি এবং 
নাগাদের বিদ্রোহ দমন কবেন। কিন্তু ইহার পরে ইনি শঙ্করদেবের শিষ্য বৈষ্ণবদের 
বিরদ্ধে উঠিয়া পড়িযা লাগিয়া যান। অপরাধ ১ম, তিনি যখন ছদ্মবেশে দিন যাপন 
' করিতেছিলেন, তখন শঙ্কব-শিষ্যগণ তাহাকে কোন সাহায্য করে নাই। ২য়, শঙ্কর- 
শিষ্যগণ আসাম ছাইয়। ফেলিবাছিল এবং তাহার অতান্ত প্রবল হুইয়! উঠিয়াছিল। এদিকে 
তাহার! মতন্ত-মাংস বাবণ কবাতে প্রজাদের দেহ ক্রমশঃ ছুর্ধল হইতেছিল। গদাধর সিংহ 
নিজে অতিশয় দৈহিক বল-সম্পন্ন ছিলেন, প্রজাদের দৈহিক অবনতির তিনি প্রশ্রয় দিতে 
পীরেন নাই। এদিকে শঙ্করের শিষ্যগণ প্রজাদের অশ্বাদিতে ধাবন ও যুদ্ধাদিতে যোগদান 
নিষেধ কবিয়াছিলেন ; এজন্ত রাজার বলক্ষয় ঘটিয়াছিল। রাজ। দক্ষিণপাটের গোৌসাইয়ের চক্ষু 
উৎপাটিত এবং নাসিকা! কর্তন এবং তীহার সমস্ত ভাগার বাজেয়াপ্ত করিলেন, সোনা-রূপার 
শত শত বিগ্রহ গলাইয়া ফেলিলেন এবং বৈষ্ণব-ধর্মীবলম্বী শত শত কেওট, কোচ, ডোম এবং 
হাঁড়িকে ধরিয়া তাহাদিগকে গরু, হাস এবং মুগীর মাংস খাওয়াইয়া তাহাদের সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত করিলেন। গদাধর সিংহ সাড়ে চৌদ্দ বংসর রাজত্ব করিয়া ১৬৯৬ বৃষটাবের 
ফেব্রুয়ারী মামে দেহ-ত্যাগ কবেন। এই রাজ আরাঞ্জেবের সম-সামক্মিক ও তাহারই মত 
নিষ্টুর ও গ্রতাপশালী ছিলেন, ইনি একজন গোড়া শাক্ত ছিলেন । 
গদাধর সিংহের পুত্র রুদ্রসংহ রাজ! হইয়া বৈষ্ণবদের প্রতি অবিচার ক্ষান্ত করেন। 
নির্বাসিত বৈষ্ণব গোস্বামীর। পুনরায় মন্দির অধিকার করিলেন, এমন কি রাজা স্বয়ং 
অ।উনিয়াটি গৌসাইয়ের নিকট বৈষ্ণবী দীক্ষা! গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজ-প্রাসাদ নির্্মাগার্থ 
ইনি সুবিখ্যাত বাঙ্গালী স্থপতি ঘনশ্তামকে কোচবিহার হইতে আনাইয়! অনেক অট্রালিকা 
রুদ্রসিংহ-_১৬৯৬-১৭১৪ নিশ্মাণ করাইলেন, কিন্তৃত্ীহাকে পারিতোষিক দিয় বিদায় করার পরে 
থ্‌ঃ। দেখা গেল--ইনি আসামের প্রত্যেক দুর্গ ও নগরীসম্বন্ধে সবিস্তার 
বর্ণনাযুস্ত কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া াইতেছেন। মুসঙ্মানদিগের সহিত কোন যড়যন্ত্ 
আশঙ্কা করিয়। গুপ্তচর বলিয়! ইহাকে হত্যা কর হয়! ইনি জয়স্তী-রাজ রাম সিংহ ও কাছাড়- 
রাজ তাঅধবঙকে বহু যুদ্ধে পরাস্ত করিয়! বন্দী করিয়া লইয়৷ আসেন। কিছু কালের জন্ত 
জয়ন্তী পাহাড় ও কাছাড়রাজ্ায খাস করিয়া! আসামের অধিকারতুক্ত ক্রা হয়_-পরে ইনি 
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রাজাদিগকে যুক্তি দিয়! স্থীয় স্বীয় রাজ্যে ফিরিয়া! যাইতে অন্থুমতি দেন। এই ছুই রাজ্য 
লুঠ করিয়া ইনি অগণিত অর্থ পাইয়াছিলেন। কুদ্রসিংহ গোঁড়া হিন্দু হইয়াছিলেন, তিনি গঙ্গার 
কতকট। অংশ স্বীয় অধিকারভূক্ত করিবার উদ্দেশ্তে মুসলমানদের রাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক 
বঙ্গবিজয়ের উদ্েঘাগ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে উপরিওয়ালার ডাক পড়াতে তিনি এই সংসার 
ত্যাগ করিলেন। অহম্গণের প্রচলিত নিয়মান্ুসারে ইহার দেহ সমাধিস্থ না করিয়া হিন্দুমতে 
শ্মশানে ভন্মীভূত কবা হয় । 
রুদ্রসিংহের পুত্র শিবসিংহ গোঁড়া শাক্ত ছিলেন। গণকেরা তাহার অকালমৃত্যু 
ভবিষ্যদ্বাণী করাতে ইনি রাজ্ঞা পরমেশ্বরীকে রাজ্য প্রদান করিয়া! “বড়রাজা” উপাধি দেন। 
শিবরসংহ__-১৭১৪-১৭৪৪ এই রাঁক্দজীব ১৭৩১ খুঃ অব মুতা হয়, তখন ইনি ঘৃত রাঁজ্জীর ভগিনী 
থৃঃ। “অন্বিকা*কে বিবাহান্তে সেইরূপ বাশ-পদ প্রদান করেন, ১৭৩৮ 
থুঃ অন্দে এই রাজ্জীরও মৃত্যু হয়, তখন ইনি “শর্কেশ্বরীগকে বিবাহ করেন। রাণীর 
গোঁড়া শাক্ত ছিলেন, বাজা ইহাদের প্রভাবে 'াসামের সর্ববৈষ্বের গুরু মোয়ামারিয়া 
এবং অপরাপর গুরুকে ছুর্গাপূজা কগ্তিতে বাধ্য করেন, তাহারা অস্বীকৃত হইলে তিনি 
ইহাদিগকে দেবীব মন্দিরে লইয়। যাইয়া বলির রঞ্ডের তিলক তীাহাদেব কপালে অস্কিত 
করিয়া দেন! বৈষ্ণবেরা গুরু-কুলের এই অপমান ভুলিতে পারেন নাই। শিবসিংহ্র 
রাজত্বকালে চারজন ইংরেজ-_বিল, গডউইন, লিষ্টার এবং মিল-__রাজাব সঙ্গে দেখা 
করেন। গেট সাহেব লিখিয়াছেন, ইহারা বাজার পদতলে নিপাতিত হইয়া তাহাকে শ্রদ্ধ। 
দেখাইয়াছিলেন (“1015 ৪419) 005 010 00177 001086 1) 1001)051100811806 26 01৭ 
1886৮ (38105 1718601১116) ) 
শিবসিংহ্বের মৃত্যুর পর প্রমথমিংহ ১৭৪৪-১৭৫১ এবং রাজেশ্বরসিংহ ১৭৫১-১৭৬৯ খুঃ 
অন্ধ পর্যন্ত রাজত্ব কবেন। রাজেশ্বরের ই পুর ০ি+।?সত হইয়াছিলেন, তৃতীঘ পুত্র লক্ষীসিংহ- 
লক্মীদিংহ-_ ১৭৬৯-১৭৮* সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ ছিল যে ইনি রাজাপ গুরসজাত পুত্র 
খৃঃ। নহেন_ _-আকৃতি-প্রকৃতিতে কোন সাদৃশ্তই ছিল না, এমন কি রাজা 
বৈধাব-বদ্রোহ । স্বয়ং বালতেন__এই ছেলে আমার নহে । অনেক বাদ-প্রতিবাদের 
পর ইনিই রাজপদে অভিষিক্ত হন, তখন ইহার বয়স ৫৩। লক্ষমীসিংহের সময় বিখ্যাত বৈষঃব- 
বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। সেই মোর়ামারিয়ার ও বৈষ্ণব-গুরুব অপমানের স্থৃতি আসামের বৈষব- 
সমাঙ্ছের বুকে দাগ! দিয়! গিয়াছিল, এবাগ শিখ সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহারাও রাজদ্রোহ ঘোবণ! 
করিল। নাহার নামক মোরাণদিগের দলপতির উপর রাজার কোন প্রধান সেনাপতি অত্যাচার 
করে, সে ব্যক্তি তাহার গুরু মোয়ামারিয়ার গৌসাইয়ের শরণ লয় ; ইহার! একট| ছল খু জিতে- 
ছিলেন। সুতরাং অবিলম্বে গুরুর রণডস্কা বাজিয়! উঠিল, মোরাণ ও কাছাড়ী দলের লোকেরা 
দলে দলে যোগ দিল। লক্্মীসিংহের জ্যেষ্ ভ্রাতা বর্জনা গোহাইন রাজা হইবার প্রতিশ্রুতি 
পাইয়া এই দলে ভিড়িলেন। মোয়ামারিয়ার গোর্সাইয়ের পুত্র বানগান নিজেকে রামরূপের 
রাজা বলিয়। “ঘাঁধণা করিলেন। লক্মীসিংহ ও তাছার প্রধান অমাত্য ও কর্মচারীর! বন্দী 


১০৬৪ বৃহুত বঙ্গ 


হুইলেন। বিদ্রোহীরা তাহাদের কাহারও কাহারও শিরশ্ছেদ করিল। এমন কি বৃথা 
প্রতিশ্রুতিতে প্রলুব্ধ বর্জনা গোহাইনও বিদ্রোহিগণ কর্তৃক নিহত হইলেন। বানগান 
রাজসিংহাসন অধিকার করিতে গেলে--তীহার পিতা তাহাকে নিষেধ করিয়া মোরাণ-দলনেত। 
নাহারের পুত্র রাঘ এবং তাহার দুই ভ্রাতাকে সমস্ত আসামের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিভাগ করিয়া 
প্রত্যেককে রাজপদে এভিষিক্ত করিলেন। রাঘ সর্বোপরি রাজ! হইলেন, কিন্তু বানগানেরই 
সমস্ত প্রভূত্ব রহিল, তিনি “বড় বড়ুয়া” পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়! রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । 
বানগান লঙ্গীসিংহের মহিষী মগ্ুলীকে স্বীয় অন্তঃপুবভুঞ্ করিয়া লইলেন, তন্মধ্যে মণিপুরের 
এক রাজকুমারীও ছিলেন। এদিকে লক্গীসিংহ কারাগাব হইতে কৌশলক্রমে মুক্ত হইয়া 
অন্র্কিতভাবে রাঘকে আক্রমণ করিয়! ১৭৭০ গৃঃ অকের এপ্রিল মাসে তাহাকে রাজপ্রাসাদ 
হইতে বাহির করিরা। দিলেন এবং সেইখানেই তীহাকে হত্যা করা হইল। কথিত আছে, অস্তঃপুর 
হইতে মণিপুরের রাজকন্ঞা বাহিণ হইয়া রাঘের শরীবে শেষ খড়গাঘাত করেন। ইহার 
পবে লক্ষমীলিংহু স্বীয় রাজা ফিরিয়া পান। গৌসাইয়েব দল কিছুকাল ধরিয়া নির্বাপিত 
অগ্নির শ্ফষুলিঙ্গের মত এদিক সেদিক্‌ স্বীয় প্রভাব দেখাইতেছিলেন, কিন্তু পরিণামে 
তাহারা বিধ্স্ত,হইলেন। লক্ষমীসিংহের অভিষেক এই সকল বিপ্লবের জন্য স্থগিত ছিল, 
এবার তাহ ধুমধামেব সহিত সম্পাদিত হইল | লক্গীসিংহ ঘোর শীক্ত ছিলেন এবং 
দেবী-মন্দিরে অনেক দান ও পুঙ্গাদি কার্ধোব অনুষ্ঠান কবেন। আমরা ইহার পবের 
অধ্যায় আব লিখিব না_কারণ বাঙ্গলাৰ ইতিহাসও আমরা ১৭৫৭ থৃষ্টাব্বের পর আর 
লিখি নাই। এইখানে আমরা পরবর্তী বাজগণের বংশতালিক1 দিয়! শেষ করিব। 

গৌরীনাথ সংহ ১৭৮০-১৭৯৫ থুঃ, কমলেশ্বর সিংহ ১৭৯৫-১৮১০ থৃঃ, চন্দ্রকাস্ত সিংহ 
১৮১০-১৮১৮ খু পুবন্দর সিংহ ১৮১৮-১৮১৯ খুঃ। 

আসামেব রাজাদের কথা! বলা হইল, কিস্ত তখাকার রাজচক্রবন্তীর কথা বলা! হয় নাই। 
ফিনি প্রায় পাচশত বৎসর যাঁবৎ প্রকৃতই আসাম-বাসীর হৃদয়ের উপর রাজত্ব করিতেছেন-_ 
এখন পরাস্ত ধাহার রাজত্ব অমোঘ প্রতাপে চলিতেছে, ধিনি কায়স্থকুলে সম্ভৃত হইয়াও ব্রাহ্মণ 
এবং সর্ধবর্ণের পুজ্য, যিনি ঘোর তান্ত্রিকতা এবং নর-পণ্ু-পক্ষি-রক্ত-কলস্কিত রাজ-রাজন্যগণের 
সহায়তাপুষ্ট দেবামন্দিবের প্রবলপ্রতাপান্বিত শান্ত উপীনকিগের অত্যাচারের মূলে তুলসীপত্র- 
ভূষিত, ক্ষমান্থন্দর, দিব্য প্রীতির যাছু-কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন, যিনি আমাদেরই চৈতগ্তদেবের 
সমকালবত্তী এবং তাহারই মত সর্ধবর্ণের সাম্য-প্রচারক, সেই বৈষ্ণব-চূড়ামণি আসামবাসীর 
হৃদয়ের অমৃল্য-কঠহার-_শঙ্করদেবের জীবনের পবিত্র প্রসঙ্গ দ্বারা আমরা এই অধ্যায়ের 
উপসংহার করিব | 

শঙ্করদেবের পিতা কুন্থুমবর পরম শৈব ছিলেন, ইহাদের আদিবাস বটদ্রুবি (নোয়ার্গায় )। 
অল্পবয়সে শঙ্করের মাতার মৃত্যু হয়। শৈশবকালে তিনি অতি ছুর্দাস্ত ছিলেন, কিন্তু পিতার 
ভৎ্সনায় কাহার চৈতন্ত হইল এবং অল্লকালের মধ্যেই তিনি সর্বশান্ত্রবিৎ পপ্চিত হইলেন, 
তাহার উপাধি হইল “দেবগিরি।” তিনি এতটা যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন যে, কধিত আছে, 
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তিন চার দিন শ্বাসরোধ করিয়া! থাকিতে পারিতেন, দীর্ঘকাল তিনি একটিমাত্র পাদানুটের 
উপর ভর করিয়া দীড়াইয়া থাকিতেন এবং একাদিক্রমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে ডুবিয়া থাকিতে 
পারিতেন। আসামে এইরূপ যোগাত্যাসের রীতি তৎকালে প্রচলিত ছিল, শ্রাক্তগণ তান্ত্রিক- 
অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে যোগাভ্যাস করিয়া নানাব্বপ বিভূতি দেখাইতেন। এইখানে চৈতন্ত- 
দেবের সঙ্গে শঙ্করের বৈষ্ব-ভক্তিবাদের মূল 'প্রভেদ ; বাঙ্গীলী বৈষুবের! « সকল বিভৃতি 
কিছু কিছু না দেখাইতেন, এমন নহে। বীরভদ্র ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে নানারপ 
বিভূতি-প্রদর্শনের কথ! প্রেমবিলাসাদি গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়! যাঁয়__কিস্ত চৈতন্যদেব এসকল 
পন্থার বিরোধী ছিলেন । শঙ্করদেবকে তাহার পিতামহী গৌঁসাই খেরাসতি লালনপালন 
করিয়াছিলেন | তিনি অল্পবয়সে তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে গৃহী করিয়াছিলেন । কিন্তু শঙ্কর 
গৃহে আবদ্ধ থাকিবার জন্ জন্মগ্রহণ করেন নাই । নব-যৌবনে স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হন) শঙ্কর 
তাহার তিন শত ছুগ্ধবতী গাভী, স্বীয় ভৃত্য রাখালগণের মধ্যে বিতরণ করেন, এইভাবে তাহার 
ষাট জোড়া। বলদও বিতরিত হইল । অবশিষ্ট সম্পত্তি তাহার ছুই জ্ঞাতি ভ্রাতা জয়ন্ত ও মাধবকে 
দিয়া তিনি একদিন গেরুয়া পরিয় সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক গৃহ হইতে বহির্গত হন। বারবৎসর 
তিনি নানাতীর্থে অতিবাহিত করিয়! পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসেন এবং দার-পরিগ্রহ করেন। 
তাহার ভ্রাতা বনগায়! গিরি তাহার গৃহ-নিম্্মীণপুর্বক যে সকল গাভী তিনি বাখাল বালকদিগকে 
দিয়। গিয়াছিলেন, তাহাদের কয়েকটিকে ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করেন) তাহারা অস্বীকার 
করাতে বনগায়! এরূপ কুদ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি একটি রাখালকে মারিরা ফেলিয়াছিলেন। এই 
ঘটনায় শঙ্কর অত্যন্ত মর্ম-পীড়া পাইর।ছিলেন। শঙ্করেব জ্ঞাতিত্রাতা জগদানন্দ তাহার 
বাসস্থানে একটি মন্দির নিন্মাণ করিয়াছিলেন। এই ভ্রাতা স্ুপপ্ডিত ছিলেন; শঙ্কর ইহার 
সঙ্গে মন্দিরে সর্বদা ধর্মালোচনায় সময় কাটাইতেন। জীবনের এই অধ্যায়ে 
মাধবের সঙ্গে তাহার দেখ! হয়। মাধবই তীহার এর্বপ্রধান শিষ্য এবং তিনিই মহাপুক্রষিয়া- 
বৈষ্ণবস্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা । মাধব সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং ঘোর শাক্ত 
ছিলেন,_ইহার বাড়ী তেদুনিয়াবন্ধে ছিল। ইহার মাতার গুরুতর গীড়া হওয়াতে ইনি 
তাহার আরোগ্য কামনা! করিয়া কামাখ্যাদেবীর নিকট দুইটি ছাগবলি মানত করিয়াছিলেন। 
শঙ্কর-শিষ্া গয়াপাণির সঙ্গে এই উপলক্ষে মাধবের তর্ক হয়, এবং মাধব তর্কে পরাজয় 
করিবার জন্য শঙ্করের নিকট উপনীত হন। মাধব সংস্কতশাস্ত্রে অগাধ পাগ্ডিত্য অর্জন 
করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে শঙ্করের নিকট পরাজিত হইয়! তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 
এই সময়ে শঙ্কর ভাগবতের এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন £ “থা! তবোর্মলনিষেচনে ন 
তৃপ্যস্তি তস্বন্ধুজোপশাখাঃ | প্রীণোপহারাচ্চ যথেন্দ্িয়াপাং তখৈব সর্বাহণমচ্যুতেজা1।” 
( যেরূপ তরুমূলে জল নিষেক করিলে তাহার কাগ্-শাখাঁউপশাখা৷ সমস্ত পুষ্ট হয়, যেরূপ 
প্রাণের তৃপ্তি হইলে সর্কেক্র্রিয়ের তৃপ্তি হয়, সেইরূপ অচ্যুতের অর্চনায় সর্বদেবত! অচ্চিত 


হইয়া থাকেন।) 
মাধবের মত এত বড় শাক্তের পরাজয়ে সমস্ত শাক্ত-নেতাদের টিকি নড়িয়া উঠিল। 


১৩৬৬ বৃহৎ বছ 


শ্রীধর ভ্রীচার্য্, কবিরাজ মিশ্র, বামনাচার্ধ্য এবং রদ্বাকর কন্দলী প্রসৃতি শাক্ত নেতার! 
কি উপায়ে বৈষ্ণবধর্ম্ের বীজ অস্কুরে ন্ট করিবেন, তজ্জন্ত চেষ্টিত হইলেন। শ্রীধর 
ভন্টরাচার্ধ্য স্বয়ং নৈয়ায়িক ছিলেন, তিনি বলিলেন “তর্ক-যুদ্ধে শঙ্করকে পরাস্ত করা যাক।” 
্রহ্মানন্দ ভট্রাচার্ধ্য বলিলেন, “তর্কে কোন প্রয়োজন নাই, উহ্াতে শঙ্করকে অনাহুতভাবে 
গৌরব দান করা হইবে । বৈষ্ণব ধশ্শ কামাখ্যাদেবীর দেশে আপনিই নিবিয়! যাইবে, 
অপেক্ষা কর! যাক” রত্বাকর কন্দলী শঙ্করকে চিনিতেন, তিনি বৈষ্ণবধর্্ম এই ভাবে 
বিলুপ্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখিলেন না । তিনি বলিলেন, “সকলে মিলিয়া এই ধর্মের 
নিন্দা ও বিদ্রপ করা যাক, তাহ! হইলে সাধারণের মধ্যে ইহার বিস্তার নিরুদ্ধ হইবে ।” 
শীক্তেরাঁ তাহাই করিতে লাগিলেন, যেখানে সেখানে বৈষ্ণব-নিন্দা ও তাহাদিগকে লইয়া 
উপহাস চলিতে লাগিল। একদিন বুদ্ধখী নামক এক ব্যক্তির বাড়ীর শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে প্রধান 
প্রধান শ্বাক্ত প্ডিত উপস্থিত ছিলেন; ব্রাহ্মণের! হয়ত তাহার সঙ্গে তর্ক করিতে স্বীকার 
করিবেন না, এই জন্য শঙ্কর অতি বিনীত শিষ্যের ন্তায় কতকগুলি প্রশ্ন করিয়৷ 
তাহাদিগকে এমন সমস্তায় ফেলিলেন যে, তাহাদের দর্প চূর্ণ হইয়া গেল। রত্বাকর কন্দলী 
নিজের জালে নিজে জড়িত হইয়া পড়িলেন। শাক্তেরা বিধ্বস্ত হইয়া অহম্রাজ শুর্েন- 
ফার ( ১৫৩৯-১৫৫২ ুঃ) নিকট শঙ্করের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। অভিযোগ টিকিল 
না। এদিকে শঙ্কর প্রকাশ্তঠ শক্রতার ভাব ত্যাগ করিয়া! শাক্ত ব্রাহ্মণদিগেব মন যোগাইতে 
চেষ্টিত হইলেন,_তিনি তাহার শিষ্যদের দ্বারা অনেক টাক উঠাইয়া! তাহার আশ্রমে 
ব্রাহ্মণদের দ্বারা গীতা পাঠ করাইয়া প্রচুররূপে দক্ষিণা দিতে লাগিলেন 3 ইহাতে ব্রাহ্মণ 
দলের ভাব অনেকটা অনুকূল হইল এবং হরিকথাও দেশে প্রচারিত হইতে লাগিল এই 
সময়ে তিনি স্বয়ং, ভাগবত প্রভৃতি শ্রান্ত্র অতি সরল সুন্দর আসামী ভাষায় অনুবাদ 
করাইয়! সাঁধারণের মধ্যে ভাগবভ-ধন্ম (প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু অহম্রাঞজেরা 
শীক্ত পণ্ডিতদের প্ররোচনায় বৈষ্বদিগের উপর পুনরায় অত্যাচার করিতে লাগিলেন; 
এমন কি একদা শঙ্কর কোনরূপে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার প্রিয় শিষ্য 
হরি নিহত হইলেন। অহম্রাক্গগণের অত্যাচারে শঙ্করদেব বুঝিলেন, কামাখ্যাদেবীর 
প্রতাপ আসামে কিছুতেই ক্ষুঞ্ণ হইবার নহে। তিনি বরপেটায় আসিয়া কোচবিহারের 
রাজা নরনারায়ণের শান্তিময় রাজত্বে ধর্প্রচারের খুব সুবিধা পাইলেন! ইহার 
মধো তাহার এক প্রধান শিষ্য জুটিল_নারার়ণ দাশ। এখানেও প্রথম শঙ্গর বড়ই কষ্টে 
দিনপাত করিতে লাগিলেন, কারণ ত্রাহ্গণেরা রাঙ্গা নরনারায়ণকে জানাইলেন, শঙ্কর- 
শিষ্যের] ভগবতীর নিকট মাথা নত করে না, কামাখ্যাদেবীকে মানে না ইত্যারদি। রাজা 
শঙ্করকে ধরিয়া! আনিতে লোক পাঠাইলেন ; শঙ্কর বিপদ্‌ আশঙ্কা করিয়া! পলাইয়া! গেলেন। 
তাহার ছুই শিষ্য নারায়ণ দাশ ও গোকুল দাশ ধুত হইয়া! রাজার নিকট আনীত হুইলেন। 
ইহারা কিছুতেই দুর্গা-প্রতিমার নিকট মাথা নোয়াইবেন না এজন্য রাজ! নিরতিশয় 
কুদ্ধ হইয়া ইহাদিগকে যৎপরোনান্তি কঠোর দণ্ড দিয় শেষে হত্যা! করিতে আদেশ করিলেন, 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_প্রাগ্জ্যোতিষপুর ১০৬৭ 


ভীষণ আঘাতে নারায়ণ নামক শিহ্যের একখানি হাত ভাঙ্গিয়া গেল, শেষে অসহা পীড়ন সহ 
করিয়! ইহার! দেবীর নিকট মস্তক অবনত করিলেন; কিন্তু শঙ্করদেব-সন্বন্ধে কোন প্রশ্নের 
উত্তর দিলেন ন1। রাত্রে ইহাদের দেহ হইতে লৌহশৃঙ্খল খসিয়। পড়িল, তখন ইহারা রঙ্ষীদিগকে 
পুনরায় তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন। এই আশ্চর্য্য সত্যতা দেখিয়া 
প্রহরীর স্তম্ভিত হইয়! ক্ষমা চাহিল। শঙ্কর লুকাইয়! কতদিন থাকিবেন ? তিনি নরনারায়ণের 
ভ্রাতা চিল! রায়ের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন । চিল! রায়ের চেষ্টায় শঙ্কর নরনারায়ণের 
সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। শস্করের সৌম্য মুর্তি, সরম্বতীর বীণার মত সুস্বর, এবং চরিত্রের 
মর্যযাদা-পৃর্ণ গান্তীধ্য রাজাকে মোহিত করিল। তিনি ব্রাহ্গণদ্দিগকে সভায় ভাকাইয়া আনিয়া 
বিচার করিতে আদেশ করিলেন । শঙ্করের নিকট ব্রাহ্মণের পরাজয় স্বীকার করিলেন, কিন্ত 
তীহার এমনই বিনয় ছিল যে, ব্রাহ্মণের! ক্রোধপ্রকাশের কোন স্থুবিধা পাইলেন না। গেট 
সাহেব দুইটি প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। একটিতে কথিত আছে, রাজা নরনারায়ণ শঙ্করের 
ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বোধ হয় দ্বিতীয়টিই সত্য, রাজ নরনারায়ণ 
নহেন, চিল! রা তাহার ভগিনীপতি হইয়াছিলেন। বাজ! স্বয়ং শঙ্করের নিকট দীক্ষা! গ্রহণ 
করিতে ইচ্ছ। করিয়াছিলেন, কিন্তু শঙ্করের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে তাহা! হইতে পারে নাই। 
র।জা শঙ্করকে পাড়াঝাউলী এবং তৎমন্লিহিত স্থানগুলির শাসনকর্তৃত্ব দিয়াছিলেন, 
কিছুকাল এই কাজ করিয়া শঙ্কর দেখিলেন, তীহার ধর্ম্ম-প্রচারকার্য্যের ব্যাঘাত 
হইতেছে, তিনি বৈষয়িক হইয়া পড়িতেছেন; তখন সেই কাজে ইস্তফা দিয়া তিনি 
কোচবিহারে আসিয়া বাস করেন, এই সময়ে তাহার বহু শিশ্ক হইয়াছিল, তাহাদের 
মধো মথুরাদাস আত! ( বরপেটা-নিবাসী ), মধুপুরের বিষুণ আতা, কমলবাঁড়ীর বছুয়া আতা, 
কেশব আতা ( ভাটোকুচি-নিবাসী ), চামারিয়ার বিষ) আতা, জৈনিয়ার নারায়ণ দেব ঠাকুর, 
দ্লালগোমার রামচরণ ঠাকুর), যড়হেরামদার পরিমা মাধব এবং হাজোর-বাসী লক্ষীকাস্ত 
আতীা__এই কযেকজনকে তিনি সত্রেশ্বর করিয়াছিলেন। মাধব পুরুষোত্তম-সম্প্রদায়ের এবং 
দামোদর আর এক সম্প্রদায়ের নেতা হইয়াছিলেন। দামোদর ত্রাঙ্মণ ছিলেন, এইজন্ত বহু ব্রাহ্মণ 
এই দলে ভিডিয়াছিলেন। আসামী লেখকগণের মধো কন্থাভূষণ দৈত্যারী এবং রামরায়ই 
শঙ্করদেবের জীবনীকারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, ইহারা এবং অপরাপর কয়েকজন তদ্দেশীয় 
লেখক উল্লেখ করিয়াছেন যে শঙ্করদেব চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন একখানি 
প্রাচীন আসামী হাতের লেখা পুঁধিতে অঙ্কিত চিত্রে চৈতন্ত ও শঙ্কর উভয়কেই উপবিষ্ট 
ৃষ্ট হয়, চৈতন্যদেব উপদেশ দিতেছেন এবং শঙ্কর তাহা সন্্রমের সহিত শুনিতেছেন। শঙ্কর 
চৈতন্য হইতে বয়সে বড় ছিলেন এবং উভয়েই সমসামযরিক ও অতি নিকটবর্তী দেশবাসী-__উভয়েই 
বৈষ্ণব ধর্মের নেতা। এরূপ অবস্থায় উভয়ের এই মিলন-কথা! যখন এতগুলি আসামীয় 
পুথিতে বর্ধিত আছে, তখন ছুইজনের দেখাসাক্ষাতের কথাটা উড়াইয়! দেওয়] যায় না। 
কিন্ত শঙ্ধর বৈধী ভক্তি এবং জ্ঞানমার্ণের দিকে বেশী জোর দিয়া ছিলেন, চৈতন্তদেবের প্রেমের গতি 
াগান্থগ/__উভয়ের ছুই স্বতন্ত্র পন্থা। শঙ্কর নৈতিক উপদেশের মুক্তাবলী ছড়াইা গিয়াছেন, 


১৪৬৯, বৃহৎ বছ 


চৈতন্তদেব শ্বীয় প্রেম-রূপ দেখাইয়। লোকের মন তুলাইয়াছেন-_সেই ভাববিহ্বলতার বস্তার 
মধ্যে উপদেশ দেওয়ার অবকাশ খুব কমই ছিল। স্ৃতরাং চৈতন্যদেবের কোন প্রভাব ষে 
শন্বরদেবের উপর পড়িয়াছিল, এমন বোধ হয় না। 

কথিত আছে শঙ্করদেব একদিনের মধ্যে ভাগবতের একখানি মর্্ানুবাদ আসামী 
ভাষায় রচন! করিয়া রাজ! নরনারায়ণকে বিস্মিত করিয়! দিয়াছিলেন, কোন ব্রাঙ্গণ তাহা এত 
অল্ল সময়ের মধ্যে করিতে পারেন নাই| শঙ্করের এই ভাগবতের অন্বাদখানির নাম 
গুণমালা | মৃত্যুকালে শঙ্করের পাদমূলে বসিয়া পুত্র রামানন্দ ঠাকুর বলিলেন, "বাবা, আমাকে 
কি দিয়া যাইতেছেন 1” শঙ্কর বলিলেন, “তোমার মাতার স্বর্ণ ও মণিমাণিক্যের বৈভৰ আছে, 
তাহা ছাড়া রাজা শুর্ুধবজ এবং রাজকুমারী তুবনেশ্বরী যে অতুল এশ্বর্্য দিয়াছেন তাহা 
তোমারই রহিল” রামানন্দ চক্ষের জল মুছিয়! বলিলেন, “আমি এ সকল পাধিব খ্র্বর্য্যের 
কথা বলিতেছি নী, বাবা, আমাব পরকালেব সহায় হয়, এমন ধন আমি আপনার নিকট চাই ।” 
 মুমূর্বুর মুখমণ্ডল আনন্দ-গৌরবে উজ্জল হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, “তুমি আমার যোগ্য পুত্র-__ 
আমার ধর্ম্জীবনের সর্বস্ব আমি আমার শিষ্য মাধবকে দিয়াছি, তাহার সহিত আমার কোন 
প্রভেদ নাই। তুমি যাহা চাও, ভাহার নিকট পাইবে ৮ 

কিরূপে এই বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ক্রমশঃ বড় হইয়| সমস্ত দেশ গ্রাস কবিয়া' ফেলিয়াছিল এবং 
পরিশেষে অহম্রাজদের অকথ্য অত্যাচারে তাহারা হস্তের জপমাল! ফেলিয়া অসি ধারণ- 
পূর্বক এক রাজাকে নিধন করিয়! কিছুকালের জন্য সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিল,_তাহার 
বিবরণ আমরা ইতিপৃর্কে সংক্ষেপে দিয়াছি। 

আসাম নান'রূপ শিল্পের জন্ত বিখ্যাত। আসামের রেশমী বস্ত্র মেয়ের] প্রস্তত করিয়' 
থাকেন) তাহাদের কারুকার্ধা, বিশেষ শাড়ীর অঞ্চলের ফুললতার চারুশিল্প-__অদ্ভুত। ১৬৬২ 
ৃষ্টান্দে আসামে যে প্রাসার্দ ছিল, তৎপশ্বন্ধে একজন সাময়িক মুসলমান এঁতিহাসিক 
লিখিয়াছেন, “এই রাজপ্রাসাদের মধ্যে কাষ্ঠের যে অপূর্ব কার্ষ্য দেখা যাঁ, এবং অপরাপর 
শিল্পের যে নিদর্শন আছে-_তাহা! স্বদুল্লভ, তাহা! আমার লেখনীর বর্ণনার অতীত । বোধ হয় 
জগতের আর কোন স্থানে কাঠের ঘবে এরূপ অদ্ভুত সৌনদর্ধ্য এবং শিল্পকলা অন্ত কোন 
জাতি দেখাইতে পারে নাই। প্রতি প্রকোষ্ঠে গবাক্ষগুলির পিত্তলনান্মত আরশী নানারূপ 
মনোজ আকৃতিতে গঠিত হইয়! এরূপ মস্থণতা প্রাপ্ত হইয়াছে ধে যখন হৃর্যের আলো 

তাহাদের উপর পড়ে, তখন প্রকোষ্ঠগুলি ঝলমল করিয়া! চোখ 
প্াধিয়! দেয়। রাজার শয়ন-গৃহ ছাড়াও অন্ঠান্ত কাষ্ঠের অট্টালিক! 

এত সুন্দর, তাহাদের সুগঠিত অবত্ববে চারুশিল্সের এরূপ মনোহারী খেলা যে, তাহা 
দেখিবার সামগ্রী, ভাষ! দিয়া এই অনিন্দ্য সৌন্দর্য বোঝান যায় না।” (গেট সাহেবের 
ইতিহাস, ১৫১ পৃঃ )। এইরূপ কাষ্ঠ ও বেত বীশ দ্বারা নির্মিত ঘরের প্রাচুর্য এক সময়ে 
খাস বাঙ্গলা দেশেও ছিল। আমর! ৫৫৮-৬৪ পৃষ্ঠায় তাহা উল্লেখ করিয়াছি । 


শিল্প ও স্থাপত্য । 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_কোঁচবিহার ১০৬৯ 


অঅষ্ম্ম প্িচ্ছ্ছেদ 
কোচবিহার 


কোচবিহার বহুকাল যাবৎ নরক-বংশীয় রাজাদের সাআজ্যের অন্তর্গত [ছল । স্মতরাং 
আদি যুগে প্রাগ্জ্যোতিষপুরের ইতিহাস হইতে বর্তমান কোচ-রাজ্যের ইতিবৃত্ত এক সময়ে অভির 
ছিল। পালবংশের কয়েকজন রাজার নামও আমর! পূর্বে করিয়াছি । ইহারা সেনবংশের 
সমসাময়িক বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন ; রঙ্গপুর হইতে তেজপুর পর্্যস্ত এক বৃহৎ- 
জনপদ ইহাদের শাসনাধীন ছিল। পালদের রাজধানী ছিল, ডিম্লা! ব্রক্গপাল হইতে 
হর্ষপাল পর্য্যন্ত পাচ পুরুষ | হর্ষপালের পুত্র ধর্মপাল; কথিত আছে পলীগীতিকার মাণিকচন্দ্র 
রাজার সঙ্গে ইহার কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল; মাণিকচন্দ্র রাজার উপকথা -সাহিত্যে দৃষ্ট হয়, প্রসিদ্ধ 
রাজ্ঞী ময়নামতীর সঙ্গে ধর্মপালের যুদ্ধ হইয়াছিল। ধর্্পালের পরে গোপীচন্ত্র ( গোবিন্দচন্ত্র ) 
রাজ। হন। ইহার সন্ন্যাসসন্্বন্ধে অনেক কথা সমস্ত ভারতবর্ষে গীতির আকারে প্রচলিত আছে। 
গোবিন্দচন্ত্রের পুত্র অন্তভাবে দেশময় খ্যাতি (অখ্যাতি ? ) অর্জন করিয়াছিলেন। ভবচন্দ্র ও 
তীহার মন্ত্রী গবচন্ত্রের নির্বদ দ্বিতাসম্বন্ধে বু উপকথ| আমরা বাল্যকালে শুনিয়াছি। গল্পবাজগণ 
এই রাজ ও তাহার মন্ত্রীর বেকুবীর ইতিহাস ষথাশক্তি কর্নার 
সাহাষ্যে বাড়াইয়া ত্াহাদগকে কিস্তৃতকিমাকার করিয়া চিত্রিত 
করিয়াছেন, সে সকল কথা গুধুই ভিত্তিহীন গল্প। ভবচন্দ্র ও গবচন্ত্ মন্ত্রী নাঁকি কর্ণ ও নাসিকাঁ 
রন্ধ তৃল। দিয়া বন্ধ করিয়া রাজসভায় বসিতেন__পাছে সেই বুদ্ধিমান্দের বুদ্ধি রন্ধ-পথে 
পলাইয়া যায়_-ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে ইহা প্রজাদের আবেদন-নিবেদনে কাণ দিতেন 
না। আর একটি গল্প এই যে একদা একটা! কাক ঠোটে করিয়! চিতুই পিঠা আনিয়া সেই 
রাজ্যে ফেলিক্সাছিল। সে দেশে চিতুই পিঠা অজ্ঞাত ছিল, রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞীসা করিলেন, 
এ জিনিষটা কি? মন্ত্রী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, প্ঘৃণে পুণিমার চদটাকে খাইয়া 
ফেলিয়া দিয়াছে ।* ভবচন্দ্রের রাজধানী রঙ্গপুর জেলার বাগছুর পরগনায় ছিল! এখানে 
তাহার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে । এই শাখার পালদের শেষ রাজার 
নাম “পাল! রাজা”__ইহারও রাজবাড়ীর চিহ্ন এখনও বাগছরে দেখিতে পাওয়া যায়। তথাক্গ 
*পালাগড়” ছুর্গের অবশেষ এখনও বিদ্যমান । 
অনেক দিন পর্য্স্ত এই দেশে অরাজকতা চলিয়াছিল, ইহার পরে কোচবিহার-রাজ স্বীয় 
স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করিয়া স্ুপ্রসিদ্ধ অহম্রাজদের সঙ্গে প্রতিঘদ্ঘিতায় লিপ্ত হইয়াছিলেন। খেন 
রাজাদের সঙ্গে মুসলমানদের এবং অহম্রাজগণের যুদ্ধ-বিগ্রহ পূর্ববাধ্যায়ে বণিত হইয়াছে। খেন 
রাজাদের পতনের পর কতকগুলি কোচ (রাজবংশী) নেতারা স্বীয় স্বীয় ক্ষুদ্র রাজ্যে প্রাধান্থ স্থাপন- 
পূর্বক দেশ শাসন করিতে লাগিলেন । এই খগ্ুরাজ্যের একজন দলপতির নাম ছিল হাজো। 
জীরা ও হ্বীরা নামে ইহার ছুই সুন্দরী কন্ত! ছিল। ইহার উভয়েই চিক্না পাহাড়-নিবাসী 


ব্রক্ষপাল হইতে ভবচন্ত্র। 


১০৭০ বুহুত বঙ 


মেচ্‌ বংশীয় হাড়িয়! মেচ্‌( নামান্তর বেহরি বা হরিদাস ) নামক এক ব্যক্তির সহিত পরিণীতা 
হন। জীরার গর্ভে চন্দন ও মদন নামক ছুই পুত্র জন্মে। কিন্তু হীরা যেমনই রূপবতী, 
তেমনই শিবে সমপিত-কায়-মন ভক্তিমতী রমণী ছিলেন। কথিত আছে স্বয়ং শিবের সহিত 
সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তিনি বর প্রাপ্ত হন। সেই বরের ফলে তীহার বিশু নামক এক 
অদ্ভুত প্রতিভা-সম্পন্ন পুত্র লাভ হয়। 
শিবের বর-লব্ধ, এই জন্ঠ বিশুর স্ততিরা “শিব-বংশ* বলিয়া কথিত হুইয়! থাকেন। 
বিশুর জন্মকাল ১৪২২ শক ( ১৫০* খুঃ অব্দ )_-মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন। হীরার গর্ডে 
শিশু নামক আর একটি পুত্র হইয়াছিল| চিকন পাহাড়ে তুড়কা 
কোটাল নামক এক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হিন্দু আটটি পল্লী- 
সংবলিত একটি খণ্-প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। দৈবক্রমে বিশু একদিন একটি বালককে 
হত্যা করাতে তুড়ক' কোটালের লোকজন বিশু ও তাহার সহচরগণকে ধৃত করিবার জন) 
আদিষ্ট হইল। বিশু এই সময়ে তাহার অমিত দৈহিক বল ও বুদ্ধির প্রথরতা দ্বার! বু লৌককে 
করায়ন্ত করিয়াছিলেন। তুড়ক1 কোটালের সহিত এই শিশু নায়কের সংঘর্ষে বিশুর জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা, জীরার গর্ভজাত পুত্র মদন নিহত হন, কিন্তু বিশু তুড়ক1! কোটালকে হত্যা করিয়! 
তাহার বাড়ীঘর ও পরিবারবর্গ দখল করিয়া লইলেন। তুড়কার পরিবারবর্গ হিন্টুই 
ছিল সে নিজে মুনলমান হইয়াছিল। তাহার তিনটি স্ুন্বরী কন্ঠাকে জীরার পুত্র 
চন্দনসিংহ -১৫১*-১৫২২ চনান বিবাহ করিলেন। চন্দন জ্োষ্ট ভ্রাতা, স্থতরাং তিনিই রাজা 
খঃ। হইলেন। এই ভ্রাতাদের প্রতাপে শঙ্কিত হইয়া, দশ গ্রামের নেতা, 
'আট গ্রামের নেতা ও পাঁচ গ্রামের নেতারা! চতুষ্পার্খ হইতে আসিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের অধীনত্ব স্বীকার 
করিল। চন্দন ১৫১০ থুষ্টান্দে রাজা হন। ইনি ১৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫৫২ 
খুষ্টাবে লোকাস্তরিত হন | 
বিশু বিশ্বসিংহ” উপাধি গ্রহণপুর্ব্বক ২২ বৎসর বয়ঃক্রমে ১৫২২ খুঃ অন্দে রাজপদে 
প্রতিষ্ঠিত হন। প্রথমে ভুটিয়ার' সন্ধি করিয়া ইহার সঙ্কে সধ্য স্থাপন করিল। ভোট-রাজ 
বিশ্বসিংহ--১৫২২-১৪৫৫ বাৎসরিক কর দিবেন, যুদ্ধ-সময়ে সাহায্য করিবেন, এবং রাজ্য- 
ঘবঃ। সংক্রান্ত সমস্ত গুরুতর বিষয়ে কোচবিহার রাজ্য কর্তৃক পরিচালিত 
হইবেন, সন্ধির এই সর্ভ। হীরার আদেশে মহারাজ চিকৃনা পর্বত হইতে রাজধানী স্থানাস্তরিত 
করিয়া বৈকুষ্ঠপুরে পাট স্থাপন করেন। ইনি ইহার বাল্য সহচরদিগকে খগুরাজ্যের শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করিয়া! বার ভূঞার অনুরূপ “বার-ঘরিয়া”্র স্থষ্টি করেন। বিশ্বসিংহ ৩১ বৎসর 
রাজত্ব করেন। ১৫৫৬ খৃষ্টান্মে ৫৩ বৎসর বয়ঃক্রমে ইনি যোগ-সাধনার জন্য রাজ্য ত্যাগ 
করিয়া চিকৃন! পর্বতে যাইয়! অদৃশ্ঠ হইয়া! পড়েন। ১৫৫৫ খৃঃ অর্ধে মহারাজ বিশ্বসিংহের 
দ্বিতীয় পুত্র নরনারায়ণ রাজপদে অভিষিক্ত হন। ইহার রাজত্ব শিববংশীয় ভূপতিদের মধ্যে 
সর্ববাপেক্ষা উজ্জ্বল | ইহাব কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুর্লধবজ ( চিল রায় ) চিরঙ্গযী মহাবীর [ছলেন, ইহার 
পরাক্রমে বহু রাজা কোচবিহারের প্রাধান্ত স্বীকার করেন। নরনারায়ণ রাজ হইয়াই 


শিব-বংশ। 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_কোচবিহার ১০৭১ 


গৌড়দেশ আক্রমণ করেন,_নিম্রভূমির কোন মুসলমান ফৌজদারকে নিহত করিয়া চিল রায় 
গৌড়েশ্বরের রাজ্যের কতকাংশ স্বাধিকার-তৃক্ত করেন। এই সময়টা 
পাঠান নৃপতিদের রাজত্বের শেষকাল। (সালেমান কররানীর মৃত্যুর 
পর তৎপুত্র দাউদ পুনঃ পুনঃ আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে থাকেন। যখন বহিঃশক্র লইয়া 
পাঠান নৃপতি ব্যস্ত, সেই বিপত্তিকালে নরনারায়ণ গৌড়েশ্বরের কোন সেনাপতিকে হত্যা করিয়া 
উত্তরবঙ্গের খানিকট। কাড়িয়া লইয়াছিলেন। চিল! বায় অহম্বা্জ স্থুখাম্কা ( খোঁড়া ) রাজাকে 
পরাস্ত করেন। সুখাম্ফা নরনারায়ণের অধীনত্ব স্বীকার করিয়া! বাজকুমার স্ুন্দব গোহাইন 
এবং আরো! কয়েকটি সন্ত্রস্ত বংশের যুবককে জামীনস্বরূপ বহু উপঢৌকনসহ পাঠাইয়। সন্ধি 
করেন। অতঃপর চিল! রায় কাছাডেব রাজা হরমেশ্বরকে পরাজয় করিয়া উঞ্ত রাজাকে 
নরনারায়ণের সামস্তরাজে পরিণত করেন। কথিত আছে কোন যুদ্ধে সোলেমান কররানী 
চিল! রায়কে বন্দী করিয়] লইয়া গিয়াছিলেন এবং চিল রায়ের উপর শেষে বিশেষ প্রসন্ন হইয়া 
তীহার সহিত স্বীয় এক কন্ঠার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিংবদন্তী এই, একদা চিল| রায় মনে 
মনে চিন্তা করিলেন--সমস্ত রাজ-কার্ধ্য তো! আমি করি! আমি রাজার জন্য যুদ্ধ জয় করি, 
অপবাপর বাজাদিগকে এই রাজোর অধীন করি, অথচ দাদ নরনারায়ণ রাজ্যভোগ করেন। 
ইহ] অসহা, আমি আর এইভাবে থাকিব নী। এই মনে করিয়া তিনি খডাহস্তে রাজসভায় 
প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নরনারায়ণের মুখে প্রশাস্ত ওদার্য, সন্দেহ বা দ্বিধার লেশ 
নাই, ভ্রাতাকে দেখিয়া তাহার মুখমণ্ডল স্সেহে উজ্জল হইয়াছে । পরস্ত ষেন স্বপ্রের ঘোরে 
দেখিলেন, স্বয়ং ভগবতী তাহাকে কোলে করিয়৷ বসিয়া আছেন। 
তখন হাতের খঙঞ্জা ফেলিয়। দিয়া তিনি রাজার পায়ে লুটাইয়া 
পড়িয়া “আমি রাজদ্রেত আমাকে হত্যা করুন- আমার পাপের 
কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই।” বলিয়া! কাদিতে কীদিতে তাহার ছুষ্ট অভিপ্রায়ের কথা জীনাইলেন 
যে তিনি রাজাকে হত্য। করিতে আসিয়াছিলেন। - রাজ তাহাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া 
নিজে কীদিয়া বলিলেন, “ভাই, তুমি পুণ্যবান্‌, তুমি জগন্মাতাকে দেখিলে, আমাকে তিনি 
কোলে করিয়! ছিলেন, কিন্ত ' আমি দেখিলাম ন11” 

গণকেরা রাজার রিষ্টি গণন করিয়া বলিয়াছিল, যদি এক বৎসর রাজা সন্্যাসী হইয়া 
থাকেন, তবে রিষ্টি কাটিতে পারে, তদনুসারে মহারাজ নরনারায়ণ একবৎসর সন্ন্যাস লইয়া 
গৃহাশ্রম ছাড়িয়াছিলেন। এই সময়ের জন্য শুক্লুধ্বজ (চিল! রায়) রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
এই সময়ে পর্যটক রাল্ফ ফিচ্‌ (1119) 710) ) কোচবিহারে আসিয়াছিলেন, তাহার 
ভ্রমণকাহিনী হইতে জানা যায়, তখনও কোচবিহারে জৈন ও বোদ্ধ প্রভ।ব খুব বেশী ছিল। 
রাজধানীতে বড় বড় পশু-চিকিৎসালয় ছিল এবং প্রজার! পিঁপড়াকে চিন থাওয়াইত। 
কালাপাহাড় কামাখ্যাঁমন্দির ভাঙ্গিযমা ফেলিয়াছিল_-নরনারায়ণ তাহা সংস্কার করেন। 
মন্দির-গাত্রে নরনারায়ণ ও চিল! রায়ের প্রতিমূত্তি ক্ষোদিত আছে। নরনারায়ণ যে মুদ্রা প্রচলন 
করিয়াছিলেন, তাহার নাম নারায়ণী মুদ্রা_বহুকাল উহা কোচবেহা'র রাজ্যে প্রচলিত ছিল। 


চিলা রায়। 


নরনারায়ণ -১৫৫৫- 


১৪৮৭ খ্‌ঃ । 


১০৭২ বৃহৎ বঙ্গ 


নরনারায়ণ স্বনং ন্পগ্ডিত ছিলেন এবং বিগ্ভার আদর করিতেন। তাহার সভাপগ্ডিত পুরুষোত্ত 
বিগ্ভাবাগীশ সংস্কতে ব্যাকরণ রচন! করেন এবং অমস্ত কন্দলী ভাগবত ও রামায়ণের 
পদ্যানুবাদ 'সঙ্কলন করেন। ইহার রাজত্বকালে শঙ্কর ও মাধবের স্ুললিত পদ রচিত হয়। 
নরনারায়ণের মৃত্যুর পর তৎপুত্র লক্মীনারায়ণ রাজপদে অভিষিক্ত হন। ইনি 
ইন্জিয়াসক্ত, সুদর্শন ও বনুত্ত্ীবল্লভ ছিলেন! কধিত আছে মুকুন্দ সার্ধভৌম নামক এক 
4 পণ্ডিতকে তাহার অবিমুষ্যকারিতার জন্য রাজ! অবমানিত করেন। 
ডি এই ব্রাহ্মণ দিল্লী যাইয়া জাহাঙ্গীরকে উত্তেজিত করেন। মোগল- 
দিগের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে লক্ষমীনারায়ণ পরাজিত হইয়! 
দিল্লী যাইয়া! সন্ধি কবিবা আসেন। তাহার এক কন্তাকে তিনি মানসিংহের সহিত বিবাহ 
দিয়াছিলেন। আকবরনামায় কথিত আছে যে মহারাজ লক্ষীনারায়ণের ৪,০০০ 
' অশ্বারোহী সৈন্য, ২,০০,০০০ পদাতিক, ৭০০ হুস্তী এবং ১,০০০ জাহাজ ছিল-তীাহার রাজ্যের 
আয়তন দৈর্ঘ্যে ২০০ ক্রোশ এবং প্রস্থে ১০০ হইতে ৪০ ক্রোশ ছিল--উহা! পূর্বে ব্রহ্মপুত্র, 
উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট এবং পশ্চিমে ত্রিহুত পর্যযস্ত বিস্তৃত ছিল। মোগলদিগের 
সঙ্গে সন্ধি হওয়ার পরে নারায়ণী মুদ্রার অদ্ধেক মোগলানুগত্যের চিহ্ন থাকিবে, উভয় রাজত্বের 
সীমা বহাল থাকিবে এবং কেহ কাহারও রাজ্যে উপদ্রব করিতে পারিবেন না, এই স্থির 
হইয়াছিল। মহাবাজ নবনারায়ণ তাহার বাজ্যেব পূর্ববাংশ চিল রায়ের স্ততিদিগকে দিয়া 
গিয়াছিলেন। এই অংশেব রাজার সঙ্গে লক্্মীনারায়ণের অসস্তাব হইযাছিল। ফলে যোগল 
সাহায্যে পূর্ব-কোচরাজ্যের রাজ! পরীক্ষিৎকে লক্মীনারায়ণ পরাস্ত করেন এবং পরীক্ষিতের 
মৃত্যুর পর সেই অংশ মোগল সরকারের সা্রাজ্যুক্ক হয়। কিন্তু কোচের বেশীদ্দিন মোগল- 
বশুতা স্বীকার করিল না। আকবরের সৈন্ত সমস্তই তাহারা ধ্বংস করিল। পুনঃ পুনঃ 
জয়পরাজয়ের পরে ১৬৩৫ খুঃ 'অন্ধে মুষলমানেরণ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল। কিন্তু ১৬৩৭ থৃঃ 
অঞ্ধে তাহারা পুনরায় প্রবল হইয়া রাজ বলিনারায়ণকে পরাস্ত কারয়৷ তাহাকে হত্যা করিল। 
পূর্বাংশের রাজারা অহম্‌ রাজাদিগের বশ্ততা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু মুসলমানের! 
অবশেষে বড় নদীর পশ্চিমের প্রদেশ অধিকার করিল। পরীক্ষিতের রাজ্য অহম্রাজ্জদের 
আধকারতুক্ত হইয়া গেল। মহারাজ লক্মীনারায়ণের সময়ে অহম্রাজ এবং ভূটিয়া'রাজ 
কোচবিহার-সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বীয় স্ীয স্বাভন্ত স্থাপন করিয়াছিলেন | ১৬২১ 
থৃঃ অব লক্ষমীনারায়ণের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তিনি মোট ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
তৎপর লল্্মীনারায়ণের পুত্র বীরনারায়ণ রাজা হইলেন, তখন কোচবিহারের সীমা অনেক 
সঙ্কুচিত হইয়াছিল। বায়াকত নেতারা স্বাধীন এবং মহারাজের অভিষেকোৎসবে ছব্রধের 
রাডার কাজ করিতে অসম্মত, ভুটিগ্নার! রাজার আন্ুগতা স্বীকার করিল না। 
ক মহারাজ বীরনারায়ণ আঠার-কোঠায় রাজধানী স্থাপন করিলেন 
এবং তাহার রাজ-প্রাসাদের নাম দিলেন প্মগ্ুপ আবাস”। 
তীহার রাজত্বকালে নারায়ণ প্রৈলোক্যদর্শী নামক এক দিশ্বিজঘী (পণ্ডিত কোচবিহারে 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_-কোচবিহার ১০৭৩ 


আমিলেন, রাজদ্বারীর! তীহার দীনহীন বেশ দেখিয়া অপমান করিয়াছিল । রাজা জানিতে 
পারিয়া অতাস্ত লজ্জা পাইয়াছিলেন এবং শিক্ষার মর্যাদা যাহাতে বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য পল্লীতে 
পল্লীতে পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন ; তীহার পুত্র ও স্বগণবর্গের জন্য উচ্চশিক্ষার বিশেষ 
ব্যবস্থা হুইয়াছিল। রাজার বহুপত্বীক ছিলেন। এই রাজার কোন মহিষীর গর্ডে এক 
পরমন্ুন্দরী কন্তা জন্মগ্রহণ করেন; বড় হওয়ার পরে ইহাকে রা! 'মার দেখেন নাই। 
হঠাৎ অন্তঃপুরের উদ্যানে পরমন্থন্দরী ষোড়শী মৃষ্টি দেখিয়া ইনি কামাতুর হইয়! তাহাকে 
ধরিতে যান, রাজকুমারী বিশেষ লজ্জায় আর্ত হইয়া রাজার হাত 
ছাড়াইব] অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। রাজ-উপাখ্যানে জরনাথ মুন্সী 
এই ঘটন1 সম্বন্ধে লিখিযাঁছেন,_-“রাজকুমারী, তাহার বিবাহের যে 
স্বর্ণ চালুনি ও পাঁচটি স্বর্ণ দিয়ড় অর্থাৎ দীপদান ছিল, তাহ1 এবং স্বর্ণথাল ও তীক্ষ অস্ত্র সমেত 
নদীর তটে গমন করির1 দিখড় প্রজলিত করির! স্তনদ্বয় অন্গদ্বাবা ছেদনপূর্ব্বক স্বর্ণ থালাতে 
রাখিষা সহচরীকে দিয়! কহিলেন, পপিতাকে দিও, তিনি তীহাব যাহ বাপ্তিত তাহ! নেন। আমি 
গমন করিলাম ।” ইহা বলির] চালুনিবাতি মন্তকে করিরা নদীতে মগ্রা হইলেন । এ নদীব 
নাম হইল কুমারী নদী-_ইহা অগ্তাপি আছে। সহচরী থাল সমেত বাজাব নিকট আসিয়া 
বলামাত্র মহারাজ হাহাঁকাব শব্দ করিথা বোদন কবিতে লাগিলেন । মুহুমুদ্নঃ মৃর্ঠা হহতে 
লাগিল। শোকে ও লজ্জাতে মৃত্যুতুল্য হইর়1 কহিতে লাগিলেন, "হে মঙ্গাদেব, ব্রদ্ধা সন্ধ্যাতে 
উপগত হওরার চেষ্টা করাতে তুমি উদ্ধশির ছেদন করিয়াছিলে, আমাকে কেন স্টলে আঘাত 
কর নী মন্ত্ির্গ নানাপ্রকার প্রবোধ-বাক্যে সাস্বনা করিল, ফলে মহারাজ পুনরার 
রাজসভাতে তাদৃক বসিলেন না) লজ্জিত ভাবেই অল্নকাল ছিলেন! পাঁচ বৎসর রাজত্ব 
করিয়। ১১৭ শকে (কোচরাজ-শক ) যাহাতে ১০৩৩ সন বাঙ্গলা, ১৫৪৮ শকাব্া হয়, রাজা 
বীরনারায়ণ দেহ পরিত্যাগ কবি! কৈলাসগামী হইলেন । 

বীরনারায়ণের পুত্র মহারাজ প্রাণনারায়ণ ১৬২৫ খুষ্টাব্ধে সিংহাসনে আরোহণ করেন! 
প্রাণনারা়ণের সনয় মুসলমানেরা পুনরায় কোচবিহার রাজ্যে হান] দিয়াছিল। রাজা 

যারা কিছুকাল পলাইর়া থাকিতে বাধ) হইয়াছিলেন | তাহার বিশ্বাস- 
বহি ঘাতক জোঠ্ঠ পুত্র বিষ্ণুনারায়ণ তাহার লুকাইবার স্থানের সন্ধান 

|] দিয়াছিলেন। এই ভাবে তিনি ধৃত হইলেন, কিন্তু কোনক্রমে 
মুক্তি পাইয়! প্রবল সৈন্ত লইয়া! আসিয়! মুসলমানদিগকে স্বরাজ্য হইতে তাড়াইয় দিলেন । 
মীরজুম্ন বনু সৈন্য লইয্না কোচবিহার রাজ্য দখল করিতে আসিতেছিলেন, কিন্ত পথে তাহার 
মৃত্যু ঘটাতে মুসলমানেরা ফিরিয়া গেল। তদবধি মহারাজ প্রাণনারায়ণের রাজ্যে আর কোন 
উৎপাত হয় নাই। জয়নাথ মুন্দী লিখিয়াছেন :__পরাজা প্রাণনারায়ণ ব্যাকরণ ও স্থতি 
সাহিত্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, 'ত্রুতকবি, শ্রুতিধর | মহারাজ বীরনারায়ণ যত বালককে পড়িতে 
দিয়াছিলেন, সকলেই পণ্ডিত হইল। রাজসভাতে অনেক পণ্ডিত ;-_ তন্মধ্যে বিশেষ পাঁচজন, 
তাহাদের দ্বারা পঞ্চরত্ব সভা হইল। রাজ] বিক্রমাদিত্যের পর এমত পণ্ডিতের সভা আৰ 


বৃহৎ বঙ্গ/৭৩ 


রাজার অদ্ভুত কার্ধ্য ও 
তৎফলে মৃত্যু। 


১০৭৪ বৃহৎ বধ 


হয় নাই। কবিরদ্ব ও কবিভূষণ ছুই মন্ত্রী। সভাস্থ যাধতীয় লোকই পণ্ডিত । ভূত্যবর্ 
সমুদায় ও দ্বারী প্রহরী সকলেই শান্ত্রজ্ঞ। সংস্কত-বহিভূত অন্ত ভাষাতে কথ! ছিল ন1! 
অন্য দেশের রাজাদিগের দূত ও প্রেরিত মন্ত্রী রাজসভাতে আসিতে ইতস্ততঃ করিত। সর্বদা 
সর্বশান্ত্রালাপ হইত” মহারাজ প্রাণনারায়ণ জল্লেশ্বরের ইষ্টকময় মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলন, 
তৎসম্বন্ধে জয়নাথ মুন্সী লিখিয়াছেন : “আমার দৃষ্টমানে এমত তাৎপর্য ও অতবড় মন্দির 
কুত্রাপি দেখি নাই। বরং ধাহাব1 বহু দেশ দেখিয়াছেন__তাহারাও বলেন এমত মন্দির কেহ 
দেখেন নাই, ফলে অমানুষী ক্রিয়া জ্ঞান হয়।” প্রাণনারায়ণ একজন আদর্শ 'প্রজাবঞ্জক রাজ 
ছিলেন। জলেশ্বরের মন্দির ছাড়া ইনি গোসানি মন্দির, বাণেশ্বর ও সন্তেশ্বরের মন্দির নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন ( ১৬৬৫ থুঃ)। রাজার মৃত্যুর পূর্বেই ছুষ্ট লোকের তাহাব মৃত্যুর সংবাদ রাষ্ট্র 
করিয়! দিয়াছিল, এই অপরাধে অভিযুক্ত কবিরত্ব ও কবিভূষণের শিরশ্ছেদ হইল | “মহারাজ প্রাণ- 
নারায়ণ ষড় খতুর মধ্যে পাঁচ খতুতে রাজকাধ্য করিতেন। বসস্ত খতুর পুর্বে সকল কাধ্য 
হইতে অবপর হইয়া অতি রম্যস্থানে পরমন্ুন্দরী রমণী সকল সমভিব্যাহারে নানা রস ও 
ক্রীড়া করিতেন। পুষ্পচয়ন, পুষ্পমালা-গ্রন্থন, পুষ্প-আভরণ ও পুম্পশয্যা নিম্মীণ করিতেন 
এবং নানা খেল! হইত-_সেম্থানে পুরুষের গম্য ছিল না। বসন্ত খতু অতীত হইলে পুনরায় 
রাজকার্ধ্য করিতেন। রাজা নিজে গান বাগ্ধ ও সঙ্গীত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন। স্বরৃত 
এক পুস্তক রচন! করিয়াছিলেন, অতি আশ্চর্য্য, তাহা আমি শুনিরাছি। এমত গ্রন্থ ছিল 
তাহা! পড়িলে রাগ-রাঁগিণী সকল ব্যুৎ্পত্তি জন্মিত এবং এমত পুথি অন্ত কাহারে! কৃত 
সাধ্য নাই। 'অনেকে গান শুনিলে প্রতিষ্ঠা করিত। পুথিখানি অশ্রিতে লোপ হইয়াছে, 
তাহার নকল যে কোন খানে আছে, এমত শুনি না” (রাজ-উপাখ্যান।) 

প্রাণনারায়ণের পুত্র মোদনারায়ণের সময় জ্ঞাতি-বিরোধ প্রবল হইয়া! উঠে; এই সকল 
উৎপাতে রাজা স্থির ভাবে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তিনি 
১৫ বংসর রাজত্ব কবিযাছিলেন। তাহার জ্ঞাতি মহীনারায়ণ ও 
তৎপুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহই মোদনারায়ণের রাজত্বের প্রধান 


মোদনারার়ণ-- ১৬৬৫- 


১৬৮৬ থ2। 
এ 


ঘটনা। 
ইহার পরে কতক দিনে জন্য বাস্থুদেবনারায়ণ রায়কত”দিগের চেষ্টায় রাজা 
হইয়াছিলেন। ইনি মহারাজ প্রাণনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি ছইবৎসর মাত্র রাজত্ব 
করার পর মহীনারায়ণের পুত্রদের ষড়যন্ত্রে নিহত হন। রায়কত- 

বাহ্দেবনারাক্নণ---১৬৮০* 

হি নেতা জগদেব এবং ভূজদেব মহারাজ প্রাণনারায়ণের প্রপৌত্র 
| মনোনারায়ণের পাঁচ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত 
করেন। ইহার সময়ে মোৌগলেরা ইবাজত খাঁর নেতৃত্বে কোচনিহার 
রাজ্য আক্রমণ করিয়া! ফতেপুর, কাজির হাট এবং কাকিন! চাকৃলা 
দখল করে, অপরাপর প্রদেশের কৌন কোনটি গোপনে বঙ্গেশ্বরকে রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইয়া 
কোচরাঙ্গ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়ে। মহেন্ত্রনারায়ণ ৫ বংনর বয়সে রাজ! হইয়াছিলেন। 


অমহেঞজ্জনারায়ণ--১৬৮২- 


১৩৮৩ থ১। 


বলের প্রাদেশিক ইতিহাস-__-কোচবিহার ১০৭৫ 


১৬ বৎসর বয়সে এই নামে-মাত্র-রাজা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন | সুতরাং তিনি কোন 
সম্তানাদি রাখিয়া যান নাই। 

মূল রাজবংশের ধারা এইখানে শেষ হয়, উজির মহীনারায়ণের বংশধর রূপনারায়ণ 
সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। এই সময়ে মুসলমানেরা আসিয়া পুনরায় চাকলা বোডা, 
রূপনারায়ণ-__-১৬৮৩-১৭১৪ পাটগ্রাম এবং পূর্ববভাগ আক্রমণ করে। ১৭ বৎসর যুদ্ধবিগ্রহ 
খৃঃ। চলে, পরে সন্ধি হয়। এই সময় হইতে কোচবিহার রাজ্যের 
প্রকৃত স্বাধীনত1 বিলুপ্ত হয়। পূর্বোক্ত চাকলাগুলি নামে মাত্র কোচবিহার কর্তৃক অধিকৃত থাকে, 
কারণ রাজ! সেগুলি পত্তনি মহল স্বরূপ বঙ্গেশ্বরের নিকট হইতে গ্রহণের পাট্টা প্রাপ্ত হন । 
ছত্রপতি রাজার পক্ষে এরূপ ভাবে প্রজাম্বত্ব গ্রহণ করা অপমানকর, এজন্য রাজার পক্ষ 
হইতে তাহার জ্ঞাতি পাস্তনারায়ণ ইজারা গ্রহণ করেন। এই সন্ধি ১৭১১ থৃঃ অকে 
সম্পাদিত হয়। 

মহারাজ রূপনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনীরায়ণের রাজত্ব সুদীর্ঘকাল-ব্যাপক ছিল। 
ইহার সময় মহম্মদ আলি খাঁ নামক রঙ্গপুরের ফৌজদার রাজ্য 
আক্রমণ করেন, কিন্তু ভুটিয়াদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া মহারাজ 
রণজয়ী হইলেন । ৪৯ বৎসর রাজত্ব করিয়া মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ 
পরলোকে গমণ করেন। তীহার প্রধান! রাজ্ঞী সহমৃতা হইলেন । 

ইহার পরে রাজপুত্র দেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন, তখন তাহার বয়স 
পঞ্চ বৎসর মাত্র । কিন্তু ছুই বৎসরের মধ্যে এক অচিস্তনীয় করুণ ঘটনায় রাজপুরী শোকাচ্ছনন 

দেবেস্্রনারার়ণ--১৭৬১- হইয়া পড়িল। সম্ভবতঃ নাজির রুদ্রনারায়ণের যড়যন্ত্রফলে 

321 .. গৌসাই রামানন্দ একটা! কৃৎমিত কসাইএর কাজ করিলেন "অনেক 
কসাই ভাল গৌঁসাইএর চেয়ে”__ঈশ্বর গুপ্তের এই কথাটি এখানে প্রমাণিত হইল। আমি 
জয়নাথ মুন্সীর বর্ণন! হইতে ঘটনাটি উদ্ধত করিতেছি :_“রামানন্দ গোসাঞ্ীর সমভিব্যাহারে 
এক ব্রাঙ্গণ ছিল, তাহার নাম রতি শর্ী। সে প্রায় সম্বংসর বলরামপুরে থাকিত। মহারাজের 
তখন ষষ্ঠ বংসর বয়স। একদিন অপরাহ্‌ বেলাতে কয়েকজন সমবয়স্কের সহকারে রাজবাটার 
অগ্নিকোণে, পদ্মপুক্ষরিণীর বায়ব্য কোণে--যেখানে অশোকের একটা বৃক্ষ আছে-_কুমারলোক 
কূপ খনন করিতেছে-_এ স্থানে রাজা ক্রীড়া করিতেছেন, হাম্তকৌতুকে পরম আনন্দে আছেন, 
এই সময় রতি শর্শী অকন্মীৎ কোন্‌ দিক্‌ হইতে কি প্রকারে তীক্ষ এক তরবারি হস্তে ধারণ 
করিয়া অসিয়া! একাঘাতে মহারাজের শিরশ্ছেদ করিয়া বাম হস্তে কেশ ধরিয়া মুণ্ড লইয়া 
দ্রুতগতি এ পগ্মপু্ষরিণীর অগ্নিকোণে চস্তীর একটা ইঠ্টকময় মন্দির ছিল, তাহাতে প্রবিষ্ট 
হইল। মহারাজের স্বর্ণ পুতুলীর ন্যায় শরীর ধুলাতে পতন হইয়া কবন্ধপ্রায় লুষ্ঠিত 
হইতে লাগিল। খীড়া-ধরা প্রভৃতি রাজার রক্ষক ও ভৃত্য সকল হাহাকার শব্দ করিয়া 
রতি শর্মার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া এ মন্দির মধ্যেই কেহ শৃল, কেহ তরবারি, কেহ 
বর্শঘাতে অতি ত্বরায় রাজ-বধী ব্রন্গণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়! নষ্ট করিল। ইহা! প্রকাশ 


উপেক্ত্রনারায়ণ-_-১৭১৪- 
১৭৬৩ খু | 


১০৭৬ বুহত বগ 


হইতে পারিল না, রতি শর্মা কি কারণে-_কাহার কথামত এই ছুরহ কণ্মা করিল। 
রাজবাড়ী হাহাকার ক্রন্দনের ধ্বনিতে পৃর্ণিত হইল । কোন ভৃত্য রাজার মুণ্ড আনিয়া 
শরীরের নিকট রাখিল। “দেবাই, অর্থাৎ রাজমাতা নিমু'গ্ডদেহ ক্রোড়ে ধারণ করিয়! 
“হণ পুত্র হণ পুত্র“ ধলিষ্বা রোদন করিতে লাগিলেন। মহাবাজের কাটা যাওয়াব সংবাদ 
গৌরীনন্দন মৃস্তফি ও গৌবপ্রসাদ খাঁপনবিদ শুনিয়া! হতবুদ্ধি পাঁগলের ন্তায় হুইয়! 
রাজবাটীতে উপস্থিত ভইম়ী আব আন মন্থিবর্গ সহিত শৌকসাগরে মগ্ন হইয়া বোদন 
কবিতে লাগিলেন” ষষ্ঠ বসব ব্মস্ক বালক রাঙগাব এবংবিণ শোচনীয় মৃত্যুব কথ! 
বলিয়া আমব! এইখানে কোচবিহাবের ইতিহাস শেষ কবিলাম। কাবণ এখন হইতে 
রাজত্ব সাহ আলম সগ্লাটেব নিদ্দেশ-অন্তস|রে মুসলমানেব হস্ত হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়! কোম্পানির 
হাতে পড়িল ( ১৭৬৫ )। ইংরেডধিকারের কথ "আমাদের বিষয়বহিভূতি। সংক্ষেপে নিয়ে 
পরবর্তী রাজগণের একট? তালিকা দিতেছি মাত্র 

মহারাজ ধৈধ্যেন্্রনারায়ণ ১৭৬৫-১৭৮৩ খুঃ | (ইহাঁব মধোে কতক সময়ের চন্য 
রাজসিংহাসন ত্যাগ কবিয়াছিলেন এবং রাজণ হুইয়াছিলেন বাজেন্ত্রনারারণ। ) মহারাজ 
হরেন্্রনীরায়ণ ১৭৮৩-১৮৩৯ থুঃ| মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণ ১৮৩৯-১৮৪৭ থৃঃ| মহাবাছ 
নরেন্্রনারারণ ১৮৩৯-১৮ ৬৩ থুঃ। মহাবাজ নৃপেন্দ্রনারারণ ১৮৬৩ খুঃ | 


মলম পিচ্চ্ছেদ 
কাছাড় ( হেরন্ব ) 


'আমর! ত্রিপুবা, আসাম ও কোচবিহাবের ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া কাছাড 
রাজ্যের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিখাছি ; এই বংশের রাজারা একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি 
হইলেও এক সময়ে প্রবল ও পরাক্রান্ত ছিলেন। 

বর্তমান কাছাড রাজ্য ইংরেজ গভনমেণ্ট খাস কবিয়া লইয়াছেন) ইহার আধুনিক 
আয়তন ৪,২০০ বর্গ মাইল। বর্তমান নাগাপর্বতে কাছাড় রাজ-বংশের দুইটি প্রাচীন 
রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়: [দমাপুর ও মাইবাং| দিমাপুর রাজধানীর বিশাল 
অট্রালিকার স্তুপ দেখিলে বিশ্মিত হইতে হয) ইহার রাজার! যে কিরূপ পরাক্রাস্ত ছিলেন,_- 
তাহা এ সকল কীত্তি দেখিলে সহজেই অনুমিত হয়। এক সময়ে কাছাড় রাজ-বংশের 
পদমরধ্যাদ! ও ক্ষমতা খুব বেশা ছিল। কাছাড়ের বৃদ্ধ নৃপাঁও যখন এ্রিসুরাধিপতি 
ভ্রিলোচনের | যুধিষ্টিরের সমসাময়িক ) সঙ্গে তাহার কন্তার বিবাহের প্রস্তাব করিয়! 
পাঠান, তখন ত্রিপুরেশ্বর নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত মনে করিয়াছিলেন। এই বিবাহের 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাঁস-_কাছাড় ( হেরদ্ব ) ১০৭৭ 


প্রস্তাবের কথা শুনিয়! *সর্ধা লোক পুলকিত কহে জনে জন্‌। ত্রিপুরকুলের বৃদ্ধি হবে 
হেন দেখি” (রাজমালা, ভ্রিলোচন-খণ্ড )। এদিকে ত্রিপুরার লোকেরা এই বিবাহ 
কুলক্রিয়া” বলিয়া মনে করিয়াছিল। কাছাড়ের রাজ! এই সম্বন্ধ দ্বারা স্বীয় অবস্থার উন্নতি 
করিতে চাহিয়াছিলেন,_শ্রেচ্ছ ও কোঁচদিগের আক্রমণে তিনি বাতিব্যস্ত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন, বুদ্ধ ও অপুত্রক রাজা ত্রিপুরেশ্বরেব সহায়তায় স্বীয় রাজ্যের বিলয়োন্মুখ ক্ষমতার 
পুনরুদ্ধার করিতে চাহিয়াছিলেন; সুতরাং একদিকে ছিল কুলক্রিয়া ও অপরদিকে 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য | ইহা দ্বারা অনুমিত হয় কাছাড় রাজবংশের আভিজাত্যের গৌরব সেই 
সময়ে খুবই ছিল। কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় এই বিবাহাদির কথা না বলিয়া লিখিয়াছেন__ 
“রাজ্ভরষ্ট নরপতিব জ্ঞোষ্টপুত্র কাছাড বাজোব স্থাপন কর্তা, সেই নরপতির ক নিষ্টপুত্র ত্রিপুরা 
রাজবংশের আদি-পিতা।” অর্থাৎ ত্রিলোচনাদির অস্তিত্বই তিনি অস্বীকাব করেন এবং সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে এক রাজার ছুই পুত্র, একজন ত্রিপুরা ও অপরটি কাছাড় রাজোর প্রতিষ্ঠাতা | 
এই অনুমানের ভিত্তি কোথায় তাহা! জানি না। পুর্বেই বল] হইযাছে, বৃদ্ধ কাছাড়- 
রাজ আভিঙজাত্য-গর্বিত, কিন্তু বর্ধর জাতিদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয় পড়িয়াছিলেন। 
বিলোচনের সঙ্গে কন্তার বিবাহ দিয়া তাহার দ্বাদশ দ্রৌছিত্র হইয়াছিল,_-এই দ্বাদশ 
দৌহিত্রের মধ্যে সর্ধজ্যেষ্ঠ দৃক্পতিকে তিনি রাজোর উত্তবাধিকারী করিয়া গিয়াছিলেন। 
এই জ্ঞো্টপুত্রকে গ্রহণ করাতেও দৃষ্ট হুয় যে তিনি মানসন্ত্রমে ন্যন ছিলেন না, তাহা! না 
হুইলে ত্রিপুর-রাজ কখনই তাহার জ্যেষ্টপুত্রকে শ্বশুরালয়ে চিরদিন থাফিতে দিতে সম্মত 
হইতেন ন। 

ত্রিপুর-রাজবংশ যেরূপ যযাতি-পুত্র দ্রুহা হইতে ঘাহাদের বংশলতিক টানিয়! দেখান,__ 
কাছাড়-রাজারা সেইরূপ ভীম-পুত্র ঘটোৎকচকেহ তাহাদের আদিপুরুষ বলিয়া নির্দেশ 
করিতেন। মণিপুরের রাজাবা অজ্জুন-পুত্র বন্রবাহনকে 
তাহাদের পূর্বপুরুষ বলিয়! কীর্তন করেন। প্রাগ্জ্যোতিষপুরের 
রাজারা কৃষ্তদ্বেষী নরকান্থরের বংশধর বলিয়া! পরিচয় দিয়াছেন। 
সুতরাং পূর্বাঞ্চলের রাজারা মহাভারতের রাজন্তগণের শাখাউপশাখার সঙ্গে সংশবের দাবী 
করিয়। আপনাদিগকে গৌরান্বিত মনে করিয়াছেন! উত্তর-বঙ্গের কোন কোন স্থানে বিরাটের 
গোগৃহ প্রদশিত হইয়া থাকে | আমরা দেখাইয়াছি, ঢাক! জেলার উত্তরে ভাওয়ালের জঙ্গলে 
চেদিরাজ শিশুপালের গৃহাবশেষ এখন ও গল্পনবিশগণ দেখাইয়া থাকেন। মহাভারত এদেশের 
কল্পনাকে এরপ প্রবৃদ্ধ করিয়াছিল যে সেই মহাপুরাণের উল্লিখিত বীরগণের সঙ্গে রক্তসম্বন্ধ 
স্কাপন করিতে পারিলে এদেশের রাজার! কৃতার্থ হইতেন। এ শুধু পূর্ব্বভারতের কথ! নয়, 
কোন কালে আবু পাহাড়ে ষক্ত করিয়া শক-জাতীয় কয়েকজন বীরকে ব্রাহ্মণের "্অগ্নিকুল” 
নাম দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাদের বংশধরের1 এখন হৃর্যাবংণীয় ক্ষত্রিয়। এই 
দুইটি জ্যোতিষ একটি উজ্জ্বল, অপরটি শীতল-_আর্ধ্যাবর্তের রাজপুরুষদের পূর্ববর-পুরুষ,_ এখনও 
পূর্ব ও পশ্চিমে উদয়ান্তের লীলা! করিতেছেন ও মানুষের দাবীর স্পর্ধ। দেখিয়া হয়ত 


মহাভারতের বীরগণের 
সহিত সম্বন্ধ । 


১০৭৮ বৃহৎ বত 


হাঁসিতেছেন। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মার মুখ হইতে উদ্ভুত হইয়া! অন্তান্ত জাতিকে নগণ্য মনে 
করিতেছেন। আভিজাত্যের মূলে এই সকল গল্প ও রূপ-কথা। কোন কালে কেহ কি 
এগুলি সত্য বলিয়! গ্রহণ করিতে পারেন? তথাপি একথা নিশ্চিত যে রাজপুত ও 
আধ্যাবর্তের পশ্চিমে অবস্থিত অপরাপর দেশের রাজাদের অপেক্ষা ত্রিপুরা ও প্রাগ্জ্যোতিষ- 
পুরের রাজাদের বংশাবলী স্ুপ্রাচীন। প্রাগ্জ্যোতিষপুর বিনষ্ট হইয়াছে-_-অহম্‌ রাজারা 
নরকবংশীয়দের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন, কিন্তু ত্রিপুরার গৌরব এখনও অক্ষু্ন। কাছাড়ের 
রাজাদের (১) ঘটোৎ্কচ হইতে, (২) মেঘবর্ণ, (৩) মেঘবল, (৪) তাঅধবজ, তৎপরে (৫) কেতুধবজ 
হইতে অরধবজ পর্যন্ত ৪৫ জন প্ধবজ”-উপাধিক এবং ৫৭ সংখ্যক প্রতাপনারায়ণ 
হইতে মদননারায়ণ পর্যন্ত ৭ জন নারায়ণাত্ত” ওপাধিক, 
তৎপরে (৫৯) চিত্রধবজ হইতে হেমধ্বজ পর্যন্ত পুনরায় ৭ জন 
' ধ্বজ-ওপাধিক,-(৬৪) শিখণ্ডীচন্ত্র হইতে বীরচন্দ্র পধ্যস্ত ১৫ জন চন্দ্র” উপাধি-বিশিষ্ট 
এবং (৭৯) পুগুরীকাক্ষ হইতে ১১৭ গোবিন্দনারায়ণ পধ্যস্ত 'ধবজ ও "নারায়ণ এই 
দুই উপাধিরই রাজাদের নাম এই দীর্ঘ বংশাবলীতে পাইতেছি। স্বর্গীয় কৈলাসচন্্ 
সিংহ মহাশয় তাহার “রাজমালায়” এই সকল নামের তালিক। দিয়াছেন ( ২৫৬-২৬১ পৃঃ )। 
শুধু কতকগুলি নামের তাঁলিক। দেওয়া নিশ্রয়োজন, বিশেষ যখন সেই রাজবংশ এখন লুগ্ত। 
এই জন্য আমরা বিরত হইলাম । হাণ্টারের 302৮1501081 4১০১০০০৮০£ 48৯০) নামক পুস্তকে 
আর একটি বংশাবলী দেওয়া হইয়াছে (২য় খণ্ড, ৪০৩ পৃঃ)। এই সকল বংশাবলীর কতকগুলি 
প্রবাদ ও পৌরাণিক উপাখ্যানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 
প্রদত্বতত্ববিদগণের মধ্যে কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, 'কাছাড়'নেপালী শব্দ । 
কেহ কেহ বলেন, উহ] সংস্কৃত একটি শব্দ হইতে উদ্ভৃত, তাহার অর্থ *প্রাস্তদেশ।” পুরাকালে 
এই দেশ সম্ভবতঃ “মেচ” ব! শ্রেচ্ছ জাতির নিবাস ছিল! «কটি স্ুবিস্ৃত দেশে বডো এবং 
তৎসংমিশ্রিত ভাষ৷ প্রচলিত, তাহাতে কেহ কেহ অন্থমান করেন যে এককালে হয়ত সমগ্র 
আসাম এবং বঙ্গ দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল সমস্তই “বড” সামাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কাছাড়ীদের 
কোন লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় না,_তাহাদের সহিত অহম্‌ রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহের কথা 
আসাম দেশীয় বুরুজীতে প্রীসঙ্গিক ভাবে উল্লিখিত আছে! ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাছাড়ীরা 
ব্রহ্মপুত্রের সমস্ত দক্ষিণ উপকূল, অর্থাৎ দিখু হইতে কল্লাং পর্য্স্ত এবং ধানশ্রী উপত্যকা এবং 
বর্তমান উত্তর-কাছাড় বিভাগ অধিকার করিয়াছিল। ৯৪৯০ খুঃ অবে ইহারা অহম্দিগকে 
পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইতে বাধা করিয়াছিল। ১৫২৬ খুঃ অর্ধ হইতে 
১৫৩৬ খৃঃ অব্য পর্যন্ত অহম্দিগের সহিত অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল--উভয়-পক্ষের 
জয়পরাজয় ঘটিয়াছিল কিন্তু পরিশেষে অহম্দেব জয় হইয়াছিল! এই যুদ্ধে কাছাড়-রাজ 
খুনখার বন্দী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার আত্মীয় দেৎসংকে রাজপদ দেওয়া হইয়াছিল। 
কিন্ত দেংসং পুনরায় বিড্রোহী হওয়াতে অহম্গণ তাহার রাজধানী ধবংস করিয়া ফেলে,_- 
এইবার ১৫৩৬ খৃষ্টাবে কাছাড়ীরা দিমাপুর ছাড়িয়া মাইবঙ্গে রাজধানী স্থাপন করে। 


বংশাবলী। 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাঁস-_কাছাড় (হেরম্ব ) ১০৭৯ 


কাছাড়ীদের পূর্ব-যুগের ইতিহাসের কিছুই পাওয়া যায় না, প্রবাদ এই যে আদি কালে কাছাড় 
ত্রিপুরেশ্বরের অধিকৃত ছিল,-_কিস্তু কাছাড়ী রাজার সহিত ব্রিপুর-রাজ স্বীয় কন্ঠার বিবাহ 
দিয় এ রাজ্যের একচ্ছত্র অধিকার তিনি জামাতাকে যৌতুক স্বরূপ প্রদান করেন। 

১৬০৩ খঃ অন্দে জয়স্তীরাজ ধনমাণিককে পরাস্ত করিয়া কাছাড়-রাজ শক্রদমন 
"অরি-মর্দন” উপাধি গ্রহণ করেন, ধনমাণিকের মৃত্যুর পর কাছাড়-রাক্গ যুবরাঙ্গ যশোমাণিককে 
জয়ন্তীর অধিকার দান করেন। শক্রদমনকে নায়ক করিয়! বাঙ্গলা “রণচণ্ডী” নামক উপন্তাস 
বহু পূর্বে বিরচিত হুইয়াছিল। ইহার পরে মুসলমানদের সঙ্গে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়; প্রথম বার 
মুসলমানের! পরাজিত হইয়াছিল, ফিস্তু জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বঙ্গেখবরের (কাসিম খা) সময় 
কাছাড়ীদের ছুই প্রধান ছুর্গ অস্থরাতিকিরি ও 'প্রতাপগড় মুসলমানের! দখল করে এবং রাজা 
প্রতাপসিংহকে এক লক্ষ টাকী, সম্রাটুকে ২০১০০* টাকা, বঞ্ধেশ্বরকে এবং থানাদার মুরাজ 
খাঁকে ২০,০০০ টাক] দিলনা সন্ধি করেন। ইহা! ছাড়া তিনি ৪০টি হাতী সম্রাটুকে এবং ৫টি হাতী 
স্থবেদারকে ( বঙ্গেশ্বর) দিয়াছিলেন। প্রতাপনারায়ণ মাইবঙ্গ ছাড়িয়া! কীর্তিপুরে রাজধানী 
স্থাপন করেন। ১৬৪৪ খুঃ অন্দে বরদর্পনারায়ণের সঙ্গে অহম্রাঁজ চক্রধবজের মনোমালিন্ 
ঘটে, কিন্তু চত্রধবজ মুসলমানদিগকে পরাজয় করিয়াছেন শুনিয়! বীরদর্প তাড়াতাড়ি অহম্‌- 
দিগের মান্ুগত্য স্বীকার করিযু! সন্ধি করিয়া ফেলেন। একটি শঙ্খ পাওয়া গিয়াছে__তাহাতে 
রুষ্চের দশ অবতার চিত্রিত হইয়াছে এবং উহা ১৬৭১ খ.ঃ অবে বীরদর্পনারায়ণের রাজত্ব 
কালে ক্ষোদিত হইয়াছিল-_ইহ1! লিখিত আছে । ১৭০৬ খঃ অন্দে তাত্রধবক্জ রাজা অহ্ম্-রাজ 
রুত্রসিংহের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অহম্-রাজ-দরবারে নীত 
হন; তথায় আনুগত্য স্বীকার করাতে ক্দ্রনিংহ তাহাকে ক্ষমা করেন। কিন্তু গৃহে ফিরিবার 
পথে খাসপুরে পীড়িত হই! প্রাণত)াগ করেন। মহারাজ রুদ্রসিংহ তাহার স্চিকিৎসার 
জন্ত স্বীয় ভিষকক্ষে পাঠাইয়।ছিলেন, কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল ( ১৭০৮ খুঃ)। তাঅধবজের 
মৃতু।র পর তৎপুতু স্থরদর্পণনারায়ণ রাজ্য আর্ধকার করেন। তীহার রাজত্বকালে বাণেশ্বর 
বাচম্পতি নামক এক সুপগ্ডিত ব্রাহ্মণ কর্তৃক “নারদীয় পুরাণ” বিরচিত হয়। রাজমাতা 
চ্্রপ্রভার আদেশে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ১৭৩৬ খুঃ অবে কীত্তিচন্ত্রনারায়ণ অহম্-রাজ 
রাঁজেশ্বরের আনুগত্য স্বীকার না করাতে পুনরায় যুদ্ধ হয়, কিন্তু পুনরায় সন্ধি স্থাপিত 
হইল। ১৭৭১ খুঃ অব হরিশ্চন্্রনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অহম্-রাজের আম্কূল্য 
প্রাপ্ত হন। ১৭৯” খুঃ অন্দে রাজ! কষ্চচন্দ্র এবং তাহার ভ্রাতা গোবিন্দচন্ত্র স্বর্ণ গাভী 
নির্শণপুর্বক তৎগর্ভ হইতে নিষ্কান্ত হইয়া ব্রাত্য দোষ দূর করিয়া বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ন্ূপে 
গণা হন। গাভীর অংশগুলি ব্রাহ্মণের অবশ্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রুষ্চন্ত্র ১৮১০ 
খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন- গোবিন্দচন্দ্র রাজা হন। এই রাজাকে নানা বিপদের সম্মুখীন 
হইতে হুইয়াছিল। কোহিদান নামক রাজার এক গোলাম দল পাঁকাইয়৷ রাজ্যের উত্তরাংশ 
অধিকার করে। রাজা তাহাকে নিহত করেন, কিন্তু তৎপুত্র তুলারাম রাজ্যের উত্তরাংশ 
দখল করিয়া বসে। মণিপুরের রাজা মারজিৎ সিংহ এই সময়ে কাছাড় আক্রমণ করেন। 


১৩০৮৩ বৃহৎ বদ 


বিপদে পড়িয়ণ গোবিন্দচন্দ্র মণিপুরের নির্বাসিত রাজ সুরজিৎ সিংহের সাহায্য গ্রহণ করেন। 
তীহার সাহায্যে মণিপুর আক্রমণ করিলেন সত্য, কিন্তু যুধজিৎ সিংহের পুত্র মারজিৎ 
এবং গম্ভীর সিংহ তাহার রাজ্য দখল করিয়া বসিলেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের নিকট 
সাহায্য চাহিয়! সাহাব্য পাইলেন না, স্থুতরাং ব্রঙ্গ-রাজার ছারে উপনীত হইলেন। ব্রহ্মরাজের 
সৈন্ত কাছাড়ের দিকে অগ্রসর হুইতে লাগিল-_ইহাই ইংরেজ রাজের সঙ্গে তাহাদের 
শত্রুতার সুত্রপাতি, কিগ্ত ইহার পরের কথ! এই পুস্তকের বিষয়-বহিভূতি। 

এই বৃত্তান্ত উপসংহার করিবার পূর্বে দিমাপুরের ভগ্াবশেষ সন্ধে ছুই একটি কথা 
লিখিব। রাজধানীর দক্ষিণ দিকৃটা ঢুই মাইল পধ্যন্ত ধলশ্রী নদীর উপকূল ইষ্টক ও 
প্রস্তর-নির্্িত প্রচীর দ্বারা বেষ্টিত। অহম্-রাজাদদের অপেক্ষা কাছাড়ের রাজগণের বৈভব 
ও শিরজ্ঞান অণেক বেশী ছিল, কারণ অহমেরা ইটেব কাজ একবারে জানিভেন না। 
কাছাড়ীরা বাঙ্গলা দেশর শিঞ্প ও ভাঙ্কর্ধ্য আত্মসাৎ কবিয়! লইয়াছিল । ইটেব উপর নানারূপ 
হরিণ, কুকুর ও হাতার মৃন্ধি 'অঙ্ষিত, এবং অদ্রালিকাগুলির ইটের গাথুনি এরূপ শক্ত যে 
উপস্্যুপরি ভূমিকম্প হওয়ার পর এতকাল যাবৎ তাহারা একরূপ অটুট অবস্থায় আছে। 
কতকগুলি বেলে-পাথরের ১২ ফুট-উচ্চ নানা কারুকাধ্যখচিত স্তস্ত দৃষ্ট হয়-_-তাহারা 
প্রায় দশ মাইল জায়গা জুড়িয়া আছে | সেই দেশের কারিগর যে এই সকল কারুকার্ধ্য 
বাঙ্গালীদের নিকট শিখিয়াছিল-_তাহাতে সন্দেহ নাই) কারণ সুক্ম কারকাধ্যপূর্ণ 
স্তম্তগুলি দূর হইতে অটুট অবস্থায় আনা সম্ভবপর নহে। দিমাপুরে কতকগুলি দীঘি 
দেখা ঘায়, উহার! বড়ই স্ুন্দর। ৬০০ হস্ত পরিমিত বেড়যুক্ত ছুইটি দীঘি আছে-_ 
অপরগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। এই সকল স্থানের কোনই সন্ধান হয় নাই, হয়ত 
অনেক নূতন তব জঙ্গলের অভ্যন্তরে চুপ করিয়া বসিরা আছে, এঁতিহাসিকদিগকে কিছু 


বলিবার সুবিধা তাহারা আজও পায় নাই। 


দম্পম্ন পল্লিচ্ছেদ্‌ 
শ্রীহট্ 


বাঙ্গলার লোকদিগের মধ্যে অধিকাংশ হিন্টুই বৈষণব। পতিত জাতিদের মধে) 
অধিকাংশই বৈষ্ণব গোম্বামীদের শিষ্য । পূর্বে মণিপুর হইতে পশ্চিমে মেদিনীপুর এবং 
উত্তরে রঙ্গপুর হইতে দক্ষিণে স্থন্রবন-এই ধিশীল জনপদ বাসীবা অধিকাংশই 
গোস্বামিগণের অধিকারতুক্ত। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, পাহাড়িয় টিপ্রা এবং সীওতাল- 
গণের মধ্যেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রবেশ করিদ্বাছে, এবং যে সকল পার্ধত্য জাতি ভাল 


বের প্রাদেশিক ইতিহাস-_-শ্রীহট ১০৮১ 


করিয়া বাঙ্গজল/ বলিতে বা লিখিতে পারে না» তাহাদের যধ্যেও অনেকে নিম- 
ভূমিতে প্রবেশ করিস্বা চৈতন্যচরিতামৃত কিনিয়! লইন্া! যায়; বাঙ্গলার উত্তর-দক্ষিণ 
পূর্ব্-পশ্চিম__এই সমগ্র সীমানার মধ্যে মহাপ্রভুর খোল-করতাল বাজে না, এমন স্থান 
বিরল। মহাপ্রভুর পিতা-মাতা, পিতামহ-মাতামহ, ও প্রমাতামহ, মাতুল এব' বালাসখাগণের 
অনেকেই শ্রীহট্রনিবাসী! পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও আদি-পুরুষ মধুকর মিশ্র, মাতামহ 
নীলাম্বর চক্রবর্তী ও তাহার পুর্বপুরুষগণ,»--তীহার গুরু এবং অনুরাগী অধৈতাচার্ধ্য 
ধাহার তপোবলে তিনি ধরাতলে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন বলিয়া 
চিরাগত প্রবাদ, তাহার অন্ুরক্ত ভক্ত শ্রীবাস- বাহার অঙ্গিনার 
ধূলি তাহার সোণার অঙ্গ হইতে শচীদেবী নিত্য মুছিয়া ফেলিতেন, তাহার চির অস্তরঙ্গ 
পণ্ডিত মুরারি গুপ্ত, শ্রীরাম পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর দেব, রত্বগর্ভ আচার্য্য এবং পদকর্তা যছুনাথ 
দাঁস__ প্রভৃতি বৈষ্ণববন্দিত আচার্যাগণ, বিশেষ ঢাকা! দক্ষিণ-গ্রামবাসীরা এবং জুহদ্মগ্ডলীর 
অনেকেই-_-শ্রীহট্রের অধিবাসী ছিলেন। চৈতন্য এবং তাহার পরিকর-বর্গের মধো বিশিষ্ট 
অনেক লোককে শ্রীহট্ট দাবী করিতেছে । এই হিসাব সমস্ত বঙ্গদেশ এমন কি উৎকলেরও 
কতকাংশ, অর্থাৎ যে যে দেশবাসীর! চৈতন্যের দৌহাই দিয়! থাকেন,__তীহারা সমস্তই শ্রীহট্ 
সামাজোর অধিকারভূক্ত। এই সাজাজ্যের রাজ-চক্রবর্তাী চৈতন্যদেব এবং অগ্ততম নেতা 
অদ্বৈতাচারধ্য | আমরা সকলে ইহাঁদেরই রাজ্যে বাস করিতেছি। শুধু বৈষ্ণবগণ নহেন, 
শাক্তগণ__শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায় নহে, খড়কাট! চাষারাও আজ তাহারই করতাল বাজাইতেছে। 
বঙ্গদেশ আজ শ্রীহট্রের শীসন মানিয়া লইয়াছে, শ্রীহট্টের এক ব্রাহ্মণ-কুমার অনুরাগের 
রাজদণ্ড লইয়া এই বিশাল ভূভাগ শীসন করিতেছেন। 

নবন্বীপই এ যুগে হিন্দুর রাজধানী, _হিন্দগাজত্ব সেস্থান হইতে অন্তহিত হয় নাই; খ্বাহার! 
রাজস্ব আদায় করেন-_-প্রজার্দিগকে অন্ুগ্রহ-নিগৃহ করেন, তীহারা সাময়িক ভাবে প্রভাব 
বিস্তার করেন মাত্র! তাহারা আমাদের উপর কর্তৃত্বের দাবী করিলেও সমস্ত জাতি 
ধাহাদের নিকট ম্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া! যাঁথ! নোয়ায়, ধাহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রভাব দূর 
হয় না, বংশানুক্রমে লোকবুন্দ ধাহাঁদের প্রজা) সেই সকল বিধিদত্ত রাজদগধারীরাই 
প্রকৃত রাজা । এই হিসাবে নবদ্বীপের রাজ্য “নবন্ধীপচন্জ্রঁ উপাধিতে আজ সমস্ত বঙ্গদেশ 
দখল করিয়াছেন এবং অপর এক রাজ রঘুনাথ শিরোষণি-__তৎকালের সর্বশেষ্ঠ বিস্যাকেন্্ 
মিথিলা বিজয় করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে নবহ্ীপের প্রীধান্ত-_বজদেশের প্রীধান্ত স্থাপিত 
করিয়াছিলেন। এই রঘুনাথ শিরোমণিরও বাড়ী শ্রীহট্রে।* বাঙ্গলাদেশের ইতিহাসে 
সর্বাগ্রে শ্রীহট্টের উল্লেখ কর] উচিত। 


শ্রীহটের শাঁসন। 


+ কেহ কেহ বলেন, তাহার বাঁড়ী নবন্বীপে। কিন্তু নবস্নীপে তাহার টোল ছাড়। গরান্ার বসত বাড়ী, 
বংশলতা প্রভৃতির কোন প্রবাদ নাই। প্রীহট্রে তৎসম্বদ্ধে নানারপ প্রবাদ আছে এবং এই সমস্ত প্রবাদ “বৈদিক 
সংবাদিনী” নামক সংস্কৃত কুল-গ্রন্থ দ্বারা সমর্থিত হইতেছে (৩৬*-৬৫ পৃঃ) এবং তাহাতে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত 


১০৮২ বৃহ বঙ্গ 


শ্রীহট্রে লাউড়ের পাহাড়ে একটা স্থান দেখাইয়া এখনও লোকে তথায় ভগদত্তের বাড়ী 
ছিল বলিয়! নির্দেশ করিয়া থাকেন। বস্ততঃ এককালে প্রাগ্জ্যোতিষপুর-রাজ্য যে বহু 
বিস্তৃত ছিল, এতৎসন্বন্ধে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, লাউড় হইতে ত্রিপুরার 
সীমা পর্য্স্ত সমগ্র জনপদ এ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। 

ভগদত্ত ক্ষত্রিয় ছিলেন, যাহারা তাহার বংশধর বলিয়া দাবী করিয়াছেন, তাহারা 
আসামের ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন, -ষ্টাহাদের কথ পূর্ববাধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচন। করা 
হইয়াছে। শ্রীহট্ের অর্ধীংশ শুধু আসামের অন্তর্গত ছিল এমন নহে, উহার কোন কোন 
স্থান বহুকাল ত্রিপুরারও অধীন ছিল। তাহ ছাড়াও পুরাকালে এই ভূভাগ অন্ত অন্য বংশের 
স্বাধীন রাজগণ কর্তৃক শাসিত হইয়াছে; স্গৃতরাং আধ্্যনিবাসের প্রথম যুগে পুর্ব-ভারতের 
এই পূর্ববাংশ তাহাদের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই রাজ্যের কোন ধারাবাহিক 
ইতিহাস নাই। ভিন্ন ভিন্ন বংশ লুপ্ত হওযার সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল দেশের ইতিহাসও লুপ্ত 
হইয়াছে। পার্বন্তী রাজ্য-_ত্রিপুরাঁ, জয়ন্তী পাহাড় বা নাগা দেশ, মণিপুর, আসাম প্রভৃতির 
ইতিহাস-প্রসঙ্গে শ্রীহট্রেব ইতিহাসের ছুইএকটি কথা 'আমরাঁ পাইতেছি। কিন্তু এই দেশ 
যে অতি প্রাচীন, ইহা যে শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্রভূমি ছিল এবং নানা তীর্থ অধুাষিত হইয়া 
আর্ধ্যাবর্তের হিন্দুমাত্রেরই যাতায়াতের স্থান ছিল, তাহাব বহু প্রমাণ আছে। 

প্রথমতঃ শ্রীহট্র প্রাচীন তীর্থস্থানগুলির বিষয় লিখিব, তন্মধ্যে নিয়লিখিত স্থানসমূহ 
আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করিব,__“উত্তরে পণ! তীর্থ হইতে 
আরম্ভ করিয়া মহাদেব রূপনাথ, সিদ্ধেশ্বব, উনকোটি, তুঙ্গেশ্বর ও 
্রহ্ধকুণ্ড পধ্যস্ত জেলার তিন দিকেই বৃহদাকার দেবস্থান রহিয়াছে” (শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত, ১ম 
খণ্ড, ৯৯ পৃঃ )। 

১| বামজজ্ৰ! মহাঁপীঠ_ জয়ন্তীয়। পাহাড়ের বাউরভাগ পবগনায়। দেবীব নাম 
জয়ন্তী ও শিবের নাম ক্রমদীশ্বর। এই দুই দেবতাই ইট্টকনির্মিত প্রকাণ্ড ভিত্তির উপর 
চতৃক্ষোণ কৃপে অবস্থিত প্রস্তর-রূপী। ১৮৩৭ খূঃ অন্য পর্যন্ত এখানে অসংখ্য নরবলি হইত | 

২। রূপনাথ গুহাঁ_নৈসর্শিক প্রস্তরময় গুহার মধ্যে বিচিত্ত দৃশ্া। অচ্যুতবাবু 
লিখিয়াছেন, “কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই “নক্ষত্রপুঞ্ | এমন মনৌজ্ঞ দৃশ্যে কাহার না 
বিস্ময় উৎপন্ন হয়? মস্তক উত্তোলন করিলেই দেখিতে পাওয়া! যায়, সহ সহত্র নক্ষত্র উর্দে 
জলিতেছে | উপরে কৃষ্ণ চন্দ্রীতপের ন্যায় প্রশ্তরের অঙ্গে সমুজ্জল বিন্দুগুলি ভ্রম উৎপাদন 
করে) এ তারকাবলী জলবিন্দু মাত্র! বিন্দু বিন্দু জল চুগ্াইয়! প্রস্তরের ছাদে ঝুলিতে 
থাকে। যাত্রিগণের দীপালোকে উহাই নীলাকাশে বিচিত্র প্রোজ্জল নক্ষত্রের স্ায় প্রতিভাত 


শ্রীহট্রের প্রাচীন তীর্থ । 


আছে। চৈতগ্করদেধকেও আমর! 'ন'দের চাদ", 'নবম্বীপচন্ত্র' প্রভৃতি উপাধি দ্বার! নবন্ধীপের করিয়! লইয়াছি, 
কিন্তু ঠাহার পিতৃকুল-মাতৃষুল সকলের নিবান-স্বাঁন প্রীহটে-_রঘুনাথের কর্ধক্ষেত্র নববীপে থাকায় সেই ভাবেই 
ভাহাকে নবস্বীপবাসী বলা হইয়াছে, কিন্তু ভীছা'র উপর শ্রীহটের দাবী আমর! কিছুতেই অগ্রাহ্া করিতে পারি না। 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস- শ্রীহট্র ১০৮৩ 


হয়” (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, ১০৫ পৃঃ)। এইরূপ কোন দৃণ্ঠ দেখিয়াই হয়ত নবষ 
শতাব্দীর. দ্বিতীয় ভাগে আসামের রাজ বনমালের তাত্রশাসনের কৰি শিব-বনানায় উক্ত দেবতা 
সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন__“্ধাহার শিরঃস্থিত গঙ্গাবারি রেচক বায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়! তারা- 
প্রকরের স্তায় শোভা প্রাপ্ত হয়।” এই স্থানের অনতি দূরে “এক অপূর্ব শিবলিঙ্গ, তাহাতে 
অগণ্য স্বর্ণরেণ ঝিকি-মিকি করিতেছে |” পার্খে স্তম্তাকার পাঁচটি পাথর। লোকে 
উহাদিগকে পঞ্চপাণ্ডব” নাম দিয়াছে। স্থানান্তরে বটগাছের বোয়ার মত চাগিটি সুবৃহৎ 
প্রস্তর নামিয়াছ, ইহাকে “চাবি যুগের খাস্তা” বলে ; তৎপরে “ন্বর্গদ্বার” | অন্য একটি গুহাতে 
কয়েকটি পাথরের ত্রিশূল__কোন প্রস্তর-যুগের সংস্কার বহন করিয়া আনিয়াছে; এ স্থানের 
নাম “যোগনিভ্রা”, গুহার দ্বারে বঙ্গাক্ষরে বাজা রাম-সিংহের নাম উতকীর্ণ? ইনি কোন 
জয়ন্তী-রাজ হইবেন, হয়ত তীাহারই দ্বারা ছুইটি প্রকাণ্ড প্রস্তরের হস্তী নির্মিত হইয়াছিল, 
কিন্তু অপরাপর চিহ্ন অতি প্রাচীন, স্থতরাং তীর্থটি বহু-পূর্ব্ যুগের | 

৩। শ্রীবা পীঠ__“ইহা' মনুষ্য স্থাপিত নহে, দেবতা এখানে চিরকাল বর্তমান আছেন” 
(ইতিবৃত্ত, ১১৫ পৃঃ)। শিব ৮ হাত দীর্ঘ। পার্খবন্তী দেবতা সমস্তই ভগ্ন ও কত্তিত। 
পাগ্ডাবা ইহাঁকে লুকাইয়! রাখিয়া পূজ1 বন্ধ করিয়া দিয়া কালাপাহাড়ী দৌবাত্ম্য হইতে রক্ষা 
কবিয়াছিল। ইহা! গোটাটিকর নামক স্থানে অবাস্থত। 

৪| বালিশিরা পরগনায় বাণেশ্বর শিব। কথিত আছে নির্্মাই ও হর্্াই নামক 
ত্রিপুরার ছুই রাজকুমারী এই স্থানে ১৪৫৪ খুষ্টীব্দে নির্মাই শিব স্থাপিত করিয়াছিলেন । 
কিন্তু এই স্থান সম্ভবতঃ বহু পূর্ব্ব হইতেই তীর্থন্বরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল । 

৫।| উনকোটি তীর্থ__কৈলাসহরের প্রান্ত হইতে কাছাড়ের পশ্চিমদিকের পর্বত 
পধ্যন্ত এই উ্নকোটি তীর্থের সীমানা । উন. টি পাহাড়ের উচ্চতম শৃঙ্গের পশ্চিম পার্ে 
কতকগুলি দেবমৃত্তি আছে। “শিরোভাগের মুত্তিগুলি প্রস্তবনিশ্মিত, পার্বের গুলি পর্বত- 
গাত্রে ক্ষোদিত।” উপরকার মুত্তিগুলি বহু প্রাচীন, এমন কি চিনিতে পারা যায় না। 
প্রত্যেক মুত্তির কাণে “পান-পাশা”্র স্তায় বৃহৎ কুগুল আছে | বহুসংখ্যক মৃত্তি ক্ষোদিত 
ছিল, তাহা কালক্রমে প্রায় সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে । উনকোটি শূঙ্গের পশ্চিমে অনেক 
দেবদেবীর মৃষ্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, মুত্তি বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু একটি মহাদেব- 
মৃত্তি উল্লেখযোগা, ছুইটি কর্ণ দুইটি কবাটের ন্তায়, ছইটি কুগডল দুইথানি ঢালের ন্যায়। 
গৌপের একদিক্‌ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অপর দিক্‌ এক হাত কি দেড় হাত হইবে। হাতে 
ত্রিশূল, সম্মুখে দ্রইটি প্রকাণ্ড বৃষ | ত্রিপুবরাজ বিজয়মাণিক্য ( ষোড়শ শতাব্ধীতে ) উনকোটি 
তীর্থ দেখিতে গিয়াছিলেন। তখনও. কালাপাহাড় এগুলি ভাঙ্গে নাই। এইরূপ বিশাল 
দেবমৃণ্তি পঞ্চম ও ষষ্ট,শতাব্দীতে এদেশে নির্টিত হইত। আমরা ত্রিপুরাপ্রসঙ্গে একবার এই 
মুত্তিসম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছি। 

এইসকল দেবতা ছাড়া চালাঘাট পরগনায় গৌরীপন্লীর নিকটে “সিদ্ধেশ্বর শিব”, 
শ্রীহট্টের "হাটকেন্বর”, সায়েস্তাগঞ্জের নিকট খোয়াই নদীর তীরে “তুজেশ্বর” নামক বৃহদাকৃতি 


১০৮৪ বৃহ বঙজ 


শিবলিঙ্গ, পঞ্চখণ্ডের “বাসদের” প্রতৃতি প্রাচীন দেবত শ্রীহউট জেলায় বিশেষ প্রসিদ্ধ । 
ইহাদের কোন কোন দেবতার অদ্ভূত অজানিত মুর্তি ; শুধুই শিলাখণ্ড রূপী শিব-দর্শনে মনে 
হয়, প্রীহটর অতি প্রাচীন কালে আর্ধ্যগণের অধ্যুষিত ও পূর্বভারতের অতি বিশিষ্ট স্থান ছিল, 
কারণ যেখানে শিব লিঙ্গও নহেন, বিগ্রহও নহেন,__গুধু দীর্থাক্কৃতি শৈল-খণ্ড;--তাহা। অতি 
পুরাতন যুগের। পূর্ব্বভারতের বৈশিষ্ট্য, শৈবধর্শের প্রাধান্ত-_তাহা! যেমন তাত্রপটে, তেমনই 
এদেশের তীর্থগুলিতেও পরিদৃষ্ট হয়। শৈৰ ও শীক্ত তীর্ঘই এখানকার প্রাচীনতম | 
ত্রিপুরা ও কামরূপের রাজারাই অনেক সময় এই দেশ শীসন করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীন 
কালের আর একটি রাজবংশের পৰিচয় আমর! পাইয়াছি। ছুইখানি তাঅফলক আবিষ্কৃত 
হইয়াছে ; এই ছুইখানিই শ্রীহট্রের নিকটবর্তী ভাটেরা গ্রামের “হোমের টি্বা” নামক এক ক্ষুড্্ 
শৈল হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে যে তারিখ দেওয়া আছে, তাহার 
কতকট] কালক্রমে বিকৃত ও রূপান্তরিত হইয! যাঁওযাতে__এঁ দানপত্র-দ্বয়ের সময় সম্বন্ধে 
গোলযোগ উপস্থিত হুইয়াছে। রাজা রাজেন্ত্রলাল মিত্র অনুমান করিয়াছিলেন, প্রথমখানির 
তারিখ ১২৪৫ থুঃ অব । এদিকে পদ্মনাথ বিগ্ভাবিনোদ ও অদ্যুতচরণ চৌধুরী 
ইহার সময় বহু পূর্ববর্তী মনে করেন। এমন কি অচ্যুত- 
বাবু এ তাম্ফলকখানি থুষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বের বলিয়া ইঙ্গিত 
করিয়াছেন। আমার মনে হয় উভয় পক্ষের মতেই একটু অতিরিক্ত মাত্রায় অনবধানতা 
আছে। বাজেন্দ্রলাল মিত্র “কেশব দেব গোবিন্দেব স্তাষ” এই লেখাট] দেখিয়া! উক্ত রাজাকে 
সাহজালাল কর্তৃক পরাজিত রাজা গৌড়গোবিন্দের সহিত অভিন্ন মনে করিয়াছেন,_- 
*গোবিন্ের হ্যায়” বলিলেই গোবিন্দ হয় নী। বিশেষ সাহজালাল জয়ী হওয়ার পর হিন্দুরাজ্য 
বিনষ্ট হয়, দেশ মুসলমানদের করতলগত হয়। তাহা! হইলে কেশব দেবেব পর ঈশান- 
দেব আবার সার্বভৌম রাজ হইবেন কিরূপে? এইরূপ বনু বিসদূশ কথা মিত্র মহাশয়ের 
মন্তব্য হইতে বাহির করা যায়। কিন্তু তদ্দিরদ্ধে প্রধান প্রমাণ এই যে তাঅপটের লিপি কখনই 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর নহে, স্পষ্টই তাহার পূর্ববর্তী। অপর দিকে অদ্যুতবাবু যে এ লিপি 
ৃষ্টায় অব্দর পূর্ববর্তী মনে করেন, তাহা! একবারে অগ্রাহ। মৌর্য, গুপ্ত, পাল প্রভৃতি যুগের 
বন্ধুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে কামরূপের শাস্করবর্ম৷ হইতে বনমাল ও তৎপরবর্তী ধর্মপালের 
লিপিও পণ্ডিতগণের সম্যক্‌ অধিগম্য। এই সকল লিপির সঙ্গে তুলনা করিলে কেশব-তাত্ত্র- 
পটের লিপি নবম কি দশম শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়। এই লিপি অনেকট! হর্জরবর্শ্া 
এবং বনমালের লিপির ন্যয় ( মূল লিপি ১৮৮০ আগষ্ট মাসের এসিয়াটিক সোসাইটির জারনালে 
রষ্টব্য)| কেশব দেবের সুদৃঢ় প্রস্তরনির্িত বিষুমন্দির কোথায় গেল? ক্থৃরাং 
তাহা ব্ছ বহু প্রীচীন এবং কালে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অচযাতবাবুর এই যুক্তির 
উত্তর অতি সহজ। আধ্যাবর্তের যত কিছু পাষাণ ও লৌহ নির্শিত কীৰ্তিস্তস্ত ও 
মন্দির, তাহার প্রায় সমন্তই গত সহশ্র বৎসরের বাষ্ট্রবিপ্নরবে অধিকাংশ স্থলেই নিশ্চিহ্ন 
হইয়া! অস্তহিত হইয়াছে, তাহার উপর কালের হাত অবস্ত কিছু আছে। রাজেন্ত্রলাল মিত্রের 


প্রাচীন ইতিহাস। 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস--শ্রীহট ১০৮৫ 


অনুমানের আর একটি বিরুদ্ধ যুক্তি এই যে একাদশ, দ্বাদশ, এবং ভ্রাসোঁদশ শতাব্দীর তাত্রপট- 
গুলির শিববন্দনার বৈশিষ্ট্য, তাহারা যত প্রাচীন, ততই যৌন-লীলার কথা তাহাতে কম; নবম 
শতাবীর পর হইতে এ সকল বন্দনায় গৌরীর সঙ্গে লীলাখেলার বর্ণনা বেশী। অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক অর্থাৎ ছাদশ-জ্রয়োদশ শতাবীর তাম়শীসনে এই লীলা চরমে উঠিয়াছে। 
সন্নিকটবর্তী কামরূপ-শারনাবলীতে দেখা যায়,_৭ম শতাব্দীর ভাস্করবন্্ীর লিপিতে 
গৌরী কিংবা অন্য দেবীর রূপের কথার লেশ নাই, নবম শতাব্দীতে হর্জরদেবের 
তাত্রশাসনও উক্তরূপ বর্ণনা-বিরহিত, কিন্তু পরবর্তী বনমালের তাশীসনে রমণীরা আসিয় 
পড়িরাছেন__-লৌহিত্য নদের বন্দনীয় বল! হইয়াছে, এ নদের জল-_ 
ক্রীড়ানিরত স্ুরাঙ্গনাদের কেশ ও হস্ত হইতে ভ্রষ্ট স্বুরতরুর কুসুমে 
আরক্ত হইয়াছে। একাদশ শতাব্দীর ইন্দ্রপালের তামশীসনে দৃষ্ট হয়__গৌরী পাশা 
জিতিয়াছেন এবং শিবকে বলিতেছেন__তুমি হারিয়াছ, কিন্তু পণের সকল দাবী আমি ছাড়িয়া 
দিতেছি, কেবল গঙ্গাকে আমাব কিন্করী কবিয়! দাও ।' দ্বাদশ শতাব্দীতে ধর্মপালের তাত পটে 
অর্ধনারীশ্ববের বন্দনার ব্লা হইয়াছে শিবের একদিকে ভম্ম ও অপর দিকে গৌরীর উত্তু্গ 
স্তনমণ্ডলের কুস্কুম। যর্দি এই তামপট ত্রয়োদশ শতাব্দীর হইত, তবে অনেকটা লঙ্গণসেনের 
শাসনের ন্যায় তাহাতে “কলিঙ্গাঙ্গনানাং»এর মত কোমল যৌনলীলা-স্থচক পদ থাকিত। 
কেশবের তাত্রপটের সঙ্গে বরং ভাস্করবন্্ার তাত্রশীসনের কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্ঠ দৃষ্ট হয়, 
ইহাতে অনেক ব্রাহ্মণকে তূমি দান করার কথা! আছে, ইহাতেও এইরূপ দানের প্রশংসা ও 
ভূমিঅপহারকদের উপর অভিসম্পাত আছে। কামরূপের পরবর্তী সময়ের তাত্রপটগুলিতে 
তাহ! নাই। কেশবদেব ও তৎপুত্র ঈশানদেবের বংশাবলী এইরূপ :_-১। নবগীর্বধান, 
২| গোকুলদেব, ৩।| নারায়ণদেব,র ৪ কেশব:দব, ৫1 ৩য় পুত্র, ঈশানদেব। ইহারা 
শৈঘ হুইলেও বিষুভক্ত ছিলেন, তত্গ্রীত্যর্থে মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ইহাদের 
নামেও বিষুভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা সার্বভৌম রাজ। ছিলেন,_-ইহাদের 
অনেক যুদ্ধজাহাজ ও রথ ছিল। জশানদেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন “বৈগ্যকুল-প্রদীপ 
বনমালী কর” এবং সেনাপতি ছিলেন সমর-প্রবীর বীরদত্ত। কেশবের তাত্রপটে যে 
হট্টপাটকে বটেশ্বরের উল্লেখ আছে-_তাহা বোধ হয় করিমগঞ্জের সুম্ানদীর বামতীরে 
জয়ন্তীপুরের হাটকেশ্বর হইতে অভিন্ন ( আসাম জেল! গেজেটিয়ার, ৩ অধ্যায়, ৮৭ পৃঃ)। 
অচ্যুতবাবু লিখিয়াছেন, “গৌড়গৌবিন্দ এই হাটকেশ্বর শিবপুঙ্গা করিতেন। মিনারের 
টিলা বা নিকটের অন্ত কোন টিলাতে হাটকেশ্বর স্থাপিত ছিলেন। হজরত সাহজালালের 
সময় যখন গ্রীবা-গীঠ সংগোপন করা হয়, তখন রাজপুজিত হাটকেশ্বর জঙ্গলে নীত হন। 
বহুকাল এ লিঙ্গ সেইখানে ছিলেন, তথা! হইতে চূড়াথাইড় পরগনার সেনগ্রামে শীত 
হন।” (ইতিবৃত্ত, ১ম ভাগ, ৯ম অধ্যায়, ১২৯ পৃষ্ঠা!) তাত্্পটে এই রাজাদিগকে 
চন্ত্রবংণীয় বলিয়া লিখিত আছে, ইহার] যে গৌড়গোবিন্দের পূর্বপুরুষ নহেন, তাহাই বা 
কি করিয়া বল! যায়? আমর! তাত্রপটের জাতি সম্বন্ধে কোন কথার উপর বেশী আস্থা 


কেশবের তাত্রশানন। 


১০৮৬ বৃহৎ বঙ্গ 


স্থাপন করিতে পারি না। পরাক্রাজ্জ হইয়া ষাহারা চন্দ্রবংশীয় বলিয়া! পরিচয় দেন, হীন 
অবস্থাতে পড়িয়া তাহাদের বংশধরগণ যে-কোন জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছেন, তাহা! 
আমরা সাভাবের শিলালিপি হইতে জানিতে পারিয়াছি। 

কথিত আছে, ত্রিপুরেশ্বর ছেং ফাহাগ ( স্বধর্্পা বা স্থধন্মপা) কৈলাগড়ে রাজধানীতে 
একটি বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করেন। তাহ! নিধিপতি নামক এক বিশিষ্ট প্ডিত ও চরিত্রবান্‌ 
্রাঙ্গণেব নেতৃত্বে নির্ধাহিত হয়। এই যজ্ঞোপলক্ষে শ্রীহট্র-জেলায় বহু বৈদিক ব্রাহ্মণের 
আগমন হয়| নিধিপতি দক্ষিণাস্বরূপ রাজার নিকট অনেক ভূমি দানপ্রাপ্ত ন (৩৬০৪ ত্রি- 
১১৯৪ থৃঃ)| কিন্তু ইহার অনেক পূর্ব হইতে পূর্ব-ভারতে বহু ব্রাহ্মণ বিদ্যমান ছিলেন, 
ভাস্করবন্মাব তাম্রশীসন হইতে আমরা! তাহ জানিতে পারিয়াছি। 

মুসলমান অধিকাবের প্রাক্কালে শ্রীহট্র রাজ্য এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। 

১! গৌঁড়-_বর্তমান শ্রীহট্্রের উত্তরাংশ এবং পূর্বব-দক্ষিণের কতকাংশ | 

২। লাউড়-_গৌড়ের পশ্চিমাংশ,_বর্তমান হবিগঞ্জের কতকাংশ ও প্রায় সমুদয় 
সুনামগঞ্জ । 

৩। জয়স্তীয়া__শ্রীহট্রের উত্তর-পূর্ববাংশ,__স্থুরমা নদীর সীমা পধ্যন্ত, ইহার দক্ষিণ- 
পূর্বে ত্রিপুরা! ইহা! ছাড়া সমগ্র জরম্তীয়! পাহাড় ইহার অন্তর্গত। 

এই তিনটি বৃহৎ ভাগ ছাড়া তরপ, ইটা ও প্রভাপগড় মুসলমান বিজয়ের পর গৌড়ের 
অন্তর্গত হয়। 

মুসলমানেরা গৌড়গোবিন্দের হস্ত হইতে শ্রীহট্রের অধিকার বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। 
এই গৌড়গোবিন্দ কে তাহা জানা যায় নাই। নান গল্পে জড়িত হইয়! এই রাজার ইতিহাস 
অতীত্ত শ্রীহট্রের একটা প্রহ্বেলিক1 হইয়া আছে। কথিত আছে, তিনি নির্বাসিত কোন 
ত্রিপুর-রাজ-কন্তার গর্ভে এবং সমুদ্রের ওরসে জাত। প্রাচীন 
উপাখ্যানে সমুদ্র একাধিক রাজ।প জনয়িত1 রূপে কল্পিত হইয়াছেন! 
এই আখ্যানের মধ্যে যদি কিছু সত্য থাকে, তবে রাজকুমারীকে কোন অভিযোগে অভিযুক্তা, 
কলঙ্কিত ও গর্ভবতী ত্রিপুর রাজকন্ঠা৷ বলিয়! ধরা যায়। দ্বিতীয় প্রবাদ এই তিনি গৌড় হইতে 
আসিয়! শ্রীহট্র দখল করিয়াছিলেন বলিয়! গৌড়গোবিন্দ নামে পরিচিত; সুহেল-ই-এমন 
নামক পারস্ত ভাষায় লিখিত গ্রন্থে এই প্রবাদটি পাওয়| যায়! তৃতীয় অনুমান, তিনি 
হয়ত বাঁ সেই নরকবংশীয়দেরই কেহ হইবেন। যে বংশে কেশব ও ঈশান জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন_-সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়! তিনি হাটকেশ্বরের মন্দিরের কর্তৃত্ব উত্তরাধিকার- 
স্ত্রে পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শ্রীহট্ের আগন্তক এই অনুমান যেন একটু প্রবল দৃষ্ট 
ইয়, যেহেতু সে দেশের লোকেব' তাহার পূর্ব-ইতিহাসের কোন সন্ধানই রাখেন না। সে 
দেশের লোক হইলে অন্ততঃ কোন একটা প্রবাদ থাকিত। এ? কে শ্রীহট্রের ৩৭ মাইল 
দুরে “পাতার” নামক এক জাতি আছে--তাহারা হরে কয়লা, কাঠ, পাতা ইত্যাদি বিক্রয় 
করে, তাহারা আপনাদিগকে “গুরুগোবিন্দী” বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে । মুসলমানেরা 


গৌড়গোবিন্দ কে? 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_্রাহট ১০৮৭ 


রাজার রাজ্য কাড়িয়া লইয়! কি তীহার পরিবার ও স্বগণবর্শের এই ছুর্গতি করিয়াছিলেন ? 
যাহা হউক, আধারে আর বেশী টিল ছুড়িলেও লক্ষ্য ভেদ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। 

বল্লাল সেনের কৌলিন্যের ধাহারা প্রতিবাদী ছিলেন এবং “পন্মিনী* সংক্রান্ত ব্যাপারে 
ধাহারা বিরক্ত হইয়াছলেন, এমন বহু ব্রাহ্মণাদি বর্ণের লোক বঙ্গদেশ হইতে পলাইয়| সীমাস্ত- 
প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। শ্রীহটে বহুদিন পর্যন্ত হিন্দুরাজাদের আধিপত্য ছিল, এজন্য 
এই নিরাপদ আশ্রয়ে বহু সন্ত্রাস্ত পরিবার শ্রীহট্র-বাঁসী হইয়াছিলেন। চতুদ্দশ শতাব্দীর 
শেষভাগে শ্রীহষ্ট মুসলমানদের অধিকৃত হয়_-তখন বঙ্গদেশে মুসলমান প্রভাব স্থপ্রতিষ্ঠিত ১ 
এজন্ত আমর] দেখিতে পাই, দেশের অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীহেক্টর অধিবাসী। তখনও 
শ্রীহট্র বহিঃশক্রর হস্ত হইতে স্ুরক্ষিত। ইহার পরে শ্রীহটে রাষ্ট্রবিপ্লব ও দুভিক্ষ উপস্থিত 
হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ আমরা জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলে দেখিতে পাই।* এদিকে নবদ্বীপ 
ও শাস্তিপুরের টোল তখন খুব জীকিয়া উঠিয়াছে। দলে দলে শ্রীহট্রের ব্রাহ্মণগণ দেশত্যাগী 
হইয়া! নবদ্বীপ ও শ্রাস্তিপুরে উপনিবিষ্ট হইলেন। তাহার) হিন্দু-নৃপতিগণের উৎসাহে সংস্কৃত 
শাস্ত্রে ইতিপূর্ববেই বিশেষ বুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং সহজেই নবদ্বীপের টোলে 
প্রীধান্ত স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। পাগ্ডিত্যের খ্যাতিতে রঘুনাথ শিরোমণি ও অদ্বৈত 
আচার্য্ের নাম নবদীপের ব্রাঙ্গণ-মণ্ডলীর পুরোঁভাগে। শ্রীহট প্রভৃতি হিন্দুরাজগণ-শীসিত 
দেশে সংস্কৃতের চর্চা এত বেশী হইয়াছিল যে দলিলপত্রের ভাষায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও 
বহু সংস্কৃত শব্দের সংমিশ্রণ ছিল | আরাঞ্জেবের শাসনকালে, বঙ্গের স্থবেদার সায়েস্তা খার 
সময় এবং শ্রীহট্রের ফৌজদার আবছুল বহেম খাঁর সরকারে নিম্নলিখিত দলিলখানি সম্পাদিত 
হইয়াছিল। ইহ] ২৪৭ বৎসর পুর্ব্বে লিখিত, সুতরাং সে সময়েও যে আদালতে সংস্কৃত ভাষার 
প্রীধন্য ছিল, তাহা প্রমাণিত হইতেছে! দলিল--*শ্রীনকল পাট্টা আঁজকরার মাহে ২৫ আষাঢ় 
সন ১০৯২ সাল স্বন্তি দ্বিনবতত্তরসহজ্তমার্ধে আধাঢন্ত পঞ্চবিংশতিদিবসে শ্রীশ্রীমতাং 
সুলতান আরঙ্গ সাহ পাদপন্মানামভ্যদায়িনি রাজ্যে বঙ্গানামধীশ্বরেষু শ্রীযুক্ত সাহইন্ত খাঁন 
মহোগ্রপ্রতাপেষু শ্রীহটটাধিকারিণী শ্রীযৃত আবদুল রহেম খান মহাশয় শ্রীযুক্ত হাজি সাহারাজকন্ত 
পঞ্চখগ্ডাধিকারত্বে বিলসিত সাহত্িয়, পঞ্চখণ্ চত্বরকান্তর্গত খাসাপাটকস্থ শ্রীস্দাম দাস 
শ্রীগোবিন্দ দাস শকাসাৎ সপ্ত মুদ্রাং গৃহীত্বা! শ্রীমধুহ্দন পাল শ্রীকুষ্ণবল্লভ পালাভ্যাং 
দক্ষিণে শ্রীবংসিকায়ার্ববাটিকা পশ্চিমে পূর্ব-রাজমার্গ চ উত্তরে পৃক্ষরণ্যত্তরপারং পূর্বে 
ই্শীন কোণাবধিক প্রমাণেন গোলক আর ফলাইর বাড়ীর গোল 5 জুরিয়ার ত্রিসীম] 
ইথুং চতুঃ সীমাবচ্ছিন! শ্রীযমনিপত্তন বাটিকা মৌজে খেসর1 সবন্ধিনী লিক্রীতেতি তন্মুল্যং 
৭শত তঙ্কা দ্রব্য একবাড়ী চতুঃ সীমান সন--তারিখ--সদর।” (শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত, 
২য় ভাগ, ৪র্থ অঃ, পৃঃ ৯২) আমরা কোচবিহারের রাজ! প্রাণনারায়ণের প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি 


* প্রীহট দেশে অনাচার ছুভিঙ্গ জগ্গিল। ডাকাচুরি অনাবৃষ্টি ড়ক পড়িল ॥ উচ্ছন্ন হইল দেশ অরিষ্ট 
দেখিয়া । নান! দেশে সর্ব লোক গেল পলাইয়। ॥” চৈতগ্তমঙগল, জয়ানলা। 


১৩০৮৮ বৃহৎ বছ 


( কোচবিহার* ), যে উক্ত রাজার নফর চাকরেরা পর্য্যস্ত সংস্কৃতে কথাবার্তী কহিত। 
হিন্দুরাজত্বে সংস্কৃতের চঙ্চা যে অতাধিক হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরেজাধিক'রে 
মাদ্রাজি আয়! ও চাকরেরাও ইংরেজীতে কথা কহিয়৷ থাকে। 

মহারাজ গৌড়গোবিন্দ যাছু-বিস্ভায় কৃতী ছিলেন, বলিয়। প্রসিদ্ধি আছে। রাজা 
বীরপুরুষ ছিলেন, তিনি “শব্ভেদী বাণ সন্ধান করিতে জানিতেন। এই শবভেদী 
বাণ যে কিরূপ এবং তাহাতে হিন্দুবা যে কিরূপ কৃতিত্ব লাভ করিতেন, তাহার দৃষ্টাস্ত 
১৬২-৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টবা। এই রাজার সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক ভাবে আর একটি এঁতিহাসিক 
তত্ব পাওয়া যায়, তাহা দরত্ববংশের বংশাবলী হইতে গৃহীত হইল। একদ1 রাজার 
উদরে সাংঘাতিক বেদনা অনুসৃত হয়,_দেশীয় ভিষকের1 তাহার কোন উপকার করিতে 
পারেন নাই। তখন বঙ্গদেশের ভিষক-কুল-চুড়ামণি চক্রদত্ত জীবিত ছিলেন, তীহার 
যশ ভারতবিশ্রুত। রাজা তাহার জন্ঃ দূত পাঠাইয়া দেন, কিন্তু চক্রদত্ত তখন অতিবৃদ্ব__ 
তিনি গঙ্গাতীর ছাড়িয়া শ্রাহটে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। এই সংবাদে রাজ্ঞী 
অত্যন্ত কাতরা হুইয়! তাহার অঙ্গ হইতে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া! সেই বন্থমূল্য পেটিকাটি 
সহ পুনরায় দূতকে ভিষকবরের নিকট এই বলিয়] পাঠাইয়! দিলেন, “আমি আপনার 
কন্তা-স্বরূপাঁ, আমার স্বামি-বিয়োগ হইলে এ সকল গহন দিয় কি করিব? আপনিই 
এগুলি রাখিবেন, নতুবা জলে বিসর্জন দিবেন--আর বিধবা! হইলে আমি সহমৃতা হইব, 
স্থতরাং আপনি নারী-বধের জন্য দায়ী হইবেন, কারণ হয়ত আপনার দ্বার রাজার ও 
আপনার ছঃখিনী কন্ঠার জীবন রক্ষা হইতে পারে ।” ধর্দ্ভীরু চক্রপাণি এই সকাতর 
প্রার্থনা! উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। রাজা তাহার স্থুচিকিৎসায় আরোগ্য লাভ 
করিলেন। রাজ তাহাকে বিশাল ভূমিখণ্ড প্রদান করিলেন। কিন্তু তিনি গঙ্গাতীর 
ছাড়িয়া কিছুতেই এদেশে থাঁকিতে সম্মত হইলেন না। তাহার ভ্রাতা ভান্ুদত্তকে সেই 
সম্পত্তির অধিকারী করিয় চলিয়া গেলেন। 

মহারাজ গৌড়গোবিন্দ নিরাময় হইয়াও জীবনে আর সুখী হইতে পারিলেন না । 
গোঁহত্যার অপরাধে তিনি শ্রীহট্রে টুলটিকব-বাসী বুরহান উদ্দীন এবং কাজি ম্ুরুদ্দীনকে 
ভীষণ ভাবে দণ্ডিত করিয়াছিলেন; এই দণ্ডের সঙ্গে অপরাপর 
স্থানের হিন্দু রাজাদের গোহত্যাপরাধে মুসলমান-নিগ্রহের সাদ 
আছে। কিন্তু হিন্দু মুসলমানেব ঝগড়। এখন পর্যন্তও গোহত্যা লইয়া চলিতেছে, 
স্ুরতাং একইরূপ ব্যপার যে একাধিক স্থানে অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাহ প্রমাণাভাবে ঠিক 
করিয়া বল! যায় নাঁ। এইরূপে দণ্ডিত ব্যক্তিছ্বয় বঙ্গেশ্বরের শরণাপন্ন হন। আলাউদ্দিন 
ফিরোজ সাহ স্বীয় ভাগিনেয় সেকেন্দীরকে গৌড়গোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। 
যাছুবিষ্যা-প্রভাবে সেকেন্দর ছুইবারই হিন্দু-রাজার নিকট পরাভূত হন! ভোযারিখে 
জালালি নামক পুস্তকে এই যুদ্ধের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম যুদ্ধে হারির়া গিয়া 
সেকেন্দর দ্বিতীয়বার খুব সমারোহ করিয়া বিশাল সৈন্ধ সঙ্গে গৌড়গোবিন্দের বিরুদ্ধে 


মুসপমান-বিজয়। 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস- শ্রীহট ১০৮৯ 


অভিযান করিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তকে সেই অভিযান সবিস্তারে বণিত হইয়াছে; শেষ 
পঙ্ক্তি এইরূপ “হইল সাবেকী দশ! সিকন্দর সাহার ।” ইহার পরে তিনি দিল্লীস্বরের 
সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকাতে বঙগশ্বর শ্রীহট্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে পারেন 
নাই। সম্ভবতঃ গৌড়-গোবিন্দের সঙ্গে তাহার সন্ধি হইয়াছিল, অদিন। মসজিদ এই 
সন্ধির ফলেই হইয়! থাকিবে । 

কিন্ত এই সময়ে আর একজন মুসলমান নেতা সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন, ইনি 
বিখ্যাত সাধু সাহ জালাল। ইনি হজরত মোহাম্মদের জ্ঞাতির বংশধর এবং ইহার মাতাও 
সৈয়দবংশীয়! ছিলেন এবং পিতা মাহমুদ কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। সাহ জালালের 
জন্স্থান আরবের অন্তর্গত পবিত্র তীর্থ হেজাজ। সাহ জালাল চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। কধিত আছে, ইনি অল্প বয়সেই সাধনার পথে এতট! অগ্রসর 
হইয়াছিলেন যে, একটা বান্বকে তদীয় আশ্রম-পালিত হরিণ আক্রমণ করিতে দেখিয়া 
সেই ব্যাপ্বের গণ্ডে এরূপ ভীষণ চপেটাঘাত করিয়াছিলেন যে, ব্যাত্ব দস্তরাজি বিকশিত 
করিয়! তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

সাহ জীলাল ভারতবর্ষে আসিবাব পর তাহার তপঃপ্রভাবের কথা সর্বত্র প্রচারিত 
হইল, তিনি বিষ খাইয়! বিষ হজম করিয়াছিলেন এবং চর্-পাছকা পায়ে নদ-নদী অতিক্রম 
করিবাছিলেন বলিয়! জন-শ্ররতি আছে । তোয়ারিখে জালালিতে এইরূপ অনেক উপাখ্যান 
বণিত আছে। দিল্লীতে আসার পর হতভাগ্য হিন্দু রাজার দ্বারা দণ্ডিত বুরহান উদ্দিন 
(যাহার এক হস্ত গৌড়-গোবিন্দ কর্তৃক কন্তিত হইয়াছিল ) এবং কাজি নুরুদ্দিন তাহার 
শরণাপন্ন হইলেন। সাহ জালাল ইসলাম-ধর্শ-প্রচারার্থ শ্রীহট্টের অভিমুখে রওনা হইলেন। 
তাহার নামে আক্কষ্ট হইয়। শত শত লোক তীহ'ব দলে ভিড়িয়া গেল। তিনি বার জন 
সঙ্গী সহ রওন! হুইয়াছিলেন, কিছু দূর যাইতে যাঁইতেই এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৬০ জন 
হইল। এ দিকে কাজি হুরুদ্দিনের অধীনেও বিস্তর সৈম্ত ছিল। তিনি যতই অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন, ততই ত্বাহার অলৌকিক সাধনাবলের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া তদীয় অন্ুচরেরা 
সংখ্যায় পুষ্টি লাভ করিল। শ্রীহট্রের সীমায় অবস্থিত চৌকি (দিনারপুর পরগনায় ) নামক 
স্বনে আসিলে গৌড়-গোবিন্দ এই অভিযানের সংবাদ পাইলেন। সাহ জালাল বর্গপুত্র 
উত্বীর্ণ না হইতে পারেন, এজন্য হিন্দু-রাজ! সেই নদে সমস্ত তরীর যাতায়াত নিষেধ করিয়া 
দিয়াছিলেন, কিন্তু মুসলমান সৈন্য কৌশলক্রমে সই নদ অতিক্রম করিল; তারপর তাহারা 
বরাক নদীর তীরবর্তী বাহাছ্রপুরে পৌছিলে__সেখানেও গৌড়-গোবিন্দ সমস্ত নৌকার যাতায়াত 
:-। করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সেই চেষ্টায়ও তিনি ব্যর্থ হইলেন। সাধুর কেরামতের কথ] সর্বত্র 
প্রচারিত হইল। রাজার মুসলমানের প্রতি অত্যাচারে এক শ্রেণীর লোক তাহার প্রতি বিমুখ 
ছিল, অপরদিকে হজরতের বংশোস্তব সাধুর অলৌকিক ক্ষমতার উপর চারিদিকে এরূপ 
বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, গৌড়-গোবিন্দ নিজেকে নিতান্ত নিঃসহায় মনে করিয়! পেঁচাগড় দুর্গে 
আশ্রয় লইলেন। কথিত আছে, রাজার যে গগনম্পর্শী প্রস্তর-মন্দির ছিল, তাহ! সাহু জালাল 
বৃহৎ বঙ্গ/৭৪ 
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ও তাহার অনুচর-বর্গের আজানের শব্দে ভা্লিয়া পড়িল । কেশব দেবের যে বিখ্যাত মন্দি । 
কথ। আমবা তাপটে উল্লিখিত দেখিতে পাই, এই মন্দির কি তাহাই? যদি তাহাই হয়, 
তবে তাহা কোথায় গেল বলিয়া! কাহারে! আধারে হাতড়াইবার কোন প্রয়োজন নাই। 
গৌড়-গোবিন্দ স্বয়ং অনেক কেরামৎ জানিতেন, কিন্ত সাহ জালালের নিকট কোনটিই টি“কিল 
না। এইভাবে বিনা যুদ্ধে যেরূপ ত্রয়োদশ শতাঁববীর প্রথমে লক্ষণসেনের নবদ্বীপ অধিকৃত 
বারি রনরর হইয়াছিল, চতুর্দশ শতাবীর শেষভাগে সেইরূপ বিনা রক্ত-পাতে 
ইতি " শ্রীহট অধিকৃত হুইল! হান্টার সাহেব বলেন, ১৩৮৪ খৃষ্টান শ্রীহট্ 
সাহ জালাল কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল; সাহু জালালের সঙ্গে 
সপ্রসিদ্ধ পীর নেজামুদ্দিনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, নেজামুদ্দিন তীহাকে ছুইটি পায়রা উপহার 
দেন। সাহ জালাল তাহাদিগকে শ্রীহট্ে লইয়া আসেন, সেই পায়রার বংশধরের “জালালী 
পায়রা” নামে পরিচিত, ইহার! অবধ্য। 
সাহ জালালের প্রভাবে মুসলমান ধর্শ শ্রীহট্রে খুব বিস্তার পাইয়াছিল। হিম্দুমুসলমান 
সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। তাহার চরিত্র নিষ্লঙ্ক ছিল, তিনি স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন 
করিতেন নাঁ, চাদর দিয়া মুখ ঢাকিয়! পথে চলিতেন। তাঁহার দরগায় হিন্দু ও মুসলমান উভভ় 
সম্প্রদায়ই সিন্নি দিয়া থাকেন। এ দরগায় কয়েকটি শিলা-লেখ 
আছে; একটিতে লিখিত আছে, সামসুদ্দীন ইউসফের সময়ে (১৪৭৪- 
১৪৮১) উহ! নির্মিত, পরবর্তী বাদসাহেরা! উহার সংস্কার ও উন্নতি করিয়াছিলেন একটিতে 
৯১১ হিজরী (১৫০১ থুঃ), আর একটিতে ১০৮৮ হিজরীর (১৬৭১ থৃঃ) অঙ্ক আছে। 
এ দরগাঁতে সাহ জালাল আনীত একটি উট পাখীর ডিম, তাঁহার “জুল ফুকার” নামক তরবারি, 
মুগচর্ম্ের আসন ( মৌসল্লা) এবং কাষ্ঠ পাঁছকা আছে। তদীয় দুইটা তামার পেয়ালাও 
তথায় রক্ষিত আছে, উহাদের উপরে আরবী শ্লোক উৎকীর্ণ। এ দরগায় আরাঞ্জেব একটি 
ডেগ উপহার দিয়াছিলেন,_-উহা! তাঅনির্টিতি, উহাতে ১০।১২ মণ চাউলের ভাত বান্না হইতে 
পাঁরে। তাহার উপর যে লিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহা ১১১৫ হিজরীর € ১৭০৭ খৃঃ ) অঙ্ক 
বহন করে। সাহ জালালের সঙ্গে ৩৬০ জন আউলিয়া আসিয়াছিলেন! শ্রীহট্টবাসীরা কখনও 
কখনও তাহাদের দেশকে *তিনশ যাটে আউলিয়ার মুলুক” বলিয়া থাকেন। শ্রীহট্ে 
সাহ জালাল”, “আনোয়ার আলিয়া” এবং পপ্রীহট্র নূর” প্রভৃতি পুস্তকে এই আউলিয়াদের নাম 
ও বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। অচ্যুতবাবু তাহার ইতিবৃত্তে অনেকেরই নাম-ধাঁম দিয়াছেন | 
সাহ জালালের মৃত্যুর পর (অঙ্থমান ১৪১৪ খুঃ) নবাব ইস্পেন্দিয়ার শ্রীহট শাসন করেন: 
তৎপরে রুকন খাঁ, গহর খা, মোহম্মদ খা, সরওয়ার খাঁ, মীর খাঁ, ইউসুফ খ, খোয়াজ ওসমান, 
্ লোদী খা, জাহান খা ক্রমান্বয়ে শ্রীহট্ট শাসন করেন। ইহাদের 
হটের নবাবগণ। ্ 
উপাধি ছিল “কান্থনগোঁ”, কিন্তু সমস্ত রাজশ্ব ও শাষনভার ইহাদের 
উপরই ন্যস্ত ছিল! ইহাদের প্রত্যেকেরই শাসনকাল অত্যক্প ছিল। বাদসাহেরা কিছুকালের 
জন্য এক একজনকে কাম্থনগোর পদ দিয়া তীহাদের নব-্্রীতির পাত্রদিগকে সেই পদের 


সাহ জালালের দরগা । 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস--স্রীহট্ ১০৯১ 


উত্তরাধিকারী করিয়৷ মনস্তষ্টি জ্ঞাপন করিতেন। ১৪৯৬ থুঃ অফ হইতে ১৫৫৬ খুঃ অব্য 
পর্ধ্যস্ত এই ভাবে শ্রীহট্টের শীসনকার্য চলিয়াছিল। সর্বানন্দ নামে এক সন্ত্রাস্ত কায়স্থ 
মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া সরওয়ার খা নাম গ্রহণ করেন, পূর্বোক্ত তালিকায় দৃষ্ট হইবে 
তিনিও এই কান্ুনগোদের একজন । সরওয়ার খাঁর পুত্র মীর খা, তৎপুত্র ইউসফ খ৷ 
( ১৫২৬ থুঃ)- এক বংশের এই তিনজন কান্ুনগে-পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইউস্থৃফ খর 
সময়ে আনন্দনারায়ণ গুপ্ত নামক এক ব্যক্তি শ্রীহট্রের দেওয়ান ছিলেন। এই আনন্দ- 
নারায়ণের সাহায্যে পরবর্তী কান্থনগে! খোয়াজ ওসমান্‌ ইটাঁব রাজা সুবিদনারারণকে পরাজিত 
করিয়া তরপ ও ইটা অধিকার করেন। জাহান খাঁ কান্ুনগে। অল্প-বয়স্ক থাকাতে রাজেন্দ্র, 
বন্থদাস, কদ্রদাস ও তরপের জমিদার সুবিদারাম প্রকৃতপক্ষে রাজ্য শাসন করিতেন। 
কিন্তু আকবর শীসন-বিভাগ ও রাজস্ব-বিভাগ পৃথক করিলেন ; তদনুসারে কানুনগোগণ 
তাহাদের ক্ষমতা হারাইলেন। তাহার! দেওয়ান হইয়! রাজন্ব-বিভাগের কর্তা হইলেন, এবং 
শাসন-কর্তী হইলেন "আমিল” নামে ফৌজদারগণ। আকবরের 
সময়ে শ্রীহট্রের রাজস্ব ১,৬৭,০৪০২ টাকা অবধারিত হইয়াছিল। 
শ্রীহট্ের “আমিল'গণের শিলমোহর হইতে ৪০ জনের নাম সংগৃহীত হইয়াছে । মোট আমিল 
বোধ হয় ৬০ জন ছিলেন, তন্মধ্যে অচ্যুতবাবুর পুস্তকে ৪৩ জনের নাম-ধামের তালিকা আছে। 
কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ তাহার ভ্রাতা চিলা রায়ের সাহায্যে একজন আমিলকে পরাস্ত 
করেন। যুদ্ধস্থলেই আমিল নিহত ও তাহার ভ্রাতা বন্দী হন। নরনারায়ণ শ্রীহট্রের ২০০ 
ঘোটক, ১০০ হস্তী, তিন লক্ষ টাকা, দশ হাজার মোহর কর-্বরূপ পাইবেন-_এই সর্তে উক্ত 
ভ্রাতা মুক্তি লাভ করেন । 
ইহার পরবর্তী শ্রীহট্-শাসনকর্তা ফতে খাঁর সহি জ্রিপুর-রাজ অমরমাণিকোর যুদ্ধের কথা 
ত্রিপুর-রাজ্য” অধ্যায়ে সবিস্তারে বগিত হইয়াছে। ফতে খ এই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। 
ফতে খার পরে মোহাম্মদ জামন তুয়লদার, সৈয়দ ইব্রাহিম (১৬৫৭ খুঃ), নবাব লুৎফউল্লা 
খাঁ বাহাতুর ( ১৬৬৩ থুঃ), নবাব জান মোহাম্মদ (১৬৬৭ খৃঃ ), নবাব ফরহাদ খা! (১৬৭০ খুঃ ), 
নবাব মহাঁফতা খাঁ, নবাব হুরউল্লা খাঁ (১৬৭৮ খৃঃ) নবাব সৈয়দ মোহাম্মদ আলি খা, 
কাইমজঙ্গ (১৬৮০ থৃঃ), নবাব আব্.রহেম খাঁ (১৬৮০ থৃঃ)» নবাব সাদক বাহাছর 
( ১৬৮৬ থৃঃ), নবাব ককৃতলব খাঁ (১৬৯৮ থুঃ), নবাব আহমদ মজিদ ( ১৬৯৯ থুঃ)১ নবাব 
কারগুজার খা (১৭০৩ খুঃ)_এই কয়েকজন আমিলের নাম পাওয়া যায়। ইহাদের 
সকলেরই ভূষি-দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা! যায়, ইহারা নির্বিচারে যোগ্যতাঁ 
অনুসারে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। আরাঞ্জেবের পরে নবাব 
নবাব হরেরৃফ--১৭*৯- .তানিব আলি খা ও নবাব শুকুরউল্লা খা আমিল হইয়াছিলেন ) 
১৭১১ খৃ১। শুকুরউল্লা খার পরে একজন হিন্দুকে এই উচ্চপদ দেওয়া হয়, ইহার 
নাম নবাব হরেক উপাধি মনন্থর-উল-যুলুক বাহাছুর। যে বংশে সর্বানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়! 
মুললমান-ধরমগ্রহণেব পর সরেওয়ার খা নামে শ্রীহট্টের শাসনকর্তা হইয়াছিলেন, সেই বংশে 


আমিল। 


১০৯২ বৃহ বন 


কবিবঙ্লাভ রায় নামক এক বিখ্যাত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। কবিবল্লছের পুত্র হ্ামদাসের ছুই 
পুত্র ছিল, তম্মধ্যে হরেকৃষ্ণই নবাবী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুরসিদাবাদের নবাব শুকুরুল্লার 
উপর বিরক্ত হুইয়। হরেকুষ্ণকে এই পদ দিয়াছিলেন। কিন্তু ছুই বৎসর না যাইতে যাইতেই 
শুকুরুল্পা চক্রান্ত করিয়া গুপ্তধাতক দ্বারা পূজায় সমাসীন হরেকুষ্চকে দেবমন্দিরের মধ্যেই 
হত্যা করান। তাহার সেনাপতি রাধানাথ এই শোক অসহা হওয়াতে আত্মঘাতী হন। 
শুকুরুল্লা হরেরুষ্চের ছিন্নমুণ্ড একটা! উচ্চ বংশদণ্ডের উপর ঝুলাইয়| রাখিয়াছিলেন। তন্দর্শনে 
এক পাগল ফকির চীৎকার করিয়। বলিয়াছিলেন, “আরে বাঃ জী লালা হরকীষণ ! জীতে 
সবকে! সেরা, মর্ণে ভি সব্‌কো৷ উপরিওয়ালা 1” হরেকৃষ্ণ ছুইটি বৎসরের মধ্যে বহু দান 
করিয়া! গিয়াছেন। অফ্ুতবাবু লিখিয়াছেন, শ্রীহটর কালেক্টরীতে নবাবী আমলের যে সকল 
দানপত্র পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অর্ধেকই “নবাব হরকিষণ, প্রদত্ত ।” সম্রাট মোহাম্মদ সাহের 
' রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ধ হইতে চতুর্থ বর্ষ পধ্যস্ত হরেকষ্ণ শ্রীহট্ট শাসন করিয়াছিলেন। নবাব 
হরেকৃষ্ণের পর শুকুরুল্লা পুনরায় শ্রীহট্রের শাসনকর্তা হন, তৎপরে নবাব সমসের খঁ! বাহাছর 
(১৭৩৫ থুষ্টাব্ব)। এই সময়ে চাকূলে সিলটে ১৪টি পরগন1! ছিল, এবং ইহার 
রাজস্ব ছিল-_৫,৩১,৪৫৫২ টাকা । সমসের খাঁ যুদ্ধে নিহত হন, তৎপর নবাব বহরম খাঁ 
(১৭৪৪ খুঃ), নবাব আলাকুলি বেগ (১৭৪৮ থৃঃ), নবাব তালিব আলি, নবাব নজীব 
আলি (১৭৫১ থুঃ), নবাব সাহ মতজঙ্গ নোয়াজিস মোহাম্মদ খাঁ (১৭৫৭ থুঃ), নবাব 
মোহাম্মদ আলি খা (২য়), নবাব এক্রাম আলি খা (১৭৬৪ খুঃ ) ও নবাব আজাদ খা 
ক্রমান্বয়ে শ্রীহট্ের শাসনকর্তা হইয়াছিলেন। মোগল সমাট্গণ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগকে 
স্থির হইয়া গদীতে বসিতে দেন নাই, পাছে তাহারা প্রজাদিগকে বশীভূত করিয়! বিদ্রোহ 
করেন এই ভয়ে। পাঁঠানদের__এক মৃূহূর্তে কোরাণ স্পর্শ করিয়া! সন্ধি করা, তৎপরমূহূর্তে 
সেই সন্ধি ভাঙ্গিয়া বিদ্রোহ করা_এই বিভ্রাটে মোগলের! ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
কিন্ত এইরূপ ঘন ঘন শাসনকর্তার নিয়োগ ও পরিবর্তনের অন্ত এক কারণও ছিল। ধাহারা 
সম্মুখে থাকিতেন, তাহারাই প্রিপ্ধ হইতেন এবং তাহাদের উপর সম্রাটদের সন্তোষ-জ্ঞাপনের 
একমাত্র উপায় ছিল প্রাদেশিক শাসনকর্তৃত্ব-দান। গুপ্ত অভিসদ্ধিতে লিপ্ত প্রবল অমাত্যকে 
দুরে তাড়াইয় দিয়! ষড়যন্ত্র ভাঙ্গিয়! দেওয়ার মতলবেও তাহারা তাহাদিগকে দুরে শাসনকর্তা 
করিয়া! পাঠাইতেন ! 

ইটা, প্রতাপগড় ও লাউড়,_বর্তমান শ্রীহট্টের এই তিন বংশ একসময়ে খুব প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিল। হটার রাজা! সুবিদনারায়ণের * সঙ্গে ওসমান 
58 খার যুদ্ধের কথ টুয়ার্টের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কেহ 
কেহ বলেন, জাহাঙ্গীরের সময়ে খেয়াজ ওসমান ত্তাহাদের আদেশে অবাধ্য ব্রাঙ্গণ রাজা 


* আমরা পলীগীতিকায পুনঃ পুনঃ প্রীহটের শাসনকর্তাদের দ্বার! অনুরদ্ধ হইয়। মোগল সগ্রাটদিগকে 
বিজ্রোহিমনের জন্ত সৈন্ত পাঠাইবার কাহিনী পাঠ করিগ্নাছি। হুবিদনারাক্গণের পুত্র মুসলমানী নামে 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাঁস-_-শ্রীহষ্ট ১০৯৩ 


সুবিদনারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন শের সাহের 
সময়ে এই ঘটন! সংঘটিত হইয়াছিল। ্থবিদনারায়ণের কনিষ্ঠা কণ্ত। ভান্ুমতী অতিশয় রূপসী 
ছিলেন। খেয়াজ ওসমানের উপর তাহাকে ধরিয়! লইয়া যাইবার হুকুম ছিল। সুবিদ- 
নারায়ণ সিংহ-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া! রণক্ষেত্রে নিহত হন। তাহার সাধবী পত্ধী কমলা সহমৃতা 
হন এবং ভান্গমতী বিষ খাইয়! আত্মহত্যা করেন। স্থবিদনারায়ণের চার পুত্র__জামাল খা, 
কামাল খা, ইজি খা ও ঈীশা খা নাম গ্রহণপূর্বক মুসলমান-ধম্মাবলম্বী হইয়া বিপদ হইতে 
আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন । তদবধি এই ব্রাহ্মণ রাজার সম্পত্তি মুসলমান-অধিকৃত হইয়াছিল। 
অগ্যতবাবু লিখিয়াছেন, “রাজা স্বিদনারায়ণের বংশীয়গণ মুসলমান ধর্মাবলম্বী হইলেও 
হিন্দু রীতিনীতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলেন ।” 

প্রতাপগড় এক সময়ে ত্রিপুর-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, স্থতরাং ইহার ইতিহাস সেই দেশের 
ইতিবৃত্তের অন্তর্গত। পরবর্তী সময়ে শ্রীহট্রের দত্তবংশোদ্ূত রাধারমণ জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদের 
বংশীয় মুসলমান শাসনকর্তীর হস্ত হইতে কৌশলক্রমে অনেক 
সম্পত্তি অধিকার করিয়া 'নবাব উপাধ গ্রহণ করেন। ইনি অতি 
দুর্দীত্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। কথিত আছে, একটা মাদুবে তীহণর দুই একজন কর্মচারী 
শুইয়! ছিল, তাহাদের পা মাছর হইতে বাহির হইয়াছিল, এই জন্য তিনি সেই মাছুর- 
নির্মঠতাকে ছোট মাছুর প্রস্তত করার অপরাধে অভিযুক্ত কবিয়! তাহার পা কাটিয়া দিয়া- 
ছিলেন। তিনি একদিন নৌকাযোগে ষাইতেছিলেন, নৌকার মাঝি একট। বড় মত্স্ত বড়্‌শি 
দিয়া ধরিয়াছিল,_তীহার বিনা-অন্ুমতিতে সে এরূপ করিল, এজন্ঠ তিনি সেই মাঝিকে 
জলে ডুূবাইয়! মৎস্কের মত গলায় বড়-শি বিধাইয়া হত্যা করেন। কিন্তু এসকল নিতান্তই 
উপগল্লের মত শোনায় । 

রাধারাম তাহার সরল-প্রাণ বন্ধু জমিদার কানুরাঁমকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মিথ্যা 
সন্দেহে কালীর নিকট বলি দিতে চাহিয়াছিলেন। কাম্ুরামের ভূত্য এই অভিসন্ধি টের পাইয়া 
তাহার প্রভুকে যুগীর প্রস্তত একটা গিলাপের মধ্যে ঢুকাইয়া গভীর রাত্রে কাধে করিয়া 
ভীষণ বন্যজন্তসঙ্কুল দুখালিয়া পাহাড়ের জঙ্গল দিয়া লইয়! গিয়াছিল। সে কাহিনী 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ন্বর্ণাক্ষরে লিখিবার যোগ্য । নবাব রাধারাম ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে হারিয়া 
ছদ্মবেশে পলায়নপর হইলেন। তিনি পথে আত্মহত্যা করেন এবং তৎপুত্র কুমার জয়মঙ্জল 
ডোমের ছদ্মবেশে ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে ধৃত হইয়! বন্দী হন। এখনও কৃষকগণ লাঙল 
চালাইতে চালাইতে গাহিয়া থাকে-_“কান্দেরে চরগোলার লোক দেশে দেশাস্তর। জয়মঙ্গল 
আসিবে যবে চরগোলান্ব নগর । ডোম টাড়াল মিলিয়ারে বানাইয়া দিমু ঘর ।” 


নবাখ রাধারাম। 


পরিচিত কামাল থা ও জামাল খা সম্বন্ধে পরীগীতি পাইয়াছি। হুবিদনারায়ণের কন্থার আত্মহৃতা-সন্বন্ষেও 
সম্ভবতঃ পল্লীগীতি লিখিত হইয়াছিল, কিন্ত তাহাতে উদোর পি বুদোর ঘাড়ে পড়িয়াছে-_পূর্বববঙ্-গীতিক।" 
ুষ্টব্য। 


১০৯৪ বুহশ্ বত 


লাউড় অতি প্রাচীন রাজ্য--কথিত আছে লাউড-পর্বতে ভগদত্তের রাজধানী ছিল। 
খুষ্টায় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিজয়-মাণিক্য নামে এক রাজ তথায় রার্জত্ব করিতেন । তাহার 
একটি রৌপ্যমুদ্রায় ণরাজা বিজয়মাণিক্য শ্রীশ্রীলঙ্মী দেব্যাঁ-শক 
১১১৩৮” লেখা পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং উহা! ১১৯১ থুষ্টাবের, 
এই রাজা সম্ভবতঃ ত্রিপুর-রাজাদের বংশীয় হইবেন। কিন্তু বিজয় রাজার শাখা কোথায় কি 
ভাবে বিলুপ্ত হইল জানা যায় নাই! তারপরে আমরা একেবারে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে 
আসিয়া পড়ি । তখন দিব্যসিংহ নামক এক ব্রাহ্মণ রাজ! লাউড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন। 
ইহারই মন্ত্রী কুবের পণ্ডিত বিখ্যাত “দত্তক-চক্দরিকা”-গরন্থপ্রণেতা কুবের পঞ্চানন-_ 
অদ্বৈতাচার্য্েব পিতা । দিব্যসিংহ উত্তরকালে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়। “কৃষ্ছদাস” নাম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বিঞুভক্তিচন্দ্রিকা” নামক ভাগবতের সাবোদ্ধার-সংবলিত গ্রন্থ 
, সঙ্কলন করেন (প্লাউডিয়া কঞ্চদাসেব ভক্তিলীল! কষত্র, যে গ্রন্থ শুনিলে হয় ভূবন পবিত্র 1”) 
ইহাৰ পরে জগন্নাথপুবে গোবিন্দসিংহ নামক এক ব্রাঙ্গণ বাজার উল্লেখ পাইতেছি, ইনি 
পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক, এবং তৎসময়েই বাঁনিঘাচঙ্গের কেশব মিশ্র নামক আব এক রাজার 
কথা জানিতে পারি | এই ছুই শাখাই এক মূল ব্রা্মণ-বংশেব বলিয়! অনুমিত হয। গোবিন্া- 
সিংহেব সঙ্গে কেশব মিশ্রের বংশধর জখসিংহের ঝগড়া হয়| সম্রাট জাহাঙ্গীর গোবিন্দ- 
সিংহ্ছের অবাধাতার শাস্তিস্ব্ূপ তীহাকে মুসলমান-পর্ষ্বে দীক্ষিত করিযা “হবিব খা” নাম 
দেন) তাহার ভ্রাতা বিজয়ের সহিত সম্পত্তিব সীম লইয়া বিবাদ করেন। ইতিমধ্যে হবির খা 
তাহার পুত্রেব সহিত বিজবের কন্তার বিবাহের প্রস্তাব করির1 পাঠান! ইহাতে বিজয় 
নিতান্ত রুদ্ধ হইলেন, কিন্ত মৌখিক আত্মীয়তাব ভান কবিষ1 হবিব খাব পুত্র আলম খীঁকে 
স্বীয় বাড়ীতে আনি! বন্দী করেন। আলম অতি রূপবান ছিলেন। বিজয়ের কণ্ কৌশল- 
ক্রমে তাহাকে কাবাগ,র হইতে উদ্ধার কবেন। উন্ডয় ভ্রাতার ছন্দের ফলে বিজয়সিংহ নিহত 
হন এবং হবিব থার বংশ প্রবল হইয়া উঠে। পুর্বে এই পাউ$-রাজ্য বহু বিস্তৃত ছিল! 
কিন্তু ১৭২২ খৃষ্টান্দে ইহার জস্ক্চত পরিমাণ ২৮ট পরগনা এবং অনেক পতিত জমি লইয়া 
গণ্তীবন্ধ হুইয়াছিল। এ সময়ে ইহার মালিক ছিলেন আনোয়ার খাঁ, তিনিই সর্বপ্রথম 
“দেওয়ান” উপাধি প্রাপ্ত হন, তদবধি বানিয়াচঙ্গের “দেওয়ানস্গণ গর নামে পরিচিত হইয়! 
আসিতেছেন। এখানে আর একটি কথা বক্তব্য । আলম খ! ও বিজয়-কন্তার ঘটনাটিকে 
রূপান্তরিত করিয়াই বৌঁধ হয় একটি গীতিকা বিরচিত হইয়াছিল (মৈমনসিংহ-গীতিকা, 
১ম খণ্ড )। 

এই সকল ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, যদিও শ্রীহট্ট জেলার 'অনেক 
শবাবই মুসলমান, তথাপি ইহাদের অনেকেই ব্রাঙ্গণরাজকুল-জাত। যে সময়ে সমস্ত 
বঙ্গদেশ মুসলমানদের অধিকৃত হইয়াছিল._-সে সময়েও শ্রীহট্ বছদিণ পর্ধ্স্ত ব্রাঙ্ণাধিকারে 
ছিল, এজন্যই এই প্রদেশে বহু পণ্ডিত ও গুণী জন্মিয়া ম্মবণীয় হইয়া! আছেন । 

শ্রহ্ট এক সময়ে নানারূপ শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। লস্করপুরের "উনি চাদর, 


লাউড় 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_প্রীহট ১০৪৯৫ 


হবিগঞ্জের উত্তরে যাহুলিয়া গ্রামের এপ্ডিঃ ( নমঃশৃদ্রেরা ইহা! প্রস্তত করে), গায়ে দিবার 
যুগীদের গেলাপ”, ৭০ হাত দীর্ঘ ৬ হাত প্রস্থ মতস্ত ধরিবার জাল, “ঝাকিজাল” 'ছ্রাজাল” 
£খেতজাল+, “হৈফীজাল+, “উথাল জাল”, “সঙ্গাজাল”, “কান্তিজাল”, 'হাটজাল+, “পেলুইনজাল” 
“বাখেরজাল”, 'পাখীরজাল, প্রভৃতি কত প্রকার জালই প্রস্তুত হইত! তাহাদের উপযোগিতা! 
ও প্রয়োজন কমে নাই। আমরা ছূর্বব দ্ধিবশত: এই শিল্পটি হারাইতেছি, পূর্ববঙ্গ বড় বড় 
নদ-নদীর লীলাভূমি-_সেই নদনদীর তরজের সঙ্গে তাল রাখিয়া এই বিচিত্র শিল্প শ্রীসম্পন্ন 
হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সকল নদনদী এখনও আছে, মত্ন্তা- 
হারের প্রবৃত্তি কিছুমাত্র কমে নাই। ভদ্রলোকের এখন বহুমূল্য 
বিলাতী বঁড়শি লইয়া পুকুরের তীরে বকের মত বসিয়! থাকেন, কচিৎ ছুই একটি মত্স্ত 
দৈবযৌগে তীহার। পাইয়! ক্ৃতার্থ হন। এখন প্রয়োজনের কথা কেহ বলে না। 
উহা! সখে দীড়াইয়াছে 

শ্রীহট্টের রণতবী ও জাহাজ এক সময়ে বিখ্যাত ছিল। মৌগলাধিকারের সময়ে 
লাউড়ারধিপতিকে সমব-তরীই রাঁজস্বসশ্বরূপ দিতে হইত। ভাটেরার তাআ্রফলকে ঈশান দেবের 
“সমরতরী'র উল্লেখ আছে। ১৭৮০ খুষ্টাব্ধে লিগসে পাহেব একাদশ সহত্র মণ-বাহী 
এক জাহাজ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি বিশখানি জাহাজের একটি 
বহর প্রস্তত করিয়াছিলেন। এখনও হবিগঞ্জ অঞ্চলে দীর্ঘ “িলওয়ার নৌকা প্রস্তুত 
হইয়া থাকে । 

স্থনামগঞ্জের সুরঞ্জিত কাঠের খেলান। এবং কাষ্ঠপাছ্বক1 (খড়ম) বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
তরপের কচুয়াদি গ্রামে উৎকৃষ্ট বেহালা প্রস্তত হুয। নবিগঞ্জ ও আখাইলকুড়ার রথে 
কাষ্ট-শিল্পের যে পরিচয় পাওয়1 যায়, তাহা! বিশেষ প্র ংসাযোগ্য। 

শ্রীহট্রের *পাটিয়ার] দাস” নামক এক শ্রণীর লোক বেতের পাটা প্রস্তুত করিয়া থাকে। 
ইহা উত্কৃষ্টু নৈপুণ্যের পরিচায়ক । জলম্থখা, জগন্নাথপুর, জফরগড়, প্রতাপগড়, চাপঘাট 
প্রভৃতি স্থানে এ শিল্প বিশেষ শ্রীসম্পন্ন ছিল। এক একখানি পাটার মূল্য ২০০২ টাঁকা পর্ধ্যস্ত 
হইত। ধুলিজুরার (ইটার অন্তর্গত) শিল্পী যছ্রাম দ্রাস ১৯০৬ খুষ্টাব্ে কলিকাতার কৃষি- 
প্রদর্শনীতে ৯০২ টাকা মুল্যের একখানি পাটি দেখাইয়া স্বর্ণপদক পাইয়াছিলেন। 

ইহাছাঁড়া মের়েদেব কাথা-শেলাই অতি উৎকৃষ্ট শিল্প ছিল। ঢাকা-দক্ষিণের মেয়েদের 
এ বিষয়ে কৃতিত্ব অসাধারণ ছিল। শ্রীহট্রের হাতীর দাতের কাজ, শাখা-শিল্প, "াচ* বা 
বাশের দরমাতে অতি সুক্্ম নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইত। জগন্নাথপুর ও জলম্ুখা হইতে ১৯০২ থুঃ 
অন্যে ১৪,০০০ মণ দরম] বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হইয়াছিল! শ্রীহট্টের শিল্পীর হাতের বাশের 
টুকরি, ধামা, পাখীর পিঞ্জর, পেটারা, বাক্স, মৌড়া, চেয়ার উল্লেখষোগ্য। শ্ররীহস্টের পাতার ছাতি 
প্রশংসনীয় । সেখঘাটস্থ কারিগরের হাতের বাশ ও বেত-নিশ্মিত একটি ছোট গৃহ ১৮৮৩ 
ৃষ্টাব্দের ইংলগ্ডের প্রদর্শনীতে বিশেষ প্রশংসা ও পারিতোষিক পাইয়াছিল। 

শ্রীহট্টের ঢাল একসময়ে ভারত-প্রসিহ্ধ ছিল। শ্রীহট্ট এক সময়ে কামান-নিশ্মীণের জন্য 


শিল্প। 


১০৯৬ বৃহত বজ 


খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। হইটার পাঁচগায়ের কর্ম্মকারগণের পূর্বপুরুষ জনার্দন কর্ম্বকার ১৯৪৭ 
টার হিজরী সনে হরবল্লভ নামক এক ব্যক্তির তত্বাবধানে প্রসিদ্ধ 'জাহান- 
কোষ+ কামান তৈরী করিয়াছিল, ইহার দৈর্ঘ্য ১২ হাত, পরিধি 
তিন হাত, মুখের বেড় ১২ হাত ও অগ্নি-সংযোগের ছিদ্র দেড় ইঞ্চি। 
আমাদের প্রত্যেক দেশের কর্তব্য, তথায় কোন্‌ কোন্‌ স্থানে এখনও এই মহিমান্বিত 
ভারতীয় শিল্পের শ্বশানে ছই একটি স্ছুলিঙ্গ পাওয়া যায় তাহার একটা বাৎসরিক বিবরণ প্রস্তুত 
কর]; সমস্ত শিল্পই তো! ধ্বংস পাইয্াছে, যদি কিছু কোথায়ও থাকে--তবে তাহার 
অস্কুরোদগমের চেষ্টা করা এবং তাহার মূলে উৎসাহের বারি সেচন করিয়া! সেগুলির জীবন রক্ষা 
করার চেষ্টা করা। 


এনগাদস্ণ পল্লিচ্ছ্েদ 
মণিপুর 


“যণিপুর” মহাভারতোক্ত মণিপুর কিনা, ততসন্বন্ধে আমরা! ৩১-৩২ পৃষ্ঠায় আলোচনা 
করিয়াছি। ত্রিপুরার উত্তর ও কাছাড়ের পূর্বে এই রাজ্যের সীমানা । লগতাক্‌ হৃদের 
পাশ্ববত্তী স্থান প্রকৃতির স্থরম্য নিকেতন | ইম্ফালতুরেল-আদি নানা নদী এই হৃদের 
মধ্যে আসিয়৷ পড়িয়াছে, মনে হয় যেন নূতন রাজধানী নিম্শীণ করিয়া রাজরাজেশ্বরী- 
বেশে বীণাপাণি সেই সকল নদীর নিক্ণ-মধুর-রবে বীণা বাজাইতেছেন। প্রকৃতির 
এক্নপপ মনোরম ও অপূর্ব সৌন্দর্ধ্য সচরাচর দৃষ্ট হয় না। রাজারা বন্রবাহন হইতে 
তাহাদের বংশাবলী টানিয়া আনিয়াছেন। িতাহ রাজবংশাবণীতে ৬২টি রাজার নাম 
পাওয়| যাইতেছে । বন্রবাহন যদি সত্যই এই রাজগণের আদিপুরুষ হইয়া থাকেন, তবে 
বংশাবলীর পূর্ববর্তী বছ নাম বিলুপ্ত হইয়! গিয়াছে। পাঁচ রাজাতে এক শতাবী ধরিলে 
৬২টি রাজ ১২ শত বৎসরের কিছু উদ্ধ সময় যাবৎ রাজত্ব করিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত হয়। উহা 
ৃষ্টায় অষ্টম শতাব্দী হইতে আরব্ধ হইয়াছে একপ পরিকল্পনা করা যায়। এই রাজগণের 
প্রথমে পাথংবার নাম পাইতেছি। কৈলাসচন্দ্র সিংহ বলেন, এই রাজ্যের প্ররুত নাম “মিতাই 
লেইপাক;” কিন্তু তিনি “মণিপুর” নামটি যত আধুনিক মনে করেন, আমাদের নিকট 
উহ৷ সেরূপ আধুনিক বলিয়! মনে হয় না। অন্ততঃ ৪|৫ শত বংসর পুর্বে লিখিত কোন কোন 
পুস্তকে এঁ স্থানের নাম “মণিপুর বলিয়াই উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। 
যাহ! হউক এ বিষয়ে তত্বান্থুন্ধানের প্রয়োজন, কয়েকটি সাহেবের 
মতের উপর শিশুর ন্যায় নির্ভর করিয়া কোন প্রাচীন প্রবাদকে অগ্রাহ করা উচিত নহে। 
পূর্বাঞ্চলের প্রায় সর্বত্র, যেখানে যেখানে সমুদ্র মানুষের বসতির গন্য একটু স্থান দিয়া 


বিতাই রাজবংশ । 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_মাণিপুর ১০৯৭ 


সরিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সর্বত্রই আধ্যগণ কর্তৃক অধ্যুষিত হইনাছিল। ভগদত্ব, নরক 
প্রস্থুতি রা,ণদের অস্তিত্বে সন্ধিহান হওয়ার কোন কারণ নাই। স্বভাবের সুরম্য নিকেতন 
মণিপুরে যে আধ্যগণ পদার্পণ করেন নাই, তাহার প্রমাণ কি? অবশ্য একথা নিশ্চিত বল! 
যাইতে পারে ষে প্রাগ্জ্যোতিষপুর ও ত্রিপুরার মত এই মণিপুরেও কয়েক বিন্দু আধ্য-রক্ত 
বিপুল।,স৩ : কিরাত-বক্ত-সমুদ্রে মিশিয়াঁ গিয়াছিল। 

।পৌরাণিত জগতের স্বপ্র-মহিমার ঘোর কাটাইয়৷ 'আমরা এতিহাসিক যুগের সংবাদ 
পাওয়ার জন্তই চেষ্টিত হইব। মণিপুর লকতক্‌ হ্রদে প্রবাহিত নদী সমূহের কর্দিমে স্থষ্ট-_মৈয়াৎ, 
খোমান, অঙম, এবং লোয়াং এই চারিটি উপদ্বীপের সমষ্টি। মিতাই- মিশ্র জাতি) 
গণের উপাস্ত পগুরু সিদবা»” প্লাইব্রেন ঘেদরি,” “সেনামহি” প্রভৃতি রাজা এবং রাজ্ঞী 
দেবতারূপে কলিত হইয়াছিলেন, ইহারা! নাগাদিগেব এক শাখা বলিয়াই মনে হয়। 
ইতিহাসের পুর্ব বুগে পাহাড়িয়া কত অনাধ্য জাতির দেব-দেবী যে আধ্ধ্য-দেবতাগণের 
সঙ্গে এক পর্গুক্তিতে মিশিযা গিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা হরূহ। এই বঙ্গদেশেও বন্ধ 
অনার্ধ্য দেবদেবী সংস্কত মন্ত্র দ্বারা শৌধিত হইয় ত্রহ্ধা, বিষ, শিব ও শক্তির অঙ্গীভূত 
হইয়া! গিয়াছেন, ভারতের যত পূর্বদিকে যাওয়া যায় ততই এই প্রভাব বেণী দৃষ্ট হয়। 
বিশেষ বৌদ্দগণ জগতে তীহাদের “বন্ধন” প্রচার করিবার জন্তা আধ্য-অনার্ধ্য-নির্ব্বিচারে 
সকলকে লইয়! পঙ্ক্তি করিয়াছিলেন, কাহকেও বাদ দেন নাই। সেই মুক্ত পরিবেষণে 
মণিপুর কেন, ভারতের সমস্ত জাতিই মিশ্রজাতিতে পরিণত হইয়াছিল! পাখংবা হইতে 
৪৯ খাখি লাল থোবা পর্যন্ত মিতাই রাজবংশের সকলগুলি নামই পাহাড়ী ভাষায়। 
৫০ নং নিংখোখন্বার--উপাধি “ভরত | এই সময় হইতেই বোধ হয় সংস্কৃত-মূলক 
সংশোধন আরব্ধ হয়। ৫১ নং রাজার নাথ মরন্বা, কিন্তু উপাধি “গৌরী-গ্াম* | 
৫২ চিংখং খন্বার উপাধি “জরসিংহ, | ৫৩ নং খাপ সংস্কৃত-_মধুচন্্র | ৫৪ চৌরাজিৎ, 
৫৫ মারজিৎ, ৫৬ গম্ভীরসিংহ, ৫৭ নরসিংহ, ৫৮ দেবেজ্্রসিংহ, ৫৯ চন্দ্রাকীর্ডি, 
৬৭ স্থৃবচন্ত্র, ৬১ কুলচন্দ্র, ৬২ চূড়া্টাদ। কৈলাস সিংহ অন্থমান করিয়াছেন, বৈষ্ণবেরাই 
ইহাদিগকে আধ্যপথাবলম্বী করিয়া 'এই সকল উপাধি দিয়াছিলেন; কিন্তু রাজাদের 
নাম দৃষ্টে তাহা বোধ হয় না, যেহেতু ভরত, গৌরী-শ্ঠাম, মারজিৎ প্রস্থতি নাম 
বৈষ্ণব লক্ষণাক্রাস্ত নহে। ১৬২৪ শকে (১৭০২ খুঃ) ৪৭ নং রাজা চেরাইরংবা 
সামজুক-পতি মণিপুর আক্রমণ করিয়! পরাস্ত হন। মণিপুরীরা এই প্রসঙ্গে "সামজ্ুকঙবা” 
(সামজ্ুক-বিজয় ) নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১৬৩৬ শকে (১৭১৪ খুঃ) 
৪৮ নং রাজ। পামহেইব! (উপাধি “করিকন্ব মনওয়াজ' ) ত্রিপুরেশ্বর দ্বিতীয় ধর্ম্মাণিক্যের 
সীমান্তরক্ষক সৈন্তদিগকে জয় করিয়া “তখলেংবা” (ত্রিপুর-বিজয়ী ) উপাধি ধারণ করেন। 
মণিপুরীরা! "তখলেংবা” নামক পুস্তকে এই যুদ্ধের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পামহেইবার 
সময় বৈষ্ণব অধিকারীরা। মণিপুরে প্রবেশ করিয়! রাজাকে বৈষ্ণব দীক্ষা প্রদান করেন। 
ইহার পূর্র্ব হইতেই মণিপুরে সংস্কতের আদর হইয়াছিল, এইবার রাজপরিবার বৈষ্ণব ধর্দে 


১০৯৮ বৃহ বজ 


দীক্ষা পাইয়! বিষ্ভাগবত ( চৈতন্ত-ভাগবত ), ও চৈতন্য-চরিতামৃতাদি গ্রন্থের বিশেষ ভক্ত 
ও অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। ১৭৪১ শকের (১৮১৯ থঃ) পুর্বে মণিপুররাজ মারজিৎ 
কাছাড়পতি গোবিন্দচন্ত্র নাবায়ণকে রাজাচ্যুত করিয়া উক্তদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। 
এখন মারজিৎ স্বীয় ভ্রাতা চৌরজিৎ, গম্ভীরসিংহ ও রিশ্বনাথসিংহের সঙ্গে একত্র হইয়া সুবিত্বৃত 
কাছাড় ও মণিপুর রাজ্যে রাঙ্গত্ব করিতে লাগলেন । এই সময়ে মণিপুরের রাজা ব্রদ্-নৃপতির 
সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হন। ব্রন্গের রাঞ্জ কাছাড় জয় করিলেন। গস্ভীরসিংহ প্রসৃতি ভ্রাত্গণ 
ইংরেজদিগের শরণাপন্ন হইলেন। ইংরেজ সরকার উহাদিগকে আশ্রয় দানপূর্ব্বক পগস্ভীর 
সিং লেভি” নামক একদল সৈম্তের স্থষ্টি করিয়! ব্রহ্মরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। যান্দবোন 
নগরে ইংরেজদের.সঙ্গে সন্ধি হয়, তাহাতে বরঙ্গ-রাজ গম্ভীরসিংহকে মণিপুরের রাজা বলিয়া 
স্বীকার করিতে বাধ্য হন। গল্ভীরসিংহ পুরুষ-সিংহ ছিলেন | ইংরেজের! মুত্ত'কণ্ে ইহার 
বীরত্বের কথা স্বীকার করিয়াছেন (11501), 1)1017065৩ 805]. 207) | ব্রহ্গযুদ্ধের পর 
ব্র্দদেশের পশ্চিমে কাইবো পরগন। গম্ভীরসিংহের রাজ্যের অন্তর্গত হয়, যদিও ব্রহ্গ-রাজার 
দাবী অস্বীকার করিতে না পারিয়া এর পরগন! গভনমেন্টকে ফিরাইয়া দিতে হয়, তথাপি 
গম্তীরসিংহ ক্ষতিপূরণার্থ ইংরেজ সরকার হইতে বাৎসরিক ৬,০০* টাঁকা প্রাপ্ত হইতে থাকেন । 
১৮৩৪ থুঃ অন্দে ষণিপুর রাজ্যের আয়তন বদ্ধিত হইয়া ৭০০০ বর্গ মাইলে পরিণত 
হইয়াছিল। এ সালে রাজা! গম্ভীরসিংহ পরলোক-গমন করেন। তাহার এক বৎসর বয়স্ক 
পুত্র চন্দ্রকীন্তিকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া! সেনাপতি নরসিংহ রাজত্ব করিতে থাকেন। 
চন্দ্রকীন্তির জননী নবীনসিংহ নামক এক ছুষ্ট ব্যক্তির প্রবর্তনায় 
নরসিংহকে হহা। নরসিংহের প্রতৃত্ব বিলোপ করিবার জন্ত তাহাকে হত্যা করিবার 
টান সিকি ষড়যন্ত্র করেন। নরসিংহ যখন দেবমন্দিরে পূজায় নিরত ছিলেন, 
তখন নবীনসিংহ তীহাব উপর অতর্িতভাবে খঙ্জাঘাত করে 
(১৮৪২ থু)। নরসিংহ হস্তে আঘাত পান, 1কস্ত তাহার জীবন রক্ষা পাঁ়। নরসিংহ রাণীর 
কীর্তি শ্রবণ করিয় স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করেন এবং নবীনসিংহকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। 
৬ বংসর কাল রাজা থাকিয়া নরসিংহ ১৭৭২ শকে (১৮৫০ খুঃ) পরলোক-গমন করেন। 
নরসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্রসিংহ রাজা হইয়। মাত্র তিন মাস রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 
সপ্ডদশ বর্ষীয় বালক চন্ত্রকীন্তি একদল সৈন্য লইয়! বীর-বিক্রমে স্বীয় পৈতৃক সিংহাসন 
অধিকার করেন। মহারাজ চন্ত্রকীর্তি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়। ১৮৮৫ থুষ্টাব্ধে ন্বর্গগত হন, 
তৎপুত্র স্থরচন্ত্র সিংহাসনে অধিরোহণ করেন । 
এই মণিপুর রাজ্য এখন সম্পূর্ণরূপে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী; মহাপ্রভুর রাজত্বে যাহারা 
বাদ করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে মণিপুরীদের মত ভক্কিমান্‌ আর কেহ আছেন কিনা 
জানি না। চৈতন্তের জন্মোৎসবে শত শত নরনারী পথের সর্ববিধ কষ্ট সহা করিয়া নবন্বীপে 
আসিয়া সোৎসাহ্কে যোগদান করে, তাহ ম্মরণীয়। নবদ্বীপ পল্লী দূর হইতে দেখিয়। 
ইহার! চৈতন্যের নাম করিয়া উচ্চৈঃম্বরে কাদিতে থাকেন, কেহ কেহ বহুদূর হইতে বুকে 


বের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ মেদিনীপুর ১০৯৯ 


ছাটিয়া! মন্দির-পথবর্তী হয়" মণিপুরী মেয়েদের রাস-নৃত্য-নৃত্যকলার সম্পদ, তাহাদের হাতের 
নানারূপ শিল্প অতীব প্রশংসনীয় । 


ঘ্রাদস্ণ পক্ভিচ্ছ্হোদ 
মেদিনীপুর 


মাদ্লাপজী অনুসারে পুরাকালে উড়িম্যা রাজ্য ৩১টি “দণ্ডপাঠ” বা খণ্-রাজ্যে বিভক্ত 
ছিল। তন্মধ্যে বর্তমান মেদিনীপুর ৬টি “দগ্ুপাঠ” লইয়া! স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিগণিত হয়: 
(১) টানিয়া, (২) নারায়ণপুর, (৩) ভগ্রভূমি বারিপদা,ঃ (৪) নইর্গা, (৫) জৌলতি, 
(৬) মালঝিটা। 

(১) টানিয়াবর্তমান কালে বালেশ্বরের কিয়দংশ ও দ্রাতন থানা। (২) 
নারাক্পণপুর-নারায়ণ গড়। (৩) ভঞ্জভূমি বারিপদ1- মেদিনীপুর, কেশপুর, শালবনী, 
খড়গপুর, বিনপুর, ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর থানা, এবং মযুব্ভঞ্জ রাজ্যের অধিকাংশ | 
(৪81৫) নইর্গা ও জৌলতি_এগরা নগুয়”,॥ পটাশপুর ও সবঙ্গ। (৬) মালবিট]- 
রামনগর, কাখি, খাজুরি ও ভগবান্পুর থান1। 

যখন মাদ্‌লাপঞ্জীর এই বিভাগ উল্লিখিত হয়, তখন তমলুক ( তাঅলিপ্ত ) উড়িয্যার 
অন্তর্গত ছিল না, এজন্য উহার নাম এই তালিকায় নাই । 

আকবর মেদিনীগুর জেলার যে নূতন বিভাগ করেন, তাহাতে এই জেলার অধিকাংশই 
সরকার জলেশ্বরের অস্তভূক্ত হইয়াছিল। রাজা তোদড় মল্ল-কৃত বিভাগে জলেশ্বরের 
অন্তর্গত কুড়িটি মহাল মেদিনীপুরের মধ্যে পড়িয়াছে :--(১) ঘগড়ী, (২) ব্রাঙ্গণতুম, 
(৩) খরকপুর, (৪) কুতুবপুর (মহাকাল ঘাট ), (৫) মেদিনীপুর, (৬) কেদারকুণ্ড, 
(৭) সবঙ্গ, (৮) কাশীজোড়, (৯) তমলুক, (১০) নারায়ণপুর, (১১) তরকোল, 
(১২) মালবিটা, (১৩) বালি সাহী, (১৪) ভোগরাই, ( ১৫) দ্বাদশভৃম, ( ১৬) জলেশ্বর, 
(১৭) গগনপুর, (১৮) রাইন, (১৯) করোই, (২০) বাজার। 

মেদিনীপুর জেলার তমলুকের প্রাচীন বন্দর বিশ্ববিশ্রত ; এখানকার বর্গভীমার মন্দির 
একটি মহাতীর্ঘ। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত জগমোহন্‌ পপ্তিতের “দেশাবলী বিবৃতি” নামক 
পুস্তকে লিখিত আছে তখনও আদিগঙ্গার পশ্চিমের অনেকগুলি পল্লীকে লোকে 'তমলুক' 
বলিত। তদনুসারে বেহালা, বড়িশা, মণ্ডলঘাট প্রভৃতি সমস্ত দেশই তমলুকের অস্তর্গীত 
ছিল। হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই “দেশাবলী বিবৃতি” উদ্ধার করিয়াছেন। পাটনার 
সুবেদার বিজ্জঞলদেব নামক এক চৌহান রাজার আদেশে জগমোহন পণ্ডিত ১৬৪৮ খৃষ্টান 


১১৪৩ বৃহ ব 


ভারতবর্ষের এই ভৌগোলিক বিবরণ সংস্কৃত প্রণয়ন করেন। এই বিবরণ হইতে জানা যায় 
যে মেদিনীপুর জেলার কতকটা “ভান দেশ” নামে পরিচিত ছিল। 

মহাভারতে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা মত 
উল্লেখ-যোগ্য। পূর্বে এই তাত্রলিপ্ডুর আর একটি নাম ছিল প্দামলিপ্ত”। দামল 
জাতীয় লোকের নিবাসবশতঃ এ নাম হইয়াছে এবং এই “দামল” জাতিই ক্রমে দক্ষিণ- 
দেশে যাইয়া “তামিল” নামে পবিচিত হইয়াছে । তাহ! হইলে মেদিনীপুর জেলার আদিম 
লোকেরাই তামিল দেশের প্রতিষ্ঠাতা তমলুরের ারও অনেক গৌরবের কথা আছে। 
মহাভারতের আদিপর্কে, সভাপর্কে, দ্রোণপর্কবে এবং ভীনম্মপর্ধে তাম্রলিপ্টের যেরূপ উল্লেখ 
দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমান করা যায় যে এককালে তাত্রলিপ্ত একটি স্বতন্ত্র এবং বৃহৎ রাজ্য 
ছিল। জৈমিনীয় ভারতে তাত্ধ্বজেব ( মযূরধবজের পুত্র ) সঙ্গে অজ্জুনের যে যুদ্ধ-বৃত্তাস্ত 
বণিত আছে, অনেকে মনে কবেন উক্ত বাঁজাদের তাশরলিপ্তই রাজধানী ছিল। 
| মহাভারতের পরবর্তী মময়ে আমরা জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে তামলিপ্তের বহু উল্লেখ দেখিতে 
পাই। জৈন গুরু ভদ্রবাহুর ( চন্দ্গুপ্ের দীক্ষাপ্ুরু ) প্রধান শিষ্য গোদাপ জৈনদিগের 
চারটি সম্প্রদীষের স্থষ্টি কবেন, তন্মধ্যে "তামলিপ্তিকা” অন্ঠতম | খুষ্টায় প্রথম শতাব্দীতে 
গ্রীক লেখক রচিত * 1১6111)5 01 1016 1501 0745%0 * (ইংরেজী নাম ) পুস্তকে তা শ্রলিপ্ত 
যে ভারতীয় প্রধান বন্দরগুলির একটি, তাহ উল্লিখিত আছে । উত্তর-ভারত "হইতে ভারত- 
সাগরের দ্বীপগুলিতে যাতারাত তাম্রলিপ্ট ঘন্দর দ্বারা সম্পাদিত হইত। এই বন্দরের 
চারিদিকে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও সুঁপের ভগ্াবশেষ দৃষ্ট হয়, এমন কি প্রমাণিত হইয়াছে যে 
বর্গভীমাব মন্দির একটি প্রাচীন বোদ্ধন্ত্রপের উপর নিশ্মিত। মেগেস্থেনিস সম্ভবতঃ এই 
তাত্রলিপ্তবাসীদিগকেই *তালুক্ত” নামে উল্লেখ কারয়াছেন এবং গ্রীক লেখক গ্লিণিও 
টায় গ্রথম শতাব্দীতে সেই কথার পুনরীবৃত্তি করিয়াছেন । “তালুক্ত” জাতি অতি পরাক্রাস্ত 
বলিয়া! বণিত হইয়াছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তাম্লিপ্তের উল্লেখ আছে। চন্ত্গুপ্ত কিংবা 
তৎপুত্র বিন্দুসার কেহই তাঅল্গ্তি রাজ্য অধিকার করিতে পারেন নাই। অশোক যে 
যুদ্ধে অসংখ্য লোক বিনষ্ট করিয়া কলিঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন--সেই কলিঙ্গের সৈম্তগণ 
বোধ হয় তাত্লিপ্তবাসীরাই ছিলেন, ইহারাই তখন অত্যন্ত দুর্দান্ত ছিলেন। হিউনসাঙ্গ 
তাঅলিপ্ত নগরে অশোকের অনুশীসন-স্তস্ত দেখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ অশোকের অন্ুশৌচন! 
হু্দীস্ত কলিঙ্গবাসীদিগকে কতকটা নিরম্ত করিয়াছিল । এই ভাঁম্রলিপ্তের জাহাজে অশোকের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্ত্র ও সহোদরা সচ্ঘমিত্রা ( মতান্তরে পুত্র ও কন্ঠ1) সিংহলে গিয়াছিলেন। 
চীন পরিব্রাজক ফাহায়েন (৪১১-৪১২ খৃঃ) ছুই বৎসর তাঁমলিপ্তে বাস করিয়া তথা হইতে 
অর্ণবযানে সিংহলে যাত্রা করেন। তিনি এই স্থানে ২৪টি সঙ্ঘারাম দেখিয়াছিলেন। সপ্তম 
শতাঁকীদে হিউনসাঙ্গ তাত্রলিপ্তে ১০টি বৌদ্ধমঠ ও সহত্রীধিক শ্রমণ দেখিয়াছিলেন। ৬৩৫ খুঃ 
অন্দে তালিপ্ত একবার সমুদ্র-ধৌত হইয়াছিল। হিউনসাঙ্গের পর »৭৩ থুঃ অন্যে ইচিং নামক 
চৈনিক পরিব্রাজক কাংচাউ নগর হইতে সমুদ্রঘানে তাশ্রলিপ্ত নগরে আগমন করিয়াছিলেন । 


বঙ্গের প্রাদে'শক ইতিহাস-__মেদিনীপুর ১১০১ 


ইহার! ছাড়া তাঁও-লিন, তাং চেং তেং, হুইলুন, উহিং চেংকন্‌, চাংমিন প্রভৃতি বছু 
সংখ্যক চীন-পধ্যটক তাত্রলিপ্তের বন্দরে আসিয়! ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন । এই 
সমস্ত পর্ধ্টটক তাত্রলিপ্তের সমৃদ্ধির যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে এই দেশের তত্তৎকালের 
বাণিজ্যের প্রসার এবং মমস্ত বিষয়ে গৌরবের কথা উজ্জল অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে । 

যদিও অশোকের পরে কলিঙ্গ ও তাাস্তর্গত তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা হারাইয় সামন্তরাজ্যে 
পরিণত হয়, তথাপি এই. প্রদেশ তখনও প্রবলপরাক্রান্ত ছিল। ১০২৫ খুঃ অবে রাজেন্দ্র- 
চোল তাম্রলিপ্ত ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলির অধিপতি ধর্মমপালকে (দগওভুত্তির অধীশ্বর ) জয় 
করিয়াছিলেন বলিয়া তিরুমলয়ের শিলাঁলিপিতে ঘোষণা করিয়াছেন! রামপাল একাদশ 
শতাব্দীতে যে সমাস্ত-চক্র রচন! করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কোটাটবীর বীরগুণ, দওভুক্তির 
জয়সিংহ ও অপাবমন্দীরের অধিপতির উল্লেখ আছে; ইহাদের তিন জনই যে উড়িস্যাণঁর 
রাজ! তাহাতে সন্দেহ নাই। দগুভুক্তি মেদিনীপুর জেলার দাতন ও তৎসন্সিহিত স্থানগুলি, 
অপারমন্দারের বর্তমান নাম মান্দীরণ। খুষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে কর্ণগড়ের রাজা 
কর্ণসেন-ধর্মপাল রাজার শ্তালিক1 রঞ্জাবতীর স্বামী ছিলেন এবং তাহার পুত্র শ্রুতকীর্তি লাউসেন 
বা লবপেন ধন্মমঙ্গল-কাব্যের নায়ক | লাউসেন, কাউর-( কামরূপের ) অধিপতি এবং হরিপাল 
প্রভৃতি রাজাদিগকে পরাজয় করিয়া “অজেয় ঢেকুরের” অধিপতি সোমঘোষের পুত্র ইছাই 
ঘোষকে নিহত করেন। খুষ্টায় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর আদি- 
সময় পর্য্যন্ত প্রায় ৫০০ শত বৎসর কাল গঙ্গাবংশীয় রাজারা উড়িস্যা শাসন করিয়াছিলেন, 
ইহার! বাঙ্গালী ছিলেন এবং ইহাদের আদি পুরুষ অনস্তবন্মী গাঙ্গারাঢ়ী (গঙ্গা! সন্নিহিত 
তমলুক ও মেদিনীপুরের ) রাজ! ছিলেন। তিনি সমস্ত উড়িষ্যা! বিজয় করিয়াছিলেন। 

খু: ত্রয়োদশ শতাবীতেও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ তাত্রপিপ্ব হইতে পেগুতে যাতায়াত করিতেন। 
পেগ্ডর কল্যাণ-গ্রামে প্রাপ্ত তাঅশীসন হইতে ইহা! জানা যাইতেছে, এবং ১০০১ থু অবে 
তাআলিপ্তের জনৈক ঝাঁজ! তাম্রলিপ্ত হইতে চীন দেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, এ কথা 
উল্লিখিত আছে (11%70)11.00)৯ 12556 11007% 975281686৮5 ৬০], 31১ 1): 0685)। 

স্থতরাং এই মেদিনীপুর ও তস্তগ্গত তমলুক সর্ধ-ভারত-প্রসিদ্ধ এবং বাঙ্গালীর বিশেষ 
গৌরবের রাজ্য! ১৮৮১ থুঃ অব্দে রূপনারায়ণের খাদে উইলসন সাহেব ( মেদিনীপুরের 
ম্যাজিষ্রেট ) কতকগুলি মুদ্রা! প্রাপ্ত হন। উহা! সচ্ছিদ্র এবং কোন রাজার নাম বা অঙ্ক তাহান্তে 
নাই, কোন কোনটিতে পশুপাখীদের মুষ্তি অস্কিত। তমলুকের আদিম পরাক্রান্ত রাজাদের 
সময় থৃঃ পুঃ চতুর্থ কি পঞ্চম শতাবীদে এ মুদ্রাগুলি নি্মিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতের 
অনুমান করিয়াছেন! সম্ভবতঃ এই রাজাদের কাহারও সঙ্গে অশোকের ইতিহাস-বিশ্রন্ত 
তঘর্ষ হইয়াছিল। দ্লীনবন্ধু মিত্র ১৮৬৭ খৃঃ অবে কতকগুলি পপুরাণ” নামক মুদ্রা! তমলুকে 
পাইয়াছিলেন। এই পুরাণ মুদ্রা বনু প্রীচীন। ১৮৮২ থুঃ অব তমলুকে কণিষের মুদ্রা 
পাওয়া! গিয়াছে, ইহা! ছাড়া কুমারগুপ্ত, স্বন্দগুপ্ত প্রভৃতি কোন কোন গ্রপ্ত-রাজন্তের মুদ্রা 
তমলুক ও মেদিনীপুরের অন্থান্ত স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই সকল মুদ্রা দেখিলে তমলুকের 


১১৩২ বৃহৎ বত 


প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। ভারতবর্ষের আদি এঁতিহাসিক যুগ হইতে পরবর্তী সভ্যতার ইহার' 
পর পর সাক্ষী। এখনও এই সকল স্থানের বিশেষরূপ সন্ধান হয় নাই, ভূগর্ভে যে অনেক 
প্রমাণ অজ্ঞাত অবস্থায় বর্তমান--তাহার কিছু কিছু নিদর্শন এই দেশের অনেক স্থলেই আছে। 

এই দেশ কয়েকটি কারণে বাঙ্গালীর চিরস্মরণীয়। অশোক কলিঙ্গ-দেশে কোন্‌ 
রাজার সঙ্গে তন্রুপ ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু তখন তাম্রলিগ্ুই 
সে দেশের মুখ-পাঙ ছিল এবং সেই স্থানের শৌধ্যবীর্যের কথ! মহাভারতের সময় হইতে 
নানা স্ত্রে আমর! জানিতে পারি। তাহা হইলে খুব সম্ভব কলিঙ্গ-যুদ্ধের নেতা ছিলেন, 
তমলুকের অধিপতি; সেই সময়ে উড়িয্যার আর কোন রাজ! এত প্রবল ছিলেন না। 
থারবেল সেই সময়ের পরবর্তী। যদি তমলুকের লোকেরা এই যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব ও 
সাহস দেখাইয়! মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন, তবে এই স্থান হইতেই অশোকের মনের 
' উপর যে বিপ্লব চলিয়া! গিয়াছিল সমস্ত জগতবাসী সেই মানসিক পরিবর্তনের ফলভাগী 
হইয়াছিলেন। হিউনসাঙ্গ তাশ্রলিপ্তে অশোকের যে ২০০ ফুট উচ্চ স্তম্ত দেখিয়াছিলেন, 
তাহ! তাহার বিজয়-্তস্ত কিন! বলা যায় না। 

িতীয়তঃ বঙ্গদেশের এই তমলুক বন্দর বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু কত শত সাধুর পদরজঃপৃত 
তাহা নির্ণয় করা! কঠিন। বিশ্ববিশ্রুত হিউনসাঙ্গ, ইচিং, ফাহাঁয়েন প্রভৃতি বিদেশী পধ্যটকগণ 
এই স্থানে অর্ণবযানে আসিয়াছিলেন, এবং এদেশ দেখিবার জন্য নানারুচ্ছ স্বীকার 
করিয়াছিলেন। যে বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল যুগে যুগে এই দেশ হইতে যাব বালী স্ুযিত্রা, শ্তাম, 
পেশ, কাম্বোডিয়া, সিংহল এবং বু উপদ্বীপে ধর্ম প্রচারার্থ গমনাগমন করিয়াছেন, 
মহেন্দ্র ও সঙ্বমিত্রী হইতে-_আচার্য্য বোধিধর্্ম ( ৫২৬ খুঃ অব ) তাওলীন এবং তাং চেং তং 
পর্যযস্ত শত শত সাধু ভারতসাগর অতিক্রম করিয়া দূরদূরান্তরে গিয়াছিলেন, তীহাদের 
সকলকেই এই পথের পথিক হইতে হইয়াছিল। ফাহায়েন ছুইটি বৎসর তাত্রলিপ্তে বসিয়া! 
বৌদ্ধ গ্রন্থ নকল করিয়াছিলেন এবং ছবি অঙ্কন করিতে শিখিয়াছিলেন,_ন্তরাং এই 
দেশটি যে বৌদ্ধ ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, এবং এখানে যে বিস্তৃত পাঠাগার ও বন্ধ 
সঙ্ঘারাম ছিল, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । আমর অন্ুমান করিতে পারি, 
বঙ্গীয় গল্পসাহিত্যে ধাহাঁর! বিখ্যাত, সেই ধনপতি ও শ্রীপতি সদাগর মঙ্গলকোট হইতে এই 
তমলুকের বন্দর দিয়৷ সিংহলে গিয়াছিলেন। বাঙ্গলার শত শত অর্ণবপৌত এই বন্দরে 
বাধ! থাকিত, এবং বাণিজ্য-সম্ভার, শিল্পদ্রব্য এবং বাঙ্গলার ধর্ম লইয়া সমস্ত জগৎ পরিভ্রমণ 
করিত। তাম্রলিগ্ড জৈনদিগের চতুর্দাম সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান কার্য্য-কেন্্র ছিল। 

তৃতীয়ত; এই তমলুকের রাজা অনন্তবর্মী ( ১০৭৮-১১৪২ খুঃ) সমস্ত উড়িষ্যাদেশ 
জয় করিয়া! প্রসিদ্ধ গঙ্গীবংশ তদ্দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিঞ্িনুধ্যন পঞ্চ শতাবীকাল 
পর্য্যস্ত বাঙ্গীলী গঙ্গাবংশ উড়িষ্যার অধিকারী ছিলেন, ইহ! মেদদিনীপুরবাসী তথা সমস্ত 
বাঙ্গালীর কম গৌরবের কথা নহে। এই মেদিনীপুর এক স্ময়ে জঙ্গলাবৃত ছিল, এখান 
হইতে ঝাঁড়খণ্ডের বিশীল অরণ্য দূরবন্থী ছিল না। যোড়শ শতাব্দীতে ( ১৫১০ খুঃ) 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস- মেদিনীপুর ১১০৩ 


চৈতন্যদেব পদত্রজে দশ ক্রোশ ব্যাপক এক সুবুহৎ জঙ্গল অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং প্রায় 
এক শতাব্দী পরেও শ্রীনিবাস আচাধ্য, নরোত্বম ঠাকুর এবং শ্তামানন্দ এই জঙ্গল পাড়ি দিয়া 
বন-বিষুপুরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এককালে এই জনপদ দন্য-তস্করের আবাসভূমি 
ছিল এবং ক্ষুদ্র-বৃহৎ ছূর্গ আশ্রয় করিয়া অনেক রাজবংশই এই প্রদেশ শাসন করিয়া 
গিয়াছেন। আমর] এস্ানে সংক্ষেপে ঠাহাদের কয়েকটির উল্লেখ করিয়া যাইব । 

কেহ কেহ শন্ুমান করেন, তাঅলিপ্তেব বরাহ-মন্দিরটি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কালাড্গি 
জেলায় চালুক্য বংশীয় দ্বিতীয় পুলকেশীর বংশীয় কোন রাজা কর্তৃক নিম্মিত হইয়াছিল। 
পুলকেশী যষ্ঠ শতাব্বীতে কলিঙ্গের কতকাংশ জয় করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ কতক কালের 
জন্য তাহার বংশধরের! মেদিনীপুর ও তমলুকে রাজত্ব করিয়াছিলেন । 

বিষুরপুরাণে তমলুকের রাজা! দেব-রক্ষিতের নাম পাওয় যায়। যদি এ পুরাণ খৃষ্টায় 
বষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত হইয়া থাকে, তবে দেবরক্ষিত এ সময়ে রাজ! ছিলেন । তাহার 
সম্বন্ধে আর কিছু জান! যায় নাই। 

হরপ্রসাদ শান্ত্ীর সংগৃহীত রামচন্দ্র নামক জনৈক কবি-রচিত একখানি পুরাতন সংস্কত 
পুঁথিতে (অ্রয়োদশ শতাব্দী ) দেখা যায়, তখন তাম্রলিপ্ডের রাজা গোপীচন্ত্র ছিলেন, ইনি 
ছত্রেশ্ববী মন্দিরে এক ব্রাঙ্গণের শিরচ্ছেদ করেন এবং শেষে অনুতপ্ত হইয়া গঙ্গাসাগরে 
আত্মবিসর্জনপূর্ধ্বক প্রায়শ্চিত্ত করেন। 

রাজার মৃত্যুর পর কৈবর্ত জাতীয় কাকর দেশের রাজ! ( সম্ভবতঃ কালুভূঞা ) রাজধানী 
তিন দিবস নিব্বিচারে লুষ্ঠন করিয়া শেষে রাজ! হন | 

এই রাজার বংশের তালিকার তাম্রধবজের বংশের সঙ্গে অপিচ গোপীচন্ত্র ও দেবরক্ষিতের 
সঙ্গে বংশলতা জড়িত করার চেষ্ট! হইয়াছে । কিন্তু মেদিনীপুরের ইতিহাস-লেখক যোগেশ- 
চন্দ্র বন্থ মহাশয় নানা কারণে এরূপ বংশাবলী বিশ্বাস করিতে প্রস্তত নহেন ( ১০২-১০৩ পৃঃ )। 

মযুরধবজ, তাঅধধবজ ( জৈমিনীয় ভারতোক্ত ), হংসধ্বজ, গরুড়ধবজ, বিদ্যাধর রায় প্রভৃতি 
৩৬ জন নৃপতির নাম এই তালিকায় আছে, তারপর কালুভূঞার নাম। কিন্তু সময়ের 
অসামঞ্জন্তের দরুন উক্ত হইয়াছে যে দেবরক্ষিত, গোপীচন্দ্র প্রভৃতি অনেক রাজার নাম 
তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। মহাভারতের নাম দেখিলেই আমাদের একটু 
দিধার ভাব হওয়া স্বাভাবিক । বাঙলা এমন কি সমগ্র আধ্যাবর্তেরও বহু সংখ্যক রাজবংশের 
'আদিপুরুষ চন্ত্র-হুর্ধ্য বংশ হইতে উদ্ভৃত হইয়াছেন, এরূপ জনশ্রুতিও অনেক বংশাবলীতে 
বিবৃত হইয়াছে, রাজ-বংশাবলী লেখকদের এই স্বভাব কিছু নূতন নহে। গেঃপীচন্দ্রকে 
ক্ষত্রিয় বলিয়] উল্লেখ করা৷ হইমাছে ; কালুভূঞা] কৈবর্ভ | মযুরধবজ, তাত্রধবক্গ হইতে 
নিঃনঙ্ক-নারায়ণ রার-_বংশলতায় উক্ত ৩৩৬টি রাজার প্রত্যেকের নাখ বিশুদ্ব-সংস্কতাত্মক, 
তাহীতে বেশ একটা পাগ্ডত্যের পরিচয় আছে-_কিন্ত তারপরই নামের নমুনা! এইরূপ-_ 
কালুভুঞা, ধানগড়ভূঞা, মুরারিভূঞা, হরবারভূঞা ও ভাঙ্গড়তূঞা। আঙ্গড়তূঞগার মৃত্যু হয় 
১৪০৩ খুঃ অন্দে। সুতরাং কালুভূঞ্ার সময় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারন্তে ধর! যাইতে পারে । 


১১০৪ বৃহৎ বদ 


যখন রামপাল গৌড়রাজ্যে ভীম-কৈবর্ত ও তাহার দলবলের উচ্ছেদে সাধন করেন, 
তখন সম্ভবতঃ তাহাদের অনেকে উড়িষ্যার দিকে অগ্রসর হইয়া পরবর্তী ২১ শতাব্দীর মধ্যে 
বলসঞ্চযপূর্র্বক তমলুক অধিকার করিয়াছিলেন। 

স্প্রসিদ্ধ 'মেদিনীকোষ রচয়িতা মেদিনীকর “মেদিনীপুর” প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার 
পিতা প্রাণকর নামক জনৈক রাজ] এই অঞ্চল ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্ের পূর্ধভাগে শাসন করিতেন। 
শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে মেদ্দিনীকর ১২০০ হইতে ১৪৩১ খ্ুষ্ট(কের মধ্যে কোন সময়ে তাহার 
কোষপ্রন্থ রচনা করেন। রাজা গণেশের সভাসদ্‌ বৃহস্পতি মতিলাল ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে অমর- 
কোষের যে টীকা প্রণয়ন করেন, তাহাতে মেদিনীকোষের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যোগেশ বন 
মহাশয় অনুমান করেন ১২৩৮ খুষ্টাব্দের পূর্ধবে মেদিনীকরের সময় নিরূপণ কর! যাইতে 
পারে। কর বংশের একখানি তাত্রশাসনে দৃষ্ট হয়, ইহার! ভুবনেশ্বর অঞ্চল প্যস্ত রাজত্ব 
বিস্তার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ অনঙ্গভীমদেবের দ্বারাই এই কর বংশের ধ্বংস সাধিত 
হয়। “পণ্ডিত সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, করের? বৈদ্ক 1” ( যোগেশ- 
বাবুর ইতিহাস, ১২৮ পৃঃ)। শাস্ত্রী মহাশয় ইহাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া মনে করেন এবং 
যোগেশবাবু ইহার্দিগকে তাুলী বলিয়া! অন্মান করিয়াছেন, যেহেতু সেই অঞ্চলে “কর, 
উপাধিধারী অনেক তাশ্থলী দৃষ্ট হয়। আমার অন্যান, এই তিন মতই সত্য। করের! 
প্রথমতঃ বৈগ্ভ ছিলেন, তৎপরে বৌদ্ধ হইয়া জাতিচ্যুত হওয়ার দরুন শেষে তাম্ুলীদের 
সঙ্গে মিশিয়' গিয়াছিলেন। সাভারের হরিশ্ন্্র রাজারও ঠিক এই গতি হইয়াছিল 
(২৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য )। 

মেদিনীপুরের অন্যতম ইতিহাস-লেখক ত্রেলোক্যনাথ পাল নারায়ণগড়ের রাজাদের 
বিস্তৃত ইতিহাস দিয়াছেন! এই রাজবংশ ১২৭৩ থৃঃ অন্ধ হইতে ১৯৮৮৩ থুঃ অন্ধ পর্য্ত্ত 
অবিচ্ছিন্নভাবে ২৬ পুরুষ রাজত্ব করিয়াছেন। 

ইহাদের প্রথম রাজা গন্ধব্ব ১২৭৩ খৃঃ অব্ে এতদ্দেশের শাসনকর্তৃ্বরূপ জগন্নাথ দেবের 
নাভিকুগুস্থিত চন্দন দ্বারা খুরদার রাজা কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তদবধি ইনি এবং 
ইহার বংশধরগণ শ্শ্রীচন্দন” উপাধি-লাঞ্িত। 

রাজা গন্ধর্ব-শ্রীচন্দন পালের পুত্র নারায়ণবল্লভ-শ্রীচন্দন পালের নামানুসারে এই স্থান 
নারায়ণগড় নামে অভিহিত হইয়াছে । রাজা গন্ধর্ব .ব্রহ্মাণী দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেন। 
ত্ৈলোক্যবাবু লিখিয়াছেন, প্যে ছ্িন ভগবতী ব্রঙ্গাণী মন্দিরে 
প্রতিষ্ঠিত হন, সেদিন মন্দিরাভ্যন্তরে যে দ্বুত-প্রদীপ জলিয়াছিল 
৬২০ বৎসর সেই দীপ সমভাবে জুলিয়া আলে! দান করিয়াছে। 
এক মুহূর্তের জন্যও নির্বাপিত হয় নাই।” এই বংশের শেষ রাজ। পৃথ্বী-বল্পভের জীবনদীপ 
নির্বাণের সঙ্গে সঙ্গে বিগত ১২৯৭ সালে (১৮৮৩ খু) সেই সুচির-প্রজলিত দীপ-শিখা 
অকন্মাৎ নির্ধাপিত হইয়াছে । রাজ! গন্ধর্ব ১২৯৬ থুং অব পরপোক-গমন করেন, তীয় 
মহারাজ্ঞী পৃণ্যশীলা মধুনগ্নরী স্বামীর চিতানলে সহগামিনী হন। 


রা51 গঙ্র্ব-্ীচন্দন পাল-_ 


১২৭৩ ১২৭৬ খৃঃ। 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ মেদিনীপুর ১১০৫ 


রাজ। নারারণবল্পভ-শ্রীচন্দন পাল ১২৯৬ ধৃঃ অবে রাজা হন। তাহার সমক্ষে এবং 
তৎপূর্ব্ব হইতে দস্যুদের ভয়ে পুরীর যাত্রীরা পথে ঘাতায়াত করিতে পারিত না। রাজার 
অন্থচরদিগকে হত্য! করিয়। তাঁহার ধনরত্ব লুণ্ঠন করিতেও ইহারা 
দ্বিধা বোধ করিত না। একদা এক সন্ত্রান্ত বংশীয় ব্যক্তি স্ত্ীপুত্র ও 
সহচরগণ পরিবৃত হইয়/ পুরীর পথে যাইতেছিলেন, দস্ার! সেই 
সন্ত্রাস্ত লৌকটিকে হত্য৷ করিয়া তাহার সম্পত্তি লুষ্ঠন করিয়া লইব! গেল। তীহার সাধ্বী 
পদ্ধী স্বামীর চিতানলে আত্মবিসর্জন করিলেন। এই ছুঃসংবাদ পাইয়৷ নারায়ণবল্প 
প্রতিজ্ঞ করিলেন, হয় তিনি দন্যুদল দমিত করিবেন, নতুধ। রাজ্যত্যাগ করিয়া সন্যাসী 
হইবেন। তিনি ৩০০ বিঘ! জমি ব্যাপিয়া এক বৃহৎ পরিখা খনন করিয়! গড়খাই প্রস্তুত 
করিলেন এবং স্বীয় প্রাসাদ অত্যন্ত সুদৃঢ় করিলেন। তিনি দৃঢ়-হস্তে দম্থাদল দমনে নিযুক্ত 
হইয়া! তাহাদিগকে এরূপ ভাবে নিরস্ত করিলেন যে, দশ্যুদলপতি স্বয়ং যাঁচিয়৷ আসিয়া 
আত্মসমর্পণপূর্ধ্বক তাহার সৈম্তদল-ভুক্ত হইল। 
নারামণবল্লভের পুত্র দেবীবল্লভ-শ্রীচন্দন পাল ১৬ বৎসর রাজত্ব করেন এবং তৎপরে 
অন্ত কয়েক জন নৃপতির পরে শ্রামবল্পভ-শ্রীচন্দন পাল *৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
রাজ! দেবীব-্ীচন্দন দীর্ঘ জীবনে অনেক সদনুষ্ঠান করিয়া ইনি, বশস্বী হইয়াছিতে ন। 
পাল-১৩১২-১৩২৯ থুঃ। ইহার গুরু বিদ্ভাধরের নামে খাত বিদ্ভাধর দীঘি ও শরশস্কা 
রাজ! গ্তামবলভ-প্রচন্দন পাল দীঘি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য | শরশক্কা দীঘি দৈর্ধ্যে এক মাইলের 
মাড়ি হুলতান--১৬১২-১৬৭৯ অধিক, প্রস্থেও তদনুরূপ; কথিত আছে দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ 
হঠ। মহীপাল দীঘি অপেক্ষাও এই দীঘি বৃহত্বর। সাজাহান বাদসাহু 
একদা ( সম্রাট হইবার পুর্বে ) নারায়ণগড়ের পথে যাইতেছিলেন। শ্তামবল্লভ রাজপুরীর 
দ্বার বন্ধ করিয়া কৌশলে নদীর জলের পর্ঃপ্রণাহ? খুলিয়া দিয়া সাজাহানের পথ অবরুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। সাজাহান বিশালকায় হস্তীদের দ্বারাও নারায়ণগড়ের সুরক্ষিত লৌহক বাট 
ভাঙ্ষিতে পারেন নাই। অবশেষে শ্তামবল্পভ জল-নিকাশের ব্যবস্থা করিয়া করযোড়ে সম্রাট্‌- 
কুমারের সম্মুখীন হইন্ব। বলিলেন: “মহারাট্রার। আপনার রাজ্যে প্রবেশ করিতে ন! 
পারে এবং দন্যুর! পথে উৎপাত করিতে না! পারে-_আমি তাহার কিরূপ স্মৃব্যবস্থা 
করিয়াছি তাহা হুজুরকে দেখাইবার জন্ত এইরূপ ব্যবহার করিয়াছি 
রাজ! মধুতুদনবল্পত- আপনি আমায় মার্জনা! করিবেন।” সাজাহান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
নীচ বারি রাড তাহার ব্যবস্থা, সৌন্জন্ত, বল, বিক্রম ও রণকৌশলের দৃষ্টান্ত 
চি রা রে পাইয়৷ অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাহাকে “মাড়ি সুলতান” 
এ রহ উপাধি দিলেন। এই উপাঁধির অর্থ “পথের প্রভু ।” শ্যামবল্পভের 
হর .বংশধর মধুহ্দনবল্পভ-্রীচন্দন পাঁল মাড়ি হুলতান বর্গাদের দ্বারা 
|] অত্যন্ত উৎলীড়িত হুইয়াছিলেন, তাহার রাজত্ব কাল ১৫ বৎসর। 
পরবর্তী রাজ। পরীক্ষিতের রাজত্বকালও নান! বিডম্বনাযুক্ত ) একদিকে বর্গাদের অত্যাচার, 


বৃহৎ বঙ্গ/৭€ 


রাজ! নারায়ণব ল্লভ-গীচন্দন 
পাল---১২৯৬-১৬১২ খং। 


১১০৬ বুহুত বজ 


নবাব ও ইংরেজ নৈম্ঠদের রসদ-সংগ্রহ, দস্থ্যদিগের ক্রমাগত নিরীহ গৃহস্থদিগকে উ «পীড়ন, 
অন্যদিকে ৭৬এর মন্বস্তর-_ প্রভৃতি উপদ্রবে দেশবাসীর! নারাঁয়ণগড় ছাড়িয়! চলিয়৷ বাইতে লাগিল। 
সুদীর্ঘ ২১টি বৎসর রাজ্যভোগ অথব! হুর্ভোগ ভূগিয়! রাজ। পরীক্ষিৎ পরলোক-গমন করেন । 

এই দেশে মুসলমান অধিকারের প্রতিষ্ঠ-কাল ১৫৬৮ ধরা যাইতে পারে। তৎপূর্কে 
হিঞ্জলীতে তাজ খা! একটি ক্ষুদ্র মুসলমান রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন । উত্তরকালে প্রতাপাদিত্য 
হিজলীর অধিকার মুসলমানদিগের নিকট হইতে কাড়িয়। লইয়াছিলেন। আমরা গ্রন্থভাগে 
দেখাইয়াছি, উড়িষা! এক সময়ে মোগলদের বিরুদ্ধে পাঁঠানদের ষড়যন্ত্রের অন্ঠতম কেক্ত্রস্থান 
হইয়! দাড়াইয়াছিল। দাউদ খা মোগলদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া উড়িষ্যার অব্যাহত অধিকার 
পাইয়াছিলেন, কিন্ত ছরদৃষ্ট তাহাকে কোন দিনই সিংহাসনে স্থায়িভাবে বসিতে দেয় নাই। 
প্রতাপাদিত্যের পর বলভদ্র দাস নামক এক ব্যক্তি হিঙ্পীর মও্ডলাধিকারী হইয়াছিলেন। 
গোগীরাজবল্লভ দাস কৃত রসিকানন্দের জীবনেতে উল্লিখিত আছে, বলঙদ্র রাজরাজেশ্বরের যত 
জাকজমকে থাকিতেন_-*“হিজলী মওলে নাহি হেন ভাগ্যবান্”_-ইহার কন্তা ইচ্ছাদেবীকে 
রোহিণী নামক স্থানের রাজ৷ ঞ্চ্যুতানন্দের পুত্র রসিকানন্দ মুরারি বিবাহ করেন। রসিকানন্দ 
শ্তামানন্দের শিষ্ু হইয় সমস্ত উড়িষ্যা-মগ্ডলে চৈতন্যধন্ম্ প্রচার করেন। রসিকানন্দ ১৫৯০ খৃঃ 
হইতে ১৬৫২ থৃঃ অব পর্যন্ত বিগ্কমান ছিলেন । এই সময়ে হিজলীর শাসনকর্তা এবং প্রধান 
ব্যক্কিন্বপ এই কষেক জনের নাম আমর! পাইয়াছি :__বিভীষণ দাস ( পল্পনাভ দাসের 
পুত্র) ১৫৮৪ খুঃ, বিভীষণের পুত্র ভীমদেন মহাপাত্র, বলভদ্র দাস ও সদাশিব দাস, সলিম 
খা (১৬০৯ খৃঃ)। পাঠানদিগের সময়ে নানারপ রাজনৈতিক বিপ্লবে হিজলী ছিন্নবিচ্ছি্ 
হইয়াছিল। 

তোদড় মল্ল কর্তৃক রাষ্ট্র বিভাগের পর সাঞ্জাহান পুনরায় এই অঞ্চলের বিভাগ করিষ়া- 
ছিলেন। তদনুসারে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার আঁধকাংশই সরকার জলেশ্বর, সরকার 
সুজকুরি, সরকার মালবিটা ও সরকার গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত করা হইয়াছিল | এ সময় 
হিজলী সুৰ৷ উীঁড়ঘ্যা হইতে স্বতন্ত্র কর! হয় এবং উহা! বাঙ্গলীর অন্তভূক্তি হয়। ১৬৫৮ থুঃ 
অব সুলতান সুজ! স্ুবা-বাঙ্গলকে নৃতনরূপ বিভাগ করেন) তিনি তোদর মল্লের কৃত 
বাঙ্গলার ১৯টি সরকারের সহিত হিজলী ও বালেশ্বরের ছয়টি এবং নবস্থ্ট নয়টি সরকার 
মিলাইস। সুবা-বাঙগলাকে ৩৪ সরকারে--১৩৫* মহালে বিভক্ত করিগ্জাছিলেন। ইহার পর 
পুনঃ পুনঃ রাজস্ব সংক্রান্ত বিভাগ হয়, তাহার তালিক! দেওয়া! নিশ্রয়োজন। কিছু দিন পূর্বে 
বর্তমান মেদিনীপুর ৪টি জেলার অস্ততৃক্ত ছিল :__ধর্দমান, জলেশ্বর, মেদিনীপুর ও হিজলী। 
*১৭৮৭ থৃষ্টাব্বে জলেখ্বর জেলাকে মেদিনীপুর জেলার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়......... 
উত্তরকালে বর্দমানের অন্তর্গত বগড়ি পরগনা! ও হিজলীর অন্তর্গত কতকগুলি পরগনা ও 
স্মগ্র হিজলী জেলাকে মেদিনীপুর জেলার সহিত সংযুক্ত করিয়া! দেওয়! হয়|” ( যোগেশ- 
বাবুর ইতিহাস, ২৫ পৃঃ)। মেদিনীপুের প্রস্তর-বিগ্রহ ও মর্দিরাদি সম্বন্ধে যোগেশবাবু 
যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহ] অন্ভীব কৌতুহলোদ্দীপক | ছঃখের বিষয় সেই ছুর্লভ 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ মেদিনীপুর ১১০৭ 


প্রাচীন কীত্তিগুলির কোন ছায়া-চিত্ত্র দেওয়। হয় নাই, আমর! যূলতঃ তাহার ইতিহাস 
অবলম্বন করিয়৷ কয়েকটি কথার উল্লেখ করিব। 

(১) বর্গভীমার মন্দির_-কথিত আছে এই মন্দির ও বিগ্রহ জৈমিনীয় ভারতোক্ত ময়ুরধবজের 
বংশীয় গরুড়ধবনক্স স্থাপিত করেন, কিস্তু উহা! একটি গল্প মাত্র । যনে হয় মন্দিরটি পূর্ব্বকালে 
কোন বৌদ্ধ মঠ ছিল, পরবর্তী কোন হিন্দু রাজ! উহ হিন্দুভাবাপন্ন করিয়াছেন। বর্গভীমার 
মূর্তি উগ্রতারার মত। মন্দিরটি ৬* ফুট উচ্চ এবং অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ। এই উচ্চতা 
ছাড়া ইহার বনিয়াদ ত্রিশ ফুট উচ্চ। (২) ময়নাগড়--ভিতর গড়ের পরিমাণ ৫১৬২,৫০০ 
বর্গ ফুট, ইহার চতুঃপার্থের প্রত্যেক দিকে ৭০০ ফুট দীর্ঘ পরিখা । বাহির গড়ের পরিখা 
প্রত্যেক দিকে ১৪০০ শত ফুট । €৩) মহিষাদলের রাণী জানকী-দেবীর নবরত্ব মন্দির 
(১1৮৮ খুঃ), রামজিউর মনির, রাণী ইন্দ্রাণীদেবীর রাসমগুপ, সিংহবাহিনী দেবী প্রভৃতি । 
(৪) দোরে! পরগনায় যাধব, সাগরমাধব ও নীলমাধব-_-শীল প্রস্তরের অতি প্রাচীন বৌদ্ধ- 
যুগের মূ্তি--চমত্কার শিল্প-নিদর্শন। (৫) ঝাকড়ার দীঘি-_বড় দীঘিটি নাই, ছোট দীঘিটি 
আছে-_এই ছেট দীঘির এক পারে ্রাড়াইলে অপর পারের মানুষ লিলিপুটদের মত্ত ছোট 
দেখায়। ছোট দীঘি যদি এই হয়, বড়টি কিরূপ ছিল, তাহ! অনুমান কর! যায়। সম্ভবতঃ 
বৌদ্ধ যুগে এই দীঘিগুলি থাত হইয়াছিল। (৬) গোপ-গিরিতে যে সকল কীনত্তি-চিহ আছে, 
তাহ! মহাভারতের বিরাট রাজার সঙ্গে জড়িত করিয়া! অনেক উপকথ। তদ্দেশে প্রচলিত 
করা হইয়াছে । রামপালের সামন্তচক্রের অন্ততম বিরাট গুহ (একাদশ শতাব্দী) 
কর্তৃক এ সকল নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অন্থমান করেন। (৭) কর্ণগড়-_- 
গড়টি একক্রোশ ব্যাপক ছিল। ইহ! ছাড়া বৌদ্ধযুগের বহু ভগ্ন মৃত্তি ও মন্দিরাদির কথ! 
মেদিনীপুরের ইতিহীস-লেখকের! উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ 
দেওগ| অসম্ভব । 

এই ক্ষুদ্র সন্দর্ভের অনেক কথাই আমি যোগেশচন্ত্র বন্থু ও ত্রেলোক্যনাথ পাল 
মহাশয়ছরের ইতিহাস হইতে সঙ্কলন করিয়াছি। মেদিনীপুর কাশীরাম দাস ও তাহার ভ্রাতাদের 
কর্ম-ক্ষেত্র, কবিকক্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডী লিখিবার স্থান, মহাপ্রভুর পদাক্ক-পুত, অশোকের 
স্থৃতি-বিজড়িত, চীনপর্যযটটক বোধিধর্্স, প্রসিদ্ধ গ্রীকদূত প্রভৃতি বু গণ্যমান্ত ব্যক্তির 
স্বতি-সংশ্লিষ্ট ইদানীংকালে দিগ্থিঞ্জয়ী পণ্ডিতাগ্রগণ্য মৃত্যুঞ্জয় ও দয়ার সাগর বিগ্যাসাগরের 
জন্সভূমি__ন্ুতরাং এই স্থান বাঙ্গালীর হৃদয়কে সহজেই আকর্ষণ করে। 


১১৮ বৃহৎ বজ 


ভ্রম্মোদস্ণ পল্লিচ্ছ্ছেদ 
বন-বিষুপুর & 


সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাকীতে বাঙ্গল৷ সমাজে বন-বিষুরপুর রাজবংশ একটা নুতন জীবন ও 
প্রেরণা আনিয়াছিল__-এই নাট্যশালার প্রধান নায়ক রাজ! বীর হাম্বির নৃতন জীবন পাইয়া 
বঙ্গের সামাজিক জীবনে একটা নৃতন জীবনের পপ্ররণ! দিয়াছিলেন | বন-বিষুপুরকে কেন্দ্র 
করিষ! ছুই শতাব্দী কাল বঙ্গের শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ নূতন ভাবে গড়িয়। উঠিয়াছিল, এবং 
এদেশের শিক্ষা-দীক্ষার যে ঘিয়ের সল্তেটি নিৰু নিবু হইয়! জলিতেছিল, তাহা! কিয়ৎকালের জন্ত 
বিষুপুরের রাজবংশ একটু উষ্কাইয়৷ দিয়! প্রোজ্জল করিয়! তৃলিয়াছিলেন। আমরা এজন্ 
বন-বিষুণপুরের ইতিহাসটি এই পরিশিষ্টে সংক্ষেপে জুড়িয়! দিলাম | 

মহাভারতের সময়ে মল্লভূমি বা মল্লবনি সমুদ্রের উপাস্তে বিমান ছিল বলিয়া! মনে হয়। 
ফরিদপুর, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, বরিশাল এবং ২৪-পরগন। যখন সমুদ্রগর্ভে ছিল, তখনও 
বোধ হম্ব মল্লভূমি মাথা জাগাইয়৷ ছিল। এই দেশের প্রাচীন মন্দিরের গাত্রে পাথরে ও 
ইটের উপরে বু রণতরীর ছবি উৎকীর্ণ দেখ! বায়, তাহাতেও মনে হয় সমুদ্র এক সময়ে 
এদেশের অতি নিকটবর্তী ছিল। জনশ্রুতিও এই সংস্কারের অনুকূল। 

ুষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতাবীতে অশোক কলিঙ্গ জয় করেন-_ সম্ভবতঃ কলিঙ্গের একাংশ 
তখন মল্লভূমি ছিল। মালৰ দেশের কাজা! চন্দ্রবর্্মা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মল্লভূমি আক্রমণ 
করিয়াছিলেন, সুস্থনিয়া লিপি হইতে এই তত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে । কর্ণন্বর্ণের রাজা 
শশাঙ্ক রাঢ় দেশের আধিপত্য লাভ করেন (৭ম শতাবী), তখন সম্ভবতঃ মল্লতৃষি 
রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল । 

মল্পরাজবংশের আদ্দিপুরুষের নাম আদিমল্ল | আদিমল্ল আদিশুরের মত নাম। হয়ত 
ধখন বংশাবলী রচিত হয়,__তখন বংশের আদিপুরুষের নাম হারাইয়া গিয়াছিল, শেষে এরূপ 
একটা উপাধি দিয়া কুলজি শাস্ত্রে গোঁজামিল দেওয়! হুইয়! থাকিবে । আদিমল্স বাণ্দিদের 
সারা শৈশবে পালিত হন-_কিস্তু তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন, _রাজপরিবারে এইরূপ কিংবাস্তী ; এই 
আদিমঞ্লের নাম 'রঘুনাথ বলিয়া রাজবংশের কুলজিতে উল্লিখিত আছে এবং তিনি ক্ষত্রিয়- 
বংশের চন্ত্রকুমারী নামী কন্তাকে বিবাহ করেন, কুলজি-লেখক এ সংবাদ দিতেও ভূলেন নাই। 
কথিত আছে, আদিমল্ল ৬৯৪ থুষ্ঠাবে মল্লরাজ্য স্থাপন করেন। রাজ-পঞ্জীর লেখক এতটা ঠাট 
বজান়্ রাখিয়াছেন যে, উহাতে কোন তব্বই বাদ পড়ে নাই। ইহাতে সপ্তম শতাব্ী হইতে 
রাজাদের প্রত্যেকের নাম ও তারিখ ঠিক মত দেওয়া আছে। এত দীর্ঘ কালের এপ সন- 
ভারিখ সংবলিত ইতিহাস বোধ হয় বাঙ্গল! দেশে ত্রিপুরা ছাড়া আর কোন রাজবংশের 


* বন-বিষুপুর সত্বন্ধে এই সন্দর্ভটি আমরা অভগ্পপদ যঙ্পিক মহাশয়ের বিফুপুরের উৎকৃষ্ট ইংরেজী 
ইতিহাস, বি্বকোষের এ শখ এবং নরছরি চক্রবত্তীর ভক্তিরত্বাকয় মুলতঃ অবলম্বন করিয়। লিখিলাষ। 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাঁস-__বন-বিষুপুর ১১০৯ 


নাই। তালিকাটি আমি এখানে উদ্ধত করিতেছি; রাজাদের নাম ও অভিষেকের সময় 
ইহাতে দেওয়া হইল। 

আদি মল ( রঘুনাথ ) ৬৯৪ খুঃ, মল্াব্দ ১। জয় মল ৭৯ ধৃঃ অঃ। বেণু মল্প ৭২*। কিনু মল্প ৭৩৩। 
ইন্জ মল্প ৭০২। কাগু মল ৭৫৭। ধ্বব মল্ল ৭৬৪। শুর যল্প ৭৭৫। কনক মল ৭৯৫। কনার্প মল ৮০৭। 
সনাতন মল ৮২৮। খড়গ মল্ল ৮৪১। ছুর্জন মল ৮৬৪। যাদব মল্প ৯*৬। জগন্াথ মল ৯১৯। বিরাট মল 
৯৩১ ।! মাধব মল ৯৪৬ দুর্গাদাস মল্র ৯৭৭ জগৎ মল ৯৯৪। অনভ্ত মল্ল.১৯*৭। রূপ মল ১০১৫। 
হন্দর মল ১০২৯ কুমুদ মল্ল ১০৫৩। কৃফ মল ১*৭৪। রূপমল্র (২য়)১০৮৪। প্রকাশ হল ১*৯৭। প্রতাপ মল্ল 
১১০২। পিম্দুর মল্প ১১১৩। সুখময় মল্ল ১১২৯ । বনমালী মল্ ১১৪২। যছু মল্প ১১৫৬। জীবন মল্পল ১১৬৭। 
রাধ মল ১১৮৫। গোবিন্দ মল ১২৯। ভীম মল ১২৪*। কত্তার মল্প ১২৬৩। পৃথী মল ১২৯৪। তপমল্ল 
১৩১৭। দীনবন্ধু মল্ল ১৩৩৪ | কানু মল্প (২য়) ১৩৪৫। শুর মল (২য়) ১৩৫৮ শিবসিংহ মল্স 
১৬৭৯ | মদন মল ১৪৭ | ছুর্জান মল (২য়) ১৪২০। উদয় মল ১৪৩৭। চন্ত্র মল্প ১৪৬*। বীর মল্গ 
১৫৯। থাঁড়ি মল্ল ১৫৩৯। বীরহাম্থিক্স ১৫৮৭। ধাঁড়ি হান্বির ১৬২*। রঘুনাথ সিংহ ১৬২৬। বীর সিংহ 
১৬৫৬ । হর্ন দিংহ (৩) ১৬৮২। রঘুনাথ সিংহ (২য়) ১৭০২। গোপাল সিংহ ১৭১২। চৈতন্য 
সিংহ ১৭৪৮-১৮০২। 

চৈতন্ত সিংহ পর্যন্ত মল্প-রাজারা ১১*৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। চৈতন্য সিংহ এই 
তালিকার ৫৬ সংখ্যক নৃপতি | এই দীর্ঘকাল পধ্যস্ত ধাহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন-_তাহাঁদের 
কুলপঞ্জী অবশ্যই রাজগৃহে সুরক্ষিত ছিল, সুতরাং নাম সন্বন্ধে গোল হইবার সম্ভাবনা অল্প-_ 
তারিখও প্রত্যয়-যোগ্য বলিয়াই মনে হয়; কারণ আদি হইতে শেষ পর্য্যস্ত একই বংশের 
লোকেরাই শাসন করিয়াছিলেন । অধিকার যদি অপর কোন বংশের হাতে যাইয়া পড়িত, 
তবে ধার! বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা! থাকিত, এবং গোজামিল দিয়া বংশাবলী প্রস্তত 
করিবার প্রয়োজন হইত। এক্ষেত্রে তাহা হয় নাই, এরূপ অনুমান করাই সঙ্গত। কিন্ত 
তথাপি দৃষ্ট হইবে যে, বীর হাম্বিরের পর হুইতে রাজার! মল্প উপাধি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। 
ধাড়ি হাম্বিরের ভ্রাতা রঘুনাথের সময় হইতে সমস্ত রাজাই “সিংহ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এত দীর্ঘকাল যে “মল্-উপাধি বংশগত ছিল, তাহা! সহস| তাহার! ছাড়িলেন কেন? 
নবাবের এই উপাধি দিয়াছিলেন, ইহা প্রত্যয়যোগ্য নহে। ইসাখা যেভাবে দিষ্গীস্বর 
হইতে মসন্দমালি উপাধি পাইয়াছিলেন বলিয়! স্বীত্ন গৌরব বাড়াইতে চাহিয়াছিলেন, 
মল্প-রাজারাও হয়ত সেইভাবে নবাবের দত্ত উপাধি বলিয়া শ্লাঘা' করিয়াছেন। এইরপ 
অনুমান করার কারণ আছে। প্রক্কত পক্ষে উপাধিটি রাজাদের স্বক্কৃত। উহা জাতে 
উঠিবার উপায় মাত্র, এবং ম্বকৃত্-উপাধি ; বন্ততঃ সিংহ" শব্ধ এত বছল যে উহ! নবাব- 
দন্ত উপাধির মত শোনায় না। “মাণিক্য" উপাধিটার বরং একটা গৌরব আছে। বৈষ্ব- 
ধর্মই মল্লজাতীয় রাজাদিগকে প্রকৃত শিক্ষিত ও নুসভ্য করিয়াছিল--এ বিষয়ে কোন সংশয় 
নাই। বৈষবদের প্রভাবেই রাজারা এই মল্ল' উপাধি ছাড়ির। দিয়াছিলেন--কেন ছাড়িয়া 
ছিলেন তৎসখন্ধে প্রত্যেক নিজ নিজ দিদ্ধাস্তে উপস্থিত হইতে পারেন। ্বর্গায় রমেশচন্ত্র 
হত মহাশয় লিখিয়াছেন, পক্ষত্রিয় সিংহ উপাধি-গ্রহণের পূর্বে বিষুপুরের রাজার! বহু শতাব্ধী 


১১১৩ বৃহত বঙগ 


যাবং আপনাদিগকে এমল্ল” ( অনার্ধা উপাধি) বলিয়। পরিচয় দিতেন, এবং এখন পর্য্যস্ত 
বঙ্গদেশে ইহািগকে “বাগ্দী রাঙ্গা” বলিয়া জানে-_তাহ! ছাড়া স্থানীয় নানারপ প্রবাদ দ্বারা 
প্রমাণিত হয় যে বিষুপুরের রাজারা বহুকাল দ্বাধীন এবং ক্ষত্রিয়ধন্মী ছিলেন, তজ্জন্তই 
তাহারা ক্ষত্রিয়_কিন্ত ইহারা বংশগত ক্ষত্রিয় ছিলেন না। এ সম্বন্ধে বিষুপুরের রাজাদের 
কষত্রিয়ত্বের যে দাবী, উত্তর-পশ্চিমে রাজপুত এবং তথা-কধিত মৌলিক ক্ষত্রিয়দেরও সেই 
দাবী - অর্থাৎ ইহারা! বহু যুগ রাজ্যশ(সন করিয়া ক্ষব্তিয়ধন্্মী ইইয়াছিলেন।” 

এই রাজাদের প্রতাশ এত বেশী হইয়াছিল যে, বহিঃশক্রর! ইহাদের সঙ্গে আটিয়া! উঠিতে 
পারেন নাই। পাহাড়-বেষ্টিত বিষুপুর নিজেকে নিজে রক্ষা করিয়াছে । বিষুণপুরে ৭টি 
বাধ (বন্ধ) ছিল। এই বন্ধের এক একটি স্থগভীর জলপূর্ণ হুদ্-বিশেষ। নৌক! লইয়া 
নানারপ ক্রীড়ায় ইহাদের স্থনির্মল জলরাশি অহঃরহ আন্দোলিত হইয়া থাকে । বীধের 
জল নিয়ে ছাড়িঘ। দেওয়ার উপযোগী ব্যবস্থা আছে-_এ জলে কৃষিকাধ্য সুসম্পন্ন হয়। 
কিন্তু এই ৰাধের জল প্রবলবেগে ছাড়িঝ! দিলে উপকূলবর্তী স্থানগুলি বন্তাবিধৌত হইয়া 
যায়__বিপক্ষ সৈশ্ুদিগকে এই বহুত শ্োত তৃণের মত ভাপাইয়া লইয়া যাইতে পারে। 
ইহা বিষুঃপুরের অমোঘ অন্ত্র-স্ববপ; শক্রসৈম্ত এই বীধা অতিক্রম করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত এ 
রাজ্যের কিছুই করিতে পারে নাই। বিধুুরের পুর্বে তিনটি বীধ আছে-__লালবীধ, কৃষ্কবাধ 
এবং শ্যামবীধ। পশ্চিমে যমুনাবাধ, কালিন্দীবাধ এবং গণ্টনরবাধ। নগরের মধ্যভাগে 
পোকাবাধ। পাহাড়িয়া জল নীচের দিকে প্রবাহিত হওয়ার পথে খুব উচ্চ মৃন্য় প্রাচীরের 
আবেষ্টদী দ্বারা হাহা অবরদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, এবং ইহাই বাধে পরিণত হইয়াছে । 
বাধগুলি খুব বৃহৎ_-ইহাদের একটি এক বর্গ মাইলের অষ্টমাংশ ব্যাপক। পূর্বে এই বাঁধ- 
গুলির পাঁড়ে রাজাদের মনোরষ পুষ্পোস্থান ছিল, রাজারা নানাদেশ হইতে পুষ্পতরু আলাইয়! 
ইহাদের শোভ| বদ্ধন করিয়াছিলেন | ১৭৬৫ থুঃ অবে প্রকাশিত কলিকাতার শাসনকর্ত! 
হলওয়েল সাহেবের বিবরণীতে লিখিত আছে: “কিস্ত এদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধায় 
বিষুপুর ভারতবর্ষীয় অন্ঠান্ত রাজ্য হইতে সর্বাপেক্ষা স্বাধীন রাজ্য, কারণ যে কোন সমস্থ 
রাজ! ইচ্ছা করিলে বাঁধের মুখ খুলিয়! দিয়া বিপক্ষ পক্ষকে ধ্বংস করিতে পারেন। নুজ। 
বাদসাহের রাজত্বের প্রারস্তে তিনি বছু অশ্বারোহী দৈস্ত পাঠাইয়! বিষুপুরের স্বাধীনতা! হরণ 
করিতে রৃতসঙ্কন হৃইয়াছিলেন কিন্তু বিষুপুরাধিপতি একটি বাঁধের মুখ খুলিয়! দেওয়াতে মোগল 
সৈশ্ত বিনষ্ট হইয়াছিল-_তাহাদের একটিও জীবিত ছিল না। তদবধি বিষুঃপুর অধিকাঁর করিতে 
আর কেহ চেষ্টিত বা সাহমী হয় নাই !""**-**- স্থুতরাং এই রাজারা কখনই মোগলদিগের 
অধীন হন নাই।” মাঝে মাঝে পদিলীশ্বরও ব| জগদীশ্বরো বা”__এই ভারতব্যাপী প্রবাদের 
প্রতি খাতির দেখাইয়৷ বিষু্পুরের রাজার! সেলামী স্বরূপ কোন বৎসর ১৫,০০০, কোন বৎসর 
২৯,০০০ টাক1 মোগল সরকারে সেলামী পাঠাইতেন আবার কোন কোন বৎসর একটি পয়মাও 
দিতেন না। সুতরাং ব্যাপারটা তাহাদের ইচ্ছাধীন দীড়াইয়াছিল। 

বিদেশী পর্ধ্যটকের! বিষুরপুর সম্বন্ধে যে সকল মস্তব্) প্রকাশ করিয়াছেন, ভাহ! প্রশংসার 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_বন-বিঞু্পুর ১১১১ 


অত্যুক্তির মত শোনায়। জগত্ময় যেন একট! উত্তপ্ত মরুভূমি, বিষুপুর তন্মধ্যে ওয়েসিসের 
মত। হলওয়েল সাহেব লিখিয়াছেন, [7 6018 0180106 876 678 ০0] %8৪11298 0£ (৩ 
088017) 00160, 795919110) 60516) 00 ৪00020888০৫ 80010706 07000081910 
(9০582000606. 17916 (176 [00607 8৪ ৬/০]] ৪৪ 6179 111)877 0% 6109 19801919 &79 
110510186) 11৩9 110 70101১61165 816 10680. ০01 81199" [)115809 ০0] 1১09]10৮ (10692991106 
11150607105] 1050015, 09 701%5611) [00101191)60 10 1762). 

ইহার মন্্ার্থ-_"এই জেলায় প্রাচীন হিন্দু শাসন-তন্ত্রের সৌন্দর্য, পবিভ্রতা, নিয়ম- 
শৃঙ্খলা এবং স্তায়পরতার একখানি জীবন্ত চিত্র রহিয়! গিয়াছে; এই দেশের মত আর কোথাও 
তাহা নাই। প্রজাদের স্বাধীনত| ও সম্পত্তি এখানে হ্থরক্ষিত, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার 
সাধ্য কাহারো নাই। এখানে গোপনে মথব! প্রকান্তে দন্যবৃত্বি কোথাও সংঘটিত 
হয় না।* 

ফরাসী পর্যটক এ্যাবি রেনেল লিখিয়াছেন :_-*এই দেশকে প্রকৃতি এমন ভাবে নিরাপদ্‌ 
করিয়া রাখিয়াছেন যে অধিবাসীর্দের চরিত্রের মাধুর্য এবং হৃদয়ের আনন্দ সেই আদিকাল 
হইজে একভাবে চলিয়া আসিয়াছে । তাহাদের হস্ত কখনই নর-রক্তে রঞ্জিত হয় না। 
ইহাগা চারিদিকে জলের দ্বারা! এরূপ সুরক্ষিত যে, বাধ খুলিয়া! দিলেই সমস্ত দেশ ডুবিয়া 
ষার়। কতবার বাহিরের শক্র এই ভাবে ধ্বংস পাইয়াছে। ফলে আর কেহ ইহাদ্িগকে 
আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না ।” 

বাহিরের লোক এদেশে আসিলে যেরূপ আতিথ্য পাইত, সুরোগীয় লেখকের! একবাক্যে 
তাহার অজঅ প্রশংসা করিয়/ছেন। হলওয়েল সাহেব লিখিয়াছেন, “কোন বিদেশী-_ 
বাণিজ্য-ব্যবসায়ের প্রয়োজনে অথবা শুধু দে+ভ্রমণার্থ_যে মুইর্তে বিষুপুরে প্রবেশ 
করেন, সেই মুহুর্তে তিনি রাজ-অতিথি বলিয়! গণ্য হন! সরকারী ব্যয়ে তাহার শরীর- 
রক্ষী নিযুক্ত হর, তাহার চলাফের! প্রভৃতির যাহাতে সুবিধা হয় প্রতি-পদে এই 
সকল লোক তাহ। সম্পাদন করিতে আদিষ্ট হয়। প্রথম ঝক্ষীর দল কতক দিন পরে 
তাহাকে তন্রুপ দ্বিতীয় একটি দলের নিকট সমর্পণ করে--এই ভাবে এক দলের কর্তব্য 
শেষ করার সময় পর্যটক মহাশয়কে ইহার্দের ব্যবহারাি সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করা 
হয় এবং ইহাদের ব্যবহারে কোন ক্রটি হয় নাই, প্রধান কর্মচারীর নিকট তন্রণ 
একখানি লিখিত সাঁটিফিকেট দিতে হয়। এই ভাবে ক্রমাগত এক দলের পর অপর 
দলের রক্ষকদিগের সঙ্গে তিনি রাজ্যের সর্বত্র পর্যটন করেন। যে দিন বিষুপুরে তিনি 
পদার্পণ করেন, সেই দিন হইতে তাহার আহারাদি ও থাঁকিবার ব্যবস্থা সমস্তই রাজব)য়ে 
নির্বাহিত হইয়। থাকে | তাহার সঙ্গের দ্রব্যাদি বহন প্রভৃতি আনুসঙ্গিক সমস্ত খরচ 
রাজ! দিয়। থাকেন। কোন পীড়া বা দৈব বাধা উপস্থিত না হইলে একস্থানে তিন 
দিনের বেশী থাকিলে অবশ্য পর্যটকের নিঞ্জেই ব্যবস্থা নিজেই করিতে হয়। রাজ্যের 
মধ্যে ষদি কেহ কোন জিনিষ হারায়, তবে যে তাহা কুড়াইয়৷ পায়-_-সে তৎক্ষণাৎ 


১১১২ বৃহৎ বত 


নিকটবর্তী গাছের উপর তাহা! ঝুলাইয়৷ রাঁখিয়! চৌকিদারকে খবর দেয়, এবং তৎক্ষণাৎ 
সরকার হইতে সর্বত্র ঢোল পিটাইয়! দিয়া এ সামগ্রীর স্বামীকে আমন্ত্রণ করা! হয়। 

সুরোপীয় পধ্যটকেরা ষে প্রশংস! করিয়াছেন,--তাহার অতি অল্প অংশ মাত্র উপরে 
উদ্ধত করিলাম। সে রাজ্যে চুরি, ডাকাতি ছিল না--সেখানকার সকল লোকই 
ুর্তিমান সৌজন্য এবং সরলভার বিগ্রহ । এই রাম-রাজ্য আবহমান কান্ধ হইতে এই 
ভাবে চলিয়। আলিয়াছিল বণ্িয়া মনে হয় না। বীর হাম্ির রাজ! স্বয়ং দন্যুপতি ছিলেন 
এবং ১৫৮৭ থুষ্টাব পর্য্যস্ত যে জনসাধারণ রাজা কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়। কষ্টে থাকিত, 
তাহা দেউলী-নিবাসী কৃষ্ণবল্পভ চক্রবর্তী নামক এক ব্রাঙ্গণের সঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্যের 
কথোপকথনে প্রতীনমান হয় (প্রেমবিলাস ও ভক্কিরদ্বাকর দ্রষ্টব্য )। বৈষ্ণবগণের 
গ্রভাবেই এই দেশ হিন্টুর আদর্শ রাজ্যে পরিণত হুইয়াছিল। সেই আদর্শ সনাতন কাল 
'হইতে হিন্দু-শীসিত দেশে পালিত হইয়া আসিয়াছিল। ম্যাগেস্থেনিস, ফাহায়েন প্রভৃতি 
সমস্ত বিদেশী পর্যটক এই বিষয়ে একই কথ! বলিয়! গিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
সময়ে মার্কো। পোলে! হিন্দুশীসিত এক দেশ দেখিয়৷ ( ১২৯৮-৯৯ ) লিখিয়! গিয়াছেন,__ 
“অধিবাসীদের অনেকে বণিক্‌ এবং সকলেই বিশ্বাসী ও রাজভভ্ত, ইহারা! কোন কারণেই 
কখনও মিথ্যা কহেন না, এবং জগতে ইহাদের মত সাধু দ্বিতীষ্ম কোন জাতি নাই। 
ইহার! মাংস আহার করেন না, মদ্যপান করেন না এবং পরস্ত্রীর প্রতি অনুরাগী হন না 
ইহাদের জীবন সর্বাতোভাবে পবিত্র ।” 

বিষুপুর সম্বন্ধে ফরাসী এযাবে রেনল (21৪ 1১5/7051) লিখিয়াছেন--“যে সকল 
সাত্ত্রাঙ্্য পৃথিবীর পীড়ক, অত্যাচারী রাজাদের দ্বারা স্থাপিত হইয্জাছে, তাহাদের সঙ্গে 
এই বিষুপুরের কত তফাৎ। এই রাজ্যের ভিত্তি সুশৃঙ্খল! এবং স্বাভাবিক ধর্খনীতি, 
যাহা চিরকাল অক্ষর়। অত্যাচারীর্দের রাজ্য বুদধদের মত উৎপন্ন হুইয়। বিলীন হয-_ 
কিন্তু এইরূপ রাজ্যের ধ্বংস নাই।” * 

বিষুঃপুরের এই যুগ বৈষণবদের প্রবর্তিত। হলওয়েলের ময় (১৭৬৫ খৃঃ) রাজধানী 
ও তৎসন্নিকটে ৩৬০টি মন্দির ছিল। ইহাদের অনেকগুলিই বীর হাম্বির ও তাহাদের 
বংশধরাদিগের দ্বারা গত ৩৫০ বৎসরের মধ্যে রচিত। মহ্বাপ্রভুর ধর্ম মাধুর্যের সের। 
এই প্রেম ও অঙ্য়াগপূর্ণ ধর্ম জনসাধারণকে শিল্পকলায় দীক্ষিত করিয়াছিল__সেই 
প্রেরণার যে কি সফল ফলিগ্াছিল, তাহ! মন্দিরগুলি দেখিলেই প্রতীক্সমান হইবে। 

হিন্দু রাজাদের আদর্শ শাস্তি। বর্তমান প্রতীচ্য জগঙের উদ্দে্ত অশান্তি ও বিরত 
কলহ। কে কাহার মাথ! ডিঙ্গাইয়া বড় হইতে পারে-__ইন্থাই প্রতীচ্য জীবনের লক্ষা । 
যে অপঝকে ডিঙ্গাইয়। উঠিবে, বাচিয়। থাকিবার তীহারই দাবী-_-অপগ্জে মৃত্য অনিবার্য । 
১৪:1৪] 01 076 97666৪6 নীতির ইহাই মর্মকথা। ছ্ন্দু সকলকে লইয়া বিনা হন্বে, 
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বিন। হিংসায়, বিন! প্রতিযোগিতায় এক হৃতায় গীঁথ। ফুলগুলির মত সর্ধজাতির সমন্বয়ে 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করাকে তাহাদের সামাজিক পরম লক্ষ্য মনে করিয়া অসিয়্াছেন। 
কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় স্বার্থ উগ্রমুত্তিতি অপরকে ধ্বংস করিবার জন্ত ম্পর্ধার খড়গ হস্তে 
করিয! দীড়াইয়াছে। অনৃষ্টের রহস্য এই যে, আমর! বিশ্বের সংহারিণী-শক্তি কালী- 
ুত্তির পূজক এবং প্রতীচ্য জগৎ ক্ষমার অবতার যিশুর উপাসক। 

বৈষাব ধর্ম জগতকে কিরূপ পুণ্যময় করিতে পারে, বন-বিষুণপুর -*য়েক শতাবীর 
জন্ত সর্বসমক্ষে সেই চিত্র উদবাটন করিয়! দেখাইয়াছে । 

এখানে বিষুঃপুর রাজ্যের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতেছি । 

আদিমল্প সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ আছে। ইহার নাম 'রঘুনাথ এবং ইনি বৃন্দাবন- 
সন্নিহিত জয়নগরের ক্ষত্রিরর রাজবংশে (বাঁণ্ডেল পরিবারে ) জন্মগ্রহণ করেন। রগ ভ্রমরগড় 
নামক জর়নগরের এক স্তানে ইহাদের রাজধানী ছিল। রাজা 
সিংহাসনচ্যুত হইয়া সন্ত্রীক পুরীধামে যাত্রা করেন, পথিমধ্যে 
লৌগ্রামে পৃর্ণগর্ভ| পত্ীর ভার মনোহর পধশনন নামক এক ব্রাহ্গণকে 
দিয়া ও ভগ্ীরথ গুহ নামক এক কায়স্থ্বের হস্তে স্বীয় 'জয়শঙ্কর+ খড়গ অর্পণ করিয়া স্বয়ং তীর্থ- 
দর্শনে চলিয়া যান। রাঞ্জা তথাম় বিুচিক1 রোগে প্রাণ ত্যাগ করেন। এদিকে একটি পুত্র 
জন্মিবার পরেই রাণী পরলোক-গমন করেন। নিরাশ্রয় পুত্রটিকে পঞ্চানন শিক্ষাদান করেন, 
এবং জনৈক বাণ্দিজাতীয় মল্লবীর ইহাচকে মললক্রীড়ায় সুদক্ষ করে। বাঙগলার নানাস্থানে 
প্রচলিত গল্পের কথা ইহার কাহিনীতেও বাদ পড়ে নাই। নিদ্রিত বালকের (রখুনাথ ) 
মন্তকে একটা বিষধর সর্প ফণ! বিস্তার করিয়া ইহাকে রৌদ্রে ছায়া দান করিয়াছিল। 
সুতরাং ইনি যে রাজা হইবেন, তাহা সকলেই ভবিষ্যঘাণী করিতে লাগিল। ইহার মৃত্তি 
সুদর্শন ছিল এবং সেই সময়ে উক্ত অঞ্চলে মল্লবিদ্যায় ইহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। প্রহান় 
পুরের রাজ! নৃসিংহদ্ব ইহার গুগপনার পরিচয় পাইয়! ইহাকে লৌগ্রাম ও তৎসন্লিহিত 
ছয়টি গ্রামের অধিকার প্রদান করেন। প্রহ্যক়্পুরের রাজার অধীন জটবিহারের রাজা 
বিদ্রোহী হওয়াতে আদিমল্ল (রঘুনাথ ) বিদ্রোহ-দমনে নিযুক্ত হুইয়া বিজয়ী হন-_ন্ৃতরাং 
রাজা সন্ত হওয়ায় সেই রাজ্যের অধিকারও আদিমল্লকে প্রদান করেন। পঞ্চানন আদিমল্লের 
সভাসদ্‌ ও মন্ত্রিরপে রাজ্য শাসনে সহায়তা করিতেন। 

আদিমল্লের পর তৎপুত্র জয়মল্ল ৭০৯ থুঃ অবে রাজ! হন। তাহার রাজ্যের প্রধান 
ঘটন! প্রহ্যয়পুরের রাজার সঙ্গে বিবাদ । প্ররহায়পুরের রাজা সেই অঞ্চলের রাজচক্রবর্তী 
ছিলেন এবং আদিমল্ল ইহারই আশ্রিত ছিলেন। কিন্তু মল্পরাজ্যের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা দর্শনে 
ভীত ও ঈর্ষাতুর হুইয়া গরদিংহ দেব (প্রহ্যয়পুরের রাজ!) তাহাকে দমাইয়। রাখিবার জন্ত 
বিবিধ ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। জয়মল্ল প্রহ্য়পুর আক্রমণপূর্ব্বক ছূর্গ অধিকার করেন। 
রাজ৷ ও তাহার পরিবারবর্গ কানাই সরোবরে প্রাণ বিসর্জন করিয়া অপমান ও লাঙনা 
হইতে নিষ্কৃতি পান। কানাই সরোবর এখনও বিস্তমান। জর়মল্ল প্রহ্যয়পুরেই তাহার 


আদিমল্লের অভিষেক-_ 
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রাজধানী করেন। ক্রমেই এই রাজ্যের প্রসার বৃদ্ধি হইতে থাকে । কিন্ুুমল্পল ( ৭৩৩- 
৭৪২ থৃঃ) ইন্দাস স্বরাজ্যতুক্ত করেন। কানুমল্ল (৭৫৭-৭৬৪ থৃুঃ) ককৃতা অধিকার করেন, 
শৃরমল্প (৭৭৫-৭৯৫ থুঃ) অধুন! মেদিনীপুরের অন্তর্গত বগড়ী পরগনা স্বীয় রাঙ্গের 
অন্তর্গত করিয়া নান! যুদ্ধে বিজয়ী হন। খঙ্গীমল্ল (৮৪১-৮৬৪ থৃঃ ) অধুন। খঙ্গপুর নামধেয় 
অঞ্চলট! জয় করিয়! স্বীয় নামানুসারে নগর স্থাপন করেন। 

জগত্মল্প ( ৯৯৪-১০০৭ থুঃ) রাজধানী বিষুরপুরে স্থাপিত করিয়া মন্দির ও প্রাসাদে 
তংস্থান ছাইয়। ফেলেন এবং বিষুপুরকে বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন। শুন্তপুরাণের 
লেখক রামাই পণ্ডিত ত্বাহার সময়ে বর্তমান ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। 

রামমল্ল (১১৮৫-১২০৮ খুঃ) ও শিবসিংহ্মল্ল প্রভৃতি রাজাদের সময় বিষ্পুরের শ্রী 
ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে থাকে । জগত্মল্ সৈন্যদের শৃঙ্খলা, হর্গা্দি নবপদ্ধতিতে নির্মাণ 
, এবং সময়োপযোগী অস্ত্রবিষ্ঞ। শিক্ষা দিয়া রাজ্যের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং শিবমন্প 
বিষুপুর-রাজসভা৷ সংগীতবিগ্ঠার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করেন। 

যোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যযস্ত মল্লরাজারা' সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। বাহিরের সহিত 
ত্রাহাদের সম্বন্ধ অল্পই ছিল। বার হাঘ্বিরের পিতা ধাড়িমল্ল ( ১৫৩৯-১৫৪৭ থৃং) সর্বপ্রথম 
বঙ্গাধিপের অধীনত্ব স্বীকার করেন। কিন্ত এই অধীনত্ব নামে মাত্র ছিল। একটা রাজস্ব 
দেওয়ার কথ! ছিল, কিন্তু রাজার যখন যাহা ইচ্ছ! দিতেন এবং কোন কোন সময় কিছুই 
দিতেন না । বীর হাম্ির রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন, এমন কি এক সময় বঙ্গ- 
বিজয় করিবার কল্পনাও তাহার মাথায় ঢুকিয়াছিল। 

৪৯শ্‌ সংখ্যক নৃপতি এই বীর হাম্ির (১০৮৭-১৬২০ খুঃ বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ 
করিয়। যে সকল উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা রাজশ্রীর কুগুলে নৃতন মুল্যবান্‌ মণিমুক্তা 
স্ীলগ্ন করিয়া দিয়াছিল। এই পুস্তকের ৭৫২-৫৬ পৃষ্ঠায় তৎসন্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা 
হইয়াছে। 

বীর হাদ্বিরের সময় হইতে চৈতন্ত-সিংহের ( ১৭৪৮-১৮০২ খুঃ) রাজত্ব কাল পধ্যন্ত 
বিষুপুর রাজধানী বৈষ্ণব ধর্্র-প্রচারের প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল। বাঙ্গলার শিল্প ও 
স্থাপত্য-লক্ষমী বিষুপুর রাজাদের বাহু আশ্রয় করিয়া! সগৌরবে দীড়াইয়াছিলেন। হলওয়েল 
সাহেব যে বিঝুপুর ও তুপাস্তে ৩৬০টি মন্দিরের কথা বলিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিই 
১৬০০-১৮০২ খুঃ অন্দ মধ্যে বেঞ্চব প্রভাবের ফলে স্থাপিত হইয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
ধর্থের প্রধান কেন্দ্র সর্বপ্রথম ছিল-নবধীপ। চৈতন্টের সন্ন্যাসের পর নবন্বীপের আলোক 
নিবিয়! যায়। ঠৈতন্ত অষ্টাদশ বৎসর পুরীতে ছিলেন, তাহার তিরোধান পধ্যস্ত ফেই 
আলোককেন্ত্র পুরীধামে প্রবন্তিত হয়। তৎপরে কয়েক বৎসর_ ১৫৩৩ হইতে ১৬০০ খৃঃ আব্দ 
পধ্যস্ত কিঞ্চিৎ অধিক অর্ধ শতাবীকাল সেই আলোক বৃন্দাবনে জলিত্ে থাকে, ষট্‌ গোস্বামীর 
এই আলোক জালাইয়। রাখিয়াছিলেন ; তাহাদের স্বর্গারোহণের পরে--বিশেষ জীবগোস্বামীর 
অন্তর্ধানের সহিত এই আলোক বৃন্দাবনে কতকটা নির্বাপিত হুইলে গ্রীনিবাস আচার্যের 


বের প্রাদেশিক ইতিহাঁস_-বন-বিষ্ুপুর ১১১৫ 


প্রভাবে বিষুপুরে এই শিখা প্র্ছলিত হয়। পুর্ণ ছই শতাবীকাল পর্য্যস্ত বিষুঃপুরের রাঁজ- 
সভাই বৈষ্ণব শিক্ষাদীক্ষার প্রধান কেন্ত্রস্বরূপ ছিল। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর বীর হাম্বির “চৈতন্য দাপ” নাম গ্রহণ করিয়া 
কতকগুলি গীত রচন! করিয়াছিলেন; নরহরি চক্রবর্তী তাহার ভক্কিরত্বাকরে তাহাদের 
কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি বৃন্দাবন তীর্ঘের এতটা অন্ুরক্ত হইয়াছিলেন যে, সেই 
তীর্থ সংক্রান্ত কতকগুলি নাম স্বীয় অধিকারে প্রচলিত করিয়াছিলেন। তিনি বিষুপুরের 
কয়েকটি দীঘির সেইরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন যথা,-কালিন্দী, শ্ঠামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড 
এবং কয়েকটি গ্রামের দ্বারকা, মথুর! প্রভৃতি নাম দিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্ধাকে তাহার 
রাজ্যে চিরদিনের জন্য রাখিবার জন্য বিধুপুরের রঘুনাথ চক্রবর্তীর কন্তার সহিত তাহার বিবাহ 
সংঘটন করিয়াছিলেন । তিনি কুরমান খা! নামক মুসলমান সাধুকে নিজ রাজ্যে বাস করিবার 
জন্য নিফর জমি দিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণব ভক্ত বাবা আউল মনোহর দাঁসের জন্য £ দীনমণি 
চন্দ্রোদয়ের লেখক ) বদনগঞ্জ ও সোনামুখীতে ছুইটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 

বীর হা্বিরের পুত্র ধাড়ি হান্বিরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাহার ভ্রাতা রঘুনাথ সিংহ 
রাজসিংহাসন অধিকার করেন ( ১৬২৬ থৃঃ)| 

বীরসিংহ দ্বিতীয় আরাঞ্জেবের মত স্বীয় বংশের উচ্ছেদ সাধনে তৎপর ছিলেন 
(১৬৫৬-৮২ খুঃ)। তিনি তাহার ভ্রাতা মাধব সিংহকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। অপর 
ভ্রাতা ফতে সিং পলাইয়। যাইয়া রায়পুরে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত করেন। বীরসিংহ 
তাহার নিজ তিন পুত্রকেও হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু ছুই পুত্র হত্যার পর জহ্লাদের 
দয়াগুণে জোষ্ঠ পুত্র নিষ্কৃতি পান। কিন্তু রাজাকে জানান হয় যে, তাহার তিন কুমারকেই 
হত্যা করা হইয়াছে । তিনি অনেক ব্রন্মোত্তর জাঁস আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। এই নিষ্ঠুর 
কার্যের প্রতিবাদ করতেই মাধবসিংহ প্রাণ দিয়! প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। তাহা 
ছূদাস্ত শাসনে কাহারও কথ! বলিবার সাধ্য ছিল না। প্রজাদিগকে তিনি প্রাচীরের মধ্যে 
গাথিয়। হত্যা করিতেন । মালিয়ারার জমিদার মণিরাঁম বিদ্রোহী হওয়াতে তিনি তাহ।কে 
পরাভূত করিয়! খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়৷ ফেলিয়াছিলেন! কিত আছে বৃদ্ধ বন্নসে খন 
তিন রাজকুমারকে হত্য। করার দকন তাহার যনে ঘোর অনুতাপ হইয়াছিল, তখন তীহার 
কর্মচারীরা মুক্তিপ্রাপ্ত জোট পুত্র ছর্জন সিংহকে তাহার নিকট উপস্থিত করিলেন। রাজ 
আনন্দ'শ্রতে অভিষিক্ত করিয়৷ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । আরাঞ্জেবের 
সঙ্গে বীরসিংহের এই স্থানে একটু তফাৎ। আরাঞ্জেব তাহার হছদ্কৃতির জন্ত একদিনের 
জন্তও অনুতপ্ত হন নাই। 

রঘুনাথ সিংহ (দ্বিতীয়) মোগলদের পক্ষ অবলম্নপূর্ববক বিদ্রোহী শোভা সিংহ ও 
রহিম খাঁকে পরাস্ত করেন। শোভ! সিংহের কন্ঠাকে তিনি পাটরাণী করেন এবং মৃত 
রহিম খার পত্ী লালবাইকে স্বীয় প্রাসাদে লইয়া আসেন। এই রমণী অনিন্যান্থুন্দরী, 
ংগীতবিস্তায় পারদর্শী ও মধুকণ্ী ছিলেন। রাজ! ইহার অনুরাগে মঙ্জিয়া আত্মবিস্ত 


১১১৬ বুহুত বত 


হইয়! পড়িলেন। এক বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া তথায় তাহার বাসস্থান নির্দেশপূর্ধবক 
তাহার নামানুসারে লাল-বাঁধ নামে এক প্রকাণ্ড দীধিক1 খনন করাইলেন। রাজা দিন- 
রাত লালবাইএর কাছে পড়িয়া থাকিতেন। মহাবৈষ্ণবের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি 
লালবাইএর সঙ্গে মুনলমানী খান! খাইতেন,__রাজ্যশাসন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের কোনও 
খোজ খবর লইতেন ন1; মন্ত্রীরাই রাজ্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু ইহার পরে এক 
সর্বনাশের ব্যাপার ঘটিল। লালবাই রাজাকে মুসলমান ধর্ম পরিগ্রহ করিতে পীড়াপীড়ি 
করিতে লাগিলেন, শুধু তাহাই নহে, রাজ্য শুদ্ধ একদিনে একসময়ে সমস্ত বিষুঃপুরবাসীদিগকে 
মুসলমান হইতে হইবে__এই আব্বার করিতে লাগিলেন। রাঁজ৷ তাহার প্রগাঢ় আসক্তি 
সত্বেও এবংবিধ সর্ধনাশকর প্রস্তাবে সম্মতি দান করিতে দ্বিধ! বোধ করিতে লাগিলেন এবং 
বিনয়ের সহিত ইহার প্রতিবাদ করিলেন। মুসলমানী রাজাকে হাতের মুঠোর ভিতর 
পাইয়াছিল, সে তাহার নিজ শক্তি সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া একট! অমোঘ অস্ত্র সন্ধান করিল। রাজা 
ষদি তাহার প্রস্তাবে সম্মত না হন, তবে সে বিষু্পুর ছাড়িয়া চলিয়৷ যাইবে। রাজা অকুল 
চিন্তাসাগরে পড়িয়া কিংকর্তব্যবিমূদ্ন হইলেন এবং অবশেষে মুসলমানীর আব্দার রক্ষা! করিতে 
স্বীকৃত হুইলেন। বিষুঃপুরের স্মশানঘাটের নিকট নূতন মহলের পশ্চিমে এখনও ভোজনতল৷ 
বলিয়! যে স্থানটি বিগ্ভমান, তথায়ই রাজ্যশুদ্ধ সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তির আহারের বিরাট্‌ 
আয়োজন হইতে লাগিল। ১৭৭২ খৃঃ অবে বিষুপুরের শতসহত্র নরনারী আতঙ্কিতভাবে 
তথায় উপস্থিত হইতে বাধ্য হইল-_সেই নিমন্ত্রণ ঘিনি উপেক্ষা করিবেন, সপরিবারে 
তাহাকে মৃত্/দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। 

এদিকে রাজপরিবারে গুপগুভাবে যড়যন্ত্র চলিতেছিল। গোপালসিংহ ও মহারাজ্ঞী 
স্বয়ং রাজার প্রধান মন্ত্রীদিগকে লইয়। পরামর্শ ঠিক করিয়! রাখিয়াছিলেন। লালবাইএর 
তত্বাবধানে মুসলমানী খানা পরিবেষণের আয়োজন হইতেছিল। হঠাৎ মহারাজ্ঞীর হস্ত- 
নিক্ষিপ্ত এক বাণে রাজার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। লালবাইকে লৌহশৃঙ্খল পরাইয়া 
দীঘিতে নিমজ্জিত কর! হইয়াছিল। ১৮৯৬ খুঃ অব্ে সেই দীঘি হইতে কতকগুলি 
মুসলমানী ভোজনপাত্র ও একট! নরকন্কাল উত্তোলিত হইয়াছিল । বিষুপুরের গ্ুরজাহান-_ 
লালবাইএর ইহাই কি পরিণায়্ ও শেষচিহ্ন ? 

মহারাজ্ঞী স্বামীকে হত্যা করিয়া তাহারই চিতায় প্রাণত্যাগ করেন! এই ঘটনার পর 
লালবাইএর প্রাসাদ ভাঙগিয় চূর্ণকিচর্ণ করা! হুইল রাঞ্জ ও মহারাজ্তী যে স্থানে একত্র 
দগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহ। লোকে এখনও দেখাইয়া! থাকে । এই রাজ্জীকে লোকে “পতিঘাতিনী 
সতী” আখ্যা দিয়াছিল। প্রজার কল্যাণার্থ এবং ধর্দ্ের জঞ্জ তিনি প্রাণপ্রিয় পতিকে হস্ত! 
করিয়! তাহারই চিতায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন | তিনি তাই একাধারে সতী ও পতি- 
ঘাতিনী বটেন। পরবর্তী রাজ! গোপালসিংই সর্ববিষয়ে আদর্শ নৃপতি ছিলেন, কিন্তু ধর্ম বিষয়ে 
তিনি একটু অভিরিজ্ঞ বাড়াবাড়ি করিয়া কতকট1 উপহাসাম্পদ হইয়াছিলেন। প্রত্যেক 
গ্রজাকে তিনি প্রতিদিন নি্দি্ঈ সংখ্যক নাম জপ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। দীনতম 


বনের প্রাদেশিক ইতিহাস- _বন-বিষুপুর ১১১৭ 


প্রজাও এই নিন্ম পালন না করিলে দণ্ডিত হইত। এই নিক্য পাপন করা হয় কি না, 
তাহা লক্ষ্য করিবার জন্ত তিনি অনেকগুলি গুপ্ুচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন । এই জপের ব্যাপারটা 
বিষুপুরে “গোপালসিংহের বেগার” নামে প্রসিদ্ধি লীভ করিয়াছিল। চৈতন্তসিংহের দীর্ঘ 
রাজত্ব (১৭৪৮-১৮০২ ) কাল বর্গার হাঙ্গামা ও তাহার পৌত্র দামোদরসিংহের বিদ্রোহ 
গ্রভৃতিতে অশাস্তিময় হইয়। উঠ্ঠিয়াছিল। কিন্তু আমর! ইনার রাজত্ব সম্বন্ধে আর কিছু লিখিব 
না, যেহ্বেতু মোগল-রাজত্ব পধ্যস্ত এই ইতিহাসের সীমা । চৈতক্জসিংহের সময়ই রাজ্য নানা 
অংশে বিভক্ত 3 হুর্ভিক্ষ দ্বার। পীড়িত হইয়া! ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির করতলগত হয়। 

রঘুনাথসিংছের সময় বিষুপুরের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ষে সাতটি বাধের কথা 
উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে পাচটিই রাজ! রদুনাথ কর্তৃক নির্মিত। তিনি ৯২৮ মল্লাব্ে 
মল্লেশখ্বরের মন্দির স্থাপন করেন :--*বস্থকরনবগণিতে মল্লশকে 
শ্রীবীরসিংহেন। অতিললিতং, দেবকুলং নিহিত শিবপাদপন্মেষু॥” 
এই শিলালিপিযুক্ত মন্দিরটি ধাঁজ! তাহার পিতা বীরসিংহের নামে উৎসর্গ করেন, বন-বিষু৮ 
পুরের ইতিহাস-লেখক এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ৯২৮ মল্লান্দে রঘুনাথ রাজ! 
হন নাই। বন কর নব-৯২৮ (অঙ্কের বামাগতি ধরির়! ) | বীরমলের রজত্ব ৮০৭ হইতে 
৮৪৫ মলা | আমার মনে হয়--বীরমল্লই বীরসিংহ বলিয়া নিজ পরিচয় দিয়াছেন এবং 
মল্লেশ্বরের মন্দির বীরমল্ল-প্রতিষ্ঠিত। অপর অপর যে সকল মন্দির নির্মিত হইয়াছিল, 
তাহা দের যেগুলিতে তারিখ দেওয়া আছে, তাহাদের সঙ্গে রাজপঞ্জীর তারিখ মিলাইয়া-_ 
কোন্‌ রাজ কোন্‌ মন্দির স্থাপন করিয়াছেন-__তাহ! জানা যাইতে পারে | 

শ্তামরায়ের পঞ্চরদ্ধ মন্দির_-্্রীরাধারুষ্ণমুদে শশাঙ্কবেদাহ্বযুক্তে নবরদ্বমূ, শ্রীধীর- 
হাম্বীর নরেশৃনুর্দদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথসিংহঃ 1” মল্লাব্ষ ৯৪৮. 
১৬৪৬ থুঃ। 


মল্লেখর--১৬২২ থঃ। 


হামরায়। 


জোড়-বাজলা মন্দির-_শ্প্রীরাধারুষ্ণমুদে সুধাংগ্ুরসাঙ্কমে সৌধগৃহং শকেহকে। 
শ্রীবীরহামীরনরেশবনুনর্দদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথসিংহঃ 1” ৯৬১ মল্লা-১৬৫৫ খ্ুঃ। 
চিত কালাটাদের মন্দির জ্রীরাধাকৃষ্ণমুদে শকে দ্বিরসান্বযুক্তে নবরদ্ধ- 
মেতৎ। শ্্রীবীরহাম্বীরনরেশহুনুর্দৌ৷ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথসিংহঃ 1” 
৯৬১ মল্লাব - ১৬৫৫ থুঃ। 

লালজীর মন্দির _প্শ্রীরাধিকারষ্-মুদে শকেহব্ধিরসাক্কযুক্তে নবরঘ্বমেতৎ। মল্লাধিপঃ 
প্রীরঘুনাথস্থনুর্দৌ নৃপঃ শ্রীযুতবীরসিংহঃ1” ৯৬৪ মল্লাৰ_ 
১৬৫৮ থৃঃ। 
মুরলীযোহন মন্দির-_্রীত্ীদর্জনসিংহতৃপজননী মল্লাবনীবল্লভঃ | শ্রীল-পরীযুক্তবীরসিংহ- 
'মহিষী শ্রীলভ্রীচুড়ামণিঃ | মল্লীবে শশিসপ্তরন্ধবিমিতে শ্রীরাধিকা- 
ক্ণয়োঃ গ্রীত্যে সৌধগৃছং ভ্যবেদয়দিদং পূর্ণেন্দুতোহপু]জ্জলম্‌।” 


লালজী-_১৬৫৮ থ্‌ঃ। 


মুরলীমোহন--১৬৬৫ খুঃ। 


মল্লাব ৯৭১ ১৬৬৫ থৃঃ 


১১১৮ বৃহৎ বঙ্গ 


মদনগোপাল মন্দির-_প্রাধাকৃষ্পদপ্রাপ্তে সোমসপ্তাঙ্কগে শকে | রঘুনাথমহীনাথ- 
তনয়ন্যোন্নতা শ্রয়াঃ । বীরসিংহনরেশস্ত ভীরবমানসংশয়! | মহিষ্যাতি 
প্রমোদ নবরদ্ং সমপিতং ॥৮ ৯৭১ মল্লাব্দ- ১৬৬৫ থঃ। 
মদনমোহন মন্দির_-শ্শ্রীরাধাব্রজ্রাজেযু নন্দনপদাস্তোজ তত্গ্রীতয়ে। মল্লাব্ধে 
ফণিরাজশীর্ষগণিতে মাসে শুচৌ নির্মলে। সৌধং স্ুন্দররভুষন্দিরমিদং 
সার্ধং  ম্বচেতোহলিনা। শ্রীমদ্দর্জনসিংহভূমিপতিনা দত্বং 
বিশুদ্ধাত্মশ] 1” ১০০০ মল্লাবব_ ১৬৯৪ থৃঃ। 

রাধাম্তাম মন্দির-_প্শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ 

শ্রীরাধাস্তামচন্ত্রীজ্ঘী সরদিজতলে দিব্যমেতৎ স্থশোভং মল্লাব্ধে বেদকালাম্বরবিধু 
গণিতে বাছুলে পৌন্নমাস্যাং গেহং নানাবিচিত্রবিমিতিদৃঢ়ং পুজিত- 
থাপি ভক্তৈঃ শ্রীচৈতন্টে! নৃপেন্দ্রঃ শুভক্তিনিপুনঃ সম্প্রযচ্ছেৎ 
সভায়াম্‌।” শকাবাা ১৬৮০-১৭৫৮ খুঃ। 
রাধামাধব মন্দির _শ্শ্রীসশ্রীরুষণঃ 
মললান্ধে গুণবেদখেন্দুগণিতে শ্রীরাধি ্তামাধবপ্রীত্যে সৌধমিদং ্মুধাংগুবিমলং মাঘে 
দদো চিত্রিতং। শ্রীশ্রীমল্লমহীমন্তেন্ত্রগুণবিদেগাপালসিংহাত্মজ- 
শ্রীলশ্রীযুক্তকৃষ্ণসিংহমহিষী শ্রীশ্রীল চুড়ামণিঃ| সন ১০৪৩ সাল।” 
১০৪৩ মলা _ ১৭৩৭ থৃই। 

সঙ্গেশ্বর মন্দির__বিষুঃপুরের ৪ মাইল উত্তরে-একটি গম্বজারুতি চূড়াবিশিষ্ট- কোন 
শিলালিপি নাই। উহা! রাজা পৃথীমল্প কর্তৃক ৬৪১ মল্লাব্সে- ১৩৩৫ খুঃ অবে গঠিত হইয়াছিল। 

বিষুপুরে প্রচীন অনেক দেখিবার জিনিষ আছে ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ 
যোগ্য বিখ্যাত দলমাদল (দঁলমর্দন ) কামান। কেহ কেহ বলেন "ইহ! পৃথিবীর মধ্যে 
সর্ব্বপেক্ষা বড় কাঁমান। ইহা! লালবাধ হুদের ধায়ে অবন্থিত। কত যুগ চলিয়া গিয়াছে, 
ইহাতে এখনও মরিচ! ধরে নাই। ইহার দৈর্ঘ্য ১২ ফুট ৫২ ইঞ্চি। ইহার মুখ ১১২ ইঞ্ি। 
এবং ভিতরট সর্বত্র ১৪ ইঞ্চি। এই কামানের উপর ফারসীতে এই কথাটি উৎকীর্ণ আছে-_ 
এক লক্ষ পচিশ টাক (বোধ হয় উহা! সেই সময়কার নিশ্মাখ করিবার ব্যয় )। ভাস্কর 
পণ্ডিত যখন বর্গা সৈল্ত লইয়! বিষুপুর মাক্রমণ করেন, তখন ন্য়ং শ্রীকৃষ্ণ দলমাদলে 
অগ্নি-সংযোগ করিয়। মহাঁরাষ্্রীদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন--এই ভাবের কথ!-হচক 
অনেক পল্লী-গীতি আছে। পরদিন প্রত্যুষে নাকি মদনমোহনের হাতে বারুদের কালী 
ও অঙ্গে বারুদের গন্ধ পাওয়! গিয়াছিল। 

কুচিয়াকোল-নিবাসী মল্লরাজ বংশে জাত যোগেন্ত্রনাথ সিংহের বাড়ীতে রখুনাধ- 
সিংহের (১ম) খঙ্জা সংরক্ষিত আছে। ২০০ বৎসর পুর্ব্বে ইহা নির্শিত হুইয়াছিল, 
কিন্ত এখনও ইহা ঠিক নৃতনের মত আঁছে। এই খঙ্জা অস্বাভাবিক রকম দীর্খ এবং 
ইহার মুখ সুচির মত সুক্স, তাহ। দিয় লক্ষ্য বিদ্ধ করা যায়। 


মদনগোপাল--১৬৬৫ খু | 


মদনমোহন-_-১৬৯৪ খুঃ। 


রাধান্তাম- ১৭৫৮ খ2। 


রাধ।মাধব-_-১৭৩৭ খুঃ। 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ভুলুয়া বাঁ নোয়াখালী ১১১৯ 
চতৃত্দণ পল্িচ্ছ্ছেদ 


ভুলুয়া বা নোয়াখালী 


পূর্ববে বিশাল ত্রিপুরা-রাজ্যের অন্তর্গত বহু খণ্ড দেশ ছিল; চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও 
শ্রীহট্রের অনেকাংশ ত্রিপুরার রাজার শীসন করিতেন । এখন যে স্থানটি নোয়াখালী জেলা, 
তাহার কল অংশই যে সমুদ্র-জলে সগ্ভঃনাত হইয়া মাথা জাগাইয়াছে, তাহা! মনে হয় না। 
বরাহীমূত্তি এই জেলারই কোন স্থানে পাঁওয়। গিগ্জাছিল; এখনও নান স্থানে হরগৌরী ও 
বোদমুস্তি পাওয়া যাইতেছে__সেই সকল মুভি দেখিলে মনে হয় ন! যে বিশ্বস্তরশুর হইতেই 
এ দেশ জনপদে পরিণত হইয়াছে। বিশ্বপ্তর হইতে বর্তমীন বংশধর যতীন্দ্র চৌধুরী 
১৭ পুরুষ,__-মাত্র ৫০০ বৎসরের কিছু উদ্ধকালের কথা; পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই দেশ প্রথম 
লোৌক-বসতিযুক্ত হইয়াছল-_ইহ! বিশ্বীন্ত নহে। এঁ সকল মুত্তি বছ গ্রাচীন); এবং 
এই জেলায় কতকগুলি দীঘি-পুফরিণী আছে-_যাহার প্রাচীনত্ব সন্বন্ধে সংশয় নাই। হয়ত 
কোন সময়ে স্থন্দরবনের মত এই স্থানের কতক 'শংশ জলের নীচে গিয়াছিল,_-এই ভাবে 
লৌকিক প্রবাদ সমর্থিত হইতে পারে । কেহ কেহ বলেন, এই জেলার প্রথম রাজ! বিশ্বস্তর- 
শুর বগি” আদিশুরের বংশ | বর্তমান কালে জাতীন্ন যে সকল আন্দোলনের স্থষ্টি হইয়াছে, 
তাহার ফলে এই কথাটির উত্তব হইয়াছে । কারণ, এই বংশোদ্ভব লোকেরাও কিছু দিন 
পূর্বে প্রঝাদটি অবগত ছিলেন না । গ্াহারা নোয়াখালী 1ষ্বিক্ট গেজেটিয়ার সঙ্কলনের সময় 
নিজেদের যে বংশাবলী দিয়াছিলেন-__তাহাতে লিখিত আছে যে মিথিলার প্লাজা! আদিশুরের 
নবম পুত্র বিশ্বস্তরশুর চট্টগ্রামে তীর্থ দর্শনে আসিয়। বরাহীমুন্তি লাভ করিয়া স্বপ্লাদেশে 
নোয়াখালীতে রহিয়৷ গেলেন এবং তথান্ন রাজ্য স্থাপন করিলেন। সুতরাং ইহারা মৈথিল 
রাজবংশ । গৌড়াধিপ আদিশুরের সমকালিক লোকচের ৩৭ হইতে ৪০ পধ্যায়ে বংশের ধারা 
চলিতেছে,_-কিস্তু এই নোয়াখালীর শুর-বংশের শেষ বংশধর তাহাদের পূর্বপুরুষ আদিশুর 
হইতে মাত্র ১৮শ পুরুষ । ইহারা যে মিথিলাধিপের বংশ তাহ যেরূপ নোয়াখালী ডিছ্রিট 
গেজেটিয়াগে উল্লিখিত “*& হয়, সেইরূপ অন্তাঞ্ত এতিহা(সকগণের দ্বাণাও 'লখিত হইয়াছে 
যতীন্রযোহন রায়ের ঢাকার ইতিহাসে এই বংশকে মৈ'থল রাজবংশ বলিয়া উলিখিত হইয়াছে । 
স্বর্গীয় কৈলাসচন্ত্র (সিংহ মহাশয়ও তাহার রাজমালায় এই প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন :-_ 
“আদিশুরের বংশধর বিশ্বস্তর শুর মিথিল! প্রদেশ শালন করিতেছিলেন” ইত্যাদি ( রাজমালা, 
৩৯২ পৃঃ )। আনন্দনাথ রায় মহাশয় তাহার “বারভূঞ1৮ নামক পুস্তকে (১৪৭ পৃঃ) 
লিখিয়াছেন, “এই স্থলে যে আদিশৃরের কথা লিখিত হুইল, তিনি বঙ্দেশের নৃপতি আদিশুর 
নহেন, ইনি মিথিলার ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত |” 

মিথিলার রাজবংশের তালিকা এইরূপ :-- 

১। আদিশুর ২। বিশ্বস্তরশৃর ৩। গণপতি ৪| নুরানন্দ থা ৫।| বিদ্ানন্দ 
খা ৬। বিজয্ন ঠাকুরতা ৭। রামভত্র কর্ণুর ৮। হরিদাস ৯| কৰিকীত্ডিরশূ 


১১২৩ বৃহৎ বত 
১০ | কৃষঞ্জরাম ১১। ইন্দ্রনারারণ চৌধুরী ১২। নরোত্তম ১৩। রামরতন ১৪। গোপাল- 
কৃষ্ণ ১৫। নন্দকুমার ১৬। যতীন্ত্র (বিস্তমান)। নবম সংখ্যক কবিকীত্তিশুরের অন্ত পুত্র 
রাঁজ। গ্রসাদনারায়ণ রায়ের প্রপৌত্র রাজেন্ত্রনারায়ণের সঙ্গে মুসলমান জমিদার ইছ। চৌধুরীর 
যে যুদ্ধ হইয়াছিল সেই প্রসঙ্গে পচৌধুরীর লড়াই” নামক পল্লীগীতিকা রচিত হইয়াছিল। উক্ত 
গ্লীতিকাখানি স্থলে স্থলে অশ্লীলতা-দোষে ষ্ট প্রমাণিত হওয়াতে বিচারালয় হইতে তাহা! 
নিবিদ্ধ হইয়! যায়। সম্প্রতি বহু সন্ধানে আদি গীতিকাটি আমি সংগ্রহ করিয়াছি এবং 
তাহা কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয় প্রকাশ করিয়াছেন ( ূর্বববঙ্গ-গীতিকা, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, 
২৯৫-৩৭৮ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য )। প্রাচীন রাজাদের অধঃপতনের সময় তাহাদের রাজত্ব কিরূপ 
নৈতিক নরককুণ্ডে পরিণত হয়_-এই গীতিকা তাহার জাজলামান নিদর্শন । তথাপি এই 
গীতিকায় তাৎকালিক নোয়াখালী-সমাজের যে চিত্র উদাটিত হইয়াছে,_তাহ! পল্লীকবির 
কল্পনামিশ্রিত একখানি এরতিহাদিক পট । 

নিথিলাধিপতি শুররাঁজীর! বঙীয় রথুনন্দনের ব্যবস্থা মান্ত করেন নাই। তাহাদের 
বংশধরেরা এখনও বাচস্পতি মিশ্রের ব্যবস্থা অনুসারেই দশক্রিয়৷ করিয়া থাকেন। আনন্দনাথ 
রায় মহাশয় লিখিঘ্াছেন, “এই বংশের গুরুপুরোহিতেরা সকলেই মৈথিল ব্রাহ্মণ বলিয়া 
পরিচয় দেন” (বারভূঞা, ১৫7 পৃঃ)। ভুলুয়ার শুরেরা কায়স্থকুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, 
তাহারা প্রথমে বঙ্গীদ কায়স্থ ছিলেন না। তেলিহাটী ও ভুলু্ণ' সম্পর্কে ঘটক কারিকায় 
উক্ত হইয়াছে__ 


“গঙ্গায়া: পূর্ববভাগে চ ব্রহ্দপুত্রন্ত পশ্চিমে । 
ইচ্ছামত্যা দক্ষিণেষু বিশাখাস্থ তহুত্তরে ॥ 
কায়স্থ! অত্র বৈনস্তাঃ () ভির্দেশনিবাসিনাম্‌। 
ভূলুয়া-তেলিহাঁটীয়ৌ শূরাদিতে। প্রশত্তকৌ ॥” 


আমর! শুর-বংশের যে তালিকা দিয়াছি তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ । উত্তরকালে রাজাদের 
জ্ঞাতিগো্ঠী এত বাঁড়িয়। গিয়াাছিল ষে ১৭২৮ খুষ্টাঝে ভূলুষ়া রাজ্য ১৪টি অংশে বিভক্ত 
হইয়াছিল, সুত্রাং ইছার! শেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক এক রাজার 
বনু ভ্রাতা হওয়াতে এই তালিকা একাত্ত জটিল হইয়! পড়িয়াছে। আমর! যতীনবাবুর 
নিকট হইতে যে বংশলত! পাইয়াছি তাহ! তাহারই পূর্বপুরুষদের শীখা অবনমন করিয়! 
লিখিত হইয়াছে । আমর! “্রাজমালার” ( ত্রিপুরার ) প্রাচীন পুথি হইতে জানিতে পারিয়াছি 
যে নোয়াখালী বা এুলুঝ্৷ রাঁজ্য এক সময়ে ত্রিপুরেশ্বরগণের সাম্রাজ্যতুক্ত ছিল। কিন্তু 
ভিপুরা-রাজ-বংশের এক রাজাকে হত)" করিয়া যখন উদয়মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ 
করেন, তখন তুলুয়া স্বাধীনতা! ঘোষণা করে। প্তুর্ভিনাগায়ণ নামে শুর জমিদার | নুপমান্ে 
বসে সে যে ভুনুয়। মাঝার ॥ পূর্বপুরুষ তার জিপুর সঙ্গে মিলে। নাহি মিলে উদয়মাণিক্য 
রাজ্য কালে।॥” সুতরাং দেখা যাইতেছে__ছর্মভনারায়ণ নামে শুরবংশীয় এক ব্যক্ধি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ভুলুয়া বা নোয়াখালী ১১২১ 


বৃপতির যোগ্য মর্ধ্যাদদায় ভুলুয়াতে প্রতুত্ব করিতেছিলেন। ভূলুয়ার পূর্ব্ষ পূর্ব শ্বামীরা 
ভ্রিপুরাধিপের অভিষেককালে সেই রাজদরবারে সামস্তরাজরূপে উপস্থিত হইতেন। কিন্ত 
ছু্ভিনারায়ণ উপস্থিত হন নাই। পরস্ত তিনি বলিয়া পাঠান প্রাজবংশ মারিয়া তুমি উদয়- 
মাণিক্য । আমিও ভুলুযা-রাজ তৃমি সমকক্ষ ॥” ( রাঁজমালা, অমর খণ্ড ।) 

ত্রিপুরেশ্বর উদয়মাণিক্য এই উত্তর পাইস্ছ! ক্রোধে জলি! উঠিলেন, কিন্তু নানা কারণে 
তিনি সামরিক অভিযান করিয়! ভুলুয়া আক্রমণ করিতে পারিয়! উঠিলেন না। অমরমাণিক্য 
রাজ। হইয়াই ভুূলয়ায় পুনরায় দূত পাঠান, কিন্তু ছুর্মভনারাম্থণের উত্তর এবার আরও প্রগল্ভ | 
শত্রিপুরেশ্বরের] আমার অধীন, আপনার সেই সিংহাসনে দাবী নাই।” এবার অমরমাণিক্য 
আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না । তিনি এবার স্বয়ং তাহার চাঁরি পুত্র সহ ৩৬,০০০ 
সৈন্ত লইয়া! তুলুষ্বায় রওন! হইলেন। সঙ্গে রাজার শ্ঠালক ছত্র-নীজির এবং উজির সিংহ- 
সরব নারায়ণ সেনাপতি হইয়া চলিলেন। পথে রাজা মহানমারোহে কালীপুজা করিয়া 
ভুলুয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সৈস্তের! ভুলুয়। লুট-পাট করিতে লাগিল। এদিকে 
ভুলুম্বাপতি ছূর্লভনারায়ণ স্বয়ং মাত্র তিন শত অশ্বারোহী সৈহ্ত লইয়! রণক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইলেন, তাহার অধিকাংশ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্ত পাঠান বংশীদ্ঘ | ব্রিপুরেশ্বরের সঙ্গে 
ইহার! আটিয়া উঠিতে পারিল না । এই যুদ্ধে অমরমাণিক্য ছুর্লভনারায়ণ ভ্রমে এক ব্রাহ্মণ 
সেনাপতিকে গুলি দ্বার। হত্যা! করিয়। প্রায়শ্চিন্ত করিয়াছিলেন । ভুলুন্ব জয় করিয়া অযর- 
মাঁণিক্য বাকল! হইয়| ত্রিপুরায় ফিরিয়। আমিলেন। ১৫৭৮ খৃষ্টাবে ভূলুয়। ত্রিপুরেশ্বরের 
সাআাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল-_ভুলুয়াযম বলরাম শুর প্রতিষিত হইলেন। সেই বৎসরই 
অমরমাণিক্য যে বিশাল অমরদীঘি খনন আরম্ভ করাইয়াছিলেন-_সেই কাধ্য সমাধ! করিবার 
জন্য বঙ্গদেশের প্রীয় সমস্ত দেশ হইতেই রাজার! মজুর পাঠাইয়! ত্রিপুররাজের আহুগত্য 
স্বীকার করিয়াছিলেন। ভূলুয়াধিপ বলরাম শূর এই উপলক্ষে এক হাজার মজুর পাঠাইয়া 
ছিলেন। ১৫৮১ থৃষ্টাব্ে তিন বৎসরে এই দীখির খননকার্ধ্য সমাপ্ত হইম্াছিল। ছুর্নভ- 
নারায়ণকে পরাস্ত করিয়া অমরমাণিক্য বাকৃলা দখল করেন_ সেই সময়ে অর্থাৎ ১৫৭৮ খৃষ্টান 
বাকৃল! কন্দ্পরায় শাসন করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ ভুলুগার যুদ্ধের পর এই রাজ্য হইতে 
জুগীদিয়া ও দীদড়! এই ছইটি পরগনা ম্বতত্ত্র হইয়া যায়। তোদড় মল্ল এই তিন 
স্থানের রাজন্ব এই ভাবে নির্দেশ করিয়াছিলেন, ভুলুয়ার রাজস্ব ১৩১৩১,৪৮* দাম 
জুগীদিয়'_৫১১২১০৮* দাম | ধীদড়া-_৪,২১,৩৮০ দাম। 

বিশবস্তরশুর হইতে লক্ষমণমাণিক্য ৭ পুরুষ। কথিত আছে বিশ্বস্তরশূর ১২০২ খৃষ্টাবে 
ভুলুয়ায় রাজপাট স্থাপন করেন। লক্মণমাণিক্যের বংশাবলী কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় 
তাহার রাজমালায় এইরূপ দিয়াছেন :_-১। বিশ্বস্তর ২। গণপতি ৩। স্ুরানন্দ 
৪। দেবানন্দ ৫1 কবিচন্ত্র ৬। রাজবললপভ ৭। লক্ষ্মণমাণিক্য। 

আমরা ত্রিপরার সু প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রাজমাল! হইতে দেখাইয়াছি, ১৫৭৮ থুং অব বাকৃলার 
রাজা কন্দর্নারারণ ত্রিপুরেশ্বর কর্তৃক বিজিত হন, এবং তিনি ভুলুম্বার রাজা হূর্লভনারায়পের 


বৃহৎ বঙ্গ/৭৬ 


১১২২, বৃহত্ বে 


সমসামগ্লিক। কন্দর্পনারায়ণ ঘখন যুবক, তখন ছুর্নভনারায়ণ বৃদ্ধ_-এরপ অনুমান করিবার কারণ 
আছে, লক্্ণমাণিক্যের সঙ্গে কন্দপঁ-পুত্র রামচন্ত্রেরই সংঘর্ষ হইয়াছিল। সুতরাং লক্ণমাণিক্য 
১৩০০ থুষ্টা বা তৎসন্নিহিত কোন সময় বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইনি মগ ও পর্তগীজ 
দন্ুদিগকে বিশেষভাবে দমন করিয়াছিলেন এবং ইহার বীরত্বে বিশেষ খ্যাতি শোন! যায়। 
কোন কারণে বাকৃলাধিপতি কন্দর্পরায়ের পুত্র রাষচন্দ্রের সঙ্গে লক্ষষণমাণিকোর মনোমালিন্য 
ঘটিয়াছিল। তাহাব ফলে লক্ষমণমাণিক্যকে রামচন্দ্র (প্রতাপাদিত্যের জামাত| ) অতি নিষ্ঠুর 
ভাবে হত্যা করেন। * রামচন্দ্র ভুলুয়ার রাজাকে অতিশয় আদর ও সম্মান দেখাইয়া প্রীতির 
অভিনয় করেন। সরল লক্ষ্মণমাণিক্য তাহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়! রামচন্দ্রের রাজকীয় কোষ- 
নৌকায় উপস্থিত হইলে বিশ্বাসঘাতক বাকৃলা-( চন্ত্রধীপ) নরেশ তাহাকে স্বীন্ধ রাজধানীতে 
আনিয্। তাহার সেনাপতি রামাই মাল (রামমোহন সিংহ--উজিরপুরনিবাসী কান্বস্থ) ও 
অপরাপর লোক দ্বারা লোমহ্্ষণ বিশ্বাসঘাতকতাপুর্ব্বক নৃসংশভাবে হত্যা করেন। লক্ষ্ষণ- 
মাণিক্য শুধু বীরাগ্রগণ্য ছিলেন না. তিনি সুকবি ও পণ্ডিত ছিলেন। তদ্বচিত সংস্কৃত 
নাটক বিখ্যাত বিজয় মধ্য-যুগের বঙ্গের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। অর্জুন কর্তৃক কর্ণ বধ__ 
এই নাটকের বিষয়। দখিত আছে রামচন্দ্র শৃঙ্খলিত অবস্থায় নিরন্ত্রভাবে যে তালবৃক্ষের 
সঙ্গে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহ! স্বীয় পৃষ্ঠের আঘাতে ধরাশায়ী করিয়াছিলেন (ব্রজনুন্মর- 
বাবুর চন্ত্রত্বীপের ইতিহাপ দ্রষ্টব্য) এবং তিনি যুদ্ধ কালে যে বন্দ পরিতেন__তাহার ওজন 
এক মন ছিল। 

লক্ষমণমাণিক্যের পুত্র বলরামশূরের কথা আমর! পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি 
ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের আম্গগত্য স্বীকার করিয়া অমর-দীঘির খনন কালে মজুর পাঠাইয়া 
সাহায্য করিয়াছিলেন। 

রাজ! রুদ্রনারায়ণের পদ্ধী শশিমুখার শাসনকালে ভুলুয়। তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়; ইহা? 
ষোড়শ শতাবীর কথা । তৎপরে এই প্রদেশ ১৪টি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়। এই ভাবে 
রাজ্যটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভৃন্বামিগণের শাসনাধীন থাকিয়! ক্ষীন্বমাণ হয়। এখন এই বংশের ধাহার! 
আছেন, তাহারা মধ্যবৃত গৃহস্থ মাত্র। সেই বীর প্রবর লক্ণমাণিক্য-_যিনি মগদিগকে 
জয় করিয়া নান! যুদ্ধে স্বীয় বীরত্ব ও শৌর্য্যবীর্যা দেখাইযাছিলেন,__-যে শ্রুতকীর্তি 
রাজ ছুর্লভনারায়ণ ব্রিপুরেশ্বর উদয়মাণিকা ও অমরমাণিকাকে স্পন্ধিত উত্তর শ্বারা অসম- 
সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন,__যে রাজ! ১৬৬১ থুষ্টাকে গোলনাজদিগের টের-হিলিং 
নামক বৃহৎ জাহাজ জলমগ্র হইলে তদারোহিগণকে অশেষ আদর-মাপ্যায়ন করিয়া 
উৎসাহিত কবিয়াছিলেন,_-এবং খবীহাকে ওলন্দাজ কাণ্তেন *বোলোয়ার” (ভূলুয্ার ) প্রিন্স 
নামে অভিহিত করিয়াছিলেন- লই সনামধন্ত মহামান্য রাজাদের ভূলুয়া এখন আর নাই-_ 


* আনন্দনাথ রায় মহাশর এই তত! বিশ্বাস করেন না, কিন্ত এই ঘটনার প্রধাদ এত ব্যাপক এবং 
সাময়িক নানা গ্রন্থে উল্লিখিত যে রামচন্ত্রকে এই অভিযোগ হইতে নিষ্কাতি দেওয়।র চেষ্টা বিফল। 


বলের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ন্ুুন্দরবন ১১২৩ 


এখন উহা? সন্দীপ, সিদ্ধি, হাতিয়া প্রভৃতি ৪৮টি দ্বীপের সমষ্টাকত নোয়াখালী জেলায় পরিণত 
হইয়াছে। বাবুপুরে এই বংশের রাজাদের বিশাল কামানটি পড়িয়া থাকিয়া! ইহাদের পূর্ব 
গৌরবের কথ্চিৎ পরিচয় দিতেছে এবং “শৌধুরীর লড়াই* নামক পল্লীগীতিকার বর্ণনা 
রাজবংশের অধঃপাতে যাওয়ার চিত্র গ্রাম্য-করনাম সঙ্জিত করিয়! আমাদিগকে উপহার দিয়] 
বুঝাইতেছে_-কি কি দোষে রাজলক্দ্ী বিচলিত হইয়! চলিয়া যান | 

“ভুল হুয়া" শব্দ হইতে ভুলু্ধা নামের উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ গন্পগুজব পলীবৃদ্ধগণ শুনাইয়া 
থাকেন, এগুলি নিতান্তই বাজে বলিয়া বোধ হয়| কোন প্রমাণ না পাইয়। একটা শব্দ হাতে 
পাইলেই ইহার! উহা! নিংড়াইয়া ষথাপাধ্য এতিহাণসিক রস দোহন করিতে থাকেন-_এরূপ 
দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া গিয়াছে । 


পশওদস্ণ পল্িচ্জ্ছেদ 
স্বল্পরবণ 


ভূতভ্রব্দিগণের মতে সুন্দরবন অঞ্চল সম্প্রতি সমুদ্র হইতে শির উত্তোলন করিয়াছে। 
কিন্তু ভূতত্ববিদ্গণেপ এই “সম্প্রীতির” অর্থ লক্ষ লক্ষ বংসর,-_ম্থৃতরাং এঁতিহাসিক 
আলোচনার সময় তাহাদের মতামত ধর্তব্যের মধ্যে নহে। 

এ পর্যান্ত যতটা জান গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় স্থন্গরবন অঞ্চলের পশ্চিম দিকৃটাই 
খুব প্রাচীন। এই খানেই সুপ্রাচীন কপিল শ্টীর্ঘ। ডারমণ্ড হারবার মহকুনার অন্তর্গত 
মথুরাঁপুর থাঁনাগ অধীন ২৬ নং লাট কন্কপ-দীঘির পশ্চিমে রায়-দীঘির পশ্চিম তীরে ভাটার 
সময় প্রায় ১৮ দট মাটীর নীচে প্রাচীন গৃহাদির ভিত দুষ্ট হয়--তাহার ইট খুব বড় বড়, 
মৌধ্য-যুগের ইটের স্তায়। সেখানে বহু স্থবৃহৎ দেব-বিগ্রহও পাওয়া গিয়াছে বলিয়! 
শুনিয়াছি। কোপ প্রাকৃতিক বিপ্লবে এ সকল স্থান ডুবিয়। যাওয়াতে তাহারা ভূগর্ডে 
নিমজ্জিত হইয়াছে । পূর্বোক্ত স্থান ছাড়া স্থন্দববনের অন্তান্ত অঞ্চলেও এরূপ প্রাচীন 
ইটের নিদর্শন পাওয়া গিক়্াছে। এ সকল স্থান খাত হইলে বঙ্গদেশের প্রাচীন 
ইতিহাসের নূতন আরও অনেক সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। 

রামায়ণের বালকাগু ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ে আমরা নিয়বঙের নাম “রসাতল” রূপে 
দেখিতে পাই। মহাভারতে ( বনপর্ধ্ব, ১১৪ অঃ) দৃষ্ট হয়, অর্জুন তীর্থষাত্রায় বাহির হইয়া 
গঙ্গামাগর-সঙ্গমৈ অবগাহন করিয়াছিলেন। পদ্মপুরাণে বণিত 
আছে--এই সাগরসঙ্গম অঞ্চলে স্ুষেণ নামক এক রাজ। প্রাচীন 
কালে রাঁজত্ব করিতেন। তাহার সভায় আগত প্রক্ষঘীপস্থ দীপাস্তী নগরীর রাজা গুণাকরের 
কন্তা ( তালধবজ নগরের রাজপুত্র মাধবের পরী) সুলোচনা পুরুষ-বেশে “বীরবর” নাম ধারণ 


পুরাতন্ব। 


১১২৪ বৃহ বঙ্গ 


পূর্বক ভীমনাদ নামক এক প্রকাণ্ড গপ্ডার বধ করিয়াছিলেন ( পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, 
৫ম অধ্যার়)। কালিদাস রঘুর দিপ্বিজয় উপলক্ষে নিয়বঙ্গের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে 
দেখ! যায়, এ সময় এ দেশেবাসিগণ নৌধুদ্ধে বিশেষ পরাক্রম প্রদর্শন করিতেন। 

পাল রাজত্ব কালে, গোপাল দেবের রাজত্বের প্রথম ভাগেই এই নিম়বঙ্গ তাহাদের 
দখলে আপিয়াছিল বলিয়! মনে হয়। দেবপালের তাত্রলিপিতে দৃষ্ট হয় গোপাল-সাগর 
পর্যাস্ত অধিকার করিয়া “তাহার পর আর কোন ভূভাগ নাই'-_এই জন্তই তাহার রণকুঞ্জর- 
দিপকে মুক্তি দিয়াছিলেন। এই সাগর পর্য্যন্ত ধরিত্রী অবশ্তই নিমনবজের শেষ সীমাকে 
বুঝাইতেছে। গোপালের পুত্র ধর্মপাল তাহার ভৃত্যদিগকে পর্যন্ত সাগরভীর্থে অবগাহনের 
সুবিধা প্রদান করিয়। তাহাদের পুণ্যার্জনের সহায়ক হইয়াছিলেন (দেবপালের নালন্দা- 
তাত্রলিপি )। 

২৪-পরগন! জেলার ১১৬ নম্বর লাটে ১০* ফুট উচ্চ একটি ভাঙ্গা দেউল আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। উহা সরকার বাহাছবর মেরামত করিয়াছেন । মেরাযতের পুর্করে ও পরের 
ছুইখাঁনি ছবি দেওয়া হইল। এই মন্দিরের নাম "জটার দেউল,” ইহার নিকটে কিছুদিন 
পুর্বে একখানি তাম্রপট পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে লিখিত আছে, ৯৭৫ থুষ্টাবে (৮৯৭ শকে ) 
জন্নচন্্র নামক কোন রাজ! কর্তৃক এই মন্দির নিম্মিত হইয়াছিল। বিক্রযপুরের চন্ত্রবংশীয় 
রাজাদের কথা আমরা ইতিপূর্ক্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কেহ কেহ অনুমান করেন 
জয়চন্দ্র সেই চন্ত্রবংশীয় রাজাদের স্বগণ। এই বংশের ত্রৈলোক্যচন্ত্র, শ্রীচন্দ্র, মাণিকচন্ত্ 
ও গোবিন্দচন্ত্র সম্বন্ধে এখনও অনেক আলোচন1 চলিতেছে । 

সুন্দরবন ও তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহে আরও কতকগুলি এঁতিহাসিক নিদর্শন পাওয় 
গিয়াছে, তাহা গুপ্তযুগের। তন্মধ্যে কালীঘাটে প্রাপ্ত গুপ্তমুদ্রা (737151) 71 25600) 
(38691980901 100151) 00118--4811810) ] সড11) খুলনা জেলার ভরতভায়নার স্তুপ 
(410055%1 10900০16) 81910901000] 9816৮ ০01 10018 00: 1921-82১ 19. 76 )১ ২৪- 
পরগনাব অন্তর্গত জয়নগর থান'র অধীন কাশীপুর ও সরিষাদহ গ্রামে প্রাপ্ত সূর্য্য ও নৃসিংহ- 
মুর্তি এবং মথুরাপুর থানার অধীন ১১৪ নম্বর লাট গোবিন্দপুর গ্রামের শিবমন্দিরের 
ভগ্নাবশেষ উল্লেখযোগ্য । 

কতকগুলি পুরাকীন্তির নিদর্শন গুপ্তযুগের পূর্বসমস্বের প্রতিও ইঙ্গিত করে। ২৪- 
পরগনা জেলার উত্তরাংশে বেড়া টাপা ও জাক্রা শ্রামের খুঃ পৃঃ ১ম ও ২য় শতাবীর কয়েকটি 
9620169 3881 এবং 1১017014087 মুদ্রা উল্লেখযোগ্য | উক্ত বেড়া চাপা গ্রামে 
চন্দ্রকেতুর গড় ও বরাহমিহিরের বাটা নামক ছুইটি সপ হইতে বহু প্রাচীন ইষ্টক ও 
পৌঁড়া মাটার দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গভর্নমেণ্ট প্রত্বতত্ব-বিভাগের পূর্ক-চক্রের 
অধ্যক্ষ মহাশয় এ সকল নিদর্শন পরীক্ষা) করিয়া এ স্থানটিকে প্নিম্নবঙ্গের সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন স্থানগুলির অন্যতম” বলিয়! নির্ঘেশ করিয়াছেন (400981181০6, 4100022010510%1 
১9৬০১ 01 [001% (০: 1957-28, 0), 1099)। 


বজের প্রাদেশিক ইতিহাস- হ্ন্দরবন ১১২৫ 


লক্মণসেনের সুন্বরবন ও দক্ষিণ-গোবিন্দপুরের তাআ্শাসন হইতে জানা যায়, 
সুন্দরবন ও তৎসন্সিকট প্রদেশ পৌগু,বর্ধন-তুক্তির অন্তর্গত খাড়িমগ্ডলের অধীন ছিল। 
তাত্রশাসনে উল্লিখিত "বেতড় চতুরকের” নাম হাওড়ার অন্তর্গত বেতড় গ্রামের নাম হইতে 
এবং খাড়িমগ্ুল ২৪-পরগনার খাড়ি গ্রামের নাম হইতে হইয়াছিল। (বাঙ্গলার ইতিহাস, 
রাখালবাবু প্রণীত, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৩৫ )| 

জয়নগর-মজিলপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয় সুন্দরবনের ইতিহাস উদ্ধার- 
কলে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন । তিনি এ সম্বন্ধে ইংরাজী ও বাঙগলায় বহু প্রবন্ধ ও 
পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন এবং প্রাচীন শিল্পনিদর্শনগুলি সংগ্রহ করিয়! স্বয়ং একটি 
দুর্ভ চিত্রণালা স্থাপন করিয়াছেন; এই সন্দর্ডটি মূলতঃ তীহারই সাহায্যে লিখিত 
হইল। 

সম্প্রতি স্ন্রবনের “খাদি মণ্ডলের পূর্বভাগে “পাথর প্রতিমা” নামক পল্লীর নিকটে 
একখানি তাআশীসন আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহা ১১৯৬ থুষ্টার্ধে (১১১৮ শকে ) বাসদের 
নামক কা্ণশীখার এক ব্রাঙ্গণ-বটুকে ভূমি-দানপত্র | তাত্রপটে শকাব্ধা উৎকীর্ণ হওয়াতে 
কালসম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত প্রমাণ পাইতেছি যে, মুসলমান-বিজয়ের অব্যবহিত পুর্বে সেন- 
রাজারা মার থাদিমগ্ডলের অথণ্ড অধিপতি ছিলেন না, যেহেতু এই শাসনে স্পষ্টরূপে লিখিত 
হইয়াছে যে তৎসময়ের সার্বভৌম সম্রাটের (সেন রাজার ) বিদ্রোহী অযোধ্যাগত শ্রীশ্রী 
(অস্পষ্ট) মহামাগুলিক পালৌপাধিক কোন রাজ! এই স্থান শীসন করিতেছিলেন। পপাথর 
প্রতিমা” পল্লীর অনতিদূরে এক বৃহৎ মন্দির ছিল, এবং তথাকার চতুঃপার্থে এত পাথর ও 
প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, যদ্দারা সহজেই অনুমিত হয় যে এক সময়ে এ স্থানটি 
একটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল। উক্ত পালরাজার সামস্ত-রাজ মড়ম্মন পাল এই ভূমি দান 
করিয়াছিলেন। ভাম্শীসনখানির প্রতিলিপি, ইংরেজী অন্ুবাদ ও ততসন্বন্ধীয় অপরাপর বিবরণ 
ইত্ডিয়ান এসিয়াটিক কোয়াটালিতে (দশম সংখ্যা, ২ জুন, ১৯৩৪ খুঃ) অধ্যাপক ডাক্তার 
বিনয়চন্দ্র সেন, এম. এ. পি এচ. ডি. (লগ্ন) এবং শ্রীযুক্ত দেব্প্রসাদ ঘোষ প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

১৪৬৫ থুষ্টান্বের সন্গিহিত কোন সময়ে সুলতান রুকুুদ্দিন বরাকের রাজত্বকালে 
দক্ষিণ দেশটা মুসলমানদের দ্বার সম্পূর্ণরূপে অধিরুত হইয়াছিল। তৎপুর্ব্বে সেনরাজগণের 
বংশধরগণ বহু চেষ্টায় হিন্দু অধিকার তথায় কথঞ্চিৎ রক্ষা করিয়াছিলেন। মুসলমানদের 
সময়ে দক্ষিণ বঙ্গের প্রসিদ্ধ গ্রামগুলির উল্লেখ বহু প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায়! কথিত 
আছে মহাপ্রভু কুলীন গ্রামটিকে এত ভালবাসিতেন যে তিনি এ গ্রামের কুকুরটিকে 
নিজের অন্তরঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। এই কুলীন গ্রামেই ভাগবতের অনুবাদক মালাধর 
বন্, গুণরাজ খাঁ, রামানন্দ বন্থ ও অপরাপর বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন, এক সময়ে এই অঞ্চলে 
রামানন্দ খা অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। 

আকবরের সময়ে সুন্নরবন অরণ্যবহূল হওয়াতে কর আদায়ের অযোগ্য ছিল (/)96০01- 


১১২৬ বৃহ বঙ্গ 
£06৮811, 0180 দ110) 1). 427) | এই সময়ে ফিরিঙ্জির অত্যাচারে এই অঞ্চলের অনেকস্থান 
জনশৃন্ঠ হইয়াছিল । 


এই পুস্তকার্ শ্রীযুক্ত কালিদাস দর্ত মহাঁশয়ের লিখিত সন্দর্ড 
স্বন্দরবনের সংক্ষিপ্ত এতিহাসিক বিবরণ 


বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত পন্থলময় অসংখ্য বৃক্ষগুল্-সমাচ্ছাদিত নদীবহুল বিস্তীর্ণ 
ভূভাগ স্থন্রবন নামে প্রসিদ্ধ এবং বর্তমান সময়ে বাখরগঞ্জ, খুলন! ও ২৪-পবগনা এই 
তিনটা জিল।র অস্তর্গত। পূর্বে ইহা উত্তরে মুসলমান আমলের পরগনাগুলির শেষসীম 
হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাঁগর, ও পশ্চিমে হুগলী নদীর মোহান হইতে পূর্বদিকে মেঘনার 
' মোহানা পধ্যস্ত বিস্তৃত ছিল। বিগত উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্তকাল হইতে ইংরাজ 
গভর্নমেন্টের চেষ্টায় এই প্রদেশের হাসিলকার্ধ্য আরম্ভ হইয়! এখনও চলিয়াছে, এবং 
তাহাব ফলে ইহা বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। 

ভূতন্ববিদ্গণের সিদ্ধান্ত হইতে অনেকে স্থির করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের এই অংশ 
খুব প্রাচীন স্থান নহে, এবং অন্নকাল হইল সমুদ্রগর্ভ হইতে উখিত হইয়াছে । কিন্ত 
ভূতন্ববিদ্গণ যে লক্ষ লক্ষ বংসরের কথা বলেন এবং তাহাদের নিকট যে দেশ খুব নূতন, 
এরতিহাসিকের নিকট তাহ! যে গুব পুরাতন সেকথা তাহার! এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার সময়ে 
মনে রাখেন না। ভূতত্ববিদ্গণের অনুসন্ধান হইতে ইহাও জানা যায় যে স্ুদূব অতীতকালে 
ভূমি নিমজ্জিত হওয়ায় এই প্রদেশের প্রাচীন ভূসংস্থানের বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, 
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উহা৷ ব্যতীত এখানকার নানাস্থানে, অবণ) হাসিলেব পর, অরণ্যমধ্য হইতে ও পুক্করিণী 
প্রভৃতি খননকালে ভূগর্ভ হইতে, যে সফল মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, ইষ্টকন্তুপ, গড়, মজা! পুফরিণী 
তাজপট্রলিপি ও প্রন্তরমূর্তি প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে 
সেইগুলি হইতেও বুঝ) যায় যে বঙ্গদেশে মুখলমান আগমনের পুর্বে গুগ্ু, পাল ও সেন- 
রাজগণের রাজত্বকালে এখানে বছ সমৃদ্ধ জনপদ বিদ্যমান ছিল (যশোহর-খুলনার ইতিহাস, 
১ম খণ্ড, শ্রীস্তীশচন্ত্র মিত্র)1 1076 4১001910069 0£ 1107) 9৮67)-ড ৪৪০ 3500500508, 
8170 11)6 9000971)8%75,. 137 18110891098) উ816001518565101) 39010/18 
[1 0002718]01)8 [305. 8, 4 ৪00 5 এবং পুরাতন গ্রন্থাদি ও এ সকল পুরাকীন্তির নিদর্শন হইতে 
প্রতিপন্ন হয় যে সুন্দরবনের পশ্চিমাংশ প্রদেশই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থান এবং তথায়ই 
সভ্যতালোক সর্বাগ্রে প্রকাশিত হইম়নাছিল। পুণ্যতোয়! ভাগীরথী নদী হ্গদ্ূর অতীত 
যুগ হইতে এখানে সাগরসলিলে আয্মবিসঞ্জন ধরাঘ় বছু প্রাচীনকাল হইতেই কপিল 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ সুন্দরবন ১১২৭ 


মুনির আশ্রম ও গঙ্গাসাগর-সঙ্গম তীর্থরূপে এই প্রদেশ প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমান সময়ে ইহ! 
২৪-পরগন1! জেলার অন্তর্গত। এখানে ভায়মণ্ড হারবার মহকুমাব্র অস্তভূক্ত মথুরাপুসস 
থানার অধীন ২৬ নম্বর লাট, কঙ্কণ-দীঘির পশ্চিমে, রাঁয়দীঘি নদীর পশ্চিমতীরে, ভাটার সময়ে 
প্রায় ১৮ ফুট মাটির নিয়ে মৌর্য্যযুগের ইষ্টকেব স্ঠার খুব বড় বড ইষ্টকনিল্মিত প্রাচীন গৃহে 
ভিত্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। নদীতে কক্কণ-দীঘির কিয়দংশ ভাঙ্গিয়! যাওয়ায় এঁ্বপ 
ভিত্তির ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। স্থন্দরবশের অন্তান্ত অংশেও তূগর্ভে এইরূপ 
প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে । ভূমি-নিমজ্জনের জন্যই যে এঁ সকল 
প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ এরূপে ভূগর্ডে নিহিত হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
কখনও এতদঞ্চলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খনন আরম্ত হইলে হয়তো এ সকল পুরাকীর্ডির 
নিদর্শন আবিষ্কৃত হইযণ সুন্দরবনে গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীত ইতিহাসের উপর আলোকপাত 
করিতে পারে। 


পৌরাণিক গ্রন্থে সুন্দরবন 


প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে রামায়ণেই সর্বপ্রথম গঙ্গাসাগর-সঙ্গমৈর উৎপত্তির কথা বণিত 
আছে । কিন্তু উহ্ভাতে “রসাতিল” নামে নিক্নবঙ্গের উল্লেখ ব্যতীত অন্ত কোনরূপ পরিচয় 
নাই ( রামাধণ, বালকাওড, ত্রিচত্বারিংশ সর্গ )। রামায়ণের পরে নিয়বঙ্গের পরিচয় আমরা 
সর্বপ্রথম মহাভারতে প্রাপ্ত হই। উহাতে দেখা যায় যে তৎকালে নিম্নবঙ্গে ভাগীরথী 
নদী বহুসংখ্যক শাখার বিভক্ত ছিল। অজ্জুন তীর্ঘযাত্রায় বহির্গত হইয়া গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে 
আসিয়। এ সকল নদীর মধ্যে অবগাহন করত কলিঙ্গ দেশাস্তর্গত বৈতরণী-তীর্থাভিমুখে 
গিয়াছিলেন ( মহাভারত, বনপর্ব» ১১৪ অঃ )। 

মহাভারত ব্যতীত অনেকগুলি পুরাণেও গঙ্গাসাগর-সঙ্গম তীর্থের কথা দেখিতে পাওয়া 
যায়। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে উক্ত তীর্থক্ষেত্রে এরু বিস্তৃত জনপদ ছিল এবং স্থষেণ 
নামক একজন চন্দ্ববংশীয় রাজা তথায় রাজত্ব করিতেন। তীশহ্াার সভায় আগত প্রক্ষদ্বীপস্থ 
দীপান্তী নগরীর রা গুণ1করের কন্তা ও তালধ্বজ নগরের রাজপুত্র মাধবের পদ্ধী স্থলোচন। 
পুকুষবেশে বীরবর নাম ধারণ করিয়া ভীমনাদ নামে এক গগণ্ডার বধ করিয়াছিলেন 
( পদ্মপুরাণ, ক্রিরাযোগসার, ৫ অঃ)। ইহাতে বুঝা যায় যে পন্মপুরাণে উল্লিখিত গঙ্লাসাগর- 
সঙ্গম স্ুন্দরবনেই ছিল এবং তথায় উক্ত পুরাণ রচনাকালে অরণ্য ও জনপদ উভয়ই 
বর্তমান ছিল। 


এঁতিহাঁসিক যুগে সুন্দরবন 


পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে এ পর্যন্ত এঁতিহাসিক যুগের যে সমস্ত কীর্ডিনিদর্শন 
সুন্দরবনে পাওয়া গিয়াছে সেগুলি সমস্তই গুপ্ত, পাল ও সেন-রাজত্বকালের। তৎপুর্ববর্তী 


১১২৮ বৃহত বঙ্গ 


সময়ের সভ্যতার কোন নিদর্শন এখনও এখানে আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে ইহার সঙ্নিকটে 
২৪-পরগন] জিলার উত্তরাংশে কতকগুলি খুব প্রাচীন পুরাকীত্ডির নিদর্শন বাহির হইয়াছে । 
উহাদের মধ্যে বেড়া্টাপণ ও জাক্রাগ্রামের থৃঃ পৃঃ ১ম ও ২য় শতাব্বীর কয়েকটা 9698৮169 
988] ও 1১০008-00%1060 00109 উল্লেখযোগ্য (09501110659 1986 0£ 90811000798 &0৫ 
00178 1) 00911059010) 01 079 739126178 9910165% 780980--7 30589067159, 
[. 16) উক্ত বেড়া্টীপা গ্রামে চন্্রকেতুর গড় ও বরাহমিহিরের বাটা নামে হুইটা সপ 
হইতেও বহু প্রাচীন ইষ্টক ও পোড়া মাটার দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে । গভর্ণমেণ্টের 
প্রত্ুতত্ব-বিভাগের পূর্ব-চক্রের অধ্যক্ষ মহাশয় এ সকল নিদর্শন পরীক্ষা করিয়া এই স্থানটীকে 
5078 ০? 009 9801680 996090090008 20 [40797 09098] বলিয়। স্থির করিয়াছেন, 
(470008] 891১০:0 41017890102108%] 90৮56 ০1 1001% 10: 1922-23, 2, 109) 

এঁ সকল নিদর্শন ব্যতীত শ্বন্বরবন ও তন্নিকটবন্তী স্থানে যে সমস্ত বেশী পুরাতন সভ্যতার 
নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলি সমস্তই গুপ্তযুগের। তন্মধ্যে কালীঘাটে প্রাপ্ত গুপ্ত-মুদ্রাঁ 
সমূহ (131091) ৯103600050519598 ০1 [00190 00109--411805 70. সড11)১ খুলনা 
ন্জেলার ভরতভায়নার স্তুপ (&0008] 1061)076) 4100590100108] ৩০15৪) ০1 11001% 10) 
1921-8%, 7. 76), ও ২৪-পরগনার অন্তর্গত জয়নগর থানার অধীন কাশীপুর ও সরিষাদহ 
গ্রামে প্রাপ্ত সধ্য ও নৃসিংহমুত্তি ও মথুরাপুর থানার অধীন ১১৪ নশ্বর লাট গোবিন্দপুর 
গ্রীমের শিবমন্দিরের ভগ্রাবশেষ উল্লেখযোগ্য (006 20009110068 01 10087 800 (38 
901)05%71)87715, 15%1109%5 10766) ৬. 7. 5০০196)৮8 10700071008) ০৪. 4 800 5)। 
এই সকল |নদর্শন হইতে বুঝা যায় যে গুপ্ত-রাজত্বকাঁলেও বঙ্গোপসাগর-তীরবর্তী নিয়বল 
সমৃদ্ধ ছিল। এই যুগেই সম্রাট ২য় চন্ত্রগুপ্তের রাজত্বকালে মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব 
হয় (8:07 17150 ০£ 1019, ৮. 3. 9৫107) 1 তিনি রঘুবংশে রঘুর দিশ্বিজয় 
উপলক্ষে নিম্নবঙ্গের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাত্ছে দেখা যায় যে এ সময়ে 'এদেশবাসিগণ 
নৌযুদ্ধে খুবই পারদর্শী ও পরাক্রমশীলী ছিলেন । 


পাল রাজত্বকাঁল 


গুপ্তযুগের অবসানে বঙ্গদেশে মাৎন্তন্তায়ের ফলে পাল-বাজ্যের স্থ্টি হয়। গোপালদেব 
এই রাজ্যের সংস্থাপক। তাহার পুত্র ও পৌত্র- ধর্্পাল ও দেবপালের-_-রাজত্বকালই 
বাঙ্গলার ইতিহাসের গৌরবময় যুগ ! দেবপালের মুঙ্গের ও নালন্দা তাত্রপট্রলিপির তৃতীয় প্লোক 
পাঠে প্রতীয়মান হয় যে সম্ভবত: গোপালদেবের রাজত্বকালের প্রথমভাগেই এতদ্দেশ পাল- 
রাজ্যান্তর্গত হইয়াছিল। উক্ত শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে পাল-নরপতি গোপাল বঙ্গদেশের 
মাতস্তন্তায় দূরীভূত করিয়! সমুদ্রপ্ধ্যস্ত ধরণীমণ্ডল জয় করিয়াছিলেন। সে কারণে আর 
যুদ্ধোস্যমের প্রয়োজন নাই বলিয়! তাহার মদমণ্ত রণকুঞ্জরগণকে বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন 
( গৌড়লেখমালা, অক্ষয়কুমার মৈত্রেক়, পৃ ৪৯১ ট518008 0০0199:-21৯66 ০: 1065 81819। 


বঙ্গের প্রার্দেশিক ইতিহাস__স্ন্দরবন ১১২৯ 


১ ৮ 3০০196718 810092151018, 2৭০. 1১10. 24)। এ শাসন ছুইখানির সপ্তষ শ্লোকে 
দেখা যায় যে গোপাঁলদেবের পুত্র প্রসিদ্ধ নরপতি ধর্মপালদেবের সমভিব্যাহারী ভূত্যবর্গও 
নিয্ববঙ্গে আসিয়া গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে ধর্কর্ম্বের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। 

২৪-পরগন জেলার অধীন স্ুম্দরবনান্তর্গিত প্রদেশে ১১৬ নম্বর লাটে, প্রাচীন নাগর- 
রীতিতে নির্মিত প্রায় ১০০ ফুট উচ্চ একটি ভগ্ন মন্দির অরণ্য মধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
উহার বর্তমান নাম জটার দেউল। কিছুদিন পূর্বে এ মন্দিরের সন্নিকটে ৬খানি তাত্রপট্র- 
লিপি আবিষ্কৃত হয়। তাহাতে দেখ! যায় যে পাল-নাজত্বকালের শেষভাগে, ৯৭৫ থুষ্টাবে 
জয়স্তচন্ত্র নামক জনৈক নৃপতিকর্তৃক উহা নিন্মিত হইয়াছিল (136 ০6 480016726 [1০00- 
[01908 10 [3610281) 12765091005 1)1518102) ০, 1)। এই জয়স্তচন্ত্রকে তাহা! আজিও 
.নির্ণীত হয় নাই। পূর্ববঙ্গে শ্রীচন্্রদেবের যে কয়খানি তাত্রপট্টলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে 
সেইগুলি হইতে বুঝা যায় যে এ সময়ে বঙ্গদেশে চন্দ্রবংশীয় রাজগণও কিছুদিন রাজত্ব 
করিয়াছিলেন (75011607807 967581, 190 111. 85 টব. 0. ১1892010181 
7001191)60 07 68 ড8797001%  1559270)) 9০0186)) 1 জটার দেউল-প্রতিষ্ঠাতা জয়ন্তচক্ত্র 
এই বংশীয় কেহ হইলেও হইতে পারেন । পুরাতন গ্রস্থাদির মধ্যে গোরক্ষবিজয় ও ময়নামতীর 
পুথিতেও উক্ত চক্দ্রবংশীয় রাজগণের কথা আছে ( বঙ্গভাষ৷ ও সাহিত্য, শ্রীদীনেশচন্ত্র সেন, 
৪র্ঘ সংস্করণ, পৃঃ ৫০-৬৩ )। পূর্বোক্ত জটার দেউলের প্রায় ১ ক্রোশ পশ্চিমে ২৬ নম্বর 
লাট, কঙ্কণ-দীঘিতে এক বিস্তৃত জনপদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে যে সকল 
ইঞ্টকত্তুপ ও গৃহের ভিত্তি দেখ যায় সেগুলির ইষ্টফের সহিত জটার দেউলের ইষ্টকের গঠন- 
পদ্ধতির ও আকারের যেরূপ মিল আছে তাহা! দেখিলে এই স্থানটি এ সময়ে সুন্দরবনের 
একটি প্রধান স্থান ছিল বলিয়া বোধ হয় |” 


সেন-রাজত্বকাল 


*“পাল-রাজত্বকালের অবসানে বঙ্গদেশে সেন-রাজত্বের উদ্ভব হয়| বিজয় সেন এই 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাহার পৌত্ব মহারাজ লক্ষণ সেনের সুন্দরবন ও দক্ষিণগোবিন্দপুরের 
তান্ত্শাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে সেন-রাজত্বকালে বর্তমান ১৪-পরগনা জেলার দক্ষিণ- 
পশ্চিমাংশ, যাহা ভাগীরথী-প্রবাহের পশ্চিমে অবস্থিত, ( আলিপুর, খিদিরপুর, বেহালা, ফলতা, 
ডায়মণ্ড হারবার, কুলপী প্রতি থানার অধীন ভূভাগ ) বর্ধমান ভূক্তির অন্তর্গত বেতড্ড 
চতুরকের মব্যবর্তী এবং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ববাংশ প্রদেশ, যাহা উক্ত ভাগীরথী নদীর পূর্বদিকে 
অবস্থিত, পৌও, বর্ধনাস্তর্গত খাড়ীমগ্ডলের অধীন ছিল (106 40100018199 ০£ 10081 &0৫ 
০:৮-5 ৪৪৮ 98009706508, 37 1081)095 108669০ 5519001% 55695851010 ৪00166018 
71000575702) ০৪. $ ৪০০ 4)| উক্ত বেতড্ড চতুরকের মধ্যে হাওড়া জেলার অন্তর 
বেতড় এবং খাড়ীমগ্ডল ২৪-পরগনা জিলার অধীন খাজটী+--এই ছুই গ্রাষ তাঅলিপির 


১১৩৩ বুহুত বজ 


উল্লিখিত পল্লী। (বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় সংস্করণ, 
পৃঃ ৩৩৫ | 176 40010016195 ০£ 11870.) 

ইতিপূর্বে এতদ্দেশে আবিষ্কৃত প্রস্তরমৃত্তি প্রভৃতি যে সকল পুরাকীর্ডিনিদর্শনের কথা! 
উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই উক্ত পাল ও সেন-রাজত্ব-সময়ের। এগুলি দেখিলে 
বুঝা যায় যে ২৪-পরগন! জেলার মধ্যে সাগরতীরবর্তী সুন্দরবন-প্রদেশই এই পাল ও সেন- 
রাজত্বকালে বনু গ্রামনগরাদিতে সমৃদ্ধ ছিল এবং সে সময়ে তথায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবই 
সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। বাঙ্গলাদেশের অন্ান্ত অংশের ন্তায় তৎকালে বৌদ্ধধর্ম এতৎ 
অঞ্চলে প্রবল হইয়া উঠিতে পারে নাই। কোন্‌ সময়ে কি কারণে এই প্রদেশের এঁ সমস্ত 
লোকালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা আজিও ঠিক জানা যায় নাই। তবে এখানে এ পর্য্যস্ত 
কেবলমাত্র মুসলমান রাজত্বকালের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময়ের সভ্যতার নিদর্শনসমূহের 
আবিফার হওয়াতে বোধ হয় মুসলমান আমলের পূর্বে, সম্ভবতঃ সেনরাজত্ব-কালের শেষ সময়ে, 
এতদেশের প্রাচীন জনপদসমূহ, হয় কোনরপ প্রাকৃতিক বিপ্লবে অথবা বৈদেশিক আক্রমণে, 
নষ্ট হইয়! বর্তমান স্থন্দরবনে পরিণত হইয়! পড়িয়াছিল। 


মুসলমান অধিকারকাল 


এ পর্ান্ত বাঙ্গলার ইতিহাস যতদূর সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা! পাঠে বুঝা যায় ষে 
মুসলমানগণ গৌড়-বিজয়ের বহুদিন পরে নিম়বঙ্গ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেন 
ংশীয় নরপতিগণ বঙ্গদেশের অন্ান্ত অংশের অধিকার হারাইয়া' অবশেষে বাধ্য হইয়! পূর্ব 
ও দক্ষিণ-বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই নদীবনহুল ছুর্গম প্রদেশে থাকিয়াই বহুদিন 
মুসলমানগণের সহিত সংঘর্ষ চালাইয়াছিলেন। বখতীয়ার খিলিজির মৃত্যুকালে বরেন্দ্রভূমির 
কিয়দংশ মাত্র তাহার পদানত হইয়াছিল (1:86 15810, 100. 484-486, বাঙ্গালার 
ইতিহাস, ২য় খণ্ড, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় )। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ সে 
সময়ে পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গের অধিকারী ছিলেন (1879. 7. 888)। ১২৯৮ থুষ্টান্ধে মোগল- 
সম্রাট গিয়াসউদ্দীন বলবনের মধ্যম পৌত্র, বাঙ্গলার স্বাধীন সুলতান রুকুন্ুদ্দীন কৈকাসেব 
রাজ্যের শেষভাগে, দেবকোটের শাসনকর্তা বহরম ঈতগীন জাফর খা কর্তৃক সপ্তগ্রাম বিজিত 
হইয়াছিল, কিন্তু তখনও সমুদ্রোপকুলবর্তী দক্ষিণ-বঙ্গ মুসলমানগণের অধিকারে আসে নাই 
( বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, বাখালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় )। এ সময়ের প্রায় ১৬৭ বৎসর 
পরে, ১৪৬৫ থুষ্টাবে, অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে স্থলতান রুুস্দ্দীন বরাবকের রাঙ্জত্বকালে, 
সমগ্র দক্ষিণ-বঙ্গ সম্পূর্ণদ্পে মুসলমানগণের অধিকারভূক্ত হইয়াছিল (চ0121%0)15 [0108 
1108161010৯) 190১-16, 0. $18)1 এই সময়ে বসিরহাটে একটি মসজিদ নির্শিতি হয়| উহা 
এখনও তথায় বর্তমান আছে এবং সাহী মসজিদ নামে প্রসিদ্ধ ( বপিরহাটের সাহী মসজিদ, 
শ্রীঘিজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী, বঙ্গীয় সাহিত্য-সশ্মিলনের চতুর্দশ অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ )। 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ সুন্দরবন ১১৩১ 


চৈতগ্তভাগবতে দেখা যায় যে, এই পাঠান রাজত্বকালের শেষভাগে, হুসেন সাহের 

শীসনসময়ে বর্তমান ২৪-পরগনা জেলার ভায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত মথুরাপুর থানার 
অধীন ছত্রভোগ পধ্যন্ত স্থানে মন্গন্যাবাস ছিল, এবং উহার দক্ষিণ প্রদেশ অরণ্যাবৃত 
হইয়া পড়িয়াছিল। সে সময়ে ছত্রভোগ একটি প্রধান বন্দররূপে প্রসিদ্ধ ছিল এবং রামচন্দ্র 
থা নামক হুসেন সাহের একজন কর্মচারী তৎকালে সমগ্র দক্ষিণদেশ শাসন করিতেন 
( চৈতন্তভাগবত, শ্রীঅতৃলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত, ₹য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৮৩-২৮৫)। এই রামচন্দ্র 
খা কে ছিলেন, তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। এঁ সময়ে ছত্রভোগের ১২১৩ ক্রোশ উত্তর- 
পুর্ব দিকে মাহীনগর নামক স্থানে পুরন্দর খা নামক হুসেন সাহের জনৈক হিন্দু অমাত্য 
বাস করিতেন। তাহার বংশে অনেকের খা উপাধি ছিল। উক্ত রামচন্দ্র খ1! এই বংশের 
কেহ হওয়াই সম্ভব। ভাগবতের অনুবাদক প্রসিদ্ধ মালাধর বস্থ বা গুণরাজ খাও এই বংশীয়। 
ইহাদের বংশধরগণই অধুন। বঙ্গদেশে মাহীনগরের বস্থ নামে প্রসিদ্ধ। এই মহী-( বা মাহী ) 
নগর প্রাচীনকালে ভাগীরথী নদীর উপর একটি সমৃদ্ধ স্থান ছিল। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য 
ও বিপ্রদাস চক্রবর্তীর মনসার ভাসান প্রভৃতি পুরাতন পুস্তকে এই স্থানের নাম দেখিতে 
পাওয়া যায়। প্রবাদ, উক্ত বস্থবংশীয় কায়স্থগণের পূর্বপুরুষ মহীপতি বস্থর নাম হইতে 
এই স্থানের নাম মহীন্গর হইয়াছিল। এখানে দক্ষিণ-রাটীয় কায়স্থ-সমাজের তিনবার 
একজাই হওয়ায় ইহ] প্রাচীনকালে সামাজিকগণের নিকটও খুব প্রসিদ্ধ ছিল ( কায়স্থ- 
পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, পুরন্দর খা! ও মাহীনগর সমাজ, শ্রীনগেন্দ্রনীথ বস্থ), এবং কুলীনগ্রাম 
নামেও অভিহিত হইত। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে কুলীনগ্রামের অবস্থানের যেরূপ পরিচয় 
লিখিত আছে, তাহ! হইতেও এই স্থানটি এ নামে প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়! বুঝা যায়। এ পুস্তক 
অনুপারে চৈতগ্থদেব শ্াস্তিপুর হইতে অনুয়ায় গিয়াছিৎলণ এবং তথা হইতে গঙ্গার বামতীর 
অবলম্বনে কাচমনি বেতড় (বর্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্গত বেঠর ) দক্ষিণে রাখিয়া উক্ত 
কুলীনগ্রামে উপস্থিত হইম্াছিলেন ( চৈতন্যমঙ্গল, পরিষদ-গ্রস্থাবলী--৭, পৃষ্ঠা ৯৫)। মাহী- 
নগরের এই বন্থুবংশীপনগণ বৈষ্ণবধ্মে বিশেষ আস্থাবান্‌ ছিলেন। ইহাদের মধ্যে বস্থ 
রামানন্দের নামও বৈষ্ণবসমাজে স্থপরিচিত। শ্রীচৈতন্তদেব পুরীতে তাহাকে জগন্নাথের 
পট্টডুরীর যজমান করিয়াছিলেন ( চৈতগ্চচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৪ পরিচ্ছেদ )| গুণরাজ খী- 
রুত ভাগবতের বঙ্গান্ুবাদের জন্যও এই কুলীনগ্রামকে মহাপ্রভু খুবই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। 
কুলীনগ্রাম-বাসিগণের জগন্নাথের পষ্রভুরী লইয়া যাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি যাহ! বলিয়াছিলেন 
তাক! এই :-- 

« কুলীনগ্রামেরে কহে সম্মান করিঞা। 

প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রার পট্রডুরী লঞা ॥ 

গুণরাজ থ! কৈল শ্রীরুষ্চ-বিজয়। 

নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ। 

এই বাক্যে বিকাইন্ছ তার বংশের হাত ॥ 


১১৩২ বৃহত্ বগ 


তোমার বা কথ! কিবা তোমার গ্রামের কুকুর । 
সেও মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর ॥”৮ ( চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা)। 


পাঠান রাজত্বের অবসানে বঙ্গদেশে মোগল রাজত্বের আরম্ভ হইলে ২৪-পরগনা৷ জেলার 
উত্তরাংশে সরকার সাঁতার অন্তর্গত মুডাগাছা, খারার (খাড়ী), হাতীয়াঘর, সেদনমল, 
ও বালাও! প্রভৃতি পরগনার অধীন হইয়াছিল, কিন্তু দক্ষিণাংশে স্থন্দরবন প্রদেশ এ সকল 
পরগনার বহির্ভাগে অরণ্যাবৃত হইয়া কর আদায়ের অনুপযুক্ত অবস্থায় ছিল। 48901 
400050--33150.10) 09. 421. 130069075 30801508] 400০0106, ০], 7) 0. 881) 
এই সময়ে ভাগীরথী-তীরবর্তী ছত্রভোগ প্রতি বহু জনপদ মগ ও ফিরিঙ্গীর অত্যাচারে ধবংস- 
প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং তাহার ফলে সুন্দরবনের সীমা আরও বদ্ধিত হইয়া গিয়াছিল। এই 
কারণে ইংরেজ-রাজত্বের প্রারস্তকালেও কলিকাতার সন্নিকটে অরণ্য দেখা যাইত 1” 


হ্বৌড়স্ণ পল্লিচ্ছ্ছেদ 
অন্যান্য রাজা ও জমিদাঁরগণ 


মুক্রন্িদীলীদেল্ল নবাবদের ইতিহাস পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে_-তৎপরবর্তী 
নবাবদের শুধু নামোল্লেখ করিয়া যাইব। মীর জাফর ইংরেজদিগকে কলিকাতার 
চতুঃপার্শববর্তী সমস্ত বিভাগের জমিদারী স্বত্ব প্রদান করেন। এই স্থানটিই বর্তমান ২৪- 
পরগনা, ( পরিমাণ ৮৮২ বর্গ মাইল), ইহার রাজস্ব দশ লক্ষ টাকা, ইহার মধ্যে ই০ ই০ 
কোম্পীনীকে বাৎসরিক ২২২, ৯৮৫ টাক নবাব-সরকারে খাজনা দিতে হইত। ১৭৫৯ খুঃ 
অন্দে মীর জাফর এই ভূভাগের মালিকান' স্বত্ব কোম্পানীকে দিয়! খাজনার ২,২২, ৯৮৫ টাকা 
ক্লাইবকে প্রদান করেন। মীরনের মৃত্যু হওয়াতে মীর জাফরের জামাতা মীর কাশিম 
নান হন। ইনি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে মেজর মন্রো কর্তৃক পরাভূত হইয়| বক্সারের যুদ্ধ- 
ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। এই যুদ্ধবিগ্রহকালে মীর কাশিম জগৎশেঠ, রাজা রাজবল্লভ 
প্রভৃতি কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিকে ইংরেজের পক্ষীয় দেখিয়! জলে ডুবাইয়! নিহত করেন-- 
দৈবক্রমে কৃষ্ণনগরের অধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধার পাঁন। মীর কাশিমের সঙ্গে সঙ্গে মুরসিদাবাদের 
নবাবদের প্রাসাদের শেষ দীপ নির্ববাপিত হয়! ১৭৬৪ খুষ্টাব্ে মীর কাশিম রাজ্যচ্যুত 
হইলে মুরসিদাবাদের সিংহাসনে মীর জাফর পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হন, কিন্ত কঞেক মাসের 
মধ্যেই ( ১৭৬৫ খুঃ অবে ) কুষ্ঠ রোগে প্রাপত্যাগ করেন। তংপরে তাহার দৌহিত্র 
নিজামউদ্দৌলা ও সৈয়ফউদ্দৌলা নবাব হন। প্রথযোক্ত নবাব ১৭৬৬ খুঃ অবে বসম্ত রোগে 
প্রাণত্যাগ করেন এবং দ্বিতীয় ব্যাক্তি সৈয়ফউদ্দৌলা! ১৭৭০ থু: অব্ে সেই একই রোগে 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস- অন্যান্য রাজা ও জমিদারগণ ১১৩৩ 


মুত্যুমুখে পতিত হইলেন। তৎপরে যথাক্রমে নবাব মুবারকউদ্দৌল! (১৭৭০-৯৩ থৃঃ ), নবাব 
কবরজঙ্গ (১৭৯৩-১৮১০ খুঃ ), নবাব জমুনদ্দিন ( ১৮১০-২১ ুঃ), নবাব ওয়ালাজ। (১৮২১-২৪ 
থঃ), নবাব হুমায়ুন জা (১৮২৪-৩৮ খৃঃ), (ইহার সময়ে বর্তমান হাজার-ছুয়ারী প্রাসাদ 
১৬ লক্ষ ৫* হাজার টাকা' ব্যয়ে নির্মিত হয়, ১৮২৯-৩৭ খুঃ)) হুমায়ুন জার পরে নবাব 
মনন্থর আলি খী ( ১৮৩৮-৯০ খুঃ), হুসেন আলী মির্জী। খা (১৮৯০-১৯০৮ থুঁঃ), এৰং 
বর্তমান কালে সব্ধজনপ্রিয় ওয়াসিফ আলী মিজ্জা খা মুরসিদাবাদের সিংহাসন অলম্কৃত 
করিতেছেন । 

ক্রুম্রগুনগল্ল্েল াজন্বহস্ণ- ইহারা এদেশের ত্রাহ্গণ-সমীজেব সমাজ-পতি 
এবং ভট্রনারায়ণের বংশোড্ভূত। ভট্টনারায়ণের সপ্তম স্থানীয় কাশীনাথ ১৫৯৭ খুঃ অন পর্য্যন্ত 
জমিদারী পরিচালনা করিতেন । কাশীনাথের পুত্র রামচন্দ্রকে আন্দুলেব জমিদার হবেকৃষঃ 
সমাদ্দার পোষ্য গ্রহণ করেন, তৎপুত্র ভবানন্ন মজুমদার মানমিংহের দ্বার) পুরস্কৃত হইয়', 
হরি হোড়ের বিশাল সম্পত্তি অধিকারপূর্বক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ভবানন্দের পুত্র 
রামগোপাল, তাহার পুশ্র রাঘবচন্দ্র রায়-_-এবং তাহার পুত্র কুদ্রনারায়ণ দিলীশ্বর হইতে 
'াজ উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে যথাক্রমে রামরুষ্খ, রামজীবন এবং রঘুরাম রাজ। হন। 
রঘ্ুবামের মৃত্যুর পর (১৭২৮ থুঃ) স্বনীমধন্য কুষ্চন্দ্র সিংহাসন অলঙ্কৃত কবেন। কুষ্চন্্ 
যেমন পণ্ডিত, তেমনই বুদ্ধিমান ছিলেন ; রাজনৈতিক কুটবুদ্ধিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন, 
এবং ধনুবিগ্ভা ও অন্ত্রবিষ্ভায় বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তান্ত্রিক শাক্ত 
ছিলেন এবং অগ্নিহোত্র, বাজপেয় প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। রাজস্ব 
দেওয়ার ত্রুটি হওয়াতে মুপিদকুলি কর্তৃক তাহার “বৈকুগ্ঠবাসের” আজ্ঞা হইয়াছিল, কিন্ত 
দৈবক্রমে তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন। পলাশীর দুন্ধর পর ক্লাইব তাহাকে ১২টি কামান 
উপহার দিয়াছিলেন। তিনি "শিবনিবাস+, গঙ্গাবাস প্রভৃতি বিখ্যাত প্রাসাদ নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন ! ক্লাইবের অনুগ্রহে তিনি দিললীশ্বরের নিকট হুইতে “মহারাজা” উপাধি 
পাইয়াছিলেন | ১৭৮২ খুঃ ২২শে আষাঢ় তিনি ৭* বৎসর বয়সে স্বর্গায় হন। তাহার 
সভায় বহু পণ্ডিত বগ্ধমান ছিলেন। প্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্ত্র রায় তাহারই সভ1 অলম্কৃত 
করিয়াছিলেন | কৃষ্ণচন্দ্রের পরে যথাক্রমে শিবচন্দ্র রায় (১৭৮২-৮৮ খুঃ), উশ্বরচন্দ্র রায় 
( ১৭৮৮-১৮০২ থুঃ ), গিরীশচন্দ্র রায় (১৮০২-৪১ খুঃ), শ্রীশচন্্র বায় (১৮৪১-৫৭ ুঃ ), 
সতীশচন্দ্র রায় (১৮৫৭-৭৫ থৃঃ), ক্ষিতীশচন্ত্র রায় ( ১৮৭৫-১৯১০ থঃ) এবং ক্ষৌণীশচন্ত্র 
রায় সিংহাসনে অধিরঢ় হন। 

ভ্ডাঞ্ম্রাল ল্লীজন্রুস্ণ-কধিত আছে মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের অব্যবহিত 
পরে, ঢাকায় কোন কোন স্থান গাজিরা অধিকার করিয়াছিলেন। এ ক্গেলার সুয়াপুর গ্রামের 
প্রাস্তবাহী “কানাই” নদের নাম পরিবর্তন করিয়া! ইহারা "গাজিখালী” নাম দিয়াছিলেন। 
পাল ও চাদ গাজির পুত্র ভাওয়াল গারঞ্জির নামানুসারে ঢাকার উত্তরবর্তী ভূভাগের 
“ভাওয়াল* নাম হইয়াছে । গাজি-বংশীয় ফজল গাজির পুত্র দৌলত গাঞ্জির এক ব্রাহ্মণ 


১১৩৪ বৃহত বত 


দেওয়ান ছিলেন। ইনি বিক্রমপুর বজ্রযৌগিনী-গ্রাীমবাসী এবং ইহার নাম ছিল কুশধবজ, 
দেওয়ানজী বর্তমান জয়দেবপুরের পশ্চিমে চান্দনা গ্রামে গৃহ নিন্মীণ করান। কুশধবজের 
পুত্র বলরাম গাজিদের সম্পত্তির নয় আনা! অংশ নিলামে ক্রয় করিয়া নবাব-সরকার হইতে 
'রায় চৌধুরী” উপাধি প্রাপ্ত হন, তারপর রাজা উপাধি হয়। বলরামের পরে শ্রীকৃষ্ণ রায় 
চৌধুরী, জয়দেব রায় চৌধুরী, গোলোকনারায়ণ রায় চৌধুরী এবং কালীনারায়ণ রায় 
চৌধুরী যথাক্রমে রাজা হন। কালীনারায়ণ গবর্মমেপ্ট হইতে “রাজা” উপাধি পাইয়াছিলেন। 
কালীনারায়ণের পুত্র রাজ! রাজেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন, হহারই দেওয়ান ছিলেন 
পূর্ববঙ্গের উজ্জল রত্ব রায় বাহাছর কালীপ্রসন্ন খোষ। রাজেন্দ্রনারায়ণ ১৯০১ খষ্টাবে 
স্বর্গীয় হন। তাহার তিন পুত্র কুমার রণেন্ত্রনারায়ণ, কুমার রমেন্ত্রনারায়ণ এবং কুমার 
ববীন্দ্রনারায়ণ-_-সকলেই স্বর্গীয় হইয়াছিলেন-_-এই কথাই প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু সম্প্রতি 
রমেন্ত্রনারায়ণ চিতাঁশয্যা হইতে উঠিয়া স্বীয় অধিকারের দাবী করিতেছেন, খবরের কাগজে 
এই কথা পড়া যাইতেছে । সে বিচার এখনও শেষ হয় নাই। 

সম্মনাগড়- এই স্বপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক রাজ্যের পুর্বপ্রবাদ ধন্-মঙগল কাব্য-প্রসাদে 
সকলের নিকটই বিদিত। ইহা! এককালে কর্ণ সেনের রাজধানী ছিল। তাহার পুত্র 
মহাবীর লাউ সেনের (লব দেনের ) অনেক কাত্তিকথা প্রবাদবাক্যের হ্যায় হইয়া আছে; 
লাউ সেনের পুত্র চিএ সেন । 

কিন্তু প্রাচীন রাজবংশের কি হইল জানা যায় নাই। বর্তমানকালে ময়না রাজ্যের 
রাজাদের আদিপুরুষ--১। গোবদ্ধনানন্দ বাহুবলীন্ত্র, ২। পরমানন্দ বাহুবলীন্ত্র,। ৩। 
মাধবেন্র বাহুবলীন্দ্র, ৪। গোকুলানন্দ বাহুবলীন্ত্র, ৫1 কৃপানন্দ বাহুবলীন্দ্,4 ৬। জগদানন্দ 
বানুবলীন্দ্র, ৭| ব্রজানন্দ বাহুবলীন্ত্র,। ৮| আনন্দানন্দ বাহুবলীত্তর,র ৯। রাধাগ্তামানন্দ 
বাহুবলীন্ত্র। রাধাশ্ঠামানন্দ ১৮২৮ থৃঃ অন্দে রাজাসন প্রাপ্ত হন। ১৮৮১ খুঃ অবে 
তাহার মৃত্যু হইলে রাজ জ্ঞানানন্দ, তাহার ভ্রাতা নিরঞ্জনানন্দ ও ত্রাতুদ্পুত্র সাধনানন্দ 
সাধারণ গৃহস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাদের রাজ-বিভূতি আর নাই। 

পু ডি্সরা-_বৎসরাচার্ধ্য এই বংশের আদিপুরুষ, তাহার পুক্র পীতান্বর বায় জমিদীরী 
অঞ্জন করেন। তৎপরে নীলাম্বর রায় ও পরে আনন্দচন্ত্র রায় জমীদার হন, আ'ননাচন্দ্ 
দি্লীশ্বর হইতে “বাজা” উপাধি প্রাপ্ত হন। আনন্দচন্দ্রের পুত্র রৃতিকাস্ত,_-তারপর ক্রমান্বয়ে 
রামচন্দ্র রা, নরনারায়ণ রায়, দর্পনারায়ণ রায়, জয়নারায়ণ রায়, রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ও 
যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। যোগেন্দ্রনারায়ণের বিধব! পত্বী শরৎস্ন্দরী 
দেবী এদেশের গৃহলক্ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারিণী, তিনি প্রাতঃম্মরণীয়া। রাণী 
শরৎস্ন্দরী বৈধব্য-দশায় ভূতলে কন্বল-শষ্যায় শুইতেন, উপবাস ও নান।বিধ কৃচ্ছসাধন করিয়া 
তিনি তন্বঙ্গী ভইয়াছিলেন | একদ1 কোন উচ্চ ইংরেজ কর্মচারী তাহার ষ্টেট দেখিতে আসিয় 
বন্ধুভাবে বলিয়াছিলেন, “ইনি তো এখনও তরুণ-বয়স্কা, আব একবার বিবাহ করিতে 
পারেন।” এই পাপ-কথ! শুনিয়াছিলেন বলিয়। তিনি সারাদিন অশ্রমোচন করিয়াছিলেন 


বলের প্রাদেশিক ইতিহাস- অন্যান্য রাজ। ও জমিদারগণ ১১৩৫ 


এবং আড়ম্বরহীন-ভাবে নিভৃতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। তিনি জমিদারীর আয় বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়! গিয়াছেন। ১৬ বংসর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ 
করিয়া! ৩৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি স্থুশীসন করিয়াছিলেন । ১৮৭৫ খৃঃ অবে তিনি গবর্মমেন্ট 
কর্তৃক রাণী” উপাধি প্রদত্ত হন এবং ১৮৮৭ খুঃ অবে পরলোকগমন করেন। তাহার 
বিধবা পুজ্রবধু হেমস্তকুমারী এখন রাণী-_-তিনিও অনেক দান করিস! যশস্থিনী হইয়াছেন। 
নাটৌল্ল-_বাবেজ্্র-কুলীন জুষেণ এই রাজবংশের আদি পুরুষ। ইহার এক সুদূর 
বংশধর কামদেব মৈত্র পুঁটিয়ার রাজা নরনারায়ণ রায়ের জযিদারীতে কাজ করিতেন। এই 
কামদেবের পুত্র রঘুনন্দন একজন কৃতী পুরুষ ছিলেন। তিনি মুসিদকুলি খাঁর গ্রীতিভাজন 
হইয়া বিপুল সম্পত্তি অর্জন করেন। কামদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবন “মহারাজা” উপাধি 
প্রাপ্ত হন। ১৭৩০ খৃঃ অব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার পুত্র মহারাজ রামকাস্তের 
মৃত্যুর পর রাণী ভবানী রাজ্যশীসন করেন। ইহার পবিত্র জীবন ও দানশীলতা বঙ্গদেশে 
প্রবাদবাকোর ন্যায় হইয়া আছে। ইনি ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮০৩ থৃষ্টাব্ব পর্যন্ত রাজাশীসন 
করেন। ইনি অহল্যাবাই-এর মতই কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে বহু মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। তাহার জমীদারীর আয় এত প্রভূত ছিল যে তাহাকে লোকে “অর্ধবঙ্গের অধিকারিণী” 
বলিত। ১৭৭০ খুঃ অব্ের (ছিয়াত্তরের ) মন্বস্তরে তিনি যেরূপ মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়া 
ছিলেন, তাহ! গল্পের মত শুনায়। তাহার পুত্র মহারাজ রামকু্চ সমস্ত সম্পত্তি ও বিষয় 
অনর্থের মূল মনে করিয়া! বাহ বৈভবের প্রতি যে ওঁদাসিন্য দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে সে 
বৈভব নিঃশেষ হইয়া গেল। তিনি উত্তরসাধক ভোলাকে লইয়! তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত 
থাকিতেন, এবং ভারতীয় সাধুদের পঙ্ক্তিতে স্থান পাইয়াছিলেন। তাহার রচিত গানগুলি 
ভক্তি ও প্রেমে ভরপুর । “আমার মন যদি রে ভুলে, তবে বালির শয্যায় কালীর নাম রেখ 
কর্ণমূলে-__আমায় এনে দে ভোলা জপের মালা! ভামাই গঙ্গাজলে* প্রভৃতি গান শ্রুতির 
অমৃত, বিষয়-রোগ-নিরাময়ের ভেষজ | রামকুষ্ণের পর মহারাজ বিশ্বনাথ রায়, মহারাজ 
গোবিন্দচন্ত্র রায়, মহারাজ গোবিন্দনাথ রায়, মহারাজ জগদিন্্রনাথ রায় রাজপদ লাভ 
করেন। এখন জগদিন্ত্রনাথের পুত্র ক্কৃতবিচ্য, মহাবৈষ্ণব মহারাজ যোপীন্ত্রনাথ রায় সিংহাসনে 
অভিষিক্ত আছেন। ছোটতরফে শিবনাথ রায়, আনন্দনাথ রায়, চন্দ্রনাথ রায়, যোগেন্্রনাথ 
রায় ক্রমান্বয়ে রাজা হন। রাজা যোগেন্জনাথ ১৯০১ খৃুঃ অবে পরলোকগমন করেন। 
ব্রগাম্ণিমনলাজালপ-কালীপদ নন্দীর পুত্র রাধারুফণ নন্দী_-তৎপুত্র কষ্ণকাস্ত নন্দীই 
( কাস্তবাবু) এই রাজবংশের গৌরব-ভিত্তি। হেষ্টিংসের প্রসাদে ইনি অতুল বৈভবের 
অধিকারী হন। ১৭৯৩ থুষ্টান্ে ইনি পরলোকে গমন করেন। ১৭৮৮ খুঃ অন্ধে কাস্তবাবুর 
পুত্র লৌকনাথ নন্দী “রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে হরিনাথ নন্দী ( ১৭৯৮-১৮৩৬ 
থৃঃ), এবং শেষে তৎপুত্র কৃষ্ণনাথ নন্দী রাজা হন। কোন ভৃত্য খুন করার অপরাধে ইহার 
উপর ওয়ারেণ্ট জারি হয়, সেই অপমানে ইনি বিষ ভক্ষণ করিয়! ঞাণত্যাগ করেন। ইহার 
বিধবা। পতী মহারাণী স্বর্ণময়ীর দানের বশ বঙ্গের সর্বত্র বিদিত। কথিত আছে, এই পুণ্যশীলা 


১১৩৬ বৃহ বঙ্গ 


রমণী ৬০ লক্ষের উপর টাকা দান করিয়াছিলেন। কিন্তু কাশীমবাজার গদির তৎংপরবর্তী 
উত্তরাধিকাবী মহারাজ মণীব্ত্রচন্দ্রের দানের যশ যেন তাহাকেও ছাপাইয়া গিয়াছে । মহারাজ 
বাহাদুরের মৃত্যুতে বঙ্গদেশের সর্বাবিষয়ে প্রার্থরা ষেন একমাত্র লক্ষ্যহার! হইয়াছে। তদীয় পুন্র 
মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী তরুণ বয়সে রাজ-পদে অধিষ্ঠিত হইয়! বিদ্বজ্জন-সমাজে প্রতিপত্তি 
লাভের জন্য চেষ্টিত আছেন! 

দীহ্যাশপতিম্ত্রী-_দ্যাবাম রাত এই রাজবংশের এতিষ্ঠাতা। ইনি পুঁটিয়ার রাজার 
কর্মচারী ছিলেন। ইনি রণনীতি-কুশল ছিলেন, ইহার বুদ্ধি-বলে মুপিদকুলী খা বহু রাজনৈতিক 
ব্যাপারে কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন। ইহারই চেষ্টায় বিদ্রোহী সীতারাম রায় বন্দী হইয়া! নিহত 
হন। দয়ারাম রায়ের পৃত্র জগন্নাথ রায় এবং তৎপরে ক্রমান্বয়ে প্রাণনাথ রায়, প্রসন্ননাথ 
রায় এবং প্রমথনাথ রায় রাজা হন। ১৮৭৭ থুঃ অবের দিল্লীর দরবারে প্রমথনাথ রাজা 
বাহাছর+ উপাধি প্রাপ্ত হন! এখন তৎপুত্র প্রমদানাথ রায় রাজপদে অধিষ্ঠিত আছেন। 
রাজা প্রমথনাথের ভ্রাতারা সকলেই কৃতী । বিদ্বান এবং গম্ভীর-প্রকৃতি বসস্তকুমার পরলোক- 
গত হইয়াছেন, শরৎকুমারেব মত দেশহিতৈষী ও অনাড়ম্বর দাতা বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয় নাই 
বলিলেও অততুযাক্তি হইবে না| হেমেন্দ্রকুমার সৌজন্তের একটি জীবস্ত বিগ্রহ-স্বরূপ | 

দিন্লাজগ্পুল্র-কথিত আছে দীনরাজ ঘোষ নামক এক কায়স্থ উত্তর-বাঙ্গলায় 
রাজা গণেশের উচ্চ কর্মচারী হইয়াছিলেন ; এসম্বন্ষে যে প্রবাদ আছে তাহ! আমি এখানে 
উল্লেখ কর দবকার মনে করি না; স্থরেন্্রমোহন বন্ধু প্রণীত “ভারত-গৌরবে*র ৪৯০ পৃষ্ঠায় 
ও ছুর্গাচরণ সান্তাল এ্ণীত “বঙ্গের সামার্জিক ইতিহাসে? তাহা! লিখিত আছে। দীনরাজ 
ঘোষের পুত্র শুকদেব রায়ের সময় এই বংশের জমিদারী বুদ্ধি পায়। ইনি ১৬৭৭ থৃঃ অবে 
লোকান্তবিত হন। তারপরে ক্রমান্ধয়ে জযদেষ রায়, প্রীণনাথ রায়, বমানাথ রায়, বৈষ্থনাথ 
রায়, রাধানাথ রায়, গোবিন্দনাথ রায়, তারকনাথ রায় ও গিরিজানাথ রায়-_ইনি ১৮৮৮ থুঃ 
অন্দে 'মহারাজ” উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি দিনাজপুরে একটা খাল কাটিতে ৭৫১,০০০ টাকা 
ব্যয় করেন এবং ভিক্টোরিয়! মেষোরিয়াল হলের জন্য ২৫ হাজার টাক! দিয়াছিলেন। 

ভৌক্চাল্ল নবাঁব-বহস্ণশ__আব্দ,ল হাকীম নামক এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী এই 
বংশের আদিপুরুষ--তৎপরে যথাক্রমে হাফিজুল্লা, খোজ! আলিমুস্্! এবং আব্ছুল গনি এই 
সম্পত্তি উত্তরাধিকার-হথত্রে প্রাপ্ধ হন! আব্ছুল গনিই এই বংশের সর্বাপেক্ষ! প্রসিদ্ধ ব্যক্তি । 
১৮৭১ থুং অন্দে ইনি সি. এস, আই. উপাধি এবং সেই বৎসরেই বংশানুক্রমে নবাব উপাধি 
পাইবার অধিকার পাঁইয়াছিলেন। নবাব বাহাদুর জীবনে প্রায় ৫* লক্ষ টাক! সাধারণের 
হিতার্থে বায় করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ থৃষ্টান্দে তিনি কে. সি. এস. আই. উপাধি লাভ 
করিয়াছিলেন এবং ১৮৯৬ খুষ্টাব্ধে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। 


ইহা! ছাড়া ছোট-বড় অনেক রাজা-মহারাজা ও জমিদার খাস বাঙ্গলায় আছেন, তাহাদের 
উল্লেখের স্থান আমাদের নাই। ইহাদের মধ্যে চাচড়া, নলডাঙ্গা, মহিষাদল, হেতমপুর, 


বজের প্রাদেশিক ইতিহাস__অন্যান্ত রাজা! ও জমিদারগণ ১১৩৭ 


আন্মুল, চকদীঘি, নড়াইল, কাকিনা, তাজহাট, চক্রত্বীপ, নশীপুর, নাড়াজোল, শিয়ারশোল, 
পাইকপাড়া, ভূকৈলাস, পাথুরিয়াঘাটা, লালগোলা, রোয়াইল, তেওত৷ প্রভৃতি কয়েকটির নাম 
মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। কলিকাতার ঠাকুর-পরিবারে রাজাঁমহারাজার অভাব 
নাই, কিন্তু জড় এশ্বর্ধ্য ছাপাইয়া উঠিয়াছে তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও প্রতিভার 
বিশ্বোজ্ছল খ্যাতি । 

এই হতভাগ্য দেশের হতগ্রী রাজ-বৈভবের ক্রম-বিলীয়মান শেষ দৃশ্ত আর দেখাইতে 
ইচ্ছা হয় না। স্বর্ণকিরীটিনী বঙ্গভূষির শ্রুতির কুগুলে আর সে মণিছ্াতি নাই। আমরা জড় 
এীশ্বধ্যের চিতাশয্যার দৃশ্ত আর উদঘাটিত করিব না। সে দিন গিয়াছে, খন কোন তরুণ 
রাজার গুল্ফোদগম উপলক্ষে রাজভাগ্ার মুক্ত করিয়! রাজমাতা কোটা কোটা টাক ব্রাঙ্ক৭- 
দিগকে দান করিয়াছিলেন। ভারতে সে সকল কথা' স্বপ্নের মত মনে হয়, কিন্তু ষোড়শ 
শতাব্দীতেও তাহিরপুরের রাজ! কংসনারায়ণ দুর্গোৎসব উপলক্ষে তখনকার দিনের সাড়ে 
আট লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ শতাবীতেও বঙ্গের একজন জমিদার 
১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া! তাহার একটি প্রাসাদ নির্শীণ করাইয়াছিলেন,_- 
সে দিনও গিয়াছে। 

কিন্তু আমাদের খেদ করিবার কারণ নাই। বঙ্গদেশ হইতে চৈতন্তদেবের খোল, 
কর্তীল ও মন্দির! বাজিয়া উঠিতেছে--তাহ] কোঁকিল-কুজনের ন্যায় সমস্ত জগতে মোহ ঢালিয়! 
দিতেছে; রবীন্দ্রনাথের গীতি বিশ্বকে মাতাইতেছে, সমগ্র জগৎ বিস্মিতনেত্রে উদয়শঙ্করের 
নৃত্য দেখিতেছে। গগনেন্দ্রনাথ ও 'অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের ললাম-বর্ণ-মাধুরীতে পৃথিবী আকু্ট 
হইতেছে; পরমহংস দেবের সর্ব-ধর্শ্-সমন্বয়ের তত্ব জগতবাসী কাণ পাতিয়! শুনিতেছে। 
আত্মার জয়ই জয়। সেই জয়-কিরীট যদি বাঙ্গালীর থাকে, তবে “ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর, তাল পাতার 
ছাউনি” লইয়াও আমরা গর্ধ করিতে পারিব ঃ প্রাভাতক নহবৎ বাগ্ের ভয়রো ও ললিত 
রাগিধীর সুরে না হুয় 'আমাদের ঘুম আর নাই ভাঙ্গিল, এবং নহবতে সান্ধ্য-পুরবী রাগিণীর 
স্থর না হয় আমাদের শ্রম-সমান্তির কথা আর নাই জানাইল। আমাদের কুটারপার্থ্ে আম্র- 
বাটিকায় কোকিল-কুজন থামিবে ন/ নীলাকাশে “বউ-কথাকও” ও চোখ-গেল-রে, 
আমাদের কর্ণ তৃপ্ত করিয়া মোটর গাড়ী ও এরোফ্লেনের অভাবের ছঃখ ভুলাইয়! দিবে। 
আমাদের শন্ত-শ্তামল। শ্ববিস্তৃত মাতৃ-লক্মীর অঞ্চল আমাদের খাছ লইয়া নিরবধি প্রসারিত 
থাকিবে, এবং এদেশের বিশালতে।র! নদনদী শত শত বাহ বিস্তার করিয়া সর্বদাই তৃষ্ণ 
নিবারণের জন্ত উদ্ভত আছে ও থাকিবে,__আমর! শ্রমবিমুখ না হইলে দারিদ্র্য আমাদিগকে 
মারিতে পারিবে না; আমাদের উপান্ত স্বয়ং দিগম্ঘর মহাদেব। 

বঙ্গদেশে যে কত প্রাচীন মন্দির, ছুর্গ, রাজপ্রাসাদ ও দীঘির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, 
তাহার ইয়ত্তা নাই; ইহাদের অনেকগুলিতেই বাঙ্গলা স্থাপত্যের নিজস্ব রূপটি আছে; 
এই খ্রশ্বধ্যের শ্মশানতূমি পরিক্রষ! করিতে আমার সাধ্যে কুলাইল না। আশা করি, বলীয় 
নবীন যুগের যুবকেরা! এই দেশের উপেক্ষিত পূর্বব-কীর্তিগুলির প্রতি মনোযোগী হইবেন, 


বৃহৎ বঙ্গ/ণ৭৭ 


১১৩৮ বৃহ বঈ 


তাহ! দেখিবার ও তাহাদের এতিহ্া-গুরুত্ব নির্ণয় করিবার জন্য সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে হইবে 
না, বাড়ীর চতুদ্দিকে চোখ মেলিয়া চাহিলেই হইবে। বাঙ্গলার কত দীঘি যে প্রাচীন 
কীন্তি লুকাইয়1 রাখিয়াছে তাহার অবধি নাই। শক্রর আক্রমণ-নিরোধে অশক্ত হইয়া বহু 
রাজা তাহাদের ধনসম্পত্তি-সহ দেব-বিগ্রহসমূহ সেই দীঘির কোন কোনটির জলে বিসর্জন দিয়া 
চলিয়া গিয়াছেন, রাজ-অস্তঃপুরের কত সুন্দরী বিপৎকালে সেই দীঘির জলে ডুবিয়া আত্মসম্মান 
রক্ষা করিয়াছেন। ত্রিপুরেশ যশোধবমাণিক্য সেইরূপ এক দীঘিতে ধনসম্পত্তি লুকাইয়া 
গিয়াছেন সন্দেহ করিয়া, মোগলেরা একটা! খাল কাটিয়া সেই দীঘির জল নিঃসরণপূর্বক তাহ 
শুকাইয়! ফেলিয়াছিলেন ( ১০৩৬ পৃঃ )। প্রদ্যান্পপুরের রাজা! যুদ্ধে বিষুপুরের জয়মল্লের ( ৭০৯ 
পৃঃ) হস্তে পবাভৃত হই! স্বীয় প্রাসাদ সংলগ্ন “কানাই, সরোবরে বাজ্জী ও অপরাপর 
মহিলাগণ সহ প্রাণ বিসঞ্জন করিয়াছিলেন, সেই দীঘিটি এখনও আছে। রাজা জানকীনাথের 
( সুসঙ্গ হুর্গীপুরের অধিপ ) বাজ্ঞী কমলাদেবী কমলাসায়রে প্রাণ বিসর্জন করিয়! স্বামীর 
পূর্বপুরষদিগকে নরক হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার সংস্কার ভুল হইতে পারে, 
কিন্তু উদ্দেশ্য মহান); এইজন্য সেই দীঘি একটি তীর্থস্বরূপ। সুগ্রসিদ্ধ অমর দীঘি খনন 
করার ইতিহাসের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজগণের অধিকার কত ব্যাপক ছিল, তাহার ইতিহাস 
জড়িত (১০৩৩ পৃঃ)।| ভাবত-বিক্রুত মহীপাল দীঘি বিশালত্বে ও নির্মল সলিলের 
খ্যাতিতে পাল-স্াটগণেরই যোগ্য । এই দীঘিব পরিমাণ ৩৮০০ ১১০০ ফুট ) ইহার 
তীরে যে মন্দির ছিল তাহা ধুলি-রেণু হইয়া গিযাছে, কিন্তু উচ্চতায় ও কারুকার্য্যে তাহ? 
যে এই দীঘিরই যোগ্য ছিল, তাহা আমর কল্পন1! করিতে পারি। এই দীঘি দিনা গ্পুরে 
অবস্থিত, এবং এই জেলারই দেবীকোটে তপন দীঘি ৪৭০০ ৮১৭৫০ ফুট, দোহাল দীঘি 
৪০০০ ৮১০০০ ফুট, কালা দীঘি ৪০০০১৮০০ ফুট, এবং প্রসিদ্ধ মেলান দীঘি, গোর-দীঘি ও 
আল্ত! দীঘি কুটাবাডীতে এখনও বিদ্ধমান। আমর! পীলাগানে দেখিতে পাই, কখনও কখনও 
রাজ্ঞীরা' নিজ হাতে সৃত| কাটিয়া রাজাকে আদেশ কারতেন, সাতদিনে যতটা স্থত1 কাটিবেন, 
সেই মাপে দীঘি খনন করিতে হইবে | কমলা সায়র ( যৈমনসিংহ ) এই ভাবের এক সর্তে 
কাটা হইয়াছিল, মৈমনসিংহের স্তানপীর দীঘিও এইরূপ সর্তে খাত হইয়াছিল । পূর্ববঙ্গ- 
গীতিকা', দ্বাদশ তীর্থের কথা )। পূর্বোক্ত দীঘিগুলি ছাড়া এদেশে যে আরও কত অতিকায় 
দীঘি বিছ্বমান, তাহাদের খোজ কে করে? আমর! ততক্ষণ লক ক্যাটিন এবং লক লেমন্‌ 
দীঘির কথ মুখস্থ করিব। যেদিনীপুরে ঝাক্রার বড় দীখিটি নাই, ছোট দীঘিটি আছে, এই 
দীঘির এক পারে দীড়াইলে অপর পাবের মানুষ অতি ক্ষুপ্রাকৃতি দেখা যায় -তাহা পূর্বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে । মেদিনীপুর গরবেটায় জলটুঙ্গী দীঘি, ইন্দ্র পুষ্করিণী, পাথুরিয়! ছুয়া, মলা, 
কবেশ দীঘি, অমরপুক্ষরিণী এবং হাছুয়া প্রভৃতি বৃহৎ দীঘি এবং তাহাদের নিকট 'মনেক 
সপ ও অট্রালিকার ভগ্াবশেষ আছে। বগুড়ায় সিকোলার প্রাচীন দীঘির নীচে একটি দেব- 
মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । ২৪-পরগনায় সরস্থন! গ্রামের কমলাঁবিমলার দীঘি এখানে 
উল্লেখযোগ্য । এখন আমাদের পল্লীর ক্ষুদ্র পুকুরটি সংস্কার করিতে শক্তি নাই, এই সকল 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_-অন্যান্য রাজা ও জমিদারগণ ১১৩৯ 


দীঘির কথা ভাবিবার মত মনোবৃত্তিই বা কই? সহরে নিতান্ত নিঃসম্বল ব্যক্তিও জল 
কিনিয়া থাইতেছে। মণিপুরের নিকট দিসাপুরে ৬০০ হস্ত বেড় যুক্ত ছুইটি দীঘি 
দৃ্ট হইয়া থাকে। আর একটি দীঘির সংবাদ পাইয়াছি, তাহ! নাকি মহীপাল দীঘি 
হইতেও বড়। কুষ্টিয়ার নিকটে মাধবপুরে মুসলমান-বিজয়ের কিছু পূর্বে কোন হিন্দু 
রাজার রাজধানী ছিল: স্থলতান সামস্থুদ্দিনের পিতার নাম কতকগুলি মুদ্রায় 
তথায় পাওয়া! গিয়াছে । সুতরাং তাহা ১৩৩৯ পু ষ্টাব্দের পূর্বের। এই মাধবপুরে 
প্রাচীন অনেক কীর্ডি-চিহ্ন আছে। আশ্রর্য্যের বিষয় এই পল্লীতে পাশাপাশি ৩০টি 
বৃহৎ দীঘির চিহ্ন আছে, তন্মধ্যে ২০টিতে এখনও গ্রীষ্মকালে জল থাকে । বাঙলা দেশের 
রাজারা যে ধনরত্ব-_'এমন কি তামা-কাসার বাসনপত্র দীঘিতে ফেলিয়া রাখিয়া আপৎকালে 
চলিয়া যাইতেন, তাহার একটা প্রমাণ এই যে, বু দীঘি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, যে-কোন 
উৎসব উপলক্ষে কেহ বাসনপত্র চাহিলেই দীঘি হইতে পাওয়া যাইত এবং উৎসবাস্তে 
তাহ! ফিরাইয়া দিতে হইত। মাঁধবপুরের কোন কোন দীঘি সম্বন্ধেও এরূপ প্রবাদ 
আছে। এই দীঘিগুলির মধ্যে “গোবিন্দ-পুকুর* প্রসিদ্ধ ;__দীঘির আয়তন ১৬ বিঘা। 
ইহ1 ছড়া “ফুলবাড়ী পুকুর,” “কালা পুকুর” “বর্ষ গাঁড়া,* “মোচ] পুকুর,” “গোপাল 
গাড়া,” “চিন্তা গাড়া,” গোয়াল গাড়া,” “সানা গাড়া” প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য | এত 
অন্ন পরিসর স্থানের মধ্যে এতগুলি পুকুর কেন খাত হইয়াছিল, ইহ1 একটা সমস্তা | 
হয়ত কোন রাজা বা রাণী নিদিষ্ট সংখ্যক দীঘি খনন করিতে দেবতার কাছে সঙ্থল্প 
করিয়া থাকিবেন! বঙ্গের বহু স্থানে “জিয়স প্লুকুর” নামধেয় কতকগুলি দীঘি আছে। 
প্রবাদ, এক সময়ে উহার জলম্পর্শে মৃত ব্যক্তি জীবন পাইত, এইরূপ বহু দীঘি তান্ত্রিক 
অনুষ্ঠানপূত ছিল। মাধবপুরের বিস্তৃত বিবর” 'আমি ঢাকা জেলার বারুদি হাইস্কুলের 
হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, এম. এ. মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। 
জে. সি. ফ্রেঞ্চ সাহেব লিখিয়াছেন, মহাস্থান খু'ঁড়িলে বহুমূল্য এতিহাসিক উপাদান পাওয়া 
যাইবে, কিন্ত ্রতিহাঁসিকগণ উদাসীন (৪০৮ পৃঃ)। এই স্থান হইতে মি” দীক্ষিত ব্রাঙ্গীলিপিতে 
উৎকীর্ণ তাঅপট আবিষ্কার করিয়াছেন। ২৪-পরগনার জটার দেউল ৯৭৫ খুষ্টাকে রাজ! 
জয়ন্ত কর্তৃক নিশ্মিত হইয়াছিল (১১২৯ পৃঃ)। যশোরে মহম্মদপুরে রাজা সীতারামের মন্দিরাদির 
ংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক রাজারই ছুর্গ ছিল, এই ছুর্গগুলিকে “কোট বাড়ী, বলা হইত। 
দনাজপুরে বিরাটগড় (বিরাট রাজার বলিয়া প্রবাদ ), চান্দেবার ছূর্গ, বাণগড়ে বাণ রাজার 
দুর্গ, বর্ধমানে রাীগঞ্জের অধীন চুকলিয়! পল্লীতে রাজা নরোত্তমের ছূর্গ, বাকুড়ায় নুতন 
গ্রামে ( থানা ওও্া) করাস গড়, কৃষ্ণ গড়, অন্থুর গড়, শ্ঠামস্থন্দর গড় প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ 
ৃষ্ট হয়! মেদিনীপুবে ময়নাগড়ের দুর্গ (লাউসেন নিন্মিত, খুষটীয় একাদশ শতাব্দী ), 
২৪-পরগনার কাউগাছির ছূর্গ ( আয়তনে চার মাইল, চতুদ্দিকে পরিখা ), মৈমনসিংহে গড় 
জরিপা দিলীপ সিংহের গড় (১৫৮৫ খুঃ অবে ইশা খা কর্তৃক অধিকৃত ), হুগলী জেলায় 
ভাস্তাড়ার গড়, দিনাজপুরে সাতপাঁড়া গড় ও যোগীথোপা গড়,_এই সকল প্রাচীন ছর্গের 


১১৪০ বৃহ বজ 


অস্ত নাই। যশোরে গ্রতাপাদিত্য বহু হর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন যশোর-খুলনার ইতিহাস 
দ্রষ্টব্য )। মৈষনসিংহ গচারি পাড়ার হূর্গ ৫০৩ বৎসর পূর্বে নির্মিত হুইয়াছিল। | 

প্রাচীন দেবমন্দির, রাজপ্রাসাদ, সেতৃ, বিজয়ন্তস্ত ষে কত ছিল, তাহার গণনা কে করিবে? 
ঢাকাতে ধামরাই, ভাওয়াল, সাভার, দাসোর৷ প্রভৃতি স্থান বহু প্রাচীন। মুসলমান-বিজয়ের 
পূর্ব্ব বিক্রমপুর, নুবর্ণগ্রা ও সাভার প্রভৃতি স্থানে বু রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। সাভারে 
হুরিশ্চন্ত্র রাজার বাড়ী, ভাওয়ালে শিশুপালের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। নুয়াপুর 
ও নান্লারের মধ্যবর্তী স্থানে বিরাট বৌদ্ধন্ুপের নিদর্শন এখনও বিদ্যঘান ) স্থান বাজাসন 
নামে পরিচিত। বিক্রমপুরে বল্লালবাড়ী, বজযোগিনী প্রভৃতি সুপ্রাচীন স্থান হইতে অনেক 
প্রাচীন বিগ্রহাদি পাওয়। গিয়াছে । বজযোগিনী (চলিত নাম বদর যোগিনী ) দীপক্করের 
জন্মস্থান । রাজবাড়ীর প্রসিদ্ধ মঠ সম্প্রতি পদ্মাগর্ভে সমাহিত হইয়াছে । মীরকাদিম 
ও তালতলায় বল্লাল সেন নিন্মিত সেতু এখনও বিস্যমান। ফরিদপুরে নলিয়৷ গ্রামের 
নিকটবর্তী মথুরাপুরের মন্দির হইতে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় অনেক মৃত্তির ছবি লইয়া 
আসিয়াছেন। বীশবেড়িয়ার বিষুণমন্দির ১৪০১ শকে নিশ্মিত, তথাকার হংসেশ্বরীর মন্দির অতি 
প্রসিদ্ধ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক । দিনাজপুর কাস্তনগরের কান্ত-মন্দির গত ছুইশত বৎসর 
পূর্বে নির্মিত। ইহার কারুকাধ্য অতি সুন্দর | এ জেলার জাগদল, ধীবর, বিয়াটপুর, 
কীচক প্রভৃতি গ্রামে বিস্তর প্রাচীন কীত্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তথায় জর্েশ নামে এক 
প্রাচীন শিবমন্দির আছে। উহা! ৯২ ফুট উচ্চ। প্রবাদ, জল্পেশ্বর নামক কোন আসাম-রাজ 
কর্তৃক এই শিব স্থাপিত। বীকুড়ার হাড়মাসর! গ্রামে ধর্শদাস রায়ের বাড়ীর নিকটবর্তী 
মন্দিরটিও মুসলমান আগষনের পূর্বেই নিশ্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আমার নিকট বনু 
গ্রামের প্রাচীন মন্দিরাদির তালিক1 সংগৃহীত আছে । বর্দমান, বাকুড়া, সুন্দরবন, ২৪-পরগন! 
প্রভৃতি স্থানে ষে সকল প্রাচীন কীর্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহাদের সীমাসংখ্য। নাই, কিন্ত 
আমার স্থানাভাব। কালীঘাট, খড়দহ, শান্তিপুর গ্রভৃতি স্থানের মন্দির ৩০ শত বৎসরের মধ্যে 
নির্মিত হইয়াছিল। মুসলমানদের কীর্তি সমস্ত বঙ্গদেশ ময় ছড়াইয়া আছে। তীহারা! মন্দির 
ভাঙ্গিয়াছেন, কিন্তু মসজিদ গড়িয়াছেন, ষথা-_ত্রিবেণীর জাফর খাঁর মসজিদ ) প্রাচীন হিন্দু- 
মন্দির ভাঙ্গিয়! অনুমান ১৩০০ ুঃ অকে উহ নিম্মিত হইয়াছিল। অনেক মসজিদের আস্তর 
খুঁড়িলেই হিন্দু দেবদেবীর মুষ্তিবিশিষ্ট প্রস্তর দৃষ্ট হুইবে। প্রাচীন এই কীন্তিগুলির 
ধ্বংসাবশেষ__বিশেষ গৌড়, পাতুয়া ও মহাস্থানের বিরাট ধ্বংস্তৃপগুলির মধ্যে দাড়াইলে 
বাঙ্গলাদেশকে মহাশ্মশানভূমি বলিয়াই মনে হয়। দেশ ভক্ত এতিহাসিককে মহাদেবের মতই 
এই মহ্থাশ্বশানের চিতাভন্ম লইয়া কঠোরতম সাধনা করিতে হইবে। 


ভূমিকার পরিশিষ্ট 


আমরা! ২৭৭-৮৪ পৃষ্ঠার সাভারের রাজ-বংশের আদিপুরুষ ভীম সেনের উল্লেখ করিয়াছি । 
এই নাম সাভারের কোন মঠের শিলা-লিপিতে পাওয়! গিয়াছে । 

বল্লাল-চরিতে প্রাজবন্পন্ড* বলিয়া! যে ভীম সেনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাও সম্ভবতঃ এই 
ভীম সেনকেই নির্দেশ করিতেছে । বল্লান এবং তাহার বংশধরগণের রাজত্ব-কাল সমন্ধে 
অনেক মত-ভেদ দৃষ্ট হয়, সুতরাং বল্লাল চরিতোক্ বল্লাল সেনের প্রিয় ভীম সেন শিলা-লিপির 
ভীম সেন হওয়ার বিপক্ষে কাল হিসাযে কোনও গুরুতর প্রমাণ বা যুক্তি নাই। “বলাল- 
চরিতে” দৃষ্ট হয়, পিতৃ-পিণ্ড যজ্ঞের তন্বাবধানের ভার যুবরাজ লক্ষণ সেন ও এই ভীম সেনের 
উপর ভতম্ত ছিল। সুতরাং ভীম সেনকে রাজা বল্লালের একান্ত অন্তর কোন ব্যক্তি বলিয়া 
গ্রহণ করিতে বাধা নাই, (৪৮৬ পৃঃ) বৈভ্ভ কুলজীকার জয়সেন বিশ্বাস বল্লাল-প্রপৌত্র ভীম 
সেনের উল্লেখ করিয়াছেন, (২৮১ পৃঃ)। তীহার মতে “নৃপেন্ত্র ভীম সেন বিশ্বরূপ সেনের পুত্র 
এবং পিতার মৃত্যুর পরে বঙ্গভাগে রাজত্ব করেন। জয়-সেন বিশ্বাপ ভীষ সেনের পুত্র কার্তিক 
সেনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন । ইনিও পূর্বববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন (২৭৭-৭৮ পৃঃ )। 

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত-প্রবর মৃত্যুপ্রয় শর্মা ১৮১৭ খৃষ্টান রাজাবলী 
নামক একখানি ইতিহাস প্রকাশিত করেন, এই বহিখানির অন্পসময়ের মধ্যে বহু সংস্করণ 
হইয়াছিল; ইহাতে সেন-বংশের যে বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা! এইরূপ :-_-১। বল্লাল 
সেন, ২। লক্ষণ সেন, ৩। মাধব সেন, ৪1 শূর সেন, ৫ ভীম সেন, ৬। কার্তিক 
সেন, ৭।| হরি সেন, ৮। শক্রদ্দ সেন, ৯। নারায়ণ সেন, ১*। লক্ষণ সেন, 
১১। দামোদর সেন। নান! কারণে এই বংশাবলী সমগ্রভাবে বিশুদ্ধ বলিয়! যনে হয় না, 
সম্ভবতঃ হরি সেম নামটি বাদ পড়িবে। 

সাভারের শিলালিপি ছাড়া অন্ত কোন প্ররস্তর-লিপি বা তাঅ-শাসনে ভীম সেনের নাম 
পাওয়া যায় নাই। কুলঙী গ্রন্থের প্রমাণও অনেক সময় সংশয়াপন্ন হইয়া! থাকে,-_-তাহাতে 
নাম বাদ পড়! কিংব! উলট পালট হওয়! সচরাচর দৃষ্ট হয়। 

কিন্ত তথাপি যখন বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত নানারূপ প্রমাণে একটি বিষয় 
সম্বন্ধে এক্য দৃষ্ট হয়, তখন তাহা! উপেক্ষিত হুইবার কারণ নাই। এই সকল প্রমাণের 
দ্বারা সমর্থিত হয় যে বল্লালের অনতিদুরবর্তী কালে ভীম সেন রাজা এইদেশে রাজত্ব 
করিয়াছিলেন এবং তিনি বল্লালেরই বংশধর । 

বল্লাল সেন হিঙ্ছুধর্্ের পুনক্ষখানকারীদের মধ্যে অন্যতম । কিন্ত তখনও বঙ্গে বোস্ধধরখ 
প্রবল ছিল। সাভারের শিলালিপিতে দুষ্ট হয়, ভীম সেনের পুত্র ধীমস্ত সেন বোস্ধধর্ে 
বিশ্বাসী হওয়াতে তাহাত্ব ভ্রাতারা ( সম্ভবতঃ কার্তিক সেন ও অপরাপর স্বগণেরা ) তীহাকে 
রাজ্য হইতে তাড়াইয় দিয়াছিলেন (২৭৭ পু )। 

বললাল-চয়িত, সাভারের শিলালিপি, জয়়সেন বিশ্বাসের কুলজী এবং রাজাবলী--. 
এই পৃথক পৃথক চারিটি স্থানের উল্লিখিত ভীম সেন এক সময়ের এবং বল্লালের বংশধর । 


১১৪২ বৃহত বঙ্গ 


আমাদের স্থুচিত্তিত ধারণ! এই যে ইহার! অভিন্ন এবং এই রাজা ও তাহার বংশধরের] পরবর্তী 
কালে কিছু কালের জন্য সেন-রাজ-প্রাসাদের শেষ প্রদীপ জালাইয়া রাখিয়া! ছিলেন। 

১১৩৬ পৃষ্ঠায় দীঘাপতিয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারামকে পু টিয়ার রাজ-কর্খচারী 
বলিয়া! উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি নাটোরের রাজ-কর্চারী ছিলেন। 

ভূমিকার ৩//* পৃষ্ঠায় শ্রীহট গবর্নমে্ট হাই স্কুলের প্রধান পণ্ডিত মহাশয়ের কথা 
উল্লেখ করিয়াছি, তাহার নিকট হইতে আমি আমার শিরসংগ্রহের কতক কতক উপকরণ 
পাইয্নাছি, তাহার নাম প্রসন্নচন্ত্র কাব্যতীর্থ, নামটি ভুলিয়। যাওয়াতে যথণ স্থানে তাহ! উল্লেখ 
করিতে পারি নাই। 

এরূপ বৃহৎ পুস্তকে নানারপ ক্রটি ও ভুল থাক! বিচিত্র নহে, বিশেষ আমি বৃদ্ধ ও 
জরাগ্রস্ত, ইতিহাস রচনায় ইহাই আমার হাতে-খড়ি । সহৃদয় ব্যক্তিদের সহাম্ভাতিই আমার 
পুরস্কার। এই পুস্তক দ্বা/ আমার অর্থাগমের কোন সম্ভাবনা নাই; অথচ ইহার জন্ত 
শুধু প্রাণাস্ত পরিশ্রম নহে, আমাকে সাধ্যাতীত অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে । 

বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, ছবি সংগ্রহ ও ব্লক করার ব্যয় বাবদ আমি 
ব্রিপুরেশ্বরের নিকট যে সাহায্য পাইয়াছি, তাহা ছাড়া কলিকাতার স্ুগ্রসিদ্ধ ধনী ও 
বিং-সমাজে বরেণ্য ডাক্তার বিমলাচরণ লাহা৷ মহাশম় আমাকে আর্থিক আম্ুকুল্য 
করিয়াছেন। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু দীঘাপতিয়ার কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং দিনাজপুরের 
শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ মহাশয় আমাকে কিছু কিছু সাহাষ্য করিয়া ব্লকের দরুন 
খণভার কিয়ৎ পরিমাণে লঘু করিয়া দিয়াছেন । 

আমি একবার বিশ্ববিদ্তালয়ের ভাইস্-চ্যান্সালার শ্রীযুক্ত শ্ঠামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের কথ! উল্লেখ করিয়াছি । স্বীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং তাহার প্রতিভাশালী 
পরিবারবর্গ আমাকে অফুরন্ত স্নেহ ও উৎসাহ-ন্বারা এই ছুরূহ কার্য্যক্ষেত্রের পথ দীর্ঘকাল 
স্থগম করিয়া দিয়াছেন । তাহাদের খণ অপরিশোধনীয় | অধ্যাপক সতীশচন্তর ঘোষ এম এ, 
মহাশয় এই বহির শেষাংশ-প্রকাশে প্রেসের কাজ শীত্র সমাধা! করিবার ব্যবস্থা করিয়া আমার 
ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। 

এখানে আর একটি কথ! লিখিয়! উপসংহার করিতেছি । 

নানারপ বিপ্ন ও ঝঞ্রাট উপস্থিত হওয়াতে কোন কোন স্থলে ছবিগুলি যথাস্থানে 
বিন্স্ত হয় নাই। অনেক স্থলেই ছবির নীচে যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহার হারা ছবির 
বৃত্তান্ত পুস্তকের কোন্‌ পৃষ্ঠায় আছে তাহা! ধরা পড়িবে । যেখানে তাহাও স্পষ্টরূপে সুচিত 
হয় নাই, সেখানে পাঠক ছবির হুচীপত্র দেখিবেন--তন্বার! ছবির বৃত্ধাস্ত কোন্‌ স্থানে তাহা 
নির্ণাত হইবে। ৬১৯ পৃষ্ঠার ১৮ ছত্রে ১৯২৮ স্থলে ১৪২৮ এবং ৬৪৯ পৃষ্ঠার ৮ ও ১* ছত্রে 
১৩০৮ ও ১৩১০ স্থলে ১২০৮ ও ১২১০ হইবে। 


গ্রীদীনেশচন্ত্র সেন। 
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উইলিয়ামস ৯২৬ 

উগ্রা ৮ 

উচ্ছাল ২৬৭ 

উদ্গানী ৫** 

উজির ১০৪ 


৯১৪৮ 


উজির খা ৮১২ 

উজিরপুর ১১২২ 

উজির সিংহ সবরনারায়ণ ১১২১ 

উজ্জনি ৭৯ 

উজ্জয়িনী ২*৮, ২৫৩, ৫১৫ 

উদ্জ্বলচন্ত্রিক। পণ, প৮৬ 

উজ্জ্বল নীলমণি ৭৪২, ৭৫২, ৯৮১ 

উড়িয়া ৯৬১, *৬২ 

উড়িয! সাহিত্য ১৭ 

উড়িভা ১৫, ১৭, ১৮, ২১, ৩১, ৭, ৬৯৭, ৭৯৮, ৭১৬, 
৭২৮, ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৪০, ৭৬৫, ৭৮৩, ৭৮৪, ৮১৫, ৮২.১, 


৮৩৮, ৮৪০) ৮৪১, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৬০ ৮৬১, ৮৬৭, 


৯৬৬, ১০৩৪, ১৯৩৬, ১৯৯৯, ১১০১, ১১০২, ১১০৪, 


১১০৬ 

উৎকল ১২, ২১, ২৫৭, ১০৮১ 

উৎ্কল-খণ্ড ১২৯, ১০৪৪ 

উৎ্কল-ভাব! ১৯ 

উত্তম! ৫১১ 

উৎ্মব ১০৪২ 

উদ্ব্নতারা ৯২৪ 

উদয়ন ৩৫৬ 

উদয় নারায়ণ ৮৮৩, ৮৪৮ 

উদগয়পুর ১৯৩৫, ১০৪১, ১০৪৩ 

উদয়মাণিক্য ১৩, ১০১৬, ১০৩২, ১০৪১, ১০৪৭, ১১২০, 
১১২১, ১১২২ 

উদয়মা পিকায-খণ্ড ১০১৬ 

উন্নয়মান ২৮৫ 

উদয়শক্ষর ১১৩৭ 

উদযাদিত্য ৭৯৬, ১*৬১ 

উদ্ধায়িতদ্দ ১*৬ 

উদীচ্য ৭১ 

উদ্দগুপুর ৫২৭ 

উদ্দালক ৭৭২ 

উদ্দোৎকর বাৎস্তায়ন ৩৫৪ 

উদ্ধরণ দত্ত ৭৬৯ 

ইত্তিদ বিদ্তা ৯৫৩ 

উত্তিদ্বীঘিক। ৮১৫ 

উন্মুর ৬৮ 


বৃহৎ বধ 


উপভণগ্ত ৯৯, ১৫৭ 
উপতিস্স ৭৯», ৮২ 
উপনিষদ ৭৭৮, ৮৯৫ 
উপনিবেশ ৪১, 

উপপুর ২৬৮ 

উপামি ১১৩ 

উপেজ্্নাখ তষ্টাচার্ধয ১১৩৯ 
উপেজা নারায়ণ ১০৭৫ 
উষ্যাপতি ২৯৬,৪৯২.৪৯৬ 
উমেশ বটব্যাল ৫১৬ 
উন্নার্ড ৯১৩, ৯৪৭ 
উরুবিষ্ব ৭৯ 

উরে (ডাক্তার ) ৯৩৩ 
উর্্দ, ১৯৪৯ 

উল ওমর! ৮৪১ 

উলা! ৯১২ 


উললুবেড়িয়। ৮৩৭ 
উহিং ১১৩১ 


উ 


উনকোটিতীর্থ ১০৪৮, ১০৮২, ১০৮৩ 
উনকো্টীশ্বর শিব ১*৪৮ 

উর্বশী ৭৭২ 

উব! ৩৮, ৪৯, ১০৫৯ 


উ্াকুটি ২২৯ 


খক্ষমালী ২৩৮ 

ধখেদ ১, ৪, ২৫৪, ৯৩৩ ৯৪৪, ৯৫২ 
খতৃনংহার ২৪২ 

খবতদত্ত ১২ 

খবতদেব ১৩, 

খাহি ১০, ৯৫২ 


খবিপত্তন ১১৫ 


এইটন ১০৫৮ 
একজট৷ ৮ 


শট 


একটাকিয়! ৬২৬, ৬৪*, ৬৪১, ৬৫৪, ৮*২, ৮৮১, ৯৩১ 
একভালা ছুর্গ ৬৫৫ 

এ্রকবটন ১৭৬ 

একাছিগ্লায়ী ৩২১, ৩২৮, ৭৭২ 
একুশরত্ব ৯৫৬ 

একরাম আলি থ! (নবাব ) ১*৯২ 
এগারঙগিনদূর ৭৪৫ 

এগ্ডারসন ২২৮ 

এদেশের প্রকৃতি ৬৪ 
এরেস্মাস্‌ ৩৪, 

এলপাকার পার্টি ৯৩: 
এলাহাবাদ ১*১৪ 

এলাহিধর্ঘ্ম ৮ *৯ 

এসিয়া ১১, ৮৩, ৯১, ১০১৪ 
এপিয়ার্টিক সোসাইটি ৩৬৬, ৯২৮ 
এ্যারিক্টোটল ১১৬ 

খ্যান্টনিও ৯৩৪ 

এান্টিওকান ২৩ 
এান্টিগোনাস ১৫*, ১৬৬ 
এযাবেরেনল ১১১২ 
এ্যারাকোসির। ১৫৩ 

এ্যারিয়ান ১৪৫ 

এালেন ৪৯১ 


তর়েয় ৫ 


ধরাবত ১৯৬ 


গছ! রেশম ৯৪৫ 

ওটেন ৪৯১, ৯৬৮ 

ওড়ুদেশ ৪৯৪ 

ওথেলো ৬১ 

ওদস্কপুর ৮, ১১, ১৬, ১৯, ২৯৪, ২৯৯, ৩৯৯, ৩০৬, ৩৩০৪ 
৩৩৯, ৩৪৪, ৫৫৬ 

ওমর এ! ৮০৪, ৮৯৬, ৮৬৬ 

ওন়াইজ ৬৪৪, ৭৯৭ / 

গুয়াটসন »৩৫, ৯৩৭ 


১১৪৪ 
ওষাপ্ধান ৭১ 

ওয়ালাজ। ( নবাব ) ১১৩৩ 

ওয়াসিফ আলি মির্জা! থ! ১১৩৩ 

ওয়েবস্টীর ৬০, ১৭৯ 

ওয়েবার ১৩৮ 

ওয়েলেসলি ( লর্ড ) ৩৪৩, ৯৫৩, ৯৫৪ 

ওয়েল্দ ১৮ 

ওলম্দাজ ৮১২, ৮১৪, ৯৩৭ 

ওসমান খ! ৮৪, ৭৮৫ 


কংস ২৬, ৪*, ২১৬ 

কংস নারায়ণ ১১৩৭ 

কংসাই ৩৩১ 

ককতা ১১১৪ 

কক়ুদ নারায়ণ ১*৫, ১০৮, ১১৩ 
কক্করাজ ২৫৫, ২৫৯ 

কক্সবাজার ৮১২ 

কন্ধ ১৬২, ১৬৩, ৪*৪, ৯৭৮ 

কন্ধগ ২৯৯ 

কল্ধণদীঘি ১১২৩, ১১২৭, ১১২৯ 
কন্ধতী ৮৮ 

কচুযাদি ১০৯৫ 

কচু রায় ৭৯৩, ৭৯৪, ৭৯৫ 

বচ্ছপতি ৩, 

কঞ্চকম ৫৮২ 

কটক ০৫৯ 

কড়া খ। ১০২৭, ১০২৮ 

কণিম্ক ১৮৬ ২০৩, ২০৪, ৩৩৭, ১১০১ 
কতলু খ! ৭৫২, ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৮৯, ৭৯১ ৮২১, ৮৮১ 
কখাবখ, ৩২৮ 

কথা-সাহিতা ৩৮১, ৪*৬ 
কমষ্টাপ্টিনোপল ৮৩৫ 

কনা ভর্কবাশীশ ৩৪৯ 

কনোজ ১২, ৫২, ৪৬২, ৫২৫, ৭৮৭, ১৭৪৩ 
কন্দপ ৬৫৪ 

কন্মর্প নারায়ণ ১১২১ ১১২২ 

কঙ্গর্প রায় ১৯৩৪, ১১২১ 


১১৫০ 


কগিল ৬ ২৯৯, ৩০৮, ১১২৩ 

কপিল! নদী ১৭১৫ 

করিলাবস্তু ১৭, ৫২ ৯০, ৯৫, ৯৭, ২৯৬, ৭৪৮ 

কপিলাশ্রম ৫. ৪৪ 

কপিলেক্জর দেব ৬৯৭ 

কবর »৬৭ 

কবরজঙ্গ ( নবাব ) ১১৩৩ 

কবিকন্ধণ ২৯০, ৩৭৯, ৪৫৩, ৫১৬, ৯২২, ৯২৪, ৯৬১, ৯৬৪ 
৭৭১, ৯৭৪, ৯৮৬, ১১০৭ 

কবিকম্কণ চণ্ডী ৭০, ৬৫১, ৯১৪, ৯১৮ 

কবিকর্ণপুর ৭৩৪, »৯৫ 

কবিকার্তিশুব ১১১৭ 

'কবিচজ্জ ৯৮০, ১১২১ 

কবিবপ্ুভ রা ১০৯২ 

কবিভূষণ ১০০৪ 

কবিব ৫২১, ৫২৩, ৬৭৪, ৯৫১ 

কবিরত্ব ১০৭৪ 

কবিরাজ মিশ্র ১*৬৬ 

কবেশ দীঘি ১১৩৮ 

কমল ৩১৭ 

কমল ( খোজা ) ৭৯৫ 

কমলদাল ৭৭৩,৭৭৪ 

কমল শীল ৩১৮, ৩৩৯ 

কমলা ২২৪ 

কমলা লেবী ২৯৯, ৭৪৫, ৯৩১, ৯৬৯, ৯৭৬, ১৯২৪১ ১৯২৫, 
১০২৯, ১০৪৪, ১১৩৮ 

কমলা-বিমলার দীঘি ১১৩৮ 

কমল। সাঁধর় ৯৩১, ১১৩৮ 

কমলেশ্বর সিংহ ১*৬৪ 

কমৌশি লিপি ২৯৫ 

কম্বোজ ৪৪, ২৩৫, ২৫৭, ৯০৮, ৯৭২ 

কঙ্থোডিয়। ৭১, ৮৩, ৮৪, ২৩২, ১১৭২ 

করণন্থবর্ণ ( কর্ণমবর্ণ ) ১২, ১৬, ১১*৮ 

করতোয়া ১৮, ১৭৫১ 

করার ৯০৪ 

করাসগড় ১১৩৯ 

করিকরমনওযাঁজ ১০৯৭ 

করিমগঞ্জ ১১৮৫ 


বৃহত বল 


করিমুলা ৮** 

কর্কশা ১৩৭, ৭৭২ 

কর্ণ ২২, ২৩, ২৪, ৪৬, ২৫৬ ২৮৫ 

কর্ণগড় ৯৭*, ১১০১, ১১০৭ 

কর্ণদেব ২৬৪ 

কর্পপুর ৬৩৩ 

কর্ণফুলি ৯২৫, ৯২৬, ১০৩৪, ১০৪১ 

কর্ণরাঞজ ৩০৬ 

কর্ণনেন ২৮৬, ৯৭০, ১১০১, ১১৩৪ 

কর্ণাট ৪৬৫, ৪৬৬ ৭৬৭, ৯১১ 

কর্ণানন্দ ৭৫০ 

কর্ণাল ৯২৮ 

করত্তীভজ। ৭৭১, ৮৯৪ 

কর্মশৌরবের যুগ ৩৮৪ 

কর্মান্ত ৭, ১২, ১৬, ২২২ 

কলচুরি ২৫৯ 

কলম্বে *৯৩* 

কলি ৯* 

কলিকাত৷ ১৭৪, ৮৩৯, ৮৫১, ৮৫২, ৮৫৭ 

কলিঙ্গ ৫, ৬, ৮, ১২, ১৫, ৩১, ৫৬, ৫৭ ৬৩, ৭২, ১৬৬, 
২৬২, ২৮৬, ৪৯০, ৫৪৫, ৯২৪, ১১৯৯, ১১৭১, ১১০২ 
১১০৩, ১১০৮, ১১২৭ | 

কলিল্স ৫৪ 

কলিযাবার ১০৫৯ 

কলিদিন্ধ ৩৩ 

কল্পতরু ৭*২, ৭৯৩ 

কল্পতক্ষবত ৭৯৩ 

কল্যাণপ্ৰাম ১১*১ 

কল্যাণবর্ধদা ১০৫৩ 

কলাণমাণিকা ১০১৬, ১০৩৬, ১৯৪৫ 

কল্যাণমাণিক্যখণ্ড ১৯৪৫ 

কল্যাণস্। ৩৪৫ 

কল্যাণসাঁগর ১৩৬ 

কল্যাণীদেবী ২২৫ 

কল্হন ২২৩, ২২৫, ২২৬, ২৩৭, ১৭১৫ 

ক্যাপ ১৭৫ 

কহছমবর ১৯৫৬ 

কাইচারলগ ১*৪৩ 


শব-সূচী 


কাউএল (কাউয়েল ) ৩৪৭, ৯১৮, ৯৮৬ 

কাউগাছির দুর্গ ১১৩৯ 

কাংচাউ নগর ১১** 

কাটাবেণিয়া ১৩৪ 

কাথা ৪৩২, ১০৯৫ 

কাখি ৫৬ 

কাকা ২১২ 

কাকিনা ১১৩৭ 

কাকিনা চাকলা ১১৭৪ 

কাকুস্থী ৬০৮ 

কাঙ্গড়াকলম ৮৯০, ৮৯১, ৮৯২ 

কাচ্চান্বর ৯৩১ 

কাছাড় ১৬, ১০১৮, ১৯১৯, ১০২১, ১০২৫, ১০৪৭, 
১০৪৮, ১০৬০, ১০৭৬-১০৮০, ১০৯৬ 

কাছাড়ী ১০৫৬, ১০৫৭, ১০৯ 

কাজল রেখা ৪৭৫, ৪২৫, ৯১৩, ৯৬৮, ৯৭৬ 

কাজী *০১ ৮৯৩ 

কাজীদেপ অত্যাচার ৬৭১ 

কাজীর হাট ১*৭৪ 

কাঞ্চননগর ৭৩৫ 

কাধনবৃক্ষ ২৪৮ 

কাঞ্চনমালা ১৭২, ৩৯৩, ৪০৪, 9৮১, ৯৬৮, ৯৭৬ 

কাঞ্জিবিনী ৬০২ 

কাঞ্জ্রিভরম ৭৩ 

কাট! ৪৬ 

কাটুনী ৯৩৯, ৯৪১ 

কাঠিছোয়া ১০২৫ 

কাণ। শিরোমণি ৩৫৭ 

কাণাহরিদন্ত ৯৮৩ 

কাণেড়া ৯৭ 

কাম্ববংশ ১৭৪ 

কাত্যাম়ন ১১৬ 

কাধিওয়ার ৬২, ৬৩, ৭১, ১২৭, ১৫১, ৯২৮ 

কাদন্বরী ২৯৫, ৪"১, ৪৬৫ 

কানাই নদ ১১৩৩ 

কানাই সরোবর ১১১৩, ১১২৮ 

কানাড়া ৮৮, ২৮৬, ২৯৯ 

কানিংহাম ৩৩, ৯৮, ১৭৫৫ 


১১৫১ 


কানুনগে ১৩৯৩, ১৭৭৯১ 

কানুপস্থ ৯৬২, ৯৬৩ 

কানুমলগ ১১১৪ 

কামরাম ১০৯৩ 

কান্পাহীর ২৫৩, ৬২৮, ৯৪৮ 

কান্তকুজ্জ ২১, ২১৩, ২৫৩, ২৬৬, ৪৯১, ৫৯৬ 

কান্তনগর ১১৪* 

কান্তমন্দির ১১৪ 

কাপড়-পরার রীতি ৫৯০-৫৯১ 

কাপাশিষা ৫৫৮ 

কাফের ৮৫২ 

কাবুল ৬২৮ 

কাবেরী ৫৯ 

কামতা ৭, ৯, ২২২, ১০৫৬, ১৪৫৭ 

কামতাপুর ১০৫৬ 

কামতার খা ৬২৬ 

কামদেব ১০ 

কামদেন ব্রহ্মচারী ৭৯৪ 

কামদেব মৈত্র ১১৩৫ 

কামন্দিকা ৩২১ 

কামরূপ ৩৫, ৬৪, ২১২, ২২৭, ২৬৯, ২৮৬, ৪৯০, ৯6৭, 
৯৭০, ১০৫০, ১০৫২, ১০৫৩, ১০৫৫, ১০৮৪, ১০৮৫ 

কামাথা! ১৫, ৩৪, ১০১৯, ১০৫১, ১৯৫২, ১০৭১ 

কামান এ! ১১৯৩ 

কাযফোবাদ ৬১৭, ৬১৮ 

কায়েমজঙ্গ ১*৯১ 

কায়েল ৯২৮ 

কারটন ১৬৩ 

কারণ ১১৫ 

কার্তবীধযার্জুন ২৩, ৪৯, ১৮৫ 

কার্তিক ১০, ৪, ২২৪ 

কার্তিকপুর ২১২ 

কার্ধিকসেন ২৮০, ২৮৪ 

কার্তিকেয় ১০৫১ 

কার্থেজ ৯৭৩ 

কার্পেন্টার *৫* 

কার্ীলোর ৭৪, ৭:৭২» ৭৯৮, ৮৪০ 

কালকেতু ৭০, ৯৬৫, ন/ 


১১৫২ 


কালকের ৪৪ 

কালদেবল »৩ 

কালনেমি মামা ৭৯৯ 

কালসেন ৭৮ 

কালাচাদ রায় ৬৪১ 

কালাজ্বর ২৩১ 

ফালাঞ্জোর ৩৩ 

কালাঁডগি ১১*৩ 

কালাদীঘি ১১৩৮ 

কালানাজির ১,৩৬৭ 

কালাপাহাড় ৪*৩, ৪৩৫, ৫২৩, ৬৪*, ৬৪১, ৮৮১, ১৭৭১ 
১০৮৩ | 

, কালাপুকুর ১১৩৯ 

কালিকট ৮১৩ 

কালিগ্নর ৫২৫, ৬৩৯ 

কালিদাস ৪৫, ১৭৮, ২১০, ২১১, ২২৭, ২৩৪, ২৪২, ২৯৫ 
৩৯৭, ৪০১, ৯১০, ৯৭১, ৯৮৯ ৰা 

কালিদাস গজদানী ৭৮৭, ৭৮৮, ৮৮১ 


কালিদাস দত্ত ৪৫, ১৩৫, ১১২৫, ১১২৬ 
কালিদাম রায় ৪৯৬ 


কালিন্দী ১১১৫ 

কালিস্পং ১৭ 

কালী ৮, ৬৯৭, ৮৪৯, ৮৯৩, ৯৪৪, ৯২২ 

কালীকুমার ৯২৭ 

কালীগঙ্গ। ৭৯৭ 

কালীঘাট ৪, ১৫, ৫৩, ৮৫, ৪২৩, ৪২৪, ৪6৪৮, ৮৭২. ৮৯১, 
৯৪৬, ১১২৩, ১১২৪, ১১৪৭ 

ফালীচজ্ ২৮৯ 

কালীচরণ তরফদার ৭৭৮ 

কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী ১১৩৪ 

কালীপদ নন্দী ১১৩৫ 

কালীগ্রসম্ন ঘোষ ১১৩৪ 

কালীপ্রসম্ন সেন ১*২*, ১*২৩ 

কালীপ্রম্ন সিংহ ২৩ 

কালু ধা! ৮৪৭ 

কালু গাজি ৯৭৮ 

কালু ডোম ১২২, ৬৫১, ৯৭০, ৯৯৫ 

কালু ভূঞা ১১০৩ 


বৃহত বজ | 


কালোয়াতি ২৯৪ 

কাঁপিম খ| ৮২৭ 

কাশিম খা যোবানি ৮২৭ 

কাশিপুর ১১২৪, ১১৯৮ 

কাশিষবাজার ১১৩৭, ১১৩৬ 

কাপী ২৬, ২০৮, ৫৪৫, ৭২৭, ৭৩৫, ৯৮৩ 

কাণীদাস ৯৭১, ৯৭৯, ৯৯৮) ১১৯৭ 

কাশীনাথ ১১৩১ 

কাশ্শীর ২৬, ১৪৭, ২২৪, ২২৫, ২২৬ 

কাশ্ঠুপ ১১৫, ১১৬ 

কাষাবগ্রহণ ৯৮ 

কিনুমল্র ১১১৪ 

কিরাত ৪, ২৯, ৩০, ৪৩, ৪৪, ২৮৩, ৯০৭, ১৯১৭, ১০২২, 
১০৪৭ 

কিরাতবংশ ১৯১৬ 

কিরীটেশ্বরী ৮৮* 

কিলখারী ৬১, 

কিশৌরগঞ্জ ৯৮৩, ১০৪৫ 

কিশোরীভজন ৭৭২ 

কিছ্ছিন্ধ্যা ১১৬ 

কীচক ৩৮, ১১৪* 

কীটজ বস্তু ৯৪৪ 

কীর ২৫৩ 

কীরিচন্ত্র নারায়ণ ১০৭৯ 

কীতিচন্্র রায়রায়৷ ৯৫৬ 

কীণ্ডিধর ১০৪৩ 

কীতিবর্শ! ২৬২ 

ফুইন্টন ৫৪ 

কুকি ৪, ৪০, ১৯২২, ১০৪৯ 

কুন্ধরী ৭৬ 

কুঙ্গ ২৬২ 

কুচদহ ৭৯৪ 

কুজবটি ৬৬ 

কুষ্চিক। তন্তু ৪৮৮ 

কু্টিবাড়ী ১১৩৮ 

কুড়খমঘী ১৩৫, ১০৩৬ 

কৃতবউল ৬৩২ 

কুতুবউদ্দিন ৫৪২, ৬১১, ৬১২ 


ছুদ্দর খা ৬১৯ 

কুণাল ১৭২ 

কুস্তী ২ 

কুদ্গনাচাধা ৪৮৬ 

কুবম! ৭৬, ৮১ 

কুবলয়! ৩৬৯ 

কুষের ৪৮৩ 

কুবের পঙ্গানন ১৯৪ 
কুষরাহার ২৪২ 
কুমারগুপ্ত ২*৯, ২১৫, ২১৭, ২১৮,১১*১ 
কুমারদত্ত ৩৭৬, ৪৯২, ৫০৬, ৫০৭ 
কূমারপাল ২৩, ৮৪ 
কুমাযরাজ। ১১১৯ 
কুমারসন্তব ২৪২ 
কুমারিক। ৮৪২ 

কুমারী নদী ১০৭৩ 
কুমিল্লা ৭, ৭০৬, ৮৩৪, ১*৩৭, ১০৪৯ 
কুষীন ১৩৬, ৯৪২. 

বুস্ত ৫*, 

কুন্তকর্ণ » 

কুদ্তকার ৪৮৮ 

কূরু ২৫৩ 

কুরুক্ষেত্র ১৩, ২৮ 
কুরুপাণ্ডব ১৩৬-১৪, 
কুলচজ ১৭৭ 

কুলতুঙ্গ ৫৯ 

কুলন্দ ২৫ 

কূলগী ১১২৯ 

কুলবংশ ৫৫, ৮৩, ৮৮ 
কুলার্ণবতন্ত্র ৫৮২ 
কুলীজগ্াঙ্ম ১১২৫, ১১৩১ 
কুলীনফুল-সর্ববন্ধ ৬*২ 
ফুনুকতট ৩৭১ 

কুশধ্বজ ১১৩৪ 

কুশলী ৩.৬ 

কুন্ুমগড় ১৭৬৪ 
কুনুমদেখ ২২২ 


কৃত্তিকা ৪৮ 
বৃহৎ বঙ্গ/৭৮ 


শব্দ-সূচী ১১৫৩ 


কৃত্বিবাস ৩৭৭, ৯৭৯ 

কৃপানন্দ বাহছুবলীল্ত্র ১১৩৪, ১১৩৯ 

কৃষ্ণ ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩২, ৪০, ৪১, ৪২, ৯৫, ১৬৩, 
১৯৮, ২৫, ২১৬, ২৩৫, ২৮৬, ৫০২, ৫২৩, ৬৮১, 
৬৮৮০ ৭৮৭, ৮৯৪, ৯১৪, ৯৭২, ১৯৫০ 

কৃষধকমল গোস্বামী ৭৩৮, ১০০৬ 

কৃ্ককাস্ত ৩৪৯ 

ফুফকান্ত নন্দী ১১৩৫ 

কৃষ্ষকেলী ধুতি ৬৮৩, ৭*৩ 

কৃষ্ণগড় ১১৩৯ 

কুষাগিরি ৩৬ 

কৃষাচজ্জে ৮৭২, ১০০২, ১০০৩ ১৯০৪, ১০৭৯, ১১৩২, 
১১৩৩ 

কৃষণচন্ত্রচরিত ৮৬১ 

কুষদান ৯৭৯, ৯৮১, ৯৯৫, ১৭৯৪ 

কৃষ্পদা কবিবাজ ৩২৮, ৩৭*, ৭১৬, ৭৪১, ৭৪৩, ৭৮২, 
১০১৫ 

কু ধামালী ৯৭., ৯৭২,১ ৬ 

কৃষ্ণনগর ৭৯৪, ৮৯২, ১১5২, ১১৩৩ 

বৃঁল্গবলিভ ৭৫০, ৮৬৮, ৮৭৪, ৮" 

কৃষবরত্ত চত্রবন্তী ১১১২ 

কুষ্ণবিদ্বেষ ৮ -*১৬ 

কৃষণমঙ্গল ৯৭৯ 

কৃকমণি [পিক। ১ ১৯, ১০৫-, ১০৪১০ ১০৪২ 

কৃষণমালা ১০৩২ 

বৃষ্ঃরাম ৮০৮, ৯৫৮, ১১২০ 


কৃক ৯২৮ 

বেঁছুলি ৪৯৩, ৪৯৫, ৪৯৯ 

কেতকাদাস ৪৬৮, ৯৮৩ 

কেতুধ্বজ ১৭৮ 

কেদারমাথ চটোপাধ্যায় ৯৩৮, ৯৩৯ 

কেদারমিশ্র ২৫৭ 

কেদার রায় ১৩, ১৪, ৭৮৬, ৭৮৯০ ৭৯৬, ৭৯৭, ৭৯৮, 
৭৯৯, ৮০০) ৮১০) ৮৮১, ৮৮৯, ৯০৭ 

কেনারাম ৬৬৪ 

কেনারিজ ৯৫৩ 


১১৫৪ 


কেন্্রহিমূ্থ ৭৮১ 

কেজ্সাতিমুখ ৮১ 

কেরল ২৬২ 

কেরি ৯৪৭, ৯৪৮, ৯৫১ 

কেলাকর ৯৩১ 

কেল্লাতাজপুরর ৮*৪, ৮০৫, ৮০৬ 

কেশব ৪* 

কেশব আতা ১০৬৭ 

কেশৰ কাশ্থিরী ৩৭৩, ৭*১ 

কেশবক্্র ৭৯৫ 

কেশব দেব ১০৮৪, ১০৮৫, ১০৮৬, ১৯৯৪ 

কেশবপুর ৮৩৩ 

কেশব ভট্ট ৭৯৩ 

কেশব ভারতী ৭১, ৭৩২, ৭৬৭ 

কেশব মিশ্র ১৭৭৪ 

কেশব সেন ৮৯*, ৮৯৬, ৯৭৬ 

কেশরী রায় ৮৪১ 

কেণ্ড ২৩১ 

কৈলাগড় ১০২৭, ১*৩১, ১০৩৫, ১০৩৬, ১০৮৬ 

কৈলাগাছ। ছুর্গ ৭৯৮ 

কৈলাসচজ্্ সিংহ ৮৬৪, ১০১১, ১৯৩৬, ১৭৭৭, ১৪৭৮। 
১৯৯৬, ১০৯৭, ১১১৪, ১১১৯, ১১২১ 

কৈলাসহর ১*০৮, ১০৮৩ 

কোকাহার ৫২৫ 

কোবুলটাস কোক! ৮২২ 

কোচ ১০৬৯, ১৭৭ 

কোচবিহার ২৮, ২৮৯, ৭১৪, ৮১৬, ৮১৭, ৮১৮, ৮১৯, 
৮২০, ৮৩৬, ৮৫১, ৮৮৯১ ১৯১৫০ ১০৪৫, ১০৪৮৪ ১০৫০, 
১০৫৫, ১০৫৬, ১০৬২, ১০৬৯-১০৭৯), ১০৮৭, ১০৮৮, 
১০৯১ 

কোচবিহারের ইতিহাস ২৮৯ 

ফোচরং ১:১৬ 

কোচিয়াকোল ১১১৮ 

কোটবাড়ী ১১৩৯ 

কোটাটবী ৫৭, ২৬৬, ১১৯১ 

কেটালিপাঁড়। ৯১২ 

কোণাদেবী ২২, 

কোনারক ৫১৯ 


বৃহৎ ব্জ 


কোন্দস! ৯২৬ 

কোরকাই ৯২৮ 

কোরান ৮৮৬, ১০৪২ 

কোরিয়া! ৩৩০, ৯৭২ 

কোলক্রক ১৪০, ৯৪৭ 

কোশরাজগ্রাম ২৬৪ 

কোশল ২৫ 

কোষা ৯২৪ 

কোহিদাস ১৭৯ 

কৌটিল্য ১৪৮, ১৬৪, ১৬৮, ২৯১, ৩৪ ৪, ১১*০ 

কৌতিন্য ১১৫ 

কৌমুদিকী ২৯, ৪৩ 

কৌলিন্য ৪৭৯-৫০৪, ৫৯৬-৫৯৮ 

কৌশকী ৩* 

কৌশল্যা ৭৩১ 

কৌশম্বী ১৬৫, ২৬৭ 

কৌযেয়্ ৯৪৪ 

কৌন্তস্থ ১৯৫ 

ক্যান্থ্যট ৫১৫ 

ভ্রমওয়েল ৩৪, 

ক্রমদীশ্বর ৯৬* 

ক্রীট ২৩* 

জুসেড ৩৪* 
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চণ্ডগিরি ১৫৬ 
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চন্ত্রগর্ত ৩০৩ 
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চক্জন্থুধরর্ঘ ১৬, ১৭ 
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চমার ৯১৮ 
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ছেংফাহাগ ১*৮৬ 
ছোটনাগণপুর ১২, ১৫ 


জগত্ষলস ১১১৪ 

জগৎমাণিক্য ১৩৮ 

জগত্রাম ৮৩৮, ১৯৩৭, ১৯৩৮ 

জগৎশেঠ ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৬২, ৮৭১, ৯৫৬, ৯৫৭, ১০৩৮, 
১১৩২ 

জগৎপিংহ ৭৮৩, 4৮৪, ৮*৮ 

জগদাননা ৭৩৪, ৭৩৫, ১০৬৫ 

জগদানন্ম বাছবলীক্ ১১৩৪ ". 

জর্গদীত্ রায় ১১৩৫ 

জগধীশ ৩৪৪, ৩৪৯ 


১১৬১ 


জগদীশ তকালভ্কাঁর ৫৫৬ 

জগদীশ্বরম্‌ ৮৭, ৮৯ 

জগদেব ১৯৭৪ 

জগদ্দল ১৯, ৩৯৯, ৫৫৫ 

জগন্ধাথ ১১৩১ 

জগন্াপ চক্রবর্তী ৮৪৬ 

জগন্নাথদেউ ৬৫৬ 

জগন্নাথমঙ্গল ৯৭৯ 

জগন্নাথ মঠ ১০৩৪ 

জগন্নাথ মিশ্র ৬৯৭, ৬৯৮, ৬৯৯, ৭৩২, ৯৮৫, ১৯৮১ 

জগন্াথপুর ১৯৫ 

জগন্নাথ রায় ১১৩৬ 

জগদ্বন্ধু ভদ্র ৬৯১, ৭৪৬, ৭৭ 

জগমোহন ১০৩৬ 

জগমোহন পণ্তিত ১৯৯ 

জগগাই ৭২৯, ৭৩০, ৯৮* 

লঞ্জলবাড়ী ১৩, ২৩৯, ২৯০, ৩৮৪, ৬৪৪, ৭৮৬, ৭৮৮, ৭৯৯) 
৮৯০, ৮৯৫, ৮৯৬, ৮৩২, ৮৩৩, ৮৩৪, ৮৮৯, ৯৪০, 
১০৩৪, ১৯৫৬, ১০৯৩ 

জাজনগর ১০২৩ 

জটবিহার ১১১৩ 

জটার দেউল ১১২৪, ১১২৯ 

জটাশঙ্কর », ২৪১ 

গৃহ ১৪৮ 

জনমেজয় ৪৬৩ 

জন টুয়ার্ট মিল ৯৫১ 

জনার্দন কর্মকার (কামার ) ৮৪৭, ১৯৯৬ 

জফয় খা ৬৬, 

জফরগড় ১৯৫ 

জবরদস্ত খী ৮১৯, ৮৩৮, ৮৩৯ 

জমির খ| গড় ১০২২, ১০২৭ 

জমুনদ্দিন ( নবাব ) ১১৩৩ 

জদুত্বীণ ৫৫৫ 

জন্তসমৃত্তি » 

জয়চজা ৮৭৪ 

জয়দেব ৯, ৩৯, 8১, ২৯৬, ৩৩০, ৩৬৯, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭ 
৫০২, ৭৫০) ৮৪৬, ৮৪৮, ১০৮, ৯৮১, ১৯৫০ 


জয়াদেধ রায় ১১৩৬ 


১১৬ 


জয়ধর ২২৩ 

জয়ধ্বজ ১*৬*, ১৬১ 

জয়নগর ১১১৩, ১১২৪, ১১২৮ 

জয়নাথ ঘোষ ২৮৯, ৮১৬, ৮১৯ 

জয়নাঁথ মুঙ্গী ২৮৯, ৮১৬, ৮১৭, ৮১৮, ১০৭৩, ১৭৬, 
১০৭৫ 

জঙ্রন।রারণ ৯৬১, ৯৭১, ৭৪. ৯৮৬ 

জঙ্ননারায়ণ রায় ১১৩৪ 

জয়নারায়ণ মেন ৯১৭ 

জয়স্ত ২২৫, ১*২১, ১৪৩৯, ১৪৩২ 

জয়স্তচত্রা ১১২৯ 

জায়স্তিয্! ১০৮৬ 

জন্বস্তী পাহাড় ১৯১৯, ১০৮২ 

জয়স্তীরাজ ১০৬২, ১০৭৯ 

জর়পাণি ৬*৫ 

জয়পাল ৩৫৪, ৫২৪, ৫৪৯ 

জয়পুরশিল্প ৮৯* 

জয়পুরী কলম ৪২১ 

জন্নমঙ্গলে ১৯৯৩ 

জয়মল ১১১৩ 

জয়মাপণিকয ১০১৬, ১০৩২, ১*৩৮, ১০৪৫ 

জরমাণিক্য খণ্ড ১*১৬ 

জন্নযান ৬৩ 

জয়শঙ্কর থডা ১১১৩ 

জয়সম্বর ৫২১ 

জন্মসিংহ ৮২৮, ১০৯৭, ১১০১ 

জয়সেন ২৮*, ২৮১, ২৮৪ 

জয়সেন বিশ্বাস ৫৪৭ 

জয়সোযাল ২০৬ 

জয়ক্বন্ধাবার ৪৯ 

জন্নাদেবী ১*৩২ 

জন্নান ৬৩ 

জঙ্লানন্দ ৬৬৪, ৬৯৭, ৭৪৯, ৭৯৫১ ৯৯১, ১০৮৭, ১১৩৭ 

জয়্ানদ্দ রায় চৌধুরী ১১৩৪ 

জরাপীড় ২২৪, ২২৫ 

জর্াসন্ধা ৬, ৭. ১২, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ৩২, ৪৯, ৪১ 
৫৩, ১৬৩, ২৭৬, ৭২৭, ৬৫২, ৭৮৬, ১৪৫১ 


জরিপা! (গড়) ১১৩৯ 


বৃহ বত 


জলটুঙ্গি ৫৬৫, ৬৫৮ 

জলটুঙ্গি দীঘি ১১৩৮ 
জলপাইগুড়ি ২৮, ৫২ 
জলন্ত! ১*৭৫ 

জলেম্বর সরকার ১১০৬ 
জল্লেশ ১১৪, 

জন্মের ১*৭৪ 

জষ্টিন ১৪৫ 

জসীম উদ্দিন ৯৩০ 

জাক্রাগ্্াম ১১২৪, ১১২৮ 
জাগবাঁট ৫৪৬ 

জাগদল ১১৪* 

জাতক ৯১, ১৯৫, ১৯৭ 
জাতখড়গা ২২১ 

জাতনাশা ৭৩৬ 

জাতবন্মা ২৬৪ 

জাতিভেদ ৫২২ 

জানকীদেনী ১১*৭ 
জানকীনাথ ৯৩১ 
জানকীনাথ (রাজ! ) ১১৩২ 
জানকী বিশ্বাদ ৮৪৫ 
জানকীরাষ ৮৫৯, ৮৬০, ৯৫৭ 
জানজান মিঞা! ৬৬০ 
জানমহম্মদ (নবাব ) ১০৯১ 
জানমিঞ্াা ৪৫৬ 

জাপান ১৯, ৭১, ৮৩, ২৩২, ৩৩৭, ৯৮৭ 
জাফর খা ৮৩৯ 

জাফর থার মসজিদ ১১৪* 
জাকু! ৫৯, ৬৩ 

জাভা ৭১, ৮৯, ২২৯, ২৩২, ৯২৫ 
জামদানি ৯৩৬, ৯৩৭, ৯৪২ 
জামাল খা ১*৯৩ 

জামাল থা পণি ১০৩২ 

জাষি ৭৫১ 

জাশ্মান ৮৫২ 

জালাল উদ্দিন তবরিজি ৪৫৯, ৭৮৭, ৫১৩-৫২৩ 
জালাল শাহ ৬৪ 

জালালী পারর! ১০ 


শট 


জালালুদ্দিন ৪৯৪, ৪৯৫, ৫*6, ৫৮, ৫১০, ৬১৫, ৬২৭ 
নন) 

জালালুদ্দিন ফতেসাহ ৬২৯ 

জাহাঙ্গীর ৬৭২, ৭৯৩, ৮৯১, ৮*৪, ৮১০, ৮১১, ৮১৭, 
৮১৮, ৮২০, ৮২১, ৮২৪, ৮২৫, ৮২৬, ৮২৭, ৮৮৯, 
৯৩৫, ১৯০০, ১৯৩৬, ১৯৭২, ১০৯৪ 

জাহানকোধ! (কামান ) ৮৪৭, ১০৯৬ 

জাহান খ! ১,০৯০, ১*৯১ 

জাহান্গার শীহ ৮৪১ 

জাহবী ১৪৯ 

জাহ্নবী দেবী ৪২৮ 

জিতারি ৩০৬, ৩৩০, ৩৩৯ 

জিনমিত্ত্র ৩০১, ৩১৮ 

জিনশাহ ৮৪১ 

জিনারপুর ১৯৩১ 

জিয্নদপুকুর ১১৩৯ 

জীবক ৪*৩ 

জীবগোন্বামী ৩৭১, ৩৭৩, ৩৭৫, ৭১৭, ৭২১, ৭৪৩, ৭৪৪ 
৭৪৬, ৭৪৮, ৭৫১, ৭৫৩, 8৭৫৭, ৮৮৯, ৮৯১, নিনি৬। 
১১১৪ 

জীবদা ১০৫৪ 

জীবশর্শ্মা ৯২ 

জীরা! ১০৬৯, ১৯৭০ 

জুগদিয়া ১০৪২ 

জুপীদিয়৷ ১১২১ 

জুন! খ। ৬৫৩ 

জুমুরনন্দী ৩৬৯ 

ভ্বেকবি ১২৯ 

জেনোক্কোন ৮১৫ 

জেবউন্লিসা ৯৩৪, ৯৩৬ 

ভেমল্‌ ৮৩৭ 

জেরেমি বেস্থাম ৯৫* 

জেলালুদ্দিন ৭৫১ 

জেছাজ খা ৮১৬ 

জৈন ৬, ৭, ৯, ১৯, ২5, 8৫, ৪৭০৫৪, ৯২, ১২৫, ১২৮ 
১৩৬, ২৯৯, ৩৩৬, ৫৭৮, ৯৪৬, ১০৭১, ১১০০, ১১০২ 

জৈন্ুঙ্দিন ১৬, 

নৈস্তাপাহাড় ১*২১ 


১১৬৩ 


জৈমিনী *৭৭ 
জোড়বাঙ্গল! মচ্দির ১১১৭ 
গ্জোয়ান-ডি-আকর্ক ১৯২৭ 
জোয়ানপুর ৬৪২ 
জোতির্কিষ্ত! *৫৩ 
জ্যোভিবশান্থ ১০*৭ 
জৌনপুর ৬৩২ 

জ্ঞানচজ্জ্র ৩*১ 

জ্ঞানদাল ৬৯১, ৭৫৯, ৪৯৩ 
জানঞ্জ ৩৩৯ 

জ্ঞানঞ্রী মিত্র ৩৩৭ 
জ্ঞাননন্দ ১১৩৪ 

ভ্বালামুখী ২৫৩ 


ঝান্সি ২৪৬ 

ঝাপ্না ৯৩, 

ঝারিখণ্ড ৪, ৭২০, ৭৫২, ১১২ 
বালকড়ার দীঘি ১১০৭ 
ঝালকাঁটি ৮৩৩ 

খালদা ৮5 * 

বিনারদি ৯৭৯, ৯৮৩ 

ঝুনে। ৯৩৬, ৯৪২ 

বুমধম খা ৮৪৭ 


টঙ্কিন ৪৪ 

টড় ৩৩ 

টপোগ্রাঞফি ১৩৪, ৯৩৫ 
টমান ৯৪৮ 

টলেমি ৯০৬, ৯০৭, ৯০৮ 
টানা ৯৩৯, ৯৪১ 

টাবলং ১*৫৯ 

টায়। ১৫৭, ১*৫৮ 
টিপম্‌ ১৫৮ 

প্রা ১৮৪ 

টিপ্রাভাষ! (তিগ্রান্তাযা) ৩৭, ১৯৪৯ 
টিবেটো-বর্ন্‌ ১২৩ 
টিয়াঠুটি »২৪ 


টেইলর »*৩৩ 

টেগাংট। ৫৪ 

টেনিভেলি ৯২৮ 

টেনিনন *২২ 

টেরহিলিং ১১২২ 

টেলয় ৩৫৬ 

টেলার সাহেব ৯৩৪, ৯৩৬ 
টোন্সি ৩৩ 


টোল ৩২৯-৩৩৪, ৩৪৪-৩৫৩, ৪৭৩, ১৮৭ 


ট্যাভারনিয়ার ৯২৮, ৯৩৪, ৯৪২ 
ড 


ডলনকাটি ৯৪, 

ডাউডন ৯৫২ 

ডাক ৪, ২৩৮, ৯০৫, ৯১৫, ৯১৭, ৯১৮, ৯২২, ৯২৭, ৯৬২, 
৯৬৯ 

ডাকার্ণৰ ৯৬২, ৯৬৩ 

ডাঙ্গরকা ১০১৭, ১*২১, ১০২২, ১৯৩১ 

ডাঙ্গরকা-খণ্ড ১০১৬ 

ডায়মণ্ড হারবার ১১২৩, ১১২৭, ১১২৯, ১১৩১ 

ডিডোবাঙ্গসিকোলাম্‌ ১৪৮ 

ডিম্বক ৭, ২৫ 

ডিম্লা ১*৬৯ 

ডুজারিকা ৭৯৬ 

ডুমর! ৯৪৯ 

ডেমরা ৮৩৩, ৯৩৫, ৯৩৭ 

ড্রেক ৮৬৮, ৮৭৪ 

ডোঙ্গ৷ ৯২৬ 

ডোম ১০, ৫১৭, ৫৩২ 

ডোঁমাচাঘ) ১*, ৫১৭ 

ডোপ্ি ৩৭৬ 


ঢ 


ঢাকা ১৬, ৩৪, ৯৪৭, ৯২৪, ৯২৮, ৯২৯, ৯৩৯, ৯৩৩, ৯৩৪, 
৯৩৫, ৯৩৭, ৯৪০, ৯৪২, ১০৩৬, ১০৪২, ১০৪৫, ১০৫০, 
১০৭৭) ১৪৮১, ১১৩৩, ১১৪ 


চুঙ্িতাম তীর্থ ৩৩ 


বৃহৎ বজ 


ত 


তক্ষণীলা ৬২, ২০৪, ৩০, 

তখলেংবা! ১০৭৭ 

তথাগত ৭৬, ৩৩৬ 

তথাগত গুপ্ত ৩১ 

তন (স্তন) ৬৮ 

তন্ত্রত্বাকর ৫২ 

তন্ত্রশান্থ ৫৭৯.৫৮০ 

তপঃসিদ্ধি ৩৮৮ 

তপনদীঘি ১১৩৮ 

তপুস ৪৭* 

তমলুক ১২, ১৫, ১৬, 8৪, ৫৬, ৫৭, ৬০, ৮১২, ১০৯৯, 
১১০১, ১১০২, ১১০৩, ১১*৪ 

তমুর থা ৬১৪, ৬৪৯ 

তমেম্বর ৯৭ 

তন্বরু ২১৪, ২৩৪ 

তরণীরমন ৭৭৬ 

তরপ ১০৮৬, ১০৯১, ১০৯৫ 

তরুকাজি ৩৩৪ 

তলাকনামা ৭৭৪ 
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দেবেজনারায়ণ ১*৭৫, ১৭৬ 
দেবেশ সিংহ ১*৯৭, ১৯৯৮ 
দেয়াং ৮৪ 

দেহারা ৩৩৩ 

দৈতাখণ্ড ১*১৬ 
ঈৈতানারার়ণ ১*৩* 
দৈবপুত্র! ২১৩ 

দৈয়! বিবি ১০৪, 
দোরোপরগণার মাধব ১১*৭ 
দোলমঞ্চ ৯৫৬ 

দোহাল দীঘি ১১৩৮ 

দৌচ! পাথর ১২৮ 

দৌলত কাজি ১৬, ১৭ 
দৌলতপুর ৫৪৪ 
দৌলতাবাদ ৬৬৭ 

দৌলৎ গাজি ১১৩৩ 
ছামৎসেন ৪*১ 

ছামনি ২৩৮ 

দ্রবমন্লী ৯১০, ৯১১ 

জ্রাবিড় ১২৩, ২৫৭ 

জ্রুপদ ২৬ 


বৃহৎ ব্গ 


ফ্রেহা ৩৬, ৩৭, ১০১৫, ১০১৭, ১১৯, ১০২৩, ১০৭৭ 
গ্রোগাচার্য ১৬* 

দ্রৌপদী ৯৬৯ 

প্রৌপদী যুদ্ধ ৯৭৯ 

ঘাদশ বঙ্গ ১২, ১৩ 

দ্বাদশমণ্ডল ম্বামী ১২ 

দ্বাদশ মাওলিক ১৩, ১৫ 

দ্বারক। ৮৭, ১১১৫ 

দ্বারকানাথ ৯২৭ 

দ্বারিকা ১৯৩৭ 

দ্বিজেক্রপারায়ণ রাক্পচৌধুরী ১১৩৪ 
স্বিজেন্রলাল রায় ১৯ 

স্বীপবংশ ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৭২, ৮৩, ৮৭, ১৫৪ 
স্বীপাস্তি ১১২৩, ১১২৭ 

ৈপায়ন ২৫ 


ধঙ্গদেব ২৬১ 

ধনপৎ সিংহ ৮৮১ 

ধন্পতি ১৫, ৪২৮, ৯৭৪, ৯৮৪, ১১৯২ 

ধন সিংহ ৫৪ 

ধন্সমাণিক্া ১৪, ২৯৯, ৯৭৬, ১০২৪, ১০২৫, ১*২৬, 
১০২৭, ১০২৮, ১০২৯, ১০৩৯, ১০৪৪, ১০৪৭, ১০৪৮ 
১০৪৪ 

ধ্মাণিকাথণ্ড ১০১৬, ১০২৪ 

ধন্বস্তরী ৫৯৮ 

ধরেজনারায়ণ ৮১৯ 

ধর্ম ১০ 

ধর্মগঞ্ ৩০৩ 

ধর্্দাস রায় ১১৪৭ 

ধর্মাপদ ৯৫৯ 

ধর্মপাল ১৫, ২৪, ৬", ৬১, ২৫০, ২৫৩-২৫৫, ২৫৬, 
২৯০, ৩৯১, ৩১৭, ৯৬৬, ৯৬৭, ৯৭০, ৯৭৬, ১০৫৩, 
১০৫৫) ১০৬৯, ১০৮৪, ১১০১, ১১২৭ 

ধর্শপাঁলদেব ১১২৯ 

ধর্্পূ্গাপদ্ধাতি ৬৭৫. ৯৬৭ 

ধর্শমঙ্গল ১৩, ৪৬৭, ৯২২, ৯৭০, ৯৭১, ৯৭৫, ৯৮৩, ৯৮৬, 


১০৩৩, ৬৫৩ 


পন্দ-ূচী 


ধর্মমঙ্গল কাবা ১১*১, ১১৩৪ 

ধন্মমহামাত্র ৭৭*, ৭৭১ 

ধর্মমাণিক্য ১০১৬, ১*২৩, ১০৩৭, ১০৩৮, ১০৪৪, ১৯৪৭, 
১০৭৯, ১০৯৭ 

ধশ্মরক্ষিত ৩*৬ 

ধর্শাস্ত্র ৩৩৫-৩৪ * 

ধর্মনাগর ১০৪, 

ধলশ্রী। ১*৮, 

ধলেখরী ২৭৭, ২৮৩, ৯৯৯, ৯৩৬ 

ধাঙ্গার ভূঞা ১১০৩ 

ধাড়িমল্ল ১১১৪, ১১১৫ 

ধাতুমাল ২৩৮ 

ধাতুসেন ৮৩ 

ধামরাই (ধামরান ) ৬৮, ৪১৯, ৯৩৫, ১১৪০ 

ধাররাজকম্যা * ৫৮ 

ধীবর ১১৪* 

ধীমস্তসেন ৩৪, ২৭৮, ২৮৩, ৯৯৭ 

ধীমান ১১, ১৫, ১৯, ৪০৭, ৪৪৪, ৬৯৪, ১০১৭) 

ধারনারায়ণ ১৯৫৬, ১০৬৯ 

ধুলিজুরার ১০৯৫ 

ধৃতরাষু ১৬৩, ৫৫২ 

ধেরপুর ৭৮৩ 

ধৈযোন্দ্রনারায়ণ ৮১৬, ১০৭৬ 

ধোপার পাঠ ৯৬৮ 

ধোপার পাথর ১৪৩, ১৯৪৫ 

ধোম্ী ৩৬৯, ৪৯১, ৪৯২, ৫৯৬, ৫৫ 

ধোম্য ২৫ 

ধুর ৮,৯৭০ 

ধ্রবন্বাধিনী দেবী ২১৬ 

ধ্বানন্দ ৬*৭ 

এুবের উপাখ্যান ৯৭৬ 

ধ্বজঘাট ১০৪৭ 

ধ্বজমাণিকা ১০২৯ 


নকুল ১৫৮ 
নক্ষত্রসিংহ ১*৩৭ 


বৃহৎ লঙ্গ/৭৯ 


১১৬৯ 


নগেক্রনাথ বহু ৫৭, ৭*, ১২২, ২৬৬, ২৮৬, ৬০৮, ৯০৬, 
৯৮১, ১৯৫১, ১১৩১ 

নগ্গন্ধীপ ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৯, ৭৪, ৬৮১ 

নচিকেতা ৯৯ 

নছর আলি ১*৩৭ 

নটেশ্বর ২২৩ 

নড়াইল ১১৩৭ 

শনাকুমার ৮৮*, ১১২৯ 

নন্দন মাহী ৯৩৭ 

শনাবংশ ৪৪, ১৩৬-১৪০, ১৪১-১৪৭, ৭৮৬ 

নন্দরাম দাস ৯৭৯ 

শন্দপাল দে ২৩, ৩৩, ৩৫, ৫৭ 

নন্দিন্‌ ২১২ 

নবকিশোরী ৬২৫ 

নবগীর্ধ্বান ১০৮৫ 

নবদ্বীপ ( নদীয়া ) ১৯, ৮৭, ৩৪৪, ৩৪৫. ৩৪৬, ৪৭৮, ৫৪ ১, 
৬৭৭, 9০৬, 9৩১ ৭৪২, ৯২৮, ১০৮১, ১০৮৭, ১০৯০, 
১১০৮ 

শব-ব্রাহ্গণ্য ৪৭, ৫৪, ৩৮১ 

নবরতু *€৬ 

নবরতব মাঞ্খর ১১০৭ 

নবিগাগ্ত ৯৩৫ 

নবিশ ম্শ্যদ খ|। ৯৫৬ 

নবীনচ্জ ভদ্র ৩৩ 

নবীনচন্্র সেন ৫৬৪ 

নবীন সিংহ ১*৯৮ 

নবান্তাষ ১৫, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৬ 

নমুচি ১২১ 

নয়ন দেবী ১০৫৩ 

নয়ানচাদ রায ৬৪* 

শরক ৬, 5, ১২, ২২, ২৯৮ ৩০১৪১, ৫৩, ১৪৬, ২০৬, 
২২৭ 

নরককুণড ৮০২ 

নরকবংশীয় ১০৫৪, ১০৬৯ 

নরক রাজ ১*৫০, ১০৭৭ 

নবনারায়ণ ১৭৫৯, ১৯৭০, ১০৭১, ১০৭২, ১০৯১ 

নরনারাধণ রায় ১১৩৪, ১১৩৫ 

নরয়েহা ও কবর ৯২৭ 


১১৭০ 


নরপতিজি ১৭ 

নরপাস্থ ৩*৬, ৩১, ৩৩, 

নরপাল ২৬৩, ৩৯২, ৩০৬ 

নররাজা ১৯৫৭ 

নরসিংহ ৬২৪, ১০৯৭, ১০৯৮ 

নরহরি ৭৪১, 98৩, ৭৬৭ 

নরহরি চক্রবস্তার ভক্তিরত্কাকর ১১৮, ১১১৫ 

নরহরি সরকার ৭১১, ৭১২, ৯৯৩, ৯৯ 

নরিচোনুস্পা ৩১৩ 

নরিয়ারাজ! ১*৬* 

নরেক্রনারায়ণ ২৮৯, ১০৭৬ 

নরেক্সমাণিক্য ১*৩৭ 

নরোত্তম ২*, ৬৭৪, ৭৪২, 98৭-৭৬৯, ১১২৭ 

নরোত্তম ঠাকুর ১১০৩ 

নরোত্তমবিলাস ৯৭৩ 

নরোত্তমের ছুর্গ ১১৩৯ 

শল ২৫৫ 

নলডাঙ্গা! ১৪, ৭৯৪, ১১৩৬ 

নলদি পরগণা ৮৪৩, ৮৪৪, ৮৪৫, ৮৪৬ 

নলিনীকাস্ত ভটশালী ৭, ৯, ১৬, ৩৪, ২২২, ২২৩, 
২৭৭ 

নলিনীমোহন সান্ভাল ৮৯১ 

নলিনীরগ্রন সেন ২৮, 

নলুপঞ্চানন ২৬১, ৬০১ 

নগীপুর ১১৩৭ 

নসরত শাহ ৬৩৪, ৬৫০, ৯৭৭ 

নদর মালুম ৮১১, ৮১৫, ৯২৭, ৯৬৮, ৯৬৭৯ 

নসির ৬২৮, ৬২৯ 

নসিরউদ্দিন ৬৪৯ 

নসিরা সাহ *৭৭ 

নন মালুম »*২৬ 

নাইট এরাণ্ডি, ৭৭২ 

নাকাধ্যক্ষ ২৫৪ 

পাঁকিবাড়ী ১০৪৩ 

পাকৃুট ৯২৫ 

নাগ ২১২ 

নাগকেশর ৩৪, ৩৫ 

লনাগ-চে! ৩১৯, ৩১৩ 


বৃহত বঙ্গ 


নাগদত্ত ২১২ 

নাগতট ২৫৫ 

নাগমেন ৩৩৭ 

নাগাদেশ ১০৮২ 

নাগ! পর্বত ১৭৭৬ 

নাগা পাহাড় ১*২১ 

নাগাঞ্জন ৩*১ 

নাজিমুদ্দিন ৬১৭ 

নাজির আহম্মদ ৮৪১, ৮৫২ 

নাটোর ১১৩৫ 

নাড়াজোল ১১৩৭ 

নাথ-গীতিকা ৯৬৬ 

নাথধর্শ ৯৬৬ 

নাদিরশাহ ৮৫৩ 

নানক ৫২১ ৯৫১ 

নাম্নীর *৭৫, ১১৪৭ 

নান্নর ৯৯১ 

নাভাগরিষ্ঠ ১১৯ 

নামসাং ১০৫৯ 

নায়ক ৯৪৮ 

নায়াগ। ১৭৫৬, ১০৬৪ 

নাকিকাগ্রাম ২৫৮ 

নারদ ২৪, ২৫, ১৬১, ২১৪, ২৩০, ৭৩৩, ৩৩৭, 
৯৩৮ 

শাব্দসপঞ্চচূড়া-সংবাদ ৪৯ 

নারদীয়পুরাণ ১৬০৭৯ 

নারায়ণ ১*২৭, ১০৬৬, ১৯৯৮ 

নারায়ণগঞ্জ ৩৪, ৮৩৩, 

নারায়ণগড় ১১০৪, ১১৭৫, ১১০৬ 

নারায়ণ ত্রেলোকাদর্শা ১*৭২ 

নারায়ণ দাম ১৬৬ 

নারায়ণ দেব ৯৭৬, ৯৮৩, ১০৮৫ 

নারায়ণ দেবঠাকুর ১*৬৭ 

নারায়ণ পাল ২৫৮, ২৫৯ 

নাবাধণ বশ্মা। ১০৫৩ 

নারায়ণষল্পভ জীচন্দল পাল ১১৯৭, ১১০৫ 

নারায়ণী মৃদ্র] ৮১৮, ১*৭১ 

নারোজ ১৫৭, ৯৮* 


শফসূটী 


নারোজি দৃহ্য ৭৩৩ 

নালন্দা ৮, ১১, ১৯, ৮৭, ২৪৫, ২৪৬, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৯, 
৩০০, ৩২৯, ৪৪২, ৪৮০, ৯৮৬, ১১২৮ 

নলিয়া ২৪১, ৮৪*, ৮৪৭, ৮৪৮, ১১৪, 

নালোগ্রাম ৩০০ 

নাসির (নাসীর ) ২৫৩, ৫৫৫ 

নাসির উদ্দিন ৬১৩, ৬১৬, ৬৩৩ 

নাসির মহম্মদ ১০৪০ 

নাহার ১০৬৪ 

নাহারপলী ২২৮ 

নিউটন ৯৪৯ 

নিংখৌধন্বা ১*৯৭ 

[নকষ ৫৯৯ 

নিগমবোধ ঘাট ১৩৬ 

নিজামউন্দৌল! ১১৩২ 

নিজাম বাহাদুব ৯*৪ 

নিজাগুজমূলক ৮৬৬ 

নিতাই ঘোষ ৮৯৩ 

নিত্যানন্দ ২০, ৫২, ৩২৬, ৬৮১, ৭৭৭, ৭১০, ৭১১, ৭২৯, 
৭৩০, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৪১, ৭৪২, ৭৫৭, ৭৬৫ 

নিত্যানন্দ ঘোষ ৯৭৮, ৯৭৯, ৯৮৪ 

নিত্যানন্দ দাস ৯৯৬ 

নিধিপতি ৬*৫ 

নিধুবাবু ৯৫৯, ১৯১৪ 

নিবেদিত! ( ভগিনী ) ১০১১ 

নিমতা৷ ৯৪৮ 

নিমরায় ৭৯৭ 

নিমাই ৬৯৯, ৭০০, ৭১, ৭০২, ৭০৫ 

নিশ্বাচার্য্য ৬৭৮ 

নিয়ামৎ খ|। ৮৩৮ 

নিরঞ্রন ৯৮ 

নিরঞ্রনানন্দ ১১৩৪ 

নিরঞ্জনের উন্মা ১*, ৩৩২ 

নিষ্রস্থজ্ঞাতিপৃত্ত ১৬, ১০৮, ১২৯, ১৩০ 

নির্বাণ ২০১ 

নির্ভর নারায়ণ ১*৩২ রী 

নিশ্বাই ১৮৩ 

নির্াই শিব ১০৮৩ 


১১৭১ 


নিশক্বমলল ৬৩, ৬৪, ৭* 
নিশানবাড়ী ৮১২ 

নিশুন্দ ২৯ 

নীতিবিজঞান ৯৫৩ 

নীতিশান্ত্র ৬৯, 
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বালিশির! পরগণা ১০৮৩ 

বালী ৭১, ৮৪ 

বালেশবর ৮১২, ৮২৮, ৮৪৬, ৮৪৭ 

বাম্মীকি ৫, ২০৯, ৩৮৬, ৬৮৫, ৭৯২, ৮৮৮, ৯৫২, ৯৮০ 

বাল্যব্বাহ ৪৭২-৪৭৬ 

বাশুলী ৯৭ 

বালী মন্দির **১ 

বান্দেব ৬, ৭, ১২, ২২, ২৫, ২৯, ৩২ ৮২, ২২৭, ৪৩৮, 
৪৭৮) ৫৭১, ৬৬৪, ৭৩২, ৭৮৬, ৯০৭) ১৯৮৪ 

বাসুদেব ঘোষ ৯৯৩ 

ধানুদেব নারায়ণ ১০৭৪ 

বাসদের সার্ববতৌম ৩৬*, ৩৬১, ৭১১, ৭২৬ 

ধাহাছুরপুর ৮২৮, ১৮৭ 


বৃহৎ বঙ্গ 


বাহাদুর সাহ ৮৮১ 

বাহিরখণ্ড ৯৭* 

বাহিরের সঙ্গে আদানপ্রদান ২৪৩-২৪৭ 

বিক্রমকেশরী ৫**, ৫১৬ 

বিক্রমখোল! ২২৯ 

বিক্রমপুর ৮, ১০, ১৬, ১৯, ২০, ৩০০, ৬১১, ৯৩২, ৯৭৮, 
৯৭৯, ৯৮৩, ১০০২, ১৭৪৯, ১১২৪, ১১৩৪, ১১৪০ 

বিক্রমরাজ ২৬৪ 

বিজ্রমশীল! ৮, ১১, ২৯৪, ২৯৯, ৩০৪, ৩০৬, ৩৩৯, ৯৮৬ 

বিক্রমারদিতা ২*৮, ২৯৯, ২৫৬, ৪৯১, ৬৪৮, ৭৯৩ 

বিগাণ্ডেট ৪৭, 

বিগ্রহপাল ২৫৮, ২৬১ 

বিজয় ১৫, ৫৪, ৫৫, ৫৯, ৬২, ৬৩, ৭২, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৯, 
৮১, ৮, ৮৮, ২৩৮, ২৮৬, ৪৭০, ১০৯৪ 

বিজয়কুমার ১*২৯ 

বিজয়গড় ২২৮ 

বিজয় গুপ্ত ৫৮৯, ৫৯*, ৬৬৪, ৯২৪, ৯৭১, ৯৭৪, ৯৭৭, 


৯৮৩ 


বিজয়চন্্র মজুমদার ৯৬২ 
বিজয় ঠাকুরতা ১১১৯ 
বিজয়নগর ১৬ 


বিজয়নন্দিনী ১৩১ 

বিজয়পুর ১৯৩১ 

বিজয়বাহু ২৮৫ 

বিজয়মাণিক্য ১৩, ১৯৩০, ১০৩১, ১৩২, ১০৩৯, ১০৪০, 
১৯৪৭, ১০৪৯, ১৭৮৩, ১০৯৪ 

বিজয়মাণিক্য থণ্ড ১১৬ 

বিজয় সেন ৪৭৬, ৪৯২, ৫২৪, ৫৪৫, £৫৫) ৫৭*, ৯৭৬, 
১০৫৫, ১১২৯ 

বিজলী থ| ৮৯২ 

বিজিত ৭৯ 

বিদ্হূ ৯২৪ 

বিতপাল (বীতপাল ) ১১, ১৫, ১৯, ৪৪৭, ৫৭৯, ৬০৪, 
১০১৭ 

বিতস্ত।! ৬২, ২৩, 

বিদগ্ধমাধব ৭৫২, ৯৮১ 

বিদিগ| ৮৯ 

বিদ্বেঘমাধব ৫ 


শন-সচী 


বিদ্ভা ৪২৭, ৯১৯, ৯৭৮, ১*০৪ 

বিস্তার ১১*৫ 

বিস্তাধরদীঘি ১১০৫ 

বিস্তাধর রায় ১১*৩ 

বিস্তানগর ৭২৫ 

বিস্তানন্দ খা ১১১৯ 

বিদ্ভাপতি ৬৫৬, ৬৯১, ৬৯৫, ৭২৮, ৭৫০, ৭৫৬, ৭৫৯ 
৯২৮, ৯৬১, ৯৭৭, ৯৯১, ৯৯২, ৯৯৩ | 

বিষ্ভাবাগীশ ১*৭২ 

বিভাবিরিঞি ৬৬৪ 

বিভারণ্য ৬৬৪ 

বগ্ভারস্ত ১০৪৯ 

বিদ্তাপাগর ৭০১, ৭৩২, ৯৪৭, ১১০৭ 

বিছ্বাতৎপ্রভা ৪৯৫, ৫৪, ৫২৩, ৯০৮ 

বিদ্যুতৎলেখ। ৫৩* 

বিদ্যুদ্‌ জিহব ২৩০, ২৩৪ 

বিদ্বন্মে'দ তরঙ্গিণ। ১১৩, ২০০ 

বিধুতৃষণ ভট্টাচাধ্য ১৪ 

বিধুশেধর শাস্ত্রী ৩২১ 

বিনয়তোধ ভট্টাচাধা ৭, ৮ 

বিনক্প ধর ৩০৯ 

বিনয়পিটক 3৮২ 

বিনায়ক সে ৫৯৩ 

ঘিন্দুসার ১৫০, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫ 

বিদ্ধ্য ১২ 

বিপ্রদাস চত্রবর্তী ১১৩১ 

বিবাহ-বাঁনর ৪২৬ 

বিবেকানন্দ ৩৭৫, ৭৯৫, ৯৫১ 

বিভঙ্গ ৩২১ 

বিভীষণ ১২৬, ১২৭, ৬৮০ 

বিভীষণ দাম ১১৬ 

বিভূতিভূষণ দত্ত ৭১, ২৯৯ 

বিমল মিত্র ৩১৮ 

বিমান স্থান ৩৫৩ 

বিদ্বিলার ৯৮, ১১৪, ১২৯, ১৪৩, ৩০০ 

বিরাট ৩৮, ১০৭৭ 

বিরাট গড় ১১৩৯ 

বিরাটপুর ১১৪, 


১১৭৯ 


বিরাম ৭৯৯, ৮৪৯ 

বিরিফিনারারণ ১৯৩৫ 

বিরূপাক্ষ ৬৭৮ 

বিরোচন ৩১৮ 

বিলাসদেবী ৪৬৬, ৪৭৮ 

বিলাদপুর ৩০২ 

বিশাখ দত্ত ১৪৮, ১৪৯ 

বিশাখ। ৬৮১ 

বিশালগড় ১*১৯, ১*২৭, ১০৪৩ 

বিশু ১*৭০ 

বিশ্বকর্মা] ২৩০, ২৩১ 

বিশ্বকোষ ১১৯৮ 

বিশ্বনাথ কবিরাজ ৩৬৯ 

বিখনাথ তর্কপধশানন ৩৭২ 

বিশ্বনাথ বায় ( মহারাজ) ১১৩৪ 

বিশ্বনাথ [সিংহ ৮১৬, ১০৯৮ 

বিশ্বপতি চৌধুরী ৪৩১ 

বিশ্বস্তর মিশ্র ৭৩২ 

বিশ্বস্তর শুর ১১১৯, ১১২১ 

বিশ্বরপ ৬৯৮, ৬৯৯, ৭০৫ 

বিগরূপ সেন ৯৭৬ 

বিশ্বসিংহ ১০৫৭, ১৯৫৯, ১০৭৪ 

বিশ্নামিত্র ৯৬ 

: স্বশ্বর ভট্টাচাধ্য ২৭৫ 

বিষণ উড়ি ১০৪৯ 

বিষু। ১০, ১১, ২২৬, ২৩৮, ৬৭৬, ১০৯৭ 

বিধু। আতা ১৯৬৭ 

বিফুণুণ্ড ২১৭ 

বিষ্ক নারায়ণ ৮৩৬, ১০৭৩ 

বিকুপুর ৮৫৭ 

বিধুপুরাণ ৩৬, ৯২, ১৪০, ১৪২, ৭২৫, ১১৯৩ 

বিষ্ুপ্রিয়! ৭০২, ৭৯৩, ৭৩১, ৭৫৮ 

বিফুভজি-চক্িক! ১৬৯৪ 

বিষুতাগধত ১*৯৮ 

বিশ্ুস্বামী ৬৭৮ 

বিহার ১৫, ২৮৬, ৮১৫, ৮৩৫, ৮৪০, ৮৪১, ৮৫৫, ৮৬০ 
৮৬১, ৮৬৭ 


বিছারমগুল ৭ 


১১৮ 


বিহারীলাল ৮৬৯ 

বীরগুণ ১১০১ 

বীরচন্্র ১৭৮ 

বীরচন্ত্র মাণিক্য ১০৪৪ 

বীররম্পনারায়ণ ১*৩৩ 

বীর দত্ত ১৮৫ 

বীর নারায়ণ ১০৭২. ১*৭৩ 

বীর পাল ১০৫৬ 

বীরবর ১১২৭, ১১২৭ 

বীরবল ৮*৯ 

বীরবাহু ৪৬৬ 

(প্র) বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর ৩৭, ১০১৭, 

১৯৪৪, ১৪৬ 

বীরভদ্তর ১,০৬৫ 

বীরভূম ৮৫১, ৮৫৭ 

বীরপ্রী ২৮৫ 

বীরসিংহ ৭, ১১১৫ 

বীরহাম্বির ৭৫২, ৭৫৩, ৭৫৫. ৭৫৯, ৭৬৬, ৭৬৯, ৮৮১, 
১০৪৮, ১১০৮, ১১০৯, ১১১২০ ১১১৪, ১১১৫ 

বীধ্যচন্ত্র ৬১০, ৩১৪ 

বুঝারখণ্ড ১১৬ 

বুড়। গোহাইন ১০৫৭, ১*৫৮ 

বুড়া ফুকন ১০৬১ 

বুড়িগঙ্গা! ৯২৯, ১০৪৯ 

বুঢ়ণ মিশ্র ৪৯৪, ৪৯৫ 

বুধগ্ডপ্ত ২১৭ 

বুদ্ধ ৯, ১১, ১৫, ১৯, 8১, ৫১, ৯৪-১১৮। ১২৫, ১৯৫, 
২৩৮, ২৪১, ৮৩৬, ৬৭৫, ৬৮৫, ৭৭৮১ ৭৮০) ৭৯৩, 
৮১৫, ৯৫৯), ৯৮১, ১৪০৬৪ 

বুদ্ধ খা ১*৬৬ 

বুদ্ধগুণ্ড ৩১ 

বুদ্ধচরিত ৪৭* 

বুদ্ধরক্ষিত! ৩২১ 

বুদ্ধিমস্ত ৫৫২, ৫৫৩ 

বুনারিম ৫৩৯ 

বুন্দেলখণ্ড ( বুদ্দেলথন্ম ) ৩৩, ৬৩৪ 

বুরহান উদ্দিন ১০৮৮, ১৮৯ 

বুরুপ্রি ১০১৫, ১০৫৭ 


বৃহৎ বজ 


বুলন্ানহুর ৭১ 

বুলবন ৬১৫ 

বুলহাসেন ৫৩৯ 

বুলাচি ৩৪ 

বুলার ৩৩ 

বুলাল৷ ৫৩৯ 

বৃদ্ধগঙ্গ! ৩৪ 

বৃন্দাবন ৮৭, ৫৪৫, ৬৮১, 9৭৩, ৭৯৯, ৭১৬, ৭৩৫, ৭৪১, 


৭৪২, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫, ৭৪৮, ৭৪৭, ৭৫০, ৮৯৯, ৮৪২ 
৮৯১, ৮৯২, ৯৬১, ১৪৩৬, ১১১৩, ১১১৪, ১১১৫ 

বৃন্দাবন দান ২৯০, ৬৮১, ৬৯৮, ৭১২, ৭৪৩, ৯৭৩, ৯৯৬ 

বৃহৎ দীঘি ১১৩৮ 

বৃহৎসংহিতা ৯১৭ 

বৃহদ্রথ ২৫, ১৮৮ 

বৃহন্নলা ৪৭৪ 

বৃষ ৪৮, ২৪১ 

বৃহস্পতি ( মতিলাল ) ১১৭৪ 

বেগমতী ৬১, 

বেজবরুয়া ৫৯৫ 

বেড়াঠটাপা ১১২৪, ১১২৮ 

বেড় চতুরক ('বতড্ওচতুরক ) ১১২৫, ১১২৯ 

বেথেলহাম ৯* 

বেদ ৭৭০, ৭৭৬ 

বেদান্ত ৬৮৯ 

(বেদারবন্ত ৮৪* 

বেনিয়াজুডম ৯*৬, ৯৮ 

বেলটেঠের ১১৪ 

বেলিন ৬১৬ 

বেলোল লোদি ৬৩২, ৬৪২, ৬৪৩ 

বেহালা ৫৭, ১১২৯ 

বেছুলা ৪২৭, ৪৬৮ 

বেহুলাফাব্য ৯৭ 

বৈকুষ্ঠ ৮৪১, ৮৪৯, ৮৫২, ৯৫৫ 

বৈকুঠনাখ দত্ত ২'৬ 

বৈকুষ্ঠপূর ১০১৯, ১০৪২, ১০৭০ 

বৈকুষ্ঠবাস ১১৬, 

বৈঠুর ১১৩১ 


বৈদিক ৫১, ১৬৯, ৫৩ই, ৯৬০, ১৪৮১ 


শব-সুচী 


বৈদ্তকুলপঞ্জিক। ৫৯৮ 
বৈভ্ভকুল প্রদীপ ১৮৫ 
বৈদ্ধদেষ ২৪. ৮৪, ২৭৯ 
বৈগ্তনাথ রায় ১১৩৬ 
বৈভ্ৃশান্ত ৫৯২ 

বৈশালী ৯৮, ১২৮, ২*৭ 
বৈশ্য ৪৭, ১২৪ 


বৈষফব ২০, ১২২, ৬৬৭, ৬৭৪-৬৯৬, ৭৭, ৯৭২ 


৭৩ ও 
বৈকবদাস ৯৯৬ 
বোকাইনগর ১*৫৬ 
বোগদধাদ ৮৮৬ 
বোধ ২৫ 
বোধিবৃক্ষ ১১৪ 
বোধিধর্দ্ব ৩২৩ 
বোপদেব ৩৩৮, ৯৬৯ 
বোম্বাই ৩৮, ৯৬৬ 
বোপিও ৯৭২ 


বৌদ্ধ ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ২০, ৪৫, ৪৭-৫৪, 


১২২, ১২৯, ৩১৬, ৩১৯, ৫৬৮-৫৭৬, ৭৩৬, ৭৬৫, ৭৭০, 


৭৭১, ৭৭৬, ৭৭৭, ৭৯০, ৮৮৯, ৮৯২, ৯০৭, ৯৪৬, ৫৯, 
৯৬০, ৯৬১, ৯৬২, ৯৬৩, ৯৬৫, ৯৬৭, ৯৬৮, ৯৭০, ৯৭১, 
৯৭৫, ৯৮৩, ১৬৪১) ১০৫৭ ১০৭১) ১১০৩০ ১১০১, 


চি 


১১০২, ১১5৪ 
বৌদ্ধতন্ত্র ৮ 
বৌদ্ধতার! ৮ 
বৌদ্ধাদর্শন ৯২২ 
বৌদ্ধবিহার ৭, ৩** ৩*৪ 
বৌদ্ধমুর্তি ১১১৯ 
বৌদ্ধসভ্বারাম ৩২৯-৩৩৪ 
বাকরণ ১০৭৩ 
ব্যাক্টির! ১৫১, ১৭৭, ৩৩৬ 
ব্যাবিলন ১৫*, ২৩০ 
ব্যাবেল ১৮ 
ব্াাাস ২৫, ১১৯, ১২২, ২৩১, ৬৭৮ 
ব্যামাচাধ্য ৭৫৪, ৭৫৫, ৭৫৬ ৭৫8 
ব্র্বুলি ৮৯১, ৯৬০, ৯৬১ 
ব্রজানন্দ বাহুবলীজ্ ১১৩৪ 


৪০১ 


১১৮১ 


ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধাক্ন »১১ 

ত্রজেত্রনাথশীল ৯৬২ 

ব্রমট ৩১৬ 

ব্রহ্থা ১২, ৫৭৯২ 

ব্রশ্গকুণ্ত ১০৮৭ 

ব্রহ্মদেশ ১৮, ১৮২, ২৯৭, ৯৮৭ 

ব্রন্ষপাল ১৫৪, ১০৫৫, ১০৩৬৪ 

্রক্মপূত্র (তৈরক্ষনদী ) ৮১৬, ৮১৯, ৯০৯, ৯৩৫, ১৯৪৫, 
১১৪৭, ১০৪৯, ১৯৬০, ১০৬১ 

ব্রহ্মা ১০, ৬৮১, ১০৯৭ 

্রচ্মাণী দেবী ১১৭৪ 

ব্রাউন ২২৮ 

স্াত্য ৫৩৬ 

ত্রাহ্ধ ৫. ৭৭৩ 

ব্রাঙ্গী ৩৫, ৯৬, ২২৯, ২৩ 

ব্রিটওয়ান্ড। ২১ 

কনক (ডাঃ) »৬২ 


€ণ 


তঁয়রো৷ ১১৩৭ 

ভক্তমাল *৩৩, ৭৪১, ৭৪৪, ৭৪৭ 

ভভিরতাকর ৬৯৮, ৭৭, ৭৪২, ৭8৩, ৭৫৫, ৭৫৬, ৯৬১, 
৯৯৬, ১১১২, ১১১৫ 

ভাকত' দন্ধু ৭৪৭ 

ভগদত্ত ৬, ৭, ১২, ২২, ৫, ৭৮৬, ১০৫৪, ১০৮২৪ 
১০৯৪ 

ভগ্ারাজ! ১০৬, 

ভগার খাদ ৪ 

ভগীরথ ৪, ৫, ৬. ২৯৭৯, ৭৮৭, ৭৮৮, ৮৮১, 
৯১৭ 

ভগীরথ গুহ ১১১৩ 

ভষ্টনারাধণ ১১৩৩ 

ভদ্রকার ২৫ 

ভদ্রকালী ৮ 

ভদ্রবাহছ ১৩১, ১৩৩, ১৫১, ১১০৪ 

ভদ্্রশীল ৯৭৫ 

ভদ্রসেন ১০৫৬ 

তবচন্ত্র ১৭৬৯ 


১১৮২ 


7 ২৯৫, ৩২১ 
ভবানন্দ ৩৪৯ 
ভবানন্ন মজুমদার ৭৯৪, 9৯৫, ১১৩৩ 
ভবানী ৬৫৫ 
তবানী (ছিজ) ৯৮১ 
ভ্ববানী ( মহারাণী ) ৮৬৩, ৮৭১, ১১৩৫ 
ভবানী দাস ৯৬৭ 
ভবানী রায় ৯৪৯ 
ভবেশ্বর রায় ৭৯৪ 
ভরকচ্ছ ৫৮, ৬*, ৬১, ৬৯ 
ভরত ১২৬, ২৩৪, ১*৯৭ 
ভরত তায়নার সপ ১১২৪, ১১২৮ 
'ভরদ্বাজ ৫৩৮, ৫৯৬ 
ভর্তৃহরি ৩৩৬ 
ভাওয়াল ৩৩, ২৭২, ২৮৩, ৯৩৩, ১০৩৩, ১০৪৩, ১০৫০, 
১৭৭৭, ১১৩৩, ১১৪০ 
ভাওয়াল গা্জ ১১৩৩ 
ভাগবত ৯৭৭ 
ভাগলপুর ১৯. ১৭৬ 
ভাগীরধী ৬৯৬, ৭৩৮, ৮৫৭, ১২৬, ১৭২৭, ১৭২৯, 
১০৩১ 
ভাঙ্গর ভুঞা ১১০৩ 
ভাটধর ফুকন ১*৬২ 
ভাটিয়াল **» 
ভাড়ার পটুয়! ৯২৪ 
ভাগারকার ১২০, ৪৬৩ 
ভানুগণ্ড ২১1 
ভানদত্ত ১০৮৮ 
ভারত ১৯ 
ভারতশৌরৰ ১১৩৫ 
ভারতচজ্ রায় ৩৮৭, ৬৫৫, ৭৯৯, ৭৯৩, ৭৯৬, ৯৬১, ৯৭১, 
৭৪, ৯৮২, ৯৯৯ ১০০৩, ১৯০৫০ ১১৩৩ 
ভারতবর্ষ ৬৮৫, ৭৩৯, ৭৪৪, ৭৭৮, ৯৫৩, ৯৫৪, ৯৫৭, 
৯৬৬, ১৪১৫, ১১০০ 
ভাবতী গৌমাই ৭২৭, ৭৩২ 
ভারশিং ২*৮ 
ভারুদেব ২২২ 
ভাক্লী নদ্দী ১*৬১ 


বৃহৎ বজ 


ভাস কবি ২৩৪ 

তান্বর পণ্ডিত ৮৫৬, ৮৫৭, ১১১৮ 

ভাম্বর বরা ১০৫৩, ১০৫৫, ১০৮৪, ১৭৮৫ 

গাঞ্করানম্দ ৮৪৮ 

ভান্বধ্য ৫৬৭ 

ভাক্কো-ডি-গাম। ৮১৩ 

ভান্তারার গড় ১১৩৯ 

ভিক্টোরিরা মেমোরিয়াল হল ১**৩, ১১৩৬ 

ভিক্ষু ৩২*, ৩২১, ৭৭২, ১১*১ 

ভিক্ষুধর্ম ১২৫-১২৬, ৭৯৩ 

ভিঙ্গান ৩৩৬ 

ভিনিন ৪৫২ 

ভিল্দার ৮৯ 

ভীম ৮, ২৮, ৩৭১ ৪*, ৪১, ১৫৮, ১৬৩, ২৮ 

ভীম ওঝা! ৪৮৯ 

ভীম কৈবর্ত ৯, ৭৯৫, ১১*৪ 

ভীমদর্প ১*৬* 

ভীমনারায়ণ ৮১৭, ৮১৮ 

ভীমপাদ ১১২৪, ১১২৫ 

ভীমযশ! ২৬৬ 

ভীমসেন ৪৮৬, ৯*৭ 

ভীমসেন মহাপাত্র ১১০৬ 

ভীলপন্থ ১৫৭, ৭৩৩, ৯৮* 

ভীম্ম ২৫, ৪১, ১৫৮ 

ভুজদেৰ ১*৭৪ 

ভূঞা! ৮০৬, ৮১১ 

ভুটান ১১৪৫, ১১৫৫ 

ভুটিয়। ১৩৭, ১৩৮ 

ভুটিয়ারাজ ১*৭২ 

ভুবনেশ্বর ২৪১, ৫৫৭, ৯৯৮ 

ডুবনে্বরী ১০৬৮ 

ভূরম্থট ১৪ 

ভুঙুয়। ১৩, ৮০১, ১০২৯, ১০৩৩, ১০৩৪, ১০৩৬ ১০৪১ 
১০৪৩, ১৪০৪৫, ১৯৪৮, ১১১৯, ১১২৩ | 

ভূকৈলাদ ১১৩৭ 

তৃগর্ড ৭০৬, ৭১৬ 

ভূগোল ৯৫৩ 


তৃদেব ১২৩ 


শবূচ 


ভূপাতি রায় ৮৪১ 

ভুমি ৩ 

ভূমিগর্ভ ৩১৩ 

ভুমিসঙ্ব ৩১৩, ৩১৪ 

ভূষণা! ৮০০, ৮৪৩, ৮৪৫, ৮৯২ 
ভৃগুরাম ৯৩৩ 

ভেলুয়া ৫৬৩, ৬৫৮, ৯২৩, ৯৬৯ 
ভৈরব ৯০৯ 

ভৈরব নদ ৮৪৬ 

ভৈরবী চক্র ৩২২ 

ভোগট ২৩, 

ভোগীপাল ২৪৮, ২৬২, ২৭২, ২৯৯, ৫২৯, ৯৬৬ 
ভোজ ২৫ 

ভোজবশ্মা ৬৪ 

ভোজরাজ ৯১ 

ভোল। ১১৩৫ 

ভোলা বণিক ৯২৩ 

ভোলানাথ ৪১ 


মইজুদ্দিন ৬৫৩ 

মকর ১ 

মসকরন্প মোষ ৫৯৮ 

মন্তা ৮৩১, ৮৩৭, ৮৩৯ 

মকথলিপুত্ত ১০৫, ১৯৭, ১১৩ 

মগ ৮১১, ৮১২, ৮১৫, ৮৪৩, ৮৪৫, ৮৪৬, ৮৯৩, ৯২৩, 
১০৩৪, ১০৩৫, ১০৩৬ 

মগধ ৫, ৬, ১৫, ১৬, ১৯, ২৯, ২২ ৩১৯ ৪২, ৫৮, ৬১০ 
৬২, ৮৪, ৯৮, ১২৮, ২০৬, ২৭৯, ২২৭, ২৬৬, ৫২৮, 
৭৮৬ 

সঘা ৪৮, ৯৬৮ 

মী ৩৪ 

মঙ্গল ১১৩৮ 

মঙ্গলকোট ৫০৭, 1১৬, ৫১৭, ৬৬৯, ৯৮৪০ ১১০২ 

মঙ্গল ঘাট ৫৭ 

মঙ্গলধাই ১*৬* 

মঙ্গোলিয়া ৩৩৭ 

সঙ্গোলিয়ান ( মোঙ্গলিয়ান ) ১৬০, ২৩২, ৪৩৭ 


১১৮৩ 


মছলম্দী ১*৩৩ 

মছলিপত্তন ৯৩৬ 

মলফর খা ৮১৬, ৮*৭ 

মজিলপুর ৮৪ 

মঞ্জু ঘোষ ৩১৮ 

মঞ্জুর মা ১৬৭ 

মগ্ুপ্রী ২২১, ৩২২ 

মড়ম্মন পাল ১১২৫ 

মণিদত্ত ৪৮৭ 

মণিপুর ১৬, ১৭, ৩১, ৫৩, ১৩৭, ৫৯২, ৭৬৫, ১০১৯, 
১০২১, ১০৪১, ১০৪৩, ১৪৬৪, ১০৭৭, ১*৭৯, ১০৮০ 
১০৮১, ১০৯৬-১০৯৯, ১১৩৯ 

মণিরাম ১১১৫ 

মণিরায় গ্রাম ২৫৮ 

মণীব্্র্জা ( মহারাঞ্জ ) ১১৩৬ 

মণীন্ঈমোহন বন ১**১ 

মণ্ডন মিশ্র ৩৭৩, ৪২৮ 

মণ্ডপ আবাস ১৭২ 

মতিঝিল ৮৬০ 

মতিল্য ২১২ 

মৎস্য ২৫, ২২৯, ২৫৩ 

মত্ম্রপুর ৫৬ 

মতত্যন্ু্জ ৫৮৮ 

মথন'দর ২৬৫, ২৬৬ 

মথুরা ২৬, ৩২, ৮৭, ৫২৬, ৭২০, ৭৩৫, ৭৪২, ৯৬১, 
৯৯৯১ ১০৩৬, ১১১৫ 

মথুরাদাস আতা ১০৬৭ 

মথুরানাথ ৩৪৯ 

মতুরাপুর ১১২৩, ১১২৪, ১১২৭, ১১২৮, ১১৩১, ১১৪, 

মথুরাপুরী ৮৪৩ 

মদন খা ৬৫৪ 

মদনগোপাল-মন্দির ১১১৮ 

মদন দেবী ২৭১ 

মদন নারায়ণ ১*৭৮ 

সদন পাল ২৭১ 

মদন মল ৭৯৫ 

মদনমোহন ৭৪৭, ৮৫৭ 

মঙ্গনমোহন-মন্দির ১১১৮ 


১১৮৪ 


মদিন। ৪*৪ 

মন্ত্র ২৬, ৮২ 

মধু ৩, 

মধুকর ৯২৪ 

মধুকর মিশ্র ৬৯৭, ১*৮১ 

মধু থা ৬৫৩ 

মধুখালি ৫৫৮ 

মধুচন্্র ১০৯৭ 

মধুমপ্ররী ১১৪৪ 

মধুমতী ৬৮১ 

মধুর ৬৮৫ 

মধূতুদপশ ৪*৩, ৪৯৮, ৯৬৪ 

মধুসুদন ঠাকুর ৩৪৯ 

মধুহৃদনবল্লভ স্রীচন্দন পাল, মাড়ি সুলতান ১১০৫ 

মধুন্দদন (মাইকেল ) ৯৮ 

মধু সেন ৪৮৯ 

মধ্যপ্রদেশ ৭১ 

মধ্যমণি ১০২৭ 

মনগোমারি ২৪১ 

মন্ফুর বন্দর ৩২ 

মনলুরা ৬২ 

মনমাদেবী ৪৬৭, ৯২২ 

মনলাদেবীর ভাসান ৯৭১, ১১৩১ 

মনসা-মঙ্গল ৮৬, ৩৪২, 6৬৭, ৯৯৯, ৯৭০, ৯৭১, 
৯৭৫, ৯৭৭, ৯৮৬ 

মনন্থুর আলি খা! (নবাব ) ১১৩৩ 

নিয়ম খ। ৬৪৮, ৬৫১ 

মনু ১৬৮, ৪৭২১ ৯৪৪ 

মনু নদী ১০৩৫ 

মসুর থ। ৮৩২, ৮৩৩, ৮৩৪, ৯৭৬ 

মনুম্থতি ৪৯ 

মনোনারায়ণ ১০৭৪ 

মনোহর ১৫৬ 

মনোহর দান ১১১৫ 

মনোহর পঞ্চানন ১১১৩ 

মনোহর পায় ৮৪৫ 

মনোহরণাই ৬৯১, ৭৩৭, ৯০৯ 

মন্দর ২৩৮ 


বৃহৎ বঙ 


মন্দাকিনী ৯**৯ 

মন্দারায় “৯৭ 

মমতাজ ৮৮৮ 

মমারক ৮৮১ 

মমারক খা ৫৩, ৬৩৩ 

মমিনা খাতুন ৭৮৭ 

অয়জঙ্দিন ৮৪১ 

ময়দানব ২৩০, ২৪০, ৪১৪ 

ময়নাগড় ২৮৬, ৯৭০, ১১*৭, ১১৩৪ 

ময়নাগড়ের হুগ ১১৩৯ 

মযনাবুডি ৯৬৬ 

মধনামতী ৯, ১৭৩, ২৭৬, ৫৮৯, ৫৯২, ৯৬, ১০৬৯, 
১১২৯ 

ময়মনসিংহ ১৮, ৪৭৫, ৮*২, ৯৬২, ৯৭৬, ৯৭৮, ৯1৯, 
৯৮৩, ৯৯৭, ১০১৫, ১৪৪৫, ১৯৫০, ১০৫৬, ১১৩৮ 

মযূরধ্বজ ৩*, ১১০০, ১১০৩, ১১০৭ 

মযরপঙ্খী ৮৪৭ 

মহ্রতপ্জ ৪*৮, ৪৩৭, ১০৯৯ 

মযূরভট ৯৮৬ 

মযুর-সিংহানন ৯৪০ 

মযূরাক্ষি নদ ৬৩ 

মলুয! ৩৯৬, ৪০৪, ৫৫৮) ৫৬২, ৬৭২, ৯১০, ৯১৩, ৯২৩, 
৯৬৯ ২০১২ 

মলুয়া-গীতিক। ৯৬৪ 

মল্লভমি ( মলবনি ) ১১০৮ 

মল্লিক মহম্মদ যোশী ৯৮২, ১০৯০ 

মল্লিনাথ ১৩৩ 

মন্ত্রীকুমারী ১৩৩ 

মসনদ আলি ১০৩৩, ১১৩৯ 

মদলিন ১৫, ২৩১, ৪৬৯, ৯৩০, ৯৩৪, ৯৩%, ৯৩৬, ৯৩৮, 
৯৩৯, ৯৪০ 

মহম্মদ ১৭, ৮৩০, ৮৫৫ 

মহম্মদ আজিম ১০৬১ 

মহম্মদ আলি ৮১৯, ৮৩৯ 

মহম্ম? আলি খা! ১৭৭৫ 

মহম্মণ আলাবগ ৯৩৪ 

মহশস্মদ গজন। ৮৮৬ 

মহম্মদ ঘোবী ৫৩৫ 


শসা 


মহল্মদপুর ৮৪৩, ৮৪৪, ৮৪৫, ৮৪৬, ৮৪৭, ৮৪৮, ৮৪৯, 
১১৩৯ 

মহম্মদ ফণ্গুলি ৬৪১ 

মলম্মদদ মজিরাম ৮৪* 
অহল্মদ মহুম খা ৮৫৬ 
মহম্মদ শরিফ ৮৫৪ 

মহল্মদ শাহ ৮৫৩, ৮৫৫, ১০৫৬ 
মহম্মদ শিরান ৬১১ 

মহম্মাদী বেগ ৮৭৮ 

মহযান ২* 

মহাজন ৬৯১, ৯২২ 
মহাতিত্ত ৮১ 

মহাদেব পণ্ডিত ৩৪৯ 
মহাদেব রূপনাথ ১*৮২ 
মহাদেশ ১৬ 

মহানন্দ ৪৯, ৮5 

মহানন্দা ২৮ 

মহানন্দী ১৪১, ১৪২ 
মহানাদ ১৬ 

মহানাম ৫৫, ৮৭ 
মহানির্ববাগ তগ্্র ৫৮৭ 
মহাপন্ম ২৩৮ 

মহাপঞ্স নন্দ ১৪১, ১৪২ 
মহাপ্রজাবতী **, ৩১৯ 
মহাপ্রভু ২০ 

মহাফতা খা! (নবাব) ১৭৯১ 


মহাবংশ ৫৫, ৫৬, ৪৮, ৭৫, ৭৬, ৮২, ৮৩, ৮৭, 


বি 


১৫৪ 

মহাবাৎ থ! ৮২৭ 

মহাবীর ১২৮, ৩৩৫ 

মহাভারত ২২, ২৩, ২৪, ৩৮, ৩৯, ৪৭, ৪৯, ৫৯, ৫২, ৫৩, 
৫৪, ১২৮, ১৪৬, ১৬০, ২৩৪, ২৮৬, ৬৭৩, ৬৯৮, ৯১১ 
৯৪৪, ৯৫২, ৯৬৭, ৯৭২, ৯৭৭, ৯৭৮, ৯৭৯, ৯৯৮৯ 
১০৪৪, ১৪৯, ১০৫০১ ১০৫১, ১০৭৭) ১১০৩, ১১০২১ 
১১০৩, ১১৮, ১১২৩, ১১২৭ 

মহাভাম্ক ৯১৭, ৯৪৬ 


মহাতৃত বর্ম ১০৫৩ 
মহামানিকা ১০৪৯ 


বৃহৎ ব₹/৮ ৩ 


১১৮৫ 


মহামায়া! ৯* 

মহামুনি ৭৮০ 

মহারাটা! ৯৫৩, ৯৫৬ 

মহারাষ্্রী ভাষা! ৯৬* 

মহাম্থান ১৬, ২৮, ৩৮, ১১৪০ 

মহিবন্দর ৬. 

মহিল। দ্বীপ ৫৮, ৬০, ৭৫ 

মছিল৷ রাষ্ট্র ৫৮ 

মহিষমদ্দিনী ৪৬৪ 

মহিযাদ্দল ১১০৭, ১১৩৬ 

মহিষালবন্ধু ৯২৩ 

মাহযান্র ১৪৭ 

মহীনারায়ণ ১৯৭৪, ১০৭৫ 

মহীন্দ্র নারায়ণ ৮১৮ 

মহীপতি বন ১১৩১ 

মহীপাল ১৫, ২৪৮, ২৬১, ২৬২, ২৯০, ৩০২, ৫২৯, 9৯৫, 
৯২২, ৯৬৬, ৯৭০, ৯৭৬ 

মহীপাঁল দীঘি ১০০৫, ১১৩৮, ১১৩৯ 

মহীশুর ৯২৮ 

ময়! ৩৯৯, ৪৯১, ৪০৪, ৯১৩, ৯৬৪, ৯৬৯, ১০১৫ 

মছেঞোদারো ২২৯, ২৩০, ২৩৯, ২৪৭ ২৪৩, ৪১৩, ৪১৪, 
8৪৭, ৬৫৯, ৮৮৬ 

মহেন্দ্র -৭, ৯২, ২৮১, ১১০০ 

মহেতদে ৬২৮ 

মহে্জ্র নারাঘণ ১০৭৪ 

মহেন্দ্র মাণিক) ১*১৬, ১০৩৭ 

মহেন্দ্র বর্দমা ১৭৫৩ 

মহেক্ত্ররাজ ২১২ 

মহেশ ঠাকুর ৩৪৯ 

মন্োগ্রা ৮ 

মহোৌজা৷ ৩৮ 

মাইবং ১৭৭৬, ১৯৭৮ 

মাউ ৬৮ 

মাংছান ১৭ 

মাগধী ৯৬৩ 

ম! গৌঁলাই ৭৭১ 

মাছুম খা ৮৩২ 

মাড়ি সুলতান ১১৫ 


১১৮৬ 


মাণিক গাঙ্গুলী »৭* ৯৮৬ 

মাণিকচত্্র ২৭৩, ২৭৬, ৫২৯, ৬৬৫, ৯৬৬, ১৭৬৯, ১১২৪ 

মাণিকটাদ ( দেওয়ান ) ৯৫৬ 

মাণিকতার! ৮*৬ 

মাণিক পত্তন ৩২ 

মাণিক পীর ৯৭৮ 

মাণিক্ক ভামহরা ৫৭৮, ৫৭৯ 

মার্ণিক্য উপাধি ১*২৩ 

যাতৃকাভেদ-তন্্র ৫৮৭ 

মাতৃমৃত্তি ৫৫৭ 
মাৎস্তন্যায় ২৪৮ 

| মাথুর ৭৩১ 

মাছুরা ৮* 

মাদ্রাজ ৫৯. ৮৩৭, ৮৪০, ২৩৯, ৯৩৬ 

মাদলাপত্রী ১৯৯ 

মাধব ৯২৭, ১৯৩০, ১০৬৪৫, ১০৬৮, ১৯৭২, ১১২৩, 
১১২৭ 

মাধব কর ৩৭২ 

মাধবপাশা ৮০১ 

মাধবপুর ১১৩৭ 

মাধব শিল্পী ৮৮৬ 

মাধব সিংহ ১১১৫ 

মাধবাচার্যা ৬৮০, ৯৭৪ 

মাধবী ৩৭৬, ৫০৬, ৫৯৯, ৫১০ 

মাধবেজপুরী ৬৭৭, ৭৯৮, ৭৯৯, ৭১০, ৭৩৯ 

মাঁধবেশ্র বাঙ্বলীগ্্ ১১৩৪ 

সাধাই ৭২৯-৭৩*, ৯৮৯ 

মাধুর্য ৯৭২ 

মাধ্বাচার্ধা ৬৭৯, ৬৮৯ 

মানকর ৮৭৬ 

মানবংশ ২৮৪ 

মানয়াজগিরি ৭৯৭ 

সানপাঙ্ক ৯০৫ 

নানসিংহ ৭৪১, ৭৪৪, ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৮৯, ৭৯২, ৭৯৩-৭৯৮, 
৮০২, ৪৬, ৮৯৮১ ৮০৯, ৮১৬, ৮২১, ৮২২, ৮২৮, ৮৮৯, 
১০৭২, ১১৩৩ 

মান্দারণ ১১৭১ 

মান্বাত৷ £৬৩ 


বৃহত ব 


মামু ২৯৪ 

মামুদ শাহ ৮১৩ 

মামু মরিফ ৬৬৫ 
মায়াদেবী ৯৬১ ১১৬ 
মায়াপুর ৬৯ 

মার ৯৮, ১৯০ 

মারহাটা। ৮৫৮, ৮৭৬ 
মাকণ্ডেয় ৪৪, ১৭৮, ৪৭২ 
মারজিৎ সিংহ ১০৭৯, ১০৮৪, ১০৯৭, ১০৯৮ 
মার্টাবান ৪৪, ৮৩, ৯২৫ 
মার্মমান ৯১৩, ৯৪৭, ৯৪৮ 
মার্সেল ২৪১ 


মালঞ্চমাল৷ ৩৮৭, ৩৯৩, 956, ৬৭৫, ৯৬৮, ৯৭৬ 
মালদহ ১*, ২৮, ৩০, ৮৩৮ 

মালম্বীগ ৬* 

মালব ১২০, ২৫৩, ৫৩৫, ১১০৮ 
মালবিকা ৪*১ 

মালব্যদেবী ২৮৫ 

মালাঁধর ৬৯৮ 

মালাধর বহু ৯৭৭, ৯৭৮, ১১২৫, ১১৩১ 
মালাপাড়া ৮৯৩ 

মালিয়ারা ১১১৫ 

মালুম ৯২৫, ৯২৭ 

মালেক কাঁফুর ৯২৮ 

মাল্যবান ২৩৮ 

মাসিডনীয় ১৪৪, ১৬৬ 

মাহীনগর ১১৩১ 

মাহিয্য ২৮, 

মিউজিয়াম ২৬২ 

মিংহনটা ৩২৩ 

মিঠাপানি ৯২৫ 

ফিতাই রাঙ্গার বংশাবলী ১৯৬ 
মিতাঁই লেই পাক ৩১. ১*৯৬ 
মিত্র-বিহার ৩১৩ 

মিথিল| ৫, ১২, ১৫. ২১, ৬৯, ১২৮, ৫২৪, ৬৯৩, 


৯৯২ 


শব্দ-সচী 


মিখিলাবাসী ১*২৯ 

মিনহাজ ৫৬, ৭৯, ৪৭৭, ৫২৬, ৫৪৯, ৬১৪ 

মিনাগ্ডার (মিনেগডার ) ১২*, ২০৪, ২৯২ 

মিরকাশিম ১১৩২ 

মিরজুমল! ৮১৯, ৮২৯, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩১, ৮৩৫, ৮৫২, 
৮৫৩, ১০৬৯, ১০৭৩ 

মিরচ ১৬২, ১৬৩ 

মিরন ৮৭৮, ৯৬৭, ১১৩২ 

মিরা ৭১ 

মির্জ। খ! ১১৩৩ 

মির্জা সহন ৭৯৬ 

মিলটন ৯৪৯ 

মিলিন্দ পঞ্হো। ৩৩৬ 

মিহিরগুল ২৮৬ 

মীনকেতন ৪*২ 

মীননাথ ২৭৬, ৩২৬, ৫৮৪, ৭৭১, ৯০৫, ৯৬৭ 

মীনারের টিল! ১০৮৫ 

মীরকাদিন ১১৪ 

মীর ধা ১০৯০, ১০৯১ 

মীরজাফর ৮৫৯, ৮৬৪, ৮৬৭, ৮৬৯, ৮৭০, ৮৭১, ৮৭২, 
৮৭৩, ৮৭৪, ৮৭৫, ৮৭৬, ৮৭৭, ৮৭৮, ৮৭৯, ৮৮০, ৯৫৭, 
৯৬৭, ১১৩২ 

মীরজৈনুদ্দিন ১৬৭ 

মীরমদন ৮৬৫, ৮৭৩ 

মীরমহম্মদ আদীন ৮৩৫ 

মীর হবিব ৮৫৩, ৮৫৭, ১০৩৮ 

মীরা ৫২১ 

মুকুট রায় ২৩৯, ৭৯৪ 

ুকুন্দদেব ১০৩১ 

মুকুন্দ মাণিকা ১০১৬, ১৯৩৮ 

মুকুদরাম ৫৯৫, ৯৭১, ৯৭৪, ৯৭৫, ৯৯৮০ ১১০৭, 
১১৩১ 

মুকুদ্দরাম রায় ৮০*. ৮০১, ৮১০০ ৮৪৩, ৮৮১, ৯১৮ 

কুদ রায় ১৩ 

মুকুন্দ সার্ববভৌম ৮১৭ 

মুকুরেম থ| ৮২৭ 

মুক্তিমিত্র ৩১৮ 

মুগীল উদ্দিন ৬১৫, ৬১৬, ৬৪৯ 


১১৮৭ 


মুঙ্গের ২৩, ৮২৮, ৮৩০, ১১২৮ 

মুধবোধ ৯১২ 

মুচাপুকুর ১১৩৯ 

মুটুকুন্দ ৩৪ 

মুঙ্গকুরি ১১-৬ 

মুজাফর শাহ ৬৩২, ৬৫৯ 

মুড়াগাছা ১১৩২ 

মুড়াপাড়া ৯৩৫, ৯৩৭ 

মুতক্ষরিণ ( মুতাক্ষরিন ) ১৩, ৮৬১, ৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৯, 
৮৭০, ৮৭৭, ৯৫৬, ৯৫৭, ৯৫৮, ৯৬৭ 

মুদ্রাক্ষম ১৪৮, ১৪৯, ২৪২, ৩৪১ 

মুনিরাম ঘোষ ৮৪৪ 

মুর ৭, ১২, ২৯, ৩০, ৫৩, ২২৭, ১০৫৭ 

মুবলীমোহন-মন্দির ১১১৭ 

মুরস্দী ৩২৭ 

নুরসিদ কুলি খা ৭৫২, ৮১৯, ৮৩৬, ৮৩৯, ৮৪০, 1৮8১, 
৮৪২, ৮৪৯, ৮৫০, ৮৫১, ৮৫২, ১১৩৩, ১১৩৫, ১১৩৬ 

মুরসিদ খ। ৮৫৫, ৮৫৬ 

মুরা ১৪৮ 

মুরারি ওঝা ৯৭৯ 

মুরারি গুপ্ত ৩৬২, ৬৮০ ৬৯৮, ৭৮5, ৭২৬, ৭৬৭, ৯৯৫, 
১০৮১ 

মুরা্গ ' তাল ৩৭৮ 

মুরারি ভূঞা ১১*৩ 

মুরারি শীল ৯২৪ 

মুর্শিদাবাদ ১৬, ৮৩২, ৮৩৮, ৮৪১, ৮৪৭, ৮৪৯, ৮৫৪, ৮৫৭ 
৮৬০, ৮৭০, ৮৭২, ৮৭৮, ৮৭৪৯, ৯৫৬, ৯৯৬, ১০০২, 
১০৩৭, ১+৩৮, ১০৩৯, ১৭৪৭, ১৯৯২, ১১৩২ 

মুদলমান ১১, ১৫, ১৬, ৮০৯, ৮৯২ 
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রাজেন্ত্রণারায়ণ ১০৭৬, ১১২, ১১৩৪ 

রাজেজ্রনার।য়ণ রায় ১১৩৪ 

রাজেন্বন দাস ১১১ 

রাজেন্্রলাল মিত্র ১২৩, ১২৪, ৯৪০, ১০৮৪ 

রাজেশ্বর সিংহ ১০৬৩ 

রাজোপাখ্যান ১০৭৪ 

রাজাধর ১৩, ৭৮৭, ৭৮৮ 

রাজাধরমাণিক্যথণ্ড ১*১৬ 

রাজাপাল ২৫৮, ২৬০, ৯৬৬, ৯৭৬ 

রাজ্যবন্ধীন ২১৯, ২২০, ৭৮৭ 

রাজ্যপ্ী ২২০, ৭৯২ 

রাচ ৬, ১৮, ২০, ৩৭, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৬২, ৬৫, ২৬১, ২৮৬ 
২৯৯ 

রাতু (রাতা ) ৬৮ 

রাতুল গ্রাম ৩৩২ 

রাধাবুী ১১১৫ 

রাধাকৃষণ নন্দী ১১৩৫ 

রাখাগুপ্ত ১৭২ 

রাধানাথ ১০৯২ 

রাধানাথ রায় ১১৩৬ 

রাধামাধব-মন্দির ১১১৮ 

রাধারমণ ১০৯৩ 

রাধারাম ১১৯৩ 

রাধাশ্ঠাম-মন্দির ১১১৮ 

রাধাশ্ঠামানন্দ বাহুবলীক্ ১১৩৪ 

রাধিকা ৬৮১, ৬৮৫, ৭৩৭, ৯১৪ 

রাফা ৮৪১ 

রাবণ ২৩, ৮৮৮ 

রামকাস্ত ১১৩৫ 

রামকৃষ। ১৪, ১১৪, ৩৭৬, ৯৪৭, ৯৫১, ১১৩৩, 
১১৩৪৫ 

রামকেলী ৩২৪, ৮৯২ 

রামগঞ্গ! বিশারদ ১০৪২ 

রামগোপাল ১১৩৩ 


১১৩১ 


রামচন্ত্রা ২*, ১৯৮, ২৯৪, ৬৮১, ৬৯৮, ৮০১, ১০১৫০ 
১১০৩, ১১২২, ১১৩৩ 

রামচন্ত্র কবিরাজ ৭৬০ 

রামচন্দ্র খা]! ১১৩১ 

রাম রায় ১১৩৪ 

রামচরণ ঠাকুর ১৬৭ 

রামচরণ তর্কবাগীশ ৩৬৯ 

রামচারিত ২৮৮ 

রামচাদ ৯৫৭ 

রামজীউর মন্দির ১১*৭ 

রামজীবন ১১৩৩, ১১৩৫ 

রামদান কাপুগ্সি ৭৪৬ 

রামদাস ধা! ৮৪২ 

রাষনাথ সেন ৫৮৩ 

রামনারায়ণ বিদ্ভারদ্ব ১০৪৭ 

রামনারায়ণ (রাজ।) ৯৫৬ 

রামনিধি গুপ্ত ১০১, 

বাঁমপাল ১৩, ১৫, ৫৭, ৮৪, ২৫০, ২৬৮, ২৮৮, ২৯৯, 
৩১২, ৫০৮, ৫১৫, ৩৪৯৪, ৮৪৫, ৯৭৬, ১১০১, ১১০৪, 
১১০৭ 

রাঁষপাল-চরিত ১*১৫ 

রামপ্রসাদ ৭, ৪৫০, ৫২১, ৬৯১, ১০৯৪, ১০৪৫ 

ঝামভদ্র ২৫৭ 

গম-€ কর্ণশুর ১১১৭ 

রামতুজ দত্তচৌধুরী ৮৯* 

রামবল্পভী ৭৭১ 

রামমল্র ১১১৪ 

রাম মাণিকায ১:১৬, ১৩৭ 

রামমোহন রায় ৫৩, ৩৭৫, ৬০৬, ৬৯১, ৭৯১, ৮৯৬, 
৯১৩, ৯৪৯, ৯৪০, ৯৫১, ৯৫৪, ৯৫৬, ৯৮১ 

রামমোহন সিংহ ১১২২ 

বামরতন ১১২* 

রামরসার়ণ ৯৭৯, ৯৮১ 

রামরাম বনু ৭৯৩, ৯৪৮ 

রাম রার ৬৮৫, ৭৪২, ৭৬৯ 

রামরূপ ঘোধ ৮৪৪, ৮৪৮ 

রামলীল। ৯৮* 

রামশরণ পাল ৮৯০, ৮৯৪ 


১১৯২ 


রামসাগর দীতি ৮৪৭ 

রাম সিংহ ১৯৬১, ১০৬২ 

রামস্বামী ২২৬ 

রামাই পণ্ডিত ৩৩১, ৩৩৩, ৯৬৭, ১১১৪ 

রামানন্দ খা ১১২৫ 

রামানন্দ (গৌদাই) ১*৭৫ 

রামানন্গ ঘোষ ১০, ২৮৫, ৯৮০ 

রামানন্দ ঠাকুর ১*৬৮ 

রামানন্দ বহু ১১২৫ 

রামানন্দ রায় ৭২৫ 

রামানুজ ৬৭৭, ৬৭৮ 

রামাঘণ ১, ২, ৫, ৩৯, ১২৫, ১২৬, ১২৮৮ ১৪৬, ১৬০, 

£ ২৩৪, ৭78৩, ৭, ১৬৭, ৯৬৮, নি, নিচাও) ৭০১৮০ 
১০৫০ ১০৫১, ১৭২, ১১২৩, ১১২৭ 

রামী ৭৭৬, ৯৯১ 

রামেশ্বর ১৮ 

রামেশ্বর চক্রবত্তী ৯৭১ 

রামেশ্বর নন্দী ৯৭৯ 

রায়কদ্ধম ১৯২৭ 

রায়গড় ২২৮ 

ব্লায়াগ ১০২৭ 

রাষদীঘি ১১২৩ 

রায়বাঘিনী ১৪ 

রায়বেশে নাঁচ ৮৯৫ 

রায়শেখর ৯৬১, ৯৯৪ 

বাল ৫৬ 

রালফ. ফিচ ১*৭১ 

রাষ্ট্কূট ২৫৫, ২৫৭, ২৬৫ 

রামবিহারী ৯৫৬ 

রাসমগ ৭৯১ 

রাহ ৯৫ 

রাহুল ৯৬, ১১৭, ১১৬ 

রাহুল গুপ্ত ৩০৬ 

রিচ ডেভিড ৮৩ 

রিজিয়া! ৬১৩ 

রিণ ছেম জান্‌ পো! ৩৭ 

রিমাস্ক ৮৪ 


রুকন থ| ১৯৭ 


বৃহত্ বঙ্গ 


রুকুমুদ্দিন ৬১৯ 

রুকুনুঙ্দিন কৈলাস ১১৩* 

ককুনুদ্দিন বরাক ১১২৫ 

রুকুনুদ্দিন বরাবক ১১৩০ 

রুঝ্সিণী ২*৬ 

রুচিদন্ত ৩৫৯ 

প্দদোক ২৬৪ 

কদ্রদমন ১২* 

কডরদাম ৫৫৪ 

কর্দ-দান ১*৯১ 

রুদ্র দেব ২০৭, ২১২ 

রুদ্র নারায়ণ ১*০৫, ১১৩৩ 

কর ন্যায়বাচম্পতি ৩৪৭ 

কদ্পতি ৭৩৩ 

রুদ্রমণি ১*৩৮ 

রুদ্রমন ২৮৪৫ 

কদ্রশিখর ২৬৭ 

কৃ্্সম্প্রদায ৬৭৮ 

কদনিংহ ১৯৬২, ১০৬৩ 

রূপ ২, ২৪৬, ৩২৪, ৩৬৯, ৭১৬-৭২১, ৭৩৭, ৭৪৩, ৭৪৪, 
৭8৫, 98৮) ৮৪৭, ৭৬৯, ৮৯১, ৯৬১, ৯৭২, ৯৮১, ৯৯৫, 
৯৬ 

রূপকথা ৯২৫ 

পূুপচাদ ঢালী ৮৪৪ 

বপনাথ-গুহা ১০৮২ 

রূপচন্দত্র ৩৭৩-৩৭৫ 

রূুপনারায়ণ ৩৭৩, ৩৭৫, ৭৪৫, ৭৪৬, ৭৫৯, ৭৬৪, ৮১৯, 
১০৭৫, ১১৪১ 

রূপরাম ৯৭৯, ৯৮৬ 

রূপরাম বনু ৭৯৩, ৭৯৪ 

রূপ মেন ৮৯ 

রূপাঁভিসার ৬৯১ 

ক্লুপেশ্বর ৯*৮ 

পূপম পত্রিকা ৮৯১ 

রেখা-গণিত ৯৪০২ 

রেঙ্গুণ ১২. ২৩২ 

রেজ! খাঁ ৮৪১ 

রেড ইয়ান ২৩১ 


রেমেটি ৬৯১, ৭৩৭ 
রেমুনা ৭*৯ 

রেশম ৯৪৩, ৯৪৫ 
রৈবতক ২৬, ৬৫২, ৭৮৭ 
রৌল! ৪*« 

রোচমান ৩৫ 
রোজবাড ৪*৫ 
রোটাস্‌ ছুর্গ ৬৩৭, ৬৩৮ 
রোটাস্‌ নগর ২৭৩ 
রোদেনষ্টাইন ৪৩১ 
রোম ৬৮৮, ৯৩৩, ৯৪৪ 
রোষথা! ৫৯২ 

রোমান অক্ষর ৯৮ 
রোয়াইল ৮৯২, ১১৩৭ 
রোহিণী ৪৮ 

র্যাক্ষিন ২৮৩, ২৮৪ 


লক ক্যাটিন ১১৩৮ 

লক লেমন ১১৩৮ 

লক্ষবতী ৯৭৪ 

লক্ষান্ধীপ ৯২৫ 

লক্ষ্য! ১*৩১ 

লক্মণ ৮,১১৬ 

লক্্ণছিখিজয় ৯৮১ 

লগ্ৰণমাশিকা ৮০১, ১০৪০, ১৯৪১, ১১২১, ১১২২ 

লক্ষ্মণমালিক। ২৮৯ 

লক্ণ সেন ২৬৭, ৩৬৭, ৩৭৭, ৪৫৮, ৪৭১, ৪৭৬, ৪৮৫, 
৫০৩, ৫২৪, ৫8৫, ৫৮৯, ৬০২১ ৮৯১, ৯৯৮১ ৯৭৬, 
১০৯০, ১১২৫, ১১২৯ 

লগ্মণ হারা ৭৮৮ 

লক্গপাবতী ১৬, ৫৪১ 

লগ্দী ২০৬, ২৩০, ৭৯১, ৭০২, ৯১১, ৯৭০, ১০৫৬ 

লক্ষ্ীকাস্ত আতা! ১৬৭ 

লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার ৭৯৪, ৭৯৫ 

লক্্ীনারায়ণ ৬*৯, ৮১৭, ৮১৮, ১০২৯, ১০৩৬, ১০৭৭ 

লক্ষীনারায়ণ ভটাচাধ্য 18৫ 


১১০৩ 


লক্্মীশূর ২৬৬ 

লক্ষ্মী সিংহ ১৬৩ 

লগ তাক্‌ হুদ ১০৯৬, ১৯৯৭ 

লঘিম। ৫৮* 

লঙ সাহেব (পাদ্রী ) ৮১৫, ৯০৪, ৯৪৫, ৯১২ 

লহ! ৯, ৭৫, ৭৬, ৭৯, ৮১) ২৩৯, ৬ ০, ৯২৫ 

লছমনিয়া ৪৭৭, ৫৩৯, ৫৪২ 

লব দেন ২৮৬ 

লব ০৩ 

লরা রাজা ১০৬১ 

লজ্জা ২৫৮, ২৫৯ 

লণডন ৯০৮, ৯৩৫ 

ললিত ১১৩৭ 

ললিতপুব ৩৩ 

ললিতবিস্তার ৯১, ৯৬, ১৯৫ 

ললিতমাধব্‌ ৯৮১ 

ললিত। ৬৮১ 

ললিতাদিতা ২২৪, ২২৪ 

লক্করপুর ১৯৪ 

ল'হই ওয়াংচাঙ্গ ৩১৫ 

ল'তই ওযাংপো ৩১৩ 

সহাচন্দ ২২২ 

লইবেন সেদরি ১০৯৭ 

১” শাক! ১৪৩ 

লাউর ৩৮, ৭১*, ১৪৫০ 

লাউ মেন ২৮৬, ৬৫১, ৬৫২, ৭75, ৯৯৭, ১১৭১, ১১৩৪ 
১১৩৯ 

লাঙ্গলবন্ধ ১৮ 

লাঁট ৫৬, ৬১, ৬২ 

লাটী ৫৬, ৭, 

লাতকুষ ৯৫৭ 

লামা ইয়েমি হোড ৩০৭ 

লাম দা্উমূন ছুপ ৩১৬ 

লারকন| ২৪১ 

লারিকা ৬১ 

লাল ৭৩, ৭৫, ৭৬ 

লালগোল! ১১৩৭ 

লালজীর মন্দির ১১১৭ 


১১৯৪ 


লালবাই ১১১৫, ১১১৬ 
লালবীধ ১১১৬ 

লাল রাট্ঠ ৭, 
লালশশী ৩২৭, ৮৯৪ 
লাল সাহেব ৮৭০,৮৭৮ 
লালা বাবু ৬৪৪ 

লানা ৩২৬ 

লাহোর ৮২৩ 

লিকা পাহাড় ১৪৫ 
লিচ্ছবি ১২৮, ১৩৮, ২৭৭, ২১৪, ২১৭ 
রীলাবতী ৯১১ 

লুইন ৮৩৫ 

লুতফ উল্ল্য| থ। বাহাদুর (নবাব ) ১০৯১ 
' লুৎফুন্নেস। ৮৭৭ 

লুৎফুল খবির ৫২৯ 
জুখার ৫২১ 

লু্িনী বন ১৯,৭৯ 
লুসন প (লাং) ৩১৪ 
লেগম পহি দিরাব ৩*৭ 
লেখান ৩১৬ 

লে! (রক্ত ) ৬৮ 
লোকনাথ ৯৯৬ 
লোকনাণ গোস্বামী ৭১%, ৭৪১ 
লোকনাথ নন্দী ১১৩৫ 
লোচন দাস ৫৮৯, ৯৯৬ 
লোঢাভা গুণথং ৩১৪ 
লেডি খা ৬৪৬ 
লোদি খা ১৭৯, 

লোদি মোলকি ৬৩৭ 
লোযাং ১০৯৭ 

লোহিত মাগর ১*৫১ 
লৌহিতা নদ ১০৫১ 
ল্যাটিন ৯৫৩ 

জ্যাসেন ৩২ 


রী 
শক ১২৬, ২৯২, ২*৩, ২৩১, ১০৪৭ 


শকত্জঙগ ৮৬১, ৮৬৫, ৮৬৭, ৮৬৮, ৮৭*, ৮৭৭ 


বৃহত বঙ্গ 


শকুনি ৭৯৫, ৮৭৪ 

শকৃম্তলা ২৪২, ৪১, ৯৬৯, ৯৭৯, ১০৫২ 

শক্তি ১৯৭ 

শক্তিধর ৬০৭ 

শত্রু ৭৬ 

শঙ্কর ২, ২৯, ৯৮৪ 

শঙ্কর চত্রবর্তী ৭১৫ 
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সমসের গাজি ২৯১, ১৭৪০, ১৪৪১, ১০৪২, ১৪৪৪ 


সমুদ্র ৮ 
সমুদ্র ১৫৬ 


সমুর্রওগ্ড ১৫, ২৯৮, ২০৯, ২১০, ২৪৩, ৩০৪, ৪৪২, ৯৪৮, 
১৬২৯ 
সমুদ্রফেন *২৪ 
সমুদ্রবর্শা! ১৫৩ 
সমুদ্রধাত্রা! ৪৭, 
সমৃত্র সেন ৬, 
মমেৎংশেখর ১৯, ১৩১ 
সম্বলপূর ২২৯ 
সম্বাতাশ্কর ৯১০, ৯১১ 
সষ্ভোগবজ ৬১৮ 
সম্মনবুরূজ ৮৮৭ 


১১৯৮ 


সরওয়ার থা ১১৭০, ১০৯১ 

সরকার ই্জগ্রস্থ ৩৮ 

সরফরাজ বা ৮৫২, ৮৪৩, ৮৫৪, ৮৫৫, ৯৫৬ 

সরযু ৩৯, ৬১৭ 

সরলাদেবী ৮৯* 

মরশ্বতী দেবী ৭, ৪*২. ৪৫৬ 

সরম্বতী নদী ৪, ২৬, ৯৯৬, ৯১১, ১০৪৯, ১৯৬৭ 

সরম্বতীবঙ্গন| ৯৬৪ 

সরন্ণা ১১৩৮ 

সরাইল ৭৮৭, ১৯৩৩, ১০৩৭, ১০৪৩ 

সরিষাদহ ১১২৪, ১১২৮ 

'সরিবাফুল ২৮৪ 

সর্বানন্দ ১*৯১ 

সর্বেশ্বরী ১*৬৩ 

সলিম থা ১১৭৬ 

স্িমগড় ১৩৬ 

মহজপুর ৭৮২ 

সহজিয়া ১২৫, ৩২২, ২৮, ৩২৯, ৭৭১, ৭৭২, ৭৭৫, ৭৭৬, 
৭৭৭, ৭৭৮, ৭৭৯, ৭৮৯, ৭৮২, ৮৯২, ৮৯৩, ৮৯৪. ৮৯৫ 
৮৯৬, ৯৯৫, ৯৬৯, ৯৮৮, ১০১২ ৃ 

লহদেব ৪২, ১৫৮ 

সহমরন *১৩ 

মহআর ২৯, ৯০৫ 

সহিছুল্লা ৫৭) ৬৪, ৬৫, ৬৯ 

সাইপ্রাস ৬২১ 

সাইশ্সাইল ৮২৪ 

সাইজী ৮৯২ 

সীওতাল ১১৮৭ 

পাখনাট ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৬ 

সাগয্নেসেব! ৫৪ 

সাগর ১৭১৬ 

সাগরমাধব ১১*৭ 

সাগরিকা ৪*১ 

সাজাহান ৫৫৫, ৮১০, ৮২০, ৮২৭, ৮২৮, ৮৩২, ৮৩৫, 
৮৮৮, ৮৮৯, ১১৯৫, ১১০৬ 

লাতগ! ১৬, ১১৩২ 

লাতপাড়াগড় ১১৩৭ 

সাতশতী ৬*২ 


বৃহ বজ 


সাধনানন্গ ১১৩৪ 

সাধুত্রায় ১*৪৪ 

সানবংশীয় ১৭৫৭ 

সাবিত্রী ১২৭, ৪০১, ৬৯৬, ৭৭১, ৭৭২, ৭৭৮, ৭৮১, 
৮৯৪, ৯৬৯ 

সাধিত্রীক্সপ ৫৮৭ 

সাভার ৯», ১৬, ৩৫, ২৮০, ২৮৪, ২৮৭, ৯০৬, ৯৪৭, 
১১৭৪, ১১৪ 

সামজ্ুকডব। ১৯৯৭ 

সামন্ত ১০৫৩৬ 

সামস্ত সেন ৪৬৫, ৪৬৬, ৫২৪ 

সামস্াফল মুত ১০৫, ১১২, ১৯৫, ১৯৭, ১৯৮ 

সামপান ৯২৬ 

সামস্ুদ্দিন ৬২*, ৬২৮, ৬৭২, ১১৩৯ 

নামহুদ্দিন (সুলতান) ১*২৩ 

সামহদ্দিন ইউসফ ৯৭৭, ১০৯, 

সা মহম্মদ আলি হাজিম ৮৭৯ 

সায়েস্তা খা ৮১৪, ৮১৫, ৮২৭, ৮৩৬, ৮৩৭, ৮৪৩, ৮৪৪, 
৮৪৬, ৯২৭ 

সারওয়ারজান মিঞা ৬৫৮ 

সারঙগদেব ১২৭ 

সারঙগনাথ ১১৫ 

সারদ! দেবী ২২৬ 

সারদামঙ্গল ৯*৩, ৯৮১ 

সাঞপাখ ১১৭ 

সারিপুত্র ১১৬, ৩*১ 

সারি মিঞার টা ১০১* 

সারেঙ্গ নৌকা! ৯২৬ 


সাহ আলম ১*৭৬ 

সাহজাদ। ৬২৯ 

সাহ ন্েেলাল ৪৫৯, ১০৮৫, ১০৮৭, ১০৯০ 
সাহবুদ্দিন ৫**, ৬২৪, ৬২৫ 

সাহমতজঙ্গ নোক্ামিস মহাশ্মদ থ। (নবাব) ১০৯২ 
সাহরুক ৬২৭ 

সাহ স্জ। ১০৩ 

সাহাবাজ থ। ৭৮৩, ৭৮৭, ৭৮৮, ৮২১, ৮২২ 


শষ 


সাহাবুদ্দিন ঘোরি ৩৫৪ 

সাহিত্য ১১২৯ 

সাহিতাপরিষৎ ৯৭৭ 

সাহি মসজিদ ১১৩, 

সাহেন স। ৯৭৮ 

সাহেব ধনী ৭৭১ 

সাহেম থা ৬৪৮ 

সিংহপুর ১৬, ২১, ৫৬, ৫৭, ৬৯, ৬২, ৬৩, ২৮৫ 

সিংহবর নারায়ণ ১*৩৪ 

সিংহবাহিনী ৮৬, ১১৭ 

সিংহবাছ ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬১, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৯, 
৮৬ 

সিংহল ১১, ৫৫, ৬১, ৭১, ৭২, ৮৭, ২২৭, ২৩২, ৩০৬, 
৩১৮, ৪৩৬, ৫৫৮, ৫৯*, ১১০৯, ১১০২ 

সিংহল-বিজয় ৫৫ 

সিংহলী ৬৭, ৬৮, ৮৮১ ৮৯ 

সিংহ সিবলী "৩ 

সিকোল! ১১৩৮ 

সিঙ্গানপুর ২২৮, ২২৯, ২৩৯, ২৪১ 

সিঙ্গিগ্রাম ৯৭৯ 

সিঙ্গুরগড় ৫৭ 

সিদ্ধপুর ১৮৪ 

সিদ্ধসেন দিবাকর ৩৩৪, ৩৪৫ 

সিদ্ধাই ২৭৬ 

সিদ্ধাস্তবাগীশ ১১৬ 

সিদ্ধার্থ ৬" 

সিদ্ধি ১১২৩ 

সিদ্ষিবদর ৬৩১, ৬৫, 

সিদ্বেশ্বর ১০৮২, ১৮৩ 

সিন্ধু ১, ২, ৪, ৮৭, ৮২৪, ১০৫১ 

সিদ্ধুকী ৫৭*, ৬৫৩, ৬৬৭ 

সিবলী ৫৬ 

সিষসন ৫৪ 

সিক্াবিরাজ ৫৩৯ 

সিরাঁজউদ্দোলা! ৮৫৫, ৮৬০, ৮%১, ৮৩৪, ৮৬৬, ৮৬৮, ৮৬৯, 
৮৭০) ৮৭১, ৮৭৩, ৮৭৪, ৮৭৬, ৮৭৭, ৮৭৮, ৮৭৭, ৮৮৯ 


৯6৪, ৯৪৬, ৯৫৭, ১০৬৫ 


মিয়াজুদ্দিন ৬২১ 


১১৯৭ 


সিরিয়া ৯৩৩ 

সিরিসাবন্ত ৭৮ 

সিলভ্যান লেভি ৪*১, ৬৮২, ৬৮৩, ৯৬২ 

সিহোর ৬২ 

সীত| ১২৭, ৬০৬, ৭৭১, ৭৭২, ৭৭৮, ৭৮১, ৮৯৪, ৯৬৯ 

সীতারাম রায় ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪, ৮৪৫, ৮৪৬, ৮৪৭, ৮৪৮, 
৮৫০, ৯৫৭, ৯৭০, ৯৮৬, ১১৩৬, ১১৩৯ 

স্ুকাফা ১০৫৭ 

স্থক্তিমতি ৩৩ 

সুক্লেনফা ১০৫৯ 

সুখনাগর ৮৪৮ 

হথসেন ৪৮৬ 

সুখাংকা ১০৫৭, ১০৫৮ 

সুখান্মা ১০৫৯, ১০৬৯, ১০৭১ 

হুখাংফ! ১৫৭ 

সগত ৩৩৬ 

সুগ্তগ্রী ৩১৮ 

সুগ্রীব ৮, ১২৬ 

নুজগবংশ ১৮৭-১৯২, ২০৬, ২১৫, ২৯৮ 

সুজ] ১৬, ১৭, ৮২৭, ৮২৮, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩১০ ৮৩২, ৮৩৩, 
৮৩৪, ৮৬৩৫, ৮৪৩ 

সুজা উদ্দিন খী! ৮৫২, ৮৫৩, ৮৬৭ 

হা এলমুলক হিনাম এদ ৮৮* 

সুজাংফা ১০৫৮ 

সুজাগঞ্জ ১৩৭ 

সুজাতা ১০২, ৩৫৬ 

সুজা বাদশাহ ১০*, 

সুজিনফা! ১*৬১ 

হুতানাড়ীর দীঘি ১১৩৮ 

হুতানুটি ৮৩৭, ৮৩৮, ৮৩৯ 

সুতায় ১০৬, 

সুতিফা ১৫৭ 

সুতুফা ১৫৮ 

ম্দর্পন হুদ ৫৫৪ 

সুদাংকা ১০৫৮ 

স্দাম ৬৮৮ 

নুধর্সপ| ( হ্বধর্মাপ! ) ১০৮৬ 

সুধর্্া ৮৩৪, ৮৩৫ 


১২০৬ 


হুদামগ্গত্র ১০৭৯৫ 

হুক্ম-উপনুষ্দ ১০১৯ 

আলার ৭০, ৪২৭, ৯৭৫, ১০০৩ 

নুন্দর গোঁহাইন ১০৭১ 

স্গক্গারবন ১১, ১২, ৭৯১, ৮১২, ৮৪৫, ৮৪৬, ১০৮৯ 
১১৩২, ১১৪৯ 

সুন্দুর সিংহ ৯৫৩, ৯৫৭ 

সুল্পিমত ৮৮৭ 

হুপাইকা রাজা ১*৬১ 

হ্ৃপিংফা ১০৫৮ 

হপুরাবন্দর ৫৮ 

নুগ্নরিক ৬০, ৬১, ৬২, ৭৫, ৪৭০ 

সুগ্লারক ৬৯ 

স্ছপ্রতাপ নাম্সামমণ ১*৩৩ 

কুফাকফা! ১৬৫৮ 

সুফি কবি ৭৫১ 

সৃবড়াই ১০১৮ 

ন্বর্ণআ্রাম ২৮, ১০৩১, ১০৪৯, ১১৪৯ 

নুবেরশদ্বীপ ৩৬ 

সুবর্ণবপিক ৪৮-৪৮৮, ৯৭৯ 

সুবর্ণ বিহার ৮, ১৯, ৩০৬, ৩৩০ 

স্থবর্ণৃপ্তী ১৭৩ 

সবল ৬৮৮ 

হাব্দনাঁরায়ণ ১০৯১, ১০৯২, ১৯৯৩ 

হুবিদারাম ১০৯১ 

হবিনকা! ১০৫৭ 

সুবুদ্ধি রাস ৬৩২, ৬৩৩ 

সুত্রতা ১০৫৩ 

দুখ! ৫৪৯ 

সুতজ্রাঙ্গি ১৫৫ 

কুভাগগনসেনা ২*ও 

সুভাষ! ১৬, ১৯১৬, ১০৪৭ 

স্থমন ১৪৬ 

্ষনকুট ৮১ 

কুমত্ী ৯৩ 

ক্ষমলয় ১৪১, ১৬২ 

সুমাত্রা ৭১, ৯৭৭ 


বাহত্ বজ 


১১২৩ 


নুমিত্ত (সুমিত ) ৭৫, ৮২ 
স্থমিত্রা ৮৩, ১১০২ 
সমেরিয়ান ২৩* 

সুয়াপুর ৩০৫, ৯৭৫, ১১৩৩, ১১৪৯ 
শরচজা ১০৯৭, ১০৯৮ 
শবজিৎ সিংহ ১০৮৯ 
স্থরতত্রঙ্গিনী ৫ 

স্রদর্প নারাক্ণ ১*৭৯ 
ক্রবংশ ৪৬২, ৪৬৪, ৪৬৬ 
সুরসেন ৮৯০, ৯৭৬ 
সুরানন্দ খা ১১১৯, ১১২১ 
সরেজ্রনোহপ বহু ১১৩৬ 
সবেখর ৯৬ 

ুপাঙ্দেবী ৮৭ 

সুস্মায ১০৩৩, ১৯৪৩, ১০৮৫ 
সুলতানগঞ্জ ২৪৬ 
সুলিকফা। ১০৬১ 
হুলেমান খা! ১*৪৮ 
সুলেমান দাহ ১০৩৯ 
স্ুলোচন রাজা ১০৪৭ 
স্থলোচনা ১১২৩, ১১২৭ 
সুযু। ৫৮৫ 

স্মষেন ১১২৩, ১১৭৭, ১১৩৪ 
হুসং ছুর্াপুর ৩৮৩ 
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স্থসেংফা ১০৬, 

সষ্ছলে ২৫ 

সুস্থির বন্দমা ১০৫৩ 

ক্হং মং ১০৫৯ 

সাং ১৯৬১ 

শাহেনকা ১০৫৮ 

সুহৈ ৫০৪ 

নুল্া ৪, ৩০৪৯ 

আন্পসেন ২৫ 

সুর্য ১০, ৩৯, ৪৭৬, ৫৭৭ 
শধ্যকান্ত ৭৯৫ 

শুরধ্যদাস নরাফেল ৭৩৬, ৭৬৩ 


কুরদ্যবুর্তি ১১২৪, ১১২৮ 


শব্দ-সচী 


সুষ্টিধর ৩৬৮ 
সেক মনু ১৭৪১ 
সেক শুভোদয়া ২৬৯, ৪৫৯, ৪৯২, ৪৯৩, ৫০৯, ৫১২ 


৫১৩-৫২৩, ৯৮৪ 


পেকেনর সাহ ৬২*, ৬৩৩, ৬৬৩, ১০৩৫, ১০৮৮, 
১০৮৯ 

সেকেনার নামা ১৩ 

সেকুপীয়র ৬১, ১৪৯ 

সেডুবন্ধা ২৭৯, ৫৫৫, ১০৩৬ 

সেদশমন ১১৩৭ 

সেন ২*, ৩৭, ৪৬৩, ১৯৬৯ 

সেন-রাজত্ব ৪৫৮-৪৭১, ১১২৭, ১১২৯ 

সেনহাটি ৫৪৩, ৫৯৮ 

সেনামহি ১৯৯৭ 

দের আফগান ৮১১, ৮২১, ৮২২, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৫, 
৮২৬ 

সেরিফ খ। ৮*৮ 

সেলিউকল ১৫*, ১৮১ 

সেলিৰিল ৯৭২ 

নেলিম ৮২১, ৮২২০ ৮২৩, ৮২৪ 

নেজিমগড় ৮৩০ 

নৈফ উদ্দিন ৬২২ 

সৈয়দ আলোয়াল ৯৮২, ৯৯৯, ১০০, ১০০২ 

সৈয়দ ইব্রাহিম ১*৯১ 

সৈয়দ খান্‌ ৮২২ 

সৈয়দ্ব মর্তুজা ১০*২ 

দেয়দ মহম্মদ ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৬১, ৮৬৪ 

সৈয়দ মহম্মদ আলি খাঁ (নবাব ) ১*৯১ 

নৈয়দ ছসেন ৬৩১, ৬৩২ 

নৈয়ফ উদ্দৌল| ১১৩২ 

মোণাই ৮৩২ 

সোণাপাড়া ১১৩৯ 

লোণামণি ৭৯৮, ৭৯৯, ৮০৯ 

সোণামুখী ১১১৫ 

মোণামোড়া ১০২৭ 

নোণার গা! ১৩৬, ৯৩৯, ৯৩৬, ৯৩৭ 

লোণার বাঙলা! ৮৯৫ 

সোপেনহেয়ার ৬*১ 


বৃহৎ বক্গ/৮ ১ 


১২৩১ 


মোষ ঘোষ ১১৯১ 

সোমতীর্থ ৭১ 

সোমদত্ব ১৪২ 

সোমদেবী ৫৪৯ 

সোমনাথ ২, ৫২৯, 

মোমশাথ মুখোপাধায় ১১০৪ 

সোমেশ বহু ৯৯১ 

পোলেষান থ ৬৪৩, ৬৫২, ৭৮৭, ৭৮৯, ৮২৮, ৮৮১ 

মোলেমান কররানী ৬৪৫, ১*৩৭, ১*৭১ 

সৌবীর ৩২ 

সৌরধন্্ম ৫৭৬-৫৭৯ 

সৌরাষ্ট্র ও 

হ্কট ৪১৯ 

স্কটল ১৮ 

ক্কন্দপ্ত ২১৪, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২২৭, ১১০১ 

শ্কিমে ৫৪ 

স্্রীলোকের উচ্চশিক্ষ! ৪২৭ 

স্থবিরপুত্রে ১৭৯ 

স্থাপতা ও শিল্প ৩*২, ৪*৬-৪৫২ 

স্থিরবশ্মী ১০৫৩ 

স্থিরমতি ৩*১ 

ম্পেনণ ₹২৮ 

স্পেলিরিসেস্‌ ১২, 

স্পেলোগডামাস্‌ ১২* 

স্বকীয় ৭৫১ 

তু ৩, 

স্বরাপচজ্ ৩৮ 

স্বর্গ নারায়ণ ১০৫৯, ১৯৬৩ 

বর্ণগ্রীম ১*২৩ 

সবর্ণময়ী ১১৩৫ 

স্বর্ণ সিংহ ৫৫৫ 

স্বাদ ২৪৯ 

স্বাধীন্ভর্তৃকা ৮৪৯১ 

স্বাস্তিক ২৩৮ 

স্মিথ (বার্ণ) ৯১৩ 

শ্মিথ (ভিন্সেন্ট ) ১১৪, ১৩৬, ১৩৮, ১৫১, ১৫৩, 
২৪৪, ২৫৩, ২৮৬ 


স্মৃতি ১৫৩, ১০৭৩ 


৫২৫, ৫২৭, ৫৪৯ 


১২৩, 


হংস ২৫ 
ংনধ্যজ ১১২ 

হংসে্বরীর মন্দির ১১৪* 

হজরত মহম্মদ ৫২. ৫২১, ৫২২, ৬৩২, 

হজরভি ৩২৭, ৭৭১, ৮৯২ 

হজর বর্ম ১৭৫৩, ১৭৫৪ 

হজ্জর দেব ১৮৫ 

হট্টপাটক ১০৮৫ 

হড়াহা ৪৭০ 

' হনুমান ৯৩, ১২৬, ১৪৬, 6৭৪, ৬৮০, ৬৮১ 

হফফিংস্‌ ১৩৬, ১৪১, ১৬৯ 

হবিগঞ্জ ১৯৫ 

হবিব থা ১৭৪ 

হবিফ ২৯৩ 

হয়গ্রীব ২৯ 

হরগৌরী ১১১৯ 

হরগৌরী-সংবাদ ৩৭ 

হরপ্পা ২২৯, ২৩০, ২৪১, ৪১৩ 

হরপ্রসাদ শীস্্রী ৭, ১১, ৫৭, ১৮৯, 
৯৬২, ৯৮৬, ১৯৯৯, ১১৯৩ 

হরপ্রনাদ-সন্বদ্ধনা-লেখামালা ৮ 

হরবললভ ১০৯৬ 

হরবার ভূঞ। ১১০২ 

হরমেখ্বর ১৯৭১ 

হরিকেল ১১ 

হরিচরণ দান ৯৯৬ 

হরিচরিত ৯৪৬ 

হরিজন পত্রিকা ১২৪ 

হুরিদত্ত ৪৬৭, ৪৬৮ 

হরিদাস সাধু ৪৫৯, ৬৮১, ৭১৩, ৭১৪, ৭১৫, ৭১৬, ৭৬৬, 
৮৯২, ১১১৯ 

হরিদান সিদ্ধাস্তবাগীশ ১৪, ১৫৮ 

হরিম্বার ১৭, 2৪, ৯৬৮ 

হরিধন ঠাকুর ১০৩৯ 

হরিনাথ নন্দী ১১৩৫ 

হরিপাজ ২৮৬, ৯৭%, ১১৭১ 


২৬৬, ২৮৮, ৩৩১, 


বৃহ বঙ 


রিপুর ২৪১ 


হগ্সিবংশ ৫, ২৪, ২৬, ২৭, ২৯, ৩৬, ২৩৮, ৪২৪, ১০৫৯ 


১০৫১ 

হরিবন্মা ২৮৬ 

ভ্রিভক্তিবিলাস ৭২০, ৭২৮, ৭৪২, ৭৫২, ৭৫৩, ৭৬৪ 

হরি্ক্িরসা মৃতসিন্ধু ৭৫২ 

হরিলীলা ৯১ 

হরিশ্চন্্র ৯, ৩৪, ২৭৪, ২৭৯, ২৮৩, ২৮৭, ৭৭৫, ৮৪৩ 
৯০৭, ৯৬৬, ১১০৪, ১১৪৪ 

হরিশ্চন্্র নারায়ণ ১*৭৯ 

হরিহর বাইতি ৯৭* 

হরিহর ভষ্টাচাধা ৩৬৭ 

হরিসেন ৫৪৩ 

হরিহর খা ৫৯৩ 

হরেকৃষ। ১০৯২ 

হরেকৃ্ণ সমাদ্দার ১১৩৩ 

হরেক ২৮৯, ৮১৭, ১০৭৬ 

হ্পীই ১*৮৩ 

হযচরিত ১৯* 

হর্পাল ১১৫৫, ১০৬৯ 

হধবর্ধন ২০৬, ২০৯, ২৯৬, ৭৯২ 

হলওয়েল ৮৭৫, ১১১*, ১১১২ 

হলাধুধ ৪৫৮, ৪৫৯, ৫০৩, ৫০৪, ৪৬৯, ৫৯৩, ৫৯৭, ৫৮৮ 
৯৭৭ 

হসামউদ্দীন ৬১২ 

হস্তিগুল্ফা ৯০৮ 

হন্তিগুহা ৩০২ 

হস্তিগ্রাম ২৫৮ 

হস্তিনাপুর ১৫৮ 

হাওয়ালাল থ| ৬*৮ 

হাকন্দ ৩৩, 

হাঙ্গেরি ৩৮ 

হাজাং ৪, ৪ 

হাজারছুয়ারি প্রাসাদ ১১৩৩ 

হাজি আহম্মদ ৮৫৩, ৮৫৪ 

হাজি মহন ৮৫৪, ৮৫৬, ৮৬১, ৮৬৫ 

হাক্গি মুনসম ১৩৮ 

হাজি হলেন ১.৬, 


শবা-সূচী 


হাঁজো ১০৬৯ 

হাটকেশ্বর ১০৮৩, ১০৮৫ 

হাড়মানরা ১১৪, 

হাঁড় সিদ্ধা ৯৬৬ 

হাতিয়া ৮১২, ১১২৩ 

হাভিযাথর ১১৩৪ 

হাদুয়। ১১৩৮ 

হানিফ ৮০৫ 

হাকেজ ৬২২, ৭৫১ 

হাফিজুলা৷ ১১৩৬ 

হাবিপী ৬৩২, ৬৫০ 

হামতবফার শ্মশান ১০৪২ 

হামিদ থা ৮৩৭ 

হাযদরাবাদ ৭০৪, ৯২৮ 

হারক ৯০৩ 

হারিযা মেচ ১*৭০ 

হাপীত নংহিত। ১৬১ 

হার-্খরস্বন্ধাবার ১০৭৫৩ 

হাশ্মাদ (হারমাদ ) ৪৭৩, ৮১১, ৯২৬ 

হাধা ৯০৩ 

হালহড সাহেব ৮১৩ 

হালাম ১০৪৭ 

হালি (শালিধান ) ৬৮ 

হাসাই ৬০৭ 

হাঁসামুদদিন টিলজি ৬১৩ 

হিউগে, ভিটর ৯৫২ 

হিউন মাঙ্জ ৭, ৮৯, ৯, ৯৭, ১৯৬, ১৯৭, ২৯৯, ৩০১, 
৪৫৯, ৪৬০, ৫৫৪, ৫৫৯, ৭৯২, ১১০, ১১০২ 

তম ৫৪৫, ৬৭৫ 

হিঙ্ুল নারায়ণ ১*৩৩ 

হি ১০৯০ 

হিজলি ৫৭, ৮৫৭, ১১৯৬ 

হিড়িম্বা ৪৩৫ 

হিন্দী ৯০৯, ৯৬২ 

হিন্দু ৯৬৮, ১১০২ 

হিন্দস্থানী ৯৫৩ 

হিন্দুস্থানী লিপি ৩৫ 

হিন্দুধর্মের খলিফা ৮৯৪ 


১২৬৩ 


হিন্দু-মুনলমানে শ্রীতি ৬৫৫ 
হিক্ত ১৭৭ 

হিমকর দাঁপ ৮৪২ 

হিমতি ১৫১৯ 

হিম্তির শ্রশান ১০৪২ 
হিমালর ৩০৮, ৯৩১, ৯5৪ 
হিমু ৬৩৯ 

হিম্মৎ সিংহ ৮৩৮ 

হিরণ্য ৭২১, ৭২২ 

হিসান উদ্দিন ৬১৬ 

হীন ৯*৩ 

হীনযান ২৭৪, ৩৯৬, ৯৫৯ 
হীরা ১০১৮, ১০৬৯, ১০৭, 
হীরাপুর ১*২৩, ১০২৯, ১০৩৭ 


হীরাবন্ত খা ১*২*, ১০৪৩ 
হুগলি ৩০, ৩৮, ৮৭, ৮১২, ৮১৩, ৮২৮, ৮৫৭, 


হণ ২৩১, ২৫৭, ৩০২, ১৪০৪৭ 

হমাযুন ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৫২ 

হুমাযুনজ ( নবাব ) ১১৩৩ 

₹গ উজি ৩১৮ 

হুসেন আলি ১১৩৩ 

হুসেন আলি খা ৮৫০, ৮৫১ 

হুসেন কুলি থা ৬৪৮, ৮২২, ৮২৬, ৮৬৯, ৮৬৩, ৮৭৪, ৮৭৮ 
৮৭৯ | 

হুসেন খা ১০২৮, ১৯৫৯ 

হুসেন সাহ ২১, ৬৩৩, ৬৫৪, ৬৬৪, ৬৭৭, ৭১১, ৭১৭, 9৩৩, 
৭৮৭, ৮৮১, ৮৯২, *৭৭, ৯৭৮, ১০২৬, ১০২৭, ১৯৩৯, 
১০৪৩, ১০৪৮, ১৫৬) ১০৫৯, ১১৩১ 

হেইনেস্‌ ৭২ 

হেকিম ৫৯৫ 

হেতমপুর ১১৩৬ 

হেপাকলাউ ১৭২৯ 

হেমচজ্জ চৌধুরী ১৪০ 

হেমধ্বজ ১৯৭৮ 

হেমস্তকুমারী ১১৩৫ 


হেমন্ত মেন ৪৬৬, ৫২৪, ৯৭৬ 


১২০৪ বৃহ বঙ্গ 


হেসপ্রভা দ্বেবী ৯৮১ হোত ( শ্বোত ) ৬৮ 
হেষমালিক1 ৫৪৯ হোমের টিশ্বা ১০৮৪ 
হেমেজ্কুমার ১১৩৬ হোরস খা ৬৩১ 

হেরম্ব ১০১৮, ১০২৫, ১*৭৬৮১০৮৯ হামিন্টন ১৭৭, ৮৫১ 
হেজিওডোরাস ২৯৪ হ্াভেল সাহ্ষে ৮৮৬, ৮৮৭, ৮৮১ 
হেস্কিংস ১১৩৫ হারিঙ্গকাম ৭২ 


হৈতেন খা! ১১২৭, ১৯২৮ হালিডে ৯১৩ 
হোগলডাঙগা ৮৪৬ হম্বহরণ ৯০৩ 


চিত্র-স্থাচ 


আমরা কতকগুলি ধাতব বুদ্ধমূর্তি চট্টগ্রামের দেয়াং পাহাড়ের নিকটে পাইয়াছি। 
ইঞ্ডিযান মিউজিয়মেও সেইরূপ অনেকগুলি রক্ষিত আছে। গ্রস্থভাগে তৎসম্বন্ধে আলোচনা 
করা হইয়াছে । সেগুলির সঙ্গে যাভা-বরোবদৌরের কতকগুলি মুস্তির এরূপ আশ্চর্য সৌসাদৃশ্ত, 
যে মনে হরর থেন তাহার! একই কারিগরের হাতের নিশ্পিত। বাঙগল! হইতে যে এই চিত্র- 
ভাঙ্কধ্য ও স্থাপত্যশিল্প সুদূর ভারতীর উপদ্বীপগুলিতে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, 
তৎসন্বন্ধে ক্রমশঃ বহু প্রমাণ পাণ়া যাইতেছে! আমরা এই পুস্তকের ভূমিকার ২।৩/০ পৃষ্টার 
লিখিত বিবরণের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 

সম্প্রতি গাইকোওর়ার ওরিঘেপ্টাল সিরিজে ভাঃ সিলভ্যান্‌ লেভি কৃত বলি-দ্বীপে প্রাপ্ত 
সংস্থত হন্তলিখিত পুথির ভালিকার ভূমিকা এ দ্বীপের একখানি শিল্প-সন্বন্ধে প্রাচীন পুস্তকের 
উল্লেখ শাঞছে, তাহাতে লেখক বণিতেছেন থে তিনি “গৌড়-গুকদের” চিরাহুক্রমিক 
পদ্ধতি শবশন্ধন করি তাহাদেরই পদাঞ্ক অন্থনরণ করিয়া শিপ্পের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
৪৩৬ (খ) সংখ/ক পৃষ্ঠার বুদ্ধমূষ্তিব গিক্জে বাঞ্ধালীর [চত্রশিল্প সম্বন্ধে পার্বতী প্রদেশ গুলির উচ্চ 
ধারণার প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । তাজমহলের মৃত কোন মন্দির ভাঙ্গিরা গেলে তাহার 
কদর ক্ষুদ্র ভগ্রাংশ যেরূপ বহু স্থান ব্যাপিব! পড়ির। "কে, বাঙ্গলার সেই অদ্ভুত শিল্প-নৈপুন্ের 
নিদর্শন সেইরূপ এখনও দেশমথ পড়ির। আছে; এখনও তাহার প্রচুর অন্ুসন্ধঃন হর নাই | 

( **) চিহ্নিত চিব্নগুলি সমস্তই আমার চিত্রশালার, উহাপ্ণে অধিকাংশই এখন 
ত্রিপুরেশ্বরের আগড়তণার রাজপ্রাসাদে বক্ষিত আছে। কেবল মাত্র বে ধকল মৃ্তি ও চিত্র 
আমাব রূপেশ্বর দেবমন্দিরে পুজার ঘরে ছিশ, তাহা মেইখানেই আছে । 


পৃষ্ঠা 
১| মকরের উপর গঞ্গাদেব) (দশম শতান্দীর প্রথম ভাগ) রি রঃ 
২। বিজয়ে যক্ষপরাজয় ( অজন্তা ) "1 "1 *, ৭৮" 
৩। যুদ্ধান্তে প্রমোদেৎসব (জন্তা।  "' ." ৪ ৭৯ 
৪1 বিজরের অভিষেক --, "০" রঃ ৮০ 
৫| সিংহের সহিত ল্পবারের যুদ্ধ ( কালা ঘাটের পটুয়া) ** র্‌ ৮৫ 


৬। সিংহলী ধর্মগুরু ধর্মপাল টা রি *** ৮৬) 


১২০৬ 


৭ | 
৮। 
৯ | 
১০ | 
১১। 
১২। 
১৩] 


১৪ 


আস 


১৫ | 
১৬। 
১৭। 
১৮। 
১৯। 
২ | 
২১। 
২২। 
২.৩ । 
২৪। 
২৫। 
২৬। 


বৃহত বঙ্গ 


ধর্্পাল (বৃদ্ধ বয়সে ) 

বিমলানন্দ 

দেবপ্রিয় বলীসিংহ 

রেভারেণ্ড শীলানন্দ 

রেভারেও সিদ্ধার্থ 

পালোওয়ার নৌকা *. 
বুদ্ধ-পুত্র রাহুল ( প্রাচীন চিত্র হইতে ) ... 
সারিপুত্র ( প্রাচীন চিত্র হইতে ) 

মৌদগল্যায়ন (প্রাচীন চিত্র হইতে ) 
পার্খনাথের মুগ্তি *** 
আলেকজেগ্ডার ( প্রাচীন মুদ্র৷ হইতে ) .. 

পুরু ও আলেকজেগ্ডার ( প্রাচীন মুদ্রা হইতে ) 
মহিষশূলযুক্ত আলেকজেগারের মুখ 
আলেকজেগ্ডারের মহিষ-লাঞ্চন শিরন্ত্রাণ (ত্রিবর্ণ ) 
অশোক 

কনিষ্ক ( প্রাচীন মুদ্রা! হইতে ) 

হবিষ্ক ( প্রাচীন মুদ্রা হইতে ) 


প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও কুমার দেবী ( চাননি :* 


প্রথম চন্দ্রণুপ্ত 
সিংহ-শিকারী চন্্গুপ্ত (২য়) ( প্রা্টীন মুদ্রা) 


২৭। শিকারোগ্যত চন্ত্রগুপ্ত (২য়) ( প্রাচীন মুদ্রা হইতে ) 


২৮। 
২৯।| 
৩০ 
৩১। 
৩২। 
৩৩। 
৩৪ | 
৩৫ 
৩৬। 
৩৭ | 
৩৮ | 


অশ্বারোহী চন্ত্রগুপ্ত (২য়) (প্রাচীন মুদ্রা) 
বীণাবাদ ক চন্দ্রগুপ্ত (২য়) (প্রাচীন মুদ্রা ) 
কুমারগুপ্ত (১ম) ( প্রাচীন মুদ্রা!) 

কুমার গুপ্ত (২য়) এ 

স্ন্দগুপ্ত ও ভাহার রাজ্ঞী, গকড় শ্তস্ত 
দ্বিতীয় কুমার গুপ্ত (প্রাচীন মুদ্রা) 
শশাঙ্ক গুপ্ত (প্রাচীন মুদ্রা) 
মহেঞজোদারোর ষাড় 

পাহাড়পুরের পুরুষ 

যমলাজ্জুন-ভঞ্জন 

যহেঞ্জোদারোর ক্ষুদ্র মনথয্-ৃত্তি 


৮৬ক) 
৮৬(ক) 
৮৬(ক) 
৮৬(খ) 

৮৬(খ) 

৮৬(খ) 
৮১৬ 


১১৬ 


১৩৫ 


২১৮ 

২১৪) 
২২৮(ক) 
২২৮(ক) 
২২৮(ক) 
২২৮(ক) 


চিতর-সুি 


৩৯। দশম-একাদশ শতাব্দীর অন্থরূপ মৃত্তি 


৪০ | 
৪১। 
৪২। 
৪৩। 
৪৪ | 
৪৫ | 
৪৬ | 
৪৭ | 


৪৮ | 


৫৬ | 


৫৭ | 


মহীপালদেবের সময়ের ছবি ** 
নরপতি কবিচন্ত্রের ব্রঙ্গযামল ** 
ব্রাহ্মযামলের ছবি ** 

এ চে 
পটুয়ার অঙ্কিত সিংহ ** 

উ সংকীর্তন **1 | 
রমণীমুস্তি ত্রিবর্ণ (২৫০ বৎসরের প্রাচীন ) ** 
ব্রক্ষবামলের ছবি ( দ্বিবর্ণ ) ** 

১০৪৭ সনের গোগীদের ছবি ( ত্রিবর্ণ ) 
এ 

দীপস্কর শ্রীস্তান 

নাগপেন 

মিনাগ্ডার ৃ 

কান্তিকেয় (দশম একাঁয়ণ শতাব্দী ) 

হবগৌরী (দ্বাদশ শতাব্দী ) 

প্র (নবম শতান্দী ) 
ণ্যমুদ্ি ( দশম শতাব্দী ) 
বি্ুমুর্জি (একাদশ শতাবী ) 

বই (দ্বাদশ শতাব্দী ) 
নবগ্রহ ( দশম শতাব্দী ) 
সাদ কুকুরমুখে। ছবি 
উক্ধামুখে। ছবি 
বিশাখা কর্তৃক চিত্র প্রদর্শন 
বৈঝব *৬ 
বৈষ্ণঞবী *% 
ঘোড়া ** ০, 
অশোক-স্তম্তের সিংহের মত সিংহ *"" 
অশোক-্তস্তের-সিংহ 
সিঙ্গানপুরের চিত্র (২২৮-২৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) 
সিঙ্গানগুরের চিত্র | 
পৌঁড়া ইটে হরিণ ** 


২০৭ 


পৃষ্টা 
২২৮(ক) 
২২৮(খ) 
২২৮(খ) 
২২৯(ক) 
২২৯(ক) 
২২১৯(খ) 
২২৯(খ) 
২৩৮,ক) 
২৩৯(ক) 
২৩৯(ক) 
২৩৯(ক) 


১২১৩৮ 


৭১ | 
ণ | 
৭৩ | 
৭৪ | 
৫ | 
৭৬ | 
৭৭ | 
৭৮ ! 
৭৯ | 
৮০ | 
৮১! 
৮২ | 
৮৩ । 
৮৪। 
৮৫ । 
৮৬। 
৮৭ | 
৮৮ । 


৮৯ | 


৯১ | 
৯২ | 
৯৩ | 
৯১৪ । 
৯৫ | 
৯৬৩ | 
ন৭ | 
৯৮ | 
৯১৯ | 
৯০০ | 
১০১ । 


১০২ | 


বৃহ বঙ্গ 
অজস্তার হরিণ 
সিঙ্গানপুরের হাড়ি 
এ টিকর্টিকি 
সিঙ্গানপুরের মানুষ ( ২২৮-২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য ) 


দ্বাদশ শতাবীর শেষে ত্রিপুরার রথের রি ৯ 
জৈন সন্নাসী ** :. 
খুলনার চতুর্দশ শতাব্দীর কাষ্টশিল্প ** ৪ 
একস ৮ 
এ +৯ 
বাউলীর রথের মুভি ** 
এ 
এ রঃ 
বৈষ্ঞব-বৈষ্ণবা, কাষ্ঠ-সিংহাসন ( সপ্তদশ শতাব্দী ) 
আন্দুলের রথের মৃহ্ি (বিপিনরুষ্ণ ঘোষ সংগৃহীত ) **" 
নবাব হরেকৃষ্েের কাষ্ট-সিংহাঁসন (১৭৯ থুঃ) ++ 
আন্দুলের রথের চিত্র ( সপ্তদশ সতাবদী ) বিপিনকষ্ণবাবুর সংগৃহীত 
এঁ র্য ও 
খঞ্জন-বাদিক1-_ কাষ্ঠ-শিল্প ( সপ্তদশ শতাব্দী ) ** ... 
খুলনার কা্টগৃহের স্্রীমৃণ্তি ( সপ্তদণ শতাব্দী ) ** ... 
এ পুরুষ মুর্তি গস ০০ ৪: 
ঢাকার কাঠ্ঠ সিংহামনের উতৎকীণ মূ, ( সপ্তদশ শতাব্দী ) ** 
এ +* | রঃ 
এ পয 
ফরিদপুর মাতৃমুত্তি ( কাষ্টের ) ** 
ঢাক কাঁষ্ঠ সিংহাসনের মুদ্তি ** 
দশাবতার ( সপ্তদশ শতাব্দী )** ৪ 
রাজ! সীতাবাম রায়ের স্বহস্তুনির্মিত কাষ্টের লক্ষ্মী ** 
নারীকুঞ্জর ( ত্রিবর্ণ, মৎসংগৃহীত ) 
রাধারুঞ্ণ ( ত্রিবণ, মৎসংগৃহীত ) 
লাম-সাঁতা, 
স্ত্রীলোকের অঙ্কিত নারী-পুকষের চিত্র, শ্ীহট্ট (ত্রিধণণ ) *+ 
ুর্গীমুষ্তি ( ত্রিবর্ণ, মুৎসংগৃহীত ) 


জগপুবী কশম রঃ রর 


পৃষ্ঠা 

৪১৮(খ) 
৪:১৮(খ) 
৪১৮(খ) 
৪১৮(খ) 
৪১৯(ক) 
৪১৯(ক) 
৪১৯(ক) 
৪১৯(ক) 
৪১৯(ক) 
৪১৯(খ) 
৪১৯(খ) 
৪১৯(খ) 
৪১৯(গ) 
৪১৯(গ) 
৪১৯(গ) 
৪১৯(গ) 
৪১৯(গ) 
৪১৯(ঘ) 
৪১৯(ঘ) 
৪১৯(ঘ) 
৪১৯(উ) 
৪১৯(ড) 
৪১৯(৬) 
৪১৯(৮) 
৪১৯(চ) 
৪১৯(চ) 
৪১৯(চ) 

৪২১ 
৪২১(ক) 
৪২১(খ) 
৪২২(ক) 
৪২২(ক) 


১০৩ | 
১০৪। 
১৬৫ | 
১০৬ | 
১০৭ | 
১৬৮। 
১০৯ । 
১১৩ । 
১১১। 
১১২। 
১১৩] 
১১৪ | 
১১৫! 
১১৬ | 
১১৭। 
১১৮] 
১১৯। 
১২০ | 
১২১ । 
১৭৭ | 
১২৩। 
১২লি। 
১২৫। 
১২৬। 
১২৭-| 


১২৮ | 
১২৯। 


১৩৩ 


১৩১ । 
১৩২ । 
১৩৩ । 


চিত্র-ূচি 


গণেশ জননী (ত্রিবর্ণ ম্সংগৃহীত ) *. 
বলরাম এ 
কাথা-শিল (ত্রিবর্ণ) 

এ (ত্রিবর্ণ) রা ূ 
নৌ-সৈন্ত ( বিষ্বপুর, পোড়া! ইটে, সপ্তদশ শতাবী) 
পন্ম ( পোড়া ইটে ) *৪ দি 

তক্* রঃ রর 

এ বরিষা, ( সপ্তদশ শতাবী ) ** 
রথের অংগ ( পোড়া ইটে, চতুদ্দিশ শতাবী, ফরিদপুর ) ** 
বানর যুদ্ধ (পোড়া ইটে, সপ্তদশ শতাব্দী, বিল 
মেষপালক ( ২৪শ পরগণ! ) ** 
বড়াই ও গোপীদের দধি-বিক্রয়ার্থ মথুরাযাত্র! 
শিকার-চিত্র ( ফরিদপুর, চতুর্দশ শতাব্দী ) ** 
মাটার গহেনা ( ফরিদপুর ) কর 

এ ** 

মাটার মাতৃমুত্তি ( ফরিদপুর ) ** 
আমসত্বের ছাচ (বরিশাল) * 
আলপনা 

এ. 

এ .. 

এ . 

রখ 
ঢাকার মসলিন 

এ 


ছবিতে অদৃষ্য ( ভূমিক! ৩/০ পৃঃ) ৭ 
শব্ঘের উপর দশ অবতার ( সপ্তদশ শতাবী, শ্রীহট্র ) 
অন্ুরাগহীন দাম্পত্য ( হরপার্বতী, ৯ম শতাবী ) ... 
সম্পূর্ণ দাম্পত্য ( হরপর্বতী, ১১শ শতাব্দী ) 
সম্পূর্ণ দাম্পত্য ( হরপার্কতী, ১১শ শতাববী) *"*' 

ঁ ( ৯ম-১০ম শতাবী ) ** ৫ 
কালীধঘাটের পটুয়ার অস্থিত হরপার্কতী, বাৎসল্য ভাব &* 


মাছর ( মেদিনীপুর ) ভাল উত্রায় নাই। ভিতরের সুম্ষ তৃণগুলি 


১২৩৪১ 


পৃষ্ঠা 
৪২২(খ) 
৪২২(খ) 
৪৩০(ক) 
৪৩০(খ) 
৪৩৩কে) 
৪৩৩(ক) 
৪৩৩(ক) 
৪৩৩(ক) 
৪৩৩(ক) 
৪৩৩(খ) 
৪৩৩(খ) 
৪৩৩(খ) 
৪৩৩(খ) 
৪৩৩(খ) 
৪৩৩(গ) 
৪৩৩(গ) 
৪৩৩(গ) 
৪৩৩(ঘ) 
৪৩৩(ঘ) 
৪৩৩৬) 
৪৩৩) 
৪৩৩() 
৪৩৩(চ) 
৪৩৩(চ) 


৪৩৩) 
৪৩৩) 
৪৩৫(ক) 
৪৩৫(খ) 
৪৩৫(খ) 
৪৩৫(গ) 
৪৩৫(গ) 


১২১৩ 


১৩৪ | 
১৩৫। 
১৩৬ | 
১৩৭ । 
১৩৮ | 


১৩৭ 


১৪০ 


১৪১। 
১৪২। 
১৪৩ | 
১৪৪ | 
১৪৫ 
১৪৬ | 
১৪৭ ! 
১৪৮ । 
১৪৯ । 
১৫০ | 
১৫১। 
১৫২। 
১৫৩ | 
১৫৪। 
১৫৫ | 
১৫৬ | 
১৫৭। 
১৫৮ | 
১৫৯ | 
১৩৬০ | 
১৬১ | 
১৬২ । 
১৬৩ | 
১৬৪ 


১৬৫ | 


বৃহৎ বন 


কালীঘাটের পটুয়ার অক্কিত হর-পার্বতী ** রি রি 
মহাদেব ( পটুয়া অস্কিত ) ** ্ 
দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকালে শিব-চিত্র 
পটুয়া-অঙ্কিত শিবেব সঙ্গে ভঙ্গীর সাদৃহা ** 
অজাস্তার স্তস্ত 
অনুরূপ কাঠের স্তস্ত, খুলনা (১৪শ ভারী 
মুলতানগঞ্জের বুদ্ধ 
সারনাথের বুদ্ধ 
চট্টগ্রামের কারি 
এ (দ্বাদশ শতাব্দী ) ** 
বরোবদোরের বুদ্ধ 
এ 
মথুরার বুদ্ধ 
বরোবদোরের বুদ্ধ 
বরোবদোরের বুদ্ধের অনুকরণ, 
এ 
প্রন্থনমের বুদ্ধ 
খেজ্জুরাহের বুদ্ধ € ১০ম-১১শ শতাব্দী ) কচ 


( এন, সি, পাল ) ** 


বৌদ্ধ গণেশ ( ১ম শতাব্দী, চট্টগ্রাম ) ** 
বৌদ্ধ-জাতকের চিত্র (কাঠ ফলক ) &* 
প্রসন্ন বুদ্ধ 
ভূটিয়া বুদ্ধ ** 
রূপেশ্বর শিব ** 
ছন্দক ও বুদ্ধশিষ্ টা 
জন্তল দেবতা 
অশোক রেলিংএর মুক্তি 

এ ৪ 
কৃষ্ণের মথুর যাত্রা ( মৎসংগৃহীত-_ত্রিবর্ণ ) 
পুথির মলাটে ফুল-লতার চিত্র ** 


মথুরায় কৃষ্ণ ( মৎসংগৃহীত-_ব্রিবর্ণ ) 
শুস্ত-নিশুস্তের যুদ্ধ ** রঃ 
মস্করীদের (পটাদারদের ) চিত্র *গ্গ ... 


পৃষ্টা 
৪৩৫(ঘ) 
৪৩৫() 
৪৩৫(চ) 
৪৩৫(চ) 
৪৩৫(চ) 
৪৩৫(চ) 
৪৩৬(ক) 
৪৩৬(ক) 
৪৩৬(ক) 
৪৩৬(ক) 
৪৩৬(খ) 
৪৩৬(খ) 
৪৩৬(খ) 
৪৩৬(খ) 
৪৩৬(গ) 
৪৩৬(গ) 
৪৩৬(গ) 
৪৩৬(ঘ) 
৪৩৬(ঘ) 
৪৩৬(ঘ) 
৪৩৬(ড) 
৪৩৬৬) 
৪৩৬(৬) 
৪৩৬(৬) 
৪৩৬(চ) 
৪৩৬(6) 
৪৩৬(চ) 
৪৩৮(ক) 
৪৩৮(ক) 
নি৩৮থ) 
৪৩৮(খ) 
৪৩৯(ক) 


চিত্র-সূচি 


১৬৬। মন্করীদের ( পটীদারপের ) চিত্র ** 


১৬৭ | 
১৬৮ | 
১৬৯ । 
১৭৬০ | 
১৭১ | 
১৭২। 
১৭৩। 
১৭৪ । 
১৭৫ | 
১৭৬ | 
১৭৭ | 
১৭৮ | 
১৭৯ | 
১৮০ | 
১৮১ | 
১৮২! 
১৮৩। 
১৮৪ | 
১৮৫ | 
১৮৬ | 
১৮৭ | 
১৮৮ | 
১৮৭ | 
১৯০ | 
১৯১ । 
১৯২। 
১৯৩। 
১৯৪ | 
১৯৫ | 
১৯৬ । 
১৯৭ | 


এ ** 
পীক্ক 
বাল গোপাল (ত্রিবর্ণ ) 
কুঞ্জবন ( ত্রিবর্ণ ) ** 


মিস বেলনসের অস্কিত বাঙ্গালীর উরি শাল! .. 


এুঁ-_চরক 

শিশুর শব 
গঙ্গায় অর্থ্যদান 
বাঙ্গালী হিন্দু বাই 
গৃহাভিমুখে 
হিন্দু অস্তঃপুর 
প্রসাধন 
নিদ্রিত ** 
নর্তকী ** 
স্বামী স্ত্রী ** 
বৈষ্ণব ** 
নায়িকা ** 

এ ** 
ভেড়া বানানে" ** 
বীণাবাদিকা ** 
ন'য়িক। 
নায়ক-ন!য়িক। ** 
পরী ** 
নায়ক-নায়িকা ** 
পরী ** 
চুল আচরানো। ** 
বেহালা-বাদিক] ** 
তাতকুট-সেবিণী ** 
ফুলের গন্ধে. মাতোয়ারা 
পটল চের! 
দুল-পর ১৩০ 


১২৯১ 


পৃষ্টা 
৪৩৯(ক) 
৪৪০(ক) 
৪৪৩(ক) 
৪৪১(ক) 
৪৪১(ক) 
৪৪৭(ক) 
৪8৭(ক) 
৪৪৭(ক) 
৪8৪৭(খ) 
৪৪৭(খ) 
৪৪৭(খ) 
৪৪৭(গ) 
৪৪৭(গ) 
৪৪৮(ক) 
৪৪৮(খ) 
৪৪৮(খ) 
৪৪৮(গ) 
৪৪৮(গ) 
৪৪৮(ঘ) 
৪৪৮(ড) 
৪৪৮চ) 
৪৪৮(ছ) 
8৪৮(জ) 
৪৪৮(ঝ) 
৪৪৮(ঝ) 
৪৪৮৫) 
8৪৮(৬) 
৪৪৮(ট) 
৪৪৮(ট) 
৪৪৮5) 
৪৪৮১) 
৪৪৮(ড) 


১৭২১৭ 


১৯৮ | 
১৯৯ | 
২০৬ | 
৩১ | 
২০২ 
২০৩। 
২০৪ | 
২০৫ | 
৬৩৬ | 
০৭ | 
২০৮। 
২৩৯) | 
২১৩ | 
২১১। 
২১২ | 
২১৩ । 
২১৪। 
২১৫ | 
২১৬। 
২১৭ | 
২১৮। 
২১৯। 
২২ 
২২১ । 
২! 
২২৩। 
২২৪ | 
২২৫| 
২২৬। 
২২৭ | 
২২৮ | 
২২৯। 


বৃহ বছ 


তবলা-বাদিক ** 
গো'দোহনকারিণী 

ফরিদপুরের মাতৃমুর্তি 
আলেকজেন্দ্রিয়ার আইসিস মৃর্ঠি 
চীনদেশীয় মাতৃমৃত্তি 

কালীঘাটের মাতৃমুত্তি 

লক্ষ্মণ সেন 

বাবর 

আকবর 

মানসিংহ 

ছুমাযুন 

শেরসাহ 

নুরজাহান ** 

জাহাঙ্গীর 

সাজাহান 

আরঙ্গজেব 

ুরসিদকুলি ব! 

সরফ্রাজ খা 

আলিবন্দী খা 

স্ুজাউদ্দিন 

সিরাজুদ্দলা 

মীরজাফর ও মীরণ 

গোরক্ষনাথ 

মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্র 

ক্লাইভ 

(মাহনল!ল 

রুদ্রদমন 

রাজ। নরসিংহ দেব 

রাজ! জয়নারায়ণ ঘোষাল 
রামপ্রসাদ সেন * * ৮৮৪ 
রামপ্রসাদের স্ত্রী যশোদ দেবী *% * ... 
রমণ্ী-দেহের উত্তরার নগ্ন, মযুরভঞ্জ . 


পৃষ্ঠা 
৪8৪৮) 
৫৪১(ক) 
৫€৪১(ক) 
৫৪১(ক) 
৫৪১(ক) 
৫৪১(ক) 
৫৪২(ক) 
৫৪২(ক) 
৫৪২(ক) 
৫৪২ (খ) 
৫৪২(খ) 
৫৪২(খ) 
৫৪২(খ) 
৫৪২(খ) 
৫৪২(খ) 
৫৪২.গ) 
৫৪২ (গ) 
৫৪২(গ) 
৫৪২(গ) 
€৪২(গ) 
৫৪২(হ্‌) 
৫৪২ ঘ( 
৫৪২(ঘ) 
৫৪২(ঘ) 
৫৪২(ঘ) 
৫৪২(ড) 
৫৪২(ড) 
৫৪২(৬) 
৫৪২৬) 
৫৪২৬) 
৫৪২(৪) 
৫৫৯(ক) 


২৩০ 

২৩১ | 
২৩২ | 
২৩৩। 
২৩৪ | 
২৩৫ | 
২৩৬ | 
২৩৭ | 
২৩৮ | 
২৩৭৯ | 
২৪০ | 
২৪১। 
২৪২। 
২৪৩। 
২৪৪। 
২৪৫ 
২৪৬) 
২৪৭ | 
২৪৮! 
২৪৯। 
২৫০। 
২৫১। 
৫২ | 
৫৩। 
৫৪ | 
৫৫ 


২৫৬ | 
খ৫খ। 


২৫৮। 
৯ | 


চিতর-ুচি 


রমনী-দেছের উত্তরার্ধ নগ্ন, বরোবদর ... 

সারওয়ারজান মিঞার ঘর 
এ (ত্রিবর্ণ) 

কাস্তনগরের মন্দির 

বাশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী-মন্দির 

বাশষেড়িয়ার বিষুঃমন্দির 

মহানাদের, রাধাকুষ্ণ-মন্দির 

মহানাদের দোচাল ঘরের মত মন্দির 

বারিপদদের, লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির 

জটার দেউল 

সের সাহের সমাধি 

চৈতন্ত-সংকীর্তন ( টিন রিট ) রহ 

গোবর্ধন-ধারণ ( ত্রিবর্ণ) মৎসংগৃহীত 

দন্থ্যকর্তৃক নারীহরণ (ত্রিবর্ণ ) &* ... 

রাই মানিনী ( ত্রিবর্ণ )** 

কৃষ্ণের মণুরা-যাত্র। (ত্রিবর্ণ ) ** 

রাধাকুষ্চ ও গোপীগণ (ত্রিবর্ণ ) 

কুষেের মথুরণ-বাত্র| (ত্রিবর্ণ) 

চারিটি গোপী (ত্রিবর্ণ ) 

চৈতন্ট-( সপ্তদশ শতাবী ) ** 

চৈতন্ত (২৫০ বৎসর পূর্বের ) কঙজ ... 

চৈতন্ত ( সমসাময়িক ) ** -* 

চৈতন্ত ( নবন্বীপের প্রাচীন মূর্তি) ... 

চৈতন্ত সংকীর্তন ( ১৮১৫ থৃঃ ) - 

কষ্ণের দধি-হরণ-লীল! ( মস্করীদের চিত্র, ত্রিবর্ণ দ্র রশ 

প্রীনিবাস মুচ্ছাপন্ন, রামচন্দ্র কবিরাজ এবং একজন বৈন্ক চিকিৎসক 
(সপ্তদশ শতাবী ত্রিবর্ণ ) ** '** ্ 

বীরহাত্বীর ( বৈষ্ণব ভিক্ষুবেশে ) রাণী সুদক্ষিণা এবং 
শ্রীনিবাস আচার্ধ্য ( ত্রিবর্ণ ) ** * 

প্রভাপরুদ্র ও চৈতন্তের প্রথম মিলন সপ্তদশ শতাব্দী (ত্রিবর্ণ ) 

হরিদাস ও অ্বৈত (১২৫ বৎসর পূর্বের ত্রিবর্ণ, মৎসংগৃষ্ইীত ) 

হরিদাস, ( সপ্তদশ শতাবী ত্রিবর্ণ, মৎসংগৃহীত ) ... 


১২১৩ 


পৃষ্ঠা 
৫৫৯(ক) 
৫৫৯(খ) 
€৫৯(গ) 
৬৬০(ক) 
৬৬৯০(খ) 
৬৬০(খ) 
৬৬০) 
৬৬০(খ) 
৬৬*'গ) 
৬৬০) 
৬৬*(ত) 
৬৭৪(ক) 
৬৯১(ক) 
৬৯৫(ক) 
৬৯৫(ক) 
৬৯৫(ক) 
৬৯৫(খ) 
৬৯৫ (খ) 
৬৯৫(খ) 
৬৯৭(ক) 
৬৯৭(খ) 
৬৯৭(খ) 
৬৯৭(খ) 
৬৯৭(খ) 
৬৯৭(গ) 


৬৯৭(গ) 


৬৯৭(গ) 
৬৯৭(ঘ) 
৬৯৭(ঘ) 
৬৯৭(ঘ) 


১২১৪ 


১৬০ | 
২৬১ । 
২৬২ | 
২৬৩ | 
২৬৪ | 
২৬৫ । 
২৬৩। 
২৬৭ | 
২৬৮ | 
২৬৯ । 
২০ | 
২৭৯ | 
২৭২ | 
২৭৩। 
২৭৪ | 
২৭৫ ! 
২৭৬ | 
৭৭ | 
২৭৮ । 
২৭৯ | 
২৮০ | 
২৮১ | 
২৮২ | 
২৮৩ 

২৮৪ ! 
২৮৫ | 
২৮৩৬ | 
২৮৭ | 
২৮৮ 1 
২৮০ | 
২৯০ | 


৭১ । 


বৃহত্বজ 


ষড় ভুজ চৈতন্য ( ১৮১৫ খুঃ) 

নিত্যানন্দ ( ২৫০ বৎসর পূর্বের ) ** 
অদ্বৈত ( প্রৌঢ় বয়সের, সপ্তদশ শতাব্দী )** 
অদ্বৈত ( বাদ্ধক্যে ) ** 

হরিদাস (২৫০ বৎসর পূর্বের ) ** 


রূপ গোস্বামী এ ** 
গদাধর ্ ** 
খায় রামানন্দ তরী *&* 
শ্লীগোবিন্দ ঘ্ ক সং 
সনাতন বব ** 
রাজ প্রতাপরুদ্্র  ** 
জীব গোস্বামী বব ** 
গোপাল ভট্ট এর ** 
রঘুনাথ ভট্ট এ ** 
রঘুনাথ দাস বী *% 
স্বরূপ দামোদর এ ** 
শ্রীজগদানন্দ ত্র ** 


শুর্লান্থব ব্রহ্মচারী ( সপ্তদশ শতাব্দী) ** 

উদ্ধরণ দত্ত (২1৩ শত বৎসর পূর্ব্বের ) ** 

গদাধর পণ্ডিত ( সপ্তদশ শতাব্দী ) ** 

শ্রীবাস (২৫০ বৎসর পূর্ব্বের ) *ঞ্* ... 

রামচন্দ্র কবিবাজ ( সপ্তদশ শতাব্দী ) ** 

ূচ্ছাপন্ন শ্রীনিবাস আচাঁ্য ( সপ্তদশ শতাব্দী ) ** ... 
হেবজ ( ভূমিক1 ৩২-৩/০ দ্রষ্টবা ) .. 

বীরহাম্বীৰ (২৫০ বৎসর পূর্ব্বের ) ** 
হবিদাস-আশ্রমের বকুলতরু ( মৎসংগৃহীত ) 
চৈতন্য-সংকাণ্তন ( সপুদশ শতান্দী ).. 

বাসদের সার্বভৌম ** 

মহাবাজা প্রতাপকদ্র (৭৩৪ গুঃ ) গক 

থঞ্জন আচার্য ( সপ্তদশ শতাব্দী ) ** 
দাঁ্ষণে শ্রীমিবাস, মধ্যে নরোভম, বামে শযামানন্দ (১৭৫৮ খুঃ 
রথের মিছিল 


) শ্ৎসংগৃহীত 


পৃষ্টা 


৬৯৭(ড) 
৬৯৭) 
৬৯৭(৩) 
৬৯৭(ড) 
৬৯৭(৪) 
৬৯৭(চ) 
৬৯৭(চ) 
৬৯৭(৮) 
৬৯এ(চ) 
৬৯৭(চ) 
৬৯৭(চ) 
৬৯৭(ছ) 
৬৯৭(ছ) 
৬৯৭(ছ) 
৬৯৭(ছ) 
৬৯৭(ছ) 
৬৯৭(জ) 
৬৯৭(জ) 
৬৯এ(জ) 
৬৯৭(জ) 
৬৯৭(জ) 
৬৯৭(ঝ) 
৬৯৭(ঝ) 
৬৯৭(ঝ) 
৬৯৭(ঝ) 
৬৯৭(৪) 
৬৯ ৭() 
৬৯৭(ট) 
৬৯৭(ট) 
৬৯৭(ট) 
৬৯৭(ট) 
৬৯৭(৪) 


২৯৩ | 
২৯৪ | 
২৯৫ | 
২৯৬। 
৯শ | 
২৯৮ | 
২৪৯ | 
৩০০ | 
৩০১ । 
৩০২ | 
৩০৩ | 


৩০৪ । 


চিতর-সূচি 


২৯২। পঞ্চ-শ্রীযুক্ত ত্রিপুরেশ্বর বীরবিক্রমকিশোর মাপিক্য কে, 


মহারাজ। বিজয় মাঁণিক্যের নৌবাতান 
এ 

মহারাজ ছ্র্গামাণিক্য 

মহারাজ ক্ৃষ্ণমাণিক্য 

মহারাজ ঈশানমাণিক্য 

মহারাজ। রামগঙ্গামাণিকা 

মহারাজা ধন্যমাণিকোর মন্দিরসমূহ ... 

মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য ( ত্রিবর্ণ ) 

মহারাজ! রাধাকিশোরমাণিক্য ( ত্রিবর্ণ ) 

মহারাজা বীরেন্ত্রকিশোরমাণিক্য (ত্রিবর্ণ) 

“রিয়ণ” গ্রস্ততকারিনী রমণীগণ (ত্রিবর্ণ ) 

বয়ননিরতা৷ রমণী ! ত্রিবর্ণ) 


পৃষ্ঠা 
সি, এস, আই (তরিবর্ণ ১৩০১৩ 


১৭২৯৫ 


১০৩১(ক) 
১০৩১৫) 
১০৪৫(ক) 
১১৪৫(ক) 
১০৪৫(ক) 
১০৪৫(ক) 
১০৪৫(খ) 
১০৪৬(ক) 
১০৪৬খ) 
১০৪৬(গ) 
১০৪৭(ক) 
১০৪৭(খ) 








কাস্ত নগরের মন্দির (দিনাজনুর)। এই মন্দিরের নবরত্ের যত নয়টি চূড়া বানলার অনেক মন্দিরে দুষ্ট হু 
নবরত্নের নিঙ্গের ছাদের ঈষৎ গোলাকৃতি ছন্দ এবং খিলানগুলি বাশবেডিযার »ঝারিপদের মন্দির, হানা 


শাস্তিপুরের মন্দির এবং গৌড়ের কদষ-রূসুলের মসঙ্জিদ্ প্রভৃতির প্রশলীতে নির্িত। এই যন্দির (১৭০৪-১৭২২ খু 
দিনাজপুব সহর হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। মন্দিরগারে পোড়া ইটে বে সকল সুষ্তি ও ঘটনা উত্বীর্ণ আছে, তা 
সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাবীর বঙ্গীয় সমাজের জীবন্ত আলেব্টের স্যার; কার্ডসনের ইতিহাস জেন যারে কোং হই; 


গৃহীত)। 


৬৬০ (খ) 


০... ০৮ 
শবেড়িয়াঝি হংসেম্বরী মন্দির (১৭৩৬ শক, ১৮৪১ খৃঃ)। 





৬৬০ (গ) 


২ চ. 


৮ 


পক স্টপ তালা পাপ রা কী পাপী সাপ 
1. ০২৮ 





মহানাদের এই 'দোচালা ঘরের মত মন্দির বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য। কানিংহাম, ফাঁ্ডসন প্রভৃতি স্থাপত্য-সমালোচকগণের 
মতে বাঙ্গল! হইতে এই আকৃতির ইষ্ টক-গৃহ জগতের সর্ববত্র অনুকৃত হইয়াছে। ৭। ৮ বৎসর পূর্বেবে ঢাকা জেলার 
সুযাপুর শ্রামে বর্তৃমানকালে ভগ্ন রাধাকাস্ত মন্দির নির্্ঘাণের পূর্বে তংস্থলে এই দোচালা ঘরের মত মন্দির ছি এবং 
বঙ্গের বহুস্থানে এই ধবনের মন্দির এখনও ভঙ্্াবস্থায় দৃষ্ট হয়। 





(81171071113 রি 
০০১৯1 ৯৮৮ 

টি না 
টন, 


খৃষ্টাব্দে জয়চন্ত্র কর্তৃক 
দেউল-_-৯৭৫ ০০৮ 
০ থুরাপুরে (১১৬ নং লাটে) ৬৭ 
রি উচ্চ। বর্তমানে গভর্নমেন্ট ইহার | 
ই আতিয়া আকৃতি ঠিক এইরাপ 
করিয়াছেন। মঠের 





৬৬০ €ঘ) 





কাগজে অগ্ধিত (২'৬"*২' ফিট) অপূর্ব ছবি। গ্রীযুক্ত বলাইলাল মল্লিক মহাশয়ের কোন পূর্ববপুরুষকে তাহার 
গুরুদেব উপহার দিয়াছিলেন। একসময়ে ছবিখানি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশধরগণের গৃহে ছিল। হিসাব করিয়া 
দেখা গিয়াছে, ছবিখানি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের। এখন ছবিখানি দক্ষিণেস্বরের অদূরবর্তী এড়েদহে মল্লিক 
মহাশয়ের ঠাকুরবাড়ীতে আছে। পরমহংসদেব এই ছবিখানি দেখিতে প্রায়ই এড়েদহে যাইতেন ও করজোড়ে দাড়াইয়া 
অশ্রুচক্ষে ছবিখানি দেখিতেন। 


কক 





4 





দন 








্ব 


ক কা সুর 








ফুট (মৎসংগৃহীত), ১২৫ 


৪ 
৪ 


৮৩ 


টু 
২ 


রণ বাট বাঙ্গালী ছবি। স্বর্গীয় সাতকড়ি মিত্রের বাড়ীর মূল ছবি ৮ 


গোবদ্ধন 


বৎসরের প্রাটীন। 
চিত্রকরের নাম শশী কয়াল। চাষা-ধোপা পাড়া, কলিকাতা। 


পুথির মলাটের ছবি ৬৯৫ কে) 





হাঙ্গরমুখো রথে কৃষ্ণের মথুরা-যাত্রা। বাঙ্গালীর সমুদ্রঘাত্রা এক সময়ে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা 
ছিল, রথও তাহারা নৌকার ছন্দে নির্্াণ করিত। সপ্তদশ শতাব্দী, বীরভূম। 


জিনা 
৮ 





চারটি গোপী, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ, ধাকুড়া। পোষাক- 


৬৯৭ (ক) 


বৈষ্ঞব- 





চৈতন্য, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অঙ্কিত বঞ্জিত চিত্রপট হইতে (২৪শ পবগণা)। 


মল ছবি কলিকাতাব বলাইলাল মল্লিক মহাশযের বাড়ীর। 


কিক, 





চৈতন্য, আড়াই শত বৎসর পূর্বের মহাপ্রভু, প্রতাপরুদ্র ও রঘুনাথ পণ্ডডিত। মুর্শিদাবাদ কুঞ্জঘাটার মহারাজ 
রঞ্জিত চিত্রপট হইতে মণ্সংগৃহীত (২৪শ পরগণা)। নন্দকুমারের গৃহের চিন্ত। ছবি মহাপ্রভুর সমসাময়িক বলিয়া কথিত। 


18111: 


র্‌ 
|| 1 
॥| 


| ভাঙে 
০5 
?% ॥ হয 


১২৯২২ । 


ং 
২ 
রং 
৫২ 
২ 
রং 
২ 


২২১১২৬২১২৬২... এশা 


৫ 


/ 


৫৫৫24 


রে 

১.১ 
৫৫ 
টু 


টে 
২১২ 
১১২ 


৯১২২১২২২২০২ 
পচ, 


টিটি / 
২ 
ত4৫৫৫৫৮০ 


॥ 8 5৮৫ 
1 |. 
রি 


| 
& 


০ 


| ] 





0 বনুরু গ্রামেব (২৪শ পরগণা) রায়সাহেব দেবেন্দ্র বসূর মন্দিব গাত্রের 
মূলের অনুরূপ হয় নাই। কথিত আছে, এ মূল ছবি, দরগারাম ভাস্কব করুক ১৮১৫ খৃঃ অবদে অস্ধিত। 


ৃর্তি চৈওনা প্রভুর সময়ের। চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস ও শ্রীবাস 





৬১ দান-লীলা, হুগলী জেলার পটিদারের অঙ্কিত (উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে) 
কৃষ্ণলীলা চিত্রেব একাংশ, ভেমিকা /৮, দ্রষ্টব্য)। 


সপ উউী এর্বা 700১ পট বীচি জা জলি 3.0. ৬ ০04 খঃ। শপ ১২৯ ৯৯০ 
০০৮5 -, দান টি 


0.7 





বীরহান্ির, রাণী সুদক্ষিণা ও শ্রীনিবাস আচার্ধা-_সপ্ুতদশ শতার্দীতে 
বাকুড়ার পুথির মলাটের ছবি, মৎস*গহীত, 5৫৫ পৃঃ। 


৬৯৭ (ঘ) 





|2 ৪০৮ 


গৃহীত, ৭১০ পঃ। 


₹ যৎসং 


প্রন 


হরিদাস ও অদ্বৈত, ১২৫ বৎসর পূর্বে বাগবাজারের 
শটুয়া অহিতে 


(98১ ৯৪ 2০১ ২১৮৪) ৯ 2০ 00/ৎ ৮৫০৬ ৮] 2112 ছেগত 2৯1০৬০15495 52445 1805 6024 








৬৯৭ (৩) 


লং শপ 


সপ জল সা তা 


সম 
চ 


, 
গৈ 
তি 


চে স্র ৬ 
৭ পি 
পি ই 
চি ০০০ কি 








ষডভুজ গৌরাঙ্গ-__বহুক গ্রামেব (২৪শ পরগণা) রায়সাহেব 
দেবেন্্র বসুর মন্দিব গাত্রের ছবি, দূর্গারাঙ তাস্কর কর্তৃক চা 
১৮১৫ খু; অন্দে অস্কিত। * 


সপ ২ এ পাশ শামস: উজ উ 


আ্বৈত, সম্তদর্শ শতাব্দীর ছবি হইতে গৃহীত। 
(২৪শ পরগণা।) 





] 


ছি 


৬ 
নি 


অ্ৈত, বৃদ্ধাবস্থা--২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র 


(১৪শ পরগণা) হইতে মণ্কর্তৃক স 


নিত্যানন্দ, ২৫০ বসবে প্রাটীন চিত্র 
(২৪শ পবগণাব) হইতে মওকর্তৃক সংগ্হীত। 





হবিদাস-_-সপ্তুদশ শতাব্দীব ছবি 
হইতে গৃহীত (২৪শ পরগণা)। 


৬৯৭ (6) 





ৃ টিন গদাষর-_২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে 
রূপ €০ বৎসরের শ্ীন চিত্র ফতকর্তৃক সংসৃহীত (২৪শ পরগণা), ৭০৩ পৃঃ। বা 
হইতে মত্কর্তৃক সংগৃহীত (২৪শ পরগশা), মতকর্তৃক সংগৃহীত। (২৪শ 


৭১৭ পৃঃ। টজননিদ্হন 





ক রাজা প্রতাপ রুদ্র-_২৫০ 
শীগ্গোবি্*_২৫০ বংসব্রের প্রাচীন চিত সনাতন_ ২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে .'বঙসরের প্রাচীন চিত্র 
মত্বর্ৃক সংগৃহীত (২৪শ পরগশ্ম)। মত্কর্তৃক সংগৃহীত (২৪শ পরগণা), ৭১৭-১৮ প্ঃ। হইতে মত্কর্তক সংগৃহীত 

(২৪শ পরগণা), ৭৩৪ প্‌ঃ। 


জীব গেস্বামা-_-২৫০ বৎসবের প্রাটীন 
চিত্র হইতে মত্কর্তৃক সং 


(২৪শ পরগ্ণা), ৭৫২ পৃঃ 





5 
সি 





মণকর্তৃক স 


৪ 
2 
তু হি 
টু রঘুনাথ দাস-_-২৫০ বৎসরের প্রাচীন 
৪5 হইতে মতকর্তৃক সংগৃহীত (২৪শ পর' 
৭৪৭-৫২ পঃ। 
ডু 
্ 





স্বরূপ দামোদর_-২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে 
রঘুনাথ ভট্ট--২৫০ বতসের প্রাচীন চিত্র এ 
হইতে মত্কর্তৃক সংগৃহীত (২৪শ পরগণা)। মৎ্কর্তৃক সংগৃহীত (২৪শ পরগণা)। 


৬৯৭ (জ) 





শীজগদানন্দ_-২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে 
মত্কর্তৃক সংগৃহীত (২৪শ পরগণা), ৭৩৪ পুঃ। 





শুক্লান্বর-__ সপ্তদশ শতাব্দীব বঙ্জিত চিত্র তে 
(২৪শ পবগণা), ৭০৪ 5 





চপ 


নম 
5৮ সৎ ১০০০ 


পি ০ 


এপ শত নু 


৫ ০. ক 


গদাধর পণ্ডিত, সপ্তদশ শতাব্দীর ২৪শ পরগণাব 





| দত্ত--২।৩ শত 


স্ঞ্ ন্ম 


বসব পূর্বেবব ভগ্ন কাষ্ঠ 
মুর্তি হইতে মৎসংগৃহীত 


৭৩৬ পৃ। 


চিত্র হইতে, ৭০২ পঃ। 





্রীবাস, ২৫০ বৎসরের প্রাটান চিত্র 
হইতে, ৭১২ পৃঃ 


বৈষ্ঞব-চিত্রাবলী ৬৯৭ (বৰ 


এ ৪ 
ক 4৬/ 






পু, 
রি 


. 
রা 


তু 


1৯১ 


০ 


রর ঁ 
সাধ 





বীর হাম্বীর (রাজ বেশে)। ২৫০ বগসরের প্রাচীন 
পুথির মলাট হইতে। ৭৪০-৬০ পৃঃ। 





৬৯৭ (৪) 


হি স্প্ 
বি ০1 


সবে 


চ 
শি শ ২ ০ 


ডা তিনিট জিত িরাতারিটা ভীতি জি 

হরিদাসের আশ্রম, পুরী। ইতিহাস প্রসিদ্ধ বকুল গাছ, ৫০০ বৎসরের 
উদ্ধকালের গাছ, মূল কাণুটি নাই, গাছটি একটি বাকলের 
উপর ্লাড়াইয়া আছে। আশ্রম স্বামী দীন বলভদ্রের আনুকূল্য । 





5 ০পএলশাশও বত 


বক জরা ক ক 
০০ িনিনিরিরি। ৭ 





টচৈতন্য-সংকীর্তন। ইহার রঞ্জিত প্রতিলিপির (৬৭৪ পৃঃ) পাদটীকা দেখুন। 


ঠা রা 


?81101117 নিট টিটি? 


বাসুদেব সার্ববভৌম,-_পুরীর বাসুদেব-বা্টীর দেয়ালে অঙ্কিত 
সুপ্রাচীন ছবি হইতে, ৭২৬ পৃঃ। 





মহারাজা প্রতাপরুদ্র। ৭৩৪ পৃঃ। 





৬৯৭ (ঠ) বৈষ্ঞব-চিত্রাবলী ' 


২৩:৯১: রা 
পা শব 
এ নারে 
শক কল | ব্রা ১ ৫ ৯ ৪ ৬ রি হল 
সজ্ক্ ? উজ উল ৬ 
সর্ট ৯৭৮5 এ জর 42৮৬ $ পে 
রঙ 


এ দন কক 


78 ০ রি ্ রি 
পলা বিউিএব 5 
লাজ ্ 
নি চা ত* ঈত্াত 4 ১ পি সছিলনপ্ডি ৯ টু রশ 





একশত বংসর পূর্বের কলিকাতার রথের মিছিল সোময়িক পত্রিকা হইতে), আনন্দবাজার হইতে প্রা! 


১০১৩ 





2১ পি পক 


এআ 





বিজয়-মাণিক্যের নৌ-বাতানের আদর্শ (১)। 


১০৩১ (খ) 





বিজয়-মাণিক্যের নৌ-বাতানের আদর্শ (২)। 


ত্রিপুরার রাজগণ ১০৪৫ (ক) 





মহাবাজা দুগামাণিকা ১৮০৮-২০ খুঃ। মহাবাজা কৃষ্ণমাণিকা ১৮৩০-৪৯ খুঃ 


সি রা প্ারার্রারসর-প -৮৯ারর..সএ৯৮ স ৯৮৯। ০-৯ এ ক 






৯ ঁ চে 


মহারাজা ঈশ্গানমাণিক্য ১৮৫০-৬২ খুঃ মহারাজা রামগঙ্গামাণিক্য ১৮০০-১৮০৮, 
পুনঃ ১৮২১-২৬ খুঃ। 


১০৪৫ (খ) 


1 রস 
স্‌ 
৮০৯৪ উপ 


০০27-28-85 


উস ৮৩ 
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; 
মা 
সা 
টা 
ঘর 
২. 
5 
চা 


উদ 


০ 


মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য -_রাজতৃকাল ১৮৭০-১৮৯৬ খুঃ। 





১০৪৬ (খ) 





মহারাজা! রাধাকিশোবমাণিক্য _রাজত্বকাল ১৮৯৭-১৯০৯ খৃঃ। 


মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য --রাজত্বকাল ১৯০৯-১৯২৩ খৃঃ। 





১০৪৭ (ক) 








“রিয়া” প্রস্তৃতকারিণী রমলীগণ। 


১০৪৭ (খ) 


শি রা ৫ নি 
০০০০৭ 
শপ ক 


সা 


শি 


5৪ সত 





